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উচন্জাধতনর নিয়মাবলী | ৃ 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ | বৎসরেন্ব প্রথম সংখ্যা হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের 
হইনে পৌষ মাস পর্বস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত ষাগ্নাসিক 
প্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ধু বাধিক গ্রাহক নয়) ৮*তম বর্ষ হইতে বাম্িক মূল সভাঞ্ষ 
১২ টাকা, ষাঞ্সাসিক ৭২ টাক11 ভারঢেতর বাহিত হইঢেল ৩৩৯ টাক, 
এয়ার তমল-এ ১০১২ টাক | প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা | নমুনার অন্ত ১,২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্থাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিক' পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চার্ট হলে পত্রিকা! 
দ্নেওয়া সম্ভব হইবে না। 

রচনা £_ধম, দন, ভ্রমণ, ইতিকাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষ!, সংস্কৃতি গ্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হয়। আক্রমণাত্মক লেখ! প্রকাশ কর! কয় ন।। লেখকগণের মতামতের জ 
সম্পাদক দাবী নহেন। প্রবন্ধাদ্দি কাগজের এক পৃষ্ঠাষ এবং বামদ্িকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচত্রাত্তর ব। প্রবন্ধ ফেরত পাইঢভ হুইচল 
উপযুক্ত ডাকটিকিট পাটাঢন। আবশ্যক ॥ কবিহ! ফেরত দেওয়। হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রা্দি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমালোচনার জন্য ছুইখানি পুত্ভক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিভ্ঞকাপতনর হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য। ৃ 

বিশেষ দ্রউব্য £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পজ্ঞাছি লিখিবার সমস্ব তাহাক' 
যেন অনুগ্রঙপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ] উচ্ল্লেখ কঢেরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিপ্রে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পক্স পৌছানে। দরকার । পরিবতিত্, 
ঠিকানা! জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্থাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চারা মনিখ 
অর্ডারষোগে পাঠাইলে ক্কুপতেন পুক্রা। নাস-ঠিকান। ও গ্রাহকনন্ধর পরিক্ষার 
করিয়া! েখ। আবশ্যক ॥ অফিসে টাক! জম! দিবার সময় ১ সকাল ৭॥টা হইতে 
১১টা; বিকাল ২।টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ধাধ্যন্ষ- উদ্বোধন কাধালর়, ১ উদ্বোধন চলেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭**০০৩ 











কঢয়কখানি 1ন্ভ্যসঙ্গী বউ ঃ 


স্বাসী বিঢিবকানঢন্দর বানী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাক; 
প্রতি খণ্ড -১৪ টাকা। সুলভ সংস্করণ :সট ১**২ টাক1; প্রতি থণ্ড ১০২ টাকা। 

শ্্ীঞ্বীরামকুষ্ণলালা প্রসহা- স্বামী সারদাণন্দ | বাজসংহ্করণ ( ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড), ১ম শা? ২৮.০০১ ২ধ ভাগ ১৭.০*। সাধারণ £ ১ম খণ্ড ৫২৫, হয় খণ্ড ৭.৮, 
৩য় থণ্ড ৮২৫ ৪থ খণ্ড ৯৫০, ৫ম খণ্ড ৭.৫*। 

জীন্্রীরা মককষ্পুথি- অক্ষয়কুমার লেন । ২৬২ টীকা 

গ্্রীম। সারদাত্দবী--শ্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 

শ্্রী্ীমাচক়র কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা) ২র ভাগ ১*.* 

ভউপনিষদ্‌ গ্রস্থ। বলী_স্বামী গম্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 

১ম জীগ ১১২ টাকা; ২ব ভাগ ১১.** টীকা $ তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 

হগদূভিগপদ্গী ত1- "হ্বাম" জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, ক্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত .৮* টা, 

্রীত্জীচও্ড স্বামী জগদশ্বরানন্দ অনৃদি “| ৬৪, টাকা 


উচ্দ্বোধন কার্ধালয়, ১ উচছ্বাধন লন, কনিকা তা-৭০০০০৩ 





মাত, ১৩৮৬ উদ্বোধন চা 


ররর পপ 
এ | উদ ্বাতিন। পরত উপ সী 
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আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথ 'লঝ ্টঠে বোঁরিয়ে গেছে। 
তার একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার ভে! সব হয়ে যাকে। 
দ্ীন্টীমা সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার কোক 


ঞাকু আবাঞ্ট। প্রহশোভন চট্টোপাধ্যায় 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য. প্রতিষ্ঠা 


পাম! মাইকে ঠোরমূ 


২১এ) আর, দি. কর রোজ, 


কামবাজার কিকাতা-৪ 
ফোন; ৪৫.-৭১৬২ গ্রাম £ গ্রাযোসাই কে 


৪8৪6-৭ ১৩ 


[২] উদ্বোথন যাখ, ১৩৮৬ 


ধঞ্জীরামকুফ্কথাস্তত 


সাধারণ বীধাই--১ষ, ওর, ৪র্থ--১১'* কাপড়ে বাধাই-_-১, ওয়) ৪র্থ---১২'০০ 














সাধারণ বাধাই-হক়, ৫ ম---১০০৯ কাপড়ে বাধাই---২র, ৫ফস্১১০* 
শা ভাগে সম্পূর্ণ 
প্রাধিস্থান-_ 

কথামত ভবন উদ্বোধন কার্যালয 

৬1৯, গুঁরুঞ জাজ (িধুতী লেন? কলি-৬ ১. উদ্বোধন ল্লে) কহি ৩ 

৮৮৪০ 1৫০, 86-1761 

ড্কুর হরিশ্চন্দ্র সিংহের শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 
নীভাতত্ে শ্রীরামকৃষ্ণ (ছুই খণ্ডে) ৩২** ীপ্ীহেমচন্্র রায় জন্মশতবাধিকী 
সগবছ প্রসঙ্গ ১ম পধায় (২য় সং) ৮০৯ স্মারক গ্রন্থ ৮০০ ৩*৫০ 
ভগবৎ গ্রাস ২র পর্যায় ৩'** শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 
সম্ভ ভেরেস। ও পৃর্ণস্তার সাধন ৩০* স্তোঞজ-মালিকা ** ১**৪ 
ঈশ্বর-সান্সিধ্য বোধের সাধন! (৩য় সং) ২'** ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের 


সন্ধ্যামালত্ী ( ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ৩০০ 


প্রাঞ্ডিস্থান : শ্ীত্রীরামকষ্জ মন্দির_-৪নং ঠাকুর প্রামকৃষ্জ পার্ক রো, কলিকাতা -২& 
ম্েশ লাইব্রেরী-_-২।১, স্তামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা1-১২; সারদ। শিল্পপীঠ ( বেলুড মঠ )) 
উদ্বোধন কার্যালয় ও বামকু্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অফ কালার (গোশ পার্ক) 


ইষ্ট ই্ডিয়া আর্মাস কো 
বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্তুজের 


নির্ভরযোগ্য ও বৃহ্ত্ম প্রতিষ্ঠান 
১, চৌরজী রোড, বনিক"'ত1-১৩ গ্রাম £ ডিফেগ্ডার 


08884 : ৪0 180024 


টড, টে, স্টেপ 704৯ 


[605১2 0 ১1২ 4) 5) আহা এ) 


ফোন: ২৩-২৯৮৯ 





€05£ 167 28700175775, 
016৩ : 91020 70077 : 
22-5567 22-7219 1) 219 তাটোখ 20%/ 
20/10 1875382/8) এছ (081/0078-1 
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১। 
২। কথাপ্রসঙ্গে: . 0৯০5 9, | 
নববর্ষ 5১54 
মায়ার ছাল 1 , ,.। 42 
৩। অথণ্ডানন্দজীর কথা | ০4. 177 স্বামী িননদানন্দ 
৪ । দশ বেদান্ত-সন্প্রদায় (৭1. --- শভডস্তর বম! চৌধুরী 
৫। বিবেকানন্দ-সাহিতে ইহরিলাখ ।.. %শুডক্টর পঁণবরঞ্জন ঘোষ 
৬। হেম্বামীজী এসে! বি ৫৭ | ৮ 
(কবিত1 ) .** শ্রীঞবকুমার মুখোপাধ্যায় 
৭। রাষ্্রসংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্যের 
আজব দেশ “কুয়াইত'-এ *". শ্ীসচ্চিদানন্দ কর 
৮। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ '** স্বামী গ্রতানন্ৰ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সগ্ঠ প্রকাশিত 
১। বর্তমান ভারত ( যোড়শ সংস্করণ )-. মূল্য ২৫, 
২। গীকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর (৩য় সং )-- এ.১৫০ 
৩। দ্বামীজীর আহ্বান ( ৪র্থ সং )-" এ. ১২৫ 
৪। প্রেমানন্দের পত্রা বলী ( ২য় সং )-- এ.:৪'৫০ 
৫ | শিবানন্দবাণী (১ম ভাগ ) (২য় সং) এ ৯৫৫০ 
৬। শিব ও বুদ্ধ ( ৮ম সং )-- এ. ২৫০ 
৭| রামরুষ্বিবেকানন্দের বাণী (২য় সং)" এ. গণিই 
৮| শ্বামী বিবেকানন্দ (দ্বাদশ সং )-- এ. ২:৩০ 
৯। চিকাগো! বক্তৃতা ( পঞ্চবিংশ সং )-. %. ১৭৫ 
১০। শ্রীরামকষধ৮ভক্তমালিক! ( ২য় ভাগ ) ( ৫ম সং). এ ১৫০৬ 


১১। আবতি-ন্তব (৫ম সং) ্ 


০৮৩ 


& ০ 


১৬ 
১৪ 


১৭ 


১৯ 
হু 


জারষাস়ামস্কক 
সঙ্গ্যাসিনী জীহূর্গামাত। বচিত। 
অল ইত্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-মলে 
গভীর রেখাপাত করকে 'িঠধতার রামকুষ্ণ- 
সারদাদেবীর জীবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল কিসাৰে বইটির বিশেষ 
একটি মুল্য আছে । 
অক্টম মুদ্রণ, দিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সন ঝোৌর্ড বাধাই, বুল7---২ ০. 
ভুর্গানা 
জীসারদামাতার যানসকঞ্জার জীবনকথা । 
ভহবব্রতাপুরী দেবী রচিত। 
বেস্তার জগৎ $ 'অপরূপ তার জীবনলেখা, 
অসাধারণ তার তপশ্চর্যা। "মানুষের 
প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-সদয়৷ এমন 
“মহীয়সী নারী এবুগে বিরশ। 
মিডিয়াম সাইঞ্গে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
দৃপ্ত বোর্ড বাধাই-_১৪২ 


» সু ধন ঘা 


রা 


|... ররান। | 
ববাধকফ+শিল্পার অপূর্ব জীবনচনবিত । 
সন্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত। 

জানসশ্াবাজার পত্রিকা £$ বাঙালী যে 


আজিও মরিস বায় নাই, বাঙাশীর ৯ 
জীগৌর্ীমা তাহার আীবস্ত উদ্দারণ ॥ 
ষষ্ঠ মুক্রণ--৮. 
লাহজ। 
দেশ £ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রস্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা." প্রভৃতি হিন্দুশান্ত্রের 
স্থপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুণলিত স্ভোত্র এবং তিন 
শতাধিক'**লঙ্গীত একাধারে সন্গিবি্ হইয়াছে । 
লগুম সংক্করণ- -১৪. 
লাহুচভুষ্ঠর 
খামিজী-সহোঙগর মনীষী জীমহ্ত্রনাখ দত্তের 
মনোজ রচনা । তৃতীয় মুদ্রণ---৪২. 


সতী স্ীসারদেন্থরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা-৪ 


1081, চঢামত 


শে ্ 
৮ চিন্রিসিপূর 
এ, ৮ ্ (7 
১ রি 15 
ঠ্ 
৬ 


57211, 


[খানা 
87 যু 0]00055 









নর রঃ ৫ ৬ কি ০. 
রঃ রি মে র পা ক7208০। , 


: &01907880 9 0€85: টির রর, সু দিনার ি; 


1808005888৪ 00018185 080106 নন 
48 & চেযারা5-1081 0880 8) 01808 


! 
রহ ৯৯ 





1070 ৬/২ /0 নিতে 
৪ রি 
গার 220/রাকউন্িটো। 
রা 5017001 পর নে 
ডানা 068১ ৮৮ 1১ 


ররর রা 


28. 08763 


$1815687 এ াো 






৪453 


[ধা 
সিটি 








৯। প্রসঙ্গত: ভিত ও “০০ ২৯ 
১*। মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরার ধর্ম -”* ডক্টর রমণীমোহন শর্সা ৮ ৩৯ 
১১। স্মৃতি থেকে *** স্বামী শিবন্বরূপানন্দ ৮ ৩৬ 
১২। মমালোচন। :** স্্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 

| ডক্টর জলধিকুমার সরকার "** ৩৭ 
১৩। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ০:৪5 
১৪। প্রীন্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ .* ৪৩ 
১৫। বিবিধ সংবাদ ও *. ৪৭ 
১৬। গ্রচ্ছদপট '** শ্ত্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 





. ২, ২) বিন বিহরিদুনীীট ক ৯২. 
চি (মী ভবনের পাতে 


ব্হবাজার 
৩৫-৮৬৩৭. 


278৭ 


সা শে 22, বি ১ ৫ 

: পুঁটি জ। পরি. ঘজুদাবের , ১০78 
এ 3০ তি ০ ং খর 

্ $ ১ধ। ২ ১ 

| রঃ 













টা কারান কিওতর (রিজি:) 

নী কারধাকল, (শাষ, দুর্সনযুড় ঘা, পোড়া বা 

? পাড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পাড় কেবল [ 
পাশা ১১০ সানিয়া যায় 


8য় 5 


্ 
৮ 
রা 


এট 2 দ্গাং ক্াতাঃ -3৩ 
লি ৫, খ্, 
পপ পি পপ কপ নাজ ০5204225283 44 3:5064:-4 














[৬] | উদ্বোন্দ নাথ) ১৬৮৬ 








ি-াস 
আপনি কি ভায়াবটিক টনি (259, স্প 
ভা'হলেও, হত্থাছ মিষ্টা জান্মাগনের 
জানন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 


এ 8610 ঠাপা 91065 


ভায়াবেটিকদের জন্য প্রান্ত ($) 11. 
গ্রসগোল! ঞক্রসোমালাই 


8৫8781851%1178 716591867 উ 
সঈসল্দেম্প প্রস্ততি ০ | 
কে. লি. দাশের 
এসগ্লযানেডের দোকানে লব পষয় 1ঙা, উতাসেত। 8৩8৮ শু 8066 
পাওয়। যায়। তেও প8. 
১১৪ এসগর্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১ ল্য ॥ 
. $ ৪ ) 
কোন : ২৩-৪৯২০ টি পলক 2 
চড়ার চা চা হু 


০1719010770 & ০০ 


818100150001-৩5 ৪ 88171৩-0াত৪ 01 1426 ৪ ন400680006 


87748, উজ তত, 09৬5৮ ত 


১০০০ : 88-3650, 88-5656 ॥ 


প্রকাশিত হয়েছে 
শীশ্রীসারদ। দেবী ; আত্মকথা দাম ৭" টাকা 
চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ £ দাম-”৩৫৯০ ৬ 
ছোটদের সারদাদেবী £ দাস” ৪০ রি 
তব কথামত ১ম ও ওয় ভাগ দাম ১৫০ » 
তব কথাম্বত ২য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ ভাগ দাম ১৭৫ , 
বামকৃষণ মিশন ইন্সটিটিউট অফ কালচার, গোল পার্ক, কলিকাতাঁ-৭***২৯ 
-- প্রাথিস্থান 


উদ্বোধন, নাথ ত্রাস, নবী গালা, মাত্মন্দি্ 
( জয়রামবাটী ) এবং রামকৃষ্ণ মিশনের বিডি কে 





ধ১৬৮] উবে [1 


বিশ্ববাণী 


মানিক পত্রিকা 
ভগবান শ্রীপ্রীরামকৃষ্ণদেবের অন্তরঙ্গপার্ধদ স্বামী অভেদানন্দ 
মহারাজ-প্রতিষিত শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের একমাত্র মুখপত্র । 
সম্পাদক ; স্বামী সদাত্মানন্দ ও স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 


গ্রাতুন্ষ ভশ্উন্ £ 
ধর্ম; দর্শন, সাহিত্য? ইতিহাস, সঙ্গীত ও শিল্প প্রভৃতি রচনাসস্তারে সম্ৃ্ধ 
হয়ে নব নব চিন্তাধারার ধারক ও বাহুকহিঙাবে 'বিশ্ববাণী” মাজিক-পত্রিক! 
মাহিত্যিক ও ভুধীজনের চিন্তে অর্ধশভাব্বীকাল রস-পরিবেশনে ব্যাপৃত। 
4? যেসকল বিদগ্ধ মনীষীদের মূল্যবান ও মৌলিক চিন্তাপুর্ণ রচনায় “বিশ্ববাণী” 
সমৃদ্ধ ফাদের মধ্যে রয়েছেন-__ 


ঘ্ামী প্রজ্ঞানানল্দ ডঃ আশুভোবৰ ভট্টাচার্য স্বামী গ্রভানন্দ 

ডঃ রমা চৌধুরী . ভঃহংসনারায়ণ ভট্টাচার্য স্বামী সোমেশ্বরানন্দ 
ডঃ গোপেশচজ্ দত্ত ডঃ হ্রপ্রসাদ জিত্র ডঃ নীরদবরণ চক্রবাঁ 
 রামজীবন আচার্য ভঃপ্রণবরঞ্জন ঘোষ ' ভঃবাসস্তী চৌধুরী 


্যাপক শ্রীবিধুতৃবণ স্তায়তর্কবেদা স্ত্ীর্ঘ এবং আরও অনেক খ্যাতনামা মনীবীগণ। 

ফাল্তন মাসে বর্ষ শুরু । প্রতিবৎসরে ছুটি বিশেষ সংখ্য। পাবেন ( ফাল্গুনের ১ম 
ও শারদীয় সংখ্যা )। ধারা গ্রাহক গ্রাহিক। তালিকাতুক্ত হতে চান তার! বাধিক_সডাক 
“ডা ১২১ টাকা! মাত্র মনিঅরীরযোগে “বিশ্ববাণী'-অফিসে পাঠান । ফাল্গুনের বিশেষ 
সংখ্যা থেকে শুরু কারে প্রতিমাসে নিয়মিত ডাকযোগে “বিশ্ববাণী পাঠানো হবে । মার্চ 
মাস থেকে প্রতি ইংরাজী মাসের শেষে স্ব স্ব ঠিকানায় পত্রিকা! পাঠানো হবে। ফাল্গন 
| মাসের মধ্যেই বাধিক টাদা পাঠিয়ে গ্রাহক হোন । 


ঠিকানা_ 
বিশ্ববাণী, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদাস্ত মঠ 


১৯বি, রাজ! রাজকৃষ্ণ দ্বীট, কলিকাতা-৭০০০০৬ 

অফিস সময় £-_ | 
সুিবার বাদে যে কোন দিন সকাল ৯-৩ মিঃ থেকে ১১ ৭- মিঃ ধববং বিকাল ৩-৩, মিঃ থেকে ৬-৩০ 6 মঃ 
কো. ৫৫-১৮০৩ 


(৮! 


উন 


মা, ১০৮৬ 





_ ছোমিধ্যাধিক ষথ পুস্তক 


রোগীর 'আরোপা এব! ভাক্কারের স্বশাম 
[নর্ভর করে বিশ্ুদ্ক তষধের উপক : আমার 
প্রতিষ্ঠান শ্রগ্রাচিনঃ বিশ্বক্ধ বং বিক্ষত য় 
সর্বঙেষ্ঠ । নিশ্চিক মনে বাঁটি বদ পহীক্জে 
হইলে আমাদের নিকট পপান্্স ' 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
ডিকিৎল। একটি অতুলনীয় পৃক্কক | বহু 
মূল্যবান তথ্যসমূ্ধ এষ বৃহৎ গ্রন্থের চতৃধিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ বাক শন "ইল, মুলা উন 
টাকা যাত । এই 'গ্টি মান পৃত্তকে প্সপনার 
যে জ্ঞানলাভ ভষ্টবে প্রাচশিত বর পুত্ন্ত 
পাঠেও তাক তবে এ প্রা গোকখত সাগক 
করুন | নকঞ্ কউ লালন ৭ পামানেক 
একাশিত পুম্তক যক্ষপর্নন্ম (দিত পরেন 

পাবিবারিক নিকিৎব'র সংক্ষি। সংশ্কবপঞ্জ 
পাওয়া যার । মূলা ই" ৮৫- মাড। 


হছে ভাল ক্কাল ফোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাভি, কিন্ট, বাংলা, উড়িয়! প্রভৃতি ভাবায় 
এও] প্রকাশ করিয়াড়ি! কা'টালগ দেখুন । 

ধর্মপুত্তক 

বত্ধ। ও ভগ (কেবল মুল) পাঠের 
জয় বড় অক্ষরে ছাপ]। মূল্য ৩'** টাকা 
কিসাষে ' 

স্ভোত্রাবলী - বাছাই কর বৈদ্গিন্ত 
শাক্িবগজে এ বের বই, সঙ্গে কক্িমলক ও 
জেশকক বোগক সর্জীন্ধ ! শি তস্মব লং সিন, 
পণ পুঁকে কাখার মনত । গঞ্জ সংস্করণ? মন্দ, 
ই চপ আনছে; 

ঈঃ্চততী. একস্দিক পরহ্যাত টকা ও 
বিস্তার ফাঁপা লগা স্ষশিভ বড় অক্ষরে 
ক্যা! বুক পাক) দন চমত্কার পুস্তক 
পর দ্বিতীয় লাই: বলা ২৭০৯ টাকা। 


এয, ভট্টাছার্যয এ কোও প্রাইনেট লিও 


[619০] [0 ৪) হোমিওপাঁধিক কেমিষটস এখ পাবলিসিশাল 
৭৩ নতাক্কী শত কর্ড, কলিকাতা 





রযুনাথ দত এণ্ড সন্স প্রাঃ লিঃ 


1110705 : 29-2250 





লবব প্রকার কাগজ কাকি চর খজকাহঠী ও মু্েণ কভার বিক্রেত। 
ধুলা থবিজ্ডিংস 


৩২-বি, ব্রাবোণ রোজ কলিকাতা * ** ১১ 






নন 


£১ 


"এ মারিস পরাস্ত 





পাইওনীয়াল্র নিটিং মিলস লিঃ, 


ফোন: ২৬-১০৫৫।৫৬ 


অন্যান্য শাখা $ বারাণসা 





০ 
(৯ হবেই ভালো গেওট 


নেদ্ধরান্ত দোবসনে পাওয়া যায় 





পাইওনায়ার বিচ্ডিংস, কঙ্গিকা তা- 





৮২তম বর্ষ, ১ম সংখ্যা মাঘ, ১৩৮৬ 


দিব্য বাণী 


আমাদিগকে মণ্পার ত্যাগ ককিতে 2ইবে_আর যখন সংসাব ত্যাগ হয়, 
তখন অবশি্ থকে কি?- ঈশ্বর । এঠ উপদেশেব তাৎংপধ কি? তাৎপর্য এই-_ 
তৌমার স্ত্রী থাকুক, তাহাদত কোন ক্গতি নাই, শাতাঁদিগকে ছাটিয়। চলিয়া যাইতে হইবে, 
তাহ] নয় ; কিন্তু এ প্রীব মধো তোমাকে পশ্বব দর্শন করিতে হইবে । সন্ভান-সম্ততিকে 
ত্যাগ কর -ঠহার 'ম্থ কি? --সন্তান-সন্দ্িগণের মধ্যে ঈশ্বব দর্শন কব। এইরূপ 
সকল বন্ধনে, ভীবনে-মবণে। স্বুখে দুঃখে কল অবস্থাতে মমুদঘ ডগৎ ঈশ্বরপূর্ণ; 
কেবল নয়ন উন্মীলন করিয়া তীহ॥কে দর্শন কব। বেদান্ত বলে? তুমি জগৎ সম্বন্ধ 
যেরূপ অগ্রমান করিখাছ, তাহা ত্যাগ কব ; কাৰণ তোমার অস্মান আংশিক অনুভূতির 
উপর-খুব সাম ঘুক্তিব উপর --মোট কথা, তোমার নিজের ছুর্বলতার উপর প্রতিষ্ঠিত। 
এ আম্ুমানিক চ্ছান ত্যাগ কব আমখা এতদিন ও গংকে যেবপ ভাবিতেছিলাম,এতদিন 
যে-জগতে আন্ত ছিপাম, তাহ| আমাদের নিজেদের সষ্ট মিথ্যা জগৎ মাত্র; উহা ত্যাগ 
কর। নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ আমরা যেভাবে এতদিন জগৎকে দেখিতেছিলাম, 
প্রকৃতপক্ষে কখনই উহার সেবপ অস্থি ছিল না আমবা স্বপ্পে এবপ দেখিতে- 
ছিলাম__মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া আমাদের এপ এম হইতেছিল, অনন্তকাল ধরিয়া সেই 
প্রভৃতি একমাত্র বিছ্ধমান। তিনিই সম্তান-সম্তির ভিতরে, তিনিই স্ত্রী মধ্যে, তিনিই 
স্বামীতে, তিনিই ভালয় মন্দে১ তিনিই পাপে ও পাগীতে, তিনিই হত্য।কারীতে, তিনিই 
জীবনে, এবং মরণেও তিনিই বহিয়াছেন । 
- স্বাষী বিবেকানম্দ 


[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ওয় স" ২১৩৭ ] 


কথাপ্রসঙ্গে 


মববর্ধ 


উদ্বোধন এই মা 
৮২তম বর্ষে পদার্পণ করিল। শবণর্ষের প্রারন্তে 
আমরা “উদ্বোধনের লেখক লেখিকা, গ্রাহক- 
গ্রাহিক।, নিজ্ঞাপনদাত|, অন্ঠরাগী, শুভানুধ্যায়ী 
এবং সংশ্লিষ্ট মকলকেই আমাদের আন্তরিক শ্বভেচ্ছ। 
জানাইতেছি। সর্বাতিহারিণী, সর্বশ্রভদায়িনী 
জগজ্জণনী সকলেণই সর্বাঙ্গীণ কল্যাণবিধান করুন-_ 
ইহাই তাহার শ্রীপাদপন্নে আমাদের একাস্তিক 
প্রার্থনা। 

ধিগত বধংসণটি মানা অন্থবিধার মধ্য দিয়া 
কাটিয়াছে। ছাপাখানায় ধর্মঘট ও বিদ্যুৎ 
বিভ্রাটের ফলে পত্রিকাটি বৎসরে প্রথম সাত মাস 
যথানির্দিষ্ট সময়ে প্রকাণ করা সম্ভব হয় নাই। 
পত্রিকা ডাকথানায় দিলেও কৌন অজ্জাত কারণে 
অনেক গ্রাহক-গ্রাহিকা ও লেখক-লেখিকা তাহা 
পান না--এই পরিস্থিতির বিশেষ কোন হশ্থরাহা 
করিতে পার! খায় নাই, যদিও আমাদের তরফ 
হইতে সববিধ প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিল। কাগজের 
দুপ্রাপাতা ও ছুম্মলাতারও কোনও প্রতিবিধান 
করা স্তণ হয় নাই । 


ভগবানের পপায় 


বর্ষারস্তে আমরা কি আশা করিতে পারি যে, 
বিচ্যুৎপরিস্থিতির উন্নতি ঘটিবে, কাগজ সন্তা ও 
সহঙ্গলভ্য হইবে এবং ডাকে দেওয়া প্রত্যেকটি 
পত্রিকাই প্রাপকে? ঠিকানায় পৌঁছিবে? যদিও 
আমরা আশাবাদী, তথাপি দেশের বর্তমান 
পরিস্থিতিতে এতটা আশা করা যায় না বলিয়াই 
মনে হয়। কিন্ত শ্বামী বিবেকানন্দ যে সেবাত্রতে 
আমাদের উদ্ব,দ্ধ করিয়া গিয়াছেন, শত বাধাবিষ্ন 
সত্বেও তাহ! নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে আমরা! 
দৃসংকল্প। একাশি বৎসর পূবে এই উদ্বোধন'- 
পত্রিকারই প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে 
স্বামীজী লিখিয়াছিলেন £ “কার্যে আমাদের অধিকার, 
ফল প্রভুর হন্তেঃ আমরা কেবল বলি--“হে 

হ্বরপ! আমাদিগকে গওজম্বী ক্র; হে 
বীর্ষস্বরূপ ! গামাদিগকে বীর্বান কর। হে 
বলম্ববপ ! আমাদিগকে বলবান কর ।” 

গীতা ও বেদ-ভিত্তিক দ্বামীজীর এই মহাবাণী 
বিগত একাশি বৎসর ধরিয়া! আমাদের অনুপ্রাণিত 
করিয়াছে, নববর্ষের প্রারস্তেও করিতেছে এবং 
নিঃসন্দেহে ভবিষ্যতেও করিবে | 


মায়ার ছাল, 


্ষ্টাব্দের ২৬শে জুন জাহাজে বসিয়া 
দ্বামী বিবেকাদশা 'উদ্বোধনোর প্রথম সম্পাদক 
স্বামী ভ্রিপ্ুণাতীতানন্দকে লিখিতেছেন £ "মায়ার 
ছালটি ছাড়িয়ে ব্রন্মফলটি খাবার ঠেষ্টা চিরকাল 
করা গেছে, এখন গপ ক'রে স্বভাবের সৌন্বধবোধ 
কোথা পাই বলো।”১ কিন্তু নিস্্গসৌন্দধবোধ যে 
্বামীজীর প্রচুঃ পরিমাশেই ছিল, তাহার পরিচয় 


১৮৭ 


আমরা পাই এ লেখাতেই একটু পরে। হ্বামীজী 
লিখিতেছেন £ 'আমার্দের গল্লার কিনার--বিদেশ 
থেকে না এলে. ভায়মণ্ড হারবারের মুখ দিয়ে 
গঙায় না প্রবেশ করলে সে বোঝা! যার না। সে 
নীল শীল আকাশ, তার কোলে কোলে কালে৷ 
মেঘ, তার কোলে সাদাটে মেঘ, সোনালী 
কিনারদার, তার নীচে ঝোপ-ঝোপ তাল- 


স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন1, ১ম সং, ৬৬০ 


মাধ, ১৩৮৬ |] 


নারিকেল-খেজুরের মাথা বাতাসে যেন লক্ষ লক্ষ 
চামরের মতো! হেলছে, তার নীচে ফিকে ঘন ঈষৎ 
পীতাভ, একটু কালো মেশানো ইত্যাদি হরেক 
রকম সবুজের কাড়ি ঢাল। আব-নিচু-জাম-কাটাল-_ 
পাতাই পাতা__গাছ ভাল পালা আর দেখা যাচ্চে 
না, আশেপাশে ঝাড় ঝাড় বাশ হেলছে, দুলছে, 
আর সকলের নীচে-_যার কাছে হইয়ারকান্দী 
ইরাণী তুকীস্থানী গালচে-ছুলচে কোথায় হার 
মেনে যায়! সেই ঘাস, যতদুর চাও_সেই 
শ্যাম-শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছুটে ঠিক ক'রে 
রেখেছে; জলের কিনারা পধস্ত সেই ঘাস) 
গঙ্গার মৃহুমন্দ হিল্লোল যে অবধি জমিকে ঢেকেছে, 
যে অবধি অল্প অল্প লীলাময় ধাক্কা দিচ্চে, সে 
অবধি ঘাসে আটা । আবার তার নীচে আমাদের 
গঙ্গাজল |, 

দার্শশিকদের কাছে যতই সরস হউক, যে 
নীরস বিষয়ের আমরা আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত, 
তাহার ভুমিকা হিসাবে সর্বজনবোধ্য কিছু সরস 
কথার অবতারণা কারলাম। এখন আমরা মূল 
বিষয়ে প্রবেশ করিতেছি । 

স্বামীজী লিখিয়াছেন, “মায়ার ছালটি ছাড়িয়ে 
ব্র্ষফলটি খাবার চেষ্টা চিরকাল করা গেছে*-"।” 
ইহার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, তিনি ব্রহ্মফলটি 
খাইবার চেষ্টাই করিয়া গিয়াছেন-_থান নাই। 
বরদ্মফলটি তিনি খাইয়াছিলেন ত্রয়োদশ বৎসর পুবেই 
--১৮৮৬ শ্রীন্টাব্দে, কাশীপুরে যখন ভগবান 


২ আঁ, ৬া৬৩-৬৪ 


কথাপ্রসঙ্গে টা 


শ্রীরামরুের রুপায় তিনি নিধিকব্পসমাধিলাভ 
করিয়াছিলেন। এখন প্রশ্ন হইতেছে__মাক্ষার 
ছালটি, কী? সংস্কৃতি একটি কথা আছে, 
পাহোঃ খিরঃ-দ্রাছর শির পাহুর শি 
বলিতে রাহুকেই বোঝায়, কারণ শির ছাড়া বাহুর 
আর কিছুই নাই। এক্ষেত্রেও তাহাই । “মায়ার 
ছাঁলটি” বলিতে 'মায়াই”, অধিকন্ধ “ছাল" শব্দটির 
প্রয়োগহেতু মার। যে পরিত্যাজ্য, তাহাই স্থচিত। 
এই মায়া কী? সরদ্বতীরহন্তোপনিষদ্‌ বলিতেছেন 
(২৩২৪): 
অপ্তি ভাতি প্রিযং রূপ নাম চেত্যংশপঞ্চকম্‌। 
আগ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্ধপং ততো ছয়মূ॥ 

অর্থাৎ জগতের প্রত্যেক বপ্ততে আস্ত (সৎ), ভাতি 
(প্রকাশস্বরূপ চিৎ), প্রি (আনন্দ ), রূপ এবং 
নাম__এই পাঁচটি অংশ আছেঃ ইহাদের মধ্যে 
প্রথম তিনটি ( সৎ, চিৎ ও আনন্দ ) ব্রন্ষের স্থরূপ 
এবং পরবতী ছুইটি (নাম ও রূপ ) জগতের স্বরূপ । 
'জগতের স্বরূপ” আর 'মাধার স্বরূপ” একই কথা । 
কারণ মারীই জগতের উপাদান ।* এই শাম ও 
রূপ সম্বন্ধে বেদান্তদর্শনের 'ঈক্ষতেনাশবম্‌ 
(১1১1৫) স্তরের ভাঙ্কে আচাব শংকর লিখিয়াছেন £ 
'তৰান্তগ্াভ্যাম্‌* অনিবচনীয়ে ন।মরূপে অব্যারুতে 
অর্থাৎ “অব্যাঞত” যাহার অপর অভিধা, সেই নাম 
ও রূপকে সংও বলা যায় না, অসংও বলা যায় 
না_-উহারা অনিরচনীয় ।«* নাম ও রূপই যে মায়া, 
ইহা 'তননন্যন্রম আরশুণশব্াাদিভ্যঃ, (২১১৪ ) 


৩ 'মায়াং তু প্ররুতিং বিদ্ধি” ( শ্বেতাশ্বতর উপ. ৪1১* )_মায়াকে প্রক্কতি ( জগতের 
উপাদান ) বলিয়া জানিবে | দ্রষ্টব্য সিদ্ধান্তলেশসংগ্রহ, ১/৫।৪। 


৪ তত্ব -সত্তা [তৎ্সৎ। ত২+্ব-তত্ব ('ত২-এর ভাব)। 


সং্+তা-সত্। 


(“সৎ-এর ভাব )। ত্ব-তা (প্রত্যয় )।] অন্তন্ব-“ত হইতে তিন্নস্বঅসভ্তা। নামকধপ 


সত্তাও নহে, অপত্তাও নহে--অনির্বচনীয় | 


৫ ব্রবঞ্জান হইলে নানন্ধপাক জগতের মিষ্যান্ব নিশাত হরর। স্থতরাং জগৎকে সং 
বল। যায় না। কিন্তু ব্রন্মজ্ঞানের পূর্বে জগতের ব্যাবহারিক সত্ব স্বীকার করিতেই হয়। স্থৃতরাংমু, 


৪ উদ্বোধন 


সুত্রের ভাস্কে শংকরাচার্ধ সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছেন ঃ 
£সবজ্ঞস্ত ঈশ্বরহ্ত আত্মভূতে ইব অবিগ্যাকল্লিতে 
নামরূপে তবান্তত্বাভ্যাম্‌ অনিবচনীয়ে সংসারপ্রপঞ্চ- 
বীজ্জভূতে সর্বজন্ত ঈশ্বরস্ত মায়া, শক্তিঃ, প্রকৃতি 
ইতি চ শ্রতিস্বত্যোঃ অভিলপ্যেতে। অর্থাৎ 
সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের যেন নিজন্বরপড়ীত, অবিদ্যাকল্পিত 
নাম ও রূপ, যাহারা তত্ব ও অন্যত্বের দ্বারা 
অনির্বচনীয় [উপরে ব্যাখ্যাত ] এবং যাহারা 
সংসারের বীজন্বরূপ, তাহার সবজ্ঞ ঈশ্বরের মায়া, 
শক্তি ও প্রকৃতি, এইরূপে শ্রুতি ও স্থৃতিতে বণিত 
হইয়াছে। 

লক্ষণীর যে, শংকর নাম ও রূপকে সর্বজ্ঞ 
ঈশ্বরের “আত্মভ্রতে ইব (যেন আম্মহ্ৃত) 
বলিয়াছেন । “যেন” বলিবার কারণ এই যে, নাম 
ও রূপ যদি ঈশ্বরের আত্মস্থীত অর্থাৎ নিজস্বরূপ ভূত 
হয়, তাহা হইলে খর “মিথ্যা” হইয়া পড়েন, 
কারণ নামরূপ 'মিথ্যাঃ | সেইজন্য ভাস্ত্ের 
অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যে আরও স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছেন £ প্তাভ্যাম্‌ অন্তঃ সর্বজ্ঞ: ঈশ্বরঃ 
“আকাশঃ বৈ নাম নামরপয়োঃ নির্বহিত', তে 
যাস্তরা তত ব্রহ্ম" (ছান্দোগ্য উপ. ৮1১৪।১) ইতি 
শ্রুতেঃ1” অর্থাৎ সবজ্ঞ ঈশ্বর নাম ও কূপ, এই 
দুইটি হইতে ভিন্ন, যেহেতু উপনিষদে বলা হইরাছে 
যে, আকাশ (ব্রহ্ধ )-নামে যিনি প্রসিদ্ধ, তিনিই 
নাম ও রূপের অভিব্যক্তিকর্তা, নাম ও রূপ যাহার 
মধ্যে অবস্থিত তিনি ব্রদ্দ। 

এই নামরূপই “মায়ার ছাল”, যাহা পরিত্যাগ 
ন) করিলে ব্রন্ষফল আদ্বীদন কর। যায় না। 
জ্ঞানমার্গের সাধনাই হইল প্রত্যেকটি বস্তর বা 


জগংকে “অসৎ? (অস্তিত্বহীন ) বলা যায় না। 


1 ৮২তষ বর্ষ--১ম সংখ্যা 


ব্যক্তির নাম ও রূপ, এই অংশহ্য় পরিত্যাগ করিয়া 
অস্তি”, 'ভাতি ও প্প্রিয়', এই অংশত্রয়কে গ্রহণ 
করা-_নামরূপকে মিথ্য। জানিয়৷ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ষে 
দৃ্ি নিবদ্ধ করা। নিঃসন্দেহে ইহা অতীব 
কঠিন কাজ। ন্বামীজী তাহার “ভক্তিযোগে'র 
পরাভভ্তি, অংশে ত্যাগই যে জ্ঞান, ভক্তি, যোগ 
ও কর্ম, এই চতুধিধ যোগের অপরিহার্ধ অঙ্গ ইহা 
প্রথমে বলিয়া পরে লিখিয়াছেন £ 'জ্ঞানযোগীর 
বৈরাগ্য সর্বাপেক্ষা কঠোর। কারণ তাহাকে 
প্রথম হইতেই এই বাস্তবরূপে দৃশ্যমান প্রকৃতিকে 
মিথ্য। মায়া বলিয়া জানিতে হয় ।***স্থৃতরাং কেবল 
বিচারজশিত ধারণার বলে তীহাকে একেবারে 
সমুদয় প্রারুতিক বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। প্ররুতি 
ও প্রাকৃতিক সমুদয় পদার্থ ইন্দ্রজালের ন্যার তাহার 
সম্মুখ হইতে অন্হিত হয়, তিনি স্ব-মহিমায় বিরাজ 
করিতে চেষ্টা করেন ।”* 

ধাহারা তীব্র বৈরাগ্যবান উত্তম অধিকারী, 
তাহার অনায়াসেই মিথ্যা নামক্ধূপ পরিত্যাগ 
করিয়া সচ্চিদানন্দবস্তকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হন। 
মধ্যম ও অধম অধিকারীকে অনাদি কাল হইতে 
নামরূপের প্রতি যে আকর্ষণ তীহাদের মনে 
সংস্কাররূপে বর্তমান, তাহার সহিত প্রতিপদে 
কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। তথাপি নিষ্ঠা ও 
বকাস্তিকতা থাকিলে কালে তাহাদেরও সিদ্ধি 
অবধারিত। বিদ্ভারণ্য-মুনি তীহার স্থপ্রসিদ্ধ 
অদ্বৈতবেদান্তগ্রস্থ পঞ্চদশীর ত্রয়োদশ অধ্যায়ে 
লিখিয়াছেন £ 

বাসনানেককালীন? দীর্ঘকালং নিরস্তরমূ। 

সাদরঞ্চাভ্যন্তমানে সর্বথৈব নিবর্ততে ॥ (৮২) 


যাহাকে সৎও বলা যায় না, অসৎও বলা যায় না, 


তাহাকেই 'অনির্বচনীয়” বল! হয়। “অনির্বচনীয়”, এই পারিভাধিক শব্দটির দ্বারা মনুযবুদ্ধির অসামর্থ্য 


স্থচিত হয় ন', প্রাখর্যই হুচিত হয় । 


৬ ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং? 81৫৩-৫৪ 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


_[নামর্প উপেক্ষা করিয়া সধত্র ক্রশবদৃষ্টি ] 
দীর্ঘকাল নিরন্তর সাদরে অভ্যাস করিলে অনেক 
কালের ( জনমজন্নাস্তরের ) বাসনা ( নামরূপের 
* সংস্কার ) সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয় যায়। 
্রন্ধাভাস কী, তাহাই বলিতেছেন 
£ তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্টোন্যং তত্প্রবেঞ্ধনম্। 
এতদেকপরত্ঞ্চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিছুবুধাঃ ॥ (৮১) 
__সেই (ব্রহ্ম) বিষয়ে চিন্তা, সেই বিষয়েরই কথা, 
পরম্পর বিচার করিয়া পরস্পরকে প্রবোধিত করা, 
এই একপরতাকে-__এক-্রন্ম-বিষয়িণী নিষ্ঠাকে-_ 
পপ্তিতগণ ব্রদ্মাভ্যাস বলিয়। জানেন । 
এই ব্রহ্মাভাসের ফল কী, তাহাই 
বলিতেছেন £ 
তদভ্যাসেন বিদ্যায়াং স্ুস্থিতায়াময়ং পুমান্‌। 
জীবন্নেব তবেন্মুক্তে! বগুরস্ত যথা তথা ॥ (৮০) 
-_[ মিথ্যা নামরূপকে উপেক্ষা করিয়া] ক্রহ্ধা- 
ভ্যাসের দ্বারা বিদ্যা স্বস্থিতা হইলে-_জ্ঞান 
স্বপ্রতিষ্ঠ হইলে- মান্য জীবন্মুক্ত হয়, তাহার 
শরীর যে-মবস্থাতেই থাকুক না কেন। 


'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্মানশু:-_ত্যাগের 
দ্বারাই বিরল কোন কোন ব্যক্তি অমৃতত্বলাভ 
করিয়াছিলেন । কৈবল্যোপনিষদের এই উক্তিটি 
স্বামীজীর অতি প্রিয় ছিল এবং তাহার একাধিক 
বন্তৃতায় ইহার উল্লেণ দেখ! যায়। ত্যাগ অবশ্য 
অনেক প্রকারের হয়__দীনদুঃখীদের অর্থাদি দানও 
ত্যাগ, সন্ন্যাসগ্রহণের জন্য গৃহত্যাগ করাও ত্যাগ, 
আবার অখগুসচ্চিদানন্দস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার 
জন্য আরাধ্যতম ইষ্দেবতার নামরূপকে পর্যন্ত 
বিসর্জন দেওয়াও ত্যাগ । হ্থৃতরাং ত্যাগের ক্ষেত্র 


কথাপ্রসঙ্গে € 


বহু-ৰিম্তত। অবশ্য যে কোন ত্যাগই নিঃসন্দেহে 
প্রশংসনীয় এবং নিজ শিজ সামর্থ্য অনুযায়ী 
প্রত্যেকেই কিছু-না-কিছু ত্যাগ করিয়া নিজের 
ও অপরের কল্যাণসাধন করিবেন । কিন্তু যিনি 
অধ্যাত্মপথের পথিক এবং সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক 
অন্ুস্থৃতি ধাহার অভীপ্সিত, তাহাকে সর্বপ্রকার 
নামরূপকে বিসর্জন দিতে হইযে। ইহাই আসল 
তাগ। 

নামরূপের ত্যাগের প্রসঙ্গে কর্মের কথাও বলা 
প্রয়োজন । বৃহদারণ্যক উপনিষদ বলিতেছেন, 
ত্রয়, বা ইদং নাম রূপং কর্ম (১/৬।১)--নাম, 
রূপ ও কর্ম, এই তিনই ইহার (ব্যারত ও 
অব্যারত জগতের ) স্বরূপ । এই তিনটি পরস্পর 
পরস্পরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করে। কর্ম 
আর কিছুই নহে, নাম ও রূপের ব্যাপার মাত্র 
ব্রদ্মে কোন কর্ম নাই। ্রহ্ধ নির্যাপার। স্থৃতরাং 
নাম ও রূপ বলিলেই বস্ততঃ সবটাই বলা হয়__ 
তথাপি যেহেতু জগতে আমর ক্রিয়া দেখি, 
সেইহেতু উপনিষদ আরও স্পষ্ট করিয়! কর্মের 
কথা নামরূপের ব্যাপারের কথাও বলিয়াছেন । 
তাই জ্ঞাননিষ্ঠ সাধক নাম, রূপ ও কর্ম, এই তিনটি 
যে-সচ্চিদাঁনন্দবস্তর আশ্রয়ে স্কুরিত হয়, প্রতি নামে, 
প্রতি রূপে, প্রতি কর্মে অধিষ্ঠানভূত সেই নিত্য 
নিক্ষিয় বস্থতেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে সচেষ্ট। 
ইহাই অছৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সাধনার 
ধারা । ম্বামীজী বিশ্বাস করিতেন যে, অদ্বৈত- 
বেদাস্তই ভাবিকালের- শিক্ষিত মানুষের ধর্ম 
হইবে ।" স্থৃতরাং সকলেরই অধৈততত্ব উতাহার 
সাধনার ধার] সম্বন্ধে অন্ততঃ পরোক্ষ জান থাক। 
বাঙনীয়। 


৭ ইহাকে আমরা বেদাত্তই বলি আগ যাই বলি, আসল কথা এই যে, অতৈতবাদ ধর্মের 


এবং চিন্তার শেষ কথা; কেবল অ 


হইতেই মানুষ সকল ধর্ম ও সম্প্রদায়কে গ্রীতির চকে 


দেখিতে পারে । আমার বিখাস যে, উহাই ভাবী শিক্ষিত মানবসমাজের ধর্ম। (পত্রাবলী ১৩৮৪, 


পৃঃ ৬৩৪ ) 


অখগ্ডানন্দজীর কথা 


স্বামী অননদানম্দ 
| অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পরণ 


৫ই সেপ্েগ্বর ১৯২৯ 7 ২০শে ভাদ্র ১৩৩৬, 
বৃহস্পতিবার 

সান্ধ্য ভজনের পর বাবাকে প্রণাম করা 
হইলে একজন কর্মীকে বাতাস করিতে আর্দেশ 
করিলেন । বাতাস করিবার সময়ে তাহাকে 
বলিলেন,__“কাল ভেবেছিলাম, তোমাকে নির্জনে 
কিছু বলধ। দেখ ক্রোধ একেবারে ত্যাগ করে 
ফেল। খাটির মানুষ হয়ে যাও। ক্রোধকে পায়ে 
দলে ফেল। তোমর] সাধু হতে এসেছ । এখানে 
এমন কিছু নেই যাতে তোমাদের চিত্তচাঞ্চল্য হ'তে 
পারে। একেবারে অক্রোধ পরমানন্দ' হয়ে যাও 
দেখি। 

চরে? দেহতাগের পর আমাদের মধ্যে 

কেউ কোন দিন রেগেছে বলে আমার মনে হয় 
না। আগে নিরঞ্ন মহারাজ মাঝে মাঝে রেগে 
যেতেন বটে, আবার তখুনি জল হয়ে যেতেন। 
কি প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন, আর সেবা করতেন। 
তার ভেতর অনন্ত গুণ ছিল। তা না হলে ঠাকুর 
কি অত ভালবাসতেন । 

মহাপুরুষ মহারাজ বলতেনণ,_-'তোদের মন 
না ছটাক? মন কেমন ভারী গম্ভীর, আর ছটাক 
_“ছট্‌ ছট্‌ ছটাক।” ম্বামীজী মহাপুরুষের এই 
কথা শুনে বড়ই আনন্দিত হতেন ; বলতেন, 
“দাদ কি ন্দৰ বলেছেন ।: 

“মনটাকে সমুদ্র কি হ্রদের মত করে ফেল। 
নচিকেতার মন কত বড় ছিল। যমবাজ কত 
প্রলোভন দেখালেন, কত ভোগ-এরশ্ব্য,-_কিন্ত 
কিছুতেই তাকে বিচলিত করতে পারলেন ন]। 


আত্মজ্ঞান লাভ ছাড়া অন্য কিছুই তিনি প্রার্থন। 
করলেন না। 

“আমাদের মধ্যে ম্বামীজীর তুলনা ছিল না'। 
তিনি “অক্রোধ পরমানন্দ' ছিলেন। রাঙ্গপুতানায় 
গেছি, সেখানে নাপিত আমায় কামাচ্ছে আর 
বলছে,__'মহারাজ আপনাদের স্বামীজীর তুলন। 
নেই। আমর] মূর্খ, তীর পার্ডিত্যের বিষয় কি 
বুঝব? কিন্তু অমন ধৈর্ধ ও ক্রোধ-সংবরণ করার 
ক্ষমতা কারও দেখিনি | পঞ্ডিতের তাকে বিচারে 
পরাস্ত করতে এসেছে, অপমানস্থচ্ক উত্তর দিচ্ছে, 
আর তিনি মুচকি মুচকি হাসতে হাসতে তার 
প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। শেষে যারা তীর নিন্দা 
করছিল, তারাই তার গোলাম হয়ে গেল। 

“উত্তরকাশীতে এক পীড়িত হিন্দুস্থানী সাধুকে 
পথ থেকে তুলে কাণ্ডীতে করে আনিয়ে নেবার 
ব্যবস্থা করেছিলাম। ধরমশালার সাধুর! আমাকে 
একজন পাহাড়ী মনে করে গালাগাল করতে 
থাকে--তার্দের অস্থবিধা হবে বলে। রুণ্ন 
সাধুটিকে ধরমশালার এক কোণে শুইয়ে নিজে 
বেরিয়ে এসে একটা গাছের তলায় ময়ল। জায়গায় 
বাত কাটাই। পরদিন সকালে এ সাধুরা 
আমার কাছে এসে হাতজোড় করে ক্ষম। প্রার্থন। 
করে ও বলে, মহারাজ কাল আপনাকে আমরা 
একজন সামান্য পাহাড়ী মনে করে অধথ! 
গালাগাল দিয়েছি, আমর1 তার জন্ক অনুতণ্ত। 
আমাদের অপরাধ মার্জন! করুন, মহারাজ । আপ, 
পরমহংস হে! 

"আমি ছেলেবেলা! প্রার্থনা! করতাম,--ভগবান 


মাধ, ১৩৮৬ ] 


আমীর অনৃষ্টে অনন্ত দুঃখ কষ্ট দিন, নিজে ছুঃখ 
কষ্ট ছাড়া অন্তের দুঃখ কষ্টটা নিতে চাইতাম । 
১৫১৬ বছর বয়স থেকে ৫1৬ বছর হিমালয়ে 
অনেক বিপদের মধ্যে কাটিয়েছি ; তিব্বতে আমার 
প্রতি কি অত্যাচারই হয়েছে! তারপর মহুলায় 
সেও চরম । 

“্ীপ্রীঠাকুরের দেহত্যাগের পর আমাদের 
দিনগুলো কিভাবে যেত তার হুশ থাকতো না। 
ধ্যান হচ্ছে, ভজন হচ্ছে, তারপর ন্বামীজী কীর্তন 
ধরলেন । আর আমাদের মধ্যে নৃত্য, অস্র, পুলক, 
কম্প প্রভৃতি সাত্বিক ভাবের বিকাশ হত। রাত্রে 
শ্শশানে ধ্যান জপ করতে করতে কত রাতই ন! 
কেটে গেছে! কোথায় তখন কাম, ক্রোধ, ছেষ, 
অভিমান ! ূ 

“যখন তোমার কোন কষ্ট হবে, তখন আমাকে 
জানাবে । কিছু গোপন করতে চেষ্টা করবে না। 


দোষ ক্রাটও হ্বীকার করবে। এরূপ না করলে 
স্বাধীজী ভীষণ চটে যেতন। 
“যেবার দাজ্িলিউ খেকে প্রথম অনাথ 


বালকদের আনি, সেবার গাড়ি ছাড়বার সময় ছুটি 
ছেলে উঠে বলে, _আমরা অনাথ, আপনার সঙ্গে 
যাবো । শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে জানতে পারি যে 
এর! অনাঞ্চানয়। তখনই ফেরত পাঠিয়ে দিই। 

“্বাজিলিঙে থাকতে দাঁজিলিঙ ও ঘুমের 
মাঝামাঝি ৬/101 17911 নামে বাড়িতে 7155 
1$111৩-এর কাছে ছিলাম । দাজিলিঙের 0০৬. 
1998067, ৬. [ব. 381701196 করেকটি পাহাড়ী 
ছেলে দেন, অনাথ আশ্রমের জন্ | 

“কলকাতায় মারের বাড়িতে পৌছেই দেখি 
সামনে হ্বামী সদানন্দ (্বামীজীর প্রথম সন্ন্যাসী 
শিক্ক ) দাড়িয়ে, শ্বামীজীর নামে একটি টেলিগ্রাম 
হাতে,তাতে লেখ! ছিল,_-.যে ছেলে ছুটি গাড়িতে 
উঠেছিল তাদের পিতামাত! তাদের জন্য 09. 
1১159451-এর কাছে কাদছে। তোমাদের লোক 


অথগ্তানন্দর্জীর কথা ধ 


তাদের নিযে গেছে,...ইত্যাদি। আমি বললাম, 
তাদের শিলিগুড়ি থেকে ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছি। 
স্বামীজী এসেই বললেন,--'অনাথ বালকের জন্য 
লাল গড়িয়ে পড়ছে ।,--প্রথমে কিছুই বললাম না, 
পরে সমস্ত ব্যাপারট1 তাকে বুঝিরে খলাতে তিনি 
বললেন,_-এত ব্যাপার হয়ে গেছে? এবার যখন 
কোথাও যাবে, সঙ্গে চিঠিপত্র (০:5৫0111215) নিয়ে 
যাবে।' 

“আশ্রমে যতীন ব্রহ্মচারী হুধের প্যান পুড়িয়ে 
ফেলে কি রকম কেঁদেছিল । কোন অপরাধ করলে 
[87111 বলবে, গোপন কর্দার চেষ্টা করবে না। 
এ রকম 10101)655, [1710)655 আমি পছন্দ 
করি। 

“এমন ঘটন। ঘটবে, যাতে ভীষণ পাগ হবাপ 
কথা, কিন্তু তবুও রাগবে না। ছোট ছেলেরাও 
যদি কিছু অন্যায় বলে তবুও রেগ না। তার! 
দেখবে তুমি মাটির মানুষ । 

“গীতায় স্থিতপ্রজ্জের কথ! পড়েছ। আর 
ঠাকুর আমাদের কি স্থন্দর উপদেশ দিতেন, শষ, 
স” অর্থাৎ সহ কর? যত সহা করবে, ততই তোমার 
শক্তি বাড়বে, এমন উপদেশ এ পযস্ত কেউই দেশ 
নি। তিশি আরো বলতেন, গীতা মানে কি 
জানিস ? ত্যাগী, ত্যাগী, ত্যাগী! অথাৎ ত্যাগ 
কর, তাগ কর, ত্যাগ কর। 

"আমি কোন কথা! বললে সমস্ত মণ দিয়ে 
ত! শুনবে, আর ০017১1401 করবে । জানি জানি 
ভাল নখ ।” 


৬ই লেপ্টে্বর ১৯২৯ 7 ২১. ভাত্র ১৩৩৬ । 

আজ সন্ধ্যার রুষনগরের 11555099% 0061: 
শ্রঅমূল্যবাবু পলাশী হইতে আশ্রমের জনৈক 
ব্রদ্ষচারীর সহিত আসিলেন। বাবা তাহার 
সহিত কুঠিয়াল সাহেবদের কথা উত্থাপন করিয়া 
বলিলেন”-“আমার ধারণ। ছিল যে, এনা সেই 


৮ উদ্বোধন 


নীলকর সাহেবদের যত, কিন্ত তাদের সঙ্গে 
মেলামেশা! করে জেনেছি, এ অপবাদ ওদের 
সম্বন্ধে খাটে না। ওদের মধ্যে অনেকেই খুব ভাল 
লোক ছিলেন। কেয়ো' (16০21) সাহেব 
রোমান ক্যাথলিক হয়েও আশ্রমে চাদ দিতেন 
এধং বলতেন,-শ্বামীজী আপনাকে আমি চাদা 
দিই, এটা আমার 70:1701016-এর বিরুদ্ধে। কিন্ত 
কি করি, আপনি লোকের এত উপকার করেন, 
তাই আপনাকে এড়াতে পারি না।” স্বামীজী এই 
কথা শুনে বলেন,--'ভাই, তুমি খুব বাহাছ্র ; 
[২0178] 08070110-র] পাত্রীকেও চাদ দেয় ন। 
আর তুমি চাদ] বাগিয়েছ।” ৮ 

সাহেবর। মনকরায় ( আশ্রমের নিকট একটি 
স্থান ) কিরূপ 1000 1 ( মেকি যুদ্ধ) করিত 
তাহা বলিয়া! বাবা বলিলেন, __“সাহেবরাই ত 
এ আশ্রমের ভিত্তিম্বূপ, আমার উপর দিয়ে যখন 
ভয়ানক ঝড় বইছিল, যখন মহুলার ব্রাহ্মণরা 
'আমাকে উচ্ছেদ করা জন্য কৃতসংকল্প, তখন 
এই কেয়ো সাহেব বহরমপুর 07 11211-এ 
আমার সম্বন্ধে বক্ত,'তা দেন। আমার বলতেন, 
“্বামীজী ভুমি ভাবছ কেন? ৬/০ 216 21255 
81616,1101851 01161] ৫01), 
৩৬০1 91610. ( আমর) সর্ধণা! তোমার পক্ষে । 
ওদের দাবিয়ে দাও। হার মেন না1)।1%” 


01; ১০981 


পই সেপ্টেসর ১৯২৯; ২২ে ভাদ্র ১৩৩৬, 
ণনবার 
আজ রানে জনৈক এখখাটারার ভগবানগোল। 
যারার কিছ পুবে বাধা বলিলেন,__“কলো 
( কুকুর ) কি 101 দেখ! আছ সারা দিন 
কিছু খেতে দিইনি, তবুও একটু কেউ কেউ করছে 
না, কি সামনে গেলে কামড়াতে আসচে না]। 
আর তোমাদের ? এক বেলা খেতে না গেলে 


[ ৮২তম বর্য-”১ম সংখ্য। 


আর নেই। 

"ল্বামীজী শেষটায় মাহুষের সঙ্গে ব্যবহারে 
হতাশ হয়ে জীবজন্ত নিয়ে থাকতেন। তার 
অনেক হাস, পায়রা, কুকুর, বেড়াল, মেড়৷ 
ইত্যাদি ছিল। দস্তর মত একট! চিড়িয়াখান। তৈরী 
করেছিলেন। নিজের সেবার টাক। থেকে তাদের 
জন্য ১০০ টীকা খরচ করতেন। তার হাসের 
মধ্যে চীনে, বন্ধেটে, পাতি হাসও ছিল। কুকুরের ] 
নাম 1219, 71891 মেড়ার নাম মটর, চীনে 
হাসের নাম যশোমতী রেখেছিলেন । কিন্তু আশ্চর্যের 
বিষয় শ্বামীজীর দেহরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তার পণ্ড 
পাখী সব মরে যায়। তিনি যাকে য| দিয়ে 
গিয়েছিলেন, তার একটিও বেশী দিন বাচেনি। 
ভক্তের! বলেন, “তারা সব উদ্ধার হয়ে গেল ।” ” 


১৬ই সেপ্টেম্বর ১৯২৯) ১লা আশ্বিন ১৩৩৬ | 

সকালে চ1 পানের সময় বাঁবা জনৈক সেবককে 
বলিলেন,_“কই, আমাকে আজ বিস্কুট খেতে 
হবে, কেউ বললে না তো ? কাল থেকে উপবাসী | 
দেখ এটা একটা বেশী কথা নয, আমি ইচ্ছ. 
করলেই চেরে নিতে পারতাম। এ সমস্ত 
19611125-এর কথা, জয়ের খেলা । আমার কাছে 
থেকে যধি এ সবনা হয় ত কোখাও হবে না। 
আমার চেয়ে 1901112এর পরিচর কেউই দিতে 
পারবে ন!। 

“আমার জ্বর পাষাণের মত ছিল। তিন 
বোনের পর আমার জন্ম। কাজেই মা-বাঁপের 
কি রকম আদরের ধন ছিলাম-_বুঝতেই পারছ। 
ছেলেবেলায় মা আদর করে সোনার হার পরিদে 
দিয়েছিলেন__-আর আমি তা টুকরো! টুকরো করে 
ছি'ছ়ে ফেলে দিয়েছিলাম। সাধু হব বলেই 
জন্মেছি-_এ সংস্কার আমার বাল্যকাল থেকেই 
ছিল। তারপর হিমালয়ে যাই । আমার প্রাণ 


খ ভার হয়ে যাঝ।। কুকুরের মত 00301 জন্ক বড় কঠিন ছিল। তাই মনে হয় হিমালর 


মাঘ, ১৩৮৬] 


পাহাড়ের গায়ে আছাড় খেয়ে খেয়ে তবে আমার 
হৃদয় ভাঙে। হিমালয়ে না গেলে আমার কঠিন 
প্রাণ নরম হত না, আর রাজপুতানায় পতিত 
অন্থজ জাতিদের জন্য কেঁদে উঠত না। সেখান 
থেকে ত আমিই প্রথম স্বামীজীকে লিখি, 
10101) 0:51, 


175০16 5০001101. | 10" 


(11101, 

“তখন (১৮৯৪ সাল ) মামার মনের ভাব 
এই ছিল,_্বামীজী যদি. আমাকে এ বিষয়ে 
উৎসাহিত না করেন, তা হলে এদেশে থাকব না, 
0০01114015৫, চলে যাব। ম্বামীজী আমাকে 
উৎসাহিত করলেন ও আর সব গুরুভাইদেরও 
বুঝাতে লাগলেন । 

"স্বামীজী সমুদ্র । যখন তিনি 'আামেনিকায় 
বক্তীতা দিচ্ছিলেন, “ভারত রুটি চায়, ধর্ম চায় 
ন1”, তখন সেই দেশপেষের ঢেউ আশায় যেভালে 
আঘাত করেছিল এমন আব কাউকে করেনি । 

"স্বামীজী যদি আমার চিঠির উত্তরে লিখতেন, 
--পিরের দরদে তোর হিয়ে বিদনিয়ে যায় কেন? 
ই তোর আত্মার ম্মরণ মনন নিয়ে খাক, ধ্যান 
জপ কর। তা হলেই তোর হল। তা হলে 
আমি জন্মের মত এদেশ ছেড়ে 001111714১7 
চলে যেতাম ॥। আমার তখন যে রকম 191711)91- 
01911) আমি কিছুতেই এ সহ করতে পারতাম 
না দেখ, সমগ্ধ হদবের খেলা । 
গতিঃ 

“চোবেজী হিন্পস্থানী। প্রথমে পাক হয়ে 
আনে, তারপর সাধু হয়ে গেল। স্থরেখরানন্দের 
সঙ্গে প্রথমে বনত নাঁ_বলত কায়স্থ সাধুর সকডি 
নেব না। পরে সেই লোক আশ্রমের ছেলেদের 
খলমৃত্র ছু হাতে সাফ করেছে। রান দিখে অভুক্র 
কেউ গেলে নিজের বাড়া ভাত খাইয়ে নিজে ফেন 
খেয়ে দিন কাটিয়ে দিয়েছে, এমন এক দিন নয়,_- 
আমাকে ঘুণাক্ষরেও জানতে দিত না। বেচারা 

২ 


'গহনা। কর্ননে' 


অধগ্তানন্দজীর কথা ৯ 


শেষে যস্মারোগে মারা গেল। 
করবে? 


এবপ আর কে 


“আজকালকার ছেলেদের কাছ থেকে এরূপ 
আদা করতে পারি না। স্বামীতীকে যখন ওর 
কথা বলি, তিশি বল,লন, ধন্য ভাই তোমা 
চোবেজী £ তুমি এমন এক ৮১৩৮ তৈরী 
করেছ যে, শিজ্জের বাছা ভাত অভৃন্তকে দয় 
অগ্জান বনে ফেন খেয়ে কাটিয়ে দিতে পারে 
এ কি কম “প্রানের কথা। 
কজণ আছে! 
হয়ে গেল ।” ” 

বাবা শেষে বলিলেশ, “সাধু হতে এসেছ পারব 
পা বললে ৮লবে না। তোখাদের হয়ে এক? 
মাত্র স্পন্দন নেই,--সব ০8110)01% 


গর মত ৬৬০11৩1- 
তোমার কাছে থেকে ও অত বড় 


১৩ই মে.১৯৩০ 3 ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৭, 
ম্ঙ্গলবান। 
»|ঙ্গ সন্ধ্যাঁআরাত্রিকের পর বাবাকে প্রণাম 
করিলে মণিদাঁ, উদ্ধবদা, মণিচৈতন্য, বিজযদ] 
প্রভৃতিকে নিকটে বসিতে আজ্ঞা ক্ধিলেন ও পাপ 
পরমহংসদিগের কি লক্ষণ, তাহারা কি করেন, এই 
সব বিষয়ে কথোপকথন হইতে লাগিল । বাবা 
বাললেন,_- ঠাকুরের সঙ্গ ও ঞপালাভ করে কি 
আমাদের ছুটো শিং ব। লেস বেরিয়েছে? তা নর, 
এই অন্ুভতি হয়েছে যে, আম একা নই, আমি 
সবার মধ্যে, একের মধ্যে এক গুণ, দশের মধে। 
আমি দশ গুণ, দশের মুখ ুঃখে আমার স্থথ চঃখ 
দশ গুণ 
“যর্দি তোমরা কোন নিন গানে গিয়ে তার স্মরণ 
মনন কর, তা হলে এসব বিষরে লক্ষ্য রাখবার 
প্রয়োজন নেই । নিজের জপ ধ্যান নিয়ে থাকলেই 
যথেষ্ট । এই রকম কোন 7১/911০ 117501000001-4 
থাকলে দেখতে হবেকি করে শামি অঠকে সুখী 
করতে পারি। 


১, | উদ্বোধন 


“একবার আলমবাজার মঠে রয়েছি। সকলেই 
কৌপীন পরা, ভীধণ গরমে আমার ঘুম হচ্ছে না। 
এদিকে যে গুরুভাইদের ও অন্যান্য সাধুদের সবে 
ঘুম ধরেছে, তাদেরও ভাল খুম ইচ্ছে না। তখন 
কি আএ স্থির থাকতে পারি? আলমবাজার মঠে 
একখান। বড় পাখা ছিল। তাই দিয়ে সকলকে 
বাতা করতে লাগলাম । সাধুর] বেশ ঘুমুতে 
লগল। তাতেই আমার বীর ধেকি ঠাণ্ডা ও 


[ ৮২তম বর্ধ--১ম সংখ্য। 


মন কি তৃপ্ত হয়েছিল তা আর কি বলব! 
সেদিন আমার অন্ভৃতি হয়েছিল যে দখের সখ 
আমার স্থখ। 

“এই কেোপারমাটিতে শুধু চা থেরে উৎসবের 
জন্য খেটেছি। উৎসবশেষে দরিদ্রনারায়ণসেবার 
পর্ব প্রসাদী খিচুড়ি 2,এক দানা মুখে দিয়ে আমার 
পেট ভরে গিহল।” 

| [ ক্রমশঃ 1 


দশ বেদান্ত-সন্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


| অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


ত্রন্দের চিৎ-ন্বূপত্ধের বিকুদ্ধে আপি 
( “সিদ্ধান্তর ওম? ২1৭-১২ ) 

রঙ্গ খা] বিধুকে চিত্ন্ববূপ ব'লে গ্রহণ করা 
যার না, যেহেতু তার মধ্যে শিক্নলিগিত আঠারোটি 
বা অন্ততঃ ষোলোটি 'হাপোষে'র প্রাধল্য দেখা 
যায় ঃ 

(১) মোহ বা অজ্ঞান। 

উদাহরণ-_ক। বুন্দাবনে দন্দ এবং অন্ঠান্তা 
গোপগণ খখন ইন্দ্র-যজ্ঞ-সম্পাধানে উদ্যত ভ্রেছিলেশ, 
তখন শুরুষণ জজের স্যার তীদের এই যজ্ঞ বিষয়ে 
প্রশ্ন করেছিলেন । 

(খ) ব্রদ্দা তার মারাশক্তি দ্বারা যখন 
যমুনাতট থেকে বহস ও গোপ বা বংসপালকগণকে 
হরণ করেন, তথনও শর অজের গায় তাদের 
বনে বনে অনেষণ কারে বেড়াতে লাগলেন। 

(২) “তন্দ্রা” বা শিদ্রা। 

উদাহরণ-যুদ্্ান্ শরীর তমালতলে গোপ- 
গণের ক্রোড়ে মপুক্‌ স্থাপন কবে নিব যাচ্ছেন_- 


এবপ বহুবার দেখা যায়। এ থেকে ধতনি যে 
পাখিব জীবের ন্যারই “খেদ? বা ছুঃখ এবং শ্রমের 
অধীশ--এ কথা প্রমাণিত হয়। [ পরপৃষ্টা 
(১০) ও (১১) দেখুন ] 

(৩) ভ্রম? বা দোষ-ভ্রটি | 

উদাহরণ-_বাল্যকালে শ্রীরুষ্জ যশোদা ও 
রোহিণীর কাছে যেতেন অত্যন্ত ভীত-সন্্স্, 
শিরোধের ন্ারই-_এবং এতেই তার ভ্রম বা দোষ- 
ত্রুটি প্রমাণিত হয় 

(8) 'পুক্ষরসতা। বা 
অনুরাগ |: 

(৫) 'উল্লণ কাম” বা দংখহেতু কামন]।৯* 

(৬) “লোলতা? বা অস্থিরমতিত্ বাঁ চঞ্চলতা | 

উদাহরণ-_বুন্নাবনে শীর্ণ গাভী ও বৎসদের 
খদ্ধনরজ্ভু খুলে দিতেন এবং গোঁপীগণ তাতে জু 
হলে তিনি অস্থিরমতি বা চঞ্চলচিত জনের ন্যায় 
সানন্দে হাস্ত করতেন । 

(৭) মদ? বা দস্ত। 


প্রেমসম্বন্ধবিহীন 


* এই ছুটি মহাদোমের কোন উদাহরণ দেওয়1 নেই মূল গ্রন্থ “সিদ্ধাস্তরত্বম্-এ। 
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উদাহরণ-তিনি গোপগোপীগণের সঙ্গে 
চক্ষুতঘর্ণন-পূর্বক অত্যন্ত দাণ্তিকের ন্যাধ ব্যবহার 
করতেন। 

(৮) “মাৎসর্ধ” বা হিংস1। 

উদাহরণ_-যখন শরীক গোবর্ধশ-পর্বত ধারণ 
করেছিলেন, তখন তিনি ঈর্ষা ও হিংসাঁয় বলেছিলেন 
যে, তিনি ইন্দ্রের গর্ব খর্ব করবেন | 

(৯) হিংসা, বা হিংম্রতা। 

উদ্াহরণ-__শ্ীক্ুষণ নিন্দনীর ভিংস্রতা সহকারে 
পুতনাকে'বধ করেন। 

(১০) “খেদ' বা দুঃখ । 

উদ্দাহরণ--(২)-তে দেখুন । 

(১১) পরিশ্রম" 

উদাহরণ-_-(২)তে দেখুন । 

(১২) “অসত্য+ বা মিথ্যাচরণ। 

উদ্াহরণ-_-(ক) “মৃত্ভক্ষণ'-লীলায় “আমি ত 
মৃত্তিকা খাইনি, ব'লে শ্রীরু্ঞ অসত্যভাষণ 
করেছিলেন । 

(খ) রাসন্ধ-বধাদি-লীলাতেও তিনি ছলনার 
আশ্রয় গ্রহণ করে অসত্যাচরণ করেছিলেন। 

(১৩) ক্রোধ | 

উদাহরণ-__মৃংভক্ষণ-লীলায় ও “জরাসন্ধ- 
বধার্দি লীলার শ্রীপ্ুষ্ের ক্োধও তীব্রভাবে 
প্রকটিত | 

(১৪) আকাঙ্ষা' বা লোভ। 

উদ্াহরণ_যখন যশোদামাতা দধিমগ্থন 
করছিলেন, তখন গুদ্লোলুপ শীর্ণ তাঁকে 
বলপুর্বক নিবারণ করেন । 

(১৫) “আশঙ্কা” বা বিতর্ক বা সন্দেহ । 

উদ্াহরণ--্রীরুষ্খ যখন বৎস ও গৌোপ ব 
ব্সপালকগণকে বনে বনে অন্েষণ করে 
বেডাচ্ছিলেন | পূর্বপৃষ্ায় (১) দেখুন ], খন তিনি 
বিতর্কপূর্বক এই সন্দেহ করলেন যে, ব্রদ্মাই সেই 
সব হরণ- করেছেন । 


দশ বেনান্ত-সম্প্রদায় ১১ 


“বিখবিত্রম” বা বিশ্ব-হ্ম | 

উদাহরণ--শ্রীষ্ক এক ও অদ্বিতীয় হলেও 
বহু হতে ইচ্ছা ক'রে ব্রঙ্গাগতরূপ বিশন্রান্তির স্যি 
করেন। | 

(১৭) “বিষম বা পক্ষপাতিত্ব । 

উদাহরণ_-য্দিও শীকুঞ্ণ নিঙ্গেই বলেছিলেন 
যে, তিনি সর্যভূতে সমদৃষ্টি, কারে। প্রতি তার 
প্রেম নেই, দ্েষও নেই, তাহলেও তিনি একই 
সঙ্গে এ কথাও বলেছিলেন যে, ভক্তগণই তীর 
বিশেষ প্রিয় এবং ধারা তার ভজন! করেন, তাদের 
মধ্যেই তিনি অবস্থান করেন? তারাও তার মধ্যেই 
অবস্থান করেন। 

(১৮) “পবপেক্ষা? ব। পরনির্রশীলতা । 

উদাহরণ__শীরু্ নিজেই বারংবার বলেছেন 
যে, তিনি ভক্তের অধীন ও ভক্তের দাস। 

এই আঠারোটি “মহাদোষে'র মধ্যে, “রক্ষরসত? 
ও উিন্বণ কাম, ব্রদ্ধ বা বিষুর মধ্যে না থাকতেও 
পারে। কিন্ত অবশিষ্ট .যোলোটি “মহাদোষ' তার 
মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। হ্ৃতরাং তাকে নির্দোষ 
বলা যা না কোনোক্রমেই এব" সেজন্য, তিনি 
চিৎন্বরূপও হতে পারেন না কোনো রমেই-_ 
যেহেতু জ্ঞান থাকলে দোষ থাকতে পারে না, 
মল থাকতে পারে না, মস্তুদ্ধতা থাকতে পারে 
নাভগানের ম্ব্ূপই হল পির্শলতা, পবিভ্রতা, 
পাপ-কলক্কলেশহীনতা, ধোষরেশশৃন্ততা প্রতি । 

খণ্ডন 

এই মাপাত্তর খগুন 'ত নৈষ্ঃব-বৈদান্তিকদের 
পক্ষে অতি সহজ-যেহেতু তাদের হাতে রয়েছে 
তাদের সেই স্থধিখ্যাত “লীলাবাদ”, যা তাদের 
ঈশ্বব-জীবের মধ্যে শিকটতম, ঘশিষ্ঠতম, মধুরতম 
স্গদ্ধভিত্বিক মতবাদের প্রধান গ্তগ| এই 
“লীলাবাদ' জগংসত্যতাবাধী বেধ্ব-বেধান্তিকগণ 
ব্যবহার করেছেন তাদের “পরিণামবাদ"মূলক স্থতি- 
রহন্ত সমাধানের জন্ব। এই নমস্তা ত একটি 


(১৩৬) 


১২ উদ্বোধন 


মূলীহৃত সমস্যা, যে সম্বন্ধে পূর্বে বহ্ুবারই বলা 
হয়েছে। এস্থলে প্রশ্ন হলঃ ব্রহ্ম কেন জীব- 
লগৎ-সমগ্গিত ব্রঙ্গাণ্ড স্প্টি কররেন? আমর! 
জানি বে, কোনে অভাব মেটাবার জন্যই, কোনো 
অপ্রাপ্ত বস্ত লাভ করবার জন্যই, কোনো অপূর্ণ 
কামনা পূর্ণ করবার জন্যই, আমরা কার্ধে প্রবৃত্ত 
হই। কিন্ত শ্রভ্গবানের ত কোনে। অভাব নেই, 
কোনে অপ্রাপ্ত বস্ত নেই, কোনো অপূর্ণ কামনা 
নেই। তাহলে তিনি অকারণে স্যপ্টিরপ কার্ধটি 
করবেন কেন? তার উত্তরে বৈষ্ণব-বৈদাস্তিকগণ 
তাদের স্থবিখ্যাত “লীলাবাদে'র অবতারণা 
করেছেন । “লীলা” বা খেলা এরূপ একটি অপরূপ 
অনুপম কার্য, যা অভাবপ্রশ্থত নধ, বরং ঠিক তার 
বিপরীত । কোন অভাব না খাঁকলে, অর্থাৎ 
পরিপূণ আশন্দ মনে থাকলে, সেই আনন্দ 
হ্বভাবতঃই বাইরের কার্ধকলাপে অভিব্যক্ত হর-_ 
যেমণ লীলা বা খেলাতে । পুনরায়, লীলা বা 
খেলার জন্য প্রয়োজন লীলাসক্সীর, প্রয়োজন 
লীলাক্ষেত্রের ৷ যেজন্ত পরমানন্দরসঘণ, সচ্চিদ্রা- 
নন্দন্বরূপ ব্রঙ্গ জীবগণকে স্থষি করছেন তীর 
দিব্যাপন্দের বহিঃপ্রকাশ দিব্যলীলার পরমাদরের 
সঙ্গীরপে ; জগৎকে স্যপ্টি করছেন সেই অপূর্ব 
দিব্যলীলার ক্ষেত্র রূপে । 

অতএব পূর্বোক্ত তথাকথিত “মহাদোষ'গুল 
সবই শ্রীভগবানের এরূপ ধিব্যলীলারই অংশীভূত ; 
এবং সেজন্য কোনোক্রমেই প্রকৃত “দোষ” নয়। 
ভক্তবংসল ভন্তদাঁস ভক্তাধীন পরমেশ্বর ভক্তদের 
তৃপ্তির জন্তা, সন্থষ্টির জন্য তাঁদের ইচ্ছান্ুসারে 
নানাভাবে তীদের স্ঙ্গে ব্যবহার করেন_-পুতররূপে, 
সথারূপে, প্রহ্থরূপে, প্রিয়রূপে ; এবং সেজন্ত 
শ্রভগবানের এরূপ বিবিধ-বিটিআ্, আপাতদৃষ্টিতে 
মনুষ্তোচিত কাবকলাপ, মাচারব্যবহার তার ক্ষেত্রে 
'মহাদোষ' ত নয়ই, বরং তার অপূর্ব গুণগ্রামেরই 
পরিচায়ক র্‌ অর্থাৎ, জীবের জন্ত তাঁর পরমকাকণ্য, 


[ ৮২তম বর্ধ-্১ম সংখ্যা 


পরমগ্রীতি, পরমমৈত্রী, পরমসহানু তি প্রতৃতিরই 
প্রতীক। 

স্থৃতরাং, সিদ্ধান্ত হল এই থে-_-নিত্য-নিরগ্ন, 
শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্” (ঈশোপনিষদ্‌ ৮) পরমেশ্বর নিশ্চয়ই 
চিৎ-ম্বরূপ। 


ত্রন্দের আনন্দ-স্বরূপত্থের বিরুদ্ধে 
প্রথম আপত্তি 
(“সিদ্ধান্তরত্ুম্ঃ ১৫৫) 

ব্রহ্কে “আনন্দন্বরূপ” বলে গ্রহণ করা চলে 
না_কারণ সীতাদিসঙ্গলালস এরামচন্দ্রাদির 
বৈষয়িক আনন্দের বা স্থখের অভিলাষ দেখ যায়। 
রূপ-রস-খব্-গন্ধ-ম্পর্শাদির উপভোগেই বৈষয়িক 
স্থখের উৎপত্তি হয়। বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণের মতে 
এরূপ বৈষয়িক “স্থখই ইহলোকে ও পরলোকে 
স্বর্গ” নামে অভিহিত হয়ে থাকে, এবং এরূপ 
ন্থুখেরই অপর নাম “আনন্দ । একরপ “আনন্দের 
অভিলাষেই লোকে সমন্ত মর্যাদা লঙ্ঘন করেও 
মূঢ়বত কার্ধে প্রবৃত্ত হন। সেজন্য, শভগবান যদি 
স্ব আনন্দন্বরূপ হতেন, তাহলে নিশ্য়ই তার 
এন্সপ বিষরস্থথে আসক্তি জন্মাত না। 

খণ্ডন 

প্রৰ্তকল্পে, সুখ ও আনন এক ও অভিন্ন 
ত নয়ই, বরং পরস্পরবিরুদ্ধম্বভাব। ধার! 
কেবলমাত্র বিষয়রসে রসিক, তারা বিশুদ্ধ 
ভগবদানন্দের আসম্বাদই জানেন না বলেই মৃঢ়ের 
হায় “বিষরস্থখ এবং “ভগবদানন্ণকে এক ও অভিন্ন 
ব'লে মনে করেন। কিন্ত একথা স্থির নিশ্চিত 
যে, বিষয়াতিরিক্ত স্থথ বা আনন্দ গাছেই আছে। 
যেমন, স্থষুপ্টিকালে নিবিষয় সখ বা আনন্দের 
কথা সর্বজনবিদিত € সর্বজনম্বীত্ত। অতএব, 
এমন কি, জীবও এরূপ 'অপাধিব বিষরশৃন্ত-্ধস্থরূপ 
বা আনন্দঘরপ; শ্রীতগবান ত এরপ বিপুল স্থুখ- 
স্বরূপ বা বিপুলানন্দত্বপ অতি অবশ্যই। 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


পুনরায়, সাধারণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিষয়- 
গ্রহণের পরেই বৈষয়িক স্থুখের আবিভাব হয়ঃ 
বিষ্য-গ্রহণ না হলে এরপ স্থখের তিরোভাব হয়। 
কিন্ত শ্রীভগব দপ স্থথের ক্ষেত্রে ঠিক এর বিপরীত 
ব্যাপারই সংঘটিত হ্য়। "গর্থং, এই ক্ষেত্রে 
বিষয়-ত্যাগেই সণ, বিষর-গ্রহণেই স্থণের অস্তর্ধান | 
সেজন্য, বৈষয়িক সখ তাগ ক'রে, পাধিব সম 
রূপরসাদি বিষয়কে উপেক্ষা ক'রে ধারা শ্রীভগবানে 
'একচিত্ত হন, মণ্টি স্থির করেন, তারাই কেবল তীর 
শাখত দিবানন্দের খান্বাদ লাভে ধন্যাতিধন্য হন । 
অতএব, এনপ দিবাঁশন্দদাতা পরমেশ্বরও শ্বয়ং 
দিবানন্দন্বব্প অতি নিশ্চয়ই--কারণ ধার যে 
জিনিস নেই, ঠিনি অপরকে সেই জিনিস দান 
করবেন কিরপে ? 

পুনরায়, ব্রার জারী ক্দাপি 
শভগবানের সাংসারিক ভোগপালসা নয়। কারণ, 
ভারাই শ্ীভগবানের হলাদিনী না শক্তি-আন্দ- 
স্বরাপ কামনা কঃছেন আশন্দন্বূপাকে--আনন্দের 
সঙ্গে মিলিত হচ্ছে আশন্দ--এ কি সাধারণ 
বৈষয়িক কামনা-বাসনা ? অসম্ভব । এ ত কেবল 
পরমলীলামর পরমেশ্ববের একত্বছ্বিত্ব খেলা, 
নিজেরই সঙ্গে নিজের, খেলা--একিকে চিৎ-শক্তি 
জীবের সঙ্গে খেলা; অন্তরকে আনন্দ-শক্তি 
শ্রীপাধার সঙ্গে থেলা--এতে আর দোষ কি? 

দ্বিতীয় আপত্তি 

শ্রদ্দ আপন্দন্বরূপ হলে আনন্দপিরাসী সকল 
জীবই নিশ্চয় তাকে লাভ করবার জন্য ব্যাকুল 
হতেন। কিন্তু সেরূপ ত দেখা যায় না জগতে। 
বরং দেখ] যায় যে, ধারা বিষয়-স্থখে অধিকারী ও 
সক্ষম, তার ভগবদাণন্দের জন্যা বিন্দুমাত্রও ব্যন্ত 
নন এবং এও দেখা যায় যে, ধারা বিষয় পাননি, 
বা তদভেগে অক্ষম, তারাই-_যেনন কতগুলি পদ 
অন্ধ বধির অলস জরাতুর লোকই--তখা কথিত 
বৈরাগোর ভান ক'রে “আমরা সুখী" ইত্যাদি 


দশ বেদান্থ-সম্প্রধায দু 


অসত্য .কথা বলে সকলকে প্রতারিত করবার 
গ্রচে্ট। করেন । 

রঃ খণ্ডন 

এটি জীবের অক্ঞতা-অবিদ্যারই ফলমাত্র । 
ধাপ] প্রত জানী, তীরা জানেন যে, প্ররুত স্থথ 
বা আনন্দলাভ হতে পারে একমাত্র শ্রীভগবান- 
লাভেই। বগ্ততঃ, গঙ্গুপ্রমুখ অক্ষম ব্যক্তিদের 


ভগবদ্লালসা' “সহেতুকী বৈরাগ্যই কেবল-_- 


সকাম-প্রবৃতিই কেবল? কিন্তু বিষয়স্থথে সক্ষম 
বান্তিদের, ভগবদ্লালসা “নিহেঁতৃকী বৈরাগ্য'-- 
নিষফষাম প্রবৃত্তিই কেবল। - বস্ততঃ শ্রীভগবানের 
সেবা থেকে নিজের সুখ হবে, এই প্রবৃত্তি নকাম। 
প্রবত্তিই কেবল। কিন্তু কেবল নুখস্বরূপ ভগবানের 
আকর্ষণে তাতে যে প্রবৃতি, ত! পরে স্থখদায়ক 
হলেও, তাকে নিষ্কাম। প্রবৃত্তিবপেই অভিহিত করা 
হয়_কারণ, এরূপ স্থখের সেবায় প্রবৃত্ত ব্যক্তি 
সেবাতিরিক্ত কোনো স্থখই কামনা করেন না। 
এরূপে “কেবল স্থথের সেবা” যে ম্ুখসাধনে? 
সেবা'র স্যাধ় সকাম! শয়, সম্পূর্ণদপেই নিষ্কামা-_ 
এ ত সবজনম্বীকুত। 

স্থৃতরা" সিদ্ধান্ত হ'ল এই যে, সমপ্ত জজীবকে 
বিপুলানন্বদায়ক ব্র্গ, স্বং বিপুলানন্দস্বরূপ | 

উপরে বলদেবের পূর্বপক্ষ বা পরমত-খণ্তন ও 
উত্তরপক্ষ বা ম্বমত-স্থাপনের পদ্ধাতি্ বিষয় যা 
সংক্ষেপে বলা হ'ল, তা প্রত যুক্তিবিচারের 
দিক থেকে প্রান্ধ মূলাহীনই বলা চলে। প্রবল- 
গ্রচগ্ু-প্রথর যুক্তিতর্কের প্রতাপ যে কতদ্ুর ভীষণ 
হতে পারে, অকাটা হতে পাবে, অপরালেয় হতে 
পাবে, তার প্ররুষ্ট প্রমাণ এক্করাচার্ধের একমা 
প্রতিগ্ন্বী, প্রথিতযশা রামানুজের বিশ্ববিভন্ত 
ভ্রীভান্ক'--এই স্যোগানামধারী 'অন্ষন্থত্র-ভান্ত | 
বেদান্তদর্শনের ইতিহাসে দেখা যায় যে, তান পর 
থেকেই ক্ুমশঃ যুক্তি হয়ে উঠছে পরিক্নান, তা 
স্থান নিয়ে নিচ্ছে "শ্রুতি ও 'ডক্তি'--জ্ঞানজা ভক্তি 


১৪ উদ্বোধন 


নয়, ুতিজা ভক্তি) এবং পরিশেষে, বলদেবের 
ক্ষেত্রে যুক্তির ঘটেছে অপমৃত্যু এনেকস্থলেই--তীর 
প্রাণপণ পরমত-খণ্ডন ও শ্বমত-স্থাপনের প্রচেষ্টা 
সত্বেও। বিশেষ কারে এসব ক্ষেত্রে এসে মিশেছে 
আরেকটি নূতন অবাঞ্ছনীয় বস্ত__অর্থাং, সঙ্ধীর্ণ 
সা্প্রদায়িকতা-_-বিঝু বড়, কি শিব বড; বিধু্রই 
অধীন শিব__ প্রভৃতি সঙ্কীণ বিশেষ বিশেষ সম্প্রদাধ- 
মূলক আলোচনা-প্রপঞ্চনা, যা প্রক্কত দর্শশ এব 
ধর্মের দিক থেকে একেবারেই নিরর্থক এবং 
অধাঞ্ছনীয়। গথচ আশ্চধের বিষয় এই যে, 
বলদেবের ন্যায় অপূর্ব ধীশক্তিসম্পন্ন সাধকও এরূপ 


[ ৮২তম বর্ধ--১ম সংখ্য। 


সম্প্রদাযগত ভাব-ভাবনার উধ্বে উঠতে পারেননি ; 
এবং কতই না! শক্তি ও সময় ব্যয় করেছেন এইসব 
মূল্যহীন বাপারে অকারণে । এ থেকেই 'ম্পষ্ট 
প্রমাণিত হয় যে, মানবহৃদয়ের সংস্কারসমূহ 
কিরাপ দৃঢ়মূল-_যা শ্রেষ্ঠ চিন্তাবিদ্গণকেও অনেক 
সময়ে ক'রে তোলে দূর্বল, ক'রে তোলে হত বুদ্ধি, 
ক'রে তোলে বিশ্রান্ত, কারে তোলে পথন্র্, 
অনিচ্ছা সব্বেও। 

সে যাহোক, নামতঃ 'অচিস্তা-ভেদাভেদবাদী' 
হালেও কার্ধতঃ বলদেবের এরূপ চিস্তা-প্রচেষ্ট। 
নিশ্চয়ই সমাদরযোগা | [ ক্রমশঃ ] 
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7... ডষ্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


স্বামীজীর দ্বিতীয়বার পাশ্চাঁতাভ্রমণের উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটন! তার ফরাসীচর্চ। 

প্রথমবার আমেরিকায় থাকার সময়ই তিনি 
সার। বানহার্ডের অভিনর দেখতে গিয়েছিলেন-- 
সারা বানহার্ড ফ.ঁসী ছাঁডা অন্ত ভাষায় অভিনম্ব 
করতেন না। এ বিষয়ে স্বামীঙ্গীর “পত্রাবলী'তে 
সার! বানহার্ড অভিনীত বুদ্ধ-বিষয়ক “ইতশীল' 
নাটকটি দেখে তার মজাদার মন্বব্য 
স্মরণীয় । (১৩ই ফেব্রুআরি, ১৮৯৬? নিউ ইয়র্ক 


থেকে লেখা পত্র । )* 

দর্শকদের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দকে দেখতে 
পেয়ে মাদাম বার্নহার্ড নিজে থেকেই তার সঙ্গে 
আলাপ করতে চান। এক্ষেত্রে লক্ষণীয়, সারার 
অভিনীত ফরাসী নাটক দেখে স্বামীজী সে নাটকের 
মর্মগ্রহণ করতে পেরেছিলেন । 

তখনকার পাশ্চাত্যে মননশীলদের মধ্যে 
ফরাসী সবচেয়ে শ্রদ্ধেয় ভাষা সুতরাং এ ভাষা- 
চ্চায় তার আগ্রহ স্বাভাবিক। 


১ “ফরাসী অভিনেত্রী সারা বার্নহার্ড এখানে “ইৎশীল? (15191) অভিনয় করছেন । এটি কতটা 
ফরাদী ধশজে উপস্থাপিত-_বুদ্ধজীবণী। এতে রাম্বনর্তকী ইতশীল বোধিজ্রম-মূলে বুদ্ধকে প্রলু্ 
'কন্পতে সচেষ্ট ; আর বুদ্ধ তাকে জগতের অসারতা উপদেশ দিচ্ছেন। সে কিন্ধুসারাক্গণ বুদ্ধের 
কোলেই বসে আছে। যাহোক, শেষ রক্ষাই বরক্ষা-_নর্তকী বিফল হ'ল। মাদাম বার্হার্ড 


ইৎশীলের মিকায় অভিনয় করেণ |” 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


ছিতীয়বার পাশ্চাতা-পরিক্রমার সময পাবিতে 
এসে জুল বোওয়ার সঙ্গে একত্রে থাকার ব্যাপারে 
স্বামীজীর উদ্দেশ্য ছিল অবাধ ফরাসীচ্চা, সে 
উদ্দেশ্যসাধনে খুব বেশী অগ্রসর হওয়ার আগেই 
তিনি পারি ছেড়ে ভিয়েন? হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের পথে 
যাত্রী হলেন। তখনও জুল বোওয়া এবং মাদাম 
কালভে-_এ দু'জন ফরাসী প্রতিভা তার সঙ্গী । 
এই সঙ্গে আমেরিকান মিস ম্যাকলাউড থাকলেও 
পাশ্চাত্য শিষ্টতা অনুযায়ী অধিকাংশের বোধ্য 
হিসাবে ফরাসীতেই তাদের মধ্যে কথাবার্থী 
হ'তো। স্বাভাবিকভাবেই ফরাসীচর্চা্ ইচ্ছুক 
স্বামীজী এতে বিশেষ খুশী-_“এদের সঙ্গে আমার 
বিশেষ লাভ এই যে, এ এক আমেরিক ছাড়া আর 
কেউ ইংরেজী জানে না; ইংপ্েজী ভাষায় কথা 
একদম বন্ধ, কীজেই কোন রকম ক'রে আমায় 
কইতে হচ্চে ফরাসী এবং শুনতে হচ্চে ফরাসী |” 
মধুন্থদন এই সঙ্গে (ইংরেজী ) ভাষা-শিক্ষা-প্রসঙ্গে 
হ্প্র দেখাও যোগ করেছিলেন ! স্বামীন্গী ঠিক 
অতটা না! করলেও ভারতবর্ষে ফিরেও ফরাসীচর্চা 
বজার রেখেছিলেন । 

ফ্রান্সে প্রতি বংসর তখন পারি প্রদর্শশীৎ 
(1৯8115 121)9510191) নামে এক বিরাট মেলার 
আয়োজন হতো । স্বামীজী যে বছর 1১৯০০) 
এই প্রদর্শনী দেখেন, সে বছর এই প্রদর্শনীর বিপুল 
বিত্ত নৈভবের সঙ্গে চমংকারিহ্ের অন্যতম উপাদাণ 
ছিল নব-আপিক্কৃত নিছ্যুৎ পা ইলেকটুক 
আলোকসজ্জা! | লক্ষণীয়, ন্বামীজীর রচনাতে 
ইলেকট্রিকের উপমা ঘুরে, ফিরেই দেখা দিয়েছে । 
এই প্রদর্শনীর  অপসান-বর্ণনার বৈধাস্তিক 
বিবেকানন্দের অস্তলোকে জাগতিক সতোর 
ক্ষণস্থারিত্ব এক নিগুড় বিষাদ ও হাণ্ঠরসের মিশ্রণে 


২ জ্রষ্টন্য শ্বামীজী “পি প্রর্শনী, প্রবন্ধ ভাপবার কথ। : 


রচন। £ ৬ষ্ঠ খণ্ড । 
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রূপায়িক্ত-_“সকল জ্িনিসেরই অন্ত আছে। আজ 
আর একবার পুগ্সীরুতভাবরপস্থিরসৌদামিনী, 
এই অপূর্বভুম্র্সসমাবেশ প্যারিস-এগজিবিশন 
দেখে এলুম | 

“আজ ছুতিন দিন ধরে প)াধিসে ক্রমাগত 
বৃষ্টি হচ্চে । ফান্দের প্রতি সদা সদয় সূর্যে আজ 
কদিন বিরূপ। নানাদিগ দেশাগত শিল্প, শিল্পী, 
বিদ্যা ও নিদ্ধানের পশ্চাতে গৃঢ়ভাবে প্রবাহিত 
ইন্দ্রিয়বিলাসের শ্োত দেখে দ্ুণায় স্থষের মুখ 
মেঘকলুষিত হয়েছে, অথবা কাষ্ঠ বস্ত্র ও নানারাগ- 
রঞ্জিত এ মায়া অমরাবধতীর আশু বিনাশ ভেবে 
তিনি দুঃখে মেঘাবগুঠনে মুখ ঢাকলেন। 

“আমরাও পালিয়ে বাচি- এগ্‌জিবিশন ভাঙা 
এক বৃহৎ ব্যাপার | এই ্ম্থ্গ” নন্দনোপম 
প্যারিসের রাত এক হাটু কাদ চুন বালিতে পূর্ণ 
হবেন । ছু-একট! প্রধান ছাড়! এগ্‌জিবিশনের 
সমস্য বাঁড়ীঘরদো রই, কাটকুটবো, ছেঁড়া ন্য।তা, 
আর চুনকামের খইত নয়-যেমন সমস্ত 
সংসার 1” একটু গুরুগন্তীর ও আপাতবিষঞ্ঘ 
ভামাভঙ্গীর জঙ্গরালে বৈধান্তিকের সত্যৃষ্ির 
হাস্যরসচ্ছট] এ বর্ণনার অন্তরে এক গভীরতার 
আভাপ সঞ্চার করেছে । মেঘে-ঢাক। ন্থ্বকে 
উপলক্ষ করে পারি-প্রদর্শনীর পরিসমাপ্থিপ্রসঙ্গে 
স্বামীজী বিদ্রুপ ও বাঙ্গে বিষাদমিশ্রিত ভাগুরস 
স্ষ্টি করছেন | সমস্ত সংসারই যে পারি-মেলার 
মতো। ক্ষণস্থায়ী নয়নাভিরাম দৃশোর সমষ্টি, সে কথ। 
মনে রেখেই ন্বামীজীর মন্গ বা-_“আমরাও পালিয়ে 


বচি। 
২৪খে আক্টোবর, ১৯০০ লন্ধা।র ট্রেন প্যারিস 


জার্মানিতে উপস্থিত। এ উপলক্ষে ম্বামীজীর 


বাঃ) নিবেকাপন্দের বাণী ও 


১৬ উদ্বোধন 


দৃষ্টিতে ফরাসী ও জার্মাণ সভাতার স্বরূপ বিজ্লেষণ 
যেমন মনোজ্ঞ তেমনি হান্তরসে দীপ্ত । 
“জার্মানি পূর্বে বিশেষ কারে দেখা আছে; তবে 
ফ্রান্দের পর জার্মানি-__বড়ই প্রতিৎন্দী ভাব। 
'যাত্যেকতোহন্তশিখরৎ পতিরোধষধীনাধ, -- এক 
দিকে হুবনম্পর্শী ফরান্দ, প্রতিহিংসানলে পুড়ে পুড়ে 
আন্তে আন্কে খাক হয়ে যাচ্চে; আর এক দিকে 
কেন্দ্রীভূত নৃতন মহাবল জার্মানি মহাবেগে 
উদরশিখরাভিমুখে ৮লেছে । রুষকেন, অপেক্ষার্কত 
খর্বকার, শিল্পপ্রাণ, বিলাসপ্রির, অতি স্থসভ্য 
ফরাসীর শিল্পবিন্াস ; আর এক দিকে হিরণ্যকেশ, 
দীর্ঘাকার, দিঙনীগ জামীনির স্থ,লহত্তাবলেপ | 
ফরাীসভ্যতার একান্ত পক্ষপাতী হ্বামীজী 
উুলনামূলকভাবে জার্মান সভাতাগন অপেক্ষারুত 
ুলরুচিব দিকে বেশী দৃষ্টিপাত করলেও সাহিত্যে, 
সঙ্গীতে, দর্শনে, যুদ্ধবিগ্ঠার জার্নানদের বৈশিষ্ট্য 
সঙ্গন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। আপাতত 
জামান ও ফরাসী সৌন্ধচেতনার পার্থক্য 
নিশ্েমণে ন্বামীজীর হান্টরসস্থষ্ির নিপুণতা 
আমাদের লক্ষণীরঁ-পপ্যারিসের পর পাশ্চাত্য 
জগতে আর নগরী নাই; সব সেই প্যারিসের 
নকল- অন্ততঃ চেষ্টা । কিন্তু ফরাসীতে সে 
শিল্পহ্যমার স্ুশ্ম সৌন্দর্য জাগানে, ইংরেজে, 
আ|মেরিকে সে অনুকরণ স্থুল। ফরাসীর বল- 
বিন্তামও যেন রূপপূর্ণ ; ছার্মীনির বূপবিকাশচেষ্টাও 
বিভীষণ। ফরাসী প্রতিভার মুখমণ্ডল ক্রোধাক্ড 
হলেও স্থন্দর ) জার্মান প্রতিতার মধুর হাশ্ত-বিমপ্ডিত 
আন্নও যেন ভয়গ্কর | ফরাসীর সভ্যতা স্সামুময়, 
ক্পুবের মতো" কণ্তরীর মতো। এক মুছতে উড়ে 





[৮২তম বর্--১ম সংখ্যা 


ঘরদোর ভরিয়ে দেয়; জার্মীন .সভ্যতা। পেশীময়, 
সীসার মতো-_পারার মতো ভারি, যেখানে 
পড়ে আছে তো৷ পড়েই আছে। জার্সানের 
মাংসপেশী ক্রমাগত অস্রান্তভাবে ঠুকঠাক হাতুড়ি 
আজন্ম মারতে পারে ; ফরাঁসীর নরমূ শরীর-_ 
মেয়েমানগুষের মতো, কিন্তু যখন কেন্্রীভূত 
হয়ে আঘাত করে, সে কামারের এক ঘা; তার 
বেগ সহ করা বড়ই কঠিন।”-_চলতিভাষা 
এখানে যে সুক্ষ ইঙ্গিতময় অথচ বুদ্ধিদীপ্ত হাশ্যরসে 
ভরে উঠেছে, তার তুলনা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 
ছিন্নপত্রের গগ্রীতির সঙ্গে করা চলে । ছিন্নপত্রের 
লেখাগুলি স্বামীজীর আগ হলেও রবীন্দ্রনাথ 
তখনও চলতিভাষাকে তার চিঠিপত্র ছাড়া অন্থত্র 
বাহন করতে সাহনল করেন নি। ম্বামীজীই 
চলতিভাষাকে সাহিত্যের আডিনীয প্রথম প্রকাশ্যে 
সব ভাব ও জ্ঞানের প্রকাশশন্তিদীপ্ত রাজমুকুট 
পরিয়ে দিলেন। জার্গান ও ফরাসী সভ্যতার 
তুলশার আর একটু শমুনা-“জামান ফরাসীর 
নকলে বড বড বাড়ী অট্ালিক! বাঁন[চ্চেন, বৃহৎ 
বৃহৎ মৃতি__অশ্বারোহী, পখী-_সে প্রাসাদের 
শিখরে স্থাপন করছেন, কিন্তু জামাদের দোতলা 
বাড়ী দেখলেও ছিঙ্ঞাণা করতে ইচ্ছা হর, এ 
বাড়ী কি মানুষের বাসের গ্য, নী হাতী-উটের 
“তধেল।” ? আর ফরাসীর পাচতলা হাতী-ঘোস্ড। 
রাখবার বাড়ী দেখে ভ্রম হয় যে, এ বাড়ীতে 
বুঝি পরীতে বাস করবে 1” ছু'কথায় এ ছুই 
সভাতার সৌন্দযদৃষ্টি দন্বন্ধে এস অগ্রান্ত মন্তব্য 
লেখকের মনন ও অন্থভবের আশ্চধ রূপায়ণ |* 

[ ক্রমশঃ ] 


* অন্যভাবে উল্লেখিত না থাকলে এ প্রবন্ধের সব উদ্ধৃতিই স্বামীজীর 'পরিব্রাজক' থেকে গৃহীত । 


হে স্বামীজী এসো পুনর্বার 


প্রীঞ্ষবকুমার মুখোপাধ্যায় 


ভারাতের শেষ শিলাতলে : 

হে স্বামীজী, এসে তুমি বসো পুনর্বার | 
নিশ্চয় শুনিতে পাবে 

কীঁদারুণ জীবন-যনস্ত্রণা 

অস্ফুট ভাষায় 

ব্যক্ত হতে চায় ; 

নিশ্চয় দেখিতে পাবে 

কী কঠিন যুগের জিজ্ঞাসা 

করেছে চঞ্চল 

'আসমূত্র হিমাচল---কোটি (কাটি মান্ুষোরে 
মান্ুবের মাঝে তুমি দেখেছিলে ভগবান ; 
বলেছিলে --জীবরূপে শিব? । 

কিন্তু দেবতারা 

ভুলে গেলো পরিচয় নিজেদের । 

ক্ষণিক স্বার্থের মোহে 

লক্ষ্যভষ্ট হয়ে 

হারালে! তাদের মাঙ্গলিকী শুভবুদ্ধি । 
শ্রেণীসংঘর্ষের দারুণ তাগবে 

ভাগ হয়ে গেলো তার! । 

শুরু হোলে! বঞ্চনা শোযণ নিপীঙন 
একের অন্যের হাতে ; 

অগণিত বঞ্চিত দেবতা! 

পেলে না তাদের বুভূক্ষার অন্ন_ 

পেলো না তাদের পুজার নৈবেগ্ | 
পীডানের অভিমানে ভীঙতে চাইলে। তার৷ 
নিজেদের শ্রীমন্ৰির__ 


তাদের প্রজ্ঞার মণ্ণিকোঠা ! 

দীর্ঘ বঞ্চনীয় বললো তারা ক্রোধে 2 

“চাই ন! দেবতা হতে-_ 

দেবতা কোথাও নেই । 

এসো, হয়ে উঠি দানব আমরা ; 

শক্তি আছে দানবের | 

সেই শক্তি দিয়ে__ভীো, কাটো, লোঠো 
আদায় করো হিসসা' নিজেদের__ 

এই হোলো! বাচার সংগ্রাম ! 


হয়তো কোথাও সংগ্রাম সফল হালো,, 
হয়তে। দখল হোলো- -দিনকয়েকের জন্য 
দিনযাপানের রজি ; 

কিন্ত মন ?-_মনের বুভুক্ষা 

মেটাতে পারলে না সেই সংগ্রামের জিগির 
দিতে পারলো না সেই মূল প্রশ্নের উত্তর-_ 
“কোনটা! বড় সতা 1 

পেট ভরাবার ধান্দা কিংব! মন ভরাবার ব্রত? 
ভেঙে লুঠে খেয়ে কীচা যায়-__ 

পশুডও তো নাচে ! 

পেটে খেয়ে বাচে আর মরে 

তবু, শুধু বাচা-মর! দিয়ে 

মানুষের ইতিহাস শেষ তো' হয় ন। ! 
মানুষের সত্যকার ইতিহাস 

মে তে। পূর্ণমানুষের 

ভরা জোয়ারের ইতিহাস ! 


১৮ 


তুমি জেনেছিলে, অকিঞ্চন প্রেমে মন ভরে 


কিন্ত এও শুনেছিলে শ্রীগুরুর কাছে 
জঠর-অনল-জ্বালা 

জীবনের মল ছিন্ন ক'রে 

ঘটায় মনের ভরাড়ুবি। 

তাই, তুমি বলেছিলে £ 

“প্রাণে বীচো আগে _ 

সকলেরি খেয়ে পরে বাঁচবার 

আছে অধিকার, দাবি আছে 

স্বাধীন শোবণ-মৃক্ত শুস্ব-জীবনের |” 
তুমি ডেকেছিলে দী প্রকে স্বজাতিরে £ 
“ওঠো, জাগো, মোহনিদ্রা ছেড়ে 

হও অধিকারী পুর্ণ এশর্ষের ; 

হও বীর্যবান-_লাভ করে। 

লৌহময় পেশী, সায় ইস্পাতের । 

বুঝে নাও 

বিশ্বের এহ্বাগারে 

তোমারো যে আছে অধিকার । 
দাঁসবন্তি বংশক্রমে ! মুখোতে বৈরাগা- 
ক্লীবন্ের নামান্তর ! জাড্য করো ত্যাগ 
সিংহের বিক্রমে যাগ দাও কর্মযজ্ঞ 
শুধুঃ ভুলিও না 

সে নহে উন্দ্রিরস্ুখ, স্থল ভোগ লাগি 
মে তোমার দেবপুজা। 

জীবনের সর্বক মর্বদেবা দিয়ে 

সাঙ্গ হবে শ্রেষ্ঠ পুজা-_ পূর্ণপ্রেমে | 
জীবন বিলায়ে পাবে জীবন-ঈশ্বারে 
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তুমি বলেছিলে £ 

ব্রহ্ম হতে কীট-পরমাণু 

সর্বভূতে সেই প্রেমময় ।' 

তুমি জেনেছিলে 

আত্মবোধে বিশ্বপ্রেম | 

তাই বিশ্বজনে আগামী দিনের 
গীড়ন-শোবণ-মুক্ত তুস্থ-সমাজের 

মূল মন্ত্র _নব বেদান্তের বাণী 
দিয়েছিলে তুমি £ 

“হও শ্রদ্ধাবাঁন, হও বীর্যবান, লভি আত্মজ্জান 
জীবন সঁপিয়৷ দাও পরহিতে |” 

তবু এখনো তো 

সে মন্ত্র শুধুই বন্দী পু'থির পাতায়-_- 
পণ্ডিতের বুদ্ধির জগতে ! 

বুদ্ধি ও বোধির মাঝে দীর্ঘ ব্যবধান ! 
এই ব্যবধান ভেঙে দিয়ে যাও 

হে বিপ্লবী, আরবার এসে। 

বুদ্ধির পারের রাজ্যে মানুষের বোধে 
এনে দাও সেই সত্য £ 

“জড় ও চেতন, কর্ম ও চিন্তার মাঝে 
সদা দীপ্যমান 

সবব্যাপী সেই প্রেমময় । 

্বার্থহীন কদচেষ্টা 

তা-ই শ্রেষ্ঠ পুজা । 

স্বার্থপর যে রয়েছে পরাজুখ (সবাধর্ম হতে 
নিশ্চিত মৃতার মাঝে 

সে করেছে 

নিজেরে নিলীন 


রাষ্ট্রনংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্যের আজব দেশ 


'কুয়াইত 


ঃ-এ 


শ্রীসচ্চিদানন্দ কর* 


প্রথম যেদিন মধ্যপ্রাচোর ক্ষুদ্র দেশ কুর়াইত 
(821) অভিমুখে রওনা হলাম, সেদিন সেদেশ 
সম্বন্ধে খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না । মগবা যে কাজে 
এবং ধাদের দ্বারা নিযুক্ত ভরে সেখানে যাচ্ছিলাম, 
সে সন্বন্ধেও বিশেষ স্পই্ জ্ঞান ছিল না। সেটা 
ছিল ১৯৬২ সালের জুলাই মাস। মমি যাচ্ছিলাম 
'পাঁষ্টসংঘ বিকাশ কাধরমের (00011৩৭ 00009 
[9০০101)7011ূ [য01হ120170, সংক্ষেপে 0 সি. 
[). 1১.) কাজ নিয়ে। কাজটি ছিল কুঘাইত 
সরকারকে তাদের দরকারী কাঙ্গকর্দ কি করে 
ুষ্ভাবে পরিচালনা করা যায সে গদ্দন্ধে উপদেশ 
দেওয়া! ও সাহায্য করা । 

আমি এবং আমার স্ত্রী বোপ্ধাই খেকে রাত 
বারোটার পর রওন হয়ে স্থর্যোধয়ের কিছু আগে 
কুয়াইতে গিয়ে পৌছাই । আমাদের গ্লেন যখন 
সমুদ্রের উপর থেকে কুয়াইতের তীরের দিকে 
এগোচ্ছে, তখন উপর থেকে এক অভিপব দৃষ্ট 
দেখলাম । মকুভূমির মধ্যে অসংখ্য চুল্লী হু হু 
করে জলছে-মনে হোল যেন রাবণের অনিবাণ 
চিতা। পরে অবশ্ত জানলাম যে, তেলের কৃপ 
থেকে বের হওয়া তেলের সঙ্গে যে গ্যাস মিশ্রিত 
থাকে তাই পুড়িয়ে ফেলা হচ্ছে। এই গ্াস 
জালানী হিনেবে ব্যবহার করা যায়, কিন্ত 
ওথানে অত গ্যাপ কে ব্যবহার করবে! এখন 
অবশ্য এ গ্যাসের কিছুটা খুব ঠাণ্ডা করে 
তরলে রূপান্তরিত করে জাহাজের ঠা 


ট্যাঙ্গারে করে চালান দেওয়া হচ্ছে। 
বাড়তি গ্যাস এখনও পুড়িয়ে ফেল! হয় ॥ 

যাই হোক কুয়াইতে নেমে কিন্ত দেখলাম 
দেশটা বেশ আধুনিক। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঝকমকে 
অট্টালিকা, আধুনিক সাজে সজ্জিত ঘরবাড়ি, প্রশস্ত 
রাজপথ রাত্রে নানা রংবেরং আলোয় ঝলমল, 
চকচকে দ্রুতগামী বড় বড বিদেশী মোটরগাড়ি__ 
সব মিলিয়ে পশ্চিমদেশের, বিশেষতঃ আমেরিকার 
কোণ শহর বলে বিল্রম হওয়। বিচিত্র নয়। অবশ্য 
লোকজনদের চেহারা ও তাদের বেছুইনী পোঁখাক 
দেখলে সে ভুল সঙ্গে সঙ্গে ভেঙেযাবে। তবে 
খুব কম লোকই সেখ|নে পান্তার হেটে চলে। 

তখন জুলাই মাস। মক্ুজ্মির প্রচণ্ড গরম, 
তাপমাত্রা 500 "অর্থাৎ 12261 তার উপর 
মাঝে মাঝে বালির ঝাড়। মরুইুমির সে বালির 
ঝড় যে কি ভয়াবহ তা পা দেখলে বোঝানো যায় 
শ1। বালিতে সমন্ত আকাশ ও জমি ছেয়ে যায়, 
তিনহাত দূগের জিনিসও দেখা যায় না, বাড়ির 
সমস্ত জানাল কপাট সম্পূর্ণভাবে কুদ্ধ করেও 
সে বালির ঝাপটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় 
না, নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, ধনে হয় আক 
বালুতে ভি হয়ে গেছে । বহু ছুর্ঘটন। ঘটে এই 
বালির ঝড়ে, প্রতি বংসর কিছু লোক মারা যার 
এর ফলে। 

কাজেই কুয়াইতের জীবনযাত্রা মে।টেই স্থখকর 
হবার কথা নয়। কিন্তু অর্থ ও বিজ্ঞানের সাহায্যে 


ভা সত্বেও 


ক এম. এ. (অর্থনীতি )। রাষ্ট্রসংঘের প্রাজন আধিকারিক। ঢ. টব 1)- ট.'র কাজে কুয়াইত, ইরাক, 


নাইজেরিয়া! ও আমেরিকায় পনের বৎনর অতিবাহিত করেন। 


২৩ উদ্বোধন 


অনেক মুশকিলেরই আসান হয়। শীতাতপ- 
নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা শুধু বাড়িতে নয় গাড়িতেও 
বাইরের প্রচণ্ড গরম বুঝতে দেয় না। এমনকি 
এমন কথাও হয়েছিল যে, সমণ্ত কুয়াইত শহরটিকে 
একটি প্রাস্টিক ছাউনিতে আবৃত করে পুরোট' 
শীতল রাখার ব্যবস্থা করা হবে। এতে শহর- 
বাসীদের আর আলাদ। করে এয়াণকনডিশনিং 
করতে হবে না। কিন্তু এতবড় একট ব্যবস্থা 
করতে ওখানকার তৈলকৃপের কর্তারাও শেষপযস্ত 
রাজী হননি । 

তারপর ওথানকার আর একটি প্রধাণ অস্থবিধা 
ছিল জলের, বিশেষত: পানীয় জলের । কুয়াইত 
এর ন্য বরাবর নিভর করত ইরাকের বনরার 
উপর । সেখান থেকে স।ট্‌-এল-আরব নধর মিষ্টি 
জল চামড়ার থলিতে ভরে তা গাধার পিঠে 
অথবা নৌকাধ করে ৬০ কিলোমিটার পথ এনে 
কুয়াইতীদের তৃষণ নিবারণ করা হোত। বগ্মানে 
কুয়াইতের সমুদ্রের ধারে একাধিক বিরাট 
জলশোধনযন্ত্র (11500001977 171810 বসান 
ইয়েছে। এর সাহায্যে সমুদ্রের নোনাজল ফুটিয়ে 
বাম্প করে আবার তা ঠাগ্ডা করে বিশ্তদ্ধ জলে 
পরিণত করে সেই জল ট্যাঙ্কারে করে বাড়ি বাড়ি 
পৌছে দেওয়া হচ্ছে এবং তা পাম্প করে বাড়ির 
ছাদে চৌবাচ্চায় ভন্তি করা হচ্ছে। স্তরাং 
জলের কষ্ট সেখানে আর নেই । এমনকি অনেকে 
এই জলে বাগান পর্যস্ত করছেন, যদিও কুয়াইতে 
বাগান করা সহজ নয়। শুধু জলের অভাবই নয়, 
ওখানকার বালি এবং মাটিও নোনা এবং তার ৩1৪ 
ফুট নীচে এক শক্ত চুন জাতীয় স্তর আছে। গাছ 


নি নস ৪ কপি তা সক আও ৪৫৭ ০ জর শপ 


[ ৮২তম বর্ষ--১ম সংখ্যা 


লাগাতে হলে এসব তুলে ফেলে অন্য জায়গা থেকে 
ভাল মাটি এনে ফেলতে হয়, তবে গাছপাল হবে। 
এসব প্রচুর ব্যরসাপেক্ষ, তা নত্বেও কুয়াইঠে 
এখন কিছু গাছপাল!, এমনকি একটি পার্কও তৈরী 
হয়েছে এইভাবে । 

আগেই বলেছি রাষ্ট্রসংঘের বিকাশ কার্যক্রমের 
কাজে আমাকে কুয়াইতে যেতে হঝেছিল। এইথানে 
রাষ্্রনংঘের এই কাধকলাপ সম্বন্ধে একটু বলা 
দরকার, কেননা অনেকেরই এ সম্বঙ্গে খুব স্পষ্ট 
ধারণা নেই। রাষ্ট্রসংঘের নাম আমরা অবশ্য সবাই 
সানি; এই প্রতিষ্ঠানটি গত মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ 
সালের ২৪শে অক্টোবর তারিখে আহুষ্ঠানিক ভাবে 
প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমে মোট ৪৬টি রাষ্ট্র নিযে এটি 
তৈরী হয়, এখন অবশ্য এর সদণ্য সংখ্য। দাড়িয়েছে 
১৫২। এই প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য হোল 
পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করা। অবশ্য প্রথম 
মহাযুদ্ধের পর লীগ অব নেশন্স্‌ (1০08৩ 91 
:11929)-ও একই উদ্দেশ্যে গঠিত হরেছিল, কিন্ব 
এর সংগঠন ও কাবপ্রণালী সে উদ্দেণ; সফল করতে 
পারেনি এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের হু১ন। লীগের 
চরম ব্যর্থতা প্রমাণ করে । এই বার্থতার কথা 
মনে রেখেই বর্তমান রাষ্্সংঘের সংগঠন ও কাষ- 
প্রণালী এঘনভাবে তৈরী করা হয়েছে যাতে এর 
মূল উদ্দেশ্য সাধিত হতে পাবে । 

রাষ্্সঘঘের তিণটি প্রধান অঙ্গ £ একটি 
00101711 £503101) বা সাধারণ পরিষদ যেখানে 
সমন সদস্তদেশের প্রতিনিধিরা একন্রে সমভাবে 
মিলিত হয়ে কাজ করেন। দ্বিতীর, 9৩০৪1 
0:980701 অথবা নিরাপত্তা পরিষদ মাপ সদস্য 


১ এই তিনটি প্রধান অঙ্গ ছাড়া রাষ্্রসংঘের আরও তিনটি অঙ্গ আছে, যথা 111/31711,)5 11 
০০০ 0£1510, 110310৩37111) 0094701] এবং 99০10121721 অর্থাৎ ১606679-032101%] এবং 
তার অফিস। প্রথম ছুটি আমাদের বর্তমান আলোচনার পক্ষে তাৎ্পর্ধপূর্ণ নয়। তৃতীরটি অবশ্য 


অন্ত সকল অঙ্গের কাজের সহায়তা করে। 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


ংখ্যা হোল আমেরিকা, ইংল্যাগ্ড, চীন, 
ফ্রান্স ও পাশব। এর স্থায়ী সদশ্ত, বাকী দশজন 
সদশ্য প্রতি ছু'বত্মরের জন্য শবাচিত হন। 
এদের কাজ হোল পৃথিবীতে শান্তিরক্ষা করা। 
যেহেতু এইটিই রাষ্সংঘের মূল উদ্দেশা 
সেহেতু এই পরিষদটি সংঘের সন চাইতে 
প্রভাবশালী ও বক্তিশালী অঙ্গ । তৃতীয়টি হচ্ছে 
15091901110 2174 9০9০181 অথাহ 
অর্থনৈতিক ও সমাজসন্বন্ধীয় পরিষদ । এটিও কম 
গুরুত্পূণ নর, কেনন। পৃথিবীতে বেশীর ভাগ যুদ্ধ 
ও অশান্তির কারণ, তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে যে, 
মূলতঃ অর্থনৈতিক একদেশের ধণদৌলতের উপর 
অন্যদেশের লোভ এব" সেটা পুন করার চেষ্টা, 
একদেশ ছারা অন্যদেশকে শোষণ এবং সে শোষণ 


১৫। 


(01808) 


কারে করতে পাজশৈতিক প্রসথত্র বিস্তার, 
ইত্যাধি। কাজেই পৃথিবী থেকে অশান্তি ও 


যুদ্ধেণ মূল কারণ দুর করতে হলে বিভিন্ন দেশের 
মধে; ধনশৈধময দুর কর দরকার | এখাঙ অনুন্নত 
জাতিদের অর্থনৈতিক উন্নতি লাভ করে ধনী 
দেশগুলির কাহাকাছি মাসতে হবে। এর জন্ত 
দরকার ছুটি জিশিসের__একটি হচ্ছে মুলধন এবং 
অপগটি হচ্ছে কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতি 
যার দ্বারা এ মূলধনকে কাজে লাগিয়ে ধন উৎপাধশ 
করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতি তখা বিকাশ 
ঘটান যায়| 

উপরি-উত্ত উদ্দেশে; প্রাঞ্সংঘের আওতার 
ওটি সংস্থার সৃষ্টি কণা হয়েছে । প্রথমটি হোল 
৬/০1101 12111. বা বিশ্বব্যাঙ্ক | এটি ১৯৪৬ সালে 
স্থাপিত হয় এধ* এর কাজ হোল উন্নতিশীলং 
দেশগুলিকে তাদের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য 
মূলধন ধাপ দেওয়]। এ কাজ বিশ্বব্যাঙ্ক বেশ 


- শিশি আপস আউল শি তপ্ত ওল কপি পিপি ও পিপাশ *িসিতল ০৯০ 


রাষ্ট্রসংঘের কাজে মধ্/প্রাচে।৫ আজব দেশ 'কুয়াইত'-এ ২১ 


বিরাটভাবেই করছেন এবং আজ পধস্ত বছু 
হাজার কোটি ডলার উন্নতিশস পেশগুলিকে ধ।ঃ 
দিঝেছিন |  দ্বিতীও সংস্থাটি হোল 1. বি. 1). ৮». 
অর্ধাৎ পাঞ্সত্ঘ বিকাশ কাধক্রম । এটি মূল 
রাষ্ট্রসংঘেরই একটি অংশ এবং সাধারণভাবে 
7০910091010 004 9০০91 0০10০0-এএ অন্তগত। 
এ৫ কাজ হোল উন্নতিশীল দেশগুলিকে কারিগর 
শিক্ষা ও দক্ষতার উন্নতিতে সহায়তা কর।। 
পৃথিবীতে শাস্ছি বজায় রাখতে হলে যে উন্নতি- 
শীল জাতিসমুহের গর্থনৈতিক উন্নতিএ প্রয়োজন 
এবং তার জন্য পবকার কারিগরী শিক্ষা ও দক্ষতা, 
এ সতা বাষ্সংঘ প্রায় প্রথম থেকেই উপলব্ধি 
করেছিলেন | ১৯৪৬ সালে সাধারণ পরিষদের 
এক প্রস্তাবের ফলে খুব ছোট আকারে এ কাজ 
আরম করা হর। এর পাম ধেওরা হয় 
[091018150] £৯5515(21709 7১790817709) অর্থাৎ 
কারিগরী সাহাষ্য কাধক্রম । ১৯৪৯ সালে এটাকে 
হয এব" এএ নাম রাখা হর 


1১1)5771)710)0 01 


আরও বাডাশ 


1:১10111৩0 15917171001 
/৬551১:1৩৩- ১৯৬৬ সালে এপ কামক্রমকে আরও 
অনেক খড় করা হয় এবং একট? নৃতন রূপ দেও 
ভয় । তথন তার শামকরণ করা হয় 0. সি. 1915 

এই কাগের জন্য যে অর্থবায় হয় সেট কিন্ত 
পার্ীসংঘের সাধারণ বাজেট থেকে হণসে না। 
সার] পৃথিবীর বিভিন্ন রাজ্যসরকার ্গেচ্ছায় এই 
টাক। আলাদাভাবে দাশ করেন । এপ জন্ত প্রতি 
পহসপ্প এর২খকালে নাধারণ অধিবেশনের শেষের 
দিকে সকল সধচ্ঠদের একটি বিশেষ অধিবেশন 
ডাকা হয় । সেখানে সদ্য দেশগুলি পরের বসন 
কে কত টাকা 0]. খ. 1). 1,,র কাজের জন্তু 
দেবেন তা জানিয়ে দধেন। শ্বাধধ্ুসংঘের সধন্ত পণ 


২ “অঙ্ন্ূত' কথাটা অনেকের কাহে অপমানঞ্জনক বোধ হঞ্চ2াতে আজকাল সপকারীভ|বে 


“উন্নতিশীল' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। 


1 45740. 


6 5৪ দারতিা বানি 818538$ 


86577771711 08 ' (91): 


81528 


২২ পু উদ্বোধন 


এমন দেশও এখানে নিমন্ত্রিত হন এবং অর্থনান 
করেন, যেমন হ্থইজারল্যা্ড। বর্তমানে এইসব 
দেয় টাকার পরিমাণ ৫* কোটি "ডলারের উপর । 
এই টাকাটা (1. খি. 19. 14 আয়ত্তে আসে 
এবং এই স'স্থা প্রতিটি উন্নতিশীল দেশের 
সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে ঠিক করেন কোন্‌ 


কোন্‌ ধরনের কারিগরী সাহাযা তীদের 
প্রয়োজন । সেই অন্চসারে একটি কার্যক্রম 
তৈরী করা! হয়। সাধারণতঃ এট। সেই 


দেশের জাতীয় বিকাশ কাধরুমের 02110191 
[99৬01011702 1১101) সঙ্গে মিল রে'খ সেই 
কাধক্রমকে রূপারিত করতে সাহাযা করে। 

কানঞ্ম ঠিক হলে তারপর আসে তাকে 
বূপায়িত কর!র কার্জ। এটা কিন্ত 0. টি. 1). 1৯. 
নিজে করে ৮11 রাষ্্সংঘের গোষ্ঠান্ক্ত কতগুলি 
919901817590 /5০110155 অর্থাৎ বিশেষ সংস্থা 
'চাছে, যেমন 7. /৯. 0. (69০০ 2 /৯৮০ 
1010 01601521107) বা খাগ্চ ও র্ুষি সংস্থা, 
70509 (0. ি. 240৪0101191) 90191701010 
900 0810001 01521015911017) অর্থাৎ শিক্ষা, 
বিজ্ঞান 9 রুটটি-সংস্থা, ৬৬. 11. 0. (৬/0114 
11710101011 (01581015801010) অথাৎ বিশ্বন্বাস্থ। সংস্থা, 
]. 10. (011161119010178] 1.90001 01291)158- 
11911) অর্থাৎ বিখ শ্রম সংস্থা, ইত্যাদি । এইবপ 
১৬টি বিভিন্ন সংস্থা! ধাছে বারা মানব সমাজের 
প্রয়োজনীয় ণিশেষ ধিশেষ বিষয় ও সমন্টা িয়ে কাজ 
করে। এই স*স্থাগুলি প্রাইসংঘের গোষ্ীভুক্ত 
হলেও.এদের আালাদ। শিজন্ব সংগঠন ও কাধক্রম 
আছে এবং স্দন্ট রাষ্ট্রগ্ুলি আলাদাভাবে এদের 
অধিবেশনে প্রতিনিধি পাঠায় । এদের এক্তিয়ার- 
ভুক্ত বিষয়গুলির সম্বন্ধে এর সাধারণভাবে এবং 
সদশ্য দেশগুলির বিশেষ সমসা! নিয়ে চিন্তা, 
আঁলোচন। করে এবং প্রয়োজনমত সম।ধান করার 
চেষ্টা করে । 


[ ৮২তম বর্ষ--১ম সংখ্য 


ক্কতরাং এটাই ম্বাভাবিক যে 0. বৈ. 9. 1», 
'তার্দের কাধকম রূপায়িত করতে এইসব 
স*স্থাগুলির সাহায/ নেয়। অর্থাৎ যদি নির্ধারিত 
কাধক্রমের কোন প্রকল্প রুষি সম্ব-ন্ধ হয় তবে 74১০ 
-কে তার ভার দেওয়! হয়, যদি শিক্ষা! সম্বন্ধে হয় 
[02900 সেট। করে, যদি স্বাস্থ্য সন্ধে হয় 
তবে ৬170, ইতা।দি | এরা তখন নিজেদের 
বিশেষজ্ঞ পাঠিয়ে এবং দরকার হলে নৃতন বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করে আবস্তকমত উপকরণাদি যোগাড় করে 
কাজ আবন্ত করে দেয়। তারপর কাজ আরস্ত 
হলে তার তদারকি করার দাধি হও তাদের । অবশ্য 
এ সন্বদ্ধে 0). খি. 1১. 1১রও ধাযিত্ আছে। টাকা 
যোগাচ্ছে তারা, হতরা" সে টাকা ফলপ্রশ্ছভাবে 
খরচ হচ্ছে কিনা দাত। রাষ্ীদের কাছে তার জবাখ- 
দিহি তাদেরই করতে হয়| এজন্য [). [খ. 13. 1১ 
প্রত্যেক উন্নতিশীল দেশে একটি করে অফিস 
খুলেছে, সেখানে তাদের একজন প্রতিনিধি থাকে। 
তাকে বলা হয় 1২0101550171911৬9 
অথবা স্থানীয় প্রতিনিধি। তিনি সেই দেশের 
(). খ. 1). 1১. কাধঞ্মের সবময় কর্তা এবং 
দেশের সরকাদের সঙ্গে যোগাযোগ ও আলাপ- 
আলোচণা তার মাধ্যমেই হযে খাকে। 

আমি যখন কুয়াইতে গেলাম তথন কুয়াইত 
বে এক বৎসর হোল ইংরেজের বন্ধন থেকে মুক্ত 
ইয়েছে। অবশ্ঠ কুয়াইত কোনদিনই ভারতবর্ষের 
মত সম্পৃণ ইংরেজ শাসনাধীনে ছিল না। অনেকটা 
আমাদের দেশীর করদ রাজ্যের মত স্থকঠিন মৈত্রী 
ও রক্ষাচুক্তি ছারা হ্ণিয়নত্রিত ছিল। দেশটা খুবই 
ছোট (৮৮৮০ বর্গ মাইল-_-২৪ পরগণা জেল! থেকে 
কিছুটা বড়) এবং একেবারে পুরোপুরি মরুতূমি। 
পার্ক উপসাগরের শীর্ষে অবস্থিত এই দেশটির 
সামরিক গুরুহ ছাড়া আর কোন মুল্যই ছিল না 
ইংরেজের কাছে। 

অবশ্ট এ সবই ব্দলে যায় প্রথম মহাঘুদ্ধের 


1২০5140111 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


পর--তিরিশের দশকের শেষের দিক থেকে । সেই 
সময় বিরাট তৈলখনি আবিষ্কৃত হয় কুয়াইতের রুক্ষ 
বালুভূমির নীচে । তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শুক 
হওয়ার ফলে এই পরম মূল্যবান সম্পদের আহরণ 
ও ব্যবহার কয়েক বৎসর বন্ধ খাকে। যুদ্ধের প্র 
উত্পাদন ও বিরুয় ভ ভ করে বেশে যেতে থাকে 
আর সেই সঙ্গে বন্যার শ্োতের মত টাকা আসাতে 
থাকে কুয়াইতের ভাগ্ডারে | আমি যখন ওখাশে 
গেলাম তখন কুয়াইতের তৈল-উৎপাদনের পরিমাণ 
আমেরিকা, রাশিয়া ও ভেনেজুরেলার পরেই । 

তখন কুরাইতের লোকসংখ্যা আন্মানিক 
দেড লক্ষ মাত্র এবং তার মধ্যে আবার বিদেশীদের 
সংখ্যাই বেশী। এদের মধ্যে ছিল পালেশ্থিনী 


ও অন্যান্য দেশের আরব, ইরানী, ভারতীয়, 
পাকিস্তানী, ইংরেজ ও অন্যান ইউরোপীয় ও 


আযমেবরিকান। কাজেই এই বিপুল পরিমাণ 
তৈল-উৎপাদনের দরুণ যে হপরিগিত 
কুয়াইতীদের জাতীয় শ্রার় হোত তাতে তাদের 


্জ্থ 


গড়পড়তা মাগাপিছু আব পৃথিবীর সর্বোচ্চ 
দা্টিয়েছিল। 


এখন কথণ উঠতে পারে এহেন ধন দেশকে 
উন্নতিশীল আখ্যা দিয়ে রাষ্টসংঘের সাহাযোর 
আওতায় আন] কি সমীচীন? এর উত্তর হোল £ 

কুখাইত ধনী বটে এবং সেজন্য অর্থসাহাযের 
প্রয়োজন তার নেই । খধঞ্চ দেই উল্টে অন্যকে 
অর্থসাহাযা করতে পাবে এবং সেট সে তখন 
থেকেই করত মারন্ত করেছে।  বিশ্ববান্ধে 
কুয়াইত অনেক টীকা ধার দিয়েছে এবং নিজেও 
অন্য একট! তহবিল তন করে অন্যান্য গরীব 
আরব দেশকে সাহ।যা করতে আরগ% করেছে । 
কিন্তু অর্থ থাকলেই কারিগরী "ক্ষতা। হাব এটা 
স্বতঃসিদ্ধ নয়। যাত্র করেক বৎসর আগেও 
কুয়াইত একটা আরব বেছুইনের দেশ ছিল। তার। 
উট, ভেড়। চনত, সমুদ্রে মাছ ধরত ও মুক্ত তুল 


রাষ্ট্রসংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্যের আজব দেশ 'কুয়াইত'-এ 


২৩. 


এবং কাঠের নৌকা বানিয়ে তা বিক্রি করত অথবা 
তা চড়ে ভারত উপমহাদেশের সঙ্গে বাণিজ্য 
করত। সেই অবস্থা! থেকে অল্পদিনের মধ্যে তেলের 
জোরে ওরা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধী দেশে পরিণত 
হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা হয়েছে সম্পৃণ বিদেশীদের 
উদ্যোগে । একটি বিদেশী কোম্পানী ( আধ। 
ইংরেজ ও আধা! আমেরিকান) ০হল আাবিষ্কার 
করেছে, তা মাটির তলা থেকে তুলছে এবং বিক্রি 
ও বরে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করছে আর সেই সঙ্গে 
রাশি পাশি টাকা কুয়াইতের ভাগুারে জমা পড়ছে 
__এর জন্য কুযাইতীদের কিছুই করতে হচ্ছে ন। 
একেবারে । কিন্ধু ব্যাগে টাকা জমান যত সহজ, 
সার] দেশকে শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিজন ও কারিগরী 
শিক্ষায় উন্নত করা তত সঠজদ্য়। তার জন্য 
দর্ণকাপ বাইরে থেকে গাসা শিক্ষক, বিশেষজ্ঞ এবং 
তার আগুষঙ্গিক উপকরণ। এবং এইগানেই প্রয়োজন 
পাইসথের কারিগরী শিক্ষাবিশ্গারের কাধঞমের 
সাহাব] | হরবশ্য কুযাইত ধনী বলে 0], বি. 19, 1৯, 
এ সাহাখ্য বিনা পরসায করাত না, বেশীর ভাগ 
খরচ সুরাইত নিজেই গহন করত | তবু রাই 
স*ঘের মত এত বড় একটা প।ভগগান, যার মাধ্যামে 
পৃথিবীর যে কোন দেশ ব' জাতির সঙ্দে যোগ।যোগ 
করে 'তাদেগ শ্রেগ জআশীঞ্ণা লোককে পাওয়া 
যেতে পারে, টাকা দিয়েও তাদের সাহাধ। পা পুরা 
কম কথা নর । শ্তরা, কৃধাইত এ সাঠাধা 
পুতভ্ তাপভকারে গাঠণ 'ঙাডা অবশ! 
ঝুঝাই ত সর্াসরিভাবে বাইরে থেকে আনেক শিক্ষক 


শিপত। 


৭ বিনেষজ্ঞ নিয়োগ করে তাদের সাহাযো নিজেদের 
উমাতিবিধান করেছিল এবং এপনও করছে | 
কুখাইতের 10. অি. 1). 1, প্রকন্ের মধো 
ছিল মরঙ্মিতে বশ তরী, মাটি ছাড়া স্ব 
জলেণ সাহায্যে গাছপাপা তথা সবজি উৎপাদন 
(10101001815), গাসনবাশঙ্তার উন্নাতসাধন, 
শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতি, ঘোগাযে।গব্যবন্থার 


২৪ উদ্বোধন 


উন্নতি, অর্থনৈতিক বিকাশ সম্বস্থীয় উচ্চন্তরের 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদি। আমি ওখানে থাকা 
কালে এই সব প্রকল্পের সংখ্যা] ও কাজকর্ম 
বাড়তে থাকে, বিন্ষেতঃ ১৯৬৩ সালে কুরাইত 
বাষ্্সংঘের পুরো সদশ্য হবার পর। এর 
আগে ওখানে 6. টি. 1). 1৯,র নিজন্ব কোন 
অফিস ছিল না, ওথানকার কাজকর্ম নিকটস্থ 
লেবাননের রাজধানী বেরুটের অফিস থেকে 
দেখাশুনা হোত | কিন্ত ক্রমশঃ কাজ বাড়ার জন্ত 
তাতে অন্থুবিধা হচ্ছিল এবং এইজন্য ১৯৬৪ সালে 
কুয়াইতে একটি আলাদ1 অফিস খোলা হয় এব" 
আমাকে তার ভার নিতে হয় । এরপর ওখানকার 
কাজ আরও দ্রুতগতিতে বাডতে থাকে । 

এইবার কুয়াইতীদের সঙ্গন্ধে কিছু বলে প্রবন্ধটি 
শেষ করন । কুয়াঁইতীর' সতাকারের মরুভূমির 


আরব । এদের নেশীর ভাগই আর্দিতে বেদ্ুইন 
ছিল। এছাছা কিছু আছে ইরানী বংশোস্ভব | 


এরা অতীতে দক্ষিণ ইরান থেকে সমুদ্র পার হয়ে 
কুয়াইতে এসে বসবাস করতে থাকে এবং এরাগ 
কুয়াইতী বলে বিবেচিত হয়। পোশাকে ও 
কথাবাতারর আরবদের মত হলেও ঘরে এখনও 
অনেকেই ইরাণী ভাষা নলে। ইরান থেকে তখনও 
বহুলোক কুয়াইতে আসত এবং বেশীর ভাগ মঙ্জুর 
এরাই ছিল। পরে অবশ) এই লোক আসা 
নিপতিত কপার টেষ্টা হয়। তবু রাতের অন্ধকারে 
লুকিয়ে নৌকা করে এরা আসত এবং ধরা পণ্ডলে 
জলে ঝাঁপিয়ে পড্ডে সীতার কেটে শাসবাযন চেষ্টা 
করত। বহুলোক মারাও যেত 'এভাবে, তবু 
চেষ্টার বিরাম ছিল না, কুয়াইতের ধনদৌলতের 
আকর্ণ এতই তীব্র ছিল এই গরীব ইবানীদের 
পক্ষে! 

তেলের কলাণে সুয়াইতীরা এপস পুথিবীর 
শ্রেষ্ঠ ধনী, কিন্থ এ প্রাচ্য এত তাডীতাডডি এবং 
সম্পূর্ণ বিশী আয়ামে এসেছে যে এর ফলে 


[৮২তম বর্ষ-_-১ম সংখ্যা 


সমস্যাও কম সৃষ্টি হয়নি । বলতে গেলে রাতারাতি 
আলাদীনের অলৌকিক প্রদীপের ছোয়ায় একটি 
অনগ্রসর জাতি প্রায় মধ্যযুগ থেকে একেবারে 
বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে উপস্থিত ! 
ওখানকার একজন ভারতীয় রহস্) করে বলতেন 
যে, এরা [99115 (9 1994০, অথবা €211)01 
(9 €0:741184-এ এসে উপস্থিত হয়েছে মাঝামাঝি 
সব অবস্থাগুলি ডিডিয়ে। কিন্তু আশ্চধের ব্যাপার 
আপাতদৃষ্টিতে এরা খুব সহজেই এ পরিবর্তনটা 
মেনে নিয়েছে । অনেক সময় আমার মনে হোত 
যেন খহুদিন ধরেই ওরা এরকম আধুনিক ও 
উচ্চ জীবনযাত্রায় অভাস্ত | আর একটি ব্যাপারে 
অবাক লাগত যে, এরা পুরোনো কোন জিনিসের 
প্রতি মমহধোধ করত না| সব ভেঙে-চুরে 
বেঁটিয়ে নৃতনকে আছ্বান করে এনে বসিয়েছে। 
আফ্রিকাতেও নৃতনেপ প্রতি এরূপ বলিঙ্ট মশৌভাব 
দেখেছি। পুরাতনের প্রতি অতাধিক শ্রদ্ধায় অভাস্ 
আমাদের কাছে এটা শাশ্চঘ বলে মনে হোত। 

আমি যখন কুযাইতে খাই, তখনও পুরোনো 
সয়াইতের কিছু ক্ছি প্বংসাবানষ দেখতে পেরেছি 
পুরোনো মাটির বাছি, তার দরগা জানালা, 
ইত্যা্দি। কিন্তু চোখের সামনে নেশুলি ধুলিবাৎ 
করা হোল। শুগু তাই নব, তেল আমার পর্ন 
প্রথম যুগে যে সব বাড়িঘর তৈরী ইয়েছিল, 
সেগুলিও যখেষ্ট খাধুনিক নয় বলে ভেঙে ফেল! 
হোল। অবশ্য তেলের আয়ের পরিমাণও প্রায় 
জ্যামিতিক হারে ব।দ্রাছল, (টা কাজে লাগাতে 
হবে ত! | 

একটা বিষয়ে কুখাইতীবা  হঠাৎতেলে- 
বড়লোক-হওরা অন্যান্য অনেক আরব দেশ থেকে 
বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছে। তেলের বিপুল 
আর শুধু আমীর ও তার পরিবারবগের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নী রেখে জনসীধাবণের মধ্যে এ? বেশ 
কিছুটা! বণ্টন করেছে । এটা তিনটি অভিনব 


মাঘ, ১৩৮৬] 


উপায়ে করা হয়েছে £ প্রথম, কুরাইভীদের সরকারী 
চাকুরি দিয়ে। যে কোন কুয়াইতী চাকুরি চাইলেই 
তাকে তা দিতে হবে এবং তার মাইনেও 
বেশ ভাল, তা সেব্যক্তি কাজ জানুক আর নাই 
জানুক! দরকার হলে পরে তাকে শিখিরে নেওয়া 
হোত। দ্বিতীয়তঃ, কোন বিদেশী কুয়াইতে ব্যবস। 
করতে চাইলে তাকে একজন কুয়াইতী অংশীদার 
নিতে হবে এবং তার ভাগ অন্ততঃ অর্ধেক হবে। 
এর ফলে বহু কুয়াইতী শ্রেফ নামমাত্র অংশীদার 
হয়ে এবং কোন মূলধন অথবা পরিশ্রম ন। জুগিয়ে 
বিদেশীদের কাছ থেকে মোটা টাকা পেত। কেশন। 
কুয়াইত বস্ততঃ একটি নিষ্কর বন্দর (17709 1৯011) 
হওয়াতে এবং অন্য কোন প্রকার কর, বিশেষত 
আয়কর, না] থাকাতে এখানে ব্যবসা করা খব 
লাভজনক ছিল। ভূৃতীয়তঃ, কুম্বাই'ত সরকার 
সাধারণ কুয়াই'ভীদের কাছ থেকে এনেক সছ্‌ দামে 
জমি কিনত, যে জমি সম্পূর্ণ মরুঙূমি এবং গাসলে 
খাব কোন অর্থ নৈতিক মূল্যই নেই। শহর তৈরী 
ও বাড়াবার নামে এটা করা হোত । এর লে 
সাধারণ গরীব কুয়াইতীরা অনেক টাকা পেত। 
অবশ্য দেশে অনেক ধনী কুয়াইতী ও খেখপাও 
ছিল। এরা সরকারকে অনেক জমি বিক্রি করে 
অথবা নিজে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থের মালিক 
হয়েছিল। এরা বিলাসব্যসনে অভাবনীয়রূপে 
অর্থব্যয় করত দেশে এবং বিদেশে । আমি একজন 
শেখের কথ। জানি ধিনি তার লেবাননীয স্ত্রীকে খুশি 
বাখবাব জন্য মরুভূমির মধেয একটি অপূর্ব সবুজ 
প্রাসাদ বানিয়েছিলেন এবং বহু অর্থব্যয় করে 
তার সংলগ্ন ভূমিতে একটি বন তৈরী করেছিলেন । 
যাহোক, কুয়াইতে শুধু যে শীর্ষস্থানীয় শেখদের 
ঘরেই টাকা ছিল তা নয়, সাধারণ লোকের হাতেও 
প্রচুর অর্থ ছিল এবং সেজন্য ওখানে কোন অসন্তোষ 
ছিল না । তার উপর আমি থাকাকালীন ওধানে 
নৃতন শাসনতন্ত্র চালু হোল, যার ফলে 


রাষ্রসংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্যের আজব দেশ 'কুয়াইত'-এ ২৫ 


জনসাধারণকে ক্ষমতার অংশীদার করা হোল 
নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ ও মন্ত্রীমণ্ডলের মাধ্যমে । 
অধশ্য আমীর ও তার পরিবারের হাতে শেষ 
পনায়ের ক্ষমত। থেকে গেলেও জনসাধারণ অনেক 
ব্যাপারেই ক্ষমতার অধিকারী হোল। 

এ প্রসঙ্গে কুয়াইতের তদানীন্তন আমীর শেখ 
আবছুল্পা-মাল-পালাম-শাল-সাবাহতর কথ! না 
বললে মামার লেখ। শ্রসম্পূণ থেকে যাবে। 
সুধাইতের যা কিছু উন্নতি_-শুপু বান্তাঘাট, ঘণ- 
বাড়ির উন্নতিই নয়, শিক্ষা, স্থাঙ্থ্য, উচ্চতর 
রাজনৈতিক বিকাশ-_এর সব কিছুর মূলে ছিলেন 
'এই মানুষটি । সম্পূর্ণ নিরহঙ্কার এবং পোশাকে ও 
ব্যবহারে অতি সাধারণ লোকের মতো। ছিলেন 'এই 
শেখ আবছুল্লা। অন্যদিকে একজন অসাধারণ 
নেতা ছিলেন পৃথিবীর এই শ্রেষ্ঠ ধনী। যদিও 
তার পরিবারের কেউ কেউ পরম বিলাস ও 
প্রাঠধের মধ্যে বাস করত, তিনি নিজে অতি 
সাধারণ জীবনযাপন করতেন-_-এমন কি ঘর ঠাণ্ডা 
করার জন্য 'এয়ারকনডিশনি'-এর ব্যবস্থা পথস্ত 
করতেন না] তার বাসগৃহে | একটি সাধারণ খাটে 
'অতি সাধারণ বিছানাম্ন তিনি শ্তুতেন এবং গন্যান্ 
বিষয়েও তার জীবন সম্পৃণ ণাহুলাবঙ্জিত ছিল । 

শেখ আবছুল্লা ভারতবর্ম ও ভারতবাসীদের 
ভালবাসতেন । তার সঙ্গে আমার অনেকবার 
দেখা হয়েছে অফিসের কাজে এবং সবসময়ই 
হৃগযতাপু অতি অমায়িক বাবহাণ পেয়েছি তার 
কাছে। যখন শরন্যান্য ণেখ ও ধনী কুয়াইতীর! 
ওখানকার ভয়াবহ গ্রীশ্মকে এড়াবার জন্য ইউরোপ, 
মামেরিকা গথব] নিদেনপক্ষে মধ্/প্রাচোর ভোগ- 
কেন্্র লেবাননে বেড়াতে যেতেন, শেখ আবছুল্লা 
কেবল বোম্বাইতে আসতেন এবং বিকেলে বেড়াতে 
ধের হয়ে মেরিন ড্রাইভের একটি বেঞ্চিতে অতি 
সাধারণভাবে বসে থাকতেন। সঙ্গে মাত্র দু"এক 
জন অঙ্গচচর থাকত এবং কেউ জানতেও পারত ন 


২৬ 
যে, এই বৃদ্ধ পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ ধনী এবং তার 
দেশের মাটির তলায় রয়েছে বর্তমান পৃথিবীর 
অর্থনৈতিক জীবনের জন্য একটি অতি মূল্যবান 
সম্পদ । 

আমি ওখানে থাকাকালীন শেখ আবদুল্লা 
মারা যান সালের শেষদিকে । তার 
মৃত্যুতে ওদেশের জনসাধারণ তাদের সত্যকারের 


১৪৬৫ 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষ্১ম সং 


হিতকারী পিতাকে হারাল। তীর আড়ম্বরহীন 
অতি সাধারণ, শেষ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে 
গিয়ে যে বিরাট জনসমাবেশ এবং তাদের যে 
গভীর আস্তরিক শোক দেখেছি তা৷ অবর্ণনীয় । 
এই সরল ও অনাড়ম্বর জীবনযাঁপনকারী ধনী 
ব্যক্তিটির শ্বতি আমার কুয়াইত-বাঁসের একটি 
পরম সম্পধ | 


কাশীপুরে শ্রীরামকষ্জ . 
স্বামী প্রভানন্দ 
স্বিতীয়পর্ব 
[ পৃর্ানুবৃত্তি 


ীরামরুষের দেহ্যন্ত্রণার উত্তরোতরবর্ধমান রূপ 
ভক্তগণের নিকট ভীতিপ্র« হয়ে ওঠে। কিন্ত ধাকে 
নিয়ে সকলে ভাবিত ব। ধার শীনীবিক অবস্থাও 
দুর্বোধ্য বলে বিষ, তিনি সর্বক্ষণ জীবহিতার্থে 
আত্মনিয়োজিত। ভক্তপ্রবর গিরিশচন্দ্র শুনেছিলেন 
ভার হ্বমুখে, যদি সহন্রবার জন্নাগ্রহণ করে 
একজনের উদ্ধার সাধন কণতে পারি, তাহাও 
সার্ক বোধ করব।”৯ ঈশ্বর ও ঈশ্বরনির্ধাস 
অম্বতন্বে মানুষকে পৌছে দেওয়া! যেন তার দায়। 
শ্রণাম্কফের শরীর-মনের অদৃশ্/পূর্ব অবস্থা ব্যাখা] 
কৰে মহেন্ত্রনাথ গুপ্ত পরবর্তী কালে বলেছিলেন £ 
“ঠাকুরের শরীরের অত কষ্ট কিন্ত এক সেকেণ্ডের 
জন্যও ভোলেন নাই ঈশ্বরকে । কত ভালবাসা 
হ'লে এটি হযু। যেই একট? কথ হ'ল, কি গান 
হ'ল--যে কোন ঈশ্বরীয় বিষয় হউক না অমনি 
দপ্‌ করে যেন জলে উঠতো ঈশ্বরীয় ভাব। যেন 
দেখলাই, একটু ঘষা পেলেই জলে ওঠে । তখন 
মন দেহেতে নেই, ঈশ্বরে নিমগ্ন | “মা, মা” বলে 


১ প্রামরুঞ্জ মিশন প্রচারের সাপ্তাহিক 
প্রদত্ত ভাষণ। 


বাহজ্ঞানশৃন্য হয়ে পড়তেন ঈশখবর যখন মান্ষ- 
শরীর নিয়ে আসেন কেবল তখনই এই অবস্থ। 
সম্ভব । অপরেএ পক্ষে অসম্ভব ।৮২ 

সেদিন সোমবার, ২০শে মাথ, পৌষকুফ 
ত্রয়োদশী । লা ফেব্রুর়ারী, ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব্ব। 
স্কলফেরত মাষ্টারমশ।ই কাশীপুরের পথে দেখতে 
পান পাইকপাড়। রাজবাড়ীর সামনে গঙ্গাসাগর 


মেল। হতে প্রত্যাবৃত্ত এক বালযোগীকে । বেল! 
সাড়ে চারটা পেরিয়ে গেছে। 
মাষ্টারমশাই  কাশীপুরে  বাগানবাড়ীতে 


পৌগান। শুরামরুষের দেহব্যাধিব প্রবল প্রকোপ । 
সেবকেপা রোগীর ঘরে লোকজনের যাওয়া-আস। 
নিয়ন্ত্রণ কণতে চেষ্টা করেন। মাষ্টারমশাই 
দোতলায় ঠাকুরের ঘরের দরজার সামণে অপেক্ষা 
করেন। শ্ররামরুষ্জ সেবক শশীকে জিজ্ঞাসা 
করেন £ কবিরাজ দিগেছে? 

শশীঃ (না দিয়ে যান নি, এখনও । তীর 
কাছে) যাব? 


সভায় ২৯।৮।১৮৯৭ তারিখে গিরিশচন্ত্র ঘোষের 


২ স্বামী নিতাত্মাণন £ শুম-দর্শন, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ৩২৩-২৪ 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


শ্রীরামরুষ্জ আধাসম্মতি জানান । মাষ্টারমশাই 
বরে ঢোকেন। তীকে দেখে শ্রীরামকুঞ্ণ মিজ্ঞাস 
॥করেন : ভুমি কি রকম দেখছে! ? 

মাষ্টার £ দুদিন [ রোগট। ] একটু বেড়েছে__ 
রাতে কাশি, ঘুম হয় নি*"*কবিরাজ আসছেন 
[ তিনি যাহোক একটা ব্যবস্থা করবেন ]। 

বালকম্বভাব শ্রীরামরু্জ হঠাৎ মাষ্টারকে আবার 
জিজ্ঞাসা করেন : তুঝি কি রকম দেখছো? 

মাষ্টার নীরব থাকেন। শ্বীরামরু্জ বিছানার 
শুয়ে পড়েন। এবার মাষ্টার ঠাকুর শরামরুষ্ণের 
ঘর ছেড়ে নীচের তলায় যান, দানাদের ঘরে 
উপস্থিত হন। ত্যাগী যুবকদের মানসপটে 
পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ভগবানলাভের তীত্র 


আকাজ্ষা। তীদের শরীর-মনে কাজেকর্মে সে- 
ভাবের ব্যঞ্জন। । যাকে আশ্রয় করে, ধার কপা- 


ভিখারী হয়ে এত সাধনভজন, তিনিই যেন 
তার পাঞ্চভৌতিক দেহ ত্যাগ করতে প্রস্তত। 
সে-সন্গে চাকুর্ণ শ্রীরামরুষ্ণেরই উত্সাহ ও আগ্রহে 
নরেন্দ্রপ্রমখ তাপসগণ তপন্তার তীব্রতার গহনে 


প্রবেশ করেছিলেন। পরবর্তী কালে অন্যতম 
স্দবী হ্বামী সারদানন্দ তাপস নরেন্দ্রনাথের 
তৎকালীন মানসিক অবস্থা বর্ণনা করে 


লিখেছিলেন, “*..তখন তীব্র বৈধাগ্য-_সাংসাবিক 
উন্নাতর কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকট 
বাস করিতেছেন ও তীহার দ্বারা উপদিষ্ট হইব 
শ্রভগবানের দর্শনের জন্য নানাপ্রকার সাধন 
করিতেছেন |” সেবকদের্ এধরনের আচরণ 
কারুর কারুর নিকট ছুর্বোধ্য মনে হয়েছিল । 
এর ব্যাখ্যাত্বরূপই যেন সেবক লাটু বলেছিলেন, 
শরোট ভাই বলত--আমরা বুঝি আর শা 


৩ স্বামী সাপদানন্দ 


কাশীপুরে শ্রীরামরুষ ২৭ 


বুনি, এর মধ্য দিয়ে একট মহান উদ্দেশ্য সফল 
হচ্ছে। 


'দানা*দের ঘর। কালীপ্রসাদ ও পরেন্্রনাথ 
যেন শিশ্ত ও গ্তরু। এমনই সম্পর্ক তাদের মধ্যে 
গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে কালীপ্রসাদ 


স্থৃতিচারণ করে বলেছিলেন, 'নরেন্দ্নাথ আমার 
অপেক্ষা! প্রায় চারি বৎসরের বড় ছিল।''*আমি 
যে তাহাকে স্রধু ভালবাসিতাম তাহা নহে, তাহার 
আঙ্ঞান্ুবর্তী হইয়া সকল কাজই করিতাম। 
বলিতে গেলে আমি নরেজ্ত্নাথের ছায়ার মতো 
সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে খাকিতাম এবং নরেজানাথ যাহ 
করিত আমিও নিপিবাদে তাহা করিতাম। 
নরেন্দ্নাথ যাহা করতে বলিত মন্ুত্ঠিত [হয়ে 
তৎক্ষণাৎ তাহা করিতাম ।**এই সকল বিষয়ে 
নরেন্ত্রনাথকে আমি এত অধিক অনুকরণ করিতাম 
যে, যখন নরেন্দ্রনাথ ধ্যান করিতে বসিত, তখন 
আমিও ধ্যান করিতাম। নরেন্ত্নাথ যেমনটি 
ভাবে ও স্থরে মোহমুদ্গর, কৌপীনপঞ্চক, 
বিবেকচুড়ামণি ও আষ্টাবক্রসংহিতা প্রত্ৃতি 
আবৃত্তি করিত আমিও অনুরূপ করিতাম ।”* 

কালীপ্রপাধ স্থুর করে বিবেকচূড়ামণি 'াবৃত্তি 
করছিলেন । 

নবেপ্রনাথ মাষ্টীরমশাইকে ধরেন ২ এক? 
গান না! 

প্রিরামরুঞ্ণজলীলাঙ্গনৈ মাষ্টারমশাই অন্যতম 
গায়ক । গারক মাষ্টারমশাযের চরিত্রের হুম্পষ্ঠ 
কয়েকটি পর্ধার আমরা দেখতে পাই। স্থৃক্ 
মাষ্টারকে দেখি লাজুক প্ররুতির, অপরের সম্মুখে 
গান গাইতে তার খুবই সম্কোচ। একদিন 
গিরিশচন্ত্র শ্রীরামরুঞ্জের নিকট অভিযোগ করেন £ 


গশ্ীর/নচঞসীপ।প্রপঙ্গ, ১৩৩২ সাল, ৩৪ খণ্ড, পৃঃ ১১৯ 


৪ চন্দ্রপেখর চট্যোপাধার £ প্রীক্ঈলাট্‌ মহারাজের স্বত-কণা, উদ্বোধন, পৃঃ ২৪২ 
৫ ন্বামী অভেনানন্দ £ আমার জীবনকথা, পৃঃ ৮৬৮৭ 


২৮ উদ্বোধন 


“মাষ্টার কোনমতে গান গাইছে ন1।” শ্রীরামরুষণ 
যেন বিরক্তিপ্রকাশ করেই মন্তব্য করেনঃ ও 
স্কুলে দাত বার করবে; গান গাইতে যত লজ্জা । 
মাষ্টার মুখ চুন করে বসে খাকেন। দ্বিতীয় পধারে 
দেখি মাষ্টারমশাই গান শিখছেন জেনে শ্রীরাম 
খুশি হয়েছেন |: বলেন, “তোমার ওটা অভ্যাস 
আছে? থাকে ত বল ন1। “আর কাজ নাই 
জ্ঞানবিচারে, দে মা পাগল করে ।” » তৃতীয় পণায়ে 
দেখি তিনি স্থগায়ক, সঙ্গীতের সমঝদার। বেশ 
কয়েকদিনের ঘটনাই উল্লেখ কর যেতে পারে । 
শ্যামপুকুরের বাটীতে একদিন মাষ্টারমশাই একক 
ও মিলিতভাবে দশটি গান পরিবেশন করে সকলকে 
তৃপ্ত করেছেন। আবার অনেকক্ষেত্রেই দেখি 
তিনি শ্রীরামরুষের মধুমাখা কণ্ঠের সঙ্গে কঃ মিলিয়ে 
গান গেয়েছেন। মাষ্টারমশায়ের স্থুর ও বাণীর 
মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়ে উঠত তীর অধ্যাত্ম ভাঁব- 
ব্যঞ্চনা, তীর ভক্তহ্ৃদয়ের আকুতি । 
আজকের আসরে নরেন্ত্নাথের অনুরোধে 

মাষ্টারমশাই গান ধরেন -- 

হরিকাগডারী যেমন আর কি তেমন আছে নেয়ে। 

পার করেন দীনজনে অধমত।রণ চরণ দিয়ে ॥ 
তরণীর এমনি গুণ নাইকো হাল তার নাইকো গুণ। 

চলে সে আপনি তরী অধমতারণ চরণ পেয়ে ॥* 

নরেজ্জ এগানে তৃপ্ত হন ন1। তিনি মাষ্টার 

মশায়কে বলেন £ ও না--আপনি “গেরুয়া বসন; 
গানটি করুন। 

 সমঝদার শ্রীরামরফ্জের বিচারে 'গাষ্টারের মেয়ে 
স্থর।' মিহি স্থরে তিনি গান ধরেন, 

*. আমি গেরুয়া বসন অঙ্গেতে পরিব 

শব্ধের কুগ্ুল পরি । 


[৮২তম বর্য-”১ম সংখ্যা 


আমি ষোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে 
যেখানে নিঠুর হরি ॥ 
এরপর রাধারষ্জভাবে মাতোয়ারা নরেন্রনাথকে 
তিনটি গান গেয়ে শোনান মাষ্টারমশাই । 
(১) খশ্যামের বাশরী? ইত্যাদি । 
(২) রাধে গোবিন্দ জয়' ইত্যাদি । 
এবং (৩) “নিবেদন আর কিছু চাই না।' 
ইত্যাদি । 
গান শুনে নরেন্্নাথের ভাবান্তর-বিহ্বলভাব 
পরিলক্ষিত হয়। এই ভাবঘন পরিবেশের মধ্যে 
স্থুরেশচন্দ্র মিত্র একটি ভজন গান শ্বরু করেন । 
নরেন্দ্র স্থানান্তরে যান। 


পরবর্তী দৃশ্য । দানাদের ঘর। সেখানে 
স্বরেন্্রনাথ মিত্র ও ত্যাগী তাপসদের কয়েকজন 
উপস্থিত । স্থরেন্দ্রকে শ্রীরামরুষ্জ বলতেন “ম্থরেন্দর” 
কখনও বা স্থরেশ। তিনি শ্রীরামরুষ্জলীলাঙ্গনের 
অর্ধেক বসদদার ছিলেন। ডস্ট কোম্পানীর 
মুতস্থদ্দীর কাজ করতেন । সিমলায় নরেন্্রনাথের 
প্রতিবেশী। মুরুব্বী ব্যক্তি। তিনি নরেন্দ্রকে 
লক্ষ্য করে বলেন 2 1%801121191 দেবে,” 
এখন কি সাধুগিরি কর্ম নি়ে মাতামাতি কর্তে হয়? 
নরেন্ত্র সরাসরি উত্তর দেন না। ভাবের 
রেশ ধরে তিনি স্থরেল। কঠে গান ধরেন__ 
সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, 
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি ॥ 
ইত্যাদি । 
নরেকজ্ের অস্তররাজ্যে ভাবের পরিবর্তন 
হয়েছে। তীর মনের ভাব যেন 'নাহং নাহং 
তু" তৃশ্ছ।” স্থুরেন্্র স্ধষ্ট হতে পারেন না। 


৬ স্বামী জানেখরানন্দ সঙ্কলিত 'গীতিগুক্ছ', পাটনা, ১৩৩৬, পৃঃ ১৭৩ 
৭ এখনে বি. এল. পরীক্ষ/র বিশ্বর উল্লিখিত হয়েছে । সাধনভঙ্গনের তোড়ে এপপরীক্ষা 


নরেন্দত্রন[বের পক্ষে নেওয়া সম্ভব হয়নি | 


মাঘ, ১৩৮৬ ] প্রপঞ্জতঃ | ২৯ 


নরেজ্জ তাঁর মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলেন £ আমি প্রেমের ভিখারী 
[এসব ভেবে কি হবে 1] ধার কাছে আমরা কে প্রেম বিলায় এ নদীয়া 
[রয়েছি] তিনি তো সব তাতে হা দিচ্ছেন__ যার হার জি রি 
ধা ] 

55, টিসি রে কথা 

মত-সংঘর্ষের ধুলোবালি নি পূর্বেই তাই তে। আমি এলাম হেখা । 
নরেঞ্জনাথের উদারভাবের মলয় হাওয়। পরিবেশকে আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, 
নির্মল করে তোলে। কথাবার্তা বেশীদুর অগ্রসর টেকে গেছি প্রেমের দায় ॥” 


হবার পূবেই নরেন্দ্র একপাশে সরে যান। প্রেমে মাষ্টারমশাই ভাবের শ্লোতে নিজেকে ভাসিয়ে 
মাতোয়ারা তিনি । দেবদর্লভ কঠে ভৈরবী মিশ্র দেন। তিনি নরেজ্নাথের স্রেলা কণ্ঠের সাথে 
-একতাল! গান ধরেন নিজের ক মিলিয়ে দেন 1৯ [ ক্রমশঃ ] 


৮ গিরিশচন্র ঘোষ £ ভারতীয় সঙ্গীতমুক্তাবলী ( প্রথম ভাগ ), ১৩০৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ২৭ 
৯ এ লেখার অন্যতম প্রধান আৰ মাষ্টারমশায়ের ভারেরী, পূঃ ৬৫৩৫৪ 


প্রসঙ্গত 

অগ্রহারণ ১৩৮৬ সংখ্যায় 'বিবেকানন্দ-সাতিত্যে হাশ্তরল” প্রবন্ধে ডক্টর প্রণবরঞীনণ ঘোষ 
লিখিয়াছেন, “এই ফরাপী বা “ফে্কচর্ঠ। শ্বামীজী প্রথম কখন শুর করেছিলেন? মনে হয় প্রথমবার 
আমেরিকায় থাকতেই ।” (পৃঃ ৬২০) 

প্ররুত তথ্য কিন্ত এই যে, স্বামীজী প্রথমবার আমেরিকাযাঁত্ার পৃথেই ১৮৯১-৯২ শ্রীঃ যখন 
পোরবন্দরে কেক মাঁস ছিলেন, তখনই লেখানকার দেওয়ান শ্রীশঙ্কর পাগুরঙ্সের পরামর্শে ফরাসীভাব। 
অনেকট। আয়ত্ত করেন। (“যুগনায়ক বিবেকানন্ধ”, প্রথম খণ্ড, ওর সং, পুঃ ৩৪২ )। “শিবানন্দ- 
বাণী'র দ্বিতীয় ভাগে (২য় সং, পৃঃ ৪৫-৪৬) এ বিষয়ে থে বিএ্বারিত ধিবরণ আছে, তাহা হইতে 
জানা যায় যে, স্বামীজী পা্রঙ্স মহাশয়ের নিকটই ফরাসীভাষ। উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং এ ভাষায় 
চার পাতার একটি পত্র লিখিয়া আলমবাঙ্জার মঠে গুরুভাইদের নিকট প্রেরণ করেন। সেই পত্র 
শ্রঅঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং তিনি উহা! বাংলায় অনুবাদ করিয়া 
বুঝাইয়া দেন। 

প্রবন্ধটির সম্পাদনাকালে লেখকের বাক্যে যে ক্রটি আছে, তাহ আমাদের নজর এড়াইয়া 
ষাওয়ায় আমর দুর্মখত। এ বিষঝে শ্রুলোকেন্্রনাথ বন্ধু উদ্লিখিত তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি 


আকর্ষণ করিয়াছেন । 
_-সংবুক সম্পাদক 


মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরার. ধর্ম 
ডক্টর রমণীমোহন শর্ম। 


পঞ্চদশ শতকের প্রথম দশকে স্রিপুরায় ( বুটিশ 
আমলে যাকে পার্বতাত্রিপুরা বল! হতো ) মাণিক্য 
শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। মাণিক্যবংশীয় রাজা 
মহামাণিকাই ( তীঃ ১৪০০-১৪৩০) এর প্রতিষ্ঠাতা । 
এই রাজবংশীয় রাজারা বিংশ শতাব্দীর প্রায় 
মধ্যভাগ পযস্ত ত্রিপুরায় রান্গত্ব করে গেছেন। 
রাজাদের ধর্মমত অনেক সময় জনসাধারণের 
ধর্মমতকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। সুতরাং এই 
বংশের রাজাদের ধর্মমত ও ধর্মীয় কার্যকলাপ 
আলোচনা করলে মাণিক্য-আমলের ব্রিপুরার 
ধর্মীয় ইতিহাস সম্পর্কিত যুল্যবান তথ্য জান। যেতে 
পারে। বল। দরকার, মাঁণিক্য-আমলের ত্রিপুরার 


ধর্মই বর্তমান নিবন্ধের উপজীব্য । 11497 
মাণিক্যযুগের শিলালেখ, তারলেখ এবং 


্রিগুর! রাজবংশের ইতিবৃত্ত রাজমালার (১) সাক্ষা 
থেকে জান। যায় বৈদিক যাগ-যঙ্জাদি ক্রিয় মাণিক্য- 
আমলের ত্রিপুরায় বহুল পরিমাণে অন্ষ্ঠিত হতো । 
পঞ্চদশ-যোড়শ শতকের ব্রিপুরাধীশ ধন্যামাণিক্য 
(স্ত্রী ১৪৯০-১৫২০ ) এক বিরাট যজ্ছের অনুষ্ঠান 
করেছিলেন বলে উদয়পুরস্থিত (২) ব্রিপুরাহ্ন্দরীর 
মন্দিরের একটি শিলালেখে আভাসিত। এই ষজ্জে 
নাকি শ্বর্গাধিপিতি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলেন 
বলে উক্ত শিলালেখে উদ্লিথিত। এই রাজবংশের 
প্রথম বিজয়মাণিক্য (খ্রীঃ ১৫৩২-৬৩), অমর- 
মাণিক্য (খ্; ১৫৭৭-৮৫ ), কৃষ্ণমাণিক্য (রঃ 
১৭৬০-৮৩) প্রমূখ রাজার! তুলাপুরুষ, কল্পতরু 
ও জন্যান্ত দানাদি যজ্জের অনুষ্ঠান করেছিলেন. বলে 
রাজমালায় বিশ্বত। তাত্রলেখ, শ্িলালেখ ও 
রাজমালা থেকে রাজাদের বহু ভূমিদানের কথাও 


জানা যায়। আর জান! যায় মন্দিরপ্রতিষ্টা ছাড়া 
দেবদেবীর£ুপুজার ব্যয়-সংকুলাপের জন্যে ব্রাহ্মণদের 
করমুক্ত ভূমিদানের কথা । উদাহরণ হিসাবে 
বল! যায় অমরমাণিক্য ব্রাঙ্গণদের করমুক্ত বহু 
ভালুক দান করেছিলেন যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল 
দেবদেবীর পুজার ব্যয়-সংকুলান। কল্যাণমাণিক্য 
(হ্ঃ ১৬২৬-৬*) ভগবতী দেবীর পুজা! পরিচালনার 
জন্যে বিশ্বনাথ শমাকে নিযুক্ত কর! ছাড়া পুজার 
ব্য়নিাহের জন্তে রাজকোষ থেকে অর্থদানেরও 
ব্যবস্থা করেছিলেন । 

ভূমিদান্র মাধ্যমে ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠ। করণ বিশেষ 
পুণ্যের কাজ বলে বিবেচিত হতো৷ | মাঁণিক্য- 
রাজারা ভ্মিদানের মাধ্যমে ত্রিপুরায় ব্রাহ্মণ 
প্রতিঠা করেছিলেন। প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত হিসাবে 
প্রথম ধর্মমাণিক্য (খ্রীঃ ১৪৩১-৬২), প্রথম 
রত্বমীণিক্য (শ্রী: ১৪১৪-৮৮), ধন্তমাণিক্য, 
প্রথম বিজয়মাণিক্য, কল্যাণমাণিক্য প্রমুখ 
নরপতিগণের উল্লেখ করা যা । প্রথম ধর্মমাণিক্য 
শশ্তপৃ্ণ ২৯ দ্রোণ ভূমি ব্রাহ্মণদের দান করেছিলেন, 
যার প্রমাণ মেলে তার ১৩৮০ শকের তাত্রশালনে। 
রাজমালাতে প্রথম রত্মমাণিক্যের বহু দানাদি 
পুণ্যকাজের উল্লেখ আছে। ব্রিপুরান্ন্দরা 
মপ্দিরের শিলালেখ থেকে জানা গেছে ধন্ঘমাণিক্য 
ছিলেন দানে কর্ণসম। প্রথম বিজয়মাণিকোর 
€ দ্রোণ ভূমিদানের কথাও এপ্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 
পাত্র, মন্ত্রী ও অন্যান্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের 
বাধাদান সত্বেও বাজধরমাণিক্য (গ্রঃ ১৫৮৬- 
১৬০০ ) যে-ত্রাক্ষণদের বনু ভূম্দীন করেছিলেন 
রাজমালার পাঠক ত! বিলক্ষণ জানেন। কল্যাণ- 


মাঁঘ, ১৩৮৬ ] 


মাণিক্যের ১৫*৩ *কের তাত্রশাসন থেকে জান। 
যায় তিনি মুকুণ্দ বিছ্াবাগীশকে ১০০ ড্রোণ 
করমুক্ত ভূমি দান করেছিলেন । রাছমালাও তার 
বহু ভূমিদানের সাক্ষ্য দেয়। কল্যাণমাণিক্যের 
পরবর্তী ভূমিদানকারী রাজাদের মধ্যে গোবিন্দ 
মাণিক্য ( ১৬৬০-৭৩ ), ছিতীয় ধর্মমাণিক্য (১৭১৪- 
২৯), মুকুন্মমাণিক্য (১৭২৯-৩৯ ), কুষ্ণমাণিক্য 
( ১৭৬০-৮৩ ) প্রমুখ ছিলেন অন্যতম । 

দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠা করাও 
পুণ্যকাজ বলে গণ্য হতো । অধিকাংশ ভূপতির। 
দেবদেবীর উদ্দেশ্যে মন্দির প্রতিষ্ঠ! করেছিলেন। 
ধন্তমাণিক্যের ত্রিপুরান্থপ্দরী ও ক্ুবনেশ্বরী মন্দির 
(৩), কল্যাণমাণিক্যের গোপীনাথের মন্দির (শক 
১৫৭২), গোবিন্দমাণিক্যের ১৫৮৩ একের বিষু- 
মন্দির, রামমাণিক্যের ১৫৯৫ একের বিষুমন্দির, 
ইত্যাদি এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য । স্ৃতবাং মাণিক্য- 
আমলে ত্রিপুরায় যে ত্রাঙ্গণ্যধর্মের, বিশেষতঃ বৈদিক 
অনুষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নেই। | 

মাণিক্যরাজতে ত্রিপুরায় শৈবধর্মের প্রসার 
থাকার প্ররুষ্ই পরিচয় মেলে-রাজমাল। ছাড়া শিলা- 
লেখ এবং রাজাদের বিভিন্ন মুদ্রার উপরের লেখা 
থেকে। প্রথম রত্বমাণিক্যের ১৩৮৬ একের মুদ্রায় 
'পাবতীপরমেশ্বর” লেখা থেকে এটা স্থস্পষ্ট যে এই 
হৃপতির শাসনকালে দ্রিপুরায় শিবপূজার প্রচলন 
ছিল। ধন্যমাণিক্য ছিলেন একজন নিষ্ঠঠবান শৈব 
এবং শৈবধর্মের যথার্থ পুষ্ঠপোষকদেণ একজন । 
ষোড়শ শতকের প্রথম বিজয়মাণিক্যও ছিলেন 
শৈবধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক । এই নৃপতির ১৪৫৪ 
শকের মুদ্রার একপিঠে “ত্রিশ্ল”, ১৪৮২ শকের 
মুদ্রায় 'অর্ধনারী স্বর” মৃতি এবং ১৪৮৫ একের মুদ্রায় 
'শিবলিঙ্গ' দৃষ্ট হওয়াতে সন্দেহাতীতভাবে বলা 


চলে যে তার রাজন্বকালে শৈবধর্মের প্রীধান্ত , 


মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরার ধর্ম ৩১ 


মানিক্য ( ঘীঃ ১৬০০-২৩ ) ছিলেন একজন পরম 
শৈব। তিনি কাশীধামে একমাস কাল বসবাস করে 
পূজার্চনার মাধ্যমে শিবের প্রতি তাঁর অন্তরের 
গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বলে রাজমালায় 
বিধৃত। একই উৎস থেকে জানা গেছে, কল্যাণ- 
মাণিক্য মুদ্রার একপিঠে নিজের নাম এবং অপর 
পিঠে 'শিবলিঙ্গ' ক্ষোদিত করে মুদ্রা প্রবর্তন 
কবেন। তীর ১৫৪৮ একের মুদ্রা এর পরিপোষক, 
কেনন! এই মুদ্রায় তার নিজের নামছাড়া শিবলিঙ্গ ও 
ক্ষোদিত রয়েছে । এসব কল্যাণমাণিক্যের শৈব- 
ধর্মের প্রতি গভীর অন্গরাগের পরিচারক | সগ্তরশ 
শতকের তৃতীয় দশক থেকে অষ্টাদশ শতকের 
তৃতীয়-চতুর্থ দশক পর্যস্ত ত্রিপুরায় শৈবধর্ম জনপ্রিয় 
থাকার সংশয়াতীত প্রমাণ রয়েছে এ সময়কার 
বাজাদের বিভিন্ন মুদ্রায় । ছত্রমাণিক্ের (১৬৬১ 
স্ব; ) ১৫৮৩ শকের মুদ্রার উপরে লেখা হরগোৌরী, 
বামমাণিক্য (১৬৭৩-৮১), দ্বিতীয় রত্রমাণিক্য, 
দ্বিতীয় জয়মাণিক্যের যথাক্রমে ১৫৯৮, ১৬০৩ ও 
৬৬৮ শকাবন্দের মুদ্রায় শিবলি:ঙ্গর উপস্থিতি এবং 
ছিতীয় ধ্নমাণিক্য, কুষমাণিক্য, দ্বিতীয় রাজধর- 
মাণিক্য, রামগঙ্গামাণিক্য প্রমুখ রাজাদের বিভিন 
শকের, যেমন-_-১৬৩১, ১৭২৮ 
এবং ১৭৪৩, মুদ্রায় “শিবছুর্গা” লেখা থেকে 
নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এ সময়ে ত্রিপুরায় 
শৈবধর্ম মষাদার আসনে সমাসীন ছিল। 

মুদ্রালেখ ছাড়া শিলালেখেও মাণিক্য-আমলের 
ত্রিপুপায় শিবপুজ! ন্প্রতিষ্ঠিত থাকার অনেক 


১৬৮২, ১৭০৭, 


নিদর্শন মিলেছে। ধন্তমাণিক্যের উদয়পুরস্থিত 
মহাদেব-মন্দিরের  শিলালেখ এর বিশ্ষে 


দৃষ্টান্ত । কল্যাণমাণিক্য এই মন্দিরের সংস্কার 


সাধন করেন। তীর ১৫৭৩ শকের শিল।লেখ এর 
সঠিক উদ্দাহরণ। গ্সোবিন্মমাণিক্যের বর্তমান 


বাংলাদেশে অহ্গগত ৮০গ্রামের চিন্দ্রনেখর। নামে 


ছিল। রাজমালার পাঠকমাত্রেই জানেন যশো- & শিবের উদ্দেশ্যে উতসর্গীরত মন্দিরও এপ্রসঙ্গে 


৩২ উদ্বোধন 


স্মরণীয় । এসব মন্দির প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মাণিক্য- 
নরপতিগণ শৈবধন্নের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধাধ্যই শুধু 
নিবেদন করেননি, এর পৃষ্ঠপোষকতা ও করেছিলেন । 

মাণিক্যযুগে ত্রিপুরায় শংকর (দয়ালু), 
পরমেশ্বর (শ্রেষ্ট প্রভু), হর, শিব (শিবের কল্যাণমর 
রূপ ),. চন্দ্রশেখর, অর্দনারীশ্বর (শিব-শক্তির এক 
দেহে অধিষ্ঠান ), ইত্যাদি বিভিন্ন রূপে.শিবপৃজার 
প্রচলন ছিল। এর প্রমাণ পাওয়া গেছে বিভিন্ন 
শিলালেখ ও মুদ্রালেখে যাদের প্রাসঙ্গিক উল্লেখ 
আগেই করেছি। এসব নামে শিবপৃজা! খৈবধর্ের 
জনপ্রিয়তার পরিচয় বহন করে। 

আর একটি স্মরণীয় তথ্য এই, মাণিক্যযুগের 
ত্রিপুরায় “শিবলিঙ্গ পুজার বহুল প্রচলন ছিল। 
উপরি-উক্ত মাণিক্যরাজাদের মুদ্রায় “শিবলিঙ্গ” 
ক্ষোদ্িত থাকায় এই সিদ্ধান্ত। উদয়পুরস্থিত 
মহাদেব-মন্দিরে শিবলিঙ্গ মাটিতে আজও প্রোথিত 
ছে, এই তথ্যটিও এ স্থাত্রে ম্মরণীয়। থন্ত- 
মাণিক্য শ্রদ্ধার সঙ্গে শিবলিন্ন পৃজ। করতেন বলে 
রাজমালা-সমালোচক রেভারেগ জেমস ল€ 8) 
উল্লেখ করেছেন। ত্রিপুরার প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
কৈলাস্‌চন্ত্র সিংহ মশাই শৈবধর্মকে ত্রিপুরার আদি- 
ধর্মরূপে উদ্নেখ করেছেন । উপরি-উত্ত আলোচনার 
নিরিখে বলা চলে যে, মাণিক্য-আমলের ত্রিপুরায় 
শৈবধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি বেশ দৃঢ় ছিল। 

মাণিক্যরাজাদের শাসনাধীন ত্রিপুরায় শৈব- 
ধর্মের মতো শক্তিপূজারও বিশেষ প্রচলন হয়েছিল। 
শক্তির ব্রিপুরাহ্থন্দরীরপে পূজা আজও চলছে 
ত্রিপুরায় ।  তন্ত্রান্রসারে  ত্রিপুরাজুন্দরীদেবী 
ত্রিপুরাদেবীর সঙ্গে যুক্ত। শক্তিপূজার বিশিষ্ট 
প্রমাণ মেলে মাণিকারাজাদের বিভিন্ন মুদ্রায়। 
প্রথম রত্বমমাণিক্যের ৯৩৮৬ একের মুদ্রায় লেখা 
'শীদ্গারাধানাপ্তবিজয় ও 'পার্বতী-পরমেশ্বরচরণ- 
পরো” তার আমলের স্রিপুরায় দুর্গা এবং পার্বতী- 
রূপী শক্তিপূজার প্রকুষ্ট উদাহরণ। শৈব ধন্ত- 


[ ৮২তম বর্ষ--১ম সংখ্য। 


মারণিক্যের উদয়পুরস্থিত ব্রিপুরাহ্থন্দণী ও 
ভুবনেশ্বরী মন্দির দুটি তীর অসামান্য কীতি। তিনি 
চট্টগ্রাম থেকে কালীমূতি এনে উক্ত ত্রিপুরাস্থন্দরী 
মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন খলে রাজমালাতে 
বিবৃত। কালীমুত্তিখানি বড় আকারের একখগড 
উৎকৃষ্ট ক্টিপাথর কেটে তৈরী কর! হয়েছে। 
প্রতিমার স্থ্ডৌল গঠন, কমনীয় কান্তি, অনিন্দ্য- 
সুন্দর মুখমণ্ডল নিঃসন্দেহে প্রাচীনকালের ভাস্বধ- 
নৈপুণ্যের সার্থক পরিচয়। এক মন সোন! দিয়ে 
ভুবনেশ্বরীর মৃত্তি গড়ানে! তীর আর একটি অনন্- 
সাধারণ কীতি। এসব ধন্যমাণিক্যের শান্তমতের 
প্রতি গভীর অনুরাগের পরিচয় বহন করা ছাড়া 
শাক্ত সম্প্রদায়ের প্রাধান্যও হুচিত করে। গোৌরী- 
রূপে “ক্তিপূজার প্রতিষ্ঠ হয়েছিল প্রথম বিজয়- 
মাণিক্য, যশোমাণিক্য ও ছত্রমাণিক্যের আমলে। 
ছত্রমাণিক্যের ১৫৮৩ কের মুদ্রায় 'হরগোরী, 
লেখা থেকে এট। সুস্পষ্ট যে তার শাসনকালে 
গৌরীনূপী শক্তির পৃূজী হতে] | অষ্টাদণ শতকের 
দ্বিতীয় দশক থেকে উনবি'শ শতকের প্রথম দশক 
পযন্ত ছুগাপুজার বিশেষ প্রচলন ছিল ত্রিপুরার । 
দ্বিতীয় ধর্মমাণিক্য, পষ্ণমাণিক্য, দ্বিতীর রাজধর- 
মাণিকা, পামগঙ্গামাণিক্য প্রমুখ রাছাদের মুদ্রার 
একপিঠে “শিবদূর্গা-পদে” লেখা রয়েছে। এক্ন্তেই 
এরূপ সিদ্ধান্ত। উপরে এই আলোচণ। থেকে 
এটা সুম্পষ্ট যে ত্রিপুরাস্থন্দরী, কালী, ছুর্গা, গোঁরী, 
চণ্ডী, ভুবনেশ্বরী, ইত্যাদি রূপে মহাশক্তি পৃজার 
বিশেষ প্রচলন ছিল মাণিক্য-আমলের ক্রিপুরায় 
এবং আজও আছে। 

শৈব ও শাক্তধর্ষের মতো বৈষ্বধর্মমতও 
মাণিক্যযুপে প্রচলিত ছিল। ত্রিপুরায় এই 
ধর্মের জনপ্রিয়তার পণাঞ্ প্রমাণ মাণিক্য-নরপতি- 
গণের বিভিন্ন শিলালেখ, মুদ্রালেখ ও রাজমালায় 
বিধৃত। রাজমালার পাঠকমাত্রেই জানেন প্রথম 
ধত্বমাণিক্যের নারায়ণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। 


মাঘ, ১৩৮৬ 


এই হপতির তারিখবিহীন ও তারিখযুক্ত মুদ্রায় 
যথাক্রমে 'প্রীনারায়ণচরণপরঃ, ও “নারায়ণ 
লেখা থেকে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে 
প্রথম রত্বমাণিক্য ছিলেন পারায়ণের পরম ভক্ত | 
মুকুটমাণিক্যের (১৪৮৯-৯০ ) ১৪১১ শকের মুদ্রার 
একপিঠে “নরনারায়ণে শিশ্রীমুকুটমাণিক্য, লেখা 
থেকে এট! সিদ্ধান্ত করা যার যে মুকুটমাণিক্য 
ছিলেন নারায়ণরূপী বিষ্ুুর একনিষ্ঠ সেবক এবং 
জনসেবাই যে নারায়ণের সেবা তিনি তা৷ বুঝতে 
পেরেছিলেন । শৈব ও শাক্তধর্মের উদার পৃষ্ঠ- 
পোষক ধন্যমাণিক্যও বিষুণ্র উদ্দেশ্যে মন্দির উৎসর্গ 
করেছিলেন। ত্রিপুরাধিপতি দেবমাণিক্য (১৫২০- 
১৫৩০ ) প্রথম জীবনে জগন্নাথের ( বিষুর অপর 
রূপ) একজন শ্রেষ্ঠ ভক্ত ছিলেন বলে অনুমান । 
অন্থমানের কারণ তিনি এক মহামূল্য শিরো রুষণ 
জগন্নাথের উদ্দেশ্তে উৎসর্গ করেন । এটাও এ 
সময়ে বিষুপুজ। প্রচলিত থাকার পরিচয়বহ। 
দেবমাণিক্য তীর শাসনকালের শেষপর্বে মৈণিলী 
তান্ত্রিক ব্রাঙ্গণ লক্ষ্মীনারায়ণের সংস্পর্শে এসে একজন 
তান্ত্রিকে পরিণত হন। অনুমান করি দেবমাণিক্োর 
রাজত্বকালে ত্রিপুরায় তন্ত্রের প্রভাব পড়েছিল। 
তার পরবতী রাজা প্রথম বিজযমাণিক্যের আমলে 
বৈষ্বধর্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল এবং তিনি 
নিজে ছিলেন একজন পরম বৈষ্ুব যদিও বা শৈব 
ও শাক্তধর্মের প্রতি তার শ্রদ্ধা নেহাত কম ছিল 
না। বিজয়মাণিক্যের শকের মুদ্রায় 
ক্ষোদিত বিষুরযুতিবহনকারী গরুড়ের অববব এর 
প্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্ত । এছাড়া এই রাজার ১৪৭০ 
শকের মহাপানী শিলালেখ এবং হীরাপুরের 
( উদয়পুরের কাছাকাছি স্থান ) বিধুরমন্দির তার 
বিষু্রীতির শ্রেষ্ট নিদর্শন । আর একটি উল্লেখ- 
যোগ্য তথ্য এই যে এ সময়ে সেনাপতি 
দৈত্যনারায়ণ ( প্রধান সেনাপতি ) এক মন্দির 
নির্মাণ কষে সেখানে একটি জগন্নাথ মুতি স্থাপন 


১৪৮৫ 


মপিক্য-জীমলে জিপুতার ধর্ম ৩৩ 


করেছিলেশ। বলা প্রয়োজন, সেনাপতিমশাই 
মৃতিখানা উৎকল (বর্তমান ওড়িশা) থেকে 


এনেছিলেন । এসব. উদ্দাহরণ প্রথম বিজর- 
মাণিকোর আমলের ত্রিপুরায় বৈষ্ণবধর্মের 
জনপ্রিয়তার স্থনিশ্চিত প্রমাণ । অমরমাণিক্য 


জগন্নাথের মন্দির নির্মানের মাঁধামে বিষুগ্র প্রতি 
তার গভীর অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিলেন। 
অম€মাণিক্যের উত্তরাধিকারী ও পুত্র রাজাধর- 
মাণিক্য (১৫৮৬-১৬০০)  কষ্ণমনত্রে শুগূ 
দীক্ষাই নেননি, বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে মন্দিরও দান 
করেছিলেন । তাছাড়া, অহোরাত্র হরিনাম 
কীর্তনের জন্যে ৮ জন স্থগায়কও নিযুক্ত 
করেছিলেন । ১৫২২ শকের মুদ্রা একপিঠে 
ক্ষোদিত প্রিপুরাসিংহের উপর বীশীবাদনরত 
পষেের মৃতি তার কুষ্ণগ্রীতি প্রমাণ করে। শৈব 
কল্যাণমাণিকোর ১৫৭২ একের গোগীনাথের 
মন্দিরের শিলালেখ তীর বৈষ্ঞবধর্ষের প্রতি সম- 
শ্রদ্ধাশীল খাকার প্রশাণন্ববূপ। কল্যাণমাণিকোর 
পুর গোবিন্দমাণিক্য শুধু শিবমন্দির নির্মাণ করেননি, 
বিষ্ণুর উদ্দেশোও ১৫৮৩ “কে এক অন্পপম সৌধ 
নির্সাঘ করেছিলেন । বিষ্ণুর প্রীতার্থে গোবিন্দ- 
মাণিক্যের ধর্মপ্রাণা মভিষী গুণবর্তী মহাদেবী যে 
অগলনীয় মন্দির নির্মাণ করেছিলেন, তাও এস্ত্রে 
স্মরণযোগ্য ৷ স্ৃতরাং বল! চলে গোবিন্দমাণিকোর 
শাসনকালে ত্রিপুরায় বৈষ্ঞবধর্ম উন্নাতর চরম 
শিখরে আরোহণ করেছিল এবং এই উৎকর্ষের 
মূলে ছিল পরাজারানীর একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোবকত| | 
রামমাণিক্ের ১৫৯৯ শকের বির উদ্দেশ্যে 
উৎ্সর্গার্ত মন্দিরের শিশালেখ তীর বিষুগ্রীতি 
সাক্ষা দেয়। কষ্খমাণিক্যের পাজত্বকালেও 
বৈষ্কবধর্ম প্রচলিত ছিল যার সঠিক প্রমাণ হিসাবে 
পর্চরত্বমন্দিরের উল্লেখ করা যায় । বলা দরকার, 
বিষুর প্রীতি উৎপাদনের জন্যে মন্দিরটি তার 
ধর্মপরায়ণ! সহধর্মিণী জাহ্ৃবীদেবী উৎসর্গ করে- 


৩$৪ উদ্বোধন 


ছিলেন । এই মন্দিরের খলালিপি বর্তমানে 
আগরতলাস্থিত ত্রিপুরা মিউজিয়ানে দুর্গক্ষিত 
আছে। ছিতীয় রাজধরমীণিক; ( ১৭৮৫-১৮০৬ ) 
বৃন্দাবনে 'বুন্দাবনচন্দ্র'মূতি প্রতিষ্ঠা করে রুষের 
প্রতি শ্রদ্ধ! জানিয়েছিলেন । মুড্যুকালে বামগন্গা- 
মাণিক্যের বক্ষোপরি শালগ্রামশিলা স্থাপন কণার 
অনুমিত হয় যে তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট 
বিঞুভক্ক | রুষ্কিশোরমাণিকা ( ১৮৩০-১৮৪৯ ), 
ঈশানচন্দ্রমাণিক্য বীরচন্জ্- 
মাণিক্য রাধাকিশোরমাণিকা 
(১৮৯৬-১৯০৯ ), বীরেন্ত্রকিনোরমাণিক্য ( ১৯০৯- 
বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্য 
১৯৪৭ ) প্রমুখ পাজার] যে সব মুদ্রা প্রবর্তন করেন 


( ১৮৪৯-১৮৬২ ) 


( ১৮৬২-১৮৯৬ 7, 


১৯১৯ ), ( ১৯২০- 


তাদের একপিঠে বাংলা অক্ষরে 'পাধারুষফ্পদ্জ 
লেখা আছে। এই মুদ্রালেখ থেকে 


ধ্কিশোরমাণিক্যের “সনকাল থেকে বীরবিক্রম 
কিশোরমাণিক্যের শাসনকাল পধন্ত অর্থাৎ 
উনবিংশ এতাব্দীর তৃতীয় দশক গেকে বিংশ 
শতীন্ধীর চতুর্থ দক পদন। ত্রিপুরায় বৈষ্তবধর্ে 
যেগ্াধাফের বিশ্বে প্রাধ।ত্ ছিল তা! নিঃসন্দেহে 
বলা চলে। অনুমান করি, এ সময়কার বৈষ্ঞখগণ 
রাধারুষের যুগলরূপের উপাসক ছিলেন । প্লাধা- 
কিশোরমাণিক্যের জগন্নাথমন্দির, বীরেন্্রকিশোপ্র- 
মাণিক্যের লক্ষ্মীদারারণমন্দিব, এবং বীরবিক্রম- 
কিশোরমাণিক্যের পুরীর জগন্নাথমন্দিরের সংস্কার- 
সাধনের একাস্তিক অভীগ্গা তাদের বৈষ্ন- 
ধর্মের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্ুরাগের পরিচয় 
হন করে । 

উপরি-উক্ত মালো৮না থেকে নিঃসন্দেহে বলা 
যায় বে বৈদিকধন্দের অন্তগত ক্রিাকাণ্ড ছাড়া 
শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ঞবধনেপ প্রাধাগ্ ছিল 
মাণিক্যযুগের ত্রিপুরায় । আর একটি লক্ষণীয় 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে বিভিন্ন ধর্মসম্প্রধায়ের মধ্যে 
হিংসা-বিছ্বেশ ছিল না, বর সপ্ভাবই হিল। 


| ৮২তম বধ--১ম সংখ্য 


রাজারা ধর্মবিষর়ে সমধয়ী উদার মত পৌষণ 
কণতেন। প্রমাণসহ এক বিশদ আলোচন। 
করা হলেও ছু*্চারটি বিশেষ দৃষ্টান্ত পুনরায় 
প্রদর্শন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। শৈব 
ধন্ঘমাণিক্য একদিকে যেমশ শিবমন্দির 
নির্াণ করেছেন অপরধিকে শক্তি ও বিষ 


প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মন্দির নির্মাণের 
মধ্যে দিয়ে। প্রথম বত্মমাণিক্য ও প্রথম 


বিজয়মাণিক; বৈষ্ব হলেও সর্বধর্গের প্রতি ছিলেন 
সম-শ্রদ্ধাশীল যার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ আগেই 
করেছি। মোটামুটিভাবে বল! যায় মাণিক্যবংশীয় 
রাজারা ছিলেন পরমতসহিফু । পরম বৈষ্ণব 
বীরবিক্রমকিশোরমাণিক্ আগরতলায় বুদ্ধমন্দির 
ও উমা-মহেশপ মন্দির ছুটি নির্মাণের মাধ্যমে 
পরমতসহিষ্তার সাক্ষা বেখে গেছেন। মাণিক্য- 
যুগের ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধর্সের প্রতি যে যথেষ্ট 
পাণস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল এসব দৃষ্টা্ৎ তারই 
পরিচারক | 

আরঁক্যবাশীয় বাজাবা। শেন, শাক্ত ও 
বৈধধধমের উপাসক ও যথার্থ পৃষ্ঠপোষক হলেও 
কুলদেবতা চতদশ দেবতাকে পারিতাগ করেননি 
বলাবাহুল্য, ত্রিপুরা গাজনংশের কুলদেবতা চতুর্দ 
দেবতার পূজা ত্রিপুরাবামাধের ধর্মীয় জীবনের এক 
গুপুঙপৃন বৈশিষ্ট্য | হর, উমা, হরি, লক্ষ্মী, 
সরশ্বতী, কাতিকেয়, গণেশ, ব্রদ্ধা, পৃথিবী, সমুদ্র, 
গঙ্গ!, অগ্নি, কামদেধ ও হিমাদ্রি হলেন এই চতুর্দশ 
দেবতা । এঁদের কোন সম্পূণ অবয়ব নেই। 
অগ্রধাতুর সংমিশ্রণে গঠিত চৌদ্দটি মুণ্ই পুজা 
হয়ে থাকে । এঁদের মধ্যে শিবের প্রতীকমুণ্ডটি 
পজতমগ্তিত, আর বাকী সবকয়টি স্ুবর্ণমপ্তিত। 
কথিত সাছে স্দুর্র অতীতে ভ্রিলোচন নামে এক 
রাজা এই চতুর্শ দেখতার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
ত্রিপুরার । এটা কতটুকু সত্য বা আদৌ সত্য 
কিন। গাজ বল শক্ত, কেননা এর সমর্থনে কোন 


মাঘ, ১৩৮৬ ] মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরার ধর্ম ৩৫ 


বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আজও মেলেনি। তবে সকলেই আজও চতুর্দশ দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন 
মাণিক্যশাসনের প্রথম পর্বে নিপুরায় চতুর্দশ করে। ত্রিপুরীতে এই দেবতাদের -পৃজী খা চিপূজা 
দেবতার পুজা প্রচলিত থাকার একটি প্রমাণ নামে পরিচিত। আষাঢ় মাসের শ্ররাষটী তিথি 
সম্প্রতি পাওয়া গেছে £ প্রথম রত্রমাধিক্যের ১৩৮৬ গেকে শ্বুরু হয় এই পৃঙ্গী, আর চলে সপ্পাহকাল- 
শকের একটি মুদ্রার একপিঠে লেখা রয়েছে ব্যাপী। পুত্জার প্রধান পৃজক “চন্তাই' এব" 
“শ্ীচতৃদর্শদেবচরণপর” এব" উপর-নিচে প্রলদ্বিত অন্যান্স পূজকবৃন্দ 'দেওড়াই” বলে পরিচিত। এটি 
১৪টি স্স্তপংক্তি। ব্রিপুরাতে জাতিধর্মনিবিনেষে ব্রিপুরারাঙ্গের জাতীয় পূজা । 


তথ্যপঞ্জী 


(১) ত্রিপুরা রাজবংশের ইতিবৃত্ত রাজমালা বাংল। ভাষায় পয়ার ছন্দে ৪টি খণ্ডে লেখা । 
বর্তমানে দুটি রাজমালা পাওয়া যায়। এদের একটি ৬কালীপ্রসন্ন সেন বিশ্যাভূষণ সম্পাদিত, নাম 
শীরাজমালা | শ্রীরাঁজমাল] চারটি লহরে (খণ্ডে) বিভক্ত । রাজমালার আগে “শী” তিনি নিজেই 
যুক্ত করেছেন! “লহর নামটিও তাঁর দেওয়া | প্রথম তিনটি 'লহর? যথাক্রমে ১৯২১, ১৯২৭ ও 
১৯৩৯ খুষ্টাব্দে সম্পার্দিত হয় । তখন ত্রিপুরার রাজ! ছিলেন বীরবি ্মকিশোরমাঁণিকা বাহার ( ধী: 
১৯২*-৪৭ )| চতুর্থ লহরটি সম্প্রতি ছাপা হয়েছে, সম্ভবতঃ এখনও প্রকাশিত হয়নি । এই লহরেন্ . 
ছাপানো! কাগজগ্তলে আমি দেখেছি আগরতলার 0১৬. 10৭৩৫17-এ | সেনমশাই প্রতিটি 
লহরের প্রথম অংশে দিয়েছেন পপূর্বাভাষ”, তারপর মূল 1৬! এবং পরে মিধামণি' নামে টাকা । 
'মধামণি'শামকরণ তিনি নিজেই করেছেন। 

১ম 'লহারেখর ণাওখটির রচয়িতাগণ বাপের, শ্বক্রেখর ও দ্রললভেন্দ ১ম্কাই | এটনাকাল খুঙগীয 
পঞ্চদশ শতান্দীর মধ্যভাগ | এই 'লহরের (7151 সহ ) পৃষ্টাপংখা ১৮৩১৬। তখন রিপুরার রাজা 
ছিলেন প্রথম ধর্মমাণিকা (হীঃ১৪৩১-১২)। ২য় 'লহবে'র রচনাকাল যোডশ শতান্দীতে অমরমাণিকোর 
( শ্বীঃ ১৫৭৭-৮৫ ) শাসনকালে। মুল 7০ সহ এতে আছে ১-৩৪২ পৃষ্টা । ৩য় “লহর”টি রচিত হয 
সপ্রদশ শতকে গোবিন্দমাণিক্যের ( শ্রীঃ ১৬৬*-৭৩ ) আমলে | এর পৃঙ্গাসংখয; (মূল াতম। সহ ) 
১-৩৮০।  ৪র্থ 'লহর” উনবিংশ শতান্দীর মাঝামাঝি সময়কার | বলা বাহুলা, সধ কটাই বাংলা 
ভাষায় লেখা । ৪থ 'লহরে'র পৃ্ঠাসংখ্য। ১-১৭৬। ২য় ও ৪ লহবে'র লেখকের পান অজ্াত। 
৩য় 'লহরে"র রচয়িতা সিদ্ধান্তব।গীশ উপাধিধারী প্রাচীন দ্বারপপ্ডিত। 

এবারে অপর রাজমালা প্রসঙ্গ | কিছুকাল আগে বঙ্গীয় সাহিতা পগিব২এর গ্রন্থণালায় 
রাজমালার একটি প্রাচীন পাথর (ন* ২২৫৯) সন্ধান মেলে। পু'থিটি ৪ খণ্ডে সাপ | এর পত্রান্ক 
যথারুমে ১-৪০ এবং ৪৩-৬৫। ৪১-৪২ সংখাক পাতাটি নেই। পৃষ্টা ৬০ ছাড়া শেষের পৃষ্ঠার কিছু কিছু 
অক্ষর পড়া যায় না। ত্রলট কাগজে লেখা বইটির শিরোনাম এবং লেখকের নাখ নেই। নকলকারী 
হিসাবে রাজনারায়ণদেবের পাম ৪৭ ও ৫৫ পৃষ্ঠার পাওয়া যায়। ধতিহাসিক তথ্যমুলোয সমৃদ্ধ এই 
বইখানি ত্রিপুর!র শিক্ষা-অধিকার 'গাঞজমালা" পামে ১৯৬৭ সাপে ছেপে প্রকাশ করেন। বইটি পয়ার 
ছন্দে বাংলা ভাষায় লেখা। 

(২) ত্রিপুধার (বৃটিশ আমলে যাকে পার্বত্যত্রিপুরা বলা হতো) গোমতী নদীর তীগে 


৩৬ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ধ--.১ম সংখ্য' 


অবস্থিত উদয়পুর ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী । ত্রিপুরার গৌরবভভূমি উদয়পুরের প্রাচীন নাম ছিল 
'রাগামাটি'। উদয়মাণিক্যের (শ্রী: ১৫৬৭-৭২) শাসনকালে এর নাম হয় উদয়পুর। এখানে 
পীঠদেবী ব্রিপুরান্থন্দরী অবস্থিত। পীঠস্থান বলে স্থানটি ভীরতবিখ্যাত। উল্লেখ করা যেতে পারে 
যে ত্রিপুরা দেশে সতীর দক্ষিণ পদ পড়ায় এখানে পীঠদেবী ব্রিপুরাস্থন্দরী এবং ত্রিপুরেশ ভৈরব 
অবতীর্ণ হয়েছেন। উদয়পুর ৫১ পীঠের একটি। এই স্থানে রয়েছে ত্রিপুর ভূপতিগণের অনুপম 
কীতি নুহদাকারের জলাশয় ও দেবদেবীর মন্দির, রাঁজপ্রাসাদের ভঙ্নীবশেষ, ইত্যাদি । দেবদেবীর 
মন্দির গুলির মধ্যে ব্রিপুরাহুন্দরীর মন্দির, তুবনেশ্বরীমন্দির, মহাদেবমন্দির সবিশেষ উল্লেখযোগ্য । 

(৩) ত্রিপুরাস্থন্দরীনন্দিরটি )ত্রিপুরাধীশ ধন্তমাণিক্য (শ্রী: ১৪৯০-১৫২০ ) ১৪২৩ শকাবে 
( স্রীষ্টাব্ব ১৫১) লোকজননী অধ্বিকাকে (ত্রিপুরাঙ্থন্দরীকে ) দান করেন। মন্দিরের দক্ষিণ 
দিকে যে দুই খণ্ড শিলালিপি বঙ্গাক্ষরে লেখা আছে তাতে ধন্যমাণিক্যের ছ্বার! মন্দিরটির নির্মাণকাল 
১৪২৩ শকাব্দ লিখিত আছে। তুবনেশরীমন্দিরটির নির্মাণসময় জানা যায়নি। রাজমালাতে 
উল্লেখ আছে যে ধন্যমাণিক্য এক মন সোন দিয়ে তুবনেশ্বরীদেবীর মতি গড়ান ও একটি মন্দির নির্মাণ 
করে তাতে হুবনেশ্বরী দেবীমৃতিটি প্রতিষ্ঠা করেন। (উৎস £ শেষোক্ত রাজমালা, পৃষ্ঠা ৩১) 

(8) 1২৪৬. 18])55 ],00% বাংল! ভাষায় লিপিবদ্ধ রাজমালার সমালোচনা করেছেন 
ইংরেজীতে | 47218385 ০1 47 122177016. তীর লেখা । এটি )০%1821 ০1 £76 4880186 
80696% 01 198661, ৬০1. 5050 1850-তে প্রকাশিত হয়। [1,008 সাহেবের 478895£3 
96 7০1%5215 ত্রিপুত্রা। ইতিহাসের এক অতি মুল্যবান উৎস। 


স্মৃতি থেকে 
স্বামী শিবন্বরূপানন্দ 


ঠাকুরঘরটিতে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করবেন। 


১৯২৬ শ্্ীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হবে। সে 


সময়ে সরম্থতী পৃজাও সন্নিকট | ম্থামী সপ্ভাবানন্দ 
মিহিজামে থেকে দেওঘর বিষ্ঠা পীঠের আশ্রম তৈরীর 
কাজ শেষ করেছেন। যে জমির উপর আশ্রমটি 
হয়েছে তার নাম 'দর্শনীয়। মাঠ' । আগের দিনের 
তীর্ঘযাত্রীরা এই দর্শনীয়া মাঠে তাদের জিনিসপত্র 
রেখে দূর থেকে তীর্ঘদেবতা বৈষ্নাথের মন্দির 
দর্শন করত । আশ্রমের শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানের 
উদ্দেশ্যে বেলুড় মঠ থেকে ৩০।৩৫ জন সাধুসহ 
গুঁজনীয় মহাপুরুষ মহারাজ একই ট্রেনে দেওঘর 
যাত্রী কন্লেন। পুজনীয় মহারাজ নৃতন আশ্রমের 


আশ্রম-সংলগ্ন ভক্তের বাড়ী বিপিন কুটারে তিনি 
অবস্থান করছেন । হাঁপানির টানে শারীরিক কষ্ট 
সব্জেও এই শুভ অনুষ্ঠানে তিনি এসেছেন। 
উত্সবের দিন ন্নানাস্তে মহাপুরুষ মহারাজ 
প্প্রঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করলেন । অনেকক্ষণ দীড়াতে 
হয়েছে সেখানে । সেদিন একবার বালানন্দ 
মহারাজের আশ্রমও ঘুরে এসেছেন। সারাদিনের 
ব্যস্ততা ও অনিয়মে রাত্রিতে হাপানির টান খুব 
বেড়েছিল। বিপিন কুচীরে তার ঘরে তিনি 
একাই খাকতেন। পরদিন প্রত্যুষে একে একে 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


সকলে এসেছেন পুজনীয় মহাপুরুষ মহারাজকে 
প্রণাম করতে । দাড়িয়ে আছেন স্বামী গকারানন্দ, 
গঙ্গেশানন্দ, ব্রহ্মচারী জান মহারাঙ্জ, ভব মহারাজ 
প্রভৃতি ৩০1৩৫ জন সাধু । পসেবকরাও আছেন। 
মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন--“সারা রাত হাপানির 
খুব টান ছিল। এত কষ্ট যে কিছুতেই সম কর' 
যাচ্ছিল পা । খন মনে মনে ভাবতে লাগলাম 
আত্মার তে! কোন স্থখ-ছুঃখ নেই। তগন 
দেখছি দেহটা সামনে পডে আছে, মুখ দিয়ে লালা 
গড়াচ্ছে আর হাপাচ্ছে, আর আমি কিনা খুব 
আনন্দ করছি । মহারাজ তখন সোজা হয়ে 
বসলেন । সাধুরা ঠার দিকে তাকিরে দেখলেন 


সমালোচনা ৩৭ 


কথ! কয়টি বল! মাত্র মহাপুরুষের মুখমণ্ডল আনন্দে 
উজ্জল হয়ে উঠছে আর চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে 
গভীর প্রশান্তি । তাঁকে দেখে ও তার কথা শুনে 
সাধুদের মনে এক নূতন অন্ুস্তির আণন্দ খেলে 
গেল। সকলেরই মনে হল দেহের সঙ্গে আত্মার 
তো কোন যোগ নেই। দেহের কষ্টে নিজের কষ্ট 
হওয়ার তো! কথা নয়। আত্মাতে আনন্দের 
অভাব হয় না কখনো। বেদাস্ত্রে অধীত সচ্চিদানন্দ 
আত্মা যে দেহ-মন-বুদ্ধির উধে্র্বে সেদিন ব্ক্ষজ 
পুরুষের বাণী ও তার প্রত্যক্ষরূপ দেখে উপস্থিত 
সন্গ্যাসীর1 তার মর্স প্রাণে প্রাণে অন্থভব করে 
নিজেদের ধন্য মনে করেছিলেন । 


সমালোচন! 


বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ 
(৩য় খণ্ড): শঙ্করীপ্রসাদ বস্থ। প্রকাশক £ 
মণ্ডল বুক হাউস, ৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড, 
কলিকাতা৯। (১৩৮৫), পৃঃ ৫৩৭, মূল্য £ ত্রিশ 
টাকা। 

সাম্প্রতিক কালে স্বামী বিবেকানন্দ সম্পকিত 
গবেষণার ক্ষেত্রে শঙ্করীপ্রসাদ বস্থর খ্যাতি সর্বত্র 
প্রচারিত। ইতিপূর্বে তার “বিবেকাণন্দ ও 
সমকালীন ভারতবর্ধ মহাগ্রস্থেদ দুটি খপ্ড 
আলোড়ন স্থপতি করেছে। তৃতীয় খণ্ডটিও সেই 
পূর্ববতী ধারাকে অব্যাহত রেখে স্ুধীসমাজের 
অকু্ সাধুবাদ লাভ করবে সন্দেহ নেই। শস্করী- 
প্রসাদ তাঁর দীর্ঘকালের অধ্যবসায় ও স্থবিপুল 
পরিশ্রমে পরিচয় দিয়ে ভারতীয় ইতিহাসে 
বিশ্বত অধ্যায়কে যেভাবে উপস্থিত করে চলেছেন 
তাকে অভাবনীয় ও অভিনব বললে অতুযুক্তি 
হবে না। 


প্রথম দুটি খণ্ডে এতিহাসিক তথ্যসমাবেশের 
পর তৃতীয় খণ্ডে লেখক বিবেকানন্দের সেই 
তূমিকাটিকে বিশেষভাবে উপস্থিত করতে চেয়েছেন 
যাতে স্বামীজীর বিরাট মনীষা ও প্রজ্ঞাভিত্বিক 
সিদ্ধান্তগুলি প্রকাশিত এবং যার প্রাসঙ্গিকতা 
বন্ছদিন বর্তমান থাকবে । মোট ছয় অধ্যায়ে 
বিভক্ত তৃতীয় খণ্ডের সুচনা ভারত-প্রত্যাগত 
বিবেকানন্দের কলকাতা সংবর্ধণার সংবাদ 
পরিবেশন করে। সেই বিপুল গণ-সংবর্ধনা 
বিবেকানন্দের মনে এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি 
করেছিল। স্বামীক্জী চেয়েছিলেন, তাকে কেন্দ্র 
করে দেশব্যাপী এক আলোড়ন উপস্থিত হোক, 
বা সমগ্র দেশের চিত্তকে গভীরভাবে নাডা দেবে। 
কলকাতায় ফিরে তিনি দ্ব়ং বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা! 
করেছেন দেশবাসীকে উত্ব,দ্ধ করার চেষ্টায় কিন্ত 
অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন, এ 
আলোড়ন যতখানি বাহ্িক ততথানি আন্তরিক 


৩৮ 
নয়। সেই মুহূর্তেই তিনি পরিবতণ করেছেন 
আপন কর্মপন্থা । বাগ্মিতার পথ ছেড়ে রামক্ফ 
মিশনের সেবাব্রতের সৌধ নির্মাণে সর্বশক্তি 
নিয়োগ করেছেন । 

জনপ্রিয়তার শীমে আরোহণ করেও শ্বামীন্গী 
সম্পূর্ণ শিল্পৃহ ৷ শুধু শি্পৃহতা। *য়, তিনি স্বয়ং 
তার সংবর্ধনার পখ নষ্ট করতেও অগ্রসগ হয়েছেন । 
মাদ্রাজে "আমার সমরণীতি' বক্তৃতার প্বেই তিনি 
জানতেন সে বক্তৃতার প্রতিক্রিয়া! কী হতে পারে। 
তীর শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা সেই সম্ভাবা প্রতিক্রিয়ার 
কথা চিন্ত! কৰে তাকে নিবৃত্ত করতেও চেয়েছিলেন 
সে বক্তা খেকে । কিন্ধ সতা প্রকাশে আগ্রহী 
বিবেকানন্দ সমন জেনেও স্থবিধানাদী আপসের 
পথ গ্রহণ করেন নি। ফলে থিয়োজফিস্টদের 
আক্রমণের মুখোমুখি গড়াতে হয়েছে তাকে। 
বেদান্ত-চিন্তাবিরোধী অলৌকিক ভোজবাজির 
সমর্থনের শর্তে সায় দিতে পারেন নি বলে 
থিষোক্ফিস্টরা। আমেরিকা অবস্থানকালে যে 
ধিবেকাণন্দের সানাভাবে শক্রুতা সাধনে তৎপর 
হয়েছিলেন, পরিবত্তিত পরিস্থিতিতে সেই 
বিবেকানন্দের বিপুল জনপ্রিয়তার স্থধোগ গ্রহণের 
জন্ক তারা এগিয়ে এসেছিলেন এবং আমেরিকায় 
অবস্থানকালে তারা শ্বামীজীকে কতভাবে সাহাষা 
করেছিলেন তার গালগল্প ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন। 
শ্বামীজী তাদের সেই ছু-মুখো শীতির মুখোশ খুলে 
দিয়ে মধুচত্রে লোস্টী শিক্ষেপ করলেন। শাণিত 
আক্রমণের মুখে অধিচলিত বিবেকানন্দ সংগ্রাম 
করেছেন এবং থিয়োজফিস্ট আন্দোলন যখন 
যথেষ্ট জনপ্রির তখন বিবেকানন্দ কিভাবে সেই 
আন্দোলনের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন__ 
লেখক তা তথ্যপমৃদ্ধ বিস্তূত ইতিহান উপস্থিত 
করেছেন। 

“ম্বামীজীর মতো গালাগালি আর কোনো 
হিন্ু-প্রগারকের ভাগ্যে জৌটেনি।” সে গালাগালি 


উদ্বোধন 


1 ৮২তম বধ--১ম সংখ্যা 


যেমন তিনি লাভ করেছেন বিদেশী মিশনারীদের 
কাছ থেকে তেমন নিজের হ্বদেশবাসীর কাছ 
থেকেও । বোধহয় শেষোক্ত দিকেই পাল্লা! ভারী। 
বিদেশে বিশ্বসভায় যিনি ভারতকে মর্যাদার গাঁসনে 
প্রতিষ্ঠিত করে এলেন, তিনি এই বিদেশযাত্রার 
জন্যেই স্বদেশীয় রক্ষণশীল সমাঞ্জের কাছে শুনেছেন 
কোনে প্রারশ্চত্বই বিলাতফেরত হিন্দুদেএ পাপ 
পুয়ে পরিষ্কার করতে পারবে না স্বার্থপরতা, 
আত্মন্তরিতা ও খ্রদ্ধত্যের এ সব আগ্ডিলগুলোর 
সংশোধন নেই" কিংবা 'এইপসন বদমাসগুলোর 
সঞ্ধপ্ধে কড়া মনোভাব বজায় রেখেছে বলেই 
হিন্দুধর্ম এখনো। কিছুটা প্রাণাপ্লি রঙ্গণা করতে 
পেরেছে ।' এই প্রাণাগ্ি বজাধ রাখতেই 
দক্ষিণেখব মন্দিরে ন্বামীজীর প্রবেশ নিষিদ্ধ 
হয়েছে। শুদ্রের মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্তে 
দক্ষিণেখরের রক্ষণশীল আ্াদ্ষণসমাজে শ্রীরামকষঃ 
পতিত বলে গণ; হয়েছিলেন, আবার সেই মন্দিরে 
তীর শ্রেষ্ট সন্তানের প্রবেশের ফলে দেবীমৃতিও 
পুলরভিষেকের ব্যবস্থা হয়েছিল! এই রঙ্গণশীল 
সমাজের আক্রমণের সঙ্গে যুক্ত হরেছিল সংস্কার 


বাদীধের শাণিত অন্ত্রগুলি। শ্বদেশেন বহুমুখ 
আক্রমণের সম্মুখে অবিচলিত বিবেকানন্দের 


সংগ্রামের ইাতহাস সমকালীন সংবাদের [ভাত্বতে 
উপস্থিত করেছেন শস্কবীপ্রসাধ | 

তৃতীয় খণ্ডের সবচেয়ে উল্লেখষোগয অংশ খেষ 
অধ্যায়টি | ম্বামী বিবেকানন্দের সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক চিন্তার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে এই 
অংশে 1 তীর সহনশীলতা। ও সংগ্রামী চেতনাকে 
গড়ে তুলেছে সেই আরশের প্রেরণা । বিবেকানন্দই 
প্রথম ভারতীয় যিনি নিজেকে সাম্যবাদী বলে 
ঘোষণা করেছিলেন | তার সমাজতান্ত্রিক 
মানসিকতা কোন বিদেশী দশপগ্রন্থ-সঞধাত নয়--এ 
চিন্তার ভিত্তি ভারতায় সমাজের দরিদ্রতম মানুষের 
সঙ্গে অন্তরগ্গ পরিচয়ের সুত্রে এবং শ্রীরামকফ 


মা, ১৩৮৬ 1 সমালোচন' ৩৯ 
নির্দেশিত ধর্মচেতনায় | আসমুদ্র হিমাচল অংশে আটটি প্রবন্ধ আছে। সমস্ত বইটি 
পরিভ্রমণ করে অসীম দুঃখভোগের মধ্যে দিয়ে তিনি পর্যালোচন করলে দেখা যায় যে, লেখাগুলির মধ্যে 


যেমন দুঃখের ম্বরূপকে চিনেছিলেন তেমনি 
মানবাত্মার মহাত্বের পরিচয়ও উপলব্ধি করেছিলেন । 
শঙ্করীবাবু বহু তথ্যসমাবেশে সাম্যবাদ" 
বিবেকানন্দের উপলব্ধির শ্ত্সন্ধান করেই ক্ষান্ত হন 
নি--সেই সঙ্গে ভারতে সোসালিস্ট আন্দোলনের 
ক্রমবিকাশ, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ 
চিস্তানায়কদেের সোসালিঙ্গম সম্পকিত মনোভাব 
বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দের চিন্কাধারার নৈশিষ্টা 
দেখিয়েছেন । এ বিষয়ে যতগুলি উল্লেখযোগা 
রচনা এ-যাবৎ প্রকাশিত হয়েছে তার মূল্যায়ন করে 
সমগ্র বিষয়টির একটি সম্পূর্ণতা সম্পাদন করেছেন। 
সেই কারণে এই অধ্যায়টি একটি ম্বতন্ব পুস্তকে? 
মর্ধাদ। দাবী করতে পারে! 

বিপুল তথ্যসন্তারের আডালে শঙ্করীপ্রসাদের 
সাহিত্যবোদ কোথাও কুন্টিত হয় নি। পরিচ্ছন্ন 
উপস্থাপনারীতি, প্রয়োজনে সীবলীল নাটকীয়, 
এবং শ্বচ্ছন্দ ভাষার গতিবেগ ইতিহাসকে 
কতোখানি সুখপাঠা করতে পারে, তার নিদর্শন 
হায়ে রইল “বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবন ।? 

আমরা শে খগুটি? জন্যে সাগাহে অপেক্ষা 
করব। 

অধ্যাপক গ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


অনুপ্যান ও নাল চিত্ত £ লিসন্তোষ- 
কুমার চট্টোপাঁধ্যার | প্রকাশক £ ীন্থ্রজিৎচন্দ্ 
দাস, জেনারেল প্রিণ্টার্স যাগ্ড পাবলিশার্স 
প্রাইভেট লিমিটেড, ১১৯ লেনিন সরণী, 
কলিকাতা-৭০০০১৩। (১৯৭৮), পৃঃ ১৬+১৩২, 
মূল্য : পাচ টাকা। 

বইটি কয়েকটি প্রবন্ধের সমষ্টি । প্রবন্ধগুলিকে 
'অনুধ্যান” ও নানা চিন্তা'-_-এই ছুই অংশে বিভক্ত 
করা হয়েছে । প্রথম অংশে দশটি এবং দ্বিতীয় 


প্রধানতঃ দু'রকমের প্রচেষ্টা আছে- _শ্রীরামরু্ 
বিবেকানন্দের ভাবধারাকে পরিস্ফুট করবার এবং 
শিক্ষাপ্রণালীকে উন্নত ক'রে ছাত্রছাীদের প্রত 
মানব করবার । লেখক ্রীরামরুষ্-অন্ুরাগী, 
সেজন্য তার সমস্ত চিন্তা শ্ররামকষ্-বিবেকানন্দ- 
ভাবধারায় সিঞ্চিত। ফলে লেখাগুলি এমন একটি 
বলিষ্ঠ রূপ পেয়েছে যে, তাদের অন্তনিহিত যুক্তি- 
এলিকে মেনে নেওরা ছাঢা গত্যন্তর নেই। “শিক্ষা 
প্রসঙ্গে, “আমাদের দেশে শিক্ষাসংস্কারের উপায়ঃ 
“শিক্ষক, শিক্ষা ও শিক্ষার্থী, এবং 'মান্ষ গার 
কাজে চাই শিক্ষক*-_-এই চারটি প্রবন্ধে লেখকের 
শুধু যে শিক্ষা সম্বন্ধে গভীর জান: ও চিন্তাধারা 
প্রকাশ পেয়েছে, ত; নয়, এগুলিতে ফুটে 
উঠেছে একজন আদর্শ শিক্ষকের অভিজ্ঞতালক 
'শাত্মপ্রত্যয়। 

আজকের দিনে দেশের শিক্ষাপ্তণালী। নিষে 
'অনেকেই চিস্তিত। দেশী ও বিদেশী দানা রকমের 
চিন্তাধার! একে আরও বিপর্মন্ত করে তুলেছে। 
অনেকেই মনে করেন মে, শ্বামীজীর বাণার মধো 
এ-সমশ্তার সমাধান শিতিত আছে। এই 
বইখানিতে স্বাশীঙ্গী প্রদশিত পথশিদেশ ত আছেই, 
তা ছাড়া আছে দেশের বরণীয আরও কয়েকজন 
মহান পুরুষের অমুতময় উপদেশ | শিক্ষক-শিক্ষিকা 
তথা ছাত্রছাত্রীর মি এই বইখানি পড়খান্র 
স্থযোগ পান, এপ অন্তমিহিত ভাবধারা যে তাদের 
খানিকট। প্রভাবিত করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই । 
তার দ্বারা হবে দেশের মঙ্গল, জাতির মঙ্গল। 
বইটি স্কুল-কলেজের গ্রন্থাগারে ও পাঠাগারে স্থান 
পাবার যোগ্য । 

সমালোচনা করতে হচ্ছে বলে বইটির ক্রাটির 
কথাও বলতে হচ্ছে । বইটির নামকরণ সু হয়েছে 
বলে মনে হয় না, কারণ শিরোনাম থেকে বিষয়বন্তর 


৪৪ উদ্বোধন 


ক্সীণতম আভাসও পাওয়। যায় না। করেকটি 
প্রবন্ধের শিরোনামেও ক্রটি আছে। যেমন, 
শ্রীরামরষ ও আমাদের প্রাত্যহিক জীবন প্রবন্ধে 
আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্র! সম্বন্ধে বিশেষ কিছু 
স্থনিরশে নেই; 'ভারততীর্ঘ প্রবন্ধের বিষয়বস্ত 
মুখ্যতঃ বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ । শ্রীগ্রবোধচন্্ 
সেনের 'রবীন্্রনাথের চোখে শ্বামী বিবেকানন্দ 
ছোট প্রবন্ধটি মুল্যবান হলেও পরিশিষ্টে না 


[৮২তম বর্য--”১ম সংখ্যা 
দিয়ে গ্রন্থের মধ্যেই উপস্থাপিত করা৷ কিছুটা 
অভিনব । এই ধরনের কিছু কিছু অসঙ্গতি চোখে 
পড়ে। তবে আমরা আশা করবে! পাঠকবর্গ 
এগুলি উপেক্ষা করবেন এবং গ্রন্থের প্রতিপাদ্য 
বিষয়বস্তর প্রতিই দৃষ্টি দিবেন। তাহলেই 
তীরা যে উপরুত হবেন, এ বিষয়ে কোনও 


সন্দেহ নেই। 
ভর জঙগধিকুমার সরকার 


রামকুষ্চ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্ণ মিশনের বাধিক সাধারণ সভা 


১৩ই জানুআরি ১৯৮০, বেলুড় মঠে রামরুণ 
মিশনের ৭০তম বাধিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত 
হয়। সন্গ্যাসী ও গৃহী স্দন্তবৃন্দের এই সম্মিলিত 
সভায় সভাপতিত্ব করেন রামরুষ মিশনের অধ্যক্ষ 
পূজ্পাদ হ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী | 

মঠের ত্রক্ষচাবিবৃন্দের বেদপাঠে দ্বাব। মঙ্গলা- 
চরণের পর গত বৎসরের সভার বিবরণী পা করা 
হয়। তাহার পর লোকান্রিত সদস্যবৃন্দের 
আত্মার শান্ছি প্রার্থনা করিয়া সদস্যগণ যথারীতি 
এক মিনিট নীরবতা পালন করিলে মিশনের 
পরিচালক-মগ্ডলীর ১৯৭৮-৭৯ সালের প্রতিবেদনটি 
পাঠ করেন রামরুষ্ণ মিশনের সাধারণ সম্পাদৰ 
্বামী বন্দনানন্দ। (বিবরণীটি “উদ্বোধনের 
পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে )। অতঃপর 
১৯৭৮-৭৯ সালের হিসাব পা, হিসাব-পরীক্ষকদের 
নিয়োগ এবং নৃতন সদস্যদের নামও ঘোষিত হয় । 
ইহার পর বামরুষ্চ মিশনের পরিচালক-মগণ্ডলীর 
অগ্ততম সদস্য এবং ১৯৮০ সালের মহাসন্মেলনের 
কার্ধকারিণী সমিতির সভাপতি শ্বামী হিরঞ্ময়ানন্দ 
তাহার ভাষণে বলেন যে, ১৯২৬ সালে বামরু। 
মঠ ও রামরুষ্চ মিশনের যে মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইয়াছিল, তাহার অদীর্ঘকাল পরে ১৯৮ সালের 


ডিসেম্বর মাসে যে দ্বিতীয় মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হইবে, তাহাতে রামরঞ্চ সংঘের অগণিত ভক্ত 
এবং ত্যাগী সেবকগণ একত্র মিলিত হইয়।৷ সংঘের 
আদর্শ, সংঘের কার্ধাবলীগ মুল্যায়ন, দেশের 
বর্তমান পরিস্থিতিতে সংঘের কর্মপদ্ধাতি ইত্যাদি 
সম্পর্কে বিস্থাত্তিতি আলোচন। করিবার মযোগ 
পাইবেন । 

সভাপতির অভিডাবুণ শ্রীমৎ হ্বামী বীরেশখরা- 
নন্দমজী বলেন £ “রামকুষ্খ মিশনের পরিচালক- 
মণ্ডলীর যে প্রতিবেদনটি পাঠ কণা হ'ল, তা থেকে 
আপনারা জেনেছেন দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 
কি অস্থবিধার মধ্য দিয়ে আমাদের গত বংসর 
কাজ চালাতে হয়েছে এবং বর্তমানেও হচ্ছে। 
শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর সর্বত্র সঙ্কটকাল 
চলেছে । তাই আজকের দিনে সব চেয়ে 
প্রয়োজনীয় হ'ল শ্বামীজী-প্রচারিত শ্ররামরঞ্বাণী | 

"কোন সন্দেহ নেই যে, আমবা শ্বামীজীর পদাঙ্ক 
অনুসরণ ক'রে শ্রীরামরুষ্ণের বাণী প্রচার কারে 
চলেছি, কিন্তু দেশের বর্তমান সক্ষটমুহূর্তে আমাদের 
সে প্রচার আরও কাধকর করতে হবে। সমগ্র 
পৃথিবীতে_ বিশেষতঃ ভারতবর্ষে--ফলপ্রস্থ প্রচার 


চালাতে হবে, যাতে ক'রে আমরা নতুন ভাগত 
্ 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


গড়তে পারি। আর এর জন্ত প্রয়োজন সংঘবদ্ধ- 
ভাবে কাজ করা। হ্বামীজী সংঘের ওপর বিশেষ 
জোর দিয়েছিলেন, কারণ মংঘ ছাড়া কোন বড় 
কাজ এককভাবে করা যায় না। তাই রামু 
বিবেকানন্দের সমস্ত ভক্ত ও অনুরাগীদের আজ 
সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে আর এই 
উদ্দেশ্তেই মঠ ও মিশন “মহাসন্মেননের পরিকল্পনা 
গ্রহণ কারে তা বাস্তবায়িত করতে অগ্রসর 
হয়েছেন । 

“ম্বামীজী বহু স্থানে বহু বার বলেছেন যে, 
জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের দেশের 
অবনতির কারণ। অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, 
আধ্যাত্মিক-_-সকল দিক থেকেই আমরা তাদে? 
বঞ্চিত করে এসেছি হাজার হাজার বছর ধরে। 
এর প্রতিকার করাতে হবে । কোন সন্দেহ নেই 
যে, আমরা জনসাধারণের জন্য গ্রামে গ্রাথে কাজ 
করছি, কিন্ত এ বিশাল দেশের প্রয়োজনের তুলনায় 
'তী। খুব কম। ন্ুতপ্রাং আমাদেব নভন কর্মপদ্ধতিগ 
কথা ভাবতে হবে । নিজেরা সংঘবদ্ধ হয়ে কাজ 
করার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান প্রতিষ্ঠানগুলিও যাতে ক'রে 
স্বামীজীর প্রদশিত পন্থায় কাজ করতে পারে, 
সেজন্য তাদের অন্তপ্রাণিত করতে হবে। আর 
তা করতে হ'লে আমাণের প্রত্যেককেই স্বামীজীর 
চিন্তাধারার সঙ্গে ধিশেষভাবে পরিচিত হতে হবে । 
ত। শা হ*লে আমাদের উদ্দেশ্ঠ সফল হবে না। 

“আমাদের প্রত্যেকের ওপর শ্বামীজীর ভাবধ|রা 
প্রচারের বিরাট দায়িত্ব রয়েছে। স্বামীজীর 
ভাবধারা ছাড়া এদেশ কখনও উঠতে পানে না, 
বাইরে থেকে আমদানী-করা যত বুলিই আওডান 
যাক না কেন। বিদেশী চিজ্ঞাভাবনা এদেশে 
শিকড় গাঁড়তে পারনে না। ধর্মকে বার দিবে 
বাজনীতিসহায়েই যদি ভারতের পুনরুজ্জীবণ 
সম্ভব হ'ত, তাহলে ঠাকুর-ম্বামীজীর আসলার 
কোনই প্রয়োজন ছিল না। তারা এসেছিলেন 


রামু মঠ ও রামক ফ মিশন সংবাদ ৪১ 


এটা দেখাতে যে এদেশের আদর্শ হচ্ছে 
আধ্যাত্মিকতা, যা আমর! হাজার হাজার বছরের 
উত্তরাধিকারস্থত্রে পেয়েছি এবং তা-ই বর্তমানে 
আমাদের প্রচার করতে হবে। এজন্য আমি 
উপস্থিত সব সদশ্যদের অনুরোধ করছি, তীবা 
যেন ন্বামীজীর গ্রস্থাবলী ভাল ক'রে পড়েন, স্বামীজী 
'আমাদেপ কী করতে বলেছিলেন ত। অনুধাবন 
করেন এবং নিজ নিজ ক্ষেত্রে সেই অন্যায়ী কান্দ 
করেন। তবেই আমরা নতুন ভারত গড়তে 
পারবো ।” 

ধন্যবাদ-জ্ঞাপন ও সঙ্গীতের পর সভা শেষ হয়। 

ব্রাণকাধ 
ভারতে : 

(ক) পশ্চিমবর্গ (১৯৭৮-এর বগ্যায়। পুনবাসন- 
কাত দিঘডা গ্রামে (হুগলী জেলার বালি- 
দেওয়ানগঞ্জ অঞ্চল ) বন্যায় কতিগ্রন্থ জনগণের জন্া 
নিমীয়মানণ ৬৩৬টি পাকাবাড়ির মধ্যে সম্পৃণপ্রায় 
১১৬টি পাঁড়ি ও একটি দৌতল। সমাআমদ্দিপ- 
মাশ্রধশিবিরের শীদ্বই উদ্বোধন হইবে এবং 
ক্ষতিগ্র॥ পরিবারধর্গের হাতে তুলিয়া দেওয়ার 
ব্যবস্থ। করা হইবে । গুহনিষ্মীণ ব্যতীত দারকেশর 
নদীর উভয় তীরের সহিত সংযোগ-পক্ষাকারী 
একটি রাণ্তা নির্মাণের কাজও স্থানীয় গ্রামবাসী এবং 
স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সহযোগিতায় স্থুসম্পন্ন 
হইতেছে । 

(খ) গুজরাত £ মোরভির বন্যা ক্ষতিগ্র্য 
জনগণের জন্য রাজকোট রাম+ মাশ্রমের 
পরিচালনায় ভানালিয়! গ্রামে ও খোরভি শহরে 
গৃহনির্নাণের কাজ গত ২৩শে ডিসে্বণ) ১৯৭৯ 
স্বর কর! হইয়াছে। 

'গ) অরুণাচল প্রদেশ £ জিরোর নিকটস্থ রের 
এবং হাঁজং গ্রামে বিপর্নসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত 
অধিবাসীদের মধ্যে মালং কেলোর মাধাযে ৪৬2টি 
পশমী কঙ্গল বিতরিত হয়। 


৪২ 


বাংলাদেশে : 
তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুধধি তরণ এবং চারিটি 
কেন্দের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ চলিতেছে 


বিবিধ 
১৯১৪ সালে শমত শ্বামী প্রেমানন্দজী মহারাজ 


পুরাতন মালদহে যে গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন, 
সেই পৃত গৃহে তাহার পুণ্যস্থতিরক্ষার্থে রামরুমঃ 
মঠ ও রামরুষ মিশনের অধাক্ষ স্বামী বীরেশখবরানন্দজী 
গত ২৮শে নভেম্বর ১৯৭৯, মার্বেল প্রস্তরনিয়িত 
একটি স্বতিফলকের আবরণ উন্মোচন করেন এবং 
এই উপলক্ষে মুদিত একটি স্মরণিকা আনুষ্ঠানিক 
ভাবে প্রকাশিত করেন। 

গত ভিসেগর স্বামী 
বীরেখবরানন্দজী কনখল রামু মিশন সেবাশ্রমে 
প্রস্তাবিত সম্প্রসারণ প্রকের ভিত্রিপ্রপ্তর স্থাপন 
ক্রেন। 

গত ডিসেদর স্বামী 
বীরেশর|নন্দজী বৃন্দাবন রামরুগঃ মিশন সেবাশ্রমে 
মার্দের জন্য নবনিগিত 'আধাধা-লীলাবিহাকী 
নার্-নিব।স”এর উদ্বোধন করেন | 

উৎসব 

বেলুড় মঠে শুপাগদ|দেবীর ১২৭তম 
আবির্ভাধতিথি গত ১০ই ডিসের 
( সোমবার, ২৪শে অগ্রহায়ণ ১৩৮৬), যথারীতি 
এক ভাবগন্তীর পরিবেশের মধ্যে উদ্যাপিত হয়। 
প্রায় ২০,০০০ ভল্র নরনাপীকে হাতে হাতে রান্না" 
করা প্রলাদ বিতরণ করা হয় । অপরাহে মঠপ্রাঙ্গণে 
আয়োজিত ধর্নভার শীমা সারপাদেবী সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন হ্বামা অনন্তা!নশব, অধাাপক শপ্রেমবল্পভ 
সেন ও সভাপতি ম্বামী বন্দনানন | 

মেদিনীপুর রামক মিশন আশ্রমে গত 
১০ই ডিসেঙ্গর ১৯৭৯, এশ্রমাতাঞাকুরাণীর জন্ম- 
তিথি উপলক্ষে বিশেষ পুজা, পা, হোম, মধাহ্ছে 
ভন্তসেব৷ ও সন্ধায় ধর্সভার আধযোজন করা তয়। 


২০শে ১৯৭৭৯, 


২৫শে ১৯৭৯) 


১৯৭৭ 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্--১ম সংখ্যা 


ইহা ব্যতীত ১১ই ডিসেম্বর ঝাড়গ্রাম “দেবেন্দ্র 
হলে”, ১২ই ডিসেম্বর মানিকপাড়! লাইব্রেরী 
প্রাঙ্গণে এবং পাশকুড়া শ্যামস্থন্দরপুর পাটনা 
রামরুঞ বিবেকানন্দ মিলন মন্দিরে তিনটি বিশেষ 
সভার আয়োজন করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমাতা- 
ঠাকুরাণীর জন্মতিথি স্মরণে উপরি-উক্ত চারিটি 
সভাতে স্বামী রুদ্রাআআানন্দ শঞ্জ'াকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
স্বামীজী সম্বন্ধে বঞ্ঠৃতা দেন। প্রতিটি সভায় 
প্রচুর ভক্তসমাগম হয়। উৎসব-অচ্ষ্ঠানে প্রায় 
১৫০০ ভক্ত নরনারী বসিয়া অন্নপ্রসাদ গ্রহণ 
করেন। স্থানীয় সঙ্গীতশিল্পীবুন্দ ভক্তিগীতি 
পরিবেশন করেন । 
(দহতা।গ 

স্বামী হাদানন্দ । এ মহারাজ ) গত ৬ই 
ডিলেগর ১৯৭৯, ভোর ৫-২৫ মিনিটে ৫৭ বৎসর 
বয়সে কলিকাত। সেবা প্রতিষ্ট।নে দেহত্যাগ করেন । 
বৃ বর খন তিনি উচ্চ রক্তচাপে ঠগিতে- 
ছিলেন। সাত্ত-আট মাস পুর্বে তীহাগ হৃদ্যন্ত্ে 
উপসগ দেখ দেখ এবং বৃক্কের কিয়া ব্যাহত হইতে 


থাকে। সেবাপ্রতিষ্ঠানেই তাহার চিকিৎস 
»লিতেছিল। স্থচিকিৎনা সবেও এ সকল অসাধ্য 


উপসর্গের ফলে তাহার পেতান্ত হয়| 

তিশি শ্রম স্বামী বিরজাপন্দজী মহারাজেঃ 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং ১৯৪২ সালে সংঘের টাকি 
কেন্দে খোগবান করেন । ১৯৫৭ সালে শ্রীমৎ ম্বামী 
শন্করানন্দজী মহএাঁজের নিকট সন্াসগ্রহণ করেন । 
টাকি ব্যতীত তিনি আপানসোল, পাটন, বৃন্দাবন 
এবং উদ্বোধন ( শ্া্ীমাথের বাড়ী ) কেন্দ্রে কাজ 
করিঝাছিলেন।  বাহারাই তাহার সান্গিধ্যে 
আঁপিয়াছেনশ। অমারিক ম্বভ।বের জন্য তীহাদের 
সকলেরই তি প্রির ছিলেন। 

ভবানী বগলানন্দ (ই মহারাজ) গত 
১২ই ডিসেম্বর বেল! ২-১০ মিনিটে ৭৭ বৎসর 
বয়সে কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে মস্তিষ্কের রক্ত- 


মাঘ, ১৩৮৬ ] 


চলাচল ব্যাহত হওয়ায় এবং ধুসকুস সংকমিত 
হওয়ায় দেহত্যাগ করেন। বেশ কিছুদিন ধপিয়া 
তিনি বার্গক্যজনিত নান1 রোগে ভূগিতেছিলেন এবং 
সেবাপ্রতিষ্ঠানেই তাহার চিকিৎসা চলিতেছিল । 
তিনি শ্রীমৎ শ্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্ক ছিলেন । ১৯২২ সালে বেলুড মসে ফোগদান 
করেন এব" ১৯২৮ সালে স্বীয় গুরুর নিকট হইতে 
সন্্য।সগ্রহণ করেন । আলমোডডা কেন্দ ব্যতীত 
জলপাইগুডি, জামতাঁড়া, কামারপুকুর, মালদা ও 
শ্যামলাতাল কেন্রেদে অধাক্ষ ছিলেন । মাদ্রাজ 
মঠেও তিনি কাজ করেন-। ভীাহার সারলা ও 
দ্যাবত্তার জন্য তিনি সকলেরই প্রির ছিলেন। 
স্বামী সত্যাত্বানন্দর ( শৈলেন মহারাজ ) 


শীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪৩ 


গত ২০৭ে ডিসেম্বর ১৯৭৯, বেল। ১০-৫ মিনিটে 
৮৫ বংসর এনে বার্মকাজনত অতি দূধলতার ফলে 
বারাণসী সেবাশ্রমে দেহত্যাগ করেন । 

তিনি শমৎ শ্বামী সাবদানন্দজী মহারাজের 
মন্্রশিযা ছিলেন । ১৯২১ সালে সংঘের এলাহা বাদ 
কেন্ছে যে।গদাণ করেন এবং ১৯২৭ সালে তিনি 
শ্ীমৎ শ্বামী শিবানন্দজী! মহারাদের নিকট হইতে 
সন্গ্যাসগ্রহণ করেন । দশ বংসরেরও অধিক কাল 
তিনি শ্রীমৎ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজী মহার।জের সেবক 
ছিলেন । 'এলাহাবাদ ব্যতীত তিনি বারাণসী 
সেবাশ্রম, কণখল, লক্ষৌ এব' কানপুর কেন্দ্রের কমী 
ছিলেন। তাহার মধুর শিশ্ুস্লভ শ্বভাবের জন্য 
তিনি সকলেরই প্রির ছিলেন। 


শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


ভীম স্বামী সারদানন্দ মহারাজের 
জন্মজর়স্তী ও গ্রীষ্টোুসব 

পুজ্যপাদ সারদানন্দ মহারাজের বহুস্থতিধন্ 
উদ্বোধন কাধালয় তথা-__-্িশ্রমায়ের বাড়ীতে গত 
২৪শে ডিসেম্বর (১৯৭৯ ) সারাদিনবা।পী আনন্দা- 
ুষ্ঠানের মাধ্যমে তাহার জন্মজয়ন্তী উদ্যাপিত হয় । 

এই উপলক্ষে বিশেষ পূজা, হোম, শ্রীশ্রচণ্তীপাঠ 
ও ভজনকীর্তনাদি এবং সারাদিন সমবেত সাধু ও 
ভক্তদের প্রসাদ দেওয়া হয়। সন্ধ্যায় নৃতন বাডীর 
'সারদানন্দ হলে? ন্বামী সারদাননজী ও ভগবান 
বীশুধৃষ্ের সথসজ্জিত প্রতিরুতির সম্মুখে ভোগারতির 
পরে বাইবেল পাঠ করা হয়। পরে আশ্রমাধ্ঙ্ষ 
স্বামী হিরখায়ানন্দ এই দিনটির তাৎপর্ধ ব্যাথা- 
প্রসঙ্গে বলেন, “এই দিনটি রামরুফজ সংঘের 
ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণী | ধিধন্ত এই 
দিনের দ্গিগ্ধ সন্ধ্যাটি ভগবান ঈশামসির আবিপাবের 
পুর্বসন্ধা । ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ২৪ে টিসেগর এমনই 


এক সন্ধার কিছু পরে আটপুরে শররামরফ্রে 
ত্যাগব্রতী। যুবক শিষ্া্নন্দণ একত্র সমবেত হয়ে সংঘ- 
গঠন ও ভগবান রামের জীবনাদশ প্রচারের 
জন্য সন্ত্।সব্রত গ্রহণে স"কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন । 
আর এবারে এই দিন ভগনান রামগষফেেরে অন্গতম 
লীলাপরিকর পৃজাপাদদ স্বামী সারদাশন্দঙ্গীর 
আবিভাবতিগি হিসাবে উদযাপিত হচ্ছে। তাই 
আজকের দিনটি ত্রিধন্য |, 

স্থদীর্দ আলোচনার অবসরে তিনি ভগবান 
মীস্তুপুষ্টের তাগপৃতন্দীবন ও সহগগ সপ্ল উপদেশ।- 
বলীর অনুধা।ন করেন। পুজ্যপাদ সারদানন্দজীর 
প্রসঙ্গে তিনি তাহার অনাধারণ সহনশীলতা ,ধীরাস্থির 
বুদ্ধি ও সংঘপরিচালনার ক্ষেত্রে উহার প্রয়োগ, 
শরামকষ্ডের জীবশের ভাম্তকার হিসাবে মহাগ্রন্থ 
'লীলাপ্রসঙ্গ' এচপা, জবগঙ্জণনী হখসাগধাধে বীর 
সেবা ও ওক্তগণের সর্বপ্রকার প্রয়োজনের প্রতি 
তীক্রদৃষটি, স্বানীর্গী ও মগ্ঠান্য গুরুন্বতাদের সহিত 


৪৪ উদ্বোধন 


তাহার মধুর সম্পর্ক এবং দয়া ও ক্ষমার প্রতিমৃতি 
হিসাবে উদার হাদয়বত্তার বহু ঘটনার উল্লেখ 
করেন। আলোচনার পর সমবেত মকল ভক্তদের 
হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


স্বামী হিরগ্য়ানন্দ গত ২৬শে নভেম্বর (১৯৭৮) 
ব্রীখরামরুষ্ণকবামুত এবং ৩*শে নভেম্বর গীতা 
পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। দেই আলোচনার সার- 
সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়! হইল £ 
কথাম্বত্ত__ 

ত্যাগীর বাদশা শ্রীরামরুঞ্চ ব্রাহ্মভক্তদের ৰাছে 
ঈখরপ্রসঙ্গ করছেন, গঙ্গার বুকে চলমান 
স্টামারে বসে । আগে বলেছেন, ভগবানের মায়ায় 
তুলে মান্য সংসারে মেতে থাকে । তিনি রুপা 
করে মনকে ফিরিয়ে ন! দিলে নিস্তার নেই । তাই 
তীর শরণীগত হয়ে মুক্তির জন্য তীর কাছে প্রার্থনা 
করতে হয়। কিন্তু শরণাগত হওয়া কি সহজ? 
অহংকারের নাশ না হলে শরণাগতি আনে না। 
কামকাঞ্চনে আসক্তি না গেলে ঠিক ঠিক এরণাগত 
হওয়া যায় না। ভগবান যীশ্ুটও বলেছেন, '|( 1 
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ভোগবাসনা থাকলে ঈশ্বরলাভ সম্ভব নয়। আর 
মহামায়৷ এই বন্ধনে বেধে খেলছেন জীবকে নিয়ে । 
এই প্রসঙ্গের স্থত্র ধরেই একজন ব্রাক্মভক্ত প্রশ্ন 
করছেন, “মহাশয়, সব ত্যাগ না করলে ঈশ্বরকে 
পাওয়া যাবে না? 

উত্তরে রসিকচুড়ামণি শ্রীরামরু্চ রাসকতা 
করে বলছেন, 'নাগে।, তোমাদের সব ত্যাগ করতে 
হবে কেশ? তোমরা রসে বসে বেশ আছো । 
সারে মাতে।' তিনি লোকগুরু যুগাবতার, জানেন 

কার পেটে কি সবর, কাত! কতদুন বুঝবে। সেই 
জন বান্ধ গৃহ ভক্রদে বলছেন, সব তাগ করা 


[ ৮২তম বর্ষ--১ম ₹*] 


বড় কঠিন $-কিন্তু মনের দিক থেকে ত্যাগ চাই-ই | 
সব কিছু ত্যাগ কর। সংসারীর পক্ষে সম্ভব নয়। 
তাই মনোবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিতে হৃবে। 
90111807 চাই---বৃত্তিগুলির উদ্গতি করতে 
হবে। মানুষের জীবনের কোন শক্তি যখন 
নিয়মুখী হয়ে ভোগের পথে যায়, তখন তা 
মানুষকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যায়। আবার 
সেই শক্তিই যখন উরধর্বগ হয়ে শুভবৃত্তিতে 
রূপান্তরিত হয়, তখন সেইটাই হয় আধ্যাত্মিক 
শক্তি। পুরো মনটাই ইশ্বরে দিতে হবে, যেন 
ঘোগ দিয়ে জল বেরিয়ে না যায়, সে বিষয়ে সাবধান 
থাকতে হবে। ত্রাক্ষতক্তেরা জানতেন ঠাকুনপ 
বারবার কামিনীকাঞ্চন ত্যাগের কথাই বলেন, 
সেইজন্য এই প্রশ্ন করেছেন । তীদের সাধনায় 
কিছু পাঠ, ভন, প্রার্থনা-_এই দবই মুল, সেখানে 
ত্যাগের অবকাশ নেই। এমন কি প্রতাপচন্তর 
মন্ুমদার প্রমুখ সেযুগের বিখ্যাত ক্রাঙ্গানেতারা 
ঠাকুরের সম্বন্ধে ম্যান্সমূলারের লেখা একটি প্রবন্ধ 


“প্রকাশিত হলে তাকে লিখে পাঠান যে, রামরুষ্ 


কতকগুলি দোষে দুষ্ট-_-তিনি মাতাল ও বেশ্যাদের 
দ্বণা করতেন না, নিজ স্ত্রীর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক 
রাখেন নি ইত্যাদি। এর উত্তরে ম্যাক্সমূলার 
তার রচিত 'রামরুষ্-_-তার জীবন ও উক্তিসমূহ” 
এস্থে লেখেন, যদি পাপীতাপীদের সংস্পর্শে আসা 
রামুষ্ের পক্ষে দোষের হয়, তাহলে এব্যাপারে 
ধর্মপ্রবর্তকদের মধ্যে তিনি নিঃসঙ্গ নন।, 
ম্যাক্সমূলারের এই মন্তব্যের সমর্থনে স্বামীজী 
লিখেছিলেন, “আহা! কিমিষ্ট কথাঁ-শ্রীভগবান 
বুদ্ধদেবের কৃপাপাত্রী বেশ্যা অন্বাপালী ও হজরৎ 
ঈশার দয়া-প্রাপ্ত। সামরীয়! নারীর কথা মনে পড়ে ।, 
আর দ্বিতীয় অভিযোগের উত্তরে ম্যাক্সসুলার লেখেন, 
'এছেন সম্পর্ক মোটেই পূর্বনৃষ্টান্তশৃন্ত নয় । একে 
বর্রোচিত বলা চলবে না, যেহেতু সক্ষততে 
কৃত। “*খুবই বিচিত্র কথা, মন্কুমদ্ধারের মতো জ্ঞান 
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ও অতিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষ রামকষেল্স স্ত্রীর রামকৃষের 
কাছে সন্ন্যাসিনীর মতে। থাকার 'দিদ্ধান্তকে 
বর্বরোচিত মনে করবেন! রামকষের স্ত্রী স্পষ্টতই 
তা মনে করেননি ।"."সন্তানের জন্মদান ভিন্ন কি 
সত্যই স্থামীন্ত্রীর মধ্যে ভালবাস সগুব নয়? 
স্বামীজী এ প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, “অধ্যাপকের মুখে 
ফুলচন্দন পড়ুক) তিনি বিজাতি, বিদেশী হয়ে 
আমাদের একমাত্র ধর্মসহায ব্রহ্মচম বুঝতে পারেন 
এবং ভারতবর্ষে যে এখনও বিরল নয়, বিশ্বাস 
করেন, আর আমাদের ঘরের মহাবীরের। বিবাহে 
শরীর-সন্বন্ধ বই আর কিছুই দেখতে পাচ্ছেন ন11, 

ত্যাগ চাই। তবে অধিকারীভেদে যা 
যতটুফু সামর্থ্য সেটা গেবেই ঠাকুর বলছেন, 
“তোমাদের অতোটা পয়। রসে ধসে থাকতে 
বলছেন, সংসারও করতে হণে আবার ভগবানেও 
মন রাখতে হবে। নিজের দশন্ধে বলছেন, তীর 
জীবনে সংসারখেলা শেষ হয়ে গেছে-্তিনি 
বেশী কাটিবে হলে গেছেন, বহম্ত করে বলছেন, 
ব্রাহ্মতক্তেরা সেযান1 তাদের খেলা চলছে, 
তাপ] বেশী কাটিয়ে এলে যার শি। 

বলেই প্রসঙ্গ একটু ঘুরিয়ে দিচ্ছেন. দেখাচ্ছেন 
কিভাবে সংসারে থেকে কর্ম করতে হবে। তাদের 
আশ] দিয়ে বলছেন, সংসারে থাকা দোষের নয়। 
এ তো ন্বাভাবিক প্রবৃত্তি। “প্রবৃত্তিরেষ। 
ভূতানাং |” মানুষ ক করবে? তার মনের 
গতিটিকে উব্্বদিকে তুলে রাখবে, ঈশ্বরের দিকে 
খন দিতে হবে। নিষ্কামকর্মযোগের কথাই 
এখানে তাদের তিনি শেখাচ্ছেন, 'যং করোমি 
জগমাতশ্থদেব তব পুজনম্‌।” একহাতে কাজ 
কর! অন্ভহ[তে ঈশ্বরকে ধরে থাকা । “যং কয়োষি 
যাক্সাসি মন্ছুহোষি দদাপি য্/যখ্ 'তপগ্ঠসি 
কৌন্বের ভতঠুরুষ্ দদর্পণম্‌।” এইভাবে পর্বকর্ষকল 
ভগবানে সমর্পণ করে শেবে ছুই হাতে তাকে ধরতে 
হবে। সংসার যখন আর টানবে না, মন থেকে 


শীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪৫ 


চলে যাবে। তখন শব ছেড়ে 
মহাকবি কালিদাদ তার 


সংসার যখন 
ভগবানকেই ধরবে । 
“রঘুবংশে বলেছেন, 
'ত্যাগার সন্ত তার্থানাং সত্যায় মিতভাধিণাম্‌। 
যশসে বিজিগীষূণাং প্রজায়ৈ গৃহমেধিনাম্‌ ॥ 
শৈশবেহভ্যন্তবিগ্ানাং যৌবনে বিষয়ৈধিণাম্‌। 
বার্ধকে মুনিবৃতীনাং যোগেনান্তে তন্থভ্যজাম্‌ ॥ 
রঘুণামন্থয়ং বক্ষ্যেণ ইত্যাদি । 
তাৎপধ এই যে, ধার] ত্যাগের জন্যই অর্থসঞ্চয় 
করতেন, সত্য বলার জন্যই মিতভাষী হতেন, 
ক্ষত্রিয়ের কাম্য বশের জন্যই রাজ্জয় করতে ইচ্ছুক 
ছিলেন, সন্ভতাণলাভের জন্যই গৃহস্থ হতেন, শৈশবে 
বিষ্তাভীস, যৌবনে বিষর়ভোগ, বার্ধকো মুনিবৃত্তি 
অবলঙ্কণ এব সবশেষে ষোগবলে দেহত্যাগ 
করতেন, সেই রঘুবংশীয় রাজাদের কথ কালিদাস 
বলবেন। প্রাচীন ভীরতে আদর্শ গাহ্‌স্থ্যজীব নচধ। 
যে কী ছিল, তা এদেরই জীবন থেকে আমর! 
জানতে পারি। 
কিন্ত এর জন্য মনকে তৈরী করতে হবে। 
“মনএব মনুষ্যাণাং কারণৎ বঞ্ধমোক্ষয়োঃ ।”-মনই 
মানুষের বদ্ধন ও মুক্তির কারণ। ঠাকুর তার 
অনবগ্তধ উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, মনকে যেভাবে 
চালাবে মন সেইভাবেই চলবে--ধোপা যেমন 
একই কাপড়কে তার খুশীমত নানা বঙে 
রাঙাতে পারে, সেইরকম যার্দ সৎসঙ্গ হয়, 
মনের সঙ চিস্তা হবে, অসংসঙ্গে অসৎ চিন্তা 
হবে। সেইজন্য পাগণ বলছেন 'হুঃসঙ্গ: 
সর্বৈব ত্যাজ্, 'কাম-ক্রোধ-মোহ-স্বতিভ্রংশ- 
বুদ্ধিনাখ-লধনাশকারণ হ্বা।--অসৎসঙ্গ সর্বপ্রকারে 
ত্যাগ করতে হবে, কারণ অসতসঙ্গ থেকে কাম, 
ক্রোধ, গোহ, স্বৃতিন্রংখ, বুদ্ধিনাশ- সর্বনাশ হয়ে 
থাকে। দুঃসঙ্গের ঘারাই মনে এই দব অলং- 
বৃত্তির উদয় হয, যা মধনাশের কারণ। আবার 
এ মনকে ভক্তসঙ্গে রাখলে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে তার সৎ 
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বৃত্তিই হবে। বৌদ্ধশান্ত্র ধশ্মপদে'ও সেই কথাই 
বলা হয়েছে, 'মনসা চে পদুট্ঠেন ভাতি বা 
করোতি বা / ততো নং দুক্ধমন্থেতি চক্ষ''ব বহতো 
পদম্‌।' অর্থাৎ প্রচুষ্ঠ মনে কেউ কিছু বললে বা 
করলে ছুঃখ তার অনুগমন করে, একটচকু যেমন 
শকটবাহক বলীবর্দের পদচিন্থ অনুসরণ করে। 

কুতরা' মনই সব। একই মন সংসারে কাউকে 
আপন ভেবে আত্মব২ সেবা করছে, আবার অন্ত 
কারে! সঙ্গে কোন সম্পকই বোধ করছে না। এমনি 
মনের শ্বভাব। সেইজন্য মনটিকে সংযত রাখতে 
হবে। 
বুদ্ধিতে যে মামি ভগবানের সেবা করছি, তার 
প্রীতির না করছি। এইভাবে কর্ণ কর্দতে করতে 
শেষে সব মন ভগবানকেই দেওয়া যায় । (১1২1৫) 
গীতা 

শ্ীভগবান অর্জ্নকে নি্ধামকর্ণযোগের শিক্ষা 
দিচ্ছেন, কিন্ত অনধিকারীর কাছে নৈষ্র্মের কথা 
ব্লতে নিষেধ করছেন। তার নিজের কোন 
প্রয়োজন না থাকা সত্বেও আদর্শ স্থাপনের জন্য 
তিনি স্বয়ং কাজ করে যাচ্ছেন, কর্মাধিকারী 
লোকেদের নিক্ষামকর্মযজ্ছে উৎসাহিত করবার জন্য | 
“আপনি আচরি ধ্ঃ জীবেরে শিখায় 1? 

কর্মরহন্ঠটি বলছেন পরমপ্রীতিভাজন অর্জ্নকে £ 
তুমি সধকর্ণ আমাতে_-সর্বজ্ঞ। পরমেশ্বরে--সমর্পণ 
করো। কী উপায়ে স্মর্পণ করবে ? না, অধ্যাত্ 
চেতসা”_-বিবেকবুদ্ধির দ্বারা । সেট! কেমন? 
“অহং কতা, ঈশবরার ভূতাবং করোমি ইতি 
অনয়া বুদ্ধাাঁ_-মামি কা, ঈশ্বরের প্রীতির 
জন্ত ভৃত্য তীরহই সেবা করছি, এই 
বুদ্ধিতে। এইভাধে ঈশ্বরের প্রীত্যর্থে তাকে 
সমণ্ত কর্মের ফল অর্পণ করে, ভালমন্দ সব 
ফলের আশ] সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করে, মমহীন ও 
শোকরহিত হয়ে যুদ্ধ করতে বলছেন। করদক্ষেত্ররপ 
বণাঙ্গণে অবতীর্ন হতে ব্লছেন। “আমি-আমীর, 


সংসারে দবকাজ করা হচ্ছে, কিন্ত এই 
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এই বুদ্ধির ফলে কর্মে বিফল হলে ছুঃখ আসে, কিন্ত 
বিচারশীল মাচধ 'আমি-মামার-বুদ্ধি-বিমুক্ত হলে 
শোকহীন হতে পারেন, এই উপদেশ দিচ্ছেন 
ভগবান । 

কিন্ধ এই যে নিষ্কামকর্মযোগ এটি হচ্ছে উপায়, 
এর উপের বা লক্ষ; কি? না, মুক্ত হওয়া । ভগবান 
বলছেন যেভাবে শিক্ষামকর্মষোগ করতে বলা হয়েছে 
'ভাতে শ্রদ্ধাধুক্ত হয়ে এধং “ভগবান আমাদের 
দুঃখাত্মক কর্ণে প্রবৃত্ত করেছেন”, এইরকম দোষ না 
'দিয়ে কর্ম করতে পারলে কর্ণদ্ধারাই মানুষ মুক্ত হয়। 
'অর্থাৎ শ্রীভগবানের কথায় বিশ্বাসী হয়ে তার 
উপদিষ্ট প্রণালীতে কর্ম করলে জীব আর কর্মবন্ধনে 
বাধা পড়ে না। কর্মই তার মুক্তির কারণ হয় । 

(৩15১) 

আর তা যদি না করে? তাহলে পরমার্থর্ 
হয। সেই কৃথই, ভগবান বলছেন--যাঁরা। আমীর 
এই মতের-_নিক্কামকর্মযৌগের নিন্দা করে এবং 
এইভাবে কাজ্ঠান করে না, সেই সব বিবেকহীন 
মূ _সবপ্রকারে জ্ঞানহীন বাক্িদের পকল 
পুরুধার্থ থেকে বিনষ্ট বলে জানবে । এখানে একটা 
কথা 'আমাদের মনে হচ্ছেঃ গীতার জন্মকালে 
সম্ভবতঃ এই নিষ্কামকর্মধোগকে সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয়েছিল, নতুব। “অভ্যন্থযস্তঃ এই 
কথাটির উল্লেখের কারণ কী হতে পারে ? সেইজন্য 
অজ্ঞনকে ভগবান সতর্ক করে দিচ্ছেন যে, অর্জুন 
হয়তে। এই মতের নিন্দা-সমালোচনা শুনতে 
পাবে, কিন্তু জানবে যে সেগুলি তাদের কথ, 
যারা নির্ুদ্ধি। সতাদৃষ্টি যাদের অজ্ঞানে 
আচ্ছন্ন, আর তারই ফলে যারা পুরুষার্থলাভে 
অক্ষম | 

এইভাবে নতুন একটা সাধনার ধার! শ্রীতগবান 
উন্নোচিত করে দিয়েছেন । ' এর পুর্বে উপনিষদে 
এটি বীজাকারে ছিল। শঁভগবানই গীতাতে এর 
বিস্তারিত আলোচন। করলেন। (৩1৩২) 


(৩1৩০) 
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নিষ্কাম কর্মেব অনুষ্ঠান ষদি এবকম মহাফলপ্রন্থ 
হয, তাহলে লোকে নিষ্কাম কর্ম করে পা কেন? 
তার উত্তবে ভগবান বলছেন, প্রত্যেকেই--এমনকি 
জানীব্যক্তিও আপন আপন প্রকৃতি অনুযায়ী কর্ম 
করে চলেছে । আমা বা অন্যেব শাসনে কী 
হবে? আচাধ শংকর বলছেন, পূব পূধ জশ্বেব 
কত ধর্ম ও অধর্মজশিত সংক্কাবই ব্তমান জন্মের 
শুরুতেই অভিব্যক্ত হখ আর এইটাই প্ররৃতি। 
জ্ঞানী, মূর্খ সকলেই এই প্রপ্ুতিণ দ্বারা পরভাবাদ্বিত 
হয়ে কর্ণ কবতে বাধ্য হচ্ছে । 

সবাই যদি নিজেদের প্রগতি অন্যাধী ৮লতে 
বাধ্য হয, তাদের হাত-পা খধি বাধা হয় তাহলে 
শাস্ত্রের বিধি-নিষেধের কোন সার্থকতা থাকে পা 
পুক্ষকাব বলেও কোন কিছু খাকতে পারে না। 
'তাই ভগবাণ বলছেন, প্রতি বনে আমব| চালিত 
হলেও,শীন্ত্রের বিথি নিষেদ জেনে পুকষকীব অন্ন, 
কবে প্ররৃতিকে জখ কবতে ঠবে | ইন্দিয়ণ্ত এব 
অনুকূল বিষয়ে আমাদেখ রাগ বা আসন্তি গাঞ্ছে, 
াত্ধর প্রতিকূল বিষনে ছেষ ণা বিরা আছে । 


(৩1৩৩) 


বিবিধ সংবাদ ৪৭ 


এই বাগ ও দ্বেষেৰ বশীভূত হলে ৯লবে না । এ 
ঢুটি সাধকের বিস্বকাবী, এদেখ জয় কণতে হবে। 
(৩1৩৪) 
এই কথ। বলে ৬গবাণ আবার পূর্বে কথায় 
যিবে যাঁচ্ছেন। অর্ভুশ খলেছেণ, তিনি যুদ্ধ 
কববেন গা, সন্গাস গ্রহণ বখবেণ। তাই 
অর্ভ্শকে আবার বুঝিয়ে ধিচ্ডেণ, এটা ঠিক পথ 
নন। অজু্ণে ক্ষত্রিয, যুদ্ধহই তা বৃত্তি, তার 
হ্ধ্য। হ্বধর্গ পরিত্যাগ কণা অগ্তাগ | হ্বধমের 
অনুষ্ঠানে কিছু ত্রুটি হলেও হ্পর্ম হাডতে নেই। 
যাণ সন্ন/াসেব অর্ধিকার অসেনি, সে খদি সন্গাাস 
গ্রহণ করে, তাহলে তার পক্ষে সন্যাস বক্ষা কব। 
কঠিন হবে। তার চেয়ে গুছে থেকে সতভাবে 
সমন্ত কখ্ল ৬গবানে সমর্পণ কবে নিষ্ষামভাবে 
কন কণলে তাপ দ্বারাই সে মুক্তিব অর্ধিকারী হবে। 
যুদ্ধরীপ শ্বধর্মে। অনগান কাতে গিতে বব খ্রাও 
ডাল, ৩খু পবধর্দেব জন্্টান +ব উচিত ণখ। 
কাণ্ণ পবধণ ভগাবহ) অথাহ মখে!গতির কণণ। 


(৩। ৩৫) 


বিবিধ সংবাদ 


উৎসব 

গত ১০ই ডিসেম্বব ১৯৭৯, ভ্রগলী গেলা 
বালি-দেওয়াণগঞ্জ অঞ্চলের দ্িঘড়া। গ্রাম শরণ 
সারদাদেবীর জন্মোখসব অনুষ্টিত হণ। পার্বণ 
গ্রামগ্ুলি হইতে বনু লোক এঁ দিন সকালে পখ- 
নিমিত সমাজমন্দির-আশ্রয়শিবিবের । এই সখাঁব 
পৃঃ ৪১ দ্রষ্টব্য ) সামনে জমায়েত হইতে শুরু কবে। 
এস্থানে শ্রীপ্রীমায়ের একটি বড ছবি দোতলার 
উপরে ফুল ও মালা দিধা স্থন্দস করিয়! সাজ্জানো 
তইয়াছিল। হাজীর হাঞ্জীর গ্রাধবাসী-__পুকষ, 


মহিলা ও শিশু-_শাবের সেহ ছাবপ সামনে মাসিয়। 
শরদ্ধ। নিবধেধণ কবে । এ দিণ ১০টি গ্রামের প্রায় 
পাববাবের এবে। ২১১০ খানি শাড়ি, 
১১০০এনি পতি এব ২৯৬০০ খানিরও বেশী 
শিশুদেব পোশাক বিতবণ কণা হয়। এ ছাড়া 
প্রাণ ছয় হাজাবণও বেশে শোক তৃপিসহকাবে 
খিচ্ট্টি-পপাঁদ গ্রহণ করে| সন্ধরাখ পাম মিশন 
গনহিক্ষা মন্ধিরেপ ব্যব্স্বাপণায় হাজাণ হাজাণ 
গামশাগীর উপস্থিন্মি্দ পানী পামণি' চলম্চিঘ 
পদে 5 হয। 


১,৬ 5 


টি ০০০১০০০ 


[হিদিরপুর হুববিতানে গত ২৫শে ডিলেবর 
দীিদৃ্েরে আবির্ভাব-উৎসব পালিত হয়। এই 
উপলক্ষে 'ষীশুপষ্ট ও ঈিবাঃরফ। শর্বক আলোচনা- 
উঠুক গুল ভাষণ দেন শ্রবীন্দ্রনাথ বস্থ। ভভ্ভি 
ঘুপিক সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের পবিসমাপ্ি হয়। 

ঘাংগড় শ্রিশধামপর্* ভর্ত-দাঘ কর্তক 
কত ১লা জানুয়ারী ১৯০০, শ্রশরামবষ্দেবের 
কাতর, উৎসব মহাসমাবো”5 উদ্যাপিত ত€। 
পাই উপল্দে গীতা ও কথামত পা 
প্ভাতফেবি, ঠাকুর, মা 9 শ্বামীজী” বিশ্ষে 
গৃজা, ভোম, শবামণফদাগীত, ভজন, ামাস*গীত 
প্রভৃতি তয। ঠধাহ ঠইতে মধা পারি পয+ 
ছাতিধর্মনিবিশেষে প্রাণ মাট হা” শবশারী 
রসিয়। খিচিডি প্রসাদ “হণ করেন। বৈকা1 
্ীনিত্যানন্দ দাঁসগোন্বাম” কত় ক ভাগণ & পাস ৪ 
স্রীযোগেন প্রামাণিক কত ক কত [বষণক পাঃ 
ছ। সন্ধ্যা স'ঘ-ন্দিশে সপ্যাধাত ৪. পাও- 
সংকীর্তন হণ। 

খিদিরপুর গীতা” শ। 
গত ৯.১ ৮০ তাদিখে এক ১নোভ ধন অন্ুচানের 
শাধ্যমে বাঃ “বেকাশনোপ গগ্মতি। 
হন়্। 


। পন পাত 


উপখ।প $ 


ক।ধবিববণী 

কটক বাম সেবক ম্পদাবের ১৯৮-৭৪ 
লালেব প্রকাশিত কা? বণীণ সাব দণক্ষেপ 2 

শিক্ষা: শ্পামক লাবকানন। ভান্প্রবণায় 
উদ্মদ্ধ কথেবক* যুবক ০1৭ -৯০* পাশ 
জাড়াবাডিত ! তোলক্গ। ধ'লাব, কঢক) পাপন 
দ্বারদের জন্য 'বাণগ্ক কুটি শানে একটি 
ফ্াবাসিক ছ!এনিকে৩ স্থাপিত হইগাছিল। 
ধর্ধমানে উহ। কটকস্থিত পাঙালী-সাহীতে [নিজস্ব 
িক্ছল বাটীতে স্থানা গণিত হইধাছে। স্কুল ও 


কলেজে পাঠযত ছাত্রদের দুইটি পৃথক কষে গাখার 
ব্যবস্থা হইয়াছে । বর্তমানে মোট ছাত্রংধ্যা ৪১। 
দুইজন অবৈতনিক & সহকারী সহ একজন 
অবৈতনিক তত্বাবধাযকের উপব ছাত্রদেব রক্ষা" 
বেক্ষণের দাযিত্র ন্যন্ত। আধ্াঘিিক ও ধর্মীয় 
শিক্ষা) দেওয়ার জন্য নিখমিত ক্লাস হয। নিজন্ব 
গস্থাগাব ও খেলাধুলার বাখস্থা শআছে। 

উৎসবাদি £ প্রতি বসব শ্রীবামরুষ্-জন্মোৎ্সব 
ও ১লী জান্ুয়াণী কল্পতব উৎসব পালিত হয় 
«লহ বিভিন্ন পক্ত' শ্রবামরু্ণ সম্থন্ধে আলোচন! 
কবেন | 

আলো। সংস্থা পবিচাশন ব্যয়ভাণ বিভিন্ন 
৬৩ সঙা-সচ্তির পৃবাহে সংগৃহীত চাদ! এবং 
নশিদ চাত্রগ ছা বাকী আবাম্ণ ছাত্রদের 
গাকা-খণ৮ বাদ সাগুহী ত অথ ১ইতে মিট।ন 
হয়া খাকে। 

দাসিক বাত ও পুজা বালস্থু 2 
চ্ধাবী ছাত্রাদৎ পুলঙ্গাণ 5 বুছি দিপা ব্যবস্থ 
আছে। হটৈক ছা? ০াসিক ৮ টাকা খু 
(স্পটে "৭৮ এাপ্ূণ ৭৯) এপ” হত 1 একদিন 
এককালীন 
পাইবাছে। 

শাবাাসক ছাণগণ ভচ৮মাধামক পপীক্ষ ৭ ৫ 
৪০৭ মাধা ৫ জশহ প্রত বিভাগে» আই ৭, 
আউ. এসসি পণীক্ষ।থ ১০ জনেণ মধে] ৭ জনও 


প্রিদ ও 


।ক। সণ **৭] ২ 


এব* পি এ, বি, «এসসি পকক্ষা্ী ৪ জনে 
মোঃ লণই স।সপ ও 1৬ ওর পাত ত উীণ 
হইয়াছে। 


এই প্রণ্্গে উল্লেখষোগা যে পাম সেবক 
স্পধ।* নিধাখতি উডিস্ত। সনকাবধের অন্রণান এবং 
স্কানীয় ধর্মপিপাহ্ ণ্যক্সিগণেণ শিকট হইতে 
মাসিক ণ। এককালীন চাদাও পাইএা ণাকেন। 


মাহ) ১৩৮৬ উদ্বোধন [৯) 





কেরো দির স্টোভ 


কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীষে 
ছরে ঘরে এর আদর 


€ 
গে _ রা তিনি চি চর টিনার 
বনভাশ্টাতত তত তৈষ্না | 


চ 

শাঠেহেট নি না তাল 
উপ ৪ লিঃ 
বলকু)াভ1- রি 0২৮২ 








মানসিক প্রশাস্তি এবং জীবনে নতৃন প্রেরণা লাভ করুন 


৯৭ চির ০০৮ (/8০049৬ প্র হা চদার পপি নাচাতে: 














"নক আচ ব্রার 


বদি সন্তানদের শিখা, তাঁদের বিবাকের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, তবে আপনিও অবশ্যই মানিক শান্তি ও স্বস্তি শাঁভ 
করতে পারবেন । 
একমাত্র নিরাপত্তীকোধ থেকেই মানসিক শান্তি আসে । পিয়াক্সলেসের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ ছুই-ই পেতে পারবেন 


দ গিয়ারলেঘ জেনারেল 


ফাইনান্স এ্যা্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
( পূর্বতন দি পিয়ারংপেস জেনার়েপ ইন্দিওরেন্স 
গ্যাণ্ড ইন্ভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ) 





স্কাপিত--১৯৩২ ৃ 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসপ্লানেড ইস্ট, কলিকাতা--৭০ ০৬৯ 


মশা আত কি 


সার্টিফিকেট হোল্ডাক্দের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১ 
ভাগের বেশী টাকা। রাস ও গভর্নমেন্ট সিকিউব্রিটিতে শম্মীকত 





১০ ] , উদ্বোধন গা ১৬৮৬ 





ক্যালসিয়াম-স্যান্ডোজ 


শক্ত দীত ও ম্ুস্থ সবল হাড়ের জন্য ৷ 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহাধ । 

বাচ্চারা ঘদ্দি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত ঘথেষ্ট পরিমীণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার্দের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া বায় না। 
স্থতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্াপ্ডোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন। 

দ্রিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-হ্যান্তৌজ টাবলেট আপনার সন্তানের 
বাঁডগ্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষত; তার 
দীত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-স্তাপ্ডোজ সুইজারল্যাণ্ডের স্তাপ্তোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 
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মাঘ, উদ্বোধন [১৬] 


উদ্বোধন কাধালয হুইতে প্রকাশিভ পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কারধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইযেন ] 


ধামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা! (দশ খঞচে সমপব) 


রেকিিন বাধাই শোতন সংস্করণ : প্রতি খ্ঁ-১৪২ টাকা : পুরা সেট ১৩৫২ টাকা 
বোর্ড বাধাই স্থলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১*২ টাক! 
প্রথম খণ্ড ভূমিকা: আমাদের ম্বামীজী ও তাহার বাণী-_নিবেদিত1, চিকাগে! বতুতা, 
. কর্ম যোগ, কর্মযোশ-প্রসঙ্গ, সরল রাজষোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগন্ুত্র 
দ্বিস্তীয় খণ্ড_ জানাযাগ, জঞানযোগ-প্রসজে, ছাতার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 
ভৃত্ভীর় খণ্ড - বর্াবজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা। ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড তক্তিধোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহণ্, দেববা সী, তক্কিপ্রসঙ্গে 
পঞ্চঅ থণ্ড- ভারতে বিবেকানন্থ, ভারত -প্রসজ 
বন্ঠপ খণ্ড-_ ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবলী 
লঞ্ঙজ খণ্ড পত্রাবপীঃ কবিত। ( অন্গবান ) 
ভষ্টম খণ্ড পত্রাবলী, মহা পুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা -প্রসঙ্গ 
অবধ খণ্ড খামি-শিব্য-সংবাদ, স্বাীলীর পকিত হিমালয়ে, স্বামীর্জীর কথা, কখোপকখন 
ফশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি-অবলঙ্বনে ), 


বিবিধ, উাক্ত-সঞফ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলা 

কর্মবোগ-_ পৃঃ ১৪১, সুল্য ৬৫০ বেছ্ধাস্তের জালোকে --পৃঃ ৮৫১ সৃল্য ৫০৯৯ 
ভক্তিবোগ-_ পৃঃ ৯৬, মুল) ২৮"  জ্ঞারক্ে বিবেকা নল্ছ-_পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০*** 
ভক্তি-রহন্থা_ পৃঃ ৯৮১ মূল্য ৩৪৭ দেববালী - পৃঃ ১৬০১ সুল্য ৬'৫৯ 
জ্ঞানষোগ -- পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০২ শিক্ষাগ্রসজ-- পৃ: ২৬৮, মুল্য ৪+** 
রাজবোশ-_ পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬৭  কখোপকথন-- পৃ: ১৩৫, মূল্য ১২৫ 
এ রা পৃঃ ২৩, মুপ্য * ৮৫ মন্বীয় আচার্ধদেব-_ পৃঃ ৬২, মূল্য ১৯০ 

শদুভ বশত ৪ পৃঃ ২৯, মূল্য *৮* “প্রসজে-- পঃ ০৪৬ 
সরল মাজযধোগ _ পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ জানবো -আান নিন 


পঞজাবলী-_প্রথমার্ঘ-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০৯০ চিকাগে। বক্তা পৃঃ ৫২ সুল্য ১৭৫ 
শেষা্ম-- পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১৫০ অহাপুরুবগ্রসঙ- পৃ: ১৩৪, সৃল্য ৬*** 
রেক্মিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একত্রে, (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচন! ) 


নির্দেশিকাদি সক )-- মুল্য ২৭০০ পরিজাঙ্ক- £ ১৩২, মুল্য ৩৯০ 
ভারভীয় নারী-_ পূ: ৯৩, মূল্য ২৪, & 


পওছারী বাবা. পৃ: ১৮, মূন্য ৮৫৮ গুাজ্য ও পাস্চাতয_ পৃ: ১০৯, সদ্য ২২৭ 
বাষীজীর আহবান- পৃঃ ৮০, মুল্য ১২৫ স্কাববার কথা -_ পৃঃ ৬৪, যৃল্য ২'৬, 
ধর্ম-সমীক্ষ! রা পৃঃ ১৩৬) মূল্য ১. বাদ-লঞ্চয়ন--- প্‌: ৩১৬১ মুল্য উস 


শকাশক এ প্রাপ্তিধান £ উদ্বোধন কাধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা -৭০**০ও 





[১৪ উদ্বোধন মাঘ, 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাপিভ পৃত্তকাবলী 
জ্ীরামক-সন্বন্ধীয ূ 
ভীপীরামকুঝলীলাপ্রসঙ- ত্বামী শ্রীরাম কক ও আধ্যাত্মিক নবজাগরণ-- 


সারদানন্দ । হুই ভাগ, রেক্িন-বীধাই : মূল্য 
১স্বভাগ ২৮৯০০ | ২য় ভাগ ১৭:০০ 
সাধারণ ১ম খণ্ড ৫২৫) ২য় খণ্ড ৭৮৬) 
ওয় থণ্ড ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড ৭৬৩7 ৫য় খণ্ড ৭৫৬ 
শ্রীপীরা মক্-পুথি-_অক্ষয়কুমার সেন। 
জুললিত কবিতার জ্রামকষ্ণের জীবনী । মূল্য ২৬০ 
শীত্রীরামকৃক-মকিষা_ অক্ষয়কুমার 


সেন। মুলা ৩৫, 


বিশ্বাজয়ানন্ব। 


স্বামী নির্বেদানন্দ ( অক্বাদ £ ম্বামী বিশ্বায়া- 
নন )। পৃ: ২৯৬, সাধারণ ৬** 7 হাফ" 
বেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোতন ৭০০ 

শ্রীরাষকৃকজীবনী-_ত্বা্মী তেজসানন্। 
প: ২৮, যৃল্য ৬-* 

জীপ্রীরামকুক- শ্রীইজদয়াল 
পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২০ 

শিশুদের রাষকক (লিজ )--ত্বামী 
পূ: ৪০, মুলা ৪৫ 


ভট্টাচাধ। 


জঞরা মক্খ-উপদেশ-_গ্বাদী ব্রদ্ধানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২২৯, বাধাই ২৫৯ 
শ্তীর়ামকৃঝ্খবাণী__্বামী অচ্যুতানন্ম সম্কলিত, পৃঃ ৬১১ মৃল্য ১০ 


শ্ীপ্রীমা-সম্বম্ধীয় 


ভীমায়ের কথা _প্রতমায়ের সঙ্যাসী ও 
গৃস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে । ছুই ভাগে 
সম্পূর্ণ । মুল্য ১ম ভাগ ৭০, ২য় ভাগ ১০৯৯ 

মাড়-সানিধ্যে-হামী ঈশানানন্থ । পৃঃ 


২৫৬, মুল্য ৬০০ 


শীষ! লারঘ। দেবী-ব্বামী গ্ভীরানন্য । 
আীজীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রস্থ । পৃঃ ৬৪২, 
মুল্য ১৭০০ 

শিশুদের ম। লারক্ষাদেবী ( সচিন্ত ) 
স্বামী বিশ্বাশ্য়ানন্ম । পৃঃ ৪০, মুল্য ৩'৯* 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকা নন্দ-_হ্বামী গভীরা- 
নন্ব-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনী প্রস্থ । 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত । সূঙ্গ্য ১ম খণ্ড ১৬৯) 
২য় খণ্ড ১৬৯০) ওয় খণ্ড ১৮*** 

সানী বিবেকানল্দ__্রপ্রমখনাথ বহ্‌। 

২য় তাগ- মুল্য ৪২৫ 

ত্বাষী বিবেকানন্দ _ত্বামী বিশ্বায়ানন। 
পঃ ১৩৬, মূল্য ২৫০ 


ছোটদের বিবেকানন্দ--ন্বামী [নরাময়ানন্দ। 


ছ্িতীয় সং মূল্য ২*৫০ 


সাজি-শিত্ত-সংবাদ-__ (হই খণ্ড একজে)। 
শীশরচচন্জ চক্রবতী। স্বামীজীর সহিত লেখকের 
কথোপকখন। পৃঃ ২৫৮) হুল্য ৭'০৬ 

বেকপ দেখিক়়াছি--তগিনী 

নিবেদিতা । (অঙ্গবা : স্বামী মাধবানন্ )। 
মুল্য ৮৬৬ 

খামীজীর লহ হিমালয়ে--ভগিনী 
নিবেদিত। ( বঙ্গান্ছবাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১'২৫ 

শিশুদের বিবেকানল্ ( সচিত্র )--স্বা্মী 
বিশ্বাজয়ানন্দ । ৪র্থ সং, সুল্য ৩:৫৭ 

স্বামী বিবেকানল্ম-_ইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্ধ 
পৃ ৫৭) মূল্য ২৩৪ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান $ উদ্বোধন কাধালয়, ১ গুদ্ধোধন লেন, কলিকাতা।-৭*০৯৩ 


সাখ।) ১৩৮৬ 


[১৫] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 





অন্যান্য 


শ্রীরামকুক-ভক্তমালিকা - খামী 
গল্ভীরানন্থ | ভ্রীরামকফ্ণের ভ্যাসী ও গৃহী ভক্তদের 


জ্বীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, যুল্য ১৩'* * 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫০০ 

মহাপুরুষ শিৰালজ্ব-শ্বামী অপূর্বানন্ম। 
পৃঃ ২৯১, ল্য "১ » 

তাঙ্ধী জখগ্ানম্ষ-_ ব্বামী অরদানব্য | 
পৃঃ ৩১৩, যুল্য ৪৭ * 

পৌপালের হ1 -- শামী সারদানম্থ। 
পৃঃ ৪৪, মুল্য ১৫৬ 

আচার্ষ শক্কর-ন্থামী অপূর্বানন্য । 
শঃ ২৪৬ সুল্য ৬'-০ 

হাজী তুরীয়ানল্দের প্জ- -যুল্য ৭৮ 

শিবানন্দ-বাণী- _ শামী অপূর্বানমন্ব-সংক- 
লি । ২র ভাগ ২'৫. 

স্থৃতিকথ।-_ত্বামী অথগ্ডানন্দ। যূল্য ৪'** 

দিষ্ঃগ্রঙজে *৮ হ্বামী দিব্যাত্মানন্ম। 
পৃ ১৯৪, নুল্য ৬৩৫ 

জারস্তি-স্তব --যুজ্য ৬৮৩ 

পুণ্যস্থতি_-হ্া্ী জানাত্বানজ্জ । পৃঃ ১১৬, 
বূল্য ৩:০০ 

মহাসারতের গল্স-_ন্ঘামী বিশ্বাশুয়ানন্। 
পৃঃ ১২৮৪ সাধারণ ২'৫*, বোর্ড বাধাই ৩০, 
৬ শ্রেনীর পাঠ্য সংক্ষেপিত “ত্ুলপাঠ্য” 
নংস্করণ-পৃঃ ৭২, যৃল্য ২০৬ 


শক্কর-চরিভ -- শ্রইন্দ্রধরাপ ভঠাচাষ। 
৭ম সংস্করণ, ষৃল্য ২'৫* 


ঘ্ণাবভার-চরিত- ্ইজদয়াল ভট্টাচাধ। 
পৃঃ ১৮, যৃল্য ২৫” 

লাধক রাষগ্রলাদ্ধ -ত্বামী বামগেবা- 
নন্ব। পৃঃ ১৬৪, যুলা ৫২০ 

লাধু লাঞগমহাশক্-_ঞ্ীশরচ্চজ চক্কবতী। 
পৃঃ ১৪৪, সুলা ৩৫, 

ভনিনী নিবেদিতা-_ত্বামী তেন্গসানক্চ | 
পৃঃ ১২৪, যুল্য ১৫, 

ধর্মপ্রসঙজে জ্বামী আ্রক্জানস্ছ-_ 
পৃঃ ১৮৪, মূল্য ৫'** 

পত্রমাজা- স্বামী সারদানন্দ । পৃঃ ১৮২) 
মুল্য ৪8৩৬ 

গীতাতত্ব-ত্বামী সারদানন্থ। পৃঃ ১৭৬, 


ষুল্য ৫৯, 
শ্ীশ্রীলাটু মহারাজের স্থতি-কথা-_ 
শ্ীচন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০, বৃল্য ১০, 
পরজার্থ-গ্রলজ-- শ্বামী 
পৃঃ ১৩৭, ষৃল্য ৪'* ০ 
ভগবানঙগাস্ের পথ-ন্বামী বারেশ্বরা- 
বন্ধ । মৃল্য ১:৯০ 
রামক়ক-বিবেকানন্দের বাণী -- হ্বামী 
বীরেশ্বরাবন্থ | পৃঃ ৩২, যৃল্য **৭২ 


বিবজানজ্য । 





প্রকাশক ও প্রার্থিন্তান্ £ উদ্বোধন কার্যালফ, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭**১০৩ 


স্পা 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত প্রজ্মকাবলী 


চির 88889888৯০০ 
বেকান্তের আলোকে খসে যামী অথগানন্দের স্মভিসঞ্চয়--দ্বামী 
শৈলোপদেশ- স্বামী প্রতবানন্দ। মুল্য নিরামম্ানন্দ। পঃ ১৪২, মূল্য ৩:৬০ 


ছি উদ্বোধন মাঘ) ১৩৮৬" 





সাধারণ ৪" পাঞ্চজন্ঞ-_ত্বামী চখ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক 
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর সঙ্গীত। মূল্য *** 
ক্থামী বুধানন্দ । পঃ ২৯) সুল্য ১৫০ শিব ও বুদ্ধ--গৃঃ ৪৮, সূল্য ২৫০ 
স্বাী প্রেমানন্দের পব্রাবলী-_গ: ১৮৪, 
মুলা ৪ ৫০ 
সংস্কৃত 
উপনিষদ গ্রন্থাবলী-_ত্বামী গল্জীরানন্দ- বৈরাগ্যশত্ভকহ্‌ _ত্বামী ধীরেশানন্দ- 
সম্পাদিত অনুদিত । প্‌: ১৬৪, মূল্য ১৪০ 
১ষ ভাগ পঃ ৪৫৪, মূল্য ১১০৯ আারদীয় ভক্কিলুজ্র ব্বামী গ্রভবানন্দ | 
হয় ভাগ প: ৪৪৮, মল্য ১১৯০ প: ১৬৩, মুল্য সাধারণ &*০০ 
ওয় ভাগ প: ৪৫৮, মূল্য ১১০ বেদ্বাস্তর্শম-_স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পা- 


পু বন্ছতগবহূরীতা_ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ- দিত। মূল্য: ১ম অধ্যার (চারখণ্ডে) ১৭০০, 
অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ-সম্পাদিত। পৃ: ৪৯৫, ২য় অং ১৩০৯১ ওর অঃ ১৩৯৯: ওর 
ষ্‌ল্য গ তত ৯৬ 

ঞঞ্জচগী-_্ামী জগণীশ্বরানন্দ-অনূদিত | গরু ত্ত ও গুরুয়ীভা।_-্বামী রখুবরানন্দ- 
পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ৬৪৯ সম্পীদ্িত। মূল্য ১৮০ 

সতবকুত্জাঞ্থলি_ত্থা মী গল্ভীরানন্দ- জীরামকৃক-পুজা পদ্ধত্কি__ 

সম্পাঙ্গিত । প্‌ ৪০৮, মুল্য ৭৬৩ পৃঃ ৬৪১ ম্ল্য ১৫৬ 
৫৫:৭4:44 


বাচার রাস 


অন্যত্র প্রকাশিত পুম্তকাবলী 
ঘামী প্রেষানম্্র (মহাপুরুষ মহারাজ  জঙ্গীত সংগ্রহ_পৃ: ৩২ মূল্য ১৩** 
লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২৯০ 
সাধন ফঙ্গীত-_২*'** 
গঞ্জরাষকফছেবের উপক্ধেশ-_হূরেশ 


ধক বেহ্গাস্ত-_খামী বিশ্বীপয়ানন্দ। পৃঃ 
১২৮ ষুল্য সাধারণ ৩**০» বোর্ড বাধাই ৩*৫০ 


দন্ত । মুল্য ৭৯ বীরবাঞ্ী-ত্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪, 
পরমহংলছেব-ন্বামী প্রেমেশানন্দ । পৃঃ মূল্য ৪*** 
১৬] মুল্য ১০৬৩ 


ভগনী লারফাকেবী_শ্বাধী নিরধেদানন্থ। . বিবেকানন্দের কথা ও পজ-_স্বামী 
( অঙ্ছবান্গক : স্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ )। সুল্য ২ ৮০ প্রেষঘনানন | পৃঃ ১৫৪+ মুল ও ৫০ 





গাঝিস্মীন £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্ভোধন লেন. কলিকাতা -৭ * * * ৬ 
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5 হও জাত সঙ অধ (ও প্র পত্রব্রাত্ত 
৯, /চাতলো বড, বাতা তত কি (হোন 282-৮৭৭৩ 
ত)আাদের কোন ব্রা নাই । 





৯৮১৫৩০০১৭৯১ ১০৮ ১১০৯৯ ৯:১6 ৭৮০০8 ০০০০০ 
৮০৬ গর স্টার আালকা ভীত স্গত বনী প্রেম হইতে তবনুড় শ্রীরাসকিফ মতের ট্াস্টীগহরের লঞ্ষে 
কাত হরশফানপ্দ কড়ি সুরত ৬. উদ্ে ধন জেন কলিকাতা ৩ হতে শ্ুকা শন 

এ আপা ও এ আআ টা চা দি ক 5] এ পুশ প্‌ হও এটি -- খাম পশলা! শ্র 


1 
ৰস 


জানুন ৯৩৮াডি 





তত জাগ্রত প্রাপ্য বরান শিবোধত 


সা 








উচ্দ্বাধতেনর নলিক্সমীবলী 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আবন্ত। বসরের প্রথম সংখা কইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পধন্ত) গ্রাশ্তক হইলে ভাল হয়। শ্রাণ হইতে পৌষ মাস পথস্ত ষাগ্সাসিক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ু বাধিক গ্রাহক নয়) ৮০তম বর্ষ হইতে বাষিক মুল সভাক 
১২ টাকা, ষাঞ্সানসিক ৭২ টাক | ভারঢতর বাহিঢের হইউঢেল ৩৩২ টাকা, 

: এযক্সার তমল-এ ১০৯২ ট্াকন7 1 প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা । নমুণার জন্ত ১.২* টাকার 

ডাকটিকিট পাঠ।ইতে হুয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, মার 'একথানি পান্রকা পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা £_ ধম" দশন, প্রমণ, উত্স, সমাজ উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি গ্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ কর! হয়। আঞ্মণাত্মুক পেখ। প্রকাশ করা হয় ন]। পেখকগণের মঙ্জামতের জন্থ 
সম্পাদক দায়ী সছেন। প্রবন্ধ? কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বাসদিকে অন্তত: এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়। স্পগ্কক্ষরে পিখিবধেন। পচঢেভ্রার্তর বা প্রবন্ধ তফেবুভ পাাভুঢিত হইচঢিল 
ভপযুদ্তু ডাকটিকিট পানা আবশ্যক | কবি ফেরত দেওয়া তয় ন1। 
প্রবন্ধার্দি ও ৬ৎসংক্রান্ত পরাদি সম্পাদকের না.ম পাঠা বেন । 

সমাঢলা5চনার জন্বয ছইখা নি পুত পাঠানো গ্রয়ো্ন। 

বিত্ভাপঢেনর হার পত্রমোগে জ্ঞাতব) | 

বিশেষ দ্রউবয £ গ্রাইকগণের প্র লিখেন, পত্রাদি লিখিবাব্ লহাক্ত্ীঠারা 
যেন অনুগ্রইপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ্যা ডচল্লখ কঢব্রন | ঠিকানা পরিব তন করিত 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধো আমাদের পিকট পত্র পৌ্ছানে। দরকার! পরিবি* 
ঠিকান! জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও "অবস্থাই উল্লেখ করিবেন । ক্ট্ধাধনের চাদ মনি- 
অর্ডারষোগে পাঠাইপে ক্ুপঢন পুরা নাস-গিকানা ও গ্রাহকনঙ্রর পরিক্ষার 
করিস লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা আম: বার সময় 2 সকাল ৭|উ। হহজে। 
১১ট1; বিকাল ২॥ট। হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ পাতক। 

কার্ধাধাক্ষ- উদ্বোধন কাধাপয়, ১ সত্বাধন চলেন, খাগবাজার, কলিক'ত:-1০* ০০৩ 


( ভাই তন 








পপ সক হত সা পা পপ ৮ ০০ ০১০৯৯০০ প 





















কঢয়কখীীনি নিভাসঙ্গী বই £ 


স্বামী বিতবকালনঢন্দর বানী 9 রচনা । দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) ১স ১৩৫২ কও 
প্রতি খণ্ড--১৪. টাকা মুল সংস্করণ .সট ১০০২ টাকা শ্াতি খণ্ড ০২২ এক, 

আঞ্সীরামরুষ্ণনীলা প্রসচ্ছ -ম্বামী সারদানন্দ বাজ্ছসংঙ্করপ (ছ তা ১৭ তত ৫ম 
থণ্ড )2 ১ম ৪15৮ ২৮,০০১ ২ শ্কাগ ১৭:০৭ সাধারণ 2 ১৯ খপ্ড ৫২৫, ২র খণ্ড শ.৮০) 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪থু খণ্ড ৯.৫-, ৫ম খণ্ড ৭ ৫* 

শ্ীশ্রীরামকষ্ণপ্র থি-খক্ষয়কুমাও সন 1 ২৬২ টাকা 

গীম। সারদাত্দেবী_ স্বামী গ্তীএানন্দ | ১৭২ টাক 

জ্ীশ্বীসাত্যের কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাক'; ২য় ভাগ ০৯. 

উপনিনষদ্ গ্রস্থাবলী-স্বামী গ্ভীরানন্দ সম্পাদিত । 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২য় ভাগ ১১.০* টাকা তৃভীর ভাগ ১১১৭ টাকা 

সী মদূভগবদ্গীত1--স্থামী অগদীহ্বরানন্দ অনুধিত, ক্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ৭.৮* টাকা 

| গ্রীন্রীচণ্তী-_শ্বামী জগদীশ্বরাণন্দ অনুদিত | ৬৪৭ টাকা 


উচদ্বাধন কার্যালয়, ৯ উদ্বোধন লন, কলেকা ভ7-৭০০০০৩ 








রামকৃষ। মত ও মিশনের প্রথম 
মহাসম্মেত্রনের (১১২৪) বিবরণগ্রন্থ 


শীঘই গামকুষ। মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় সহাসম্মেলপনের আয়োজন হইতেস্ছরে। 
সমস্ত পৃথিবীর শ্রীরামকৃষ্ণসভ্ঘবের লাধু এবং ভভ্তঞ্নের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ 
দিবেন | ১৯১৬ সালে রামকুষ। মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অসুষ্ঠিত 
হয়! ক্ষিতীয় ধহ্গাসম্মেললের প্রাক্কালে প্রথম মহ!সক্দেশনের ইংরেজী বিবরণগ্রস্থ 
(11715 /1%5115715 পিঠা তি & 15510৭00৬22 
17109171926 7 পুনযুত্রিত করা হইয়াছে । ইহা একটি অমূল্য এতিহাসিক 
গ্রন্থ, যাহাতে শীরামকষ-পাধদ স্বামী শিবানন্দ, ছংমী সারদানন্দ, স্বামী অথণ্ডানন্দ 
প্রূ$ তির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত অপুব ভাষণ কিপিব। আছে । মাহারা রামকৃষ্ণ 
মঠ ও মিশনের ভভ্ত" ও তংপ্রতি অদ্ধাবাঁন ভাকাদের অবলেরই ইহ] অবখপাঠয। 
শল্পসংখযক গ্রন্থ মুদ্রিত হইরাছে - শীঘ্ব সংগ্রহ্থ করুন । 


মুল্য ২৫০০ টাক! 


প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কারালয্বত ১, উদ্বোধন লেন 
কলিকাতা-৭০০* ০৩ 





আমি কি আর উপদেশ দেব | ঠাকুরের কথা সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
সবার একটা কথা ধারণা করে যদি চলতে পার তে! লব হয়ে যাবে। 
ভ্রীঞীম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
গ্রচার হোক 
ওকি ্ৰাঞ্চী। শ্ীসশোভন চট্টোপাধ্যায় 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রাযো! মাইকেল ঠোরম 


২১এ আর, জি. কর রোড, 


ক্ঠামবাজার। কলিকাতা-৪ 
(যার ২ 8৪-৭১৩৪, গ্রাথ: গ্রাফোনাইকেল 
8৪-৭১তীতী 


হু উদ্বোঘন ফাণ্তুন, ১৩৮৬ 


ঞ্ীরামরুষ্ণকথাস্বত 


সাধারণ বাধাই--১ম, ওয়, ওর্থ--১১'০* কাপড়ে বাধাই---১ম) ৩র+ ৪র্থ---১২'০৬ 








সাধারণ বীধাই--হয়, ৫ম--১০*৯০ কাপড়ে বাধাই--২য়। ৫হস-১১'০৬ 
পাচ. ভাগে লম্পূর্ 
প্রাপ্থিস্থান-_ 
কথামত ভবন উদ্বোধন কার্যালয় 
১৪1২: গুরগুসা্ষ চৌধুরী লেন? কলি-৬ ১ উদ্বোধন লেন+ কলি-৩ 


8 02585]7৩, 8৮-1261 








ঢ২01181917515 [1110150 
15/6 214777004 2২90, 2৯017029520 1210095, 28৮2৪ 
116788100/%/65 ০0 “0০22৬৯11050 02700123, 


৮1110111005, 10815010200. 60018000302], 10:819+ 11060 0810008 ০9160 ১ 


২0119191061, 15 2. ০0108191606 [১901 50127916 107 10210 ৮2110. 100000000 02 7200170 
[790101776 200 19:9$1110%. 


[78090090092 11060. 02100105916 101717060, 51150 2190 $59150. 11) 51১6৫19119 
069881760 “06109 79০18178 17020117169 119101168010160 7১7 1২০011910910678.:1110 0০0)- 


8৫০5০60 ০ 119৩ 1১30৮ 15 50 06510060 009 006 1১10006% 15 061156160. 0০ 086 
00103100057 01101727) 15191] 00015103, 0 29000701651) 00100801000, 


ইচ্ট ইগডয়া আর্মস কো 
ৰন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্তুজের 
নির্ভরযোগ্য +ও' বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 


ফোন ১ ২৩-২৯৮৯ ১, চৌরঙগী রোড,:.কনিকাত1-১৩ গ্রাম £ ডিফেগ্ডার 








(38414 : 9107৮5% 10০08 


ছুট, ১ ব্য 176৯5" 
607০5 087 ৮18৬ 75৬ /১ 7) 7018 116০ £) 
€)া 0) 70171511775, 


0766 : 91807022007 £ 
22-5567 22-7219 1, 84199101ব 2০৬/ 


20/10 7198248 তা 0800দ-1 
(98400শ৬-1 28-8082 







রর ৪৭ 18811 1 1 রঃ 


রে টে 
এ রর 
০১৬, দ 
টাদ্াথন, ফাল্গুন, +৩৮৬ নন 
সূচীপত্র 15 01980 
১। দিব্য বাণী ৪৯ 
২) কথাগ্রলজ্গে : দেকলি তোমার ইচ্ছা ৫5 
৩) স্ীন্রীমায়ের স্মৃতিকথা ১ ম্বীমী সারদেশানন্দ ৫৬ 
৪1 দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় ০ ডক্টর রমা চৌধুরী ৬৮ 
€। বিবেকী নন্-সাহিত্যে হান্তরম ড্র গ্রণবরঞ্জন ঘোষ ৭৬ 
ও। ভাবমূতি শ্রীরামকৃষ্ণ ... ডক্টর গোপেশচন্্র দণ্ড ৭৩ 
৭। রামকৃষ্ণা্কম্‌( স্তোত্র তা 8 ীবিধুভৃষণ+ভট্াচার্ ৭৭ 
৮। ত্রিরত্ব (কবিতা ) ... ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর ৭৭ 
১1 বৈজয্তী ( কবিতা ) ... দিলীপকুমীর রায় ৭ 
১০1 যুগে যুগে আসেন 
শ্রীহরি (কবিতা) ... ড্টুর কালীকিদ্বর সেনগুধ ৭৯ 
পাপা 
উদ্বোধন কাঁধালয় হইতে সন প্রকীশিত 
১। বর্তমান ভারত ( যোড়শ সংস্করণ )- মূল্য ২৫" 
২। ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর (গস) এ.:১৫০৪ 
৩। ্বারীজীর আহ্বান (৪র্থ স২) এ ১২৫ 
৪। প্রেমানন্দের পৃত্জাবলী ( ২য সহ) ০৪1৫০ 
€। শিবাননদবাধী (১ম ভাগ) (২ সঃ) ৭ ৫৫ 
ঙ। শিব ওবুদ্ধ (৮ম সং) ২৫০ 
৭। রামরফ্-বিবেকানন্দের বাণী (২ লং) এ. ০৭২ 
৮। স্বামী বিবেকানন্দ (ছাদশ সং) বি 
১) চিকাগোবন্তৃতা (পধবিংশ সং) ১৭৫ 
১০। রামরকমানিকা (হর ভাগ ) (৫ম সং) ১:85? 
১১। আরতি-স্তব (£ম সং) এ. 2৮ 


রবির 


লারছা-রাজক়কি 
সঙ্গযাসিনী ভীহ্র্গামাতা রচিত । 


অল ইণ্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-মলে 
গভীর রেখাপাত করবে | বুগাবতার রামককষ- 
সারগাদ্দেবীর জীবন-আলেখ্ের একখানি 
প্রামাণিক দপিলশ ছিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি মুশা আছে। 
অইম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সদৃণ্ত বোর্ড বাধাই, মূল্য-_-২৯২. 
ভুর্গাহা 

গ্রীসারপধামাতার মানসকগ্ডার পীবনকথ।। 

উননবতাপুরী দেবা রচিত। 
বেভানন জগ? অপরূপ ার আীবনলেখ।, 
অনাধারণ তার তপশ্চর্যা। “**মাহষের 


প্রতি অনস্ত ভাশবালায় পরিপুণ-হৃদয়1! এমন 


মহীবসী নারী এধুগে বিরল । 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮স পৃষ্ঠা, বহুচিত্বে শোভিত, 


হদৃষ্ত বোর্ড বাধাই--১৪২ 


গদ্বোধদ 


কাস্তন ১৩০৬ 


. ৫খীরীন। 
জারানকক-শিল্তার অপূর্ব জীবনচরিত | 
সন্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত । 
আলম্মবাজার পক্রিকা ঃ বাঙালী যে 


আজিও মরিয়া! ধার বাই, বাঙালীর চে 
জীগৌরীষা তাহার আবদ্ধ উদ্দাহরণ ॥ 


ষষ্ঠ মুত্রণ-””৮ ২ 
লাখজ। 
দ্বেশঃ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রন্থ । 
বেদ, উপনিষদ, গীতা...প্রভৃতি হিন্দুখাঙ্্ের 
স্থপ্রণিদ্ধ বন্ধ উক্তি সুললিত স্তোত্র এবং তিল 
শতাধিক-*'ঙ্গীত একাধারে সঙ্গিবিই হইয়াছে । 
লগ্তম সংক্করণ--১৪. 

লাধু-চভুষ্টর 
ক্ামিআী-লহোদর মনীবী আীমহেম্নাথ 
মনোজ রচন1। তৃতীর মুদ্রণ_-৪২ 


দত্তের 


শ্রী হীদারবেশ্বরা আশ্রম, ২৬ গৌরীদাতা সরণী, কলিকাতা-৪ 
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্ার্া্ত কিওর (রেজি) 


0588574638৫ ৮৯৫ 





£ (পাড়ার দা, প্রভৃতি কঠিন পাড়া কেবল 
ূ লা রা যায়। 
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11 ১5 (৭ 
ঘা ০ রড 












৪47? টন 28,508 
511168009দ5 €৪৮৬ল বউ 






চা ৩ বিয়া 
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অটল 48 /ক্গাঃ কালি -ঠ৩ 


47 রর যেন্া এফ এগার 


কা হরে (৫) 
১১। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ ... স্বামী প্রতানন্দ বউ 
১২। স্বামী অথগ্তানন্দের প্রকাশিত পত্র ১» ৮৫ 
১৩। সমালোচন। ** জ্ীপ্রমবল্প 5 সেন 

** জ্রীমরবিন্দ ভট্টাচাস 
রমশীকুমার দন্ত &পু ২, ৮৬ 
১৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুঞ্চ মিশন সংবাদ ৮. ৪ 
১৫। শ্রীব্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ১১৭ ৮, ৯৪ 
১৬। বিবিধ সংবাদ -** ৪, ও 
১৭। প্রচ্ছপট '** রামানন্দ বপ্দোপাধ্যায 






[৬] 


আখলনি ক ডায়াবেটিক 


ভাহলেও, হুন্যাহ্‌ নষ্টা আন্াদনের 
আনন্দ থেকে নিজ্জেকে বঞ্চিত করবেন 


কেন? 
ভায়াবেটিকদের ছন্ত গ্রস্তত 


ক্লসগোলা ক্ষরসোমালাই 
ক্সল্দেম্ প্রস্ততি 


কে. লি. দাশের 


এসপ্ল্যানেডের দোকানে লব সময় 
পাওয়া যায়। 


১১১ এসগ্র্যানেভ ইস, কণিকা ভা-১ 
ফোন ৫ ২৩-৪৯২০ 


চাও চিঃ হওযঠািরতরজার চর 


ফাস্তন5 ১৩৮৬ 


0 ৪ 27558 


38000 1676]]ধায 90165 


৪0৮) 111. 


8৫ 858750861778 788727 ₹ 


17, তারে 8৩811 [জগত 5৩৩ 
08147072818 


520 2605 উল ০৩00 80৩৬৮ 
15747075-হ 


01707001701 & 0০ 


[৬ 27781190607615 ৪১ 0017৩070৩18 06 8100৩ 8১ [81001090205 


চির : 8৪-2858, 86-5885 


॥ ওরিয়েণ্টের শীরামরুষ্ বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 


রেশামা রোল" বিরচিত 
খবি দাস অনুদ্দিত 
শ্রামকঞ্চের জীবন ১৫০৩ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ 
শিশু ও কিশোর নাটক গু 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত 
বিশ্বজয্বী বিবেকানন্দ ২'০* 
বিশ্বত্রাত। শ্রীরামকষ ২০০ 
বিশ্বজননী সারদামণি ৩০ 


ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ড বিরচিত 
লীলাময় শ্রীরামরু্জ ৮'*০ 
মা সারদামশি ৮০ 
মহামানব বিবেক [নন্দ ৮০০ 


স্থবলচন্্ আদক 
যুগাবতার শ্রীরামরুক ২'** 


শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 
ছোটদের বিবেকানন্দ ২*** 


॥ ওরিয়েঞ্ট বুক ডিস্টরিষিউটর্স। ন শ্ঠামাচরণ দে স্রট। কলিকাত1-৩। 


কাস্তব, ১৩৬ ] উদ্বোধন 


যোপক্ষেন 


জরামকফ মঠ ও বিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ স্বামী বিশুফাননাজী 
মহারাজ্জের আীবনালেখ্য, স্বতিকখা, বাণী ও পত্রাবশীর একটি সংকলন । 
পুজনীয় ব্যাপী অভয়ানন্মজী মহারাজের আনীর্বাণী সঙ্থশিত। 
প্রবীণ সন্্যাসী, ভক্ত ও চিন্তাশীল পাঠকের নিকট''বিশেষভাবে সমাদৃত 
এবং উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। 
সৃল্য--১২ টাকা মাত্র । 


প্রাপ্তিস্থান; বেলুড় মঠ (শোরুম), উদ্বোধন, জয়রামবাটা, 
কামারপুকুর, রামকঞফ্চ, মিশন ইনিস্টিটিউট অব কালচার, 
| কলিকাত। প্রভৃতি মঠ ও মিশনের নান] কেনে । 


প্রকাশিকা-_শ্রমতী পুরবী যুখোপাধ্যার় 
৭৫ বণ্ডেশ বো, কলিকাত?-১৯। 





(৮) 





রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারেব গ্ষরাহ। 


[নির্ভর করে বিশুদ্ধ ধের উপর | জ্ঞাষাদের 
প্রতিষ্ঠান ছ্ুপ্রাচীনঃ বিশ্বন্কধ এবং বিশুদ্ধতায় 


সর্বজেষ্ঠ । নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি উদধ পাইতে” 


হইলে আমাদের নিকট কমা ন্মান । 

হোবিওপ্যাখিক পারিবারিক 
ডিকিৎুলা। একটি আড়ঙ্গনীয় পুস্তক । বু 
মূল্যবান তথ্যসমূদ্ধ এই রহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ গ্রাক'শ্িভ জর, মূলা ১৫৯৩ 
টাক] মাত্র ॥ গই একটি মাত্র পুন্দকে আপনার 
ষে জ্ঞানলাভ চইবে প্রচনি্ বর পুত্যক 
পাঠেও তাকা তইবে বা। আর একখঞ্ড সংখ 
করুন। নকল কইন্ডে সাধ 1 ব্জামাছেক 
প্রকশিত পুন্ধক যফপূর্বশ “গদিয] হবেন 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিঞ্জ সংস্করণও 
পাওয়। যায়। মূল্য টাঃ ৫৫” হান্ম। 


হোমিএপ্যাধিক ওষঘ ॥ গুস্তক 


ফাস্তনঃ ১৩৮৬ 


*” বৃহ সাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংবাতি, হিন্বী, বাং, উড়িয়। প্রভৃতি ভাষায় 
আমর] এ্রকাশ কবিয়়াছি ! ক্যাটালগ দেখুজ। 
ধর্মপুত্তক 
গীত ও ₹গ (কেবল মুল) পাঠের 


জব্য বড় অক্ষরে ছাপা1। যূল্য ৩'** টাক! 
ক্সাষে। 
স্তোত্রাবজী বাছাই করা বৈদিক 


শান্িবকর ও স্কবের যই, সঙ্গে তক্তিমূলক ও 
ফ্েশাকবোধক সলভ | স্তি জন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গুছে রাখার মত । ৪র্থ সংক্গর৬? মৃজ্) 
টা: ৪'৭. সান্। 

জী চগ্তী-_ একাধিক প্রখ্যাত টকা ও 
কিন্বুত বালা বাখ্যা সন্বক্িত বড় অক্ষরে 
ছাপ! বৃহৎ পুস্তক । এহন চমৎকার পুস্তক 
কার দ্বিতীয় নাই । মূল্য ১৫৯৭ টাকা! 


এয়, তট্টাচার্যয এ কো প্রাইভেট লিও 


[1৪--£0157] 10777 হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এগ পাবলিশাস 


11)006 : 22-2556 


৭৩ নেতাজা সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


রঘুনাথ দত্ত এগু সন্দ প্রাঃ লিং 
হক ও বার বাড বাকি (তত ছতড1পশী ও জু ওভার বিত্রত্ত] 


'রঘুজাথবিক্ভিংস, 


৬২-বি) ৪7৭1৭ রোড, ঝি বা ৭৯০৬৯ 


ফোন £ 
জন্যাতা শাখা 28 বারাণসী 


২৬-১০৫৫1৫৬ 





পাইওনায়াল নিটিং মিলস লিঃ, 


পাইওনায়ার হিচ্জিংস, কলিকাতা-২ 





৮২তম বর্ষ, ২য় সংখ্যা ফাম্ধন, ১৩৮৬. 


দিব্য বান 


যে আত্মস্তরি আপনার আয়েস খু'জছে, কুঁড়েমি করছে, তার নরকেও জায়গা 
নাই। যে আপনি নরকে পর্যস্ত গিয়ে জীবের জন্য কাতর হয়, চেষ্টা করে, সেই : 
রামকৃষ্ণের পুত্রব_ইতরে কৃপণাঃ ( অপরে কপার পাত্র )।...যে রামকষ্ণের ছেলে, সে '. 
আপনার ভাল চায় না, 'প্রাণাত্যয়েইপি পরকল্যাণচিকীর্মবঃ (প্রাণ দিয়েও পরের 
কল্যাণাকাজ্জী ) তারা । যারা আপনার আয়েস চায়, কুড়েমি চায়, যারা! আপনার জিদের : : 
সামনে সকলের মাথা বলি দিতে রাঁজি, তারা আমাদের কেউ নয়, তারা তফাত হয়ে 
যাক, এই বেল! ভালয় ভালয়। তার চরিত্র, তার শিক্ষা, ধর্ম চারিদিকে ছড়াও-_ 
এই সাধন, এই ভজন ; এই সাধন, এই সিদ্ধি। উঠ, উঠ, মহাতরঙ্গ আসছে, 9৭ 
০7৪৫ ( এগিয়ে যাও এগিয়ে যাও )। মেয়েম্ধে আচগ্ডাল সব পবিত্র তার কাছে-- 
0721৫, 9174৫, নামের সময় নাই, যশের সমর নাই, মুক্তির সময় নাই, ভক্তির 
সময় নাই, দেখা যাবে পরে। এখন এ জন্মে অনন্ত বিস্তার, তার মহান্‌ চরিত্রের, 
তার মহান্‌ জীবনের, তার অনস্ত আত্মার । এই কার্ধ--আর কিছু নাই। যেখানে 
তার নাম যাবে, কীটপতঙ্গ পর্ধস্ত দেবতা হয়ে ঘাবে, হয়ে যাচ্ছে, দেখেও দেখছ না? 
এ কি ছেলেখেল!, এ কি জ্যাঠামি, এ কি চ্যাংড়ামি _উন্িষ্ঠত জাগ্রত'--হরে হরে। 
তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না-_0/7৯%৫, এই কথাটি খালি ..." 
বলছি, যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার 9 (শক্তি ) আনবে, 


বিশ্বাস কর। : 
_ম্বামী বিবেকানন্দ 


[স্বামী বিবেকানন্দের বাণী: এচনা, ১৭ সং. ৬1৪৫৭ ] 


কথা প্রসঙ্গে 
'সকলি তোমার ইচ্ছা” 


বহির্জগতে ও অ্র্জগতে যে সকল ঘটশ। ঘটে 
বা পরিবর্তন দৃষ্ট হয়, সে সকলই ঈগবের ইচ্ছায় 
হইয়া থাকে, অর্থাৎ সেই সকল কাধের কারণ 
হইতেছে ঈগ্বরের ইচ্ছা, ইহাই ছিল শ্রীরামরুষ্জ- 
দেবের স্থির সিদ্ধান্ত। তীহার এই বিশিষ্ট 
মানসিকতা এবং তীহাপ এষ্যগণের উপর উহার 
অপরিমেয় প্রভ|বখ সপদ্দে কিছু আলোচনা করা 
যাইতে পারে। 

'শরশ্ররামক্ধলীলা প্রসঙ্গ” এন্থে স্বামী সাবদানন। 
লিখিয়াছেন যে, কলেজে 'তড়িৎণক্তি স্ন্ধে পা? 
করিয়া একদা আরামরফদেবের নিকটে এ নিষয় 
লইয়া তিনি সঙ্গীদের সভিত আলো ৮৭] করিতে 
ছিলেন। আলোচনায় “ইলেকটিস্টি” শবটি 
বারংবার উচ্চারিত হইতেছে দেখিয। শরামরদের 
বালকের স্যার 'ৎস্থক্য প্রকাশ করিয়া জিজ্ঞাসা 
করেন, হ্্যারে,। তোরা ও কি বলছিস? 
ইলেক্টিক্টিক মানে কি? ইংরেজী শবটির এরূপ 
বালকের ন্যায় উচ্চারণ শরাম?খদেবের মুখে শুনিয়া 
তাহারা হাসিতে খাকেন । পরে তড়িৎ্শক্তি- 
সন্বন্ধীয় সাধারণ শিয়মণ্ডলি তাহাকে বুঝা ইয়া বজ্- 
নিবারক দণ্ডের প্রসর্গে তাহাকে বলেন খে, উচ্চ 
পদার্থের উপরই ণুপতন হয়, এইজন্য এ নিবারক 
দণ্ডের উচ্চতা বাটার উচ্চতা অপেক্ষা অধিক হওরা 
প্রয়োজন । কথাগুলি মন ধিরা শ্রনিয়া শররামপ্রষত 
দেখ বলেন, তান কিন্তু দেখিয়াছেশ যে, ত্রিতল 
বাটার পাশে অবস্থিত ক্ষুদ্র চালাঘরেই বাজ 
পড়িয়াছে, ভ্রিতল বাটাতে প্ডে গাই, স্থতপাং এ 
সকল সিদ্ধান্ত যে গাকবারে ঠিক-ঠিক, তাহ? খল! 
চলে শী ঈশ্ববের ইচ্ছাতেই আইন, আবার 
তাহার ইচ্ছাতেঠ আইনের লাতক্রমও দেখা যাগ । 


স্বামী সারদানন্দ (তখন শরত্চন্দ্র) ও তীহার 
সঙ্গীগণ-_বাঁজটা প্রথমে ত্রিতল বাটার দিকেই 
অগ্রসর হইয়াছিল, কি-এক অজ্ঞাত কারণে সহস 
তাহার গতি পরিবন্তিত হইরা যায়, ইত্যাদি নানা 
কখা বলিয়া শ্রীরাখকুষ্খদেবকে বুৰাইতে চেষ্টা 
করিলেও, প্রাঞ্াতিক ঘটনাবলী যে অশ্ল্লজ্যনীয় 
নিরমেই ঘটিয়া থাকে, ইহা শা মকুঞ্দেব কিছুতেই 
বুঝিলেন তিনি তীহান স্বসিদ্ধান্তে অটল 
প্রভিলেন । 

এই ঘটনার বন্ধ বহস্র পূৰে বানী বাসমণির 
জামাত মথুরামোভন বিখ্বাসও অনুক্পভাবে হারাম 


গ্ধেদেবের শিকট যুক্তি উত্থাপন করেন এবং পরাস্ত 
হন। স্থবিদিত। তথাপি এই প্রসঙ্গে 
উহার উল্লেখ করা অপমীগীন হবে না। 

একদিন উখরীয় কণাপ্রসর্জে মথুরামোহন 


শ্রামএধ্দেবকে বলেন খে, ঈশ্বরকেও জগতের 
নিয়ম মানিরা ৮লিতে হয় তিনি ইচ্ছ1 করিলেই 
সব কাপতে পাবেন আখামন্ষরদেব মথুববাবুর 
সিদ্ধ1% অস্বীকার কারযা বলেন, ঈশ্বর ইচ্ছাময়, 
তিনি করলেই সব করতে পারেন 

মথুরবাধূ 2 'ঈ্ণ কি ইচ্ছা কংলেই লাল জবা- 
খুলে গাছে সাধ। জবা ধেঢগাতে পারেন ?" 
শরামরুষ্জ £ "তা পারেন নৈ কি! তীর ইচ্ছা! 
হলে লাল জবার গাছেই সাদা জবা ফুটতে পারে।” 
মথুরবাবু শ্ররামপফদেধের কথায় আস্থা স্থাপন 
করিতে পারিলেশ নাঁ। কিন্তু পরদিনই শ্রীরাম 
পফদেব দেখিলেন যে, একটি লাল জবাফুলের গাছে 
একই ভালে দুইটি ফেঁকড়িতে দুইটি ফুল__একটি 
লাল, অপরটি সাধ! ধবধবে । দেথিয়াই তিনি 
ডালটি ভাঙিরা আনিয়া মথুরবাবুকে দেখাইলেন। 





ইচ্ছা 


ফান্কুন, ১৩৮৬ ] 


মথুরনাবু, অতিশয় বিস্মিত হইঘ়। বলিলেন, “বানা, 
আর তোমার সঙ্গে তর্ট করবো না ।, 

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদান'দ লিধিয়াঞ্ছেন যে. 
উদ্ধিদপ্রঃ£তির আলোচকেরা শ্বেত বা পরক্ু বর্ণের 
পুষ্পপ্রসপবকারী উত্ভিদ্সমহে কখন কখন 
তন্ধ্যতিঞ্মও হইয়া থাকে বলিয়া ভাহাদের গ্রস্থে 
উল্লেখ করিয়াছেন । 

স্থতরাং মথুরবাবুর জাণ শা থাকিলেও, 
বিজ্ঞানীদের জানাই আছে যে, এরপ ইইথা খাকে । 
ফলতঃ বাক্সিদ্ধ সত্যসংকল্প শামরফ্দেবের কখার 
সত্যতা প্রতিঠত করিতেই থে ঈগ্রর ইচ্ছা কারয়] 
এভাবে অকস্মাৎ একটি লাল দ্বার গ।ছে সাদ 
জবা প্রস্ফুটিত করিলেন, 'তাঠ1 শহে। ইহাই 
বৈজ্ঞাণিকদেব বক্তবা | 

কিন্ত বৈজ্ঞানিকেরী যাহাই ব্শুন নং কেন, 
যে ব্যাখ্যাই দিন না কেন, বলা বাহুল্য, 
শ্রীরামরুষ্জদেবের সিদ্ধান্তের পড়চড় হইবার কোণই 
সম্ভাবনা ছিল না। 

বাহ্প্ররূতিতে যেরূপ, 'অন্থঃপ্ররৃতিতেও সেইরূপ 
যে সকল পরিবর্তন ঘটে, যাহার ফলে স্ুুলখরীরেও 
পরিবর্তন দেখা দেয় (যথা কোন ভাব বশেষের 
প্রাবল্যে মেক্রণ্ডের শেষভাগের অশ্থি পশুপুচ্ছের 
শ্যার অল্প-্বল্প বধিত হওয়া, স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে 
পুরুষশরীরে সামগিকভাবে ক্ত্রীশরীরের ম্যায় কিয়া 


০ পর পপ শপ 





১ গানটির এচগ্রিতা সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থে ও পএপঞ্রিকার মতভেদ দেখা যায়। 


কথাপ্রসঙ্গে ৫৬ 


বলিয়া শারদ মনে করিতেন । ইহাও 
'লীলাপসঙ্গে লিখিত আছে। 

রাম কফ্রন-কগিত রামের ইচ্ছা?” গল্পটি 
'ক্থামুতে একাধিকবার পাওয়া ধায়--কোথাও 
বিশ্!।র তাবে, কোথ1ও বা সংক্ষেপে । সংক্ষেপে 
শরামকদেব বলিতেছেন, রামের ইচ্ছাতেই সব 
হচ্ছেঃ এছ বোধ। ভীাতী যেমন বলেছিল, 
'রামের ইচ্ছাততেই কাপন্ছর দাম এক টাকা ছয় 
এনা, পানের ইচ্ছাতেই চাকাতি হাল । রামের 
2চ্ছাতঠ ধ।। পঞলো। রামের 
ইন্ছাচতঠ আমাকে পুলিশে [শয়ে গেল" আবার 
রাধে? ইজ্জাতেভ 'মামাকে ছেতছে দিল।?” 

কেশবচন্দর সেশকে শরামক্ষদে ব বলিরাছিলেন, 
গাছের পাতাটি পন গণরের ইচ্ছা! ভিন্ন নডে 
না। অনান্য পাক্িদেরল এই একই কণা ব্ছবার 
বলিয়াছেন । 

'কথামূৃতে' তাহার 'মরেকটি উক্তি : “তীর 
ইচ্ছাতে জীবজগৎ হয়েছে । তিনি ইচ্ছাঁময়।” 
এই উক্তির প্রথমাণে আছে সঠিতবের স্থত্র। 
এ বিষদে অনেক দধার্শনক আলোচনা উপস্থাপিত 
কপ যায়। কিন্তু বর্গান শিবদ্ধে তাহার স্থান 
নাই, প্রয়োজনও নাই । 

“সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তার তুমি 


চাকাত 


গাশটি বামএয্র্ধেক গাহিতেন এবং ইহা] 
তাহার মণি প্রিয় গান ছিল। গানটি তিনি যে 
দেওবর 


বামরুঞ্জ মিশন বি্ভাপীঠ হইতে প্রকাশিত সঙ্গীত সংগ্রহে (নম সং» পৃঃ ৫৯০৯০ । প্রচলিত গানটির 
শেষে "প্রসাদ খলে ক্ষেপা মন” ইত্যাদি কয়েকটি শ্রাতরিক্ত কলি সংযো।জত দেখা যার এবং, বলা 
বাহুল্য, রামপ্রসাদই এচর্রিতা বলি! উল্িখিত। বেলুদ মঠ হইতে প্রকা'শত “সাধন-সঙ্গীতে, 


বটধিতার নাম “অজ্ঞাত” (১৩৫৭ সালের সংঃ পৃঃ ২ 


৪২ দ্র) দেওবর পাম মিশন বিদ্যাপীঠ হইতে 


প্রকাণিত উল গ্স্থের চতুর্থ সংস্করণে রামপ্রনাদকেই পচয়িতা ধলা হইয়াছে । নরেন্দ্রপুর রমিরুফঃ 
মিশন আশ্রম হইতে প্রকা(শত “আমাদের গান?-এ। বষ্ঠ মং, পৃঃ ৪৯) ৫চরিভার নাম নানা নখচন্্ | 
শিহীনারদেশ্বরী আশ্রম হইতে প্রকাশিত “সাধন” দঙ্গীতগরস্থে । গম সঙ পৃঃ ১৯৫) রটাগতার পাম 
“নবচন্ত্র রার”। শ্রত্রিপুরাশস্কর সেনশীস্ত্রী মহাশয়ের মতে রচগ়িতা_্রাজা শবচজ ( "সংহতি", 


শারদীয়! ১৩৮৬, পৃঃ ৪৪) 


স্বামী প্রভানন্দের মতে রচধিতাঁ দেওয়ান রামছুলাল সরকার 


৫২ | _ উদ্বোধন 


শুধু গাহিতেন, তাহাই নহেঃ উহার ভাষ এবং 
ভাষা পর্যন্ত তাহার ' কথাবার্তায় বারংবার প্রকাশ 
পাইত-_ইহ1 আমর] 'কথামূৃতে' বিশেষভাবে লক্ষ্য 
করি। যেগানই তিনি গাহিতেন, তাহার ভাবে 
তিনি তন্ময় হইয়া যাইতেন। ফলে শ্রোতারাও 
গানের ভাবে ভাবিত হইতেন। ভাবের 
ংক্রামিকা শক্তি আছে। আধার শুদ্ধ হইলে 


সেই শক্তি অবাধে ক্রিয়া করে। ভগবান 
শ্রীরামরুষের শ্রীমুখে ধাহারা এই গান 


শুনিয়াছেন এবং এই গানের ভাবের অনুকূল কথাও 
শুনিয়াছেন, বিশুদ্ধসত্ব সেই সকল শীরামরুষ- 
শিশ্বুগণের অন্তরে যে, “সকলি তোমার ইচ্ছা” 
ভাবটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত হইয়া! যাইবে, ইহাতে 
আর আশ্চম কি! আমরা দেখি, সহত্রদ্বীপোষ্গানে 
স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেছেন, “৬1001 ৮০ ০1] 
1101810১010, 15 51711)19 00945 ৬/111.-- 
'আমরা যাকে স্বভাব বা অনৃষ্ট বলি, তা কেবল 
ঈশ্বরেচ্ছা মাত্র 1 ম্বামীজীর এই উত্তিটি বিশ্লেষণ 
করিয়! দেখিলে শ্রীরামরুষ্দেব কর্তৃক গীত এই 
গানটিতে বা শ্ররামঞষ্দেব-কখিত "রামের ইচ্ছা? 
গল্পটিতে যে তত্ব আছে, তাহার অতিরিক্ত আর 
কিছুই পাওয়! যাইবে নাঁ। ম্বভাব কী? ম্বভাখ 
'আর প্রকৃতি- একই কথা। শংকরাচাধ বলিতেছেন, 
'প্রক্ৃতিনাম পূর্বকত-ধর্মাধর্মাদি-সংস্কারো! বর্তমান- 
দাদ অভিবাক্তঃ সা' প্রক্ণতিঃ, অর্থাৎ পূর্ব পূর্ব 
আনে কত শ্বভাশুভ কর্মে; ফলে যে সংস্কার বতমাশ 


[৮২তম বর্ষ--২য় মংখ্য। 


জন্মের প্রারস্তে অভিব্যস্ত হয়, তাহাই প্রকুতি বা 
দ্বভাব। অদৃষ্ট আর দৈবও--একই কথা । “দৈব- 
মাত্কুতং বিদ্যাৎ কর্ম যৎ পুদৈহিকম্‌।” পূর্ব পূর্ব 
দেহে আমর! হ্বয়ং যে কাজ করিয়াছি, তাহাই দৈব 
বা অনৃষ্ট। আমরা স্থখ, বিশেষতঃ ছুঃখ, ভোগের 
সময়ে বলি-__-'অদৃষ্টে ছিল।” শাস্ত্র বলিতেছেন, 
ন্থুখদুঃখের কারণটা আমর দেখিতে পাই না, 
তাই বলি অন্ৃষ্ট; বস্তত: আমাদের পুর্ব পূর্ব জন্মে 
রুত কর্মইযাহার অপর নাম “অনৃষ্ট-_স্খ- 
ছুঃখাদি ফলের কারণ। তাহা হইলে স্বামীজীর 
উক্তিটিতে আমরা এই পাইলাম যে, জন্মজন্মাস্তরে 
আমরা যাহা কিছু করিয়াছি, তাহা! ঈশ্বরেচ্ছাতেই 
কৃত। এই সিদ্ধান্তের স্বতঃন্মু্ত অন্সিদ্ধাস্ত 


হইতেছে এই যে, বর্তমান জন্মেও আমরণ যাহা 


কিছু করিতেছি, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছাতেই । 
হ্বামীজী তাহার ৬170 
01107 10125 1, কবিতাতেও লিখিয়াছেন : 


ডা 12৬ ৬০০] [০৩০1 10100 ? 


]010915 10৬ 


৬৬170111017 001100 হতো ৮111, 
ড/1105০ 0621. 15 61090651 014017 
৬1105৩ ৬111 16519511955 10 2 
__মুক্তিরে বাধিবে কোন্‌ নিধমশৃঙ্খলে ? 
ইচ্ছারে ফিরাবে তার কোন্‌ পুণ্যবলে ? 
সংসারের শ্রেষ্ঠ বিধি-_খেয়াল তাহার 
ইচ্ছামাত্র অমোঘ বিধান ।” 

[ “কে জানে মায়ের খেল] 1”, ৪র্থ ব্তবক ] 


( 'উদ্বোধন+, অগ্রহায়ণ ১৩৮৬, পৃঃ ৬১৫)। ফলতঃ এ বিষয়ে অনুসন্ধানের অবকাশ আছে 
উপ্রিথিত “সাধন-সঙ্গীত” অনুসারে সম্পূর্ণ গানটি নিয়রূপ £ 

সকলি তোমার ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি, 

তোমার কর্ম তুমি কর মা, লোকে বলে করি আমি। 

পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুরে লজ্ঘাও গিরি, 

কারে দাও মা ব্রহ্মপদ, কারে কর অধোগামী | 

আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী, আমি ঘর তুমি ঘরণী, 

আমি রথ তুমি রথী, যেমন চালাও তেমনি চলি। 


ফান্ধন, ১৩৮৬ ] 


স্বামীজীর এই সকল উক্তি নিছক তবমূলক 
উক্তি নহে, কেতাবী উক্ত নহে--তীহার জীবনের 
প্রতিপদে অঙ্গহৃত সত্য । ইহা তীাহাঁর পত্রাবলীতে 
আমরা লক্ষা করি। সালে চিকাগো 
হইতে স্বামী রামরুষণনন্দকে লিখিত একটি পত্রে 


১৮৯৪ 


আছে: “প্রক্তর ইচ্ছায় এখনও হনামযশের ইচ্ছা 
হৃদয়ে আসে নাই, বোধ হয় আসিবেও 
না। আমি যন্ত্র তিনি যন্বী। তিনি এই যন্ত্র 


দ্বার সহত্্র সহস্র জদয়ে এই দু'রদেশে ধর্মভাব 
উদ্দীপিত করিতেছেন ।* পত্রটিতে “তাঁর ইচ্ছা” 
প্রহুর ইচ্ছা” ইত্যাদি কণা বারবার পাওয়া যায়। 
এঁ পত্রেরহই এক জারগার স্বামীজী লিখিতেছেন : 
“সকলে যদি একদিন এক মিনিট বোঝে যে, আমি 
বড় হবো বললেই বছ হওয়া যার না, যাকে তিনি 
তোলেন সে উঠে, যাকে তিনি নীচে ফেলেন সে 
পড়ে যায়, তা! হ'লে সকল ন্যাট। চুকে যায়।”২ 

এই অনুভূতি শ্রারামরুষ্শিক্ঠা স্বামী সারদা- 
নন্দজীরও। একটি পত্রে তিনি লিখিতেছেন : 
10119 00101551015 11151019009, 01101 27 
[01010 1010 1799 30 6৬67 0৮ 2 10:550111 
1196 ৮০ 011001 0০ &7511)11)0, 119৮/0৬০ 
11019 01511719109, 0111955 11710 11৬11013917 
৬119 10.--আ'সল কথা এই, ইহা অক্ষরে অক্ষরে 
সত্য, এবং বতর্গানে প্রত্যেকটি দিনআমি এইরূপই 
অন্ুভব করিতেছি যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত 
আমর! কোন কাজই করিতে পারি না, সে কাজ 


কথাপ্রসঙ্গে ছত 


যতই ছোট বা সহজ হউক ন। কেন। 

তাহার আরেকটি পত্রে আছে : শ্রীশ্রীঠাকুরের 
খেলা তিনিই জানেন, আমরা টহার কি বুঝিব ! 
উহা না বুঝিতে পারার জন্য যে কষ্ট তাহা ভোগ 
করিতেই হইবে--সেটাও তাহারই ইচ্ছার ।” 

রামরুষশিল্ধয স্বামী তুরীয়ানন্দ ১৯১০ সালে 
অতিশর অন্স্থ হইলে তাহাকে কনখল সেবাশ্রমে 
আন হর । শেখানে তাহার একান্ত ভক্ত শ্বামী 
অতুলানন্দ তাহাকে স্বাস্থ্যে কখা জিজ্ঞাসা করিলে 
তুরীরানন্দজী বলেন, গত ছযমান ধরে খুব 
হুগছিলাম, কিন্তু ওদিকে খেয়ালই করিশি। আমার 
কোন ভনও হিল না। আমি মহাযাত্রার 'জন্য 
সদ] প্রপ্তত। কিন্ত মা এখনও সেটি হতে দেননি । 
মারও গভীরভাবে এখন বুঝতে পারছি, তিনিই 
সব করছেন। আমরা তাঁর হাতের যন্ত্র মাত্র । 
তীর ইচ্ছা না হলে আমরা কিছুই করতে পারি. 
না 

তাহার একটি পত্রে আছে : “শিরুৎসাহ বা 
হতাশ হইও না। কেন পসর্বদ। সুদিন ও স্থুসময় 
আশ। কর? মায়ের ইচ্ছ1 পূর্ণ হউক। স্থুদিনে 
দুর্দিনে আমর যেন মাকে ন। ভুলি ।” 

গ্বামী তুরীয়াণন্দ আমেরিকায় একবার অসুস্থ 
হই] পড়িলে জনৈক নার্স তাহার সেবাশুশ্াষা 
করেন। নার্সটি স্বামী তুরী'ানন্দের স্বৃতিচারণ 
করিয়া পরবর্তী কালে বলেন: “মানবশক্তি 
অপেক্ষা জগন্সাতার শক্তি অধিক-__এ কথা তিনি 


২ এই উদ্ধুতিতে “ইচ্ছা” কথাটি না থাকিলেও, উহা! অধ্যাহার করিয়া লইতে হয়। অর্থাৎ 
“তোলেন”-এর অর্থ “তুলিতে ইচ্ছা করেন”, 'ফেলেন'-এর অর্থ 'ফেলিতে ইচ্ছা করেন” । এই ধরনের 
কথা উপনিষদেও আছে। কৌবীতকি উপনিধদ্‌ (৩৮) বলিতেছেন : “এব হি এব এনং সাধু কর্ম 
কারয়াতি তং, যম্‌ এভ্যঃ লোকেভ্যঃ উন্লিনীযতে, এষ উ এব এনম্‌ অপাধু কর্ম কারয়তি ত*, যম্‌ অধঃ 
নিনীফতে। এষ লোকপালঃ, এষ লোকাধিপতি:, এষ সর্ধেশ:."।*_-ধাহাকে ইনি ইহলোক হইতে 
উধ্বলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা! করেন, তাহাকে সাধু কর্ম করান, আবার ইনিই তাহাকে অসাধু কর্ম 
করান, ধাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা করেন। ইনি লোকপাল, ইনি লোকাধিপতি, ইনি 


সবেশ্বর'** | 


“উদ্বোধন 


প্রাই আমাকে বলতেন। তিনি জগন্সাতার 
সম্তান। জগন্মাতা তার জন্য যে ব্যবস্থা করবেন, 
তাতেই তিনি বিনা অভিযোগে সন্তষ্ট থাকবেন । 
“মায়ের ইচ্ছা! পূর্ণ হোক*__এই বাক্য তার জিহ্বা 
সদ উচ্চারণ করত এবং তার মনও ইহা সদা 
অভ্যাস কণত।” 
শ্ররামর্*শিষ্ঠ স্বামী অদ্ভুতানন্দজীর এই বিষয়ক 

কয়েকটি উক্তি : 

“ভগবানকে ডাকলে তিনি বাধাবিষ্ন সব 

কাটিয়ে দেন__কর্মফল কাটিয়ে দেন। তিনি 

স্যটিকর্তা। তিনি ইচ্ছা করলে কি না 

করতে পারেন ? 

'ভগবান ক।উকে কর্ম না করিয়ে দয়। করেন, 

আর কাউকে কর্ম করিয়ে দয়া করেন-_সে 

ভগবানের খুশী।, 

“ভগবানই আমাদের কাজের মধ্যে 

রেখেছেন_-তিনি ইচ্ছা করলে আমাদের 

কর্মের পাশ কেটে দিতে পারেন।” 

এই সকল উক্তিতে একদিকে কর্মবাদ, অন্যদিকে 

ঈশ্বরেচ্ছা-এই উভধের আপাতত্বন্দ আমাদের 
চিত্তকে আলোড়িত করে। শ্ররামরুষশিষ্ত হ্বামী 
শিবানন্দের কথায় ইহার সামপ্রস্ত পাওয়। যায়। 
একদিন বেলুড় মঠে তিনি বলিয়াছিলেন : “সর্বশক্তি- 
মান করুণাময় শ্রীভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং 
কর্মবাদকে যদি একই মতবাদের অঙ্গ বলিয়া ধরা 
হয়, তাহা হইলে উহার পরম্পর সামগ্জস্তবিহীন 
হইয়! পড়ে। বস্তুতঃ যাহার] কর্মবাদে বিশ্বাসী, 
তাহারা উপরি-উক্ত গুণসম্পন্ন শ্রীভগবানে বিশ্বাী 
নহেন। আবার ধাহাদের শ্রীভগবান সম্বন্ধে এরূপ 
ধারণ] তীহার। কর্মবাদকে অতটা আমল দেন না; 
তাহারা লেন, সুখ-ছুঃখ কর্মের অপেক্ষা ন। রাখিয়া 
সম্পূর্ণ শ্রীভগবানের ইচ্ছায় আমাদের কল্যাণের 
জন্যই হইয়। থাকে ।' এই শেষোক্ত ব্যক্তিরাই ভক্ত 
অথবা লোককল্যাণে ভক্তিকে আশ্রয় কিয়! 


[ ৮২তম ব্ধ--২য় সংখ্য। 


ভক্তবং বিচরণ করেন, কারণ জগতের অধিকাংশ ' 
মানুষের পক্ষে ভক্কির সাধনীই সহজসাধ্য। এই 
প্রসঙ্গে শরামকক্চশিত্ঠ স্বামী অথগ্তানন্দজীর নি 
লিখিত দয় গ্রাহী উক্তিগুলি স্মরণীয় £ 
'প্রঞ্ণত ভক্ত যারা, তারা কিছু আশ্চষ 
দেখলেই মনে করে এ ভগবানের খেল । 
তোমরা দেখছ, পাতা নড়ছে, বাতাস 
বইছে। কিন্ধু ভক্ত মনে করে-_তার 
ইচ্ছা ব্যতীত গাছের একটি পাতা নড়তে 
পাবে না।” 
প্র, আমি কর্ফল মাশি না, তোমার 
রাদ্যে এ বিচার কেন? এই সব 
ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কি পাপ করেছে 
যে, তার ছুটি না খেতে পেয়ে মরছে? 
তুমি যদি এর একটা.বিহিত না করো৷ তো 
আমি এইখানে প্রাণত্যাগ করবো। প্রত, 
আমি কপরদকশৃত্য পথিক সন্সযাসী, তুমি 
আমাকে এ দৃশ্ঠ কেন দেখালে ? 

এ পধন্ত যাহা আলোচিত হইল, তাহাতে 
লৌককল্যানে ভগবান শরামরষ্তড ও তীহার 
সম্তভানগণের যে-ভাব অধলদ্নে মর্তন্থিতি, তাহার 
কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। “সবই শশ্বরেচ্ছায় 
হইতেছে”, এই ভাবটি কিন্তু পুরাতন_ শ্রীরামরু- 
দেব এবং তাহার শিশ্তগণ কতৃক গীত 'সকলি 
তোমার ইচ্ছা, গানটিই এ বিধয়ে প্রমাণ। 
নিঃসন্দেহে এ গানটি রচিত হইবার পুর্েও বন 
ভক্ত-__সাধক ও সিদ্ধপুরুষ-_এ গীতোক্ত ভাবের 
ভাবুক ছিলেন। সহহ্র সহন্স বৎসর পূর্বে বৈদিক 
ধষগণ এক অদ্বিতীস্স ক্রদ্দের বহু হইবার ইচ্ছার 
কথা বলিরাছিলেন--“সঃ অকাময়ত বনু স্কাং 
প্রজারেয়' ( তৈত্তিরীর উপ. ২৬)। প্রায় ছুই 
সহজ বৎসর পূর্বে ভগবান যীশু প্রার্থনা শিখাইয়া- 
ছিলেন £ “75 ৮111 ৮০০ 00116 0 6811075 29 
1 05101762561. (801৩6 :10)-্্গে 
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যেরূপ মর্ডেও সেইরূপ তোমার ইচ্ছ। পূর্ণ হউক। 

স্থৃতর়াং স্বপ্রাচীন এঁতিহ ও উত্তরাধিকারন্ৃত্রে 
প্রা 'শ্বরেচ্ছা” কথাটি লোকমুখে যত্র তত্র 
শুনিতে পাওয়া অন্বাভাবিক নহে । তবে অনেকেই 
উহা! বলিলেও, সে-বল! মৌখিক মাত্র, তাহাদের 
জীবনের মর্মমূল উহা! স্পর্শ করিতে পারে না। 
এই কারণে শ্রীরামরুষ্জদেব জনৈক ভক্তকে 
বলিয়াছিলেন £ “কোন্টা তার ইচ্ছা, কোন্ট। 
অনিচ্ছা কি সব জেনেছ? তার ইচ্ছা সংসার 
করা, তুমি বলছ। যখন স্ত্রী, পুত্র মরে, তখন 
ভগবানের ইচ্ছা দেখতে পাওনা কেন? যখন 
থেতে পাও না-_দারিদ্য--তখন ভগবানের ইচ্ছ। 
দেখতে পাও না কেন? তীর কি ইচ্ছা! মায়াতে 
জানতে দেয় না।, 

শ্ররামকষ্জদেবের এই উক্তিরই প্রতিপ্বশি 
ৃহিয়াছে শ্রীরামরুষ্ণশিষ্য “উমর রচনার এবং স্বামী 
বিবেকানন্দের সন্্যাসী-শিষ্য স্বামী বিরজানন্দ রচিত 
“পরমার্থপ্রসঙ্গে ।  শীরামরুঞ্দেবের  সংল্পর্শে 
আসিয়া এবং তাহার শ্ীমুখে “রামের ইচ্ছা” গল্পটি 
শুনিয়া ভীম'র হৃদয়ে যে দিব্য ভান স্ষুরিত 
হইয়াছিল, তাহারই কিঞ্চিৎ তিনি “কথাম্বতে'র 
প্রথম ভাগে “সেবকহৃদয়ে+ শীর্ষকে (ত্রয়োদশ খণ্ড, 
নবম পরিচ্ছেদ ) লিপিবদ্ধ করিযাছেন। সেখাশ 
হইতে আমর প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিতেছি : “ঈশ্বরকে 
ন1 জানলে, তার দর্শন রী হলে “বামের ইচ্ছা» 
এটি ষোল আনা বোধই হবে ণাঁ। তাকে লাভ 
ন1! করলে এটি এক-একবার বোধ হয়; আবার ছল 
হয়ে যাবে ।***ঠাকুর বুঝলেন, “রামের ইচ্ছা ।” 
তোতাপাখির মত 'রামের ইচ্ছা” মুখে বললেই 
হয় না। যতক্ষণ ঈশ্বরকে জানা না হয়, তার 
ইচ্ছায় আমার ইচ্ছা এক না হয়, যতক্ষণ ন! 
“আমি যন্ত্র ঠিক বোধ হয়, ততক্ষণ তিনি পাপ- 
পুণ্যবোধ, স্খ-হুঃখবোধ, শুচি-অশ্রচিবোধ, ভাল- 
মন্দবোধ রেখে দেন ; 9059 01 1931901151011119 
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রেখে দেন? তা না হ'লে তাএ মায়ার সংসানু 
কেমন ক'রে চলবে ?” 

_ পরমার্থপ্রসন্্ে স্বামী বিরজানন্দ প্রিথিতেছেন : 
“ তথাকথিত 'বুদ্ধিমন্ত'রা ] নিজেদের নির্বুদ্ধিত!, 
অকর্মণ্যাদি যত দোষ-ত্রটি তীর ( ঈশ্বরের ) ঘাড়ে 
চাপিয়ে দিয়ে খালাস ! কোন কাজে নিজেদের 
দোষে বা চেষ্টার অভাবে বিফল হ'লে বলেন, 
“তীর ইচ্ছা! নয়। আর যেটা করার ভারি ঝৌক, 
ক'রে ফেলে পস্তান, আর বলেন, 'ঈশ্বরেচ্ছায় 
হয়েছে। পরমেশ্বর কি ইচ্ছা! করছেন না করছেন, 
তার। সব জেনে ফেলে দিয়েছেন । তাহলে তার 
তো কেউ-কেটা নন- সর্বজেরও মর্সজ্ঞ! তীর 
এও বলেন, “বে ক'রে সংসারী হওয়াই ভগবানের 
অভিপ্রেত, সকলে সাপু হ'য়ে গেলে স্বপ্িরক্ষণ হনে 
কি করে? যেন জগব্জুদ্ধ লোক সাধু হবার 
জন্যে ছুটছে! 

“আমরা কথার কথায় খে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা” 
বলি ও হশ্বরের দোহাই দিই, সেটা ফাকা 
আওয়াজ শাত্র ; যেমন ছোট ছেলেমেয়ের] বলে, 
“মাইরি, ঈশ্বরের দিব্যি" | “ঈশ্বরেচ্ছা” বোধ 
তারই ঠিক হয় ও এ ভাবের কণা বল তাঁর মুখেই 
সাজে, যে সম্পৃণরূপে ভগবাশে আত্মসমপণ করেছে, 
যে জানে “আমি যন্ত্র, তিশি যন্ত্রী”, যার নিজেব ভাল- 
মন্দ, ইচ্ছা-অনিচ্ছ! কিছুই নেই, সে নিন্দাপ্ততিতে, 
লাভালাভে, স্থথে-ছুঃখে সমভাবাপন্ন।” 


ভীপাম্ষ্দেবের সমাপন্ন শুভ আবিভাবতিথি- 
স্মরণে আমরা তাহার শীপাদপন্মে এই প্রার্থনা 
জানাই যে, “সকলি তোমার ইচ্ছ” তাহার এই 
অতি প্রিয় গানটিকে তোঠাপাখির শেখানে। 
বুলিতে পরিণত না করিরা আমর! যেন উহার 
অন্তনিহিত ভাবকে অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ 
জীবন পরিচালিত করিতে সচেষ্ট হই--এ ভাবে 
সিদ্ধ হইতে পারিলেই জীবন্মুক্তি_চিরশাস্তি ও 
পরমানন্দপ্রাপ্তি-_এই অটুট বিশ্বাস হৃদয়ে পোষণ 
করিয়া আমরা যেন সাধনপথে দুঁঢ়পদে অগ্রসর 
হইতে পারি এবং শ্রীরামকষ্জদেবের পায় আমাদের 
সাধনা যেন জযযুক্ত হয়। 


জ্ীশ্রীমায়ের স্মৃতিকথা 


স্বামী সারদেশানন্দ 
পরিশিষ্ট 
[ ভাদ্র ১৩৮৪ সংখ্যার পর ] 


আমরা নারায়ণসেবার উদ্দেশ্তে আশ্রম ব 
প্রতিষ্ঠান গঠন করি, অনেক সাজসরঞ্জাম যোগাড় 
করি, চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। কিন্তু 
্রীপ্ীমায়ের জীবন এমনই ছিল যে, উহাকে 
একাধারে ভগবছুপাসনার স্থান_ মন্দির, স্থশিক্ষার 
প্রতিষ্ঠান_বিগ্ভালয়, দীন-আর্তসেবার আশ্রম 
এবং নিরাশ্রয় রোগীর হাসপাতাল বলা চলে। 
ধাহার। মায়ের নিকটে থাকার, তাহাকে দর্শন 
করার ও তাহার সহিত কথাবার্তা বলার সৌভাগা 
লাভ করিতেন, তাহাদের সকলেরই স্তরে মায়ের 
সর্বক্ষণ ভগবানের ম্মরণ-মনন, সর্বাবস্থায় ভগবাণের 
উপর নিউর করিয়া চল এবং অতুলনীয় বিশ্বাস- 
ভক্তির ছাপ কম-বেশি কিছু-না-কিছু পড়িত। 
ঠাকুরের জন্য আলাদ ঘর বা মন্দর নাই; মা 
যেখানে যান বা খাকেন, সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর আছেন । 
জয়রামবাটাতে মাটির দেওয়ালে একটি কুলুঙ্গিতে 
ঠাকুরের আসন আছে। নিদ্রাভঙ্গে ঠাকুরদর্শন, 
প্রাতঃঞত্যাদি সারিয়! জপ-ধ্যান; সংসারের নিত্য- 
নৈমিত্তিক কাজকর্ম, কুটনোকোটা, স্নান, পুজা, 
রন্ধনাদির ব্যবস্থা! কর, পান সাজা, গাকুরকে ভোগ 
দেওয়া, প্রসাদ-গ্রহণ, বিশ্রাম; অপরাহে সমাগত 
ভক্ত ও অন্যন্তি লোকেদের সহিত আলাপ- 
আলোচন৷, সকলের খোঁজ-খবর লওয়া; সন্ধ্যায় 
ধুপ-দীপ দিয়! ঠাকুরের চিন্তা; রাত্রে ঠাকুরকে 
ভোগ দিয়! প্রপাদ-গ্রহণ, নিদ্রা। অধিকন্ত 
অতিথি, কুটুম্ব, সাধু, ভক্ত প্রভৃতির সেবা। 
ংসারের কোন কাজে অবহেলা বা অশ্রদ্ধা নাই। 
সবই ঠাকুরের জন্য । ঠাকুরেরই সংসার--তাহারই 


কাজ। তাহারই প্রেরণায় জীবনধারণ। তিনিই 
মালিক_-তাহারই সংসারে দাসীগিরি ; তীাহারই 
প্রীত্যর্থে তাহার সেবাই জীবনধারণের একমাত্র 
উদ্দেশ্ঠ ! 

উচ্চকোটির সাধু হইতে ঘোর বিষয়াসক্ত ব্যক্তি 
পযন্ত, পণ্ডিত-মূর্খ, পুরুষ-ন্ত্রী, ধনী-নির্ধন, বাঁলক- 
বৃদ্ব_-সকল শ্রেণীর লোকই, নান! প্রশ্ন লইয়া 
মায়ের কাছে উপস্থিত হন। মা সকলের কথাই 
মনোযোগ দিয়া শুনেন এবং এমন সরল-সহজজভাবে 
সকল সমস্যার স্থমীম|ংস। করিয়া দেন যে, সকলেরই 
সন্দেহভগ্চন হয়, হধ জ্ঞানের আলো!কে উদ্ভাসিত 
হয়। ক্রঙ্গাতত্রের, সাধনভজনের, ঘর-লংসারের 
কাজকর্সের, শরীর-মনের  ব্যাপারের__জীবনের 
সকল স্তরের দুরূহ বিষয়ের-_মীমাংসার জন্য বন্থ 
সংশযাকুল ব্যক্তি সবপা মায়ের সমীপে সমাগত 
হইতেন। মা মায়েরই মত পরম নেহে সকল 
সন্তানকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য 
স্থশিক্ষা প্রদান করিতেন সধাসবদ1। দীন, দরিদ্র, 
রুগ্ন, আতুর, অণাঁথ_যে কেভ মায়ের নিকট 
উপস্থিত হইত, মা সাধ্যমত তাহাদের দুঃখমোচনে 
যত্র করিতেন । বরাবরের জন্য সকলের অভাব- 
অনটন দূর করা সম্ভব হইত না বটে, কিন্ত 
সাময়িকভাবে তাহাদের ম্লান, বিষণ্ণ বদনে মা 
প্রসন্নতা আনিতেন এবং অন্তরে আশা-ভরসাও 
জাগাইতেন। তীহার মুখের মিষ্ট কথা, চক্ষের 
সন্গেহ দৃষ্টি আর অন্তরের সহানুভূতি সকল দুঃখীর 
দুঃখ, অন্ততঃ সেই সময়ের জন্যও, দূর করিয়! দিত। 
মা আর্ত, ক্ষুধার্তকে সাহায্য দিতেন--একমুষ্টি অন্ন 


ফান্তন) ১৩৮৬ |] 


দিবার সঙ্গে সঙ্গে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস-তক্তি, 
কর্মফলে ছুঃখভোগ, সৎকর্ম ও ভগবতরুপায় স্থখ- 
শান্তি লাভ ইত্যাদি সম্বন্ধে এমন হৃদয়গ্রাহী 
অম্ৃতোপম উপদেশ দিতেন যে, তাহাদ্দের মনে 
নিরাশায় আশার আলো দেখা দিত। মাকে 
অনেক ভক্ত ফল, মিষ্টি, বস্ত্রাদি, ওষধ-পথ্য-_-বন্ 
জিনিস দিতেন। মা সেগুলি অভাবগ্রস্ত লোকদের 
মধ্যে তাহাদের প্রয়োজন অনুযায়ী অকাতরে 
বিলাইয়া দিতেন; এজন্য সর্ধদাই তীহার দ্বারে, 
নান! প্রয়োজনে সমাগত, পাড়া প্রতিবেশীর সঙ্গে 
দুরাগত প্রার্থীদেরও দেখা যাইত । 

পূর্বেই বলা হইয়াছে, মুটে-মজুর, বেহারা, 
গাড়োয়ানদেরও মা আপনার সন্তানজ্ানে অতিশয় 
স্নেহপ্রীতির সহিত যিষ্টবাক্য বলিতেন, এবং কিছু- 
ন1-কিছু জলখাবার দ্রিতেনই। এ অঞ্চলে গরীব 
মেয়ের মাথায় তেল মাথিতে পাইত না, এনন্ট 
তাহাদের চুলগুলি শণের মত খড়খড়ে হইয়া 
থাকিত। তাহা মায়েব বাড়ীতে কোন কাজে 
আদিলে ম। তাহাদের ভাল করিয়া তেল মাখিতে 
দিতেন এবং পেট ভরিয়! জলখাবার খাইবার জন্ত 
মুড়ি-গুড় দিতেন । 

মায়ের এই অদ্ভুত সংসারযাত্রাই কি 'অন্বৈত- 
জ্ঞান আচলে বেঁধে সংসার করা । মায়ের কাছে 
ধাহারদের কিছুসময়ও থাকার সৌভাগ্য হইয়াছে, 
তাহারাই দেখিয়াছেন এই-অনলস, অনায়াঁস, নিষ্কাম 
কর্ম'। মায়ের এই অদ্ভুত কর্মযোগের বিষয় আগে 
অনেক বলা হইয়াছে, এখানেও দু-একটির উল্লেখ 
করিব। 

তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, দেশে বন্্াভাবে ভীষণ 
সঙ্কট উপস্থিত। বস্ত্রাভাবে মানুষের লঙ্জানিবারণ 
কঠিন হইয়াছে । দেশড়া গ্রামে হরিদাস বৈরাগী 
নামে একজন গৃহস্থ বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি 
বেহালা বাজাইয়াঁ, গান শুনাইয়া ভিক্ষা কৰিয়া 
জীবিকা নিবাহ করিতেন। অগ্ত তিনি ভিক্ষা 
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করিতে আসিয়া উপস্থিত। গৃহস্থ বৈষ্ঞবগণের 
হরিনাম-কীর্তন, ভগবানেরু লীলাকথার বর্ণনাযূলক 
স্থমধুর সঙ্গীত লোকের মনোরঞ্জন ও ধর্মভাববৃদ্ধি 
করির1 হৃদয় শান্ত-শীতল করিত। গান গাহিয়া 
ভিক্ষা করাই ইহাদের বৃত্বি। এদেশে সবসাঁধারণের 
বিষণ, শিব, শক্তি প্রভৃতি ভগবানের সকল নাম ও 
রূপেরই প্রতি ভক্তিপ্রীতি আছে, যর্দিও 
প্রত্যেকেরই নিজ নিজ ইঞ্টে নিষ্ঠা এবং সম্প্রদায়ের 
প্রতি আনুগত্য বতমান। হিদাঁস বৈষ্ণব হইলেও 
শিব-শক্তির মহিম! গান করিয়া লোককে মোহিত 
করিতেন । তাহার মুখে “কি আনন্দের কথা উমে ! 
লোকের মুখে শুনি, সত্যি বল শিবানী, বিশ্বেশ্বরী 
তৃই কিবিশ্বেশ্বরের বামে? ইত্যাদি স্থুমধুর সঙ্গীত 
শুনিয়া, ভক্তপ্রবর শাট্যসম্নাট গিরিশচন্দ্র তাহাকে 
পাঁচ টাকা দান করিয়াছিলেন । গিরিশচন্দ্র মাতৃ- 
স্নেহের আকর্ষণে পলীগ্রামের বালক হইয়া তখন 
জয়রামবাটাতে মায়ের কাছে বাস করিতোঁছলেন। 
হরিদাস বৃদ্ধ, অধিকাংশ দাতই পড়িয়া গিয়াছে। 
বেহ|লাও পুরাতশ, ভগ্নপ্রার়। কিন্ত বৃদ্ধের কের 
মিষ্টত্ব তখনও খুব আছে এবং ভাবে তন্ময় হইয়! 
গান গাহিয়া লোকের অন্তর পুলকিত করেন, 
পূর্বেরই ন্যায় । তাই তিনি গ্রামে আদিলে সকলে 
তাহাকে আদর করিয়া ডাকে ও তীহার গান 
শুনে। 

অগ্ঠ মায়ের ঘরের বারান্দায় বসিয়া তিনি 
অনেক গান গাহিলেন। “কি আনন্দের কথা উমে? 
গানটিও গাহিলেন কয়েকবার ; সকলের মনে খুব 
আনন্দ হইল। বেলা হইয়াছিল। মা তাহাকে 
তেল দিয়া স্ান করিতে বলিলেন এবং তিনি ন্গান 
করিয়া আসিলে আসন ও জল দিয়া কাসিতে করিয়া 
মুড়ি-গুড় ও প্রসাদ খাইতে দিলেন। হরিদাস 
মুড়ি ঢালিয়া বসিলেন, একটু নরম করিবার জন্য ; 
মা-ও পাশে বসিলেন, আদরে খাওয়াইবার জন্য। 
নুখ-ছুঃখের নানা কথা আরস্ত হইল । হরিদাসের 
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নিজের সম্তানাদি নাই; একটি বালককে পালন 
করিয়া বড় করিয়াছেন, কণ্ঠি দিয়াছেন, সে চেলা 
হইয়াছে-_গান-বাজন। কিছু শিথিয়াছে। ভিক্ষা 
করিয়া সংসার চালাইতে সাহায্য করে বটে, কিন্ত 
চালাক-চতুর নহে ; স্বাস্থ্যও খারাপ ; তাই বিশে 
কিছু রোজগার করিতে পারে না, অভাব-অনটনের 
সংসার খুব কষ্টেই চলে। বৃদ্ধের কথা শুনিয়। 
ম! তাহার দুঃখে খুব সহাম্কতৃতি প্রকাশ করিলেন । 
বৃদ্ধের হৃদয় বিগলিত হইল, অস্তরের দুঃখ প্রকাশ 
করিয়া জানাইলেন, বস্ত্রের অভাবে লজ্জা! নিবারণ 
কর' দায়, খুব কষ্টে দিন চলিতেছে । পেট ভরিয়া 
ভিজে মুড়ি-গুড় খাইয়। বৃদ্ধ খুব তৃষ্টিল।ভ করিলেন 
এবং আহারান্তে কাসিখান। ধুইয়া আনিয়া স্থানটি 
পরিষ্কার করিয়া দিয়া মাকে প্রণামাস্তর বিদায় 
মাগিলেন। ম! সকালে স্ানান্তে যে কাপড়খান। 
বাহিরে রোদে শুকাইবার জন্য মেলিয়৷ দিয়াছিলেন, 
তাহা বৃদ্ধের হাতে তুলিয়া দিয়া বলিলেন, 
আজকাল কাপড বেশী আসছে না, তা না হ'লে 
একখানা! নতুন কাপড় তোমাকে দিতুম, তবে 
এখানাও নতুন, ছু"চার দিন ব্যবহার হয়েছে মাত্র ।? 
বৃদ্ধ কাপড়খানি লইতে অতি সম্কুচিত হইলেন । 
মা বৃদ্ধকে অভয় দিয়! জানাইলেন, তাহার পরনের 
কাপড়ের অভাব নাই, আরও আছে। বৃদ্ধ অশ্র- 
পূর্ণ-লোচনে কাপড়খানি মাথায় জড়াইয় মায়ের 
চরণে প্রণত হইলেন এবং মায়ের শুভাশীর্বাদ লাভ 
করিয়া রুতজ্ঞতা প্রকাশপৃবক অতীব প্রসন্নচিত্তে 
বিদায় লইলেন। মায়েরও মুখ প্রসন্ন দেখা গেল। 

গরীব-ছুঃখাদের প্রতি শ্রশ্রীমায়ের সহানুভূতির 
প্রসঙ্গে আরেকটি ঘটনা মনে পড়ে । শ্রীশ্রীঠাকুরের 
ভক্ত, বলরাম বস্থ্র পুত্র গাঁম$ষ বন্থুর দেহত্যাগের 
সময়ে আমি বলরাম মন্দিরে ছিলাম । রামবাবুর 
শরীর যাইবার ছুই-চারি দিন পূর্বে তিনি একটি 
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উইল করেন। তখন শ্রীশ্রমা অসুস্থ অবস্থায় 
উদ্বোধনে ছিলেন। এ উইল হইবার পরদিন 
অপরাহে শ্রশ্রীমায়ের সেবিকা শ্রীযুক্ত সরলা দেবী 
শ্রীশ্রীমায়ের নিকট এঁ উইলের কথ জানাইয়। বলেন 
যে, রামবাবু তাহার উইলে ঠাকুরসেব1 ও অনেক 
সাধুদের সেবার জন্য বছ টাকার ব্যবস্থা করিয়াছেন । 
আমি সেই সময়ে শ্রীশ্রীমায়ের নিকট উপস্থিত 
ছিলাম। সরলা দেবীর এ কথ শুনিয়! শ্রীশ্রীমা 
আমার মুখের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাস করিলেন, 
“গরীব-ছুঃথীর জন্য কিছু করলে ?১ আমি কিছু 
জানিতাম নাঁ। শ্রশ্রীমায়ের গরীব-ছুঃখীদের প্রতি 
দরদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়। শুধু তাহার মুখপানে চাহিয়া 
বৃহিলাম। 


পূজনীয় শরৎ মহারাজ মায়ের অস্থখে 
জয়রামবাটী আসিয়াছেন। সুস্থ হইবার পরও 
মা কলিকাতায় যাইতে অসম্মত হওয়ায় “মায়ের 
দ্বারী” মাতৃসন্গিধানে পরমানন্দে মাসাধিক কাল 
বাস করিয় উদ্বোধনে প্রত্যাবর্তনের জন্য দিন স্থির 
করিয়াছেন । তনভসারে অগ্ঠ সকালে মাকে ভক্তি- 
ভরে প্রণাম করিয়া ও তাহার আশীর্বাদ গ্রহণাস্তর 
সকলে বাহির হইয়। পদক্রজে কামারপুকুর গেলেন । 
সেখান হইতে পরদিন যোগেন-মা ও গোলাপ-মা 
গরুর গাড়ীতে কোয়ালপাড়া যাঁইবেন ; শরৎ 
মহারাজ পালকিতে বদনগঞ্জ হাই স্কুল পরিদর্শন 
করিতে যাইবেন এবং মধ্যান্কে শ্টামবাজারে ভক্ত 
হেভমাস্টার প্রবোধবাবুর বাড়ীতে আহার করিয়া 
সন্ধ্যায় কোয়ালপাড়ায় গিয়৷ তাহাদের সঙ্গে মিলিত 
হইবেশ। অতিশয় ভক্তিমান প্রবোধবাবু অনেক 
খুজির়া মহারাজকে বহন করিবার উপযোগী 
সেকেলে এক স্থবৃহৎ পালকি ও জোয়ান আটজন 
বেহারা ঠিক করিয়াছেন। স্কুল পরিদর্শন ও 
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আহারে অবেলা হইল ।  মায়েরই শ্বভাবপ্রাপ্ত 
মাতৃভক্ত সারদানন্দ নিজের হুখস্থবিধার জন্য 
অপরকে উদ্ব্যস্ত করিতে অপারগ। শ্ঠামবাজারে 
ভক্তগণের অত্যধিক আগ্রহে ও উৎসাহে 
মহারাজের সেবার জন্য নানাপ্রকার আয়োজনের 
ফলে বিলম্ব হইয়াছিল। তাহাদের খুব চিন্তিত 
দেখিয়া মহারাজ সকলকে নিশ্চিন্ত করিয়া বলিয় 
দিলেন যে, ব্যস্ত হইয়া তাড়াহুড়া করিবার 
প্রয়োজন নাই। মহারাজের সঙ্গিগণ মনে-মনে 
বিরক্ত হইলেও মহারাজের জন্য কিছু বলিতে 
পারিলেন না এবং বিলম্ব হইলেও সকলে পরম 
সম্তোষে ভোজন ও বিশ্রামা্দি করিলেন, 
বিশ্রামান্তে দেখা গেল, কোয়ালপাঁড়া পৌঁছিতে 
রাত্রি অধিক হইয়া যাঁইবে। সেজন্য স্থির হইল, 
জয়রামবাটী আসিয়া মহারাজ রাত্রে মাসের 
বাড়ীতে বিশ্রাম করিয়া পরদিন প্রত্যুষে 
কৌয়ালপাঁড়। যাইবেন। সন্ধ্যাকালে পালকিতে 
করিয়া মহারাজ জয়রাঁমবাঁটী গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে 
গৌঁছিয়! পালকি হইতে অবতরণ করিলেন। 
মায়ের ও ঠাকুরের জন্মস্থানে তিনি খালিপায়ে 
যাতায়াত করেন। খালিপায়ে হাটিয়?, জুতা 
হাতে করিয়া মায়ের বাড়ীতে যখন গৌছিলেন, 
তখন রাত্রি হইয়াছে । তওপূর্বেই স্বামী তৃমানন্দ 
আসিয়া মায়ের বাড়ীতে তীহাদের পুনরাগমন ও 
বাত্রিবাসের কথ! এবং রাত্রে আহারাদির 
প্রয়োজন নাই, জানাইয়াছিলেন । মহারাজের 
আগমনে সকলে খুব খুশি । মহারাজের বিছানা- 
পত্র কোয়ালপাড়ায় চলিয়। গিয়াছিল। মা নিজের 
ঘর হুইতে বিছানাদি দিয়া, ভাল করিয়া বিছানা 
করিয়া দিতে বলিলেন। মহারাজ মাকে প্রণাম 
করিয়া 'রাত্রে কিছু আহারের প্রয়োজন নাই, 
অবেলায় খুব বেশী খাওয়া হইয়াছে" জানা ইলেও, 
মা একটু মিষ্টি মুখে দিয়া জল থাইতে বলিলেন-_- 
একেবারে খালিপেটে ছেলের! রাত্রে শুইয়া থাকিবে, 


্রপীমায়ের স্থৃতিকথ। নূর 


ইহা তাহার সহা হইবে না--মনে ছুঃখ হইবে । 
মায়ের কথায় তীহারা মিষ্টিমুখ করিয়া 
বৈঠকখানায় গিয়া গল্পগুজব আরম্ভ করিলেন। 
পালকির বেহারাদের বড়মামার বৈঠকখানায় 
থাকার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া হইল। রাত্রে 
জলখাবারের জন্য ভূমানন্দজী পূর্বেই তাহাদের 
একটা টাকা দিয়াছিলেন। মা বেহারাদের 
জলখাবারের ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। তখন 
তাহাকে বলা হইল যে, সে সব ঠিক করা হইর্ 
গিয়াছে । 

সকল হাঙ্গাম মিটিয়া! গেলে, ম। খুশি ও নিশন্ত 
হইয়া শয়ন করিলেন। বাহিরের ঘরে সকলে 
মহারাজের সঙ্গে বসিয়া! বদনগঞ্জ স্কুলের অভ্যর্থনাদি, 
শ্যামবাজ।রে প্রবোধবাবুর বাড়ীতে সকলের উৎসাহ, 
সাদর অভ্যর্থনা, ভোজনের পরিপাটি ইত্যাদির 
গল্প শুনিতেছেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে। হঠাৎ 
মায়ের ঘরের দিকে, সদর দরজার কিনার হইতে 
শব্ধ শুন! গেল, "ওগো; তোমরা সব শুয়ে পড়লে, 
আমাদের জলখাবার দিলে ন1? উচ্চ আওয়াজ 
না হইলেও নিম্তব রাত্রে সেই শব্দ অকন্মাৎ 
বৈঠকখানাতে আলোড়ন উপস্থিত করিল। 
ভূমানন্দন্বামী তৎক্ষণাৎ সম্মুখের দরজা খুলিয়! 
বাহিরে গেলেন এবং সেই বাক্য-উচ্চারণকানীর 
নিকটে গিয়া তাহাকে চুপ করতে বলিলেন। 
ম। যে-ছেলের কাছে বেহারাদের জলথাবারের কথা 
জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, তিনি বৈঠকখানার পিছনের 
দরজ। দিয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া ভাড়ার ঘরে প্রবেশ 
করিলেন এবং এক হাতে মুড়ির টিন ও অপর হাতে 
গুড়ের পাত্র লইয়া আপিয়া নিমেষের মধ্যে সেই 
লোকটির কাপড়ে মুড়ি যথে ঢালিয়া দিয়া গুড়ও 
দিলেন। ভুমানন্দস্বামী সেই লোকটিকে লইয়া 
বড়মামার বৈঠকথানার দিকে গমন করিলেন। 

মায়ের নিপ্রাবেশ হইয়াছিল. পূর্বোক্ত উচ্চ 


আওয়াজে তাহার নিদ্রাবেশ কাটিয়া গেল। শুইয়া 


৬০ + 
শুইয়াই ডাকিলেন, 'বাবা-+। সস্তান ততক্ষণে 
মুড়ি দিয়া তাহার বিছানার পাশে গিয়া 
দাড়াইয়াছেন। জবাব দিলেন, “মা”। “বাবা, 
বেহারাদের জলখাবার দেওয়া হয়নি 1ম 
জিজ্ঞাসা করিলে সন্তান জানাইলেন যে, তিনি 
মুডি-গুড় দিয়! আসিয়াছেন এবং পূর্বেও তাহাদের 
একটি টাকা জলখাবারের জন্য দেওয়া হইয়াছিল । 
মায়ের তাড়ার হইতে মুড়ি-গুড় দিয়া, তাহাদের 
খুশি করা হইয়াছে শুনিয়া! মা আনন্দিত হইয়| পাশ 
' ফিরিয়া শুইলেন। 

এদিকে বড়মীমার বৈঠকখানায় ভীষণ ব্যাপার । 
গ্মানন্দম্বামীর রুদ্রমূতি ও কঠোর বাক্যে গরীব 
বেহারারা কম্পিতকলেবর, -জোডহস্তে দণ্ডায়মান | 
গ্বামীজী শাসনবাক্যে বলিতেছেন, “তোমার্দের 
প্রথমেই জলখাবারের জন্য একটি টাকা দিয়ে 
বলে দিয়েছি, আর কিছু চেও না; তবে এই 
গভীধ বাত্রে আবার বিরক্ত করতে গিয়েছিলে 
কেন? মায়ের ঘুম ভাঙিয়েছ, বাড়ীস্থদ্ধ সকলকে 
উদ্ব্যস্ত করেছ কেন? বেহারাদের সর্দার, যে 
খাবার চাহিতে গিয়াছিল, সে অত্যন্ত কাতরভাবে 
নিবেদন করিল,“মশায়, আমর] পাড়ার মুঁড় কিনতে 
গিয়েছিলুম--পাড়ার লোক সব বললে, “ব্যাটার! 
আহাম্মক ! মায়ের বাড়ী এসে রাত্রে মুড়ি কিনতে 
ঘুরে খু"জে বেড়াচ্ছ ? যাও, দরজার পাশে গিয়ে 
চাইলেই, এক্ষুনি পেটভর] মুঁড়ি-গুড় পেয়ে যাবে ।, 
মশায়, আমরণ যেতে চাইনি, ওর] বার বার বলতে 
লাগল, আপ আমাদের ক্ষিদেও পেয়েছে--কোথায় 
মুড়ি পাব-নাঁপাব ঠিক নেই, তাই ভেবে-চিন্তে 
গিয়ে আশে আন্তে একবার বললুম, আর মুড়ি-গুড়ও 
পেয়ে গেছি। আমাদের কোন অপরাধ নেই-_ 
এখানকার লোকেরাই আমাদের শিখিয়ে 
পাঠিয়েছে ।” ভূমানন্দজীর রাগ অনেকটা কমিল 
বটে, তবুও বলিলেন, “দে টাকা ফেরত ।” তাহার! 


একটু ইতন্ততঃ করিয়া কাকুতি-মিনতি আরম্ত , 


উদ্বোধন , 


[৮২তম বর্ধ-্ত্য় সংখ্যা 


করিলে, আর টাকা লইলেন না। মায়ের 
বৈঠকখানায় ফিরিয়। গিয়। পুজনীয় শরৎ মহারাজকে 


যখন সকল ঘটন। জানাইলেন, তখন মহারাজ খুব 


কৌতুক বোধ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। 
বলিলেন, "মায়ের বাড়ীর মুডি-গুড় ত. তাদের 
পাওনা, ঠিকই আদায় করেছে_-ধারা বেশী 
সাবধান হয়ে অগ্রিম টাক! দিয়েছেন, তীরাই ত 
ঠকেছেন ।, | 

এমনি অপরিচিত বেহারা-মজুরদের পর্যস্ত মা 
কিরূপ ন্নেহমমতা করিতেন এবং তাহা লোকের 
অন্তরে কিরূপ মুদ্রিত হইযী। যাইত, এই ঘটনায় 
তাহা বুঝিতে পারা যাইবে । 

পরদিন ভোরে, মা ভালভাবে জলযোগের 
আয়োজন করাইলেন, কারণ রাত্রে ছেলেদের 
খাওয়া হয় নাই। ঈশ্বরেচ্ছায় ঘাটে চমৎকার মাছও 
ধরা পড়িল, টাটকা মাছ ভাজা, গরম গরম লুচি, 
ছেঁচকীণ, মিষ্টি ইত্যাধির ব্যবস্থা হইল। মহারাজ 
সকালেই আমোদরে গিয়া তাহার নির্দিষ্ট স্থানে 
স্নানাদি প্রাতঃরুত্য সারিয়া আসিয়াছেন। ঠাকুরকে 
তাড়াতাড়ি ভোগ দিবার জন্য মা নির্দেশ ধিলে 
একটি সন্তান সব ঠিক করিয়া ভোগ দিলেন। 
মায়ের বারান্দায় মায়ের সামনে বসিয়। সঙ্গিগণ সহ 
মহারাজ খুব তৃথ্চির সহিত টাটকা আন্ত বাটামাছ- 
ভাজ! চিবাইয়! চিবাইয়া খাইতেছেন, মা চাহিয়। 
দেখিতেছেন। ঘোমটা-ঢাকা মুখে আস্তে আস্তে 
উচ্চারণ করিয়া মা ভাল করিয়া দেওয়াইয়া পেট 
ভরিয়া খাওয়াইলেশ। মহারাজের প্রিয় চায়ের 
জন্যও সুব্যবস্থা হইয়াছিল। 

মা ঘোমটা টানিয়া খাটের উপর বিছানায় 
বপিয়া আছেন। মহারাজ নীচে বসিয়া! হাটু 
গাড়িয়! মায়ের পদযুগল দুইহাতে ধরিয়। ধীরে ধীরে 
মন্তকে ধারণ করিলেন এমনই ভক্কিভাবে যে, 
দেখিয়া সকলেরই নয়ন আর্র ও মন দ্রবীভূত 


“ হইল। মা শ্লেহার্রন্বরে আন্তে আস্তে আশীর্বাণী 


ফাল্গুন, ১৩৮৬ ] 


উচ্চারণ করিলেন। মহারাজ অতি কাতরভাবে 
করজোড়ে প্রীর্থন1 " জানাইলেন, মা যেন 
তাহার নিজ দেহের প্রতি একটু নজর দেন, 
যাহাতে দেহ স্থস্থ-সবল থাকে । 

এই সময়ে একটি বিসঘৃশ ঘটন? ঘটায় মহারাজ 
একটু চঞ্চল হইয়াছিলেন। মহারাজ মাকে 
প্রণামাস্তর ঘরেন ভিতর হইতে বাহিরে যাইবেন, 
এমন সময় একজন ব্রদ্ষচারী আসিয়। তাহার পদে 
প্রণত হইলে মহারাজ আতঙ্কিত হইয়৷ পড়িলেন। 
ব্রহ্মচারী ব্যাপার বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব। 
তখন একজন প্রাটীন ব্যক্তি আসিয। তাহাকে 
বলিলেন, “গুরু-সমীপে প্রণাম লইতে নাই।, 
ব্রহ্মচারী লঙ্িত হইয়! সরিয়া ঈ্ীড়াইলেন এবং 
পরে মহারাজ বাহিরে বারান্দায় গিয়া দীড়াইয়া 
সকলের প্রণাম গ্রহণ করিয়া আশীর্বাদ করিতেছেন 
দেখিয়৷ নিকটস্থ হইয়া আবার প্রণাম করিয়া 
মহারাজের  শুভাশীর্বাদ গ্রহণ করিলেন । 
উভয়েরই মণ প্রসন্ন হইল । 


শীতকাল। ছুইটি সন্তান দুরদেশ হইতে 
আপিয়াছেন মাকে দর্শন করিতে । মা! তখন জরে 
অস্থস্থ । তীহারা অপরাহ্রে মায়ের বাটাতে 
পৌশছিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, ঘরে মুড়ি ছাড়া 
অন্ত কিছু খাবার গাছে কিনা; সারার্দিন তাহাদের 
আহার হয় নাই, অনেক পথ হাটিয়া আসিয়াছেন, 
বড়ই ক্ষুধার্ত। মায়ের বাটাতে অবস্থানকারী 
একজন সগ্তান বলিলেন যে, দ্বিপ্রহরে থিচুড়ি 
হইয়াছিল, সেই খিচুড়ি আছে, তবে উহা ঠাণ্ডা, 
শীতকালে ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া উচিত নহে। 
একটু অপেক্ষা করিলে উহা! গরম করিয়া দেওয়। 
যাইবে। তীহারা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত, অপেক্ষা না 
করিয়া সেই ঠাণ্ডা থিচুড়িই তৃথ্ির নহিত পেট 
ভবিয্! খাইলেন। মাকে এসম্বদ্ধে কিছুই জিজ্ঞাস 
করা হয় নাই। মা অপরের নিকট একথা শুনিয়। 


_ আত্ীমায়ের শ্বৃতিকথা 


৬৯ 


সেই থিচুড়ি-পরিবেশনকারী সম্তানকে ভাকিলেন। 
মা বিছানায় পড়িয়া আছেন, সন্তান নিকটে উপস্থিত 
হইতেই কাতর দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া 
আর্্রন্বরে বলিলেন, “বাবা, ওদের ঠাণ্ডা খিচুড়ি 
খেতে দিলে যদি অস্থুণ করে? মায়ের দুখ ও 
উদ্বেগ দেখিয়া তীাহারও মনে চিন্তা উপস্থিত হইল। 
তিনি মাকে অতিশর নমুভাবে নিবেদন করিলেন 
যে, তাহারও ইচ্ছা ছিল না ঠাপ্তা খিচুড়ি দিতে, 
কিন্ত উহারা অত্যন্ত আগ্রহ করায় বাধ্য হইয়া 
দিয়াছেন। মা আপসোস করিতে লাগিলেন 
সাহার অন্তু দেখিবার জন্য ছেলেরা কত কষ্ট 
করিরা আপিয়াছে, নিজে কিছু খাওয়াইতে পারিলেন 
না, এখন এই ঠাণ্ডা খিচুড়ি খাইয়া নিজেরাই না 
অন্থস্থ হয! সন্তানও বুঝিলেন, মাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া কাজ করিলেই ভাল হইত। উভয়ে 
উদ্বেগে রহিলেন, কিন্ত ঠাকুরের কুপায় তাহাদের 
কোন অস্থথ করে নাই দেখিয়া প্রভাতে উভয়ে 
নিশ্চিন্ধ হইলেন । 


মায়ের অতি স্নেহ-যত্বে ছেলেদের খাওয়ান 
সম্বন্ধে আরও দুইটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি । 
একটি সন্তান অস্থস্থ হইয়া চিকিৎসা ও বায়ু 
পরিবর্তনের জন্য অন্যত্র গিয়া! মাসখানেক থাকিয়া 
ফিরিয়া আপিয়াছেন, শরীর বেশ ভালই হইয়াছে । 
রাত্রে আহারে বসিয়াছেন অপরের সঙ্গে । ম! 
খাওয়াইতেছেন, সকলকে রুটি দিতেছেন; 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কখান। রুটি দিবেন। 
তিনি চারখান! দিতে বলিলে মা আতঙ্কিত হইয়া 
'আর্তম্বরে উচ্চকে বলিয়া উঠিলেন, “এ'যা-_কি ! 
তুমি এখনও চারখানা। রুটির বেশী খেতে পারনি ?' 
মায়ের স্বরে এমনই একটি বেদন। প্রকাশ পাইল 
যে, শুনিরা সকলেই বিস্মিত হইলেন ; মনে হইল, 
যেন তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়! গিয়াছে। সন্তান মাকে 
'আশ্বন্ত করিরা জানাইলেন, তাহার শরীর খুব 


৬২ উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-্থ্য় সংখ্যা 


ভালই আছে, আব বাত্রে চারখানির বেশী রুটি একটি ঘটনা পিবথিতেছি। একটি সন্তান 


তাহার সাধারণতঃ প্রয়োজন হয় না। 

দ্বিতীয় ঘটনা । একটি সন্তান মায়ের বাড়ীতে 
রহিয়াছেন। তিনি যেদিন পরিশ্রমের কাজ,কিংবা 
ডন, বৈঠক, কুত্তি ইত্যাদি বেলী করেন, সেদিন 
রাত্রে রুটি বেশী খাইয়া ফেলেন। রাণীধুনী ব্রান্ষণী 
এজন্য তাহার উপর চটিয়াছিল। একদিন অপরাহে 
রাধুনী দেই সন্তানটিকে রক্ষম্বরে বলিল, রাত্রে 
তিনি কযখানি রুটি খাইবেন যেন ঠিক করিয়া 
_বলেন। রাধুনীর বাক্য মা শুনিতে পাইলেন, 
খাওয়া সন্ধন্ধে এরূপ কর্কশ বাক্য বলায়, তাহার 
সদয় ব্যখিত হইয়া উঠিল। তিনি রশীধুনীকে 
লক্ষ্য করিয়া দৃঢঘবরে বলিলেন, 'জোয়ান ছেলে, 
পেটভরে কুটি খাবে। যতখাঁনা খেতে পারে 
থাবে, তার আবার গোনাগুনি কি? তোমায় কিছু 
করতে হবে না, আমিই ছেলেদের দেখবো'খন ! 
মায়ের কথায় লজ্জিত ও সঙ্কচিত হইয়া 
রশধুনী সরিয়! গেল, আর রুটির সংখ্যা সম্বন্ধে 
খোঁজ করিল নী খীওয়ীনৌতেই মাতৃনদয়ের 
প্রকষ্ট প্রকাশ দেখা যায় সর্বত্র । 


গর্তধাবিণীর ন্যায় ছেলেদের খাওয়ানোতে 
তাহাদের স্বাস্থ্য ভাল থাকে, শরীরের পুষ্টি হয়; 
মাঁও সেইভাবেই তাহার সন্তানদের খাওয়াইতেন। 
আহাবস্ত যাহাতে হসিদ্ধ, স্বারদিষ্ঠ, পরিষ্কার- 
পরিচ্ছন্ন হয় তাহার জন্য মা ত্র করিতেন, সন্দেহ 
নাই; কিন্ত জিহ্বার লালসাবৃদ্ধি বা ভোজনে 
বিলাসিতা একেবারেই পছন্দ করিতেন না। 
বিশেষ উপলক্ষেই উত্তম ভোজ্যবস্ত প্রস্তত হইত, 
কিন্তু তাহাও অতি অল্প পরিমাণে । মায়ের তৈরী 
খাবার খাইয়া কোন সন্তানের কখনও অস্থথ করিতে 
দেখা যায় শাই। সম্ভানের শারীরিক উন্নতির 
মতো মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যও মা 


কিরূপ আগ্রহাস্থিতা থাকিতেন, সে সম্পর্কে দুই" 


ম্যালেরিয়ায় অনেকদিন তুগিয়া' জন্মস্থানে যাইবার 
ইচ্ছ! প্রকাশ করিলে মা সন্ত্ট হইয়া বলিলেন, 
“কিছুদিন থেকে হাওয়া বদল করে এসো, তিনি 
তখনও সংসার-সম্পর্ক ১সম্পূর্নূপে ছাড়েন নাই। 
যাইবার সময় ম! বলিয়। দিলেন, “বাপ-মাকে 
হর-গৌরীর মত দেখবে, তাদের সেবা করবে-_ 
এতে মনের উন্নতি হবে। ইহার বৎসর-তিনেক 
পরে আবার শরীর খারাপ হওয়ায় তিনি দেশে 
যাইবার অভিপ্রায় মায়ের নিকট নিবেদন করিয়া 
অনুমতি লাভ করিয়াছেন, কিন্ত নির্দিষ্ট দিনে 
যাত্রাকালে যখন মাকে প্রণাম করিতে ও তাহার 
আশীর্বাদ লইতে উপস্থিত হইলেন, তখন মা! 
অশ্রমোচন করিয়া বলিলেন, “বাড়ীতে বেশী দিন 
থেকো না, মোহে পড়ে যাবে। মা সন্তানের 
মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করিলেন, ঠাকুরের 
নিকট প্রার্থনা করিলেন সত্য, কিন্ত মায়ের কষ্ট ও 
ভাবন| সন্তানের হৃদয় স্পর্শ করিল। বাস্তবিক 
পক্ষে মা কি আাঁবতব্য চক্ষের সামনে 
দেখিতেছিলেন ? সত্যসত্যই সম্ভান দেশে যাইয়! 
নানা হাঙ্গামে জড়িত হন এবং প্রায় আত্মবিস্বত 
হইয়া অন্তপথে ভাসিয়া চলিয়াছিলেন, শুধু মায়ের 
সেই সাবধানবাণী ও ব্যাকুলত। তাহাকে মোহগর্ত 
হইতে উদ্ধার করিয়াছিল। একটু একটু করিয়া 
তিনি যখন অনেক নীচে নামিয়৷ পড়িয়াছেন, তখন 
হঠাৎ মায়ের সেই সক্রুণ বদনমণ্ডল চক্ষুর সম্মুখে 
ভাসিয়া উঠিলঃ$ আর কোন দিকে ন। চাহিয়া, 
পাগলের মত ছুটিয়া আসিয়া! মায়ের চরণপ্রান্তে 
উপস্থিত হইলেন। মা যেন তাহার ন্ষেহের 
শিকলেই সন্তানকে টানিয়৷ আনিলেন ! 

সংসারে কিভাবে জীবনধারণ করিতে হইবে? 
বিষয়ের মোহ সকলেরইচিত্ত কলুষিত করে। সাধুদের 
পক্ষে কামকাঞ্চনের সম্পর্ক হইতে দুরে থাকার স্থবিধা 
যেমন আছে, তেমনি আবার ব্যক্তিবিশেষের অতৃপ্ত 
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ভোগত্ষ্ায় বিড়ঘিত- হইবার ভয়ও থাকে। 
গৃহস্থের পক্ষে ধর্মপথে ভোগবাসনার তৃপ্তি কথঞ্চিৎ 
সম্ভব হইলেও, মোহবন্ধন সমধিক দু় দেখা যায়। 
সেজন্ত সাধারণ ঘটনাতেও ঠাকুরের গভীর তব্ব- 
দৃষ্টির উল্লেখ করিয়া মা বলিতেন, “ঠাকুর দেখতেন 
হালদার পুকুরে পাঁনকৌ'ড়ি জলে ভাসে, ডোবে, 
সাতার দেয়, কিন্ত তার গায়ে একবিন্দ্ব জল থাকে 
না, সব ঝেড়ে ফেলে দেয়। তাই দেখে বললেন, 
“সংসারে ঠিক এইভাবেই থাকতে হবে, বিষয়ের 
মধ্যে মাচুষ থাকবে বটে, কিন্ত মন থেকে 
বিষয়াসক্তি সব ঝেড়ে ফেলে দিতে হবে।” সম্পূর্ণ 
অনাসক্ত হয়ে সংসারে থাকার জন্যে ঠাকুর সকলকে 
শিক্ষা! দিতেন ।” 

ংসারের বহু ঝঞ্জাটের মধ্যে দিবারাত্র 
থাকিলেও, সম্পূর্ণভাবে বাহিক পাঁচজনেরই একজন 
হইলেও, সকল প্রকার কাজকর্মের দায়িত্ব বহন 
করিলেও মা অন্তরে সর্বদা সম্পূর্ণ নিলিপ্ধ 
খাঁকিতেন। ঠাকুবের সংসার, তিনি যেমন বাঁখেন 
তেমনি থাকিতে হইবে 7 ভাল-মন্দ, সখ-ছুঃখ স্বীয় 
ক্লে আসিতেছে, যাইতেছে । উহাদের 
ভাবনার চিত্ত চঞ্চল না করিয়া, ভগবানে ভক্তিভাব 
স্থির রাখিয়া সব কিছু সহা করা, সংসারের কোন 
বিষয়ের প্রতি টান ন। রাখা, সব টান অন্তর হইতে 
ঝাড়িয়া ফেলির। দেওয়া, পানকৌড়ির জল ঝাড়া 
মত-মায়ের উপদেশে, শিক্ষায়, ব্যবহারে, 
কাজকর্মে, ইহাই সর্বদ] দেখ] যাইত। 

সংসারের জাঁকজমক, এশ্বর্ভোগ ক্ষণস্থায়ী 
_এই আছে এই নাই। মা কামারপুকুর-গ্রামে 
প্রথম জীবনে যে সমৃদ্ধি দেখিয়াছিলেন, পরে তাহা 
নষ্ট হইয়! গিয়াছিল, সেই সকল কথ উল্লেখ করিয়া 
সম্তানদের শিক্ষা দিতেন। কামারপুকুরে ঠাকুর- 
বাড়ীর উত্তরপার্থে অবস্থিত যুগীদের সম্বন্ধে 
বলিতেন, “এ ষুগীদের বাঁড়ীতে কত লোকজন, কি 


ভীঞ্মায়ের স্বৃতিকথা ৫ 


রকম স্থখসম্মদ্ধি ছিল, এখন দেখ, সব খেষ। 
[ পূর্বপার্থে] লাহাদের এইবর্বসমদ্ধির কথা ত 
বলবারই নয়, এ অতিথিশালা, সদাব্রত, 
ঠাকুরবাড়ী, লোকজন, উৎসব, পর্ব, বার মাসে 
তের পাধণ? [ ঠাকুরবাড়ীর সম্মুখে ] এ খিড়কী 
পুকুর-নীল জল থই থই করত, কোথায় গিয়েছে 
সেসব! [ ঠাকুরবাড়ীর দক্ষিণপার্খ্ে ] পাইনরাও 
ধনী পরিবার, বু লোকজন, দেখতে দেখতে 
সব নিঃশেষ” সংসারের ক্ষণভঙগুর, ধন-শ্বধের 
অস্থিরতা চিন্তা করিয়া! সন্তানদের অন্তরে যাহাতে 
এশ্বযের মোহ-মদ না আসে, সেজন্যই এই 
সকল বিষয় উল্লেখ করিতেন। এ লকল 
ভোজবাজীর খেলা হ্বপ্রের ন্তায় অন্তহিত হইয়া! 
যাইবে একদিন, ইহা মনে পাখিতে পারিলে, অন্তরে 
সত্যই বৈরাগ্য আসে। 

নিজের স্ুখভোগের জন্য অন্তরের দয়া-ভাব 
যাহাতে কখনও লোপ না পার, সেই বিষয়ে 
ঠাকুবের একটি গল্প বলির মা শিক্ষা দিতেন। 
ঠাকুর ভুঁতির খালের দিক হইতে বাড়ী 
ফিরিতেছেন। বৃষ্টি হইয়াছিল। জলধারা পুকুরে 
পড়ায় পুকুর হইতে একটি মাগুর মাছ সেই ধার! 
বাহিয়। উপরে উঠিয়াছিল, এখন ডাঙ্গায় আটকা 
পড়িয়া ছটফট করিতেছে । দয়ার শরীর ঠাকুর 
ইহ! দেখিতে পাইয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। 
জলের অভাবে মাছের ক তাহ।র প্রাণে অনুভূত 
হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ মাছটিকে হাতে করিয়া 
তুলিয়া নিয়া পুকুরের জলে ফোলযা দিলেন। 
জলে পড়িয়া মাছের কি আশন্দ ! ঠাকুরও তাহার 
খেলা দেখিরা পরম পুলকিত। হৃদয় পিছনে 
আসিতেছিল, ঠাকুরের মুখে এই কথা শুনিধ। 
অতীব দুঃখিত হইয়| বলিল, “মামা, করলে কি? 
এমন মাছটা পুকুরে ছেড়ে দিলে? ঠাকুর 
হাঁসিলেন, নিজের খাওয়ার সুখ তাহার মনে নাই, 


৬৪ উদ্ছোখন 


অপরের প্রাণরক্ষার আনন্দেই তিনি আনন্দিত।২ 
নিজের স্থখভোগের আশা না ছাড়িলে অপরকে 
সখী করা যায় না) অপরকে স্থখী করিতে 
পারিলেই জীবনের সার্থকত1-_এই শিক্ষাই ম! 
দিতেন। 


ইচ্জানীং ঠাকুরের মহিমা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে, 
ঠাকুর এবং মারের সহিত নিজেদের সম্পর্ক ও 
ঘনিষ্ঠতা দেখাইয়া নান! প্রকার গল্পগুজবের স্য্টি 
করা হইতেছে এবং সরলপ্রাণ ভক্তদের নিকট 
উহ! প্রচার করিরা লোকে মতলব হাসিল 
করিতেছে, ইহ! ম| উত্তমরূ,পই জানিতেন এবং 
&ঁ বিষয়ে তীহার সম্তানদিগকেও সাবধান করিয়! 
দিতেন। একদিন জনৈক সন্তান শিহাডে 
বেড়াইতে গিয়! হৃদয়ের বাড়ীতে উপস্থিত হইলে 
হৃদয়ের ভ্রাতুণ্পুত্রী পরিচয় দিয়া জনৈক বালবিধবা 
ও তাহার কমিষ্ঠ অনুজ পরিচয় দি! জনৈক প্রোঁচ 
তাহাকে অনেক অনেক প্রাচীন গল্পগুজব 
শুনাইলেন। তিনি ফিরিয়া আসির। মায়ের নিকট 
এ সকল বর্ণনা কগিলে মা গন্তীরভাবে বলিলেন, 
“কি জানি বাবা, আজকাল তার সঙ্বদ্ধে কত 
লোকে কত কথা বলে! আগে এসব শুনিনি ।? 
সে বহুকাল পূর্বের কথা ) ঠাকুর-মার মহিমা দিন 
দিন অধিকতর প্রচারিত হইবার সঙ্গে সন্দে এ 
জাতীয় প্রাচীন কাহিনী অনেক বাড়িয়। গ্রিয়াছে। 
এখন কামারপুকুর-জয়রামবাটা অঞ্চলে বহিরাগত 
ভক্তগণ অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনাবলী শ্রবণ 
করেন, যাহ ৪০৫০ বং্সর* পূর্বেও আমর! শুনি 
নাই। এই সকল গঞ্পগুজব প্রচার করা 


[ ৮২তম বর্ধ--২য় সংখ্য। 


দোকানদারী ও অর্থোপার্জনের নৃতন ফিকির হইলে, 
বড়ই দুঃখের বিষয়। ্ 


ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, ত্যাগ ও তপন্তার 
দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া লোৌকব্যবহার করিবার জন্য মা 
তাহার সন্তানগণকে শিক্ষা দিতেন । তিনি তাহার 
কোনও সন্তানকে ঠাকুরবাড়ীর ( কামারপুকুরে 
প্রীপ্রীঠাকুরের বাড়ীর) কিংবা মামাবাড়ীর 
( জররামবাটাতে শীশ্রীমায়ের পিত্রালয়ের ) সঙ্গে 
সাংসারিক সম্পর্ক রাখিতে কখনও বলেন নাই, 
কখনও উৎসাহিত করেন নাই । সেজন্য, মা স্থ.ল- 
দেহে বর্তমান থাকাকালে এ সকল স্থানে যে সকল 
সন্তান সময় সময় অবস্থান করিয়াছেন, তাহার] 
ঠাকুর-মায়ের পিতৃ-মাতৃ-কুলের সকলকে খুব ভক্তি- 
শ্রদ্ধা করিলেও, এমন কি গ্রামবাসীদের প্রতি 
সম্মান ও শ্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিলেও বেশী 
মেলামেশা করিতেন না এবং মা-ও সর্বতোভাবে 
তাহার ত্যাগী সন্থানগণকে বৈষয়িক প্রভান ও 
বিষরী লোকের নিকট হইতে দুরে রাখিতেন। 
ভগবৎ-সম্পর্ক ব্যতীত অন্ত সকল সম্পর্ক মা তাহার 
সম্তানগণের অন্তর হইতে মুছিয়। দিবার জন্যই চেষ্ট। 
করিয়াছেন। ইদানীং কুটুম্ব-কুটুধিতার ভাব 
দিনে দিনে প্রবল হইতেছে । ভগবানের লীলায় 
মায়িক ব্যবহার মিশাইলে অধঃপতন অধশ্ঠস্তাবী | 


স্বামী সারদানন্দ মহারাজের সহিত তাহার 
অভীগ্দাত্রী জগজ্জননী শ্রীশ্রাসারদাদেবীর মা ও 
মেয়ে উভয়রূপের লীলাভাস আমাদের ক্ষুদ্র 
মনোবুদ্ধির ধারণাতীত বস্তু হইলেও সেই 


১ এই ঘটনার বিবরণ স্বাখী শব্ূপানন্দ ও স্বামী ঈশানানন্দ সামান্য পৃথক্ভাবে দিয়াছেন। শ্রী্রীমায়ের কথা, 
২র ভাগ, ৫ম সং, পৃঃ ৫৩-৫৪ ও পৃঃ ২৬৮-৬৯ দ্রব্য । অবশ্ঠ তিনটি পৃথক বিবরণ যে একই ঘটনার, ইহা প্রমাণ " 


কর! কঠিন। --সঃ 


৩ লেখকের রচনার যে প্রতিজিপি হইতে আমরা এই স্ত্রতিকথ! প্রকাশিত করিতেছি, তাহার শেষে ৭ ৬. ৬৬ 


তারিখ লেখ আছে। --সঃ 


ফাস্ভন, ১৩৮৬ ]) 


অলৌকিক শুদ্ধ প্রেম্মাভক্তির বিদ্যুচ্ছটার সময় 
সময় চোখ ঝলসাইয় গিয়াছে নিঃসন্দেহে । প্রশান্ত 
বারিধির ন্তায় গভীর গন্ভীর, হিমাচল-নদৃশ। অচল 
অটল, বামকুষ্জ মঠমিশনের কর্ণধার সারদানন্দ 
মহারাজ জয়রামবাটাতে মায়ের দরজার বসির] 
প্লীগ্রামের সাধারণ লোকের, বালক-বুদ্দ নকলের 
সহিত সমানভাবে মিশির। খোল! প্রাণে হাসি- 
তামাসা বঙ্গরল করিতেছেন, তাহাদেণ দাকাটা 
মোট। তামাক খাইতে খাইতে গল্প খলিতেছেন ও 
শুনিতেছেন ! ক্ষেতের কড়াইশুটি, ঘারের মুড়ি কি 
উপাদেক়্ বস্তভ। পোশ্চাটুই, কলায়ের ডাল, 
চুনো মাছের টক, পোনা মাছের নোল, ছু"সিদ্ধ 
চালের ভাত কি উপাদেয়! ম্ব্গেও এমন স্বষ্বাতু 
সথন্বর ভোজ্যদ্রব্য দুর্লভ। মায়ের দেওয়া- 
জিনিসের মত প্রিয় জিনিস সন্তানের আর কি 
থাকিতে পরে! আবার কন্তার অস্থণে পিতার 
কি চিন্তা ও উদ্বেগ! কোথার কলিকাতা শহরের 
নুখ-নমুদ্ধি-জাবাম এবং চলাচলের যানবাহনের 
গ্বিধা, আর কোথার ছুগম ম্যালেরিয়াপূণ, কোন 
প্রকার আধুনিক বুখ-্থাচ্ছন্দোর লেশমাত্রশূন্য 
ক্ষুদ্র পল্লী জয়রামবাটা' .সর্পপ্রকার দুঃখ অকাতরে 
সহ করিয়া দুর পপ অতিক্রম করিয়া সেইমর পিতা 
ছুটিয়া ৮লিয়াছেন, প্রাণের ছুলালী কন্ঠ রতুকে 
দেখিবার ৪ স্থৃচিকিৎসা-ঈষধপথ্যাদির হুখ্যবস্থ।র 
জন্য | রুগ্া কন্যার পার্থ পিতা যখন দীাডাইলেন, 
তখন উভরের চক্ষুতে কি দৃ্টি-_মাত্র তীহারাই 
বুঝিলেন"! অপরের কর্ণের ভিতর দিধ। মরমে 
পশিল দুইটি অন্যুট মধুর ধ্বশি__“বাবা? মা । 


শ্রশ্ীাকুরের সমধের চারিজন প্রাচীন, অতি 
উচ্চশ্রেণীর ভক্তিভাবাশ্রিতা মহিলাকে দর্শনের 
সৌভাগ্য আমাদের হইয়াছিল। শশ্রীমায়ের 
চরণাশ্র করিয়াই তাহারা তখন জীবনধারণ 
কৰিতেছিলেন। খাহাদুষ্টিতে তাহার। আমাদের 


জীত্রীমায়ের স্থৃতিকথ। ৬৫ 


মত মন্গম্বশরীরী হইলেও অন্তরে তীাহাদের 
সিদ্ধদেহে তাহাগা ভগধল্লীলারস কিরুপে আস্বাদন 
করিতেন তাহ তীহাদের ম্বসংবেদ্ঠ; তবে 
আমাদের ক্ষুদ্রনষ্টির স্মুখে যে সামান্য লীলাভাস 
প্রকটিত হইঘাছিল, তাহাতে অনুমিত হইয়াছে, 
শীশীমা তাঠাকুপানীকে তীহারা মা ও খেয়ে উভয়- 
ভাবেই যুগপত প্রাপ হয়, রলুতরুতার্থ হইয়াছিলেন । 
্টহারা চারিজনেই এক এক কন্যার জননী ছিলেন 
এবং অল্পায়ু ছুদিনের কন্সাকে ভারাইয়া নিত্য 
'অবিনাশিনী কন্যাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন 
চিরকালের জন্য। সারা জগতের সকল কন্যার 
একীহৃত সার-সত্বার মূর্ত বিগ্রহ হইয়া শ্রীম। 
তাহাদের নিকট বাঁংসল্যরসের পরাকাষ্ঠ। প্রকট 
করেশ-কন্তারপে »ঃ আবার শিখিল-মাত-জদর- 
নেহ-পারাবার হইয়। তাহাদের চরম বাখসলাগস- 
পাশও করান মাতৃরূপে। 

১। পুজনীর। গোলাপ-মা একমাত্র কথাকে 
হারাইযা শোকাতী। হইয়া! হহঠাকুরের শখণাপন্থ। 
হইয়াছিলেন। 'শোকাতুপা শ্রঙ্গণী-_এঠ ছন্সনাথে 
'কথামুতে তাহার উল্লেথ গাছে।  পরবাত। 
জীবনে মঙাগকুগাশীকে আশ্রর করিয়া তিনি 
উদ্বোধনে বাস করেন। সেই মরে আমরা 
তাহার দশলাভ করি। সাক্ষাৎ জগাদ্গাজঞানে 
মাতাঠাকুবানীকে তিনি খেখন শ্রদ্ধ'-ভগ্টি 
করিতেণ, তেমনি তাহাকে সাক্ষাৎ ম্বীঃ 
তনয়ারপেও দেখিখ। ফধয়ের সম নেহমমহ। 
ঢালিঘা দিধ। দিবাগাত্র সেবা-শুশষ। ৪ ল।লন- 
পালনে সচেষ্ট খাকিতেন। 

২। পুজনীয়া যোগেন-মার কথাও "কথাতে? 
আছে। যেধিশ ঠাকুর গোলাপ-মার বাড়ীতে শ্বভ 
পধাপণ করেন, সেই দিন গণুর মার ( বোগেন- 
ম| ) গুহেও শুভাগমন করিয়! উহ1 পবিত্র করেন। 
যোগেন-মা ছিলেন তন্ত্রসমূহের  সারসংগ্রঠ 
প্রাথতোধিণীর প্রকাশক প্রাণকষ বিশ্বাসের 


রী 


৬৬ উদ্বোধন 
পুত্রবধূ । অতুল বৈভব নষ্ট হওয়ায় তিনি কষ্টে 


জীবনযাপন করিতেছিলেন। তছুপরি একমাত্র 
সন্তান, কন্তাকে হারাইয়া তাহার হৃদয় ভার্গিয়া 
পড়ে। তখন সাক্ষাৎ জগদন্বা শ্রীঞ্রীমা এই 
উচ্চকোটির তাম্ত্রিক সাধিকার সকল সাধনার 
সিদ্ধিফলরূপে তীহার মা ও মেয়ে হইয়া সকল 
দুঃখের: অবসান করেন। মাতাঠাকুরানীর 
দেহত/গের কিছুকাল পরে একদিন যোগেন- 
মার জনৈক ন্সেহভাজন তীহাকে উদ্বোধনে 
দেখিতে পাইয়।, তাহার শরীর একেবারে 
ভাঙ্গিয়! পড়ায় দুঃখ প্রকাশ করিলে যোগেন- 
ম1 শ্রীশ্রীমার পটের দিকে চাহিয়া অশ্রপূর্ণ- 
লোচনে অতীন আর্তম্বরে বলিলেন, “কি করব 
বাবা! দেহ ভেঙে পড়েছে, উনিই যে ভেঙে দিয়ে 
গেলেন, বাবা 1” তারপরে নীরবে স্থির দৃষ্টিতে 
বিছানার উপরে মায়ের চিত্রের দিকে চাহিয়। 
রহিলেন । 

৩। ভানি পিলী (মানগরবিনী )। 
পিত্রালপের নিকটেই তাহার জন্মস্থান । মায়ের 
বাবার যজমানের মেরে, গ্রাম সম্পর্কে মারের 
পিসী, মায়ের সমধয়সী, ছোটবেলা! হইতেই ভাব। 
শ্টামবাজারে বিবাহ হইয়াছিল। অল্লবয়সেই 
বিধবা হন। একটি মেয়ে জন্গিয়াছিল--ছোট- 
বেলার মারা যায়। বিধবা হইয়া পিত্রালয়ে বাস 
করিতেন । পতিকুলে সহজির। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
ধর্মভাব প্রাপ্ত হন এবং গ্রাীঠাকুরের দর্শন ও 
কপালাভে ধন্ত! হইয়া মাকে আশ্রয় করিয়া জীবন- 
ধারণ করেন । পতি ও কন্য/হারা বালবিধবার 
জীবন মায়ের ন্েহমমতার আনন্ময় হইয়াছিল। 
মায়ের ছেলেরা তীহার নাতি । ণাতিদের সহিত 
ঠাকুর-মার কথার তীহার হৃদয় উল্লসিত হইত। 
মায়ের প্রতি তীহার অন্তরের অতুলনীর ভক্তি ও 
বাংসল্যভাব দেখিবার সৌভাগ্য অনেকেরই 
হইয়াছে । কলিকাতায় ও তীর্থপবটনেও তিনি মায়ের 


মায়ের 


[ ৮২তম বর্ষস্-২য় সংখ্যা 


সঙ্গে সময় সময় ছিলেন। এক সময় কোয়ালপাড়া 
জগদন্বা আশ্রমে মায়ের অস্থখের সংবাদ শুনিয়া 
বৃদ্ধার উৎকণ্ঠা, কুশল সমাচার শুনিবার জন্য 
বারংবার সকলকে জিজ্ঞাস ও মায়ের দর্শনের জন্য 
অধীরত। দেখিথা অতীব বিম্ময় জন্নিয়াছিল। 
সারাদিন ঘর-বাহির করিতেছেন আর রাস্থার পানে 
দাড়াইয়। কাতরম্বরে কত লোককে বৃদ্ধা অশ্রপূর্ণ- 
লোচনে মিনতি করিতেছেন, “একটিবার আমাকে 
মায়ের কাছে নিয়ে চল, একবার চোখের দেখ। দেখে 
আসব।* “তোমাদের পায়ে পড়ি দাদা, একটিবার 
নিয়ে ৮চল” মায়ের বাড়ীর ত্রদ্মচারীদের হাত ধ'রে 
কাকুতি ক'রে অশ্রপূর্ণলোচশে বারংবার বলিতেন 

( 'মানগরবিনী'র ডাকনাম হয় “মানি । তাত 
হইতে “ভানি”। ভক্তগণ শুদ্ধ কর্েন। 'ভ|ঙ” 

গ্রাম সম্পকে মাধের পিসী, মা পিসী বলিতেন। 
সেই স্থাত্রেইে পরিচয় হয়, ভানি পিসী-_- 
ভান্গ পিসী )। 

৪ | কোয়ালপাড়ার কেদারের মা প্রথম 
জীবনে ঠাকুরের দপর্শনলাভে কতার্থ হইরাছিলেন 
বলিয়া শুনিয়াছি। তাহার হ্বামী জয়রামবাটীতে 
মায়ে পিত্রালয়ে খাকিধ। গ্রামের পাঠশালায় 
পণ্ডিতি করিতেন । ম| তাহাকে পাদ, সঙ্গোধন 
ঝরিতেন। ঠাকুরের সহিত তীহার পরিচপ ও 
সৌহাদ্য ছিল। প্রৌটিধয়সে ক্দোরের ম; মায়ের 
মহিম। জ্ঞাত ইইয়া একান্তভাবে তাহার চরণ 
আশ্রয় করেন এবং একমাত্র কন্তা দেহত্যাগ 
করিলে মাকে অবলঙ্গন করিয়া হৃদয়ের দুর্জয় খোক- 
জালা নিবারণ করেন। মায়ের পাদপদ্ধে যেখুন 
তাহার অবিচলিত ভক্তিশ্রন্ধা! ও সাক্ষাৎ জগদন্বা- 
জ্ঞানে সেবাপুজার ভাব দেখা যাইত, তেমশি 
মাকে কচি মেরের মত দেখিয়া সন্তানবাৎসল্যের ও 
অন্তরের টানের যে পরিচয় পাওয়া যাইত তাহাতে 
মনগ্রাণ মোহিত হইত। মা কলিকাতা যাত্রা 
করিয়াছেন কোয়ালপাড়া আশ্রম হইতে ঘোড়ার 


ফাল্গুন, ১৩৮৬ ] 


গাড়ীতে বিষ্ুপুর যাইতেছেন। সঙ্গে মহারাছেরা, 
লোকজন, খাওয়ার ও জলখাবারের সব কিছু 
ব্যবস্থা ঠিক কর! আছে। মারের যাত্রাকালে 
কেদারের মা একখানা ম্তাকডাতে কিছু ক্ষু্ভাজ। 
বাধিয়া সেখিকার হাতে দিয়া অশ্বপূর্ণলোচনে 
বলিলেন, রাস্তায় ক্ষিদে পেলে মাকে ছুটি 
খাওয়াবার জন্যে--, কচি মেয়ের জন্য মায়ের প্রাণ 
অস্থির ! (ক্ষু্ভাজা লঘুপাক স্খাগ্ ; মুড়িচাল 
হইতে ভাঙ্গা! চাল পৃথক্‌ করিয়া! পৃথক ভাজিয়া 
তৈয়ার কর! হয়, রোগীদের জন্য )। 


একধিন উদ্বোধনে জনৈক ব্রহ্মচারী কোন 
বিষয়ে স্বীয় পক্ষ সমর্থনের জন্য পুজ্জনীয় শরৎ 
মহারাজকে যখন জানাইলেন, “মা বলেছেন ।”, 
তথন তিনি গন্তীরভাবে বলিলেন, গ্যাখো, আমিই 
অনেক সমর ঠিক বুঝতে পারি না, মা বললেন, না 
আমি বললাম।” ব্রন্ষচারী লজ্জিত হইয়! হেটমুণ্ড 
নীরবে প্রস্থান করিলেন। বস্ততঃ তিনি নিজের 
উদ্দেশ্ট সাধনের জন্য শ্বীর মনোগত অভিপ্রায় 
নিবেদন করিলে, মা উহাতে তাহার ( সন্তানের ) 
প্রীতির জন্য সায় দিয়াছেন মাত্র ; নিজের কথাকেই 
মায়ের মুখে ব্যক্ত করা৷ হইয়াছে, প্রক্কুতপক্ষে। 
ছেলে আকাখের চীদ চার, মা অবোধ শিশুকে 
খুশী করিবার জন্য আকাশে হাত বাড়ান_-চাদ 
ধরিয়া আনার জন্য । সেজন্য কথাটা মায়ের 
কথা, কি আমার নিজের কথা, বিচার করিয়া দেখা 
আবশ্ক। কোন কারণে মা ব্যক্তিবিশেষকে যে 
কথা! বলিয়াছেন, তাহ সর্বসাধারণের উপকারক 
হইবেই, এরূপ মনে করা ভুল 
পৃজ্যপাদ শ্বামী বিবেকানন্দ শী্ীঠাকুরের 
উক্তিসমূহ প্রকাশ করা সব্দ্ধে যে সাবধান-বাণী 
রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ হইল 
শ্রীশ্রীঠাকুরের উপদেশ ছই প্রকারে ব্যক্ত 
হইয়াছিল। কতকগুলি উপদেশ ব্যক্তি- 


শ্রীহীমারের শ্বতিকথা ৬৭ 


বিশেষের সাময়িক অবস্থা লক্ষ্য করিয়া উল্ত 
হইয়াছিল । সেজন্য এগুলি দেশকাল- 
পাত্রান্যায়ী প্রযোজা। অপরজাতীয় উপদেশ 
সর্বসাধারণের জন্যৎ সকল অবস্থাতেই 
সকলের পক্ষে প্রযুক্ত হইতে পারে। 
নিধিচারে সকল উপদেশ সর্বক্ষেত্রে খাটাইলে 
লাভ অপেক্ষা লোকসানের সম্ভাবনা 
অধিক। 
আীন্িমায়ের কথা” প্রকাশের পূর্বে পৃজনীয় 
রাঁসবিহারী মহারাজ বলেন, তাহার ভায়েরীতে 
যেমনটি লিখা আছে, ঠিক তেমনটি প্রকাশ করিতে 
হইবে, উহাতে একটুও অদলব্দল কর! চলিবে নাঃ 
কারণ, তিনি শ্রিশ্রীমার শ্রীমুখে যেমনটি শুনিয়াছেন, 
তেমনটি লিখিয়! রাখিয়াছেন, ঠিক তাহাই প্রকাশিত 
হওয়া আবশ্যক | পুজ্যপাদ শরৎ মহারান্্র তাহাকে 
বুঝাইয়া বলেন, সম্পাদন! না করিয়া কিছু প্রকাশ 
করা৷ উচিত নহে । রাসবিহারী মহারাজ উহাতে 
বিশেষ আপত্তি করিলে তদুত্বরে পৃজাপাদ শরৎ 
মহারাজ বলিয়াছিলেন, “তুমি কার জন্য এসব কথা 
প্রকাশ করতে চাও? লোকের উপকারের জন্ত 
ত? যাতে লোকে শ্রশ্রমার উপদেশে জীবন উন্নত 
করতে পারে, সেই জন্য ত1? তাহলেই লোকে 
যাতে তার উপদেশের মর্স ঠিক ঠিক গ্রহণ করতে 
পারে, সেইভাবে প্রকাশ কর]! দরকার । রাস- 
বিহারী মহারাজ তাহাতেও সন্ধষ্ট না হইয়। নিজের 
মত দৃঢ় রাখিবার জন্য জেদ করিলে পুজ্যপাদ শরৎ 
মহারাজ বলিলেন, “তুমি একদিন প্রসঙ্গত্রমে 
মায়ের একটি উক্তি স্তনে লিখে রেখে দিয়েছ, সেই 
বিষয়ে মা হয়ত সময়াস্তরে অন্যরূপ উক্তিও করেছেন, 
ডা তোমার খাতায় লেখ! নেই ; কাজেই পাঠকের 
ধারণ] হবে, তোমার লেখ! বাক্যটিই মায়ের 
সিদ্ধান্ত। এই সব সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও বিশেষ 
বিচাপ্র-ধিবেচনা করেই, তবে সর্বসাধারণ পাঠককে 
দেওয়া উচিত।” এই বিষয়ে আরও সাবধান 


৬৮ 


করিয়। রাসবিহারী মহারাজকে বলিলেন, “তোমরা 
৩ জান, অমুকের! মাষ্টারমশাইকে অপমান করতে 
গিয়েছিল। “কথামৃতে” এক ব্যক্তির সব্বন্ধে ঠাকুরের 
উচ্চ প্রশংসা পড়ে তার তার সঙ্গলাভ করবার জন্য 
যাতায়াত করছিল। কিন্ত কিছুদিন পরেই তারা 
সেই ব্যক্তিকে হীনম্ঘভাব দেখে ব্যথিত হয় আর 
মাষ্টারমখাইকেই এজন্ত অপরাধী সাব্যস্ত ক'রে 
ক্ষোভে-ছুঃথে তাকে অপমান করে ।” রাসবিহারী 
মহারাজ নিজে সেই সকল ঘটন। বিশেষভাবে জাত 
ছিলেন, সেজন্য পুজ্যপাদ শরৎ মহারাজের কথা 
সম্পূর্ণভাবেই সমর্থন করিলেন। তবে এ বিষয়ে 
বিশেষ আপসোস করিয়ও পরমুহূত্ঠেতিনি বলিলেন, 
সেই ব্যক্তির অধঃপতন হইয়াছিল সত্য, কিন্তু সময় 
সমর তীহার গভীর ভাবাবিষ্ট হওয়া শেষ অবধি 
বর্তমান ছিল এবং তাহা! অনেকেই হ্বচক্ষে” প্রত্যক্ষ 
করিয়াছেন । এইবার পুজ্যপাদ শরৎ মহারাজের 
ধৈর্ষের বাধ যেন ভাঙ্গিল, তিনি বলিলেন, “তোরা 


বুঝি মনে করছিস ভাব-সমাধি হলেই একটা বড় 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


কিছু হয়ে গেল। চরিত্রবল, ত্যাগ, তপন্া, বিশ্বাস 
ও ভক্তির দৃঢ়তা যদি না থাকে, তবে সাধুর আর 
রইল কি? বলিয়াই মহারাজ গম্ভীর নিন্তব্ধ স্থির- 
দৃষ্টি হইলেন। উপস্থিত সকলেই ন্তন্ধ; নীরষ 
নিথর নিশীথে আমাদের . অন্তরের অন্ধকার গুহায় 
বিছ্যুৎ ঝলসাইয়! গেল__আধ্যাম্সিক রাজ্যের এক 
নৃতন প্রকাশ ! 

শ্ীত্রীমায়ের চরণপ্রাস্তে ধাহাদের কিছুরদিনও 
বাস করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে, তাহারা সকলেই 
হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন যে, মা তাহার সন্তানদের 
জীবনগঠনের জন্য চত্রিত্রবল, ত্যাগ, সংযম, 
ভগবস্তজ্ন এবং সর্বাবস্থার ঈশ্বরে দৃঢবিশ্বাস, নিষ্ঠা- 
ভক্তি ও নিতরতা শিখাইতেন। তাহার নিজের 
যেমন, তেমনই তাহার সন্ভানগণের মধ্যেও 
ভাবাবেশের বাঁ ভাবুকতার আড়ম্বর কখনও দেখা 
যাইত ন1। সকা.লই ছিলেন সৌমা, শান্ত, ধীর, 
স্থির। 

[ সমাঞ্গ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 


(দশম পর্যায়) 
বলদেবের 'অচিস্তয-ঘ্েদোভেদবাদ? 


[পূর্বানবৃত্তি ] 


ব্রন্মের নিগুণত্ব 

শিজ্জের বিখ্যাত ব্রহ্মন্ব্রভাষ্ত “গোবিন্দভাষে' 
(১।১1৬--১১), বলদেব এই প্রমাণিত করতে 
বিশেষভাবে সচেষ্ট হয়েছেন যে, ব্রদ্ম একটি নিশেষ 
অর্থে, অত্যানশ্তক অর্থেই “নিগুণ” | এই প্রসঙ্গে এটি 
উল্লেখযোগ্য যে, ব্রহ্গস্থত্রের অধিকাংশ ভাস্তকারই-_ 
ষেমন শঙ্র, বামান্ুজ, নিম্বার্ক, ভাস্কর প্রভৃতি-_ 
১।১৬--১১ স্থুরে সাংখ্য-দর্শনের প্রন্কতি' বা 
প্রবান'ই যে জগতের মুল কারণ, এই মতবাদ 


খগ্ুনের প্রয়াস করা হয়েছে ব'লে অভিমত 
দিয়েছেন। কিন্ধু কেবলমাত্র বলদেবেরই মতে 
এই ১1১1৬--১১ স্ুব্রগুলিতে ব্রহ্দের 'নিশুণিত্ব' 


প্রমাণিত হয়েছে।  (“সিদ্ধান্তররম্ঠ, চতুর্থ- 
পাও “দখন 
প্রথম আপত্তি 
এক্ধকে “শব্ববাচ্য এবং এআতিগম্যণ ব'লে 
গ্রহণ করা হয়। অর্থাৎ, ব্রদ্গকে শষ খ্বার! 


প্রকাশ করা যায়, এবং শ্রুতি দ্বারা জানা যায়। 


ফাঞ্তন, ১৩৮৬ ] 


কিন্ত যে কোনে! বস্তকে এব ব। বাক্য দ্বাপ। প্রকা* 
করার অর্থই হ*ল এই যে, তার গুণাবলীর ছ্ারাই 
তা করা হয়--যেমন, একটি পদ্মকে শব্ধ বা বাক্য 
স্বারা বর্ণনা আষর কৰি এই ব'লে--“এই পন্মটি 
রক্তবণ” ইত্যাদি । পুনরায়, যে কোনো বস্তবকে 
জানাও যায় তার গুণাবলীরই মাধ্যমে। যথা, 
আমর! পন্মটিকে জানি তার রক্তবর্নন্ব, সৌরভময়ু ঘ, 
কোমলন্ব প্রমুখ গুণাবলীরই মাধ্যমে । অতএব 
যদ কোনো বস্তকে শব্ববাচ্য ও জ্ঞানগম্য ব'লে 
গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেই সঙ্গে এ ক্থাও 
স্বীকার করতে হর যে, সেই বন্তটির কয়েকটি বিশেষ 
গুণ আছে, যাদের মাধযমেই কেবল তাকে শব্দের 
দ্বারা বর্ণনা করা যার, এবং মনের দ্বার। জান! 
যায়। তাহলে এস্থলে একথাও শ্বীকার করতেই 
হয় যে, ব্রহ্মাকে যধন শব্দের দ্বারা প্রকাশ কর! যাঁর, 
এবং মনের দ্বার! জান। যায় শ্রতির মাধ্যমে, তথন 
ব্রদ্ধও 'অতি নিশয় “সপ্ুগণ, “নিগুণ হতেই 
পারেন না। 
খণ্ডন 

রঙ্গ যে শব্ববাচ্য এবং এ্তিগম্য'-এ কথা 
সর্বজনবিদিত সত্য । হুত্রকার ভগবান বাদরায়ণ 
এ কথাই বারংবার বলেছেন। যখা-_শাস্তর- 
যোনিত্বাৎ' (ক্রন্ষত্র ১1১1৩), “তত, সমগ্বয়াৎ 
(এ ১1১1৪) ইত্যার্দি। অর্থাৎ ত্র্ষকে একমাত্র 
শান্্ থেকেই জানা যায়। এবং সমস্ত শান্ত 
সমদ্থিতভাবে একমাত্র ্রহ্মকেই প্রতিপাদন করে। 

অন্যপক্ষে ব্রর্ধকে সমস্ত শান্তর বা শ্রুতিতে 
একটি মূলীভূত, সাধন্ধনীন এব দ্বারা ব্যক্ত করা 
হয়েছে--অর্থাৎ “আত্মা', এবং “আত্মা শব্ধে 
এইমাত্র বোঝা যায় যে, "আত্মা কেবল একটি 
স্থিতিই মাত্র, সতাই মাত্র, অস্তিত্বই মাত্র আর 
কিছুই নয় আত্মার গুণ, শক্তি, কাধাদির লেশমাত্র 
“'আত্মা' শবটির মধ্যে নেই অর্থাং, এই শবটির 
দ্বার! ব্যক্ত হয় না। যেমন-_থপ্রসিদ্ধ ও স্থপ্রাচীন 


দশ বেদান্ত-সম্পদায় ৬৯ 


বৃহধ্ণ/কোপানষদে বল! হয়েছে-_ 

“আই্সৈবেদমগ্রা আলী ( বৃহদারণ্যকোপ- 
নিষদ্‌ ১1৪।১ ) 'পূর্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন ।” 

এরূপ নি ব্রহ্মই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা 9 
মোক্ষপাত | যথা 

'যদা হেবৈষ এতশ্সিৃশ্বেহনাত্মোহনিরক্তেই- 
শিলয়নেইভবং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোইভয়ং 
গতো ভবতি। ( তৈত্বিবীয়োপনিষদ ২৭ )। 

'ঘখন তিনি এই ধৃষ্গ। অশরীর, নিধিশেষ 
ও অনাধার ব্রন্মে নির্ভয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করেন, তথন 
তিনি ওয় ( ন1 মোক্ষ ) প্রাপ্ত হন।” ইত্যাদি । 

বপ্ততঃ যদি ব্রঙ্ধ সঞ্ভণ হতেন, তাহলে তিনি 
হয়ে দাড়াতেন পৃথিবীর মগ্যান্য সকল সগ্ুণ বস্তরই 
সমতুল; এবং এই সকল সাংসারিক সপ্ু৭ বস্তকে 
শান্ত্রেই বল! হয়েছে 'হেয়'__নর্থাৎ দ্বণ্য ও পাপ- 
পদ্কিল বলে সর্ধথা সর্ধদা সর্বত্রই পরিত্যাজ্য । 
কিন্ধ বর্ম কি এই প্রকারের “হেয়? অসম্ভব। 

পুনরার ব্রন্মকে সর্দাই বলা হয়েছে “পূর্ণ! | 
যথা. 

'পুরমিপঃ  পর্ণমিধং পুর্ণীখ পুর্ণমুদচ্যতে | 
পূ্ন্ত পূর্ণমাদার পুর্ণমেবাবশিক্তে ॥ বহদারণ্য- 
কৌপনিষদ 81১1১ )। 

'এ পূর্ণ ; এই পূর্ণ ? পৃ থেকেই পূর্ণ উৎপন্ন 
হন; পৃ থেকে পূর্ণ নিলে পূর্ণ ই থাকেন অবশিষ্ট ।' 

এন্থলে বলদেবেদ মতে “অদঃ, বা “এ” শব্দটির 
মর্থ হ'ল-মূলরূপ অব্যক্ত ব্রহ্ম, অথবা মুলীস্ৃত 
অপ্রকট ব্রঙ্ম_-খিনি সকল বস্থর ভিত্তিম্বরূপ ; এবং 
“ইন বা 'এই' এটির অর্থ হ'ল--প্রকাশরপ, 
অবতাররূপ, রাসলীলাকারক ব্রহ্ম _অথবা, ব্যক্ত 
বা প্রকট ব্রহ্ম, যিনি রুপাভরে অবতাররূপে 
অবত্তীণ হয়েছেন, এবং জীবের সঙ্গে লীলা 
করছেন। এই উভয় প্রকারের ব্রদ্ধই 'পূর্ণ” ? এব 
প্রথম “পূর্ণ” থেকেই দ্বিতীয় 'পূর্ণের উৎপস্ধি-_ 
বাক্ত ব্রদ্ম থেকেই ব্যক্ত ব্রন্মের উৎপত্তি; এবং 
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পরে অব্যক্ত ব্রন্মেই ব্যক্ত ব্রহ্ম বিলীন হয়ে যান; 
এবং এইভাবে, নিজের সঙ্গেই নিজে এক হয়ে 
যাশ। কিন্ত এক্ষেত্রে যদি অব্যক্ত নি্ণ কর্ম 
ব্যক্ক হওরা মাত্রই সগুণ হয়ে পড়তেন, তাহলে 
শান্ত্রে নিশ্ষই এরূপ কথাই বলা থাকত যে, সঞ্ণ 
ব্রদ্গ নিগুণ ব্রঙ্গে বিলীন হয়ে গেছেন- কিন্ধ সেরূপ 
কিছুই বলা নেই কোনোস্থলেই । অতএব, 
এইটিই স্থির যে, নিগুণ ব্রহ্গই নিধ্চণ ব্রন্দে 
বিলীন হন 
দ্বিস্তীয় আপানস্তি 

শরতি-স্বতিতে ব্রঙ্দের দ্বিবিধ রূপের উল্লেখ 
সর্বত্রই পাওয়া যায়_-অর্থাৎ নিগুঁণ রূপ এবং সপ্তণ 
রূপ। ণিগুণ রূপে, ব্রন্ম সন্গাত্র, চিন্মাত্র, পূর্ণ ও 
বিশ্তদ্ধ। কিন্ত সণ রূপে ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান-- 
এবং একমাত্র তিনিই ত বিশ্বত্দ্ষা্ড সহি করতে 
পারেন, পালন করতে পারেন, ধ্বংস করতে 


[ ৮২তম বর্ম-্৮২য় নংখ্যা 


পারেন নিগুণ ব্রহ্ম যিনি কেবলই স্থিতি 
করেন, ধার কোনো। গুণ ও শক্তি নেই--তিনি 
কিরুপে, কি উপায়ে জীবজগৎ ্ৃষ্টি করবেন ? 
কারণ, স্থষ্টির অর্থই হ'ল স্বীয় শক্তির দ্বারা দ্বীয় 
গুণ প্রকটত করা; এই কার্ধ সেজন্ত নিপুণ ব্রচ্গের 
পক্ষে সম্পাদিত কর! কিরূপে সম্ভবপর ? 
খণ্ডন | 
শাস্ত্রে কেবল এক প্রকারের ব্রঙ্গেরই উল্লেখ 
আছে-_অর্থাৎ, নিণ ব্রঙ্গের--বিজ্ঞানঘন, সর্বজ, 
সর্বশক্তি, পৃর্ন, বিশ্তুদ্ধ পরমাত্মার । নিশণ ও সপ্ুণ 
ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ শান্ত্রপম্মত নয়? এবং যেহেতু 
শর্তিতে কেবলমাত্র নিপুণ ব্রদ্দকেই শ্বীকার করা 
হয়, তখন নিগুণ ত্রঙ্মকেই বিশ্বব্রদ্ধাণ্ডের স্থষ্টি-স্থিতি- 
লয়কর্ত। রূপে গ্রহণ করা ব্যত্তীত আর উপায় 
কি? 
| ক্রমশঃ ] 
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ডক্টর প্রণবরঞজন ঘোষ 
পূর্তি] 


বড় দেশগুলির চাইতে ছোট ছোট দেবেশগুলিতে 
কাস্টম্স বা বিভিন্ন জিনিসের উপর দেয় শুঞ্ধের 
হাঙ্গামা সম্বন্ধে স্বামীজীর সরস টিগ্পনী__এ খুদে 
পিশপড়ের কামড় ডেওদের চেয়ে অনেক অধিক ।” 

সমকালীন অস্টিন্বা সঙ্গন্ধে ন্বামীজীর মন্তব্য-__ 
“তুর্ককে ইওরোপে “আতুর বৃদ্ধ পুরুষ বলে; 
আস্ট্রি়াকে 'আতুর1 বৃদ্ধা স্ত্রী” বলা উচিত।” 
হৃতশক্তি তুরস্ক ও বিশেষভাবে অস্ট্রিয়া সম্বন্ধে 
এককথায় অমোঘ ইঙ্গিত! 

ক্যাথলিক সম্প্রধায়স্ক্ত অস্টরি্না এবং পোপের 
্ষমতাহরণকালীন ইতালীর মধ্যে মনোমালিচ্যের 
বিবরণ এবং ইতালীর অদ্দরদণিতা৷ সম্বন্ধে স্বামীজী 


০ 


লিখছেন-__'অস্্রিয়ার বিরুদ্ধে অথবা পোপ-সহায় 
অস্ট্রিয়ার বন্ুকালব্যাপী দাসত্বের বিরুদ্ধে--নব্য 
ইতালীর অক্যুতখান। অস্ট্রিয়া কাজেই বিপক্ষ, ইতালী 
খুইষে বিপক্ষ | মাঝখান থেকে ইংলগ্ডের বুপরামর্শে 
নবীন ইতালী মহাসৈন্ত-বল, রণপোত-বল সংগ্রহে 
বদ্ধপরিকর হ'ল। সে টাকা কোথায় ?'''আবার 
কোথা হতে উৎপাত- আফ্রিকায় রাজ্য বিস্তার 
করতে গেল। হাবশি বাদশার কাছে হেরে, 
হতশ্রী হতঙগান' হয়ে বসে পড়েছে।' ইতিহাসের 
ঘটনাধারার আড়ালে নান! জাতির মানসিকতায় 
থে কৌতুক ও ঘটনাগত অঙঙ্গতির হান্থরস দেখ! 
দেয়, তার বর্ণনায় শ্বামীজীর শ্বভাবদক্ষতা! | 


ফান্তন, ১৩৮৬ ] 


আন্রিয়ার রাজবংশের মহিমাম্ব মুগ্ধ হয়ে নেপো- 
লিয়নের ভ্রান্তি সম্বন্ধে শ্বামীজীর কটাক্ষ-_-“আস্ট্রিয়ার 
রাজবংশের এখনও ইওরোপের সকল রাজবংশ 
অপেক্ষ। গুমর 1"""এ বংশের বে-থা বড় দেখে-শুনে 
হয়। ক্যাথলিক ন৷ হ'লে সে বংশের সঙ্গে বে-খা 
হয়ই না। এই বড় বংশের ভাওতায় পড়ে মহাবীর 
ন্তাপোলগ্বর অধঃপতন 1 কোথা হতে তীর 
মাথায় ঢুকলো যে বড় রাজবংশের মেয়ে বে করে, 
পুত্রপৌত্রাদিক্রমে এক মহাবংশ স্থাপন করবেন। 
যে বীর, আপনি কোন বংশে অবতীর্ণ ?--এ 
প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, “আমি কারু ধংশের 
সন্তান নই, আমি মহাবংশের স্থাপক'? অর্থাৎ আমা 
হতে মহিমান্বিত বংশ চলবে, আমি কোন পূর্ব- 
পুরুষের নাম নিয়ে বড় হতে জন্সাইনি, সেই বীরেরও 
ংশমর্ধাদারপ অন্ধকৃপে অধঃপতন হ'ল 1” 
নেপোলিয়নের পৃর্বঘোষণা এবং পরবর্তী আচরণ এ 
দুয়ের পার্থক্য স্বামীজী মৃদুহাস্তে যেভাৰে ফুটিয়ে 
তুলেছেন, তাতে নেপোলিয়নের ভাগ্যবিপর্যয়ের 
দুর্ঘটনাও হাস্যরসের উপাদানে পরিণত। কিন্তু 
শ্রেষ্ঠ বীররূপে নেপে।লিয়নের প্রতি স্বামীজীর শরন্ধাও 
আন্তরিক । 
জার্মানির কাছে পরাজিত ফ্রা্দ তখন জাতীর 
গৌরব পুনরুদ্ধারের আকাজ্ষায় নেপোলিযনকে 
নানাভাবে স্রণরত | সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেছে 
এডম রন্তশ-র (01010 [২0952110) লেখ ও 
মাদাম বার্নহার্ডের অভিনীত “লেগল” বা গরুড়- 
শাবক নাটক। নেপোলিয়নের ছেলে অস্ট্রিয়ার 
রাজার নাতি--নেপোলিয়নের মৃত্যুরপ পর এই 
ছেলেকে নেপোলিয়নের স্থলাভিষিক্ত করে আবার 
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ফ্লাঙ্গের নেতৃত্ব দেওয়ার এক পরিকল্পন। হয়। কিন্ত 
অস্ট্রিয়ার রাজার মন্ত্রী মেটারনিকের তীক্ষ বুদ্ধিতে 
সে চক্রাস্ত ব্যর্থ হয়। নেপোলিয়নপুত্র অল্প বয়সে 
(২১ বছরে ) প্রাণত্যাগ করে । এই নেপোলিয়ন- 
গুত্রই এগ্‌ল" বা ঈগল-শিশু। ম্বামীজীর অনুবাদে 
গরুড়-শাবক' | এই বালকপুত্রের ভূমিকায় দেশ- 
প্রেমমহিথাসমুন্নত এক অসামান্য চরিত্রে রূগ দেন 
্য়ং সারা বার্নহার্ড।* এ নাটকের পট মিটি 
যথাযথ ফুটিয়ে তোলার জন্য সারা বার্নহার্ড 
অস্ট্রিয়ার ভিয়েনায় যে রাজপ্রাসাদে নেপোলিরনপুত্র 
থাকতেন, সেই প্রাসাদটি ভালোভাবে দেখে 
আসেন। ভিয়নেনায় এসে শ্বামীজীও সেই সানব্রান- 
প্রাসাদটি দেখতে যান। দেখতে গিয়ে তার বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা তিনি এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন__- 
“এ সানব্রানপ্রাসাদ সাধারণ প্রাসাদ, অবশ্য ঘর-দোএ 
খুব সাজানো বটে ১**কিন্ধ এখন মত লোক এ 
প্রাসাদ দেখতে যাচ্চে, লব এ বোনাপার্ট-পুত্র যে 
ঘরে শুতেন, যে ঘরে পড়তেন, যে ঘরে তার মৃতু! 
হয়েছিল-সেই সব দেখতে যাচ্চে। অনেক 
আহাম্মক ফরাসী-ফরাসিনী রঙ্গিপুরুমকে জিজাসা 
করছে, এগল"র ঘর কোন্টা, কোন্‌ শিছানায 
“এগল" শুতেন। মরু আহাম্মক, এর! জানে 
বোনাপার্টের ছেলে ।এদের মেয়ে জুলুম ক'রে কেড়ে 
নিয়ে হয়েছিল সঙ্গন্ধ ? সে দ্বণা এদের আজও যায় 
না। নাতি-_বাঁখতে হয়, নিরাশ্রর রেখেছিল । 
তারা 'ধোমরাজ' প্রভৃতি কোন উপাপিই দিত 
না) খালি অস্ট্রিয়ার নাতি_কাজেই ড্যুক, 
বস্‌। তাকে এখন তোরা গরুড-শিশ্ত' ক'রে এক 
বই লিখেছিস, আর তার উপর নান] কল্পন। জুটিয়ে, 


১ সারা বার্নহার্ড "লেগল” নাটকের একাধারে প্রযোজিকা, পরিচালিক! ও প্রধান ভূমিকায় 
অভিনয়কারিনী ছিলেন । নেপোলিয়নের তরুণ পুত্রের ভূমিকার তিনি যখন অভিনয় করছেন তখন তার 
বস ৫৬, আর যে ভূমিকায় নেমেছিলেন সেই ভূমিকার চরিত্র নেপৌলিয়নপুত্রের বয়স ২০-২১- 
এই রপাজ্জরে সারা বার্নহার্ডের আশ্চর্য সিদ্ধির মন্ঠতম সাক্ষী শ্বামীজী শ্বয়ং ! 


৭২ উদ্বোধন 


মাদাম বার্নহার্ডের প্রতিভার একটা খুব আকর্ষণ 
হয়েছে, কিন্তু এ অস্ট্রীয় পক্ষী নে নাম কিকরে 
জানবে বল? তার উপর সে বইয়ে লেখা হয়েছে 
মে হাপোঁলগজ-পুরকে শস্ট্রিয়ার বাশ! মেটারন্নিক 
মন্ত্রীর পরামর্শে একরকম মেরেই ফেললেন ।৮- এই 
পর্মন্ত বর্ণন] করে ম্বামীজী প্রাাদ-রক্ষীন মতিগতি 
নিয়ে বর্ণনা শুরু করলেন। এই ধর্ণনাটি কৌতুক- 
রঙ্গের দিক দিয়ে একান্ত উপভোগা-_“রক্ষী-_ 
'এগল” শ্বনে, মুখ হাড়ি ক'রে, গজগজ করতে 
করতে ঘরদোর দেগাতে লাগলো ; কি করে, 
বকশিশট। ছাডা বড়ই মুশকিল । 'তার উপর, 'এসব 
আস্িয়। প্রভৃতি দেশে দৈনিকবিভাগে বেতন নাই 
বললেই হ'ল, এক রকম পেটভাঁতায় থাকতে হর 
অবশ্য কয়েকবংসর পরে ঘরে ফিরে যার । পক্গীর 
মুখ অন্ধকার হয়ে শ্বদেশপ্রিযতা প্রকাশ করলে, হাতি 
কিন্তু আপনা হতেই বকশিশের দিকে চলল। 
ফণাসীর দল রঙ্গীর হাতকে রৌপামাযুক্ত কারে, 
“এগল*র গল্প করতে করতে মার মেটারনিককে 


গাল দিতে দিতে ঘরে ফিরল? প্ঙ্গী লঙ্ব। 
সেলাম কারে দোর বন্ধ করলে । মশে মনে 
সমগ্র ফরাসী জাতির বাপন্-পিতস্ত 'আবশই 


করেছিল ।" 


রক্ষী-চরিত্রটিণ হ্বদেন্খান্রাগ ও টাকার প্রতি 
অন্ুরাগের সহ।বস্থানিটি তাকে কী রকম অস্থবিধায় 
ফেলেছে, স্ই বাস্তব সত্যের রূপায়ণে ম্বামীজীর 
কৌতুকতৃষ্টি আমাদে কাছে ও-চরিভ্রটিকে জীবন্ক 
করে তুলেছে। 

প্যারিসের পর যুরোপ দেখা প্রসঙ্গে শ্বামীজী 
লিখছেন-_পপ্যারিসের পর ইউরোপ দেখা 
ঠব্যচূয্য খেয়ে তেঁতুলের চাটনি চাকা” এই 
একটি উপমার ফ্রান্সের সঙ্গে অন্ত দেশগুলের পার্থকা 
যতখানি ফুটেছে, ততখানি দীপ্যমান শ্বামীজীর 
হাশ্তরসের ভঙ্গী। তারপর মুরোপে ও ভারতবনে 
জীবনযষাঞ্রার গতানুগতিকতা কেমন করে মাজবের 


[ ৮২তম বধ-ংয় সংখ্যা 


প্রাণশক্তিকে নিশ্িষ্ট করে চলেছে, সে কথা 
বলতে গিয়ে শ্বামীজী গভীর অস্তর্িব সঙ্গে 
মানবজীবনের এক আশ্চষ অগঙ্গতিকে তুলে 
ধরেছেন_-সেই কাপড়চোপড়, খাওয়াদাওয়া, 
সেই সব এক ঢঙ, ভুনিয়ান্থদ্ধ সেই এক কিন্তুত 
কালো। জামা, সেই এক বিকট টুপী! তার 
উপর-_-উপরে মেঘ আর নীচে পিল্‌ পিল্‌ করছে 
এই কালো টুপী, কালো জামার দল? দম যেন 
আটকে দেয়! ইওরোপন্থদ্দ সেই এক পোশাক, 
সেই এক চাল-চলন হয়ে আসছে! প্ররুতির 
নিয়ম-_এ সবই মৃত্যুর চিহ্ন!” 

যুরোপের এই বর্ণনার পাশাপাশি ভারতবর্ষের 
জীবনধারায় অতিরিক্ত অতীতের অনুসরণ প্রসঙ্গেও 
স্বামীজীর তুলনামূলক মন্তব্য-_“শত শত বংসর 
কসরত করিরে আমাদের আর্ধেরা আমাদের এমনি 
কাওয়াজ করিরে দেছেন যে, আমরা এক ঢণে দাত 
মাছি, মুখ ধুই, খাওয়া খাই, ইত্যাদি ইত্যাদি) 
ফল--আমরা ক্রমে ঞ্রেমে যন্ত্রগুলি হয়ে গেছি) 
প্রাণ বেরিয়ে গেছে, খালি যন্ত্রগুলি ঘুরে বেড়াচ্চি। 
যন্ত্রে না” বলে না, ১ বলে না, নিজের মাথ। 
ঘামায় না, 'ধেনাম্ট পিতরো থাতাঃ»-( বাপ 
দাদ| যেদিক দিয়ে গেছে) সে দিকে চলেষার, 
তারপর পচে মরে খায়। এদেরও তাই হবে 
কালন্য কুটিলা' গতিঃ,--পব এক পোশাক, এক 
খাওয়া, এক ধাণাজে কথা কওয়া, ইত্যাদি, 
ইত্যাদি__হ'তে হ'তে ত্রমে সব মন্ত্র, ক্রমে 
সব “যেনাস্ত পিতরে। যাতাঃ, হবে, তার পর 
পচে মরা 11” 

যুরোপে একঘেয়ে জীবনযাত্রা এক কারণে, 
ভারতে অন্য কারণে । কিন্ধু দু'ধরনের জীবনযাত্রার 
মধ্যেই অন্ধ অনুকরণের ফলে জীবনীশক্তির অপচয় 
অবশ্ন্ভাবী। মানবজীবনের এই বাস্ত্রিক পরিণতির 
বিরুদ্ধে হ্বামীজীর উদ্ধত মন্তব্য অনেকদিন পরে 
লেখা রবীন্তরনাথের “তাসের দেশ” নাটকের তাসদের 


ফাস্তন), ১৩৮৬ ] 


যাঙ্ত্রিক জীবনের কথা মনে পড়ার ।২ - মানব- 
জীবনে স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার একান্ত প্রয়ো- 
জনীয়তা সম্বন্ধে ছুই মনীবীই একমত। তবে 
স্বামীজীর লেখায় এই যাস্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রপের 
প্রাধান্ত, রবীন্দ্রনাথের “তাসের দেশ' নাটকে 
হিউমার বা আনন্দদৃষ্টির প্রকাশ ।. 

যুরোপময় তখন তুরস্কের দাপত্বমুক্ত সাবিয়া, 
বুলগেরিয়া প্রভৃতি স্বাধীন দেশ দেখা দিচ্ছে। 
অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জাতির এই সব স্ স্বাধীন 
দেশের অক্ষমতা নিয়ে ঠাটা করতো। কিন্ত 
স্বামীজী এদের সপক্ষে শ্বাধীনতার জয়গান করে 
লিখছেন--“তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি 
আর এক ; পরে যদি জোর ক'রে করায় তো অতি 
ভাল কাজও করতে ইচ্ছা যায় না। নিজের দায়িত্ব 
না! থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে 
না। হ্বর্ণশৃঙ্খলযুক্ত গোলামির চেয়ে একপেটা 
ছেড়া ন্যাকড়া-পর] স্বাধীনতা। লক্ষগুণে শ্রেয়ঃ । 


ভাবমৃত্ি পরীরামকষঃ 


৭৩ 


গোলামের ইহলোকেও নরক, পরলোকেও তাই 
--পিরিব্রাজকে'র এই অংশাটি পড়লে বোঝা যায়, 
কেন সেকালের বিপ্রবীর1 হ্বদেশের ন্বাধীনতা- 
সংগ্রামে স্বামীজীকে প্রেরণাদাতা মনে করতেন । 
ভাকতবাসীর! নিজের হাতে ক্ষমতা পেলে রসাতলে 
যাবে_এমন কথ! সেকালের ইংরেজ. থেকে 
একালের ভারতবাসী অবধি অনেকেই বলে 
থাকেন। স্বামীজীর কথা তীর মনে রাখলেই দেশ- 
বাসীকে আর অহেতুক অযোগ্য বলে হেয় 
করতে পারবেন না। শ্বামীজীর মতে---দায়িত্ব 
হাঁতে পড়লে অতি-দুর্বল সবল হয়, অজ্ঞান বিচক্ষণ 
হয়| দেশ ম্বাধীন হওয়াতে আমরা দেশবাসীর 
হাতে দায়িত্ব তুলে দেবার স্থযোগ পেয়েছি। কিন্ত 
সে স্থযোগের সন্ধবহার করেছি, না মুষ্টিমেয় 
ক্ষমতাশালীর হাতে ভারতবাসীকে শৃঙ্খলা বদ্ধ 
করে রেখেছি, সেকথ! ভাববার সময় এসেছে ।* 

[ এ্রুমএঃ | 


২ “তাসের দেখ নাটকে অবশ্ত মূলতঃ ভারতবর্ষের জীবনধারাকেই পরিহাসে বিদ্ধ করা 


হয়েছে। 


'পরিব্রাজকে' স্বামীজী দেখিরেছেন এ যাস্ত্রিকত। মুরৌপেও কম নয় ! 


* অন্যভাবে উল্লেখিত না খাকলে এ প্রবন্ধের সব উদ্ধীতিই স্বামীজীর 'পদিব্রাজক' থেকে 


অধোরেখা লেখক-প্রদত্ । 


গৃহীত । 


ভাবমুতি শ্রীরামকৃষঃ 


ডক্টর গোপেশচন্দ্র দত্ত 


প্রীরামরুঞ্ণ শুধু যুগাবতারের পুণ্য বেদীতে 


প্রতিষ্ঠিত নন, সাধকভাবের ভক্তিময় সত্তাকে 
প্রকাশ করবার নতুন পথের লোকোত্র দিশারীও। 
শুভ্রোজ্জল আনন্দৌোপলদ্ধির সঙ্গে তীর সাধকভাব 
যুক্ত হয়েছিল প্রাত্যহিক জীবনের শিশু-সরল 
প্রতিটি বাক্যালাপ, সংগীত এবং শ্বচ্ছ-স্থন্দবর 
হান্ত-পরিহাঁসের মাধ/খে | বিশ্বত্রদ্ধাণ্ডের কেন্দ্র 
মূলস্থিত পরম এক্তির আধার হয়ে তিনি 


মানব-সাধারণের কল্যাণের জন্য পৃথিবীর বুকে 
নেমে এসে ধ্যানস্থন্দৰ এক অপরূপ ভাবমগ্ডল 
তি করে অত্যন্ত সহজ হওয়ার মধ্য দিয়ে 
দক্ষিণেশ্বরের খাশ্থ পবিত্র মন্দির-অঙ্গনে তপশ্টার 
মঙগল-প্রদীপটি জ্বেলে দিয়েছিলেন। দিব্য- 
চেতনার আলোকচ্ছটা নিরে তার ভাগনত- 
সত্তার প্রকাশ ঘটেছিল মাটির পৃথিবীতে । 
সাধকভাবের যে-অপাধিব জ্যোতির্ময়তার মধ্যে 
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তার অভ্তর-বাহিরের আনন্দদীপ্তি পরিশ্ফুরিত হয়ে 
উঠেছিল, সেখানেই তাঁকে পাওয়া যায় পরিপূর্ণরূপে, 
প্রত্যক্ষ করা যায় সাধারণের মধ্যে থেকেও তার 
অলৌকিকত্বকে। তাই সাধকভাবের দিব্যোজ্জল 
দিকগুলিকেই আমাদের সবাগ্রে দেখে নিতে হয়। 
সাধনার এক পর্ববাপী ন্বর্গায় প্রকাশ ঘটেছিল 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের দেহে মনে,_-যেমনটি পৃথিবীর 
আর কোনো! যুগাবতার বা৷ পুণ্যপুরুষের মধ্যেই 
দৃষ্টিগোচর হয়নি। যে-কোনোরূপ ভক্তির ভাব 
কারুর মধ্যে দেখলে, কিংব! ভক্তুর অন্সুতিমপ্তিত 
কোনো কথা ও গান শুনলে মুহুর্তের মধ্যে একেবারে 
সমাধির অতল গহনে ডুব দেওয়া এক চৈতন্যদে বকে 
বাদ দিলে জগতের আর কাকুর মধ্যে দেখা যায় 
না। শ্রীচৈতন্যদেবের মধ্যে শ্তপু একটি ভাবই 
সব চেয়ে প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল, -ষে- 
ভাবটিকে এক কথায় বলা চলে প্রেমভাব। এ- 
প্রেম অলৌকিক ; 'শরুক্করূপী ভগবানকে প্রিয়ভীবে 
সাধনাই তার জীবনের ভাববিহ্বল প্রতিটি মৃহূত্তের 
একমাত্র সাধনা । এই প্রেমকেই বল! হয় 
গোপীপ্রেম বাঁ কান্তাপ্রেম এবং ভাব হচ্ছে 
অধিরূঢভাব। মহাভাবের আবিষ্টতার সাত্বিক- 
ভাবের অপূর্ব প্রকাশের নামই হচ্ছে অধিরূঢভাব | 
শ্রীরামরু্ এ-ভাবেরও সিদ্ধলাধক। তার সমাধি 
হচ্ছে ঈশ্বরের সঙ্গে নৈকট্যের উপলঞ্ষি, এবং তখন 
তার মাঝে মাঝে হৃদয়ের স্পন্দন পর্ষ্ত স্তদ্ধ হয়ে 
যেতো। তার জীবনে প্রতিটি ভাবই অপরূপভাবে 
মূর্ত হয়ে উঠেছিল; চির আনন্দের মঞ্ুধ্বনি তীর 
হ্বয়ের তারে যেকোনো লগ্নে গুঞ্ররিত হয়ে উঠত । 
সমাধির অতলাস্ততায তার চেওশ] নিজেকে হারিরে 
ফেলত । তিনি নিজেই বলেছেন, 'সমাধির পর 
অবতারাদির “আমি” আবার ফিরে আসে 
বিকার আমি, ভক্জের আমি । এই বিগ্ভার আমি 
দিয়ে লোকশিক্ষা হয় । শহ্বরাঁচায “বিচার আমি" 
রেখেছিল। টৈতন্যদেব এই “আম” দিয়ে ভক্ত 
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আস্বাদন ক্ষরতেন। আর শ্রীরামরুষ্ণ “বিষ্তা, ও 
ভক্তির মূর্ত বিগ্রহ 'হয়ে লোকশিক্ষার ভাণ্ডার 
সবসাধারণের কাছে মুক্ত করে দিয়েছিলেন । 
যে-কয়টি ভাবের সাধনার কথা বিভিন্ন শাস্ত্রে 
উল্লিখিত আছে, সবগুলি ভাবেরই শ্রীরামকৃষ্ণ 
মূর্তবপ, _সে-রূপটিকে মহাকাল প্রোজ্জল মহিমায় 
করপুটে ধারণ করে আছেন। তিনি নিজেই 
বলতেন--সাধনের খুব দরকার, ফস করে কি 
আর ঈশ্বরদর্শন হর? পরম সত্যের দর্শনে ও 
স্পর্শনে তিনি সিদ্ধ হলেও লোকশিক্ষার জন্ত একথা 
না বলে পারেন নি। সত্যবাণীর মধ্য দিয়েই তো 
তার হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছিল! শ্রীরামকুষ্জের 
সাধনা, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে স্বামী সাদানন্। 
মহারাজ 'শ্র্রীরামকষ্লীলাপ্রসঙ্গ” গ্রন্থের ২য় ও 
৩য় খণ্ডে নিল্তুতভাবে আলোচনা করেছেন। 
আমরা শুপু এখানে আমাদের বিষয়বস্তর প্রাসঙ্গিক- 
তার সঙ্গে সম্পকিত সাধক্ভাবের সংক্ষিপ্ত 
আলোচনা করবো । 

ঠাকুর শীরামরুষ শ্রম, তোতাপুরীর কাছ 
থেকে সন্যাস গ্রহণ করে এক দ্রিনেই নিধিকল্প 
সমাধির গভীরে ডুব দিয়েছিলেন। বেদান্তশাস্্রধুত 
নিধিকল্প সমাধির ছবারাই শভগবানের সঙ্গে অদ্বৈত- 
ভাবে মিলিত হওয়ার পরমতম উপলব্ধি ঘটে। 
তার পৃর্বেই তন্ত্রোক্ত সর্বপ্রকার সাধনপথের সঙ্গে 
ঠাকুরের পরিচয়লাভ সম্পূর্ণ হয়েছে। ভৈরবী 
তাকে তাষ্োক্ত সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার জন্য 
শুধু নিদেশই দেশ নি, পূর্ণতার স্তরে অধিষ্ঠিত 
হওয়ার পম ব্যবস্থ। করেছেন এবং গাকুরও 
সিদ্ধিলাভ করেছেন । দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরীর 
অভ্যাগম ঘটলে ভৈরবী ক্রাদ্ধণী ঠাকুরকে 
তোতাপুরীর সঙ্গে অতিরিক্ত যেশামেশি করতে 
নিষেধ করতেন) কারণ অৈতসাধনার শুকনে- 
ভাবের ঘধো নিমগ্ন থাকলে ভক্তি ও প্রেমভাবের 
কিছুই অবশিষ্ট খাকবে না। ঠাকুর কিন্ত তা 


ফান্তন, ১৩৮৬ ] 


মানেন নি। তাকে যে সমন্ত ভাব একাকার করে 
নিতে হবে / ভাববৈচিত্রে/র প্রদীপ জেলে দিতে 
হবে সকলকে ডেকে ডেকে । 

সাধনার সমগ্রতায় তিনি নিজের সত্তাকে 
হারিয়ে ফেলে সকলের মধ্যে থেকেও অনন্য । 
শ্রীপ্রীজগদন্থার চরণে জ্ঞান, অজ্ঞান, ধর্ম, অধর্য, 
ভালমন্দ, পাপপুণ), যশ-অযশ, বাসনা-কামনা 
সমস্ত কিছুই নৈবেগ্যের মত নিবেদন করে দিয়ে 
অতল গভীর রসের সাগরে একেবারে ডুন দিয়ে- 
ছিলেন তিনি। রসম্বরূপের সাধনার সর্বপ্রকার 
ভাবরলকেই সাধন-জীবনে উপজীব্য করে নিযে- 
ছিলেন । জগদম্বার পাদপদ্মে সব সমপপণ করেও 
“সত্য ও মিথ্যা নাও, বলে নিজেকে নিঃন্বন্ব করতে 
পারেন নি। সত্যকে সমর্পণ করলে শিজের 
মধ্যে সত্যকে তিনি রাখবেন কি দিয়ে? সত্যনিষ্ঠা 
দিয়েই তো সত্যন্থক্ূপ ভগবানকে পাওয়া যার | 
ঈশ্বরের অবতারের| তাদের ভাবের রাজ্যে কোশো- 
রূপ ধরাবাধা গণ্তীর ভেতর নিজেকে আটকে 
রাখতে পারেন না। শান্ত, দাশ্ত, সখ্য, বাৎসল্য 
প্রভৃতি ভাবের রাজ্যে নিধিচারে তারা অশির্ধচনীয় 


আনন্দন্বাদ বুকে বহন করে পরিক্রমা করেন। 


এই পরিক্রমার মধ্য দিয়েই তো সর্বজীবের 
ম্জলসাধন করতে পারেন। 

এক কথায় বলা চলে "পাকা আমি”র অধিষ্ঠান- 
তমিতে স্থিত হয়ে যুগাবতার শ্রীরাম? বিভিন্ন 
ভাবে মগ্ন খাকতেন। কখনে। বালক্ভাব, 
কখনে। দাস বা দাসী-ভাব, কখনো সখীভাব, 
কখনে। বাৎসল্যভাব, কখনে। বা অস্বৈতভাব | 
(তিনি ভক্তদেরকে বলতেন, “যতক্ষণ আমিটা তিশি 
রেখে দিয়েছেন, ততক্ষণ একটি ভাব আশ্রয় করে 
তীকে ডাকতে হয়__-শান্ত, দীশ্ত, বাখসল্য এই 
সব। আমি দাসী-ভাবে এক বৎসর ছিলাম-_ 
্রন্মময়ীর দাসী ।'.*মেয়ের ভাবে থাকলে কাম জর 
হয়।* তখন যে তীর অন্থুররাজ্যে “পাকা আমি'র 
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আনন্দোংসব ! “পাকা আমি যে তীর কথায় 
ধাঁস-আমি, ভক্তের আমি ! “আমি ঈশ্বরের দাস, 
আমি ঈশ্বরের সন্ভান,_-এর নাম পাকা-আমি | 
এতে কোনও দোষ নাই। আবার সাধকভাবের 
অন্তরঙ্গতার মাধুরীতে ভক্তগণকে নিধিক্ত করে 


তিনি বলেছেন. “আমি থাকবেই থাকবে; 
যায় না। যেমন অনন্ত জলরাশি, উপরে শীচে, 


সম্মুখে পিছনে , ডাইনে বামে, জলে পরিপূর্ণ ! 
সেই জলের মধ্যে একটি জলপুণ কুম্ত আছে। 
ভিতরে বাহিরে জল, কিন্ত তবুও কুস্তটি আছে। 
“আমি"-দূপ কুম্ভ । এই প্রসঙ্গে আবারও 
বলেছেন, “ভক্তরা আমি রাখে, জ্ঞানীরা বাখে 
না।” ম্বন্বপে কিভাবে থাকা যায়, ন্যাংটা 
উপদেশ দিতেন তাকে। মন বুদ্ধিতে লয় করে, 
বুদ্ধিকে আত্মাতে লয় করে স্বন্বরূপে থাকা! চলে। 
অদ্বৈতভাবেই তো পাকা আমিতের স্থির জ্যোতি! 
এই জ্যোতিম্বরূপে অবস্থান করে লাধনার জীবন 
দিয়ে বিভিন্ন ভাবের আরতি-প্রদীপ জালানো যায়। 
সেই প্রদীপ জালানোতেই তো শ্রীরামরুষ্ের 
মঙ্গলময় করুণাঘন রূপ ! 

ঠাকুরের ভাবাবিষ্ট অবস্থায় এক অবর্ণনীয় 
ভাব দেখ! দিত। তিনি মনে করতেন এ-বুঝি 
তার কোনো ব্যাধি। তিনি ডাক্তার মহেজ্লাল 
সরকারকে বলেছিলেন, “ঈশ্বরের ভাবে আমার 
উন্মাদ হয। উন্মাদে এপ হয়, কি করব? 
এই সহজাত উল্মাদ-স্যাধিতেই তো তিনি 
ঈশ্বরকে অতি সহজে বিভিন্ন ভাবে ডাকতে 
আরম্ভ করে দুই নয়নে ধার] বইয়ে সমস্ত মানব- 
সাধারণকে সহজ ডাকের সহ পদ্ধতিতে ভক্তির 
ব্যাকুলতা অনুভব করতে পথ দেখিয়েছিলেন। 
সাধন-পথের পরিক্রমায় এর চেয়ে বড় পথ আর 
কে দেখিয়েছেন? 

একদিন ফুল নিয়ে একবার মাথায়, তারপর 
ক্রমান্বয়ে কণ্ঠে, হৃদয়ে, নাভিদেশে বরাখছেন। 


৭৬ উদ্বোধন 


এইরূপ করতে করতে শ্রামকে অত্যন্ত সহজভাবে 
বলেছিলেন, “এখন বালকভাব। তাই ফুল নিয়ে 
এরূপ কচ্ছি।' ভক্তির মাধুর্য অন্তরে নিয়ে সহজ- 
সুন্দর সারল্যের মধ্যে প্রতিটি মুহূর্ত কাটালেই 
তো! বালকভাব আসে ! এই ভাবের অবুত্রিমত! 
সকলকে শ্বধু মুগ্ধ করে না, একাস্তভাবে কাছে 
টেনে আনে । কাছে টানার পরিশুদ্ধ স্বাভাবিক 
'আকর্ণণেই তে! বালক! তাই শ্রীরামরুচ 
জগন্মাতার বালক । 

তিনি বলেছিলেন, "তাকে (ঈশ্বরকে) কে 
জানবে? আমি জানবার চেষ্টাও করি না। 
মামি কেবল মা বলে ডাকি। মা যা করেন। 
তার ইচ্ছ। হয় জানাবেন, ন1 ইচ্ছা। হয়, নাই বা 
জানাবেন । আমার বিড়াল-ছীর ম্বভাব | বিড়াল-ছা৷ 
কেবল মিউ মিউ করে ডাকে। তারপর মা 
যেখানে রাখে-কথনও হেসেলে রাখছে, কখনও 
বাবুদের বিছানায়। ছোট ছেলে মাকে চায়। 
মার কত এখ্বর্ধ জানে না! জানতে চায়ও না। 
সেজানে আমার মা আছে আমার ভাবনা কি? 
চাকরানীর ছেলেও জানে আমার মা আছে। 
বাবুর ছেলের সঙ্গে যদি ঝগড়! হয়, তা বলে, 
“আমি মাকে বলে দেব। আমার মা আছে!” 
আমারও সম্ভানভাব।” মা ডাকার মধ্য দিয়ে 
ধার বুকের বেদনা ও ব্যাকুলতা সাধনার রূপ 
ধরে জাগে, সম্ভতানভাবের মধ্যেই তো তার 
পরিতৃপ্তি। মা আর সম্তান যে অকঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত; উভয়ের সখ-ছূঃখ এক হ্ৃত্রেই গাঁথা । 
এই জন্যই ঠাকুরের কণ্ঠে দিব্যবাণী উচ্চারিত হয়, 
সমভানভাব বড় শ্রদ্ধভাব। একদিন গিরিশ 
ঘোষকে বলেছিলেন, “আমার তিনভাব--সন্তান- 
ভাব, দাসীভাব আর সবীভাব। দাসীভাঁৰ, 
সধীভাবে অনেকর্দিন ছিলাম । তখন মেয়েদের মত 
কাপড় গয়না ওড়না পরতুম। সম্তানভাব খুব 


[ ৮২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


ভাল। এই উত্তমের অন্ুভবেই তো তিনি 
সধোত্তম। তিনি গিরিশ ঘোষকেই প্রসঙ্গক্রমে 
বলেছিলেন, "আমি দ্াদীভাবে এক বৎসর ছিলাম 
_ ব্রহ্মময়ীর দাসী । মেরেদের কাপড় ওড়না এই 
সব পরতাম। মেয়ের ভাবে থাকলে কাম অয় 
হয়।” কখনো বলেছেন, “আমি মার দাসী-ভাবে, 
সখীভাবে ছুই বৎসর ছিলাম। আমার কিন্ত 
সন্তানভাব।* এইজন্যই ঠাকুর আস্তাশক্তির পুজা 
করতে গিয়ে, তাঁকে প্রসন্ন করতে গিয়ে সাধনাঁর 
প্রথম পর্বে অনেক সময় রমণীরূপ ধারণ করেছেন । 
এর পরেই তিনি বলেছেন, “তাই আমার মাতৃভাব। 
মাতৃভাব অতি শ্দ্ধভাব। ততন্ত্রে বামাচারের কথাও 
আছে, কিন্তু সে ভাল নয়, পতন হয়। ভোগ 
রাখলেই ভয়।” যিনি সকল ভাবের অধীশ্বর, 
তিনি তার অতিলোৌকিক সাধনপীঠে উপবিষ্ট হয়ে 
মাতৃভাবকে মনে করেন যেন নির্জলা একাদশী; 
কোনে ভোগের গন্ধ নেই তাতে। . মাতৃভাবের 
স্থমিবিড় আবিষ্টতায় মগ্ন হয়েই তিনি যোড়শী পৃজ। 
করেছিলেন । এইজন্তেই তার সাধনোপলব্ির 
সব চেয়ে নিগুঢ় কথা ধ্বনিত হয়েছে এইভাবে, 
“এই মাতৃভাব সাধনের শেষ কথা-_তুমি মা, আমি 
তোমার ছেলে, এই শেষ কথা। অশেষের 
মূলাধার ব্রন্মোপাসনার পরমতম পধায় থেকে 
সাধনার অতি অন্তরঙ্ধ শেষ সোপানটিপ 
পানে তিনি এইভাবেই অঙ্গুলি নির্দেন করেছেন। 
তার কাছে “ধিনিই ব্রক্ষৎ তিনিই শক্তি, 
তিনিই মা। আর একটু স্পষ্ট করে 
ঠাকুরের কথায় বলা যাক, "যখন নিক্ষিয় তখন 
তাকে ব্রত্ধ বলি, আবার যখন স্থষ্ি, স্থিতি, 
সংহার কার্য করেন, তখন তাকে শক্তি 
বলি।” এই অশেষ শক্তিকূপিনীই তার কাছে ম)। 
মায়ের বাৎসল্যের স্থুধাধারাতেই তিনি রাত্রিদিন 
অভিসিঞ্চিত। 


রামকষ্তাষ্টকম্‌ 
অধ্যাপকল্্রীবিধুভ্ষর্ণভট্রাচাসপ্ততীর্থেন বিরচিতম্‌ 


বৎপাদপস্থজসঙ্গত চিন্তং 
লভতে বিশ্বং চিন্ময়বিভ্তম্‌। 
ব্রহ্ধরসামৃতনির্বঝরকায়ং 
নৌমি বিমর্দিতহুর্ভয়মায়ম্‌ ॥১ 


দিব্যসমাধিজভাবতরঙ্গং 
নিশ্চলতন্রবরমমিতমসঙ্গম্‌। 
রামকুঞ্চমতিপাবনসত্বং 
বন্দে লস্তিতসাধনতত্বম্‌ ॥২ 


পঞ্চবটাতলসাধনসারং 
মোহবিজ.স্তণকুমতিবিদারম্‌। 
কথয়ন্‌ প্রতিপদমুক্তমতত্বং 

ত্বং মম শরণং ভূবি ভব নিত্যম্‌ ॥৩ 


ত্রিজগদীশ্ব রীপালিতপুত্রং 
মত্যজনামূতযোজনস্থত্রম্‌। 
কল্প দ্ূমমিব ফলদং লোকে 
নৌমি, সমুদ্ধর কর্মবিপাকে ॥8 


রমণীকাঞ্চনবর্জনশুদ্ধি- 
জনয়তি নৃণীং পরমামৃদ্ধিম্‌। 
ইত্যুপদিশতোইখিলবুধবন্দ্যং 
স্যান্মম শরণং তব পদপদ্মম্‌ ॥৫ 


কুমতিতিমিররাশিধ্বংসশংসংকটাক্ষং 
হুবধিগমমগীশং দর্শয়স্তং সমক্ষম্‌। 
ধরণিতলমবান্তং ভাম্বরং মু্তিমন্তং 
নিরবধি খলু বন্দে দেবমেকং মহাস্তম্‌ ॥৬ 


হৃদয়নভসি শশ্বৎকা মগাট়ান্ধকারে 

ত্বমসি বিমলচন্দ্রস্তযাগকারপ্যদীপ্ডিঃ ৷ 
জলধিরিব নদীনাং সবধর্মাশ্রিতানাং 
বিবুধ ! শরণমেকস্বামতঃ সংশ্রয়েহহম্‌ ৭ 


ভোগোক্,ঙ্গোমিছুষ্পা রভবান্ধিপারসেতবে 
সর্দেবন্বরূপায় নমস্তে মোক্ষহেতবে ॥৮ 


ত্রিরত্ব 
ডস্্র সচ্চিদানন্দ ধর 


ধর্মগ্লানি করি' দূর স্থাপিবারে ধর্ম, 
সমন্বয় সাধিবারে জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম, 
সাকার ও নিরাকারে করি' এক জ্ঞান 
রামকৃষ্ণ নররূপে মূর্ত ভগবান । 
রামকৃষ্ণসীল! পুর্ণ করিবার তরে 
শ্রীসারদা লক্ষ্মী এল নররূপ ধরে । 
রামকৃষ্-সারদার দিব্যলীলাছন্দ 
ব্যাখ্যা তরে অবতীর্ণ শ্রীবিবেকানন্দ ॥ 


সন্ন্যাসী আর গৃহাস্থের যুগধর্মসার 

এ তিন বিগ্রহ মিলে এক অবতার । 
বিবেক-বৈরাগ্য-মূর্ত এ তিন জীবন 
ভক্তি-মুক্তি তরে জীব ! করহ চিন্তন । 
রত্ব ধরে” মূঢ় জন গ্রহশাস্তি চায়। 

এ ত্রিরত্ব যেব! ধরে চতুর্ধর্গ পায় ॥ 


যত 
আমার 


তুমি 


নয় 
তপন 


দেখি 
নয় 
হয় 


দেখি 
এ! 
তাকে 


আজ 
নেই 
দেখা 


বৈজয়ন্তী 


দিলীপকুমার রায় 


তোমার আলোর হবেই জয়! 
এই ধুয়াই আজ সাধব : “তোমার নেই কিরণের ক্ষয় ।” 


কালে! ঝড়ই গর্জীক না-_-আলোর অভিসার 

পারবে না কেউ রুখতে, আমি মানব ন! নাথ, হার । 

আছ যখন পারী__তুফান কী দেখাবে ভয় ? 
তোমার আলোর হবেই জয়। 


জীবন শুধু ফুলবাগানে হান্ক! ফুলের মেল! | 

হাসে না মিথ্যুক সকালে, কাদতে সন্ধ্যাবেলা । 

হানাহানি-_শেষে তবু হয় জয়ী প্রণয় । 
তোমার আলোর হবেই জয় । 


চোখে যেমন, তেমনি শিখি, জীবনকে ভুল দেখে : 

চোখের রায়ে, গুরুর জ্ঞানমন্ত্রেই মন শেখে । 

সে-ই অপারে পার যে ্ুবতারার শরণ লয় । 
তোমার আলোর হবেই জয়। 


বাইরে যখন পাষাণকারা, রুদ্ধ সব ছুয়ার, 

মাটিতে নুড়ঙ্গ কাটে কে ?_বাধা নেই আর ! 

নাই দেখলাম চোখে--যখন দেখেছে হাদয়। 
তোমার আলোর হবেই জয় । 


না! জেনেও জানি_ গুরুর দীক্ষা যে পায় তার 
ভয় আর-__নিশান উড়িয়ে আলোর যেই চলে হয় পার £ 
দেয় সে তাকে- হে হয় প্রেমের মুরলীতন্ময় । 

তোমার আলোর হবেই জয় ।* | 


*, [ হ্হস্থে এই কবিদ্কাটি,লিথিক। দিলীপকুমার “উদ্বোধন, পত্র জন্ঞ. পাঠান শা উহার 
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যুগে যুগে আসেন শ্রীহরি 
ডক্টর কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


সত্য ছিল নামে মাত্র, শুদ্ধ সত্য পালনের তরে 
আসিলেন সত্যব্রত রামচন্দ্র ধরণীর 'পরে। 
তার সত্যনিষ্ঠা হ'তে সত্যনিষ্ঠ মানব-অন্তর 
সত্য ব্রন্ম, ব্রহ্ম সত্য নর-নারী বুঝিল তৎপর । 


কম ছিল সর্বকালে পৃথিবীর স্থষ্টি য্দবধি 
সকলে করিত কর্ম জন্ম-কর্ম ভেদে নিরবধি । 
নিষ্ষাম কর্তব্য করি, স্থ্টিচক্র ঘুরাইতে ধরি' 
ধর্মক্ষেত্র-কুরুক্ষেত্রে, শিখালেন কৃষ্ণ অবতরি। 


নানাবিধ যজ্ঞ ছিল, _ন্র্গ ভৌগ লাগি অনুষ্ঠান 
পশুবলি দিয়! বলে হবে তা'র পশু-জন্ম-ত্রাণ ! 
করিলেন বোধি দান ভগবান বোধিসত্ব আমি 
করুণার সান্দ্র মৃতি__সর্ধজয়ী মুখে শ্মিত হাসি । 


মানুষ, “মানুষ” হোল, -ভজিল না তথাপি ঈশ্বরে 
“চৈতন্য” চৈতন্ট দিয়া, শিখালেন প্রেমভক্তি পরে । 
ঈশ্বরে ঈশ্বর নহে প্রাণ হ'তে প্রিয় প্রেমভাব 
মানুষে ঈশ্বরে হ'ল কুগ্ঠাহীন “শুদ্ধ প্রেম" লাভ। 


ধর্ম ছিল গুহাঁগর্ভে অন্ধকারে ধুন্ধুমারাবৃত 

পরাধীন জনগণ মুঢ়চিন্ত বিবেক-বিকৃত। 

অনাসক্ত নিজধর্ে, অনুরক্ত পরধর্ম প্রতি, - 
মতিভ্রান্ত পতিতের পরানুকরণে ছিল মতি। 
শিখাইতে জীবসেবা জীব-শিব-তন্ব'পরকাশি' 
অবতীর্ণ রামকৃষ্ণ সারদা মাতার মহ আসি। 
ভক্তিতে সাকার তিনি মেতির বিচারে নিরাকার 
নানামতে নানাপথে এক গমা বর্গ সবাকার | 


লীলাম্ুখে নারায়ণ নান। ভাবে নরদেহ ধরি? 
লইতে নরের তত্ব যুগে যুগে আসেন শ্রীহরি। 


কাশীপুরে শ্রীরামকং 

স্বামী প্রভাননা 

দ্বিতীয় পর্ব 

 পূর্বাহবৃতি ] 

ঈশ্বরাবতার শ্রীরামরুষ্ণের লীলাবিলাস সাধারণ- শ্ত্রীরামকষের দোতলার ঘরের দিকে অগ্রসর হন 

ভাবে কিছুটা বা বোধগম্য হয়, কিন্তু কাশীপুর সেবক নিরঞ্জন ঠাকুরের ঘরে লোকজনের গমনাগ! 
বাগানে ব্যাধিরপ শরশধ্যায় শায়িত পুরুপ্রবরের নিয়ন্ত্রণ করছিলেন। গমনোগ্ত মাষ্টারমশাই; 
আচরণ নিঃসন্দেহে মনে হয় ছুর্বোধ্য। তরুণ লক্ষ্য,করে নিরঞ্জন বলেন £ মাষ্টারমশাই, যাবে 
সেবকগণ ভীত, মুরুববী ভক্তগণ শ্রত্ত-_সেসান্প লা! এপরে"" ! 


তারা সকলেই বিন্মু়ভরা চোখে দেখেন ব্যাধিবি মাষ্টারমশায়ের বিহ্বল মনে যেন চাবুকে, 
প্ীরামরুঞকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক অত্যাশ আঘাত লাগে। তিনি ধীর পদবিক্ষেপে বাগাথে 
তগোডূমি। যান, স্থপরিচিত গাছের নীচু ডালটির উপর বসেন 


কিছুক্ষণের মধ্যে ছ্বিজ১ এগিয়ে যান তাঁর কাছে 

দিন গড়িয়ে চলে। সেদিন মঙ্গলবার, ২১০ তকে প্রীয় অন্ুগমন করেন সেবক নিরঞ্জন | যনে 
মাঘ। ২রা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬1 স্কুলফেরং হয় নিরঞ্জন তীর রূঢ় আচরণের জন্য অন্ৃতপ্ন 
মাষ্টারমশাই বিকাল পাঁচটায় কাশীপুর বাগাণ তিনি শ্রদ্ধেয় মাষ্টারমশায়ের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী । 
বাড়ীতে পৌছান। তিনি সেবকপ্রধান নরেম্্রনাথে নিরঞ্জন ঠাকুর শ্রীরামকষের প্রসঙ্গ করেন 
নিকট শোনেন, শ্রীরামরুষ্জের দেহব্যাধির প্রাবক নিরঞ্জন বলেন, "খোকার২ ভাবের বিষয় উল্লেখ কনে 
সেবকদের মহাভাবিত করে তুলেছে! নবেহ্ছ্না', পরযহংসদেন বলেছিলেন : এই ভাবোন্থান্ত্' 
বলেন কাল প্রায় এক সের রক্ত রাত চারটার ল্লাটুরও একবার হুয়েছিল।" সে-ভাবে; 
সময় পড়েছে'*' | ঘোর আড়াই ঘণ্টা পধন্ত ছিল. 

শঙ্কাপূর্ণ একথা শুনে মাষ্টারমশাই বিচলিত শ্রীরামরু্চ মন্তব্য করেছিলেন £ | “সস! 
হন। নীচতলার ঘর হতে বেরিয়ে ঠাকুর ঝঞ্নজ গপীবালা আআ! । 


১ ছ্বিজর বয়স ১৭।১৮ বছর। পিতা ছিলেন এক সওদাগর অফিসের ম্যানেজার । তিনি 
সত্রীবিয়োগের পর দ্বিতীয় পক্ষের বিয়ে করেছিলেন। শ্রীরামকুষ্ণের প্রতি দ্বিজর তীব্র আকর্ষণ কিন্তু 
দ্বিজর পিতা স্থনজরে দেখতেন না। শ্রীরামরুষ্চ বলেছিলেন : দ্বিজর কি অবস্থা !'".সব মন কুড়িয়ে 
যদি আমাতে এলো, তাহলে তো সবই হ'ল। ( কথামত ৪1২৩২ ) 

২ পরবর্তী কালে শ্বামী স্থবোধানন্দ নামে পরিচিত। সম্ভবতঃ ১৯শে জানুয়ারী 
বাগানবাটাতে খোকার নৃত্য ও ভাবোন্ত্ততার উল্লেখ এখানে কর! হয়েছে । 

৩ তাপস লা সঙ্গন্ধে সেবক শশী একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 
“একদিন লাটুকে ঠাকুর মাথায় হাত বুলোতে বললেন। কিছুক্ষণ পরেই দেখি লাটুর হাত থেমে 
গেছে, দেহ স্থির, গভীর প্যানমগ্ন। আমি দু*চারবার তাকে ডাকলুম, কোন উত্তর পেলুম না। গায়ে 
হাত দিয়ে দেখলুম, তাতেও কোন সাড়া পেলুম নী। তখন ঠাকুর বললেন-_-ওকে এখন বিরক্ত করিস 
নি। ওর মন কি এ জগতে এখন আছে ?” । শীলা মহারাজের স্বৃতি-কথা, পঃ ২৪৯) 


ফান্তন, ১৩৮৬ ] 


ঠাকুর শ্রীরাষরুষ শ্রীরাধিকার প্রসঙ্গে বলেন £ 
শ্রীরাধিকা হচ্ছেন আগ্তাশক্তি। 

তিনি আরও বলেছিলেন-_ 

“নভ্ত রাপার মায়! কহুনে নাযায়। 

কোটি কৃষ্ণ কোটি রাম হয় যায় রয় ॥ 

ণ একমতে ] শ্রীকৃষ্ণই রাধিকার বূপ 
ধরেছিলেন _রাপিকা [ভিন্ন কোন সত্তা] 
অন।' 

ঠাকুরের দেহব্যাধির চিকিৎসার জন্য একজন 
নৃতন চিকিৎসকের সম্ধান পাওয়া গিয়েছিল। 
সেবক নিরগ্তন বলেন £ আমি ভবানীপুরের বৈদ্য 
মহাফেজকে ডাকতে গিয়েছিলাম | ঠাকুরের অস্থণের 
বাডাবাড়ি দেখে মাঁঠাকরুন তাকে ডাকতে বলে- 
ছিলেন, আর উনিও (ঠাকুর ) আনতে বলেছিলেন । 

নিরঞ্ন চলে যান তার কর্তব্যকর্মে। চিনতাম 
মাষ্টারমশাই পদচারণা করতে থাকেন । সঙ্গে ছিজ। 
কিছুক্ষণের মধো সেখানে উপস্থিত হন নরেন্দ্নাথ | 

খাষ্টারমশাই মন্তব্য করেন £ সব খা খা 
করছে": 

নপেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে যেন সাশ্ুন। দেবার 
অন্য প্রস্তাব করেন £ উপরে যাবেন, চলুন । আমি 
অনেকক্ষণ যাই নি। 

ননেন্দনাথের দয়ানৃত্তি প্রসন্ন করে মাষ্টার- 
মশায়ের মনকে । [তিনি নরেন্দ্নাথের সঙ্গে যাণ 
টাকুর শ্রীরামকুষের ঘরে । দেখেন ঠা?র সম্পূর্ণ 
শয্যাশ্রয়ী। তার খ্বাপকষ্ট প্রবল । এই করুণ 


কাশীপুরে শ্রীরাম ৮১ 


দৃশ্ট মাষ্টারের পক্ষে দুঃসহ । মাষ্টার সরে ফ্রাড়ান 
কিছুক্ষণ পরে তিনি নীচে চলে যান। 

নপেন্দও নীচে নেমে আসেন। নরেক্জনাথ 
বলেন £ কাল? বলছিল ঠাকুর এ-কঠিন অবস্থার 
মধ্যেও অবতারপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন ; তিনি 
জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'হ্যারে, ওর! ঘা বলে তা 
কি সত্য ?অবতারপুরুষের আচরণ অবোধ্যপ্রায়, 
অগতে প্রচলিত তর্কবিচারের সীমাতীত তার 
ভাবব্যঞ্জন]। | 

শীতের সন্ধ্যা। সময় প্রায় সাতটা । পুকুরের 
ঘাটে বসে আছেন তাপস যোগীন্দ্র ও মাষ্টারমশাই | 
প্রাণপ্রিয় শ্রীরাধরুেের স্বৃতি রোমস্বন করতে গিয়ে 
যোগীন্্র তার নিজ জীবনের মধুর কয়েকটি গোপ্য 
ঘটন। বাক্ত করেন । 

ধীর, বিনয়ী, মধুরপ্রকৃতি যোগীন্ত্র সম্বন্ধে 
নরেন্দ্র বলেছিলেন থে তিনি মবতোভাবে কামজিৎ। 
শ্রীরামরঞ্চ তাকে ঈশ্বরকোটি বলে চিহ্িত 
করেছিলেন । সেই শ্তুদ্ধচিত্ত যোগীন্ত্র একদিন 
বুন্দে স্বির কুমন্ত্রণায় একটি গহিত কাজ করে 
বসেছিলেন । দক্ষিণেশ্বরে একদিন শ্রীরামকষ্খের 
ঘরে বাব্রিবাসকালে গভীর রাত্রে জেগে উঠে 
তিনি দেখেন শীরামরুষ্ণ নিজের শয্যায় নাই । হঠাৎ 
তাঁর মনে ঝিলিক দেয় একটা কুৎসিত সন্দেহ ॥ 
বন্ধে কির কথা মনে পড়ে । তিনি সন্দেহ করেন, 
'তবে কি ঠাকুর নহবতে নিঙ্গ স্ত্রীর কাছে গেলেন? 
কিছুক্ষণ পরে এ্ররামকুষ। পঞ্চবটার দিক হতে 


৪ এরকম কোন সমরে কালী বাঁ কালীপ্রলাদ ( পরবর্তী কালে স্বামী 'ভেদানন্দ 


নাঙ্িকতার ভাবে আক্রান্ত হরেছিলেন। 


লীরামকষ্জ কালাপ্রপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, “হ্যারে 


তুই নাকি নাশ্িক হয়ে গেছিস ? কালীপ্রস।দ নীরধ খাকেশ। শ্ররামর্ আবার জিজাস! 
করেন, “তুই ঈশ্বর মানি? তুই শান্তর মানিস? তুই লোকাচার মানিস?' তার নেতিবাচক 
উত্তর শুনে এরাখগ্ষ বলেন, “পর কোন সাধুর কাছে এরকম কল্পে দে তোর গালে চড মারতো |)? 
কালীপ্রসা নিবেধন করেন, ' মামাকে বুঝিয়ে দিন এবং আমার জ্ানচচ্ষু খুলে দিন, তখন আমি সব 
মাণধ |” শ্রীরাধরুফ্ণ ভরসা দেন, “দময়ে তুই সব বুঝতে পারবি ও মানবি-** |” (আমার জীবনকথা, 
পৃঃ ৯৩) এর পূর্ণে গুরুক্কপায় কালীপ্রসাদের এক দিব্যদর্শন ঘটেছিল। তিনি দেখেছিলেন, সকল 
দেবদেবী, আধিকারিক ও অন্তারপুরুষের মিলন ঘটেছে রাখহখজবগুতে । (আমার জীবন কণ1, ৪১-২) 


€ 


৮২ উদ্বোধন 


প্রত্যাবর্তন ঝরেন। অপেক্ষমীন যোগীন্্রকে দেখতে 
পান। সব কিছু বুঝতে পাবেন। ক্ষমাশীল গুরু 
শ্রীরামকুষ্ণ হাসিমুখে বলেন, “বেশ বেশ, সাধুকে 
দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি।' 
( শ্রীহ্রীরামকুঞখলীলা প্রসঙ্গ, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ২০৭) 

যোগীন্্ আরও বলেন তার বিবাহ-সংক্রান্থ 
একটি ঘটনা । পিতামাতা গীড়াপীডি করে একটি 
ছলনার আশ্রয় নিয়ে পুত্র যোগীপ্রকে সংসারী 
করতে প্ররাসী হয়েছিলেন । যোগীন্দ্রের উদ্ধাহ 
হয়ে দাঁড়িয়েছিল উদ্বদ্ধন । কারণ শ্রারামরুষ্েে 
উপদেশাম্বতে তার দৃঢ় ধারণ! হয়েছিল যে সংসার 
পাতকুয়োর মত। কামিনীকাঞ্চনে আবদ্ধ মান্গুষের 
নিকট ঈশ্বরলাভ স্দুরে। হতাশা ও লক্ষায় কষ্ট 
যোগীন্দ ঠাকুর শ্ররামপুষণের নিকট যাতায়াত বদ্ধ 
করে দেন। ঠাকুর শ্ররানপ্চ তাঁকে বারংবার 
খবর পাঠিরেও দক্ষিণেশরে আনতে পারেন না । 
শেষে একটি কৌশল করে তাকে দক্ষিণেশরে 
আনেন । যোগীন্দ্র এসে দেখেন ঠাকুরের পরিধানের 
বস্ত্র তার বগলে। তিনি অর্ধবাহদশায় যোগীন্্রকে 
বলেন, "বিবাহ করিয়াছিস তাহাতে ভয় কি? 
এখানকার পা থাকিলে লাখট' বিবাহ কৰিলেও 
কোন ক্ষতি হইবে নাঃ যদি সংসারে থাকিয়া 
ঈশ্বরলাভ করিতে চাস, তাহা হইলে তোর স্ত্রীকে 
একদিন এখানে লইয়া আসিস--তাহাকে ও 
তোকে সেইরূপ করিয়। দিব; আর যদি সংসার 
ত্যাগ করিয়া উশ্বরলাভ করিতে চাস, তাহা হইলে 
তাহাই করিগ্না দিব, ( শীশ্রীরামরুধলীলাপ্রসন্ন, 
৫ম থপ: ২০৪, 

এই ঘটনারুই উন্নেখ করে যোগীন্্ এখন 
শ্রীরামরুষের অভগবাণী বলেন মাষ্টারমশাইকে, 
তোর তয় কিগ তোর দ্বিতীয় 
বিবাহের সময় [বউকে] আনবি-_-এমন 
করে দেবে যে কাম চঙ্গে যাবে" ' এমন 
করে দেবো ৬্য চৈভন্য যাবে ন।।' ঠাকুবের 


| ৮২তম বর্ষস্২য় সংখ্যা) 


আশ্বাস যোগী মর্ম স্পর্শ করে, তার জীবনাজন 
নৃতন আলোর স্পর্শে উজ্জল হয়ে ওঠে। 

মনে হয় প্রীরামরু্জের ব্যাধির বৃদ্ধির জন্যই 
খাষ্টারমশাই সেদিন কাশীপুর বাগানে রাত্রি 
কাটিয়েছিলেন। তিনি পরদিন প্রতাষে বাড়ীতে 
ফিরে যান । 


বাড়ী ফিবেও খাষ্টারমণায়ের মন পড়ে থাকে 
কাশীপুর বাগানে, যেখানে ভক্তদের প্রাণারাম 
শরধামরুফ্ শষ্যাগত, তার শরীরের অবস্থ। ভীতিপ্রদ | 
স্কুলের কাজকর্ম সেরেই মাষ্ীরমশাই ২-১৫ মিঃ 
কাশীপুরের উদ্দেশ্টে যাত্রা করেন । 

আজ ৩বা ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬। 
বুববার। মাষ্টারমশাই দোতলার ঘরে পরবেন কে 
দেখতে পান ভবাশীপুরের বৈদ্য মহাফেজকে । তার 
নঙ্দে উপস্থিত তার বন্ধু_ইনি সৌরীন্দ্র সাকুবের 
ভাই। পন্থুটি নিজে ক্যান্সারের রোগী । ঘরে আরও 
উপস্থিত এরেন্দ্র ও অন্যান্ত কয়েকজন সেবক। 

মহাফেজ পৈগ্য বলেন : গলা ঘা সাতপুরু 
কলাপাত। দিয়ে রাখতে হাবে। 

ভীবামরুঞ্চ বলেন : ভা হবে লা 

মহাফেজ : গতে যদি না হয় তবে একটা 
পরামর্শ করা যাধে, ছু' তিন জন বসে [ঠিক করা 
যাবে 11 

রাম : আমি কিছু জানি না, 
তোমরা বা! হয়! কর। 

হটাৎ শীরামরফের অশ্রু উদগত দেখে উপস্থিত 
সকলে বিস্মিত হন। তিনি বালকের মত আবদার 
কবে বৈকে লেন: হ্াক্ে ধনে তোমাকে 
দেখতে হবে'''। 

মহাফেজ : দিন কতক দেহ রাখুন-এই 
ছোকরারা আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারে। 
নিরঞ্জানের দিকে লক্ষ্য করে তিনি জিজ্ঞাসা করেন ; 
খাওয়া হয়েছে? 


২২শে মাস, 


ফাল্কুন, ১৩৮৬ ] 


বৈচ্যের বন্ধু: আপনাকে একট। ওষুধ চিবুতে 
হবে--আমার হয়েছিল। 

শ্রীরামকু্ণ : কি বুড়ি গোপান? 

বৈদ্ধের বন্ধু £ মাজে হা, এনেছি । 

মাষ্টার ভাবেন, ঠাকুর শ্রীরা মক কি অন্তর্যামী | 
তিনি কি করে এই তথ্য জানলেন ? না কিভিনি 
তার সহঙ্গাত অস্থ্ৃষ্টি দিয়েই এসব ধরতে পারেন? 

মাষ্টার অগ্রসর হয়ে শ্ররামক্লঞ্জকে বলেন : 
ওর এতে ভাল হয়েছে, আপনিও খান । 

শ্ররামক্চ নীরবে মাষ্টার ও উপস্থিত সকলকে 
চেয়ে চেখে দেখেন । তার শর বে কষ্ট । 

সকলের অনুরোধে ঠাকুর রাম নৈচ্ছোর 
ওউধধ সেবন করেন । ওষধটি মুখে রেখে চিবুতে 
হবে__বৈগ্ের এই নির্দেশ । 

শ্রীরামরুঞজ হঠাৎ বলেন : গিলে ফেলেছি-_ 

মহাফেজ বৈগ্ভ হতাশ হন, বলেশ : পাগল! 
বৈদ্ধের বাধারও সাধ্য নাই এ রোগ সারায় । 

কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত ব্যক্তিদের প্রায় 
সকলে নীচে নেমে যান। ঠাকুর শ্ররামণষ্জ মহাফেজ 
বৈগ্চকে বলেন : বসে তুমি । 


পরবর্তী দৃশ্যে দেখতে পাই মাষ্টারমশাই ধাগানে 
প্রাণ্তক্ত গাছের ডালে বসে মহন্মদের একখানা 
জীবনী পড়ছেন। 

তিনি মহন্মদেপ্র জীবন!তে মাতৃগঙডে নাড়, 
বদলের কাহিনী দেখে বিশ্মিত হন। ইপীমকষ্চের 
জন্মকাহিনীর অলৌকিকত্ব তার মনে পড়ে। উক্ত 
জীবনীতে পড়েন, মহন্মদ পিতৃহারা হয়ে মাতা 
আমিনার কোল আলো করে উপস্থিত হয়েছেন । 
আরবাদশের প্রথানুযায়। কয়েকদিনের মধ্যেই শিশু 
মহণ্মদকে ধারী হালিমাপ কোলে ভুলে দিতে হয়। 
ছ'বছর পরে শশু মহণ্মদ ফিরে পাশ মাও আমিন।র 
সেহ্ছায়া । অক্পদিনের মধ্যেই শিশু মাতৃহবা হণ। 
মায়ের কবরে প্রতিদিন উপস্থিত হতেন । পিতৃ- 


কাশীপুরে শরামকম ৮৩ 


খাতৃহীন বালক পিতামহ আবছুল মুত্বালিবের লেহ- 
লাভ করেন। তীর মৃ্য হলে মহম্মদের অভিভাবক 
হন চাচা মাবু তালেব । কিশোর বরসেই মহম্মদ 
চাচাজীকে ব্যবসারে সাহায্য করেন। অভিভাবকের 
মৃত্যুর পর তি'ন চাঞুপা গ্রহণ করেন। মরুভূমির 
উপর 'দিয়ে উটের দি ধরে চলতে হত দিনের পর 
দিন। চাকুরদান্ী বিবি খার্দজা তার উপর 
প্রসন্ন হন। মহম্মদ তাকে নিয়ে করেন, সংসার 
পাতেন। ছুই পুত্র ও চার কন্যার জন্ম হয়| 
তবুও সংসারের মায়া তাকে সম্পূর্ণ বিমোহিত 
করতে ব্যর্থ হয়। তিনি হের। পাহাড়ের গুহায় 
নির্জনে প্রতিদন আল্লাইভালাপ ধ্যান করতে 
থাকেন। পৌভাগ্যক্রমে জান-ভাক্তর উদ্ভব হয়। 
ভাব উপস্থিত হয়। তিনি মাবেশের মধ্যে 
শোনেন ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ। তিনি ঈশ্বরদূত 
গেত্রিয়েলের ধরন পান। মহম্মদের ণহু পত্বীর 
মধ্যে খুদা ও শারেসা ছিলেন যোগ্য ধর্মপত্তী । 
সর্বশেষে ম্বর্গারোহণের বর্ণনা । 


পরবতী দৃশ্ঠ একতলায় দাণ(ধেএ ঘর । সেখানে 
উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার, মহেজ- 
মাষ্টার প্রভৃতি । নরেন্্নাথ ঈশ্বরদ শন ও ভাবভক্তি 
নিয়ে দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনা ক্রছিলেন। 

দেবেজ্রণাথ : তখন কি দেখো? 

নরেজ্জনাথ : তাতে কি হলে। ? 

দেবেন্দ্র : সব দেখছি পাতলা 

নরেন্দ্রনাথ ঈবদরশশনের সমালোচনা] করেন। 
প্রচলিত জনপ্রিয় মতামতের তুচ্ছতা দেখান। 
শ্রীরামরুষ্ণের উপরে অনুযায়ী তিন ব্যাখ্যা 
করেন। তিনি উপণিষর্ধের মন্্র উদ্ধার করে 
ঈশ্বরদর্শনের লক্ষণ বলেন : 

ভিতে জর শ্রস্থিশ্ছিনন্তে সবস'শয়া: | 

ক্ীয়ন্তে চান্ট ক্্মাণি তশ্মিন্‌ দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

( মুণ্ডক ২1২1৮ ) 


৮৪ উদ্বোধন 


ঠাকুর শ্রীরামরষ্জের জীবনকে তিনি তুলে 
ধরেন উদাহরণপ্বরপ। বলেন £ আমি পরম- 
হংসদেবকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম, তা বল্লেন, 
মনেতেও কাম হয় না।' 
ঈশ্বরভাবনায় নরেন্দ্রনাথের প্রাণ আকুলি- 
বিকুলি করছিল।« তীর বৈরাগ্যবিধোত মনের 
চিত্রটি ফুটে উঠেছে তাঁর নিজের কথায়। তিনি 
বলেন : 91011 করতে ইচ্ছা হচ্ছে-__রাতে 
ঘুম নেই। 
কিয়ৎক্ষণ পরে দেবেন্দ্রনাথ গান ধরেন : 
, যমুনে এই কি তূমি সেই যমুনা প্রবাহিণী। 
(ও যার) বিমল তটে, রূপের হাটে, 
বিকাত নীলকান্ত মণি ॥... 
কোথা সে বংশীধারী রাসবিহারী, বামেতে 
রাই বিনোদিনী ॥ ইত্যাদি, 
খাপখোল! তলোয়ার” দেবেক্্নাথের বৈরাগ্য 
সাধন সম্বন্ধে ঠাট্টা করেন। নরেন্দ্র বলেন 
দেবেন্দ্রনাথকে : এব্যক্তি ফিরবে জগতের মধ্যে 
ষাকে ভালবাসে তার দশা এই । তারপর হবে 


৫ নরেন্দ্রনাথের সেই সময়কার মনের অবস্থ| বর্ণনা কর্পেছেন গুরুভাই শশী। 


[৮২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


পাগল--তারপর ছেলের! আমাশায় তুগবে-_-* 

এ সকল কথা শুনে মাষ্টারমশাই মনে মনে 
পর্যালোচনা করেন তার আকাজ্কষিত ভাবটি। 
প্রকৃতপক্ষে তার মনোবীণায় বঙ্কার দিয়ে ওঠে 
শ্ীরামরুফের প্রিয় বাণী। শরাবকুজ বলতেন-__ 

এই সংসার মজার কুটি। 

আমি খাই দাই আর মজা লুটি ॥ 

জনক রাজা! মহাতেজ তার কিসে ছিল ক্রটি। 

সে যে এদিক ওদিক ছুদিক রেখে 

খেয়েছিল দুধের বাটি ॥৮ 

( কথামত ২।২৩।৩ ) 

এবার নরেন্দ্রনাথও নিজের মনের কপাট খুলে 

দেন। তিনি বলেনঃ আমার আগে এরকম 

অবস্থা! হয়েছিল। তা পরমহংসদেব জানতে 
পেরে ডাকিয়ে ছা করে দিতে উবে গেল। 

উপস্থিত হরমোহন মিত্র নরেন্দ্রনাথের বাল্য- 
বন্ধু। শ্রীরামরুষ্ের অলৌকিক শক্তির প্রকাশের 
একটি ঘটনা তিনি বলেন £ রামবাবুর বাডীতে 
পরমহংসদেব তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে 


তিনি 


পরবর্তী কালে বলেছিলেন, ৭177 (291701885) 10111:111% (017621158 00৫ ৮125 50 110007796 


(01211 179 £06010-০0 : 
1921159 00090, 1 ৬/০111 0011. ?? 
৫15011)105, 1928, 19, 159) 
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৬ ম্বামী জ্ঞানেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত : গীতিগুচ্ছ, পৃঃ ১৫২ 
৭ দেবেন্দ্রনাথ প্রচুর যোগাভ্যাস করেছিলেন । শ্রীরামৰষ্চ তাকে বলেছিলেন ; তু।ম 


অনেক করেছ বটে $ কিন্ত খাপে খাপ লাগেনি। 


শেষে তিনি শ্রীরাম চ্*-প্রদশিত পথ অবলম্বন করে 
দ্রুত অগ্রসর হতে থাকেন । এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য বরাহনগর মঠের একটি ঘটনা । 


শ্রীরাম ₹ষ্জের 


অননুমোদিত বল সব্বেও নরেন্দ্রনাথের পীভাঁপীড়িতে দেবেন্দ্রনাথ সন্গ্যাসীর বেশ ধারণ করেছিলেন। 
প্রবল বৈরাগ্যের ভাব উদ্দীপ্ত হয়। সন্ন্াসের সে-ঘোর কাটতে এক মাস সময় লেগেছিল । 
(শ্রীরামরুষ্ভ ক্তমালিকা, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৩৩৮-৪৩ ) 


৮ সাধক রামপ্রসা্দ গাইতেন : 


“এই সংসার ধেশাকার টটি। 


ও ভাই আনন্দে বাজার লুটি ॥ 
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদি পুরুষের আদি মেয়েটি। 
ও মা যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর মা, 
তুমি গো পাষাণের বেটা ॥ 


ফাল্গন, ১৩৮৬ | স্বামী অখগ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পর ৮৫ 


দিয়েছিলেন । তাতে তোমার ভাল হ'ল তো৷ 1 মাষ্টারমশাইকে দেখা যায় । 
নরেন্্নাথ ঃ তা হলেই বা। মা্টারমশাই বলেন: মশারির বাইরে 
--তা বলে আমায় কি বিশ্বাস করতে হবে? শোয়াতে... 
নবেন্দনাথ £ আমবা স্স্থির হব না, কে 
পরবর্তী দৃষ্তে কথোপকথনে রত নরেজ্জনাথ ও শ্বনছে?৯ [ ক্রমশঃ ] 


শপ াাাশশাীশীশীশ্দ 


রামপ্রসাদের হ্বগ্রামস্থ ও সমসাময়িক অজু, গোসাই গানেই জবাব দেন : 

এই সংসার মজার কুটি 

ওরে খাই দাই আর মজা লুটি 

যার যেমন মন... 

জনক রাঙা খধিছিল, কিছুতে ছিল না ক্রটি। 
শেষে এদিক ওদিক দুদিক রেখে 
খেতে পেত দুধের বাটি 
( হারাণচন্দ্র রক্ষিত : বাঙ্গালীর গান, পৃঃ ১০৪৮ দ্রষ্টব্য ) 

৯ এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরা, পৃঃ ৬৫৪-৫৮ | 


স্বামী অখগ্ডানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 
[ শ্রজিতেন্দ্রনাথ চক্রবন্তীকে লিখিত ] 
শরীশ্রীদূর্গা সহায় 


9171 1২171015111) 1155101) /৯5]]য1) 
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পরমন্েহা শীর্ববাদমত্ত-_ 25. 2. 35 

পরে তোমার ২২২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। তোমার পূর্বের 
একখান! পত্র এখনও আমি যত্ব করিয়া রাখিয়াছি। বখনই তাহার উত্তর লিখিতে বসি, তখনই 
একটা না একটা বাধা পড়ে, আর লেখ। হয় না। তোমার পত্রের উত্তরও নিজেই লিখিতে ইচ্ছা হয়। 
চিঠি লেখার মহারাজ এখন আর একজন আছেন। আমার শরীর সপাহের মধ্যে ৩৪ দিনই ভাল 
থকে না। ভক্তসমাগমও রোজই দেশ দেশাস্তরের লাগিয়া আছে। তাহার উপর আমার চক্ষের 
ছানি দিন দিন বড় হওয়ায়, সব সময় পত্র লিখিবার স্থধিধা হ+ন1। তোমার পত্রের উত্তর দিয়া 
ফেলিলে তোমাকে এত মনে থাকিত না। যাহা হোক বাবা! কিছু মনে করিও শী । আমার পত্র 
ন। পাইলেও তোমার সংবাদ আমাকে দিতে তুলিও না। শ্রীশ্রাাকুরের কুপাষ তোমার ম্দল হোক । 

আহিও প্রায়ই অথিলানন্দজীদের পত্র পাই। তাহারা /১1:৮11৩-এ বড় ঝড় পাইয়াছিল। 
্রশ্রীঠাকুরের কপায় তাহার! ভালয় ২ দেশে পৌঁছিয়াছে। 

তোমার ভ্রাতৃবধূকে তুমি এখানে লইয়া আসিলেই আমি তাহাকে ঠাকুরের শ্রীপাদপন্নে নমর্পণ 
করিব। আমার স্নেহাশীষ জানিবে। অপর শুভ। ইতি_- 


শুভানুধ্যায়ী 
দ্লীজখগা নন্দ 


সমালোচনা 


সঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ : শদিলীপকুমার 
মুখোপাধ্যায় । প্রকাশক : শ্রীস্থনীল মণ্ডল, মণ্ডল 
বুক হাউস, ৭৮/১, মহাত্বা গান্ধী রোড, 


কলিকাতা -৯। 
কুড়ি টাকা । 
শ্রামরুেরর পুণা আবিরাব মানব-ইতিহাসের 
একটি অভিনব ও পরম গৌরবময় অধ্যায় রচন! 
করিয়াছে । কেবল ধর্মাচাধরূপে বা অধ্যাত্ম- 
সাধনার চরমোত্কর্ষের একটি জীবন্ত প্রতীকরূপেই 
যে তিনি পরম বিশ্ময়ের সৃষ্টি কবিয়াছেন, তাহা 
নহে। সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি সুকুমার শিল্পের 
জগতেও তাহার উপস্থিতি কি গভীর তাৎপধপূর্ণ 
আলোড়ন স্যতি করিয়াছিল, তাহার তন্ব ক্রমশ: 
উদঘাটিত হইতেছে। অল্লকাল পুবে শ্রীনলিনী- 
রঞ্ন চট্োপাধ্যায় তাহার 'শ্রীরামক্ ও বঙ্গ 
রঙ্গম্চ নামক স্থলিখিত গ্রন্থে শ্রীরামকষের প্রেরণ 
বাংলা নাটক ও নাট্যাভিনয়ের জগৎকে কিভাবে 
সমৃদ্ধ করিয়াছে, তাহার একটি স্থুচিস্তত ও 
মনোজ্ঞ পরিচয় দিয়াছেন। সম্প্রতি প্রসিদ্ধ 
সঙ্গীত-শান্ত্রালোচক শ্রধিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় 
আলোচ্য গ্রন্থে শ্র“ামরুষ্জের মহিমার একটি নব 
পরিচয় আমাদের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন । 
সঙ্গীতের মধ্য দিয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীরামকৃষ্ণের 
মধ্য দিয়া সঙ্গীতের লোকোত্তর ব্যঞ্জনার ইতিহাস 
এই গ্রন্থে ম্মরণীর কুশলতার সহিত লিপিবদ্ধ। 
ভ্বুমকার লেখক তীহাপ উদ্দেশ্ত বরণনাপ্রসঙ্গে 
বলিয়াছেন-“-শ্রীঠাকুরের সঙ্গীতসত্তার আশ্চর্য ও 
এশ্বধময় খিবরণ ফথাপপুব সঙ্গিবিষ্ট করেছি। এই 
কার্ধ সমাধ/নে অগ্রসর হইয়৷ তিনি “গামক-ূপে, 
শ্রোতা-রূপে, সমালোচক-রূপে, 'গ্রণগ্রাহী-রূপে, 
তাত্বিক-রূপে, ভাবুক-রূপে” সঙ্গীতঙ্জ শ্রীরামরুষ্ণের 


(১৬৮৬), পৃঃ ২৭২+৪, মুল্য £ 


বিবিধ ধর্ণ-রগ্রিত একটি রসঘন চিত্র পাঠকসমাজকে 
উপহার দিয়াছেন | 

গায়ক শ্রীরামরুষ্ের বিশিষ্টতা ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে 
লেখক বলিয়াছেন -“অনেক সময়েই দেখ! গেছে 
যে-ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ নিয়ে কথোপকথন করছেন, 
সেই ভাবেই গান গাইছেন। আবার কারুর 
কোন বিশিষ্ট অধ্যাত্তম প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন গানের 
মাধ্যমে । যে কোন ঈশ্বরীয় বিষয় হোক শ্রীরামরুষঃ 
তার উপযোগী দঙ্গীত সেই স্থলেই শুনিয়ে দেন-_- 


এ এক পরমাশ্চষ। গীত-নির্ঝর চির প্রবহমান 
তার চিত্ততটে । (পৃঃ ৩০ ) 


নানা স্থানে, নানা লোকের উপস্থিতিতে, 
নান। প্রশ্ন ও আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে গীতশিল্পী 
শ্রীরামরুষ্চ কি বিল্ময়কররূপে তাহার অলৌকিক 
প্রতিভায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তাহার বছ 
দৃষ্টান্ত দিয়া লেখক সঙ্গত ও সার্থকভাবে মন্তব্য 
করিয়াছেন_-'কখনো। আকন্মিক প্রেরণায়, কখনো 
প্রাসঙ্গিক আলোচনায়, কথনো শিক্ষাদানের 
উদ্দেন্টে, কথনে। কখনে। অনুষ্ঠান উপলক্ষে, কথনো। 
ঈশ্বর'য ভাবমত্ততার তার গান গাওয়া । বিন 
প্রপ্তুতিতে সা স্প্রতিভ শ্ররামরুষের সঙ্গীতকণ্ঠ! 
শ্বতিশক্তির অলৌকিক নিদর্শন তার গীত- 
পরিবেশনা | সিদ্ধ সঙ্গীত-ব্যবসায়ীদের মধ্যেও এমন 
ঘটন! বিরল-ধর্শন |” ( পৃঃ ৯৭-৯৮ ) 

কত অসক্কোচে শ্রীরাম প্রসিদ্ধ ব্যক্তিদের 
সঙ্গীতন্্ধা বিতরণ করিয়াছেন, তাহার বিবরণ 
লেখক দিয়াছেন। তাহাতে দেখা বায় 
বিদ্যাসাগর, বদ্ষিমচন্ত্র, মাইকেল মধুস্থদন, কেশবচ্জ 
প্রমুখ বিশ্যাত প্রতিভাধরেরাও তাহার সঙ্গীত 
শ্রবণে মুগ্ধ হইয়াছেন। বিচিত্র বিষয় এই যে-_ 
“তাঁর গীতিকঠ, স্থরনোধ ও সঙ্গীতপটুত্ব ্বভাব- 


ফাল্তন) ১৩৮৬ ] 


দত্ত।..'ভাব-জীবনের তুল্য তিনি গায়ন-জীবনেও 
সহজ্জ-সিদ্ধি প্রা ।-.. তাকে কোন অভ্যাস করতে 
হয়নি এজন্যে |” (পৃঃ ৯৯) 

ত্বাহার কগম্বরের সুমিষ্টতার যে সাক্ষ্য বহন 
করিয়াছেন শ্রম, দ্বামী সারদানন্দ, কৃষ্ককুমার মিত্র 
প্রমুখ গুণীজন, তীহাদের পক্তব্যও লেখক 
পরিবেশন করিয়াছেন । সমাজের প্রতিভাবান 
ব্যক্তি ব্যতীত প্রসিদ্ধ সঙ্গীতশিল্পীও তাহার সঙ্গীত 
শ্রবণে কি তৃন্থিলাভ করিয়াছেন তাহার উল্লেখও 
লেখক করিয়াছেন । “অত প্রসিদ্ধ পেশাদার 
পালা-গাঁয়ক নীলক শ্রীরামঞ্ষের নিকট গান 
গাহিতে আসিয়া যেমন ঠাকুরের প্রিয় 
শ্যামাপদে আশ নদীর উরে বাস' প্রস্তুতি গান 
জ্বন/ইাছেন, তেমনি আরামদষের গান শুনিরাও 
তিনি পরিতৃপ্ব হইয়াছেন। লেখকের বণনায় পাই 
_প্এত বড সঙ্গীভ-ব্যবপায়ীকে শোনাতে লাগলেন 
দ্বিতীয় গান-গিরি! গণেশ আমাপ শুভকারী ।' 
কিছুক্ষণ পরে তিনি (গাকুর ) হেসে হেসে বললেন 
মহেন্দজনথ গুধ্য, বাবুরামদের দিকে চেয়েও আমার 
বড় হাসি পাচ্ছে। ভাবছি-_এদের যাত্রা" 
ওরালাদের ) আবার আমি গান শৌন[চ্ছি।” শীল- 
কঠ উত্তর দিলেন__“আমবা যে গান গেয়ে বেড়াই 
তার পুরস্কার আজ হলো |”? (পৃঃ ২৬-২৭ 1 

শ্রোতারপে শ্রীরামরুষের কমিক বিশ্লেগণ 
করিয়া লেখক বলিয়াছেন_-সর্দীত তার ভগবদ্‌- 
আরাধনার, ঈশ্বপ-সান্গিধ্য লাভের অন্যতম খাধ্যম | 
যেমন ম্বরং গায়করূপে, তেমশি শ্রোতার 
তুমিকাতেও ।*--তস্তরঙ্গে ও বহিপে তীর তলা 
সঙ্গীতের এমন গভীর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার 
আধারও বিরল-ৃষটান্ত। শ্রোতারূপে অতি“ 
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সংবেদনঈীল উ্ররামরু্*। আদর্শ শ্রোতার সর্ব 
গুণে অলঙ্কৃত।” (পৃঃ ১২৩-২৪ 


শ্ররামরুষ্ণের একান্ত আপন প্রি শিস্তগণও 
সঙ্গীতবিদ্যায় কতখ।নি পারদর্শী ছিলেন লেখক 


সমালোচনা ৯৭ 


'তাহার বিস্তৃত ও সযত্তবে আহরিত বিবরণ দিয়াছেন। 
তাহার প্রধান শিষ্য নরেন্দ্রনাথ ত প্রথম জীবনে 
বিশিষ্ট ও দক্ষ সঙ্গীতশিল্লীরপেই সমধিক 
পরিচিত। তাহার সঙ্গীতপ্রতিভা সম্বদ্ধেও লেখক 
মূল্যবান আলোচন। করিয়াছেন । 

জীবনের অগ্িম পর্বে ব্ণাধির যন্ত্রণার মবেও 
শ্ীবামকঞ্জ যে কত সচেতন শ্রোতা হিলেন 
লেখক তাহারও দৃষ্টান্ত দির! বলিয়াছেন যে, এক 
ভক্ত একটি গানের পর কিছু '$ুল করিয়া গাহিলে 
তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার সে তুলটির প্রত দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়াছিলেন । (পৃঃ ১৩৩ । 

বণ্ততঃ প্রীরামকুষ্জ আপনার চারিপাঙ্থে কি 
মাদর্ময় একটি সঙ্ঈ'হলোক গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, 
তাহার অনুপম পরিচয়টি লেখক গভীর অভিনিবেশ 
ও এতিতহের সহিত উুলিয়, ধরিয়াছেন। 

সঙ্গীতে শ্রীরামইসের “সামৃহিক পরিচধ। 
বিশ্চন্ন সাখীতিক দৃষ্টিকোণ হইতে সথচিন্টি ও ব্যাখা 
ও বি্লেষণের সাহাযো লেখক নিপুনভাবে প্রদান 
করিয়া এই স্তাটি প্রউষ্ঠিত করিয়াছেন মে, 
“ঙ্গীতের কোন বিভাগেই অনবহিত হিংলন না 
পূর্ণজ্জানী প্রীঠাকুর | (পৃঃ ২৭০ 

লেখকের সঙ্গীতণান্ত্রে গধিকার 
বিছ্ঠার চিন্বাশীল মালোচনাকে 
প্রকাশ করিবার সহজ দক্ষতা সঙ্গ .৩দগ 5 
আরাম (যু এশ্বব বিতরণ করিখাছিলেন, 
তাহার একটি বিশ্বয়কর, স্বিভ্ভূত ও তখানিচর 


এবং পাও 
হাদয় প্রাহ:ক"প 


পরিচয় পাগকস্মান্কে উপহার পিযাছ। 
হিরামরষ-জীবনের একটি নুতশ দিকের উদনাটন 


এই পরম আকর্ষণীর় গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্থা 
রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-পাহিত্যে নৃতণ ৫ সমু 
রটনা সংযোজনে প্রকাশক শ্রন্থনীল মগুলের 
উত্সাহ অভিনন্দণধোগ্য | প্রচ্ছদ- শক্কনে 
শ্রগণেন বন্থ শ্রাবামরষের অবথনীর ভাব-তক্মর তাবে 
অবিস্মরণীয়কূপে মাঁভাচিভ করিয়াছেন । 
অপ্যাপক শ্রীপ্রেমবন্জগীভ সেন 


৮৮ উদ্বোধন 


মুজিসংগ্রাম £ ্রমাথন গুপ্ত। প্রকাশক £ 
শুরমেশ ভষ্টাচা, ভট্টাচাঁধ ত্রাদার্স, ৩০/১, কলেজ 
রো৷ কলিকাতা-৯, (১:৮৫), পৃঃ ১৮১০ মৃল্য £ 
পনের টাকা । 

ভারতবর্ষের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস 
ভারতবাসীর কাছে “অমৃত স্মান?, এ কথা বলতে 
পারলে সত্যিকারের পরিতৃপ্তি লাভ কর যেত; 
কিন্তু বাস্তব এ বিষয়ে বড় পরিহাস-রপিক। আজ 
চারদিকে ইংরেজি মিডিয়ম বিদ্যালয়ের, বিশ্ষেত 
শিশুশিক্ষা-নিকেতনের যেরকম বাড়-বাড়ন্ত, ইংরেজি 
কেতাকায়দার প্রতি যে প্রকার বিশ্রী আগ্রহ, 
কথায় কথার ন্বদেখকে তুচ্ছ করার যে ধরনের ক 
মানসিকত। তাতে প্রায় সগ্যবিগত একটি যৌবন- 
তেজদৃষ্ধ গৌরবোজ্জল যুগের কীতিকাহিনী 
শোনানোর প্রয়াসকে অপ" বিশেষণ হয়ত তৃষিত 
হতে হবে। কিন্তু পা, এই বুঝি প্রকষ্ট সময় 
যখণ আত্মবিস্বত জাতির মনে অগ্রিময় সেই 
অধ্যায়ের রূপ স্থস্পই্ভাবে মুদ্রিত করে দিতে হবে। 
ভ্রমাখন গ্ুপ্ত সেই জাতীয় প্রয়োজন সিদ্ধি উদ্দেশ্যে 
এই গ্রন্থ রচনা করেছেন বললে অতুযুক্তি হবে না। 

মাখনধাবু প্রচলিত সংজ্ঞায় এতিহাসিক শন, 
তিনি তথ্য ও তত্র প্রচুর সগ্ডার সাজিয়ে এই 
গ্রন্থ রচনায় ব্রতী হণ নি। কিন্তু কিশোর বরস 
থেকেই তিশি দেশমাতৃকার পরপ্রান্তে আয্মনিবেধিত 
এবং তিনি স্বভাখকবি। একদিকে স্বার্ধীনতা- 
গ্রামকে কেন্দ্র করে তার ব্যক্তিগত জাবনের 
বিচিত্র অভিজ্ঞতা, অন্যপিকে তার কবিমনে মূর্ত হয়ে 
ওঠা এই সংগ্রামের গভর গম্ভীর ভাবরূপ তাকে 
'মুক্তিসংগ্রাম” বচনায় প্রণোধিত করেছে । 

'মুক্তিসংগ্রাম' শু হয়েছে পলাশির প্রহসনের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনার প্রেক্ষাপটে, শেষ হয়েছে স্বাধীন 
ভারতের সংবিধান কাধকর হওয়ার সংবাধ-দানে__ 
অর্থাৎ ১৭৫৭- ২৩ জুন থেকে 
২৬ জানআরি-_এই কালসীমায় ভাতের বুকে যে 


১৯৫০-এপ 


[ ৮২তম বর্ধ--২র় সংখ্যা 


রাজনৈতিক পরিমগ্ডল স্থষ্ট হয়েছে, ভারতীয় 
জনসমাজ যেভাবে বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে 
বেরিয়ে আসার জন্য জীবনপণ সংগ্রাম করেছে-_ 
কখনও “জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য” মনে করে 
সশস্ত্র সংগ্রামের পথে, কখনও বা অহিংস নীতিতে 
অবিচল থেকে__তার মর্মজ্পর্ণী পরিচয় এই গ্ল্প- 
পরিসর গ্রন্থে লেখক দিয়েছেন। 

আগেই বলা হয়েছে যে, গ্রন্থকার এঁতিহাসিক 
নন; স্থতরাং এ গ্রন্থ সনতারিখ, টাকাটিগ্ননী, 
গুরুত্বপূর্ণ উদ্ধতি-সজ্জিত নয়। দেখসেবার ব্যক্তি- 
গত অভিজ্ঞতাকে আপন হৃদয়ে লালিত অক্ষুণ্ন 
আদর্শবাদের দ্বারা সম্দ্ধ করে, শ্বতোৎ্সারিত কবি- 
মনের প্রেরণায় লেখক এই গ্রন্থ রচনা করেছেন । 
সেইজন্তই গছ রচিত এই গ্রন্থে মাঝে মাঝেই 
আমরা পছোর সন্ধান পাই--অবশ্ঠয বচনাধার্ম গঞ্চ 
পদ্য উভয়ই কবিত্বমণ্ডিত। 'পরণনিগুণ ইংরাজ 
সেনানায়কদের বুদ্ধি 9 রণকৌশলে দেষ পর্যস্ত 
বিদ্রোহ দমিত হল | সিদ্বুপাধের হিন্দুস্থান-পাগলা 
ঘোড়ার লাগাম আবার ফিরে এলো হাতের 
মুঠোর |” সিপাহী নিদ্রোহের পরিণতির এমন 
কাব্যময় প্রকাশ প্রচ্লত ইতিহাস-পুস্তকে কি লভায? 
কিংবা বিশ্বীস্হস্তা নরেন গৌঁসাইকে সত্যেন ও 
কানাইলাল যে পরিস্থিতিতে পিস্তলের গুলিবিদ্ধ 
করে শাস্তি দিয়েছেন সেই পরিস্থিতির কাব্যরপের 
একটি অংশের কথা মনে করা যেতে পারে" 

“ “মরণেরে ভয়, এই পথে তবে 

কেন এসেছিলি সথে ? 

অবিশ্বাসের বিষদাশ, তোরে 

তুলে গেম্থ নিজহাতে | 

তার পর 

বিচারের শোষে, বিচার-আদেশে 

গলায় পিয়া ফাস-_ 

সাগরের দোলে পলকে লুকালো 

প্রলয় জলোচ্ছৰাস।” 


ফাল্গুন, ১৩৮৬ ] 


শেষের অংশটি অর্থাৎ “সাগরের দোলে পলকে 
লুকালো প্রলয় জালাচ্ছাস” একটি গতীর 
অনুভূতিতে, বেদনার এক তীব্র নংবেদশায় 
আমাদের মনকে ভরে দেয়। 

বন্তত এ ধরনের দৃষ্টান্ত দিয়ে খেষ কর। যায় 
ন1]। আসলে ইতিহাসের নিজম্ব একটা রপলোক 
বিদ্যমান । রবীন্দ্রনাথের “ভারহতীর্থ” কবিতা, 
'গোরা' উপন্তাঁপ, “সভ্যতার সক্কট' প্রবন্ধ ইত্যাদি 
রচনা! ইতিহাস-রসের প্রকষ্ট পৃষ্টান্ত। বর্তমান 
শালোচ্য গ্রস্থথানি এই ইতিহাস-রপের সমযক্‌ 
পরিচয় পাঠকচিন্তে উদ্ঘাটিত করে দেয়। এ বই 


আমাদের তরুণসমাজের অবশ্পাঠা হওয়ার 
যোগা। 

অধ্যাপক গ্রাঅরবিন্দ ভট্টাচার্য 
হাতের কাজ নিজেরই কাজ: 


শিহরিপদ সরকার | প্রকাশক 2 উিপবন্নান্বাযণ 
ভট্াচাষ, মডার্ণ বুক এদেন্সী প্রাইভেট লিঃ, ১০ 


বঙ্গিধ ৮ণটাগী ম্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩। 
(১৯৭০ ) পুর ৬৩1৭, যুল্য; ৪ টাকা ৫০ 
পরুস। | 

কুটীর ও ক্ষুদ্ধ শিল্পের প্রয়োজশীতা 
গনন্কার্য। লাঁবারণ উপকরণ থেকে কিভাবে 


লাভজনক শিল্পসন্তার গে উঠে এবং হ্বাবলক্বী হয়ে 
জানিকার্জন করা খায় পুশ্তকটিতে তারই 
স্স্পষ্ট বিড়5 সালোচশা করেছেন লেখক । 
পরস্ক শিক্ষাকেন্দ্রে 9 বিতিন শিল্পপ্রতিষ্ঠানে দীর্ঘদিন 
শিক্ষকতা করার গার৮মবসব-সময়ে 
শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের হা? তর কাজেণ উপকরণ 
সংগ্রহ করার হতে ধইখানা লেখার সুযোগ তিনি 
পেয়েছেন । ভারত সরকারের শিক্ষ ৪ সমাজ- 
কল্যাণ দপ্তর এ পুগুকটির পাগুলিপির হন্য 
লেখককে এক হাজার টাকা পুরস্কার দিয়েছেন । 
বইটির নাঁম খুবই তাংপনপূর্ণ ও উপযুক্ত হযেছে, 


শভিশুত) 


সমালোচন' ৮৯ 


কারণ এর মুখ) উদ্দেশ্টা বুঝিয়ে দেওয়া! যে, হাতের 
কাজ শিগরই কাজ, এতে অমের বথার্থ মর্যাদা 
শাছে। দরিদ্র এ-দধিদদ সকল শুরের নরনারীর 
পক্ষেই হাতের কাজগুলি সহজে আয়ত্ত করা যায় 
অবসর-সমরে এবং অতিরিক্ত কিছু উপার্জনও 
ইয়। এনম্ুই লেখক তেইশটি ক্ষুদ্র কুটীরশিল্প 
বেছে নিয়ে তৎসঙ্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য 
পরিবেশন করেছেন । লেখকের উপদেশের সঙ্গে 
চিত্রগুলি সংযোছিত হওয়ায় বিষয়বস্তু সহজে 
মায়ত্ত কর! সম্তব হবে। 

ক্ষুদ্র কুটারশিল্পগুলির মধ্যে শোলা থেকে 
ডাকের শাজ, খড়কুটো। থেকে প্যাকিং, বাশ ও 
(বতের মোড়।, বাশের ঝুড়ি তৈরী, তালপাতার 
হাতপাখ।, হালপাতার টুপি, হাতে তৈরী বুরুশ।. 
ফেলনা জিনিলের খেলনা, কাগের গ্রড়োর 
খেলনা, কাঠের পুতুল ও খেলনা, শিংয়ের চিরুণী ও 
(খলন1, শটির কাছ, গালার কাজ, কড়ির কাছ, 
ঝিনুকের বোতাম তৈপী, হাতে তৈরী ছোট 
কাঠের ঢাম৮, খড়িমাটির সাধাকালি, ডচ্ছ চটের 
শৌযধন বাগ, হাতে তৈরী সোযাব, ধুপকাঠি, 
হাতে তৈরী খা, বাধাই (শই ও খাতা ) কাজও 
একট কাজ, প্রেপেইটি £ একটি রং কার 
এাপশিক কার্স_এই ২৩ (তেইশ) রকমের 
হাতের কাজেপ প্রত্যেকটি জন্য কি কি উপকরণের 
প্রয়োজন, কোথায় এগুলি পাওয়া খায়, তৈরী 
কর্পার পদ্ধতি বা প্রণালা কি, নিগিত দ্রব্যগুলি 
কোথার বিএ করা বাধ, বিকা কারে কত লা 
হয়, দেনিক উপার্জনই ব। কত হয় ইঠ্যাদি অনশ্ঠ- 
জ্ঞাতব্য ৩৭118 সহজ সরল আষায় পগ্িবেশিত 
হয়েছে। মোটের উপর বইটি ক্ষুদ্র কুটারশিল্প 
সঙঞ্জে আত কাযকণ গাইডতবুক বা লাহাযাকার। 
শিক্েনিক। | 

পু'তকটর মলাট চৌদ্দটি নানা গড়ের কুটার- 
শিল্পের ছবি£5 সুশোভিত ও আকশণীয় | তাছাড়া 


৯ উদ্বোধন 


প্রৃতিটি শিল্পের পরিচর দেবার সঙ্গে একটি ছবিও 
দেওয়া হয়েছে স্প্ই ধারণ! জন্মীবার জন্য। 
গ্রামের ও এহরের বেকার স্্ীপুরুষ, যুবক ও 
যুবতী সকলেই জীধিকার অবলগ্গনরূপে যেকোন 
দু-একটি শিল্প-নির্নাণের কাজে আত্মনিয়োগ করে 
উপরূত হবেন । উপার্জনশীল ধারা তারাও অবসর- 
সময়ে কুটারশিল্লের কাজে তাদের আয়বুদ্ধির পথ 
ক'রে নিতে পাবেন। 


| ৮২তম বর্ধ---২য় সংখ্যা 


আমরা আশ] করি বইখানির সাহায্যে সাক্ষর 
ও নিগার স্ত্রী-পুরুষ, যুবকযুবতীঃ ছাত্র-ছাত্রী 
»কলেই কর্মজীদনে মুন নতুন হাতের কাজের 
নঙ্ধান পেয়ে আহ্মনির্ভরতার পথে অগ্রসর হতে 
পারবেন । এজাতীয় বইয়ের নন্ছল প্রচার কামন। 
কলি। 


রমণীকুম।র দত্তগুগ্ড 


রামকষ্জ মঠ ও রামকু্জ মিশন সংবাদ 


ব্রাণকাধ 
ভারতে : 

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর ন্যায় )-- 
পুনর্বাসনকাধ : বন্যাদুগতদের পুনবানকল্ে গৃহ- 
নির্মাণের উদ্দেস্তে নৃতন জমিতে মাল পরিবহনের 
জন্য ছাত্রবৃন্দ, গ্রামবাসী এবং অন্যান্থদের সাহায্যে 
আরামবাগ মহকুমার বালি অঞ্চলে একটি নূতন 
নাস্তা নিমিত হ্ইয়াছে। গত ১২ই জান্ুআরি 
১৯৮০১ রামরুষ। মঠ ও রামরুষজ মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ ম্বামী বীরেশরানন্দজী উক্ত সংযোজক 
সরণীটির উদ্বোধন করেন | প্রার ১২০টি পরিবারের 
পুনর্বাসনের জন্য একটি নৃতন কলোনির ভিত্বি- 
প্রস্তরও তিশি স্থাপন করেন। 

গত ৩১নে জানার আরামবাগ 
মহকুমার দিঘড! গরমে “অভরখাড়ি? ( ৫২টি পাক- 
বাড়ি) ও 'নিশ্চিস্ত ন'ড* (৬৪টি পাকাবাড়ি ) নামক 
দুইটি নবশিমিত কলোশি এবং, একটি দোতল; 
সমাজ-মন্দিবর তখা। আশ্রয়শিধিবের উদ্ধোধন 
করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুজ্যোতি বস্থ। 
পশ্চিমবঙ্গ সপ্নকারেৰ আরও দুইজন মন্ত্রী উপস্থিত 
ছিলেন । বামক্চ মিশনের সাধারণ সম্পাদক, 
উভয় সহকার; সম্পাদক, অন্যান সন্ব্যাস। এবং 


১৯1৮০, 


প্রায় ছয় হাজায গ্রামবাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ 
দেন। 

খ। পশ্চিমব্গ-খরাজাণ £ “কাজের বিনিময়ে 
খাছ, প্রক্ম অনুসারে কর্মরত খবাপীড়ি৩ 
প্যকিদের মধ্য পুকলিয়া কেন্দ্রের মাধামে ২০০ 
পশমী কষ্বল বিতরিত হ্য়। 

(গ) পশ্চিমবঙ্গ_ গঙ্গাপাগর মেলায় সেবাকাধ £ 
সাগর দ্বাপে আয়োজিত গঙ্ষাসাগরের মকর- 
সংক্রান্তির. মেলায় কলিকাতা! রামকুঞ্জ মিশন সেবা- 
প্রতিষ্ঠানের পাহাঁযো ও মনসা্ীপ রামকষ্ণ মিশন 
ভ্রম এবহং সরিষা খামইষফ মিশন আশ্রমের 
সহযোগি তায় মূলকেন্দ্র কতৃকি চিকিৎসা ব্যবস্থা 
কর্না হইয়াছিল । খেলাপ্রাঙ্গণে চিকিৎসা-শিবিবে 
৩১ জন স্তবিভাগীর ও ৫,৪৯১ জন বহিবিভাগীয় 
রোগীর চিকিৎসা করা এবং বিনামূল্যে ওধধ দেওয়া 
হয়| বিতরি ৩ ওষধপত্রের মূলা ৮,৩২৫ টাকা। 

(খ) গুভাপাত  (১৯৭৯-এর বন্যায়) 
পুনবাসনকার 5 খন্যাছুগত ব্যক্তিদের পুনবাসন- 
কল্পে গৃহনিমাণকাধ অব্যাহত আছে। 
বাংলাদেশে: 

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুগ্ধীবিতরণ এবং চারিটি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূ চলিতেছে । 


ফান্ধন, ১৩৮৬ ] 
উৎসব 
বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দের ১১৮তম 
আবিঠাবতিথি গত ৯ই লাহ্ছআরি ১৯৮০, যথারীতি 
এক ভাবগন্ভীর পরিবেশে উদযাপিত হয়। প্রায় 
নরনারীকে হাতে হাতে প্রসাদ 
দেওয়া হয়। অপরাহে মঠপ্রাণে আয়োজিত 
ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরগয়ানন্দজী 
মহারাজ। 
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বিবিধ 


গত ডিসেম্বর ১৯৭৯, আ্রমং 


৩০শে 


রামরুম মঠ: বামকুনঃ মিশন সংবাদ 


স্বামী নীরেশখ্বগাশন্দজী, মহারাজ নতুন দি্লী 
কেন্দ্ের বন্তৃতাগৃহে শ্রামএফদের ও উমা সারদা- 
দেবীর প্রতিপ্তিপ্র আবরণ উন্মোচন করেন এবং "দি 
রামরুঞ্জ। মুভমেট? নামে একটি স্মরণিকাও 
আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করেন। 

সিঙাপুর কেন্দ্র গঠ ১৯৭৯ ডিসেম্বরে 
উহার ন্থবর্ণজয়ন্তী উৎসবের শ্রহ্ষ্ঠান করে 
এবং এই উপলক্ষে ২২শে ডিসেম্বর 
১৯৭৯, একটি পূসাম্মেলনের আয়োজন 


গ& 


কনর | 


রামকষ মিশনের ১৯৭৮-৭৯ সালের কার্যবিবরণী 
১৩ই জাহুআারি ১৯৮০, বেলুড় মঠে. অনুষ্ঠিত রাম মিশনের ৭০তম বাধিক 
সাধারণ সভায় পঠিত পরিচালকমগুলীর প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ 


সংযোজন ও সম্প্রসারণ 

গত ১৯৭৮-৭৯ সালে সম্পার্দিত কয়েকটি 
উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাধের বিবরণ নিষে প্রদত্ত 
হইল : 

বরিষায় একটি ভ্রাম্যমাণ ডিসপেনসাি 
কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠানে ১২টি শয্যাযুক্ত একটি 
ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট; কনথলে দ্বিতীয় 
ভ্রাম্যমাণ ডিনপেনসারি ; সারদাপীঠে নবনিমিত 
“শো-রুম? ; কোয়েম্বাটর বিষ্তালয়ে পলিটেকনিক 
ছাত্রগণের জন্য “বিবেকানন্দ ইল্পম” নামক একটি 
চারতলী' হোস্টেল; মাদ্রাজ ত্যাগরাজনগরস্থিত 
রামরু্জ মিশন আশ্রমের পরিচালনাধীন একটি 
ইংরেজী-মাধ্যম বিগ্যালয় ও একটি নৃতন প্রাথমিক 
বিষ্তালয়ের দোতলার নির্মাণ; নরোত্তমনগরের 
বিস্তালয়টিতে একটি নবনিগ্িত গৃহসহ উচ্চ- 
মাধামিক বিভাগের সংযোজন ; সোহবরপুগ্জীতে 
ছাত্রীদের হোস্টেলে একটি নৃতন তলার নির্মাণ; 
চেরাপুজীর উমডিয়েনংপোতে একটি নৃতন প্রাথমিক 
বিষ্ভালয়ের উদ্বোধন ; টাকীতে নবনিগিত শ্রীরাম- 
কষ-মন্দিরের এবং চেরাপুর্লীতে নূতন পুজাকক্ষের 


উৎসর্গীকরণ । 

( আলোচ্য বর্দে রামরুষ্ মঠের উন্নযনাদিকার্য 
নিম্নরূপ : 

নট্রমপল্লীতে শ্রীরামরুষে'র নৃতন মন্দির ; 
এলাহাবাদে নবীক্ত পুজাকক্ষের ও ব্রিবাজ্জাষে 
নবীরুত প্রার্থনাকক্ষের উৎসগগীকরণ $ বুন্দাবনে নব- 
নিথিত “মুরলী-মনোহর সন্ত নিবাস নামক সাধু ও 
ব্র্ষচারীগণের বাসগৃহের এবং দিনাজপুরে দাতব্য 
চিকিতসালয়ের নবনিমিত উপগৃহের উদ্বোধন ; 
তিকুভাল্লাতে একটি গ্রন্থাগারের ভিত্তিস্থাপন। )। 

কেন্দ্রসমূহ ও কার্যাবলী 

বামরুষ্ণ মিশনের মূল কেন্দ্র বেলুড় ব্যতীত 
১৯৭৯, মাচে উহার ৭৪টি শাখাকেন্ত্র ছিল-_ 
যাহার মধ্যে ৬২টি ভারতে ; ৭টি বাংলাদেশে ; 
ফ্রান্স, ফিজি, সিঙাপুর, শ্রলংকা এবং মরিশাসে 
১টি করিয়া । প্রনঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, রামরু মঠের 
ভারত এবং বহির্ভারতের ৬৪টি কেন্দ্রের কারধাবলীর 
বিষয় এখানে বিবৃত করা হইতেছে না। 

মিশনের কারধীবলী মোটামুটি ছয়টি প্রেণীতে 
বিভক্ত : (১) ত্রাণকারধ (২) চিকিৎসা (৩) শিক্ষা 


৪২ উদ্বোধন 


(৪) সাংস্কৃতিক এ আধাটিক ভাবপ্রচার (৫) গ্রামে 
এবং উপজ্জাতি-অধ্যষিত 'অঞ্চলে মেবাকাম এবং 
(৬) বিদেশে প্রচার । 

(১) ত্রাণকাধ : আললাচ্য বর্ষে ত্রাণকার্সে 
মোট ৭১১৪২১৪.৫ টাকা খরচ হইয়াছে । ম্মধিকস্ত 
বিতরিত নানাবিধ ত্রাণসামগ্রংর মূল্য ৩৯,৬৭,৭৬৩ 
টাকা । 

(ক) বন্যাত্রাণ : শাখাকেন্সমূহের সহ- 
যোগিতায় মুলকেন্দ্র কর্ঠক পশ্চিমবঙ্গের ৫৬টি 
জায়গায়) উত্তরপ্রদেশে এলাহাবাদে, বিহারে 
হায়াঘাট, নাঁওগাহির! ও কাটিহারে এবং দিল্লীতে 
রূপনগর ও বুদ্ধজয়ন্ত্ী গার্ডেনে ত্রাণকার্ধ পরিচালিত 
হয়। 

(খ) ঘুণিবাত্যাত্রাণ : পুরী মিশন কর্তৃক 
পুরানাবাধ গোদাঁয় ( কেওুনঝর )। 

(গ) দণ্ুকারণ্য-পরিত্যাগীদের ত্রাণ : মূল- 
কেন্দ্র কর্তৃক খডাপুর ও হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনে । 

(ঘ) অগ্রিত্রাণ : নরোত্তমনগর শাখাকেন্জ 
কর্তৃক তিরাপ জেল।তে। 

(৬) চিকিসামূলক ত্রাণকার্ধ £ মনসাদ্বীপ ও 
সেবা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে গঙ্গাসাগর মেলায়, 
তমলুক আশ্রমের মাধ্যমে দাসপুর এবং মূলকেন্দ্র 
কর্তৃক পুনাল, আগ্ুদ্দী ও বাগনানে। 

(চ) পুনবাসনকাধ £ (১) আলোচ্য বর্ষে 
যূলছেন্দ্র কর্তৃক অন্্রপ্রদেশে কষা জেলার দিভি 
তালুকে ৬৮৮টি পাকাবাড়ি এবং একটি সমাজ- 
মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণকাধ সম্পূর্ণ হয় 
এবং ৩২০টি গৃহ ও ২টি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রয়- 
শিবিরের নির্মাণকার্ধ চলিতে 'থাকে। আলোচ্য 
বর্ষের পর শেষোক্ত ৩২০টি গৃহ ও ২টি সমাজ-মন্দির 
তথা আঙ্জর-শিবিরের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ায় সমগ্র 
প্রকল্পটি (১৪টি ঘুপিবাত্যা-প্রতিরোধক বাসগৃহ 
ও ৩টি সমাজ-মন্ৰির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণ ) 
রূপায়িত হইয়াছে। (২) হায়দ্রাবাদ মঠের উদ্চোগে 


| ৮২তম বর্ষ--২য় সংখ্যা 


বাপাংলায ৯৬টি পাকাবাড়ি এবং একটি সমাঁজ- 
মন্দির তথা আশ্রয়-শিবিরের নির্মাণকার্ধ চলিতেছে। 
(৩) মাদ্রাজ ত্রাণকেন্দ্রের প্রচেষ্টায় «৭টি পাকাবাডি 
এবং ২টি সমাজ-মন্দির তথা আশ্রত-শিবিবের 
নির্মাণকাধ সম্পূর্ণ হইয়াছে । 

(ছ) বাংলাদেশে ভ্রাণকার্ম : ঢাকা, নারায়ণ- 
গঞ্জ, বাগেবহাট ও দিনাজপুর কেন্দ্রের মাধ্যমে 
বন্জাদি ও খাছ্চবস্ত বিতরণ এবং চিকিৎসাকার্ধ 
অব্যাহত ছিল। 

উপরি-উক্ত ভ্রাণকাধ ছাড়াও বিভিন্ন শাখাকেন্দ্র 
নিজ নিল এলাকায় নিয়মিতরূপে অর্থ ও দ্রব্যাি 
দিয়া দরিদ্রদের সাহায্য করিয়াছে। মুলকেন্ত্রও 
৯৭টি পরিবার ও ২২৬টি ছাত্রকে নিয়মিতভাবে 
এবং *৪টি পরিবার ও ৬৫টি ছাত্রকে সাময়িকভাবে 
সাহায্য করিয়াছে । ইহাঁতে বাধিত অর্থের পৰ্বিমাণ 
৪২,০৯০ টাকা। কিছু সংখাক ব্যক্তিকে পোশাক, 
কম্বল, বন্ত্রাি এবং চিকিধসা-সাহায্যও দেওয়] হয়| 

(২) চিকিৎসাঃ জা ত-ধর্ম-বর্ণ-নিবিশেষে 
ঝোগীদের চিকিৎসার জচ্য ভারতে মিশনের বহন 
শাখাকেন্রু মনেকগুলি অন্তবিভাগীয় হাসপাতাল ও 
বহিপ্িভ।গীন্ধ ডিসপেন্সারি পরিচালিত করে। 
আলোচ্য বর্দে ৮টি হাসপাতালে শয্যাসংখ্য। ছিল 
১,৩১* এবং টিকিংপিত রোগীর সংখ্যা ছিল 
৩৩,১৫১ । ৬০টি বহিধিভাগীয় ডিসপেনসারিতে 
চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা ছিল ৩৫,১২,৪৬৮। 
রা*চির শ্যানাটোরিয়াম এবং নূতন দিল্লী টি. বি. 
ক্লিনিকে যম্মারোগীদের চিকিৎসা করা হয়। 
কলিকাতা সেবাপ্রতিষ্ঠান পূর্ববৎ আলোচ্য বৎসরেও 
(অন্তান্ত বিভাগ ছাড়াও) একটি পরিচর্যা ও ধাত্তরীবিদ্য। 
শিক্ষণ বিদ্যালয় পরিচালনা করে। উক্ত বি্যালয়ের 
দুইটি বিভাগে (সহকারী ও সাধারণ ) ২১৭ জন 
শিক্ষাথিনী ছিলেন। নাতকোত্তর ডিপ্রোমা ও 
ডিগ্রির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালন কর্তৃক 
অন্ুতমাদিত একটি ইনপ্টি'টইউট অব মেডিক্যাল 


ফালন্তন। ১৩৮৬ ] 


সায়নেন্সও সেবাপ্রতিষ্ঠান পরিচালণা করে । উহাতে 
শিক্ষার্থীর সংখ্যাছিল ৩৫। 

( মঠ কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে ৩২৩টি শয্যাযুক্ত ৫টি 
অন্তবিভাগীর হাসপাতালে ১১,৮৪১ জন এবং ১৭টি 
বহিধিভাগীয় ডিসপেনসারিতে ৪,৯২,২৪৫ জন 
রোগী চিকিংসিত হন। ইহা ছা] ব্রিবান্দ্াম 
হাসপাতাল পরিচালিত পরিচর্ধী ও ধাত্রীবিগ্ঠ। 
শিক্ষণ বিগ্ালয়ে শিক্ষার্থীণীর সংখ্যা ছিল ৫৩। ) 

(৩) শিক্ষা £ আলোচ্য বৎসরে মিশন পরিচালন! 
কবে €টি ডিগ্রি কলেজ, ২টি বি, এড. কলেজ, ১টি 
ন্াতকোত্বর্র বেসিক শিক্ষণ কলেজ, ৪টি জুনিয়র 
বেসিক শিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ১টি বেসিক শিক্ষণ স্কুল, 
১টি শারীর-শিক্ষা কলে, ১টি কৃষি বি্ভালয়। ৪টি 
পলিটেকনিক, ৮টি জুনিয়র কারিগরি ও শিল্পবিদ্ভালয়, 
৮৩টি বিগ্যার্থীভবন, ছাত্রাবাস ও অনাখাশ্রম, ১টি 
চতুষ্পাঠী, ৮টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১৩৯টি অন্যান্য 
পর্ধায়ের বিগ্ভালর, ১৫০টি বয়স্ক শিক্ষাকেন্্র তথা 
কমিউনিটি সেন্টার, ১টি অন্ধ বালকদের বিদ্যালয়, 
২টি বাণিজ্য শিক্ষাপ্রতষ্ঠান, ১টি ভাষাশিক্ষা 
বিগ্ভালয়, ১টি বিশ্বধর্ম বিদ্যালয় এবং ১৬টি অন্যান্য 
বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠঠন। এই সব প্রতিষ্ঠানে 
মোট ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল ৭৮,৬৪৫ । ইহাদের 
মধ্যে ৫৬,৬০১ জন ছাত্র এবং ২২,০৪৪ জন ছাত্রী । 

(মঠ কেন্ত্রগুলি পরিচালিত ২৪টি বিদ্যালয়ে ও 
বিচ্যাথীভবনে মোট ছাত্রসংখ্য। ছিল ৭,০২৩ )। 

(৪) সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচার £ 
এই ([বিভাগে--বহুসংখ্যক গ্রন্থাগার ও পাঠাগার, 
বক্তৃতা ও আলোচনা-সভা, ধর্ম ও শিক্ষামূলক 
ছায়াচত্র-প্রদর্শন,। নিয়মিত ক্লাশ, নোমত্তিক 
প্রদর্শনী এবং সবজনীন উত্সব অনুষ্ঠানার্দির উল্লেখ 
করা ষায়। বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের প্রকাশনবিভাগের 
কাধকলাপও প্রশংসনীয় । ( মঠকেন্তুগুলিগ কয়েকটি 
বড় প্রকাশনকেন্্র ও মন্দিরার্দির পরিচালন] করে 
এবং বক্তৃতাদির ব্যবস্থা করে ।)। 


বামকষও মঠ ও রামকর? মিশন সংব।দ ৯৩ 


(৫) শ্রাথে এবং উপন্াতি-অধ্যুষিত অঞ্চলে 
সেবাকার্থ ঃ সীমিত অর্থবল ও লোকবল লইয়া 
মিশন দরিদ্র এবং অনুন্নত ব্যক্তিদের ও দেশের 
বিভিন্ন এঞ্চলে উপন্গাতিদের মধ্যে সেবার কাজ 
পধানত; লক্ষ লক্গ দরিদ্র এবং অনগ্রসর 
মানুষ 'মশন পাধচালিত হাসপাতাল ও ডিসপেন- 
সারি এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির সেবার উপরুত হয় 
এবং মিশনে: ত্রাণকাধ ওলিও ইহাদেরই জন্য । এই 
বিভাগের কাধের প্রসঙ্গে আরও বল! যায় যে, বেশ 
কয়েকটি বড় বন্ড কেন্দ্র গ্রামাঞ্চলে ও উপজাতি- 
অপ্যুষিত এঞ্চলে এনস্থিত। ১৫টি মাধ্যমিক 
বিদ্াালর$ ৪৯টি উচ্চ-বুশিয়াদী, ।নয়-বুশিয়াদী, 
উচ্চ-প্রাখমিক, মধা-ইতাজী বিগ্।লর $ ৪৮টি নিব- 
প্রাখমক বিছ্ঞালর $ ৭৩টি বয়স্ব-সাক্ষরতা ও 
কমিউনিটি কেন্দ্র; ২৩টি পাতব্য চিকিৎসায় ; বনু 
গ্রন্থাগার, যাহাঁদের মধ্য ৮টি ত্রাম্যমীণ $ ৫৪টি 
দুগ্ধবিতণ কেন্দ; ১০টি সবাকচিত্র-প্রদর্শক 
ইউনিট; ১০টি কারিগরি শিক্ষণকেন্দ্র; ১টি গ্রামীণ 
গ্স্থাগারবিজ্ঞান শিক্ষণকেন্ত্র প্রভৃতি গ্রামাঞ্চলে 
অনগ্রসণ এলাকাগুলিতে শবস্থিত। ইহা ছাড়া 
৮টি ভ্রামামাণ ডিসপেনম।বির মাধ্যমে ২০২০১৬২৭ 
জন রোগী চিকিংসিত হইয়াছেন। নরোন্্রপুরে 
প্রামপবায়ে করিশিক্ষণ কেন্দ্র এবং রাঁচীতে 
দিব্যাণুন উপজাতীর ও গ্রামের যুবকদের কৃষি, 
ুগ্জাগাব, হাস-মুগী পালন ইত্যাদি বিষয়ে আধুনিক 
পদ্ধতিতে শিক্ষণ দিতেছে । টেরাপুধি, আলং ও 
নবোত্তমনগরে এবস্থিত কেন্দগুল নিজ নিজ অঞ্চলে 
শিক্ষা ও চিকিৎসার কাজে স্থানীয় উপজাতিদের 
প্রীতি ও শ্রন্ন। অর্জন করিয়াছে । কুকী, মিজো এবং 
অন্যান্ত উপজাতিদের মধ্য শিলচব সেবাশ্রম 
নানাপ্রকার কল্যাণমূলক ক।গ কাবতেছে। 

(৬) বিদেশে প্রচার £ ফান্স,। মরিশাস, 
সিঙাপুর, ফিজি এবং শলংকায় অবস্থিত কেন্্রগুলি 
আধ্যাত্মিক ভাবপ্রচারের সহিত সংস্কৃতিমূলক 


করে। 


৯৪ উদ্বোধন 


কাজও করিতেছে । মরিশাস, পিঙাপুর ও ফিজি 
কেন্দ্রে কিছু কিছু শিক্ষামূলক কাজও করা 
হইতেছে। 

ভারতের বাহিরে অবস্থিত ১৫টি মগকেন্ত্রের 
সন্নাসীগণ কেন্দ্র ছাড়াও কেন্দ্রের বাহিরে অন্যান্ 
স্থানে আমগ্ত্রিত হইয়! বক্তৃতা দেন; শান্্র পাঠ ও 
ব্যাখ্যা করেন, বিশেষ পুজা সহ ধীয় উৎসব 
পালন, শিক্ষামূলক সভার্দির ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার 
পরিচালন, এবং অধাম্ম শিক্ষা ও দর্শশের উপর 
রচিত গ্রস্থাদির প্রকাখনও করেন । 

বাংলাদেশে ১০টি মঠ ও মিশনকেন্ত্র দাতব্য 
চিকিৎসালয, বিগ্ভাল়, ছাজ্ঞাবাস, গ্রন্থাগার এবং 
দু্দবিতরণ কেন্দ্র পরিচালনা ছাড়াও আধ্যাত্মিক 
ভাবপ্রচারে নিযুক্ত রহিয়াছে। 


্রীপ্রীমায়ের 


বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রীমায়ের 
বাড়ী-উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ শ্বামী হিরমায়ানম্দ গত 
৩রা ডিসেম্বর ( ১৯৭৮ ) শ্রশ্রীরামকুষ্কথামৃত এবং 
৭ই ডিসেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । সেই 
আলোচনার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল £ 
কথাম্ৃত্ত-_ 

মন নিয়ে কথা হচ্ছিল। এরপর ঠাকুর পাপের 
কথা বলবেন। “আমি পাপী”, “আমি পাপী 
এই বুদ্ধি থেকে কিভাবে মুক্ত হওয়া যায়, সেই 
প্রসঙ্গের ভূমিকা হিসাবে মাষ্টারমশাই গীতার 
“সবধর্মান্‌ পারত্যজ্য মামেকং শরণং ত্র । অহং 
স্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি ম! শুচঃ ॥_এই 
ন্নোকটির উদ্ধতি দিলেন এই পরিচ্ছেদের (১২৬) 
সচনায়। গ্লোকটিতে ভগবান শ্রীরুষ্ণ অজ্ঞুনকে 
বলছেন- ধর্মা্ধ সব কিছু ছেড়ে একমাজ 
আমারই শরণ নাও। আমি তোমাকে সমন্ত পাপ 
থেকে মুক্ত করবো-_শোক কোরো ন1।” 


[ ৮২তম বর্ঘ-_২র সংখ্যা 


উপসংহার 

বহু প্রতিকূলতা ও অন্ুবিধা সত্বেও আমাদের 
কর্মীবৃন্দ শ্রীরামরুষচের রুপায় মিশনের আদর্শ 
অনুসরণে সংকণ্পবদ্ধ হইয়া তাহাদের দায়দায়িত্ব ও 
কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়াছেন । আমাদের 
মনে হয়, ব্তমানে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 
যে সঙ্কট চলিতেছে, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীরাম- 
রুষ্ণ ও তীহার মিশনে বিশ্বাসী সকলেরই স্থসংহত 
হওয়া প্রয়োজন । এই উদ্দেস্টে ১৯৮**র ভিসেম্বরে 
রামু মঠ ও রামরুষ্ণ মিশনের একটি আন্তর্জাতিক 
মহাসশ্মেলনের আয়োজণ ক্রার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা 
হইয়াছে এবং উহার কর্মস্থচীও নির্ধারিত হইতেছে। 
এই মহাসন্মেলনকে সফল করিতে আমর সকলেরই 
অকুঠ সহযোগিতা কামন। করি | 


বাড়ীর সংবাদ 


ঠাকুর বলছেন, মনেতেই মানুষ বন্ধনে পড়ে 
আবায় মনই মানুষের মুক্তির কারণ হয়। 
মুক্তাভিমানী মুক্তো হি বদ্ধ বদ্ধাভিমান্তপি। 
কিংবদন্তি সত্যে যা মতিঃ সা 
গতির্বেৎ ॥-_যেমন মতি তেমনি গতি। 
“আমি মুক্তএই ভাষ মণে রাখলে সে 
সত্যিসত্যিই মুক্ত, হয়ে যায়) আর যে ভাবে 
সে তে বদ্ধ জীব, সংসারের মায়া কিছুতেই 
কাটিয়ে উঠতে পারবে না, সে সত্যিসত্যিই 
বদ্ধ হয়ে যায়। এই জন্যই বিচার করতে 
হবে আন্তরিকভাবে । নিত্য কিছুক্ষণ এই বিচার 
-_-আমি মুক্ত”, “আমি মুক্ত”-নিত্যশুদববুদ্ধত্বভাব 
আত্ম আমি', “কোন বন্ধন আমার নেই, কোন 
হীন কাজ জামার দ্বারা সম্ভব নয় বাতে আমি 
বন্ধনে পড়ি । আর এরই ফলে মুক্তি সত্যি- 
সত্যিই আলবে। মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করতে 
হবে, “আমি ক্রহ্াময়ীর বেটা*-রাজরাজেশ্বরী 


ফাস্তন, ১৩৮৬ ] 


আমার মা--আমায় আবার পাপ কিসের ? তাই 
তো! সাধক কবি ঝুলছেন, “এ সংসারে কারে ডরি, 
রাজ! যার মা মহেশ্বরী । তাই ঠাকুর বলছেন, 
“যদি সাপে কামড়ায়, “বিষ নেই" জোর করে' বললে 
বিষ ছেড়ে যায়। তেমনি “আমি বদ্ধ নই, আমি 
মু্ত” এই কথাটি রোক করে বলতে বলতে তাই 
হয়ে যায়। মুক্তই হয়ে যায়।” মনের এই রকম জোর 
চাই । নিজের শক্তির ওপর এই বিশ্বাসের নামই 
স্বামীজী বলেছেন আসন্তিকতা। তিনি বলেছেন, 
'ক্গীণাঃ স্ব দীনাঃ, সকরুণ। জল্পস্তি মূা জনাঃ ।+-- 
যারা নিতান্তই দেহসর্ধন্ব, তারাই “আমরা ছুবল, 
হীন, আমরা বদ্ধ, আমাদের কিছু হবে না"__এই 
সব বলে। তারাই নাস্কিক আর ধার! ভগবদ্‌- 
বিশ্বাসী, আত্মবিশ্বাসী তারা বলেন, প্রাপ্তাঃ স্ব 
বীর! গতভয়া 'অভয়ং প্রতিষ্ঠাং যদ1। আস্টিকাত্তি- 
দদ্ধ'"'।৮__-আমরা যখন অভয়পদে অবস্থিত তখন 
আমর] ভয়শৃহ্য ও বীর-_এই হল আস্থিক্য। 
ঠাকুরও সেই কথাই বলছেন, *থুষ্টানদের একখানা 
বই একজন দিলে, আমি পড়ে শুনাতে খললুম। 
তাতে কেবল পাপ আর পাপ,” কেশবচন্দ্রুকে 
বলছেন-_ত্রাক্ম সমাজের প্রার্থনাতেও এ পাপের 
কথা। যে-রাতদ্দিন 'আঅ।মি পাপী”, “আমি পাপী" 
এই করে, সে তাই হয়ে যার । 
এই কথা বলেই ঠাকুর থেমে যাচ্ছেন শা। 
এর হাত খেকে বাচবার পথও (খাচ্ছেন ঃ 
“ঈশ্বরের নামে এমন বিশ্বাস হওয়া চাই--“কি মামি 
তার নাম করেছি, আমার এখনও পাপ থাকবে । 
আমা আবার পাপ কি?” এই রকম মান 
জোর চাই । ভগবানের নামের এমনি প্রভাব- 
'মুচি হয়ে শুচি হয় যর্দি হরি ভঙ্গ, আগ স্চি উবে 
মুচি হয় যদি হরি ত্যজে।” শুধু ভগবানের শামের 
জোরে দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যান । আর এই 
শুদ্ধ মনেই পরা ভক্তির উদয় হয়। রুষকিশোর 
পরম ধামিক নিষ্ঠাবান ব্রাঙ্গণ। তান কগার 
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উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর বলছেন, মাশষ যদি অস্তর 
থেকে ভগবানের নাম করে, তাহলেই দেহ মন 
হাব শুদ্ধ হয়েসে মুক্ত হয়ে যায়। শুধু বিশ্বাস 
-শামের মহিমায় বিশ্বাপ। নামের অনন্ত 
শক্তিতে বিশ্বাস। শত অন্যায় করেও যধি কেউ 
অন্গতপ্ত হরে আর সেপথে পা না বাড়ায় আর 
নামের শক্তিতে বিশ্বাস করে ভগবানের শরণাগত 
হয়, তার মুক্ত হবে। এই কথা বলে নামের 
মহিমার বিষয়ে ঠাকুর গান ধরেছেন__ 

“আমি হূরগা দুর্গ বলে মা যদি মরি। 

আখেরে এ দীনে, না তারো কেমনে, 

জানা যাবে গো শঞ্চরা ॥ 

আমি ছুর্গানাম করেছি, আমার আবার চিন্তা 
কি? অভিমে ঠিক তুমি আমায় উদ্ধাণ করবে 
ঠিক ভক্তের এই বিশ্বাস থাকে । 

তারপর ঠাকুর বলছেন মার কাছে তিনি নিজে 
কেমন কারে প্রাথনা কপাতিন। তীর চবণে লব 
সমর্পণ করেছিলেশ_-পাপ-পুণ্য, 
শুচি-অস্তাঠ সব তাকে দিয়ে শুপু ছিলেন 
শুদ্ধা ভাক্ত। 


জাশ- »ঙ্ঞন। 
মপকে শুদ্ধ রাখতে হবে| মনে 
বশ্বান রাখতে ঠবে) তাপ করাণার আমি শুদ্ধ | 
এই বুদ্ধিই মানুষকে নিষ্পাপ কৰে তুলবে । 

গার আবার গণ ধরলেন আর মন 
বেড়াতে যাবি 1” গানটিতে পলা 
প্রবৃত্তি” ভার নব ছুই পহা। এদের মধ 
প্রবৃত্তি মানে তোগবাপনা ছেড়ে দিয়ে শিনুত্তি অথাং 
তাঁগকে ০ঙ্গে রাখতে হবে| আার এই শি এ 
ত্যাগ থাকলে 'বিবেকৌর উদ্ধ হবে | দেই বিবেক" 
বুদ্ধিহ ছাপিয়ে দেবে খান্ঢা ঠিক, কোনটা বেঠিক 
---ব্োন্টা শ্রের। কোন্9, প্রের ।  এইটিহ তিৰ- 
বিচার । প্রবৃত্তি থেকে কামনা-বাসনার উৎপত্তি। 
প্রবৃত্তি খেকে দুরে থাকতে হবে। তা স্গ 
হলেই আসক্তি আর তার ফলেই লবনাখ। 
বৌদ্বশান্ত্রেত এই প্র্স্তিকে 'তণহা? বা তৃষা 
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বলে বলা হয়েছে, “তণহায় জায়তে সোকে। 
তণহায় জায়তে ভয়, শণহায় বিপপমুত্তসূস নথি 
সোকো কুতো৷ ভরং।*_তৃষ্ণী থেকেই খোক 
উৎপন্ন হয়, ভয়েরও কারণ তৃষ্ণাই। কিন্তু তৃষা 
থেকে বিমুক্তি ধার হয়েছে তার খোক নেই আর 
ভয়্ই বা হবে কোথা থেকে? এই “তণহা" 
পূর্ণ নিরৃত্তিই পরা শান্তির কারণ। জ্ঞানবিচারের 
সহায়তায় অজ্ঞান আপনিই নষ্ট হবে। তখন 
সর্বত্র সমবুদ্ধি আসবে, শুচি-অশুচি-ভেদ-বুদ্ধি চলে 
যাবে--গঙ্গার জল আর নর্মার জল এক বোধ 
হবে| তখনই দিব্যভগন। এরপর গানটিতে এসেছে 
“অহংকার আর “বিদ্যার কথা। বলা হয়েছে 
এরা! মনের বাপ-মা। লাংখ্যশান্ত্ে আছে 
“অহংকার থেকেই মনের উৎপাত্ত। বেদান্ে 
'অধিগ্তাকে সৃষ্টি মূল বলা হহ। মোহে 
ফাদ পা'ভা আছে এই বিশ্বহ্ববনে। “ধৈধ” ধরে 
বিবেক অবলম্বন করে সেই মোহের আক্ষণ থেকে 
বাচতে হবে । এই ছুঃবম্র জগতকে সুখকর মনে 
করে আমরা মুঞ্ধ ইচ্ছি। 'এই মোহ দুর কগতে 
হবে। মুক্ত হতে হলে 'ধমাধ্। ত্যাগ কগতে 
হবে। অধর্ধ বা পাপ যেমন ত্যাগ করতে হবে? 
তেমনি ধর্ম বা পুণযও ত্যাগ করতে হবে। 
পুণ্যকামনায় মানুষ অশেক কণ্ঠ করে। কিছু 
কামনা থাকলে মুক্তি নেই। 'তাই গাণটিতে 
জ্ঞানরপ খগ্গ দিঝে বর্মাবর্ম রূপ ছাগ-টিকে বলি 
দেবার কখা বলা হগেছে। 'প্রথন ভাবার সন্ত।নেকে 
অথাৎ প্রবৃত্তি খেকে ধে-নব কানণা-বাসনার 
উৎপত্তির কথা আগেই বলা হয়েছে, তাদেস 
জানবিচারসাগরে বিজন দিতে হবে। আর 
তাহলেই মহাকালের সামনে দ্াড়রে বলতে 
পাপা যাবে, “মামি মুক্ত--আামাগ মাবার ভিগ 
কিসের ? এইটিই শের “মনের মৃত যন? হওয়া । 

তারপর ঠাকুর বলছেন, "সংসারে ঈশ্বর লাও 
হবে না কেন? জনক্রাজাপ হরেহিল।, কিন্তু 
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আমাদের মনে রাখতে হবে জনকরাজ। হওয়া 
সোজা নয়। জনকরাজা হতে গিয়ে, এদিক 
ওদিক ছুর্দিক রাখতে গিয়ে অনেকে গ্রপ্তভাবে ভোগ 
করতে আরম্ভ করে। “মিথিলায়াং প্রদগ্ধায়াং ন 
মে দহতি কিঞ্চন। এ রকম বলতে কজন 
পারে? সংসারে খেকেও জনকরাজা অসংসারী 
ছিলেন, অমন অল্পই হয় । মেইজন্য ঠাকুর 
বলেছেন, ঈশ্বরের পাদপন্মে ভক্তিববিশ্বাস রেখে 
সংদার করলে এই সংসারই তখন মজ্জার কুঠি 
হয়ে যায়। তবে সেটি সাধন সাঁপেক্ষ। (১২1৬) 
গীতা 

শভগবান প্রি সখা অজুকে তাপ দ্বধর্ম_- 
ক্ষারধর্ম অবলগন করতে উপদেশ দিয়েছেন । আর 
তিনি বর্দি তা পা, করে যুদ্ধে পিরত হয়ে 
অক্গত্রিয়োচিত পলার়নী। মনোণুত্তি গ্রহণ করেন, 
তাহলে তার ফল তার পক্ষে ভয়াবহ হবে সে 
কধাও বলেছেন এই “ভয়াবহ, শখাটির ব্যাখ্যা 
করে আচাধ একর বলছেন) নিঃকাদিলন্দণং 
ভরমাবহতি'_-পরধর্ণ ভয়াখহ কেন? পা, পরধর্ম 
নবক ও পশুপগণীযোনতে জন্মের কারণ। 
অজুণকে নিফামভাবে স্থধর্মে শ্রোৎসাহিত কদবাও 
জন্য নানাকখা বলে শেষে ভ্ দ্েগাচ্ছেশ, খাঁধ 
অর্ভশ তীর কথামত না চলেন, তাহলে কি বিপ্ 
হতে পারে । এসব শোদার পর অভুর্নের মনে 
একটা প্রশ্ন এলো বাগদ্েয খেকে মানুষের কোন 
কর্ষে থে প্রবৃত্তি এবং কোন কমে যে অনীহা হর, 
যার ফলে নরকভোগও হতে পারে, এর প্রেরণা 
কে দে? কেন মাগ্ব পাপ করে? তাই 
জর্গসা কদছেশ তিনি ভগবানকে,_-'মাগুষের ইচ্ছা 
না খাকংলও কে জোবু করে) যেন তার ঘাড় ধরে 
তাকে পাপকর্মে পিয়োজিত করে? মনে মনে 
হয়তো দৃঢ় শুভ সংকল্প কলা হয়েছে পধ এক্ম 
অন্যাযকর্মচিন্তা থেকে দূরে খাকবো । কিন্তু হঠাং 
থেন কি একট প্রচণ্ড আলোড়ন বেগে এসে 
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সব সংকল্প ভাদিয়ে দিখে গেল। কিছুতেই 
নিজেকে সামলানো গেল না, অন্যায়নতরোতে সব 
প্রতিজ্ঞা ডুবে গেল। কিন্ধ কেন এখন হ'ল? 
কে মামাকে ধিয়ে এই কাজ করিয়ে নিল? এই 
চিরন্তন প্রশ্নটি করলেন অজু । (৩৩৬) 
চণ্ডীতে এই ধরনের ব্যাপারের পেছনে দেবী 
মহামায়া প্রভাবের কগ বলা হয়েছে । জ্গানী 
ব্যক্তিদের চিত্ত তিনি সবলে হাকার্ণ কনে 
মোহাচ্ছন্ন করেন। কিন্ব এখানে শ্ভগবান 
বলছেন, প্রক্ষতি ব্রিগণাখ্সিক!, তার মধো বজোগুণ 
ক্রিয়াতক, তার স্্টি কাম ও [কাধ মানুষের 
পরমশক্র | এরা উগ্রন্থভাব | এদের ক্ষুদার শেষ 
নেই, উপভ্ভোগের দ্বার। কামন1! নিঃনেষে চরিতার্থ 
হয় না। এই কামের পরিপৃতির জন্য মানু 
পারে না এমন কাজ নেই। আর কামনা প্রতিহত 
হালেই ক্রোধ। কাম আর কোধ আলাদ। নম্ব। 
প্রতিরুদ্ধ কামই হচ্ছে ক্রোধ। মানুষের সম 


কুপ্রবৃত্তির মূলে এই কাম ও কোর । ভাই 
ভগবাণ এদের কাছ থেকে পাবধান হতে 
বলছেন । (৩৩৭ ) 


কামের প্রচণ্ড প্রভাবের কথ! শভগবান 
বলছেন উপম1 দিয়ে-_যেমন ধেশয়ায় মাগ্ুনের 
দী্ধি আচ্ছন্ন হনে থাকে, আয়নার ওপর ময়ল। 
দ্রমলে যেমন সেটি অন্থচ্ছ হয়ে যায়, জরায়ু যেমণ 
গর্কে আবৃত করে রাখেঠিক তেমনি কামাসন্ক 
বুদ্ধি শ্রভবুদ্ধিকে ঢেকে রাখে, জ্ঞানকে আচ্ছন 
করে বাখে। সেইজন্য তুলসীদাসজী ধলেছেন__ 
'ধাহা 'কাম তীহা রাম নহ্ী। পাপের যা কিছু 
প্রবৃত্তি সবই কামন1 থেকে আসে । (৩1৩৮) 

এই কাম দুষ্পূরণীয় আপ্নের মন্তো। একবার 
কারও মনে ঢুকলে আগ্তনেরই মো সব ছারখার 
করে দেয়। খার1 গ্জানলাভেচ্ছু, তাদের পরম 
শত্র। এই কাম। তার আগুন কখনও নেভে না। 
কামন। মেটাতে সাধকের সর্বস্ব যায়। সেইজন্য 


শহীমায়ের বাউীর সংবাদ 


৭ 


এটি জান'দের চিরশকু। তাদের একান্ধ কামা 
জ্ঞানপ্রাপ্টির পথে এটি ক$নতম বাধা। 

কিন্ধ এটি গাকে কোথার 1 জ্ঞানীর পরমশকঃ 
কামনার ধিষ্টানহূমি হচ্ছে পঞ্চ ভানেন্দিয়। পঞ্চ 
কর্মেন্ত্ির, মন আর বুদ্ধি। শন অধিষ্ঠান ভূমি 
অর্থাৎ আশ্রবস্থল যদি জানা )যার, তাহলে তাকে 
জয় করা সহজ হয়। তাই ভগবান কামের 
অধিষ্টানভমির কথা বলছেন। শব্দ, স্পর্শ, রপ, 
রস ও গন্ধের গ্রাহক হচ্ছে কণ, £্‌, চক্ষু, জিহ্বা 
আর নাসিক'_এই পাচটি জ্ঞানেন্দিয়। বচন, 
আদান, গমন, ইতাদ্র কারক হচ্ছে বাক, পাণি, 
পাদ প্রভৃতি পাচটি কর্সেন্দিয়। এই দ*টি ইন্দিয়কে 
নিজ নিঙ্গ ব্যাপারে নিযুক্ত করে কাম বিবেক 


(৩1৩৪) 


জ্ঞানকে গাচ্ছাদিত করে। এইভাবে কাম 
দেহাভিমানী জীবকে বিশেষভাবে মোহিত করে 
থাকে। (1৪০) 


সমন্ত পাপেপ মুল কারণ শঠাশকরু কামকে 
পরিহার কর! প্রয়োজন । তাই ভগবান বলছেপ-- 
প্রথমেই ইন্দ্র গুলিকে নংঘত করে, তাহলে জান- 
বিজ্ঞানের নাশকারী এই একর বিনাশ সম্ভব হবে। 
অছ্ৈতবেদান্তে জ্ঞানলাভের অধিকারীকে সাধন- 
চতুষ্টরসম্পন্ধ হতে বলা হয়েছে। নিত্যানিত্য- 
বস্তবিবেক, ইহামুন্রফলভোগবিরাগ,  খমদমাদি 
বট্সম্প্তি ও মুমুক্ষু 5 এই চারটি সাধনের প্রয়োজন | 
মটসম্পত্তির প্রথম দুটি--শম ও দম হচ্ছে অস্তিক্তি় 
ও বহিরিঙ্রিয়ের দমন । ভোগ্যবস্ক থেকে কমেনি, 
জ্ঞানেন্দিয় ও মনবুদ্ধিকে গুটিয়ে এনে স্ববশে রাখতে 
হবে। কাজেকাজেই প্রথমেই ইন্দিয়গ্ডুলিকে 
বশীতৃত করতে হবে। তানা হলে চরম জ্ঞান 
লাভ সম্ভব নয়। (৩1৪১) 

ইক্জিয়সং্যমের দ্বারা কিভাবে এগোতে হনে 
সেই কথা বলতে গিয়ে ডগবাণ বলছেন-_-স্মুল- 
দেহের চেয়ে ইঙ্ছি়গুলি শ্রেষ্ঠ, তাদের চেয়ে মন 
পেট, কেনন1 যদিও আমর1 ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব 


৯1৮ উদ্বোধন 


করি, তবুও যদি মন তাতে সংযুক্ত ন। হয়, তাহাল 
বিষয়জ্ঞান হয় না। অনেক সময় চোখ থোলা 
থাকলেও বা কান ঠিক থাকলেও দেখতে বা 
শুনতে ন৷ পেয়ে আমরা বলি, অন্যমনস্ক ছিলাম। 
"সাবার মনের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হচ্ছে বুদ্ধি। কি রকম? 
না, এটা চাল ন1 ডাল, চিনি না কাকর ঠিক 
করতে সংকল্পবিকল্পাত্বক মন যখন পারছে না 
তখন এট! চালই বা চিনিই বলে দেবে যে 
নিশ্চয়াতিকা বৃত্তি, সেটি বুদ্ধি। কিন্তু যা আমাদের 
গন্তবাস্থল-_পরম৷ গতি, সেখানে বুদ্ধির গতি 
কর হয়ে মায়। বুদ্ধির পারে আমাদের প্রকৃত 
স্বরূপ সেই আত্মাই সর্বশ্রেঠ । (৩1৪২) 

সেইজন্য ভগবান অঙ্জভ্বনকে, তিনি সব কিছু 


[ ৮২তম পর্ষ-২য় সংখ্যা 


জয় করনার ক্ষমতা রাখেন বলে, “মহাবীর? বলে 
সপ্বোধন করে বলছেন--পূর্বোকত ক্রমে ইন্দরিয়াদি 
দমন করে তিনি শ্বরূপতঃ যে বুদ্ধির চেয়েও শ্রেষ্ঠ, 
বৃদ্ধির কর্তা, এটা জেনে শ্তদ্ধা বুদ্ধির দ্বারা মনকে 
স্থির করে, কামরূপ ছ্র্ম যে শক্ত তাকে যেন নাশ 
করেন। ইন্দ্রির থেকে বুদ্ধি পর্যন্ত কামের 
অধিষ্ঠানভূমি। কামভূমিতে থেকে কামজয় অর্থাৎ 
কামনাজয় সম্ভব নয়। কামনাকে জয় করতে 
হলে-_-তার মূলোচ্ছেদ করতে হলে বুদ্ধির অতীত 
ভূমিতে যেতে হবে অর্থাৎ আত্মাকে জানতে হবে । 
যতক্ষণ পধন্ধ না আত্মাকে জানা যার, 
ততক্ষণ পযন্ত মান্য কামনার দাস থাকে। 
( ৩৪৩) 


বিবিধ সংবাদ 
প্রয়াত দিলীপকুমার 


গভীর ছুঃখের বিষয়, প্রখ্যাত গায়ক, গীতিকার, 
স্থরকীর, কবি, সাহিত্যিক ও মাধক দিলীপকুমার 


রায় গত ৬ই জানআরি, ১৯৮০ বোস্বাইতে 
পরলোকগমন করিয়াছেন । 
১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তাহার জন্ম । কুষ্চনগর 


রাজবংশের দেওয়ান, স্বকগ গায়ক ও গীতিকার 
কাতিকেরচন্ধ ছিলেন তাহার পিতামহ । পিতামহী 
প্ররন্নময়ী দেবী ছিলেন শ্রীচৈতন্যপার্দদ অদ্বৈত 
গোম্বামীর বংশের কন্যা । দিলীপকৃমারের পিতৃদেব 
খ্যাতনাম] নাটাকার ও কবি ম্বনামধন্য দ্বিজেন্দ্রলাল 
রায়ও ছিলেন স্থগায়ক। বংশগত এ্ঁতিহের স্বাভাবিক 
ধারায় দিলীপকুমার অসাধারণ কষ্ঠমাধূর্ষের তথা 
ভক্তিভাবের অধিকারী হইযাছিলেন। 

১৯১৮ সালে অঙ্কে প্রথম শ্রেণীর অনার্স সহ 
তিনি বি. এ. পাশ করেন। পরে কেন্বিজগ 
বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শঙ্কে অনার্প (10003 ৮1 [) এবং 
সঙ্গীতের বিশেষ পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হন। বিলাতে 


কিছুদিন আইনও পড়িয়াছিলেন। মাঝপথে এ সব 
ছাঁড়িয়া৷ দিয়া! বাঁলিনে যাইয়া জার্মান ও ইতালীয় 
সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯২৭ সালে রম রল্যণ, 
বান্রাগ্ড রাসেল প্রমুখ মনীষীদের সংস্পর্শে আসেন। 
১৯২২ সালে শ্বদেশে ফিরিয়া তিনি আব্দ,ল করিম, 
ফৈয়জ খা, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রমুখ ওস্তাদদের নিকট 
শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯২৭ সালে তিনি 
দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্য দেশে যান এবং স্গীত সম্বন্ধে 
বক্তৃতা দেন। সালে পণ্তিচেরীতে 
প্রীঅরবিন্দের আশ্রমে যোগদান করেন এবং 
শ্রীঅরবিন্দের দেহাস্ত (১৯৫) পযন্ত সেখানেই 
ছিলেন ১৯৫৩ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 
প্রেরিত হইয়া তিনি মাকিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপের 
বিভিন্ন দেশ ও মিশরে সঙ্গীত সম্বন্ধে ব্তৃতা দেন। 
দ্বদেশে ফিরিয়া! তিনি পুনায় হরিরুষ্জ মন্দিরের 
প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু সঙ্গীত, সাহিত্য ও 
ভক্তিসাধনায় নিরত থাকেন। তাহার রচিত 


১৯২৮ 


ফাল্কুন, ১৩৮৬ ] 


প্রসিদ্ধ বাংলা ও ইংরেজ গ্রন্থগুলির সংখ/1 ৫০ । 

'উদ্বোধন” পত্রিকার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ ও 
নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ক ছিল প্রায় চুয়াললিশবর্ষব্যাপী। 
এই সময়ের মধো উদ্বোধনে, প্রকাশিত তীহার 
রচিত কবিতা, গান, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী ও 
ভাষণের সংখ্যা ৯৫। (অধিকস্ত বর্তমান সংখ্যাতেও 
তাহার একটি কবিতা প্রকাশিত-_পৃঃ +৮ দরষ্টব্য)। 
এই সকল রচনার অনেকগুলিতেই তিনি শ্রীরাম- 
রুষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী, শ্বামী বিবেকানন্দ, 
হ্বামী ব্রন্মানন্ন ও শ্রীম-র উদ্দেশে শ্রদ্ধাধ্য নিবেদন 
করিয়াছেন । 

দিলীপকুমার শ্রীরামরুষ্দেবের পরম অনুরাগী 
ছিলেন। শ্রীমা সারদাদেবী ও শ্রীরামরুধ্দেবের 
সাক্ষাৎ শিষ্কগণের সান্লিদ্যে আসিবার হুল 
সৌভাগ্য তাহার হইয়াছিল । আজ হইতে ছাব্বিশ 
বৎসর পূর্বে তিনি লিখিয়াছিলেন, “তের বংসর 
বরসে প্রথম পড়ি শ্রামরু্কথামৃত।""'প্রথম 
তিনটি খণ্ড আমি অন্ততঃ চল্লিশ পঞ্চাশবার পড়েছি, 
চতুর্থ পঞ্চম খণ্ড বোধ হয় বিশ ত্রিশবার । এখনো 
প্রায়ই পড়ি। আমার ধর্মজীবনের সচনা হয় এই 
মহাগ্রন্থ থেকে ।*"*আমি যেতাম স্বামী ব্রদ্মানন্দের 
কাছে, শ্রীম-র কাছে: হ্বামী সারদানন্দের কাছে, 
শ্রীমা সারদামণির কাছে, শিবানন্দের কাছে। 
তাদের আশীর্বাদ 'আমি পেয়েছি । আর একথা 
আমি প্রমাণ করতে না! পারলেও বলবই বলব যে, 
তাদের সে পরম আশীধাদ আমাকে নান! দুঃসময়ে 
বল দিয়েছে । মন:কষ্টে সান্বনা, শঙ্কায় অভয়, 

ওরসায় বিশ্বাস ।” 

বাগ্গেবীর এই বরপুজ্ের উদ্দেশে আমরা 
শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। 

্ীসন্তোষকুমার দান্তের সংযোজন £ 

দিলীপকুমারকে আমি নানা সময়ে নান! 
অনুষ্ঠানে দেখেছি। অবিস্মরণীয় সে সব স্ববতি! 
একবার রবীন্দ্র সদনে আচার্য সত্যেন বস্থর 


বিবিধ সংবাদ ধীর 


সংবর্ধ।-সভায় গেছি । আচাধ বনছ্গ তার পাশে- 
বস! দিলীপকুমারকে দেখিয়ে বললেন, 'আপনার! 
আমাকে সংবর্ধন! না জানিয়ে যদি গুকে জানাতেন, 
তাহলে তা সার্থক হতো--উনি হচ্ছেন ভারত- 
সংস্কৃতির চলমান দ্বত। আপনার! পারেন তো 
ওর কথা আর গান টেপ ক'রে সেটা ডকুমেন্টারি 
ফিল্ম ক'রে রাখুন, সেটা দেশের একট। বড় সম্পদ 
হবে। জানি না তীর সেদিনের কথামতো 
কাজ কেউ করেছিলেন কিনা । তবে আচাধ 
বন্থর এ অল্প কণা দিলীপক্কুমারের মহত্বের যে 
পরিচয় পেলাম, তা আমাকে মুধ্ধ করেছিল। 

কলকাতায় এলে দিলীপকুমার থাকতেন এলগিন 
রোডে বিশিষ্ট ব/বসাস়ী শ্রীমিলন সেনের বাড়ীতে । 
একবার জানতে পারলাম তিনি কলকাতায় 
এসেছেন । সকালবেলা বেরিয়ে পড়লাম তাকে 
দশন ও প্রণাম করার উদ্দেশ্টে। 'এলগিন কোডের 
বাড়ীতে গিয়ে শুনলাম, তিনি গিয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে | 
অদ্ধেয় ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্ষচারীর সঙ্গে দেখা 
হ'ল-উনিও এসেছেন দিলীপকুমারের সঙ্গে 
দেগা করতে । শুনলাম দক্ষিণেশ্বর থেকে 
ফিরে এলেও দিলীপকুমারের সঙ্গে এবেলা দেখা 
হবে না। অগত্য। নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম। 

দক্ষিণেশ্বরে শ্রিরামরুষ্দেবের ছোট শয়নঘরটি 
তাকে চিরকাল আকর্ষণ করেছে। এ ঘরটিতে 
ঢুকতে শা ঢুকতে তীর মনে “জেগে উঠত ভক্তি 
জোয়ার,” _একথা তিনি বলেছিলেন তার একটি 
ভাষণে । 'তাই কলকাতায় এলে দক্ষিণেশ্বরে তার 
যাওয়া চাই-ই। 

আবার গেলাম সন্ধ্যায় । দেখলাম বিশ্ববিখ্যাত 
প্রতিহাসিক ডক্টর রমেশচজ্জ মঞ্কুমণার এসেছেন 
দিলীপকুমারের সঙ্গে দেখা করতে, আর এসেছেন 
বিখ্যাত বাউল পূর্ণদাস তাঁকে গান শুণাতে। 
আরও অনেক স্ুরধীসঙ্জনবৃন্দের সমাবেশ হয়েছে। 
আমি উপরে গিয়ে সুপুরুষ, সুদর্শন, শ্বেতশবাশ, 


সত 


লীতধসন দিলীপকুমারকে দশন ও প্রণাম করলাম। 
ঈ্মঠাকুব, শিশ্রমা « শ্বামীজ্দীর উপব লেখা তীর 
কিছু গান ও কবিঠ1 টেপ কবার ইচ্ছ' ছিল। ৮ 
ইচ্ছা পূর্ণ ন। »'লেও মাঠি পরিতৃপ এনে দিল্লাম। 

একনার কলকাতা বগপিষ্ঠ লয়ের *মস্থুণে 
ধিলীপকুমা কথেক এুতা ধেন বাম, 
মিশন ইনপ্িটউ, অব ক'লগারে। আমাব 
সৌভাগ্য হয়েছিল মেই বনত। খনার ও টেপ 
করার। 'বিবেকানপণ ঠপ পুন | বাতিরের 
কবিচোএ লোকে লোকারণ্য | ধলীপকুমাণ 
যেখানেই খান না কেন, ছিলি কলকাতায় এলে 
ভার কথা ৭ গান খনতে *ন"5) শন্ুবাগীর ভিন 
হত। '্ঠার বশ, তান গানেপ রেকর্ড ষণন যা 
বেরিয়েছে, "তা পাসক 2 শ্রোতাদের মধো সাড়' 
জাগিয়েছে। এলি ছিল ঠার প্রতিভা 

এনপণ মার একধিন অববিশ ভবনে তার কথ। 
ও গানো মাসর বসেছিল। চেন লোকসমাগম 
এত বেশি হখেঙিল যে, শর্বা।ঠ স্কাণ্েণ পরবতে 
ণিচে আসর বমাতে ইয়েছিল। সঙ্গে সাথী টেপ 
রেকর্ডাপটি নিয়ে গামি০ ঠাসাব পছুসইী ধরে 
রেখেছিলাম তীর [ক বত] ৭ গান_জমুশ সাপ 
আমার ! দার এক ণণ এমন 5এন ইনস্টিউ। 
আব কালচাত গাণ গাপে আফে।জপ হয়োছল। 
শববেকানন্দ হলে? তিশধারদের স্বান নেই। 
শ্রোতা-নিয়স্থণেব জন্যই টিকিটের পাবস্থ' | [নসেষে 
সৰ টিকিট নিঃশেধফিত। শ্রোতারা আক9 পান 
করছিলে” তার পলিবোশত ম্বস্্রধা | ভামুক 
প্রোতাদের সঙ্গে আমিন মহত সে সবলহল। 
শুনছিলাম । আজ9 ৬ কাশণে লোগ আছে। 
সেতো ভোলবার শয়। 

তার জীবনে” আর্কেটি ধক আমাকে 
বিশেষভাবে মু? করেছে। সেটি হচ্ছে তাণ 
'কথামত'-প্রেম। তেব প্র বরসে তিপ 
ফ্ষখামৃত, প্রথম ঠাগ পড়েশ। 'উদ্দোধণঃ পত্রিকণ 
তিনি লিখেছেন, “বইটি পড়তে ন পড়তে কেন 
জানি না বুকে মধ্যে যাকে বলে 'অশসাগর 
উঠল ছুলে €পে খুলে ফুলে ধলে গেলাম 
রর ওখানে । [গয়ে যা দেখলাম আমা৭ 
ধ্তীরথংকখ, দ্বিতীয় পংঞ্খণের ভুমিকায় লিখোছ, 
১0006 (1)6 01৩” বইটিতেও 'আছে। কাজে 


উদ্বোধন 


[৮১ তম বর্ষ” সংখা 


সেলবে পুণর্ণক্তি কণব পা1। - শিম আমার 
দুখে যেই শুনলেন যে, আমি তীর কাছে এসেছি 
টাকুরেব কথা খ্নতে-সেই তিনি চেঁচিযে 
দাঁকলেন : গুনে প্রভাস! আয় আম দেখে যা 
একটি হোট ছেলে এসেছে আমাব কাছে গকুরের 


কথ খুণতে রে, ঠাকুশে কথা শুনতে! বালেই 
আমা পরকে চেখে: “দেখ বাধা! দেখ 
আমান গায়ে কাটা ধিয়েছে।' আঠি সবিশ্মায়ে 


£চগ্জে দখশাম- সত্যই বোমহর্ণ যাক পলে। 
মনে ঠ'ল শ্ুপ্ভক্তি বনে! 

“সেই থেকে গাকুব শরামরফেের ছবিণ দাখনে 
করাত রোজ পান, চাকতাম তীকিত চগাছুব। 
তামার উপধে* থেনে যেন চলতে পার সব 
ছেডে “যশ 5গবাপকে চাইতে পারি তার 
“কথামত? হরে বইল আমা জীবণপে শেঠ বেশ 
বা গীতা। কভবাপহ যে পাচ দ আপুব 
পিলার জগত যার জ্ুত্টি নেই। আন 
পড়ত নং পাদ” 5 ধক হবেছুছ উপ এুখী । এখনে 
প্রাণ সোজঠ কেকপা হ পণ্ডি ই বত খেকে।" 
জন্মজযন্থা 
চকাণন পসোসাইটা কতৃক 

০ শর দা।, ০৯৮০, উহ (শেভার তলে 
| "কান হস পাশিত হখ। 
১।ভাব লা হরণ শাজী 

[বকা 2৮17 জাতন। ও শাণীব 
দাদ।মে *গাশী ৫ ৭ কাল ভাঙাদে সন্প্রাণত 
কাংতে খাক «৪ পরর্গীপণে প্রেমে 
উপ ঠঠশ বাপরে 0 শব বেপা কে থে 
৬1০17 পিন 18 শী লোহসাহণ এ হহা' 
* পাঠ ণাজে যা খে শত 1 প্রধাণ 
সাতাথ1 225 হাত নলানপঙ্জী লেন, 
পরবুলে তখগ দেন প্রমথ কাতখাহ্‌ হাম জ 
বুক্য়াছিলেন ৫১ ধণহ ভাপতনাপ।ব মেকপণ্ড- 
দহ আঞ্ুএভে । “দান পেয়। পবস্থরে এমনকি 
প।জল ।ত 5৭) ধ*১ জামাদের মানুষ হহতে 
“হাযা কাব্য সধাাপক শগ্রেষনজ্পভ সেল 
ছাহার ভাষণে শ্বাম জপ ছ বশের অন্তান্ত দিকে 
ভ.ল4 কপশ | ধাগঠ তাষধনে সোপাইটী৭ 
সম্পাধক ৫ সবক বণ বশেগপাধ্যায় সোসাইটীর 
৭৮ বংসবেখ »।১%তিক, ধম ৭ ও জন কল্যাণমূলক 


কর্মধ।ণ]€ পারচিতি দেশ। 


কলিকাজ। 
2] 45 
চর, 
হট শে ঙ 


শি, ৯ গ্হূ। এ 


৩/তি লি 


ফান্তনঃ ১৩৮৬ উদ্বোধ; ৯ 





তাল শীষে 
লে মাখা আব আলর 


কল্নশভায় জন্প্রয় 


নম জেলে অল খরচে 
পছছিন চো 


৬ 


কু 
“হাল ভাত তত) । 


চি গা ত 


০০২০০ ০ 
প্‌ ভালা £স্হাকও 
শন হ 


ইন্ডিঙ্াত জনেলে কলোরেশান লিঃ 
ডা ভাইলনত। চর নিহ্বাতা 
দ ওহি হয় ্।ল মেটাল 
3২২75 জেড এ ৮ তর! 
হ৩1স্ধুভা প্রাঃ লিঃ 

এদি পতি 17৭05650২৭৯ 





মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতৃন প্রেরণা লাভ কন 


৬ এ ” ৩৯, চির এ ১০? জাই, ও অপ পপ খা ও চারা গর বর চাদ পা আই উজ 





যাদ সম্কানদের শিক্ষা) ভাগের বিবাকের বায় এবং শির্ডরযোগা আবসরুকাপলীীন 
লিশ্চি* আয়ের বাবস্থা করতে পাবেন তবে আপনিও 'অবশ্থাই মানসিক শান্তি ও ব্বপ্তি পাত 
করছে পারবেন । 

একমাক্র নিরাপত্ডাবোধ থেকেই মালপিক শাস্ত আমে । পিয়ারলেসের মাধাষে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপশি এ ভুই-হ পে পা্ৰেন। 


দ গিয়ারলেস জেনারেল 


ফাইনান্স এযাণ্ড ইনছেষ্টুমেন্ট কোং লিমিটেড 
; পুর্দতন দি পিয়া রলেল জেনরেপ ইম্পি9 রেক্স 





এটাও ইলজেষ্টমেণ্ট কোং পি) 
হাপিত--১৯৩২ ী ৃ | 

প্রজষ্টাড অফিস হ “পিযারলেস শবন।, 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, ক!লকাত1-াগ »০ 5৬ 


পার্টফিকেট হ্োন্ডারদের নিকট কোম্পানীর হমাট দায়ের শতকর! ১৭ 
ভাগের বেণী টাকা ট্রাস্ী ও গভর্নমেন্ট সিকি উর্রিটিতে লী বত । 





৯ 


উদ্বোধন ফান্তুন, ১৩৮৬ 


ক্যালসিয়াম-স্থান্ডোজ 


শক্ত দীত ও মুস্থ সবল হাড়ের জন্য | 


শিশুকাল থেকেই বাঁডের সমগ্র বছবগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহাষ। 


বাচ্চারা যদি বাড্স্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় ভাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাঁড থেমে বাবে। তখন 
গাদা গাদ। কালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
ন্তর1; আজ :থকেই আপনার বাচ্চাকে ক)লিসিরাম শ্যান্ডাজ খাঁওরাত 
শুক করুন । 

দিনে ১ করে কালসিরামন্যান্োভ টাবলেট আপনার শন্তানের 
বড বয়দে ভার কালসিয়ামের প্রয়োজন টাবে । বিশেবত তার 
দাত শল্ত ও হাড় মজ্বুও করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম স্ঞোজ সুইজারল্যান্ডের স্যক্ডোড কোৌোশ্পানীর আবিষ্ষৃত 
ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


ফাস্তন, ১৩৮৬ উদ্বোধন [ ১১) 
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কানস্ন, ১৩৮৬ 


উদ্বোধন 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাণিঙ পুতকাধলী 


[১৬ | 


[ উদ্দোধন ফাধালস কহন্ে প্রকাশিত পুণ্তকাবলী উচ্ছোবদক্জ সহাহঞ্চপণ ১০৭ ক[মপন পাইবেন ] 


দ্যামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা] (দশ খণ্ডে সম্পূ ) 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা: পুক? সেট ১৬৭২ টাকা 


একাশক » প্রাপ্ত হান £ 


বোর বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা 


গরথম খণ্ড কুমিক|: আামাদেএ শ্বামীঞ্জা ও তাকাত বলী-নবেদিত!, চিকাগো বন্তৃতা, 
ূ কমযোগ, কম যোশগ-প্রসঙ, সরণ বাজযোগ, রাজযোগ, পাতঙজপ যোগস্থতর 
গ্বেভীয় খণ্ড আনংযাগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হাঙাড বিশ্ববিদপধে বেদাস 
ভৃ্ভীর খণ্ড তমাবজ্ঞান, ধমসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদাক্তেত অলোক যোগ ও 
খপ্োবজঞা 
চতুর্থ ঘণগড_. তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহ্ত, দেববাণী, তঞ্িগ্রসপে 
গঞ্চজ খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-গ্রসঞ্গ 
বন্ত খণ্ড ভাববার কথ।, পরিকাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ব্ডমান ভা 5, বীরবালী, পত্রাবল্পী 
লপ্তষ খণ্ড পত্রাবলী, কবিত। ( অন্গবাদ ) 
ষ্ঠ এণ্ড--. পত্রাবলী, মহাপুরুবগ্রসঙ, গীত1-প্রসগ 
গবধজ খণ্ড খাম-শিহা-সংবাদ, শ্বামীজীর সকিভা হমাপঞ়ে। খামীআজীত কথা, কখোপকথন 
বলব খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্ের রিপো9ি, আবদ্ধ (সংশ্িল্পাপাপ- বপন্ধনে ), 
বিবিধ, উক্তি-সফয়ন 
ধামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
কমবোগ- পৃং ১৭১১ মুল্য ৩৫৭ ২; বদ্ধান্ডের আলোকে পৃঃ ৮৫» সুপ ৫৯০ 
ভাবো পৃঃ ৯৩১ মুপ) ২৮০: আাকসতে বিবেকা দল্দ-পৃঃ ৪২৬, বুল ১৭*- 
ওক্চি-ঝ্ত্ড-_. পৃঃ ৯৮৯ সৃলা ৩৪৪ 1. ফেববাণ-- পৃঃ ১৬০ সুল) ৬৫৯ 
গাল বোশ_. পৃঃ ২৯০, সুগ্য ১০৪০ | শিক্ষাঞ্ুপ্জ-- পৃ: ২৬০৮ মুল্য ৪+** 
রাজত্বাঞ্স__ পৃঃ ২১৪, মুশ্য ৫৬* ৃ কো পক খন--- পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১২৪ 
এ রা রা ২ যি ৬৪ ৰ অদ্ীয় আাঙাধদেব-_ পৃ: *২, মুল্য ১৯০ 
ু বাশুশ্ব্ট_. 2২৯, মুল্য *৮* | আঞানযোগ-আলজে__ পৃ ্ 
সরল রাজযোগ-__ পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ ানযোগা সঙ্গে পৃঃ ১৪, মুল্য ২ 
পঞঙ্জাবলী-__এ্রথমার্ধ-- পৃঃ ৪০২, মুঙ্গ্য ১০০৯ ৃ ভিকা্সে। বক্তা পৃঃ ৫২ সুপ্য ১৭৫ 
শেবাধ-- পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১৫ । মহাপুকবগ্রুসঙগর- পৃ: ১০৪, মুলা) ৩** 
রেক্সিন বাধাহ ( সমগ্র পত্র একজে, | ( স্বামীজার মৌলিক [ বাংলা ] রচনা ) 


নিদোশকাদি সহ )-- মুল্য ৎ+** পরিজাজক-_- পূঃ ১৩২, মুল্য ৩-০৯ 
হাজীর সা পু বু আছ ও পানা 
ঘামীজীর আহ্বান-_- পৃঃ ৮*, সূপ্য ১২৫ ভাববার কথ - পৃঃ ৬৪৪ মুগ ২৩, 
ধম-সবাক্ষা- পৃ ১০০৮ মুল্য ২২০ বাণলফয়ণ-_ 05 


উদ্বোধন কাযালয়, বাগবাজার, কলিকাতা1-৭****ঞ 


উছ্ছোধন কার্ধালর হইতে প্রকাশি পুক্তব বল? 


 শ্রীঞীরামকক্ণঙীলা প্রসজ-_ 
সারদানশা। ছুই ভাগ, রেঝিন-বীধাই : ১ ভাগ, 
প: ৮২৪, মুল্য ২৮*১। 

সাধারণ ১ম থণগ্ড পৃঃ ১৪১৬১ মুল্য ৫২৫3 
২য় খণ্ড প: ৪১৪, মুল্য ৭৮৯; ৩য় থণ্ড প: ২৬৪ 
মূল্য ৮২৫7 নর্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মুল্য ৯৫০; 
৪ম খও পৃঃ ৮০, মুলা ৭৫৯ 

গঞ্ীরা মকক্-পুথি-_-অক্ষয়কুমার সেন। 
্থবলপিত কবিতায় ঈ্ীরামর্ের জীবনী । পৃঃ ৬৪০, 
মূল্য ২৬:০৬ 

জীতীরাষকক-মকিষ।-_ 
সেন। পৃঃ ১১২, মুল্য ৬৫০ 


অক্ষয়কুমার 


স্বামী -স্রীরাবকক ও জাধ্যাক্সিক নবজাগরণ- 


ক্বামী নির্বেধানন ( অন্থবাদ : স্বাহী বিশ্বাপ্রয়- 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬** ; ছাষ- 
রেঝিন। বোর্ড বাধাই, শোতন ৭*. 

শ্রীরামকক্জীবনী-_ত্বামী তেজসান্জ। । 
পূ: ২.৮, বুলা ৬৮৬ 

জী্রীরামকৃঝ _শ্রীইশ্রদয়াল 
পৃঃ ও, মুল্য ১২৯ 

শিশুদের রাষকক ( লচিত্র )--াম 
বিশ্বাশ্রয়ানন্ম । পৃ: ৪ মূল্য ৪-৫* 


ভট্টাচাধ। 


শ্ীঙারামকফ্-উপদেশ-_দ্বামী তরন্থানন্ম সন্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২২৯৪ বাধাই ২৫* 
ভঞ্ীরামকক কথাম্বত-প্রসঙ্গ পুঃ ২০৯, মুল্য ৯০০ 
জীরামকঝ্খবাণী-_শ্বামী অচ্যতানন্্ সক্ষলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১০০ 


শ্রীশ্রীমা-সন্বন্ধীয় 


প্রাঞীনায়ের কথা -উতীমায়ের সত্্যাসী ও 
গৃষন্থ সম্তানগণের ভীয়েরী হইডে। ছুই ভাগে 
সম্পুর্ণ । ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭০০) ২য় ভাগ 
পৃ ৪০৮ পুলা ১০০৬ 

মাতৃ-লান্সিঘ্যে-ক্বামী ঈশানানন্থ। প: 
২৫৬) মুল্য ৬০৩ 


জীৰ। লারা দেবী--্যামী গম্ভীরানন্। 
আঈীমায়ের বিস্তারিত জীবনীপ্রস্থ । প্‌: ৬৪২, 
মুল্য ১৭০০ 

শিশুদের অ। লারাদেবী (সচিত্র )- 
স্বামী বিশ্বাশয়ানন্দ । প্‌: ৪৯১ মুল্য ৩৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুগনায়ক বিবেকানন্দ শ্বামী গল্ভীরা- 


ঘাষি-শিত্ত-সংবা--(হই খণ্ড একত্রে)। 


নন্ব-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রছ। ' ভ্রীশরচচন্ত্র চক্রবতী। ব্বামীজীর সহিত লেখকের 


তিন খণ্ডে প্রকাশিত। 
সুল্য ১৬০ ; হয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মুল্য ১৬৯০) 
৩য় থণ্ড পৃঃ ৪৯২, মুল ১৮৯০ 
খখাষী বিবেকানল্দ__হ্থামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। 
পু: ১৩৬, মুল্য ২-৫০ 
ছোটদের বিবেকানম্-_দ্বামী নিরাময়ানন্দ। 
দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, €নয ২৫৭ 


প্রকাশক ও প্রাপ্রিস্থান ! 


নিবেদিত]। 
পৃঃ ৩৩৬১ মুল্য ৮০০ 


১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, কথোপকথন। পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭-০৯ 


ঘাষীজীকে বেরপ দেখিক়াছি--ভগিনী 
( অঙ্গবাদ : ত্বাষী যাধবারনা )। 


স্বামীজীর লহিগ্তধ হিনালয়ে--তগিনী 


নিবেদিত! (বঙ্গাহবাদ )। পৃঃ ১২৪, সুল্য ১২৫ 


ব্ান্ধাধন কাধাঙ্গব, ১ গ্রত্বোধন লেন, জঙ্গিকাতা-৭****৭ 


ফাস্তন, ১৩৬৮৬ 





উদ্বোধন 


[ ১৪ | 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুক্তকাবলী 





শিশুদের বিবেকানন্ষ (সচিত্র )--খ্বামী 
বিশ্বাশ্য়ানন্দ | ৪র্থ সং, পূ: ২৭, মুল্য ৩৫০ 


'ামী বেিবেকানম্জ-_উত্দয়াল ভট্টাচা 
পৃঃ ৫৭, মুল্য ২৬, 


অন্যান্থা 


প্রয়ামকুক-তক্তষাজিকা _- ত্বামী 
গল্জীবানন্য | শ্রীরামরুফের ত্যালী ও গৃৰী ভক্তদের 
ভ্বীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৯, যলা ১৩** 
২য্স ভাগ পৃঃ ৫১২, মুল্য ১৫:০০ 
মহাপুরুষ শিবানল্ব_ন্বামী অপ্বীনম্ত | 
পঃ ২৯১১ বৃশ্ায ৫** 
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উচন্বাধতনর নিরমাবলন 

মাথ মাস হইতে বসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম সংখা] হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ত (মাঘ 
হইতে পৌষ মাস পধন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত যাঁশ্নাসিক 
গ্রীফকও হওয়া যায়, কিজ্ব বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বামষিক মূল্য সভাক্ষ 
১২২ টাকা ষাঞ্সাসিক ৭২ টাক1। ভারঢতর বাহিতের হইল ৩৩২টাকণ 
এয়ার ৫মল-এ ১০১৯২ টাক। প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা | নমুনার জন্ত ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঁঠ।ইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পত্রিকা ন! পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়া সম্ভব হইবে না। 

রচনা? £ ধম, দশন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাক্ষ উদ্নষন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভাতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ কর] হর । আক্রমণাত্মক লেখা প্রকাশ করা হয় না। লেখকগণের মতামতের জঙ্গ 
সম্পাদক দাঁষধী নহেন। প্রবন্ধথাদদি কাগজের এক পৃষ্ঠায এবং বামদ্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িরা স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচ্ভ্রাত্তর বা! প্রবন্ধ ফেরত পাইতেত হইঢল 
উপযুক্ত ভীকটিকিট পাক্টাচন। আবশ্যক | কবিশা ফেরত দেওয়া হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমালোচনার জন্য ছইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন। 

বিত্ভাপনেনর হার পত্রযোগে জ্ঞা তব্য। 

বিতেশষ দ্রব্য £ গ্রাহকগণেব গ্রশি নিবেদন, পন্ত্রাদি লিখিবার সমস্ তারা 
ষেন অনুগ্রপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ্যা উচ্ল্লেখ কঢরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শের সপ্তাহের মধ্যে আমাপ্রের নিকট পর্ব পৌছানো দরকার । পরিবনিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্থাই উল্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের চাদ মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইপে ক্ুপঢন পুরা নাম-নিকান। ও গ্রাহকনম্থর পরিক্ষার 
করিক্সা তলখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জম! দিবার সময়ঃ সকাপ ৭।টা হইতে 
১১টা; বিকাল ২॥টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 


কার্ধাধাক্ষ--উদ্বোধন কাধাপর, ১ উদ্বোধন চলন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০*০০৩ 


কঢ্য়কখানি নিভ্যসঙ্দী বই £ 


হশমী বিবকানঢন্দর বালী ও বচন (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) মেট ১৩৫২ টাকা; 
গ্রতি খণ্ড-_-১৪২ টাকা। নুপও সংস্করণ সট ১**২ টাক1) প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা। 
স্ত্রীপ্রীরা মকুষ্ণলীলা গ্রসহ- শ্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ ( ছট 'াগে ১ম হইতে €ম 
খণ্ড )£৫ ১ম ভাগ ২৮.০০, ২য ভাগ ১৭.০*। সাধারণ ৫ ১ম খণ্ড ৫.২৫, ব্যরখণ্ড ৭৮০, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০, ৫ম থণ্ড ৭.৫ । 
গ্তীগ্রীরা মরুষণপু* থি-_-অক্ষযকুমার সেন । ২৬২ টাকা 
জ্লীম। সারদাচদবী-ন্বামী গম্ভীরানন্ম। ১৭২ টাকা 
শ্বীমাঢয়র কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) র ভাগ ১*.*, 
উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী- স্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাক1; ২র ভাগ ১১.** টাকা তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
গ্ত্রীমদূভগবদৃগীত+- স্বামী ঘগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত +.৮* টাকা 
ভ্রীঞবীচণ্ডী-_হ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ৬'৪* টাকা 


উচছ্বাধন কার্যালক়, ১ উচদ্বাধন লন, ফলিকাতী1-৭০০০০৩ 





| 





আমি কি আর উপদেশ দেব! ঠাকুরের কথ! সব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একটা কথ! ধারণ! করে যদি চলতে পার তো! সব হয়ে যাবে। 
শ্রীঙ্মম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 
প্রচার হোক 
ওই ল্াঞ্ী। হশোভন চট্টোপাধ্যায় 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রা মাইকেল ঠোরম্‌ 


২১এ০ জায়, ভি. কর রোড, 


ধ্যামবাজার। কলিকাতা -৪ 
কোন :₹ 8৪.৭১৬২. গ্রা্থ ঃ থ্রাযোলা ই জেল 
8৫-৭ ১৩ 


[২] উদ্বোধর চৈ, ১৩৮৬ 


| প্ীঞ্ীরামরু্কথাস্ত 


সাধারণ বাধাই--১ষ, ওর) $র্থ--১২'০* কাপড়ে বাধাই---১ম, ওয়) $$--১৪*০৩ 











সাধারণ বাধাই--২য়, ৫&মস-১২৯০ কাপড়ে বাধাই--২য়, ৫৮১৪৯ 
শা ভান সম্পূ্ 
প্রাপিস্তান-_ 
কথামত ভবন উদ্বোধন কার্যাজয় 
১৪1২, গুরুঞ্াসখ্হ চৌধুরী বেন? কল্ি-৬ ১, উদ্বোধন লেন, কলগি-৩ 


৮৪৭৭৭ নত ৪৮-16] 


ডক্টুর হুরিশ্ন্দ্র সিংহের শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 
বীছাতত্বে জীরামকুক (ছুই খণ্ডে) ৩২** প্রীশ্রীহেমচন্দ্র রাঁয় জন্মপতবাধিকী 
সগবঞ্জ প্রসজ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮০৪ স্মারক-গ্রেন্ছ ৩০৫০ 
ভগবৎ প্রসঙ্গ ২ পধায় ৩'০* শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 
অস্ত ৫তরেস। ও পুর্ণভার সাধন ৩০* ভ্তোত্র-মালিক। ১০৯৪ 


বীহর-সাজিধ্য বোধের সাধন! (৩য় সং) ২'*৪ ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের 
সন্ধ্যামালত্তী ( ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ৩"** 
আঞ্চিস্থান : ্ীত্রীরামকৃষ। মন্দির_৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো, কলিকাতা-২& ; 
মহেশ লাইত্রেরী-_২।১, শ্তামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; সারদ। পীঠ ( বেলুড মঠ)। 
উদ্বোধন কার্যালয় ও রামকু্চ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোল পার্ক) 








ইচ্ট ইয়া আনম কোং 


বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্তুজের 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্রম প্রতিষ্ঠান 
ফোন £ ২৩-২৯৮৯ ১, চৌরঙী রোড, কলিকাত1-১৩ গ্রাম £ ডিফেগ্ডার ছু 
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সূচীপত্র । 6 151 13920 
১। দিব্য বাণী সু বৃ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : পঞ্চম পুরুষার্থ -*- ১ ১৪২ 
৩। অখগ্ডানন্দজীর কথ ***. স্বামী অন্নদানন্দ ২৮ ১০৭ 
৪। শ্রীরামকৃষ্ণ ***. স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ ১ ১১০ 
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সরকার *** ১১৩ 
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৯। চিকাগো বক্তৃতা (পঞ্চবিংশ সং )-- ৪. ১৭৫ 
১০। শ্রীরামকুষ-ভক্তমালিক! (২য় ভাগ ) (৫ম সং). ১৫০৯ 


১১। আরতি-ন্তব (&ম সং) তে? 


পরার 


লারদা-রামকৃক 
সন্গ্যাসিনী জীহ্র্গাষাতা রচিত । 
অঙ্গ ইত্ডিয়! রেডিও : বইটি পাঠক-যনে 
গভীর রেখাপাত করবে । বুগাবতার রামকৃষ্- 
লারদাদেবীর আবন-আলেখোের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি সুপ্য আছে। 
অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ ৃ্‌ 
৮১৮] ঝোর্ড বাধাই, মুলা ২ 
দুর্গামা 
গ্রীসারদামাতার মানসকন্ডার জীবনকথা 
ল্লীন্বব্রতাপুরা দেবী রচিত। 
বেভার জগ ঃ অপরূপ তার আীবনলেখা, 
অসাধারণ তার তপশ্চর্যা। ***মাহছষের 
প্রতি অনস্ত ভানবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদস্বা এমন 
মহীয়সী নারী এযুগে বিরল। 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
সুদৃষ্ত বোর্ড বাধাই__-১৪২ 


চৈত্র, ১৩৮৬ 





গোঁয়ীষা 
জীঘামকফ-শিল্তাপ্র জীবনচগ্দিত । 
সন্ত্যাসিনী শ্রীহর্গীমাতা৷ রচিত । 
আনন্মবাজার পত্রিকা 8 বাঙাল" যে 


আমিও অবিষ্বা যাক বাই, বাঙালীর হেসে 
জগৌরীমা তাহার জীবন্ত উদ্দাহরণ ॥ 


ষ্ঠ মুদ্রণ--৮.. 
সাধন। 
দেশঃ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রক্গ্রন্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা..*প্রভৃতি কিন্দুশাস্ত্রের 
স্থপ্রসিদ্ধ বু উক্তি সুশপিত স্তোত্র এবং ভিন 
শতাধিক..'লর্গীত একাধারে সঙন্গিবিষট হইয়াছে । 
লপ্তম সংস্করণ-_-১৪২ 
সাধু-চতুষ্ট় 
ক্বাষিজী-লসকোদর মনীষী ্রীমহেক্নাখ দত্তের 
মনোজ রচনা | তৃতীক়্ সুত্রণ--৪ 


শ্রীবী।সারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কলিকাতা -৪ 
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চৈ ১৩৮৬ উদ্বোধন তে 
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*** শ্রীরমেজ্্নাথ মল্লিক 
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| 005555 191“ ৮প হর 
4] লালা সারিয়! যায় | 
এছ এছ ঘওে | উঠি ৯ ০৮০ 
০৭৪8৭ 5৪৮৮০ 





বিন, এ কোং ভাজিঃ -১৩ 


(৬7 


আপনি কি ডায়াবেটিক 


সালেও, হ্ৃত্যাহু মিষ্টান্ন আব্মাদনেকর 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 
কেন? 
ভায়ীবেটিকদের জন্ত প্রস্তত 
গরসাগাল! কলসোমালাই 
ক্পল্দে্প প্রস্তুতি 


কে, পি. দাশের 


এসপ্লযানেডের দোকানে সব সময় 
পাঙয়। যায়. 


১, এসঙ্গ্যানেভ ইষ্ট, কাঁলকাভা-১ 
ফান 2 ২৬৪৯২ 
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উদ্বোধন চৈশ্তঃ ১ 


চুর, 0. 5474668 


1১1১0706 £ 31200) 2 8৮0959 


38100 16৮61]ঞায 06 
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14277%12085727)0 7 91921825 & 
0725? 51117171215 


187, 76198 13611911 ০8108910 9050 
041,07007৯-12 
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9210১ 7301911) 18611211 (৮202015905৩ 


04107077812 


০1710070177 & ০০ 
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67/45, 9077) [০9৪0১ €91-7009007 


১110170 £ 


83-2850, 88-900 


॥ ওরিয়েন্টের প্ররামকষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 


বেশীমা রোশ বিরচিত 
খাষি দাস অনুদিত 
শীরামকষ্ণের জীবন ১৫-০০ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫১০ 
গ শিশু ও কিশোর নাটক 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত 
বিশ্বজস্নী বিবেকানন্দ ২'০* 
বিশ্বত্রাত। শীরামকৃষ্ণ ২'৯০ 
বিশ্বজননী সারদামণি ৩৯০ 


ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
লীলামক্স শ্রীরামকৃষ্ণ ৮৯০ 
শীমা সারদামণি ৮*** 
মহামানব বিবেকানন্দ ৮'** 


স্থবলচন্্র আদক 
যুগ্াবতার শ্রীরামকৃষ্ণ ২০০ 


শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 
ছোটদের বিবেকানন' ২*** 


*] ওরিয়েন্ট বুক ভিস্টিবিউটল। ৯ শ্তামাচরণ দে রুট । কলিকাতা-?৩॥ 


£চ। ১৪৮৬ | উচ্হাধন ৭ ] 





€(ঘাপক্ষেম 


ভ্রয়ামক্ মঠ ও মিশনের অষ্টম অধ্যক্ষ পুজ্যপাদ ব্বামী বিশুদ্ধানন্দজী 
মহারাজের ীবনালেখ্য, স্বতিকথা, বাণী ও পত্রাবঙশীর একটি সংকলন। 
পৃজনীয় বাসী অভয়ানন্দমজী মহারাজের আশীর্বাণী সম্থপিত। 
প্রবীণ সন্ন্যাসী, ভক্ত ও চিস্তাশীল পাঠকের নিকট বিশেষভাবে সমাদৃত 
এবং উদ্বোধন প্রভৃতি পত্রিকায় উচ্চ প্রশংসিত। 
মৃল্য-_-১২ টাকা মাত্র। 


প্রাপ্িস্থান £ বেলুড় মঠ (শো-রুষ় ) উদ্বোধন, জয়রাম বাটা, 
কামারপুকুর। বাম মিশন ইনিস্টিটিউট অব কালচার, 
করপিকাতা প্রভৃতি মঠ ও মিশনের নান! কেনদ্রে। 


প্রকাশিকা-ভ্রীমতী পুরবী মুখোপাধ্যায় 
৭৫ বণ্ডেশ রো, কলিকত1-১৯। 





রামকৃষ্জ মঠ ও মিশনের প্রথম 
মহাসম্মেলনের (১৯২৬) বিবরণগ্রন্থ 


'শীপ্রই রামরু্জ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন হইতেছে। সমস্ত পৃথিবীর 
জ্ররামকষ্ণদজ্ঘের সাধু এবং ভন্তজনের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ দিবেন । ১৯২৬ সালে রামকষজ মঠ ও 
মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাঁসম্মেলনের প্রাঞ্চালে প্রথম মহাঁসম্মেলনের 
ইংরেজী বিবরণণ্রন্থ বনা6 71/19াযাব ঢা & 111990৭ 00৭0বা10৭ 
_1926 পুনরমূদ্রিত করা হইয়াছে। ইহা একটি অমূল্য এঁতিহাপিক গ্র্থ, যাহাতে শ্রীরামরুষ*পার্দ 
্বামী শিবানন্দ, শ্বামী সারদানন্দ, ম্বামী অথগ্ডানন্দ প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত অপূর্ব ভাষণ 
লিপিবদ্ধ আছে। খাহারা। রামকুষ্চ মঠ ও মিশনের ভক্ত ও ততপ্রতি শ্রদ্ধাবান্‌ তাহাদের সকলেরই 
ইহা অবশ্পাগ্ | ছল্সসংখ্যক গ্র্থ মুদ্রিত হইয়াছে। শীঘই সংগ্রহ করুন। 


মুল্য ২৫০০ টীকা! 
প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কার্যালয়ঃ ১, উদ্বোধন তেন 
কলিকাতা-৭০০০০৩ 


[৮] 





করোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের জ্ধনাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান ছপ্রাচিন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতা 
সর্বন্থে্ঠ । নিশ্চিজজ যনে খাটি খীষধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট জন্মন। 

ছোনিওপ্যাখিক পারিবায্িক 
ডিকিৎুনা একটি 'অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ গুকাশিত হইল, মুল্য ২৫৯০ 
টাকা যাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হুইবে প্রচলি৬ বছ পুস্তক 
পাঠেও তাহা! হইবে না। জাজই একখণ্ড সংগ্রহ 
কফরুন। নকল হইক্ে সাবধান । আমাদের 
প্রকাশিত পুত্তক যত্ৃপূর্বক ্শ্ষি! লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়! যায়। মুল্য টা ৫*৫ মাত্র। 


হোমিএপ্যাধিক উ্ধ ৪ গুন্তক 


চৈত।: ১৬৮৬ 





বহু ভাল ভাল হোষিগপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংল!, উড়িয়! প্রন্ভৃতি ভাষায় 
আমর! ০০০৮৫০১০৯০০ 


বীত্কা ও ভণ্তী (কেবল মুল) পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাপা। মূল্য ৩'** টাকা 


হিসাবে । 

স্তোত্রাবলী--বাছাই করা বৈদিক 
শান্ধিবন ও স্ভবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও 
দ্নেশাস্মবোধক সঙ্গীত । তি জুন সংগ্রছঃ 
প্রতি খ্বহে রাখার মত। ওর্থ সংক্ষরণ, মুল) 
টা: ৪৫, বাব। 

ঞঈচক্তী--একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্ৃভত বাংল! ব্যাখ্যা! সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক! এষন চমৎকার পুস্তক 
কার দ্বিতীয় নাই ! মুল্য ১৫৯ টাকা। 


এম, ভট্টাার্যয এ কোওঙ পগ্রাইাভিট লি 


ঘু6]৪--- 88042710098 হোমিওপ্যাথিক কেমিই্টস এণ্ড পাবলিশ 


৮০0০০ ১ 22-2559 


৭৩ নেতাজী স্বতাষ রোভ. কলিকাতা-১ 


রঘুনাথ দত্ত এও সন্স প্রাঃ লিঃ 
লব্ব গ্রকার কাগজ কাজি (জনা জঞ্রী, ও মুজ্ঞ* সস্তার বিক্রেতা 


রিঘুলা থবিজ্ডিংস্‌, 


৩২-বি; ব্রাবোর্ণ রোড, কলিকাত1-৭ *** *১ 


অন্যান্য শাখা £ 





ফোন; ২৬-১০৫৫।৫৬ 


বারাণসী 





পাইওনায়ান্প নিটিং মিলস্‌ |লঃ, পাইওনায়ার বিচ্চিংস, কঙিকাতা-২ 


€ $ জি টড কত রি 


ধ্‌ ৪ ৮ শি ছা খে রী 
হুজি ভলহ্ 

৪ পি বট - ণ্ক্” ৪ 
চর টা ্ 





৮২তম বন্ধ, ৩] সংখ্যা ১৮ত্র, ১৩৮৬ 


দিব্য ৰাণী 

জীবনট। ক্ষণস্থায়ী ত্বপ্রমা্, 'খবণ ও লীন শ%ু হা বায দিবারাএ বলো, 
তুমি মামার পিতা, মাতা, স্বামী, দিত, প্র, শশ্বর মানি তোম। ডাডা আর কি চাই 
না, আর কিছুই চাঠ না, গার কিহুই ম1। ঠশি আনাতে, আশি ঠোমাতে_মামি 
তুমি, তুমি মামি | ধন চিলে বার, মৌন্দর নিলীগ হয়ে যান, গীণন কতগতিতে চলে 
যায়, শক্তি লোপ পেরে যার, কিছ পট টিহদিনত থাকেন গাম চিরদিনগ থাকে । যদি 
এই দেহবন্থুটাকে ঠিক রাখতে পারায় কিত পৌবৰ থাকে, হবে পহের অন্ুখের সঙ্গে 
সঙ্গে আক্মাতে মন্থুখের ভাব গাসতে না ওয় আবি গোহবের কথা জের নঙ্গে 
কোণ সম্পর্ক না রাখাই _তুমি থে জঙ গ্ তার হিকমাএ পরমা? 

ঈশ্বরে লেগে থাকো রঙে পা অগ্ কোথা লি ভগ, কি গাহা কবে ধখন 
নান। বিপদ ছখ এপে বিভীবিকা পিখাতে থাকে, বন বলেত গমার ভগবান 
হে আমার প্রির যখন মুত্ার শীষণ আতহন| হাতে পাকে, ঠখনও বা চে আমার 
ওগবান্‌, হে আমর প্রিঘাঃ জমতে নত ও দন হুখাাশিণ আনত পানে ত1 এলেও বলা, 
হে ভগবান্‌, হে গামার প্রি তুমি এখনই র.এ৩০তানিকি গামি দেগছি। ভুমি আমার 
সঙ্গে রয়েছ, তোমাকে আন সগুঙব করছি | খানি ততানার আমার গিনে নাও প্রত ও 
'আমি এই জগতের নই, গাম তঠামার _তুশি এন] ভাগ কাছে আও ভারাগ 
খনি 578 কাচখণ্ডের অনঞনে খেও আশ! এহ জীবনটি। একট! এ উবোগনিতো মগ 
কি এঠ ম্ববোগ অবহেল। কারে মংমাবের 2থ খু অতি খা 2 [5শি মকল আনন্দের 
প্রশ্ববণ নেই পরম বঞ্;: অগসন্ধান কর, শেভ পরম ধণ্কৃত তাশানদ গীবনের লক্ষ 
গোক, ত। হ'লে নিশ্চয়ই "নই পরম বন্ধ লাভ করণে । 

_ম্বামী বিবেকা নন্দ 


ন্‌ 


| দ্বামী বিবেকানন্দের পন্বাবল', পর্গ মহ তত চি) 


কথা প্রসঙ্জে 
পঞ্চম পুরুবার্থ 


সহন্র সহম্্র বংসর ধরিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও 
মোক্ষ_এই চতুর্বর্গের ধারণা আমাদের দেশে 
প্রচলিত আছে। মানুষের সংস্কার অনুসারে 
এইগুলির কোন একটি অগ্রাধিকার পায়। কিন্তু 
শান্্রকারগণ মোক্ষকেই পরম ও চরম পুরুতার্থরূপে 
নির্ণাত করিয়াছেন । ৩থাপি তীহাদের সিদ্ধান্ত 
এই যে, অর্থ ও কামও নিন্বনীর নহে, যদ্দি উহার 
ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। গীতাতেও শ্রীভগবান 
বলিয়াছেন, ধধ্াবিরুদ্ধো৷ ভুঁতেযু কামোহস্মি 
ভরতধভ'--হে অজি, জীবগণের মধ্যে যে 
কামণা ধর্মের অবিরোধ:, সে কামণা আমিই |, 
ইহা! গীতার সপ্তম অধ্যায়ের কথা ; দশম অধ্যায়ে 
শ্রীভগবান স্বীয় বিভূতির বর্ণনাপ্রসঙ্গে যে ভাষা 
ব্যবহার করিয়াছেন, এখানেও সেই একই ভাষা । 
কুতরাং এখানেও ভগবদ্ধব গতি ধর্শনায । অর্থাৎ 
যখন আমর। কোন মান্ধকে তাহার ভোগাকাজ্জা 
শান্ত্রনি্ি্ পন্থায় রিতার্থ করিতে দেখি, তখন 
সেখানেও ভগবানেরহই ব্ভতি দেখিতে হইবে-_- 
ইহাই গীতার নির্দেশ । এইভাবে গীতা দুর্বলতম 
অধিকারীকেও, অবজ্ঞা কর! দূরে খাকুক, প্রশংসাই 
করিতেছেন-__উৎসাহই দিতেছেন, যাহাতে সে 
ধীরে ধীরে উত্তরোত্তর উন্নত জীবনের মধ্য দিয়া 
অগ্রসর হইয়া পরিশেষে চরম লক্ষ্যে পৌছিতে 
সমর্থ হয়। 

কিন্তু প্রশ্র 'এই থে, গাতাপন মতে রম লক্ষ 
পরম পুরুষার্থ -কী১ গীতা বপিতেছেন : 
ব্রদ্ধ ভৃতঃ প্রসনাত্মা ন শোচতি ন কাজ্মতি। 
সমঃ সবেষু হঁতেধু মব্ভঞ্তিৎ লভতে পরাম্‌ ॥ 

(১৮1৫৪) 


_-ব্রক্ষভূত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি কোন কিইতে শোক 
করেন না, কোণ কিছু আকাঙ্কাও করেন না? 
সর্বতৃতে সমদশী সেই ব্যক্তি শ্রীভগবানে পরাভক্তি 
লাভ করেশ। 
যিনি ব্্ধক্ুত, ধাহার কোন আকাঙ্ষা নাই, 
শোক নাই, ভেদদৃষ্টি নাই, যিনি সদাসন্তষ্, তিনি 
অবশ্ঠই মুক্ত। মুক্ত ব্যক্তি যখন পরাভক্তি লাভ 
করেন, তথন বুঝিতে হইবে পরাভক্তিই জীবের 
চরম লক্ষ্য-_ইহাই শ্রীচৈতন্যধেব ও তাহার 
অনুগামীদের সিদ্ধান্ত 
গীতাতে এই ধরনের আএও শ্লোক খাছে। 
শমদভাগবতিও আছে : 
আত্মারামাণ্চ মুনয়ে নিগ্রস্থা অপুযুরুক্রমে | 
কুবগ্যহৈতৃকীং ভক্তিমিৎ্তুত শো ইরিঃ॥ 
(১19১০) 


অর্থাৎ আত্মারাম মুক্ত মুনিগণও  শ্রীভগবানে 


অহৈতুকী ভাপ্ত করেন- শ্রহরি এই রূপই 
গুণসম্পন্ন। 
শ্রমদ্ভাগবতের এই ক্লোকটি ভগবান 


শ্চৈতন্যদেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল। পুরীতে 
উৎকলরাজ প্রতাপরুদ্রের »ভাপগ্তিত বাস্থদেব 
সাবভৌম এই শ্লোকটির নর প্রকার» ব্যাখ্যা করিয়া 
বলেন যে, উহা অধিক অর্থ স্বয়ং বৃহস্পতিও 
করিতে পারিবেন না। শ্রচৈতন্যদেব বাস্থদেব 
সাধভোৌমের এ পয় প্রকার অর্থ একেবারে বাদ 
দিয়! ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক আঠারে। প্রকার 
নৃতন অর্থ করেন। ইহাতে অতীব বিশ্মিত হইয়া 
বাস্থদেৰ সাবভৌম সাক্ষাৎ ্রীষ্ঞজ্ঞানে 
শ্রচৈতন্যদেবের চরণে শরণ গ্রহণ করেন। 


১ শ৮ৈতত্তচরিতামৃত অনুসারে নর প্রকার । শ্র্রঢৈতন্তভাগবত অনুসারে ত্রয়োধশ প্রকার । 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


তখন শ্রীচৈতন্যদেব তীহাকে প্রথমে চতুহ্জরূপে 
ও পরে দ্বিতূজ মুরলীধারী শ্রীরষ্ঃরূপে দর্শন দেন। 
পরবর্তী কালে কাশীতে সনাতন গোস্বামী 
শ্রীচৈতন্তদেবকত এ মাঠাবো প্রকার ব্যাখ্যা 
তাহার শ্রীমুখ হইতে শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ 
করেন। ইহাতে-__ 
“প্রভু কহে আমি বাতুল আমার বচণে। 
সার্বভৌম বাতুলতা সত্য করি মানে ॥ 
কিবা প্রলপিতাম তারে নাহি কিছু মনে | 
তোমার সঙ্গবলে যধি কিছু হর মনে !, 
এই বলিয়া কথাচ্ছলেই শ্লোকটির একটি প্রকার 
অর্থ করেন। পরেও কাশীতেই একটি সভা 
সকলের আগ্রহে এ এক্ষটি প্রকার অর্থ পুনরায় 
বিবৃত করেন। 
উল্লেখ্য যে, বাস্থদেব সার্বভৌম পুর্নীতে যখন 
শ্লোকটির শ্রীচৈতন্যদেবরত আঠারো প্রকার অর্থ 
শোনেন, তখন তাহার দৃঢ় ধারণ হয় যে, মুক্তি 
অপেক্ষা ভক্তি গরীয়পী শুধু তাহাই নহে, তিনি 
মুক্তিকে ভয় ও দ্বণা করিতে থাকেন। একদিন 
তিনি শ্রচৈতন্তদেবের নিকট িমদ্ভাগবতের 
্্ষন্তব পাঠ করিতেছিলেন। এ স্থবের একটি 
শ্লোকের শেষ দুইটি চরণে আছে £ 
“হৃদ্বাগ বপুভিবিদধন্‌ নমস্তে 
জীবেত যো মুক্তিপদে স দাঁয়ভাক্‌ ॥? 
(১০।১৪।৮) 
অর্থাৎ [ব্রহ্মা শরুষ্ণকে বলিতেছেন-- 1 যিনি 
কায়মনোবাক্যে তোমাকে নমস্কার করিতে করিতে 
জীবনধারণ করেন, তিনি “মুক্তিপদে' দায়ভাগী 


কথাপ্রসঙ্গে 


৬৩৩ 


( -মুক্তিপদ'রূপ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ) হণ। 
বাসুদেব সারভৌন  'মুক্তিপদে'র 
'ভক্তিপদে পাঠ করিলে শ্রীচৈতগ্ঘদেব প্রশ্ন করেন, 
“মৃণ গ্রন্থে মুক্তিপদে" পাঠ আছে, তুমি 'ভক্তিপদে' 
পাঠ করিতেচ কেন? তোমার অভিপ্রায় কি?” 
উত্তরে বাস্থদেৰ বলেন, “ভক্তির ফল মুক্তি নহে, 
মুক্তি হইতেছে  ভগবদ্বিমুগ বাক্তিন দণ্ড।' 
প্র্য্তরে নঈচৈতন্যদেব বলেন, “ “মুক্তিপণ” শব্দটির 
মর্গ ঈশ্বর হন।২ সুতরাং মুন পাঠের 
পরিবর্তন নিম্পয়োজন |” কিন্ধ কে শুনে কাহার 

কথা! বাস্থদেস বলেন £ 
মুক্তি খন্দ কহিতে মনে হয় ঘুণা নাস । 


স্থলে 


ভক্কি শব্দ কহিতে মনে হয় ত উল্লান ॥? 

বাস্থদেবের কগায় হীচৈতন্যদেব ম্মিতহান্টে 
সানন্দে তাহাকে আলিঙ্গন করে, 

মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি যে শেঠ, ইহা 
ব্রমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্দ। প্রমাণম্র্ূপ কয়েকটি 
শোক উদ্ধত করা হইতেছে 

নারারণপরাঃ সর্বে ন কৃতশ্চন বিভ্যতি। 

্র্গাপবর্গনরকেষপি ইল্যার্থদশিনঃ ॥ 


(৬৩1১৭।২৮ ) 
_ নারায়ণপরারণ সকলেই ন্বর্ণ, মোক্ষ ও 
নরকে সমান প্ররোজন দর্শশ করেন বলিয়া 
শকুতোভয় হন। 


সালোকা-সার্টি-সা মীপ্য-সারূপোযক্রমপ্যুত | 
দীয়মান' ন গৃহুন্তি বিপ্1 মৎসেলনং জনাঃ ॥ 
(৩২৯১৩ ) 


২ শ্রীচৈতন্যদেব ছুই প্রকারে “ঈশ্বর” অর্থটি সিদ্ধ করেন-_(১' মুক্তি পদে ধাহার-( বন্ত্রীহি 
সমাস )7 (২) মুক্তির পদ ( আশ্রয )-_-(ষগ্ীতৎপুরুষ সমাস )। শমদ্ভাগবাতে দশটি পদার্থের 
কখা বল! হইয়াছে (২1১০১)। উহাদের মধ্যে নবম পদার্থ “মুক্তি এবং দশম পদার্থ “আশ্রয়” | 
«আশ্রয়'-এর অর্থ 'ঈশ্বর”_-“স আশ্রয় পর* রক্গ পরমাষ্মেতি খব্দ্যতে' (ভাগবত, ২1১০।৭ )। এইজন্য 


শ্রচৈতন্যদেব বাস্থদেব সার্বভৌমকে বলিয়াছিলেন, “মুক্তি পদে যার সেই মুন্দিপদ হয়। 


নবম পণার্থ 


মুক্তির কিংবা সমাশ্রয় ॥ (ভ্রী্িচৈতন্যচরিতামূত, ২৬ ) 


৩ সালোক্য-সমানলোকে ( বৈকুঠাদিতে ) বাস। 


সার্টি-সমাণ এশস। সারূপ্য-- 


১০৪ 


_-সালোক্য, সা্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সামূজ্য, 
এই পঞ্চবিধ মুক্তি দিলেও ভক্রগণ উহ? গ্রহণ 
করেন না--আমার ( ঈশ্বরের ) সেবা ভিন্ন তীহারা 
আর কিছুই চান না। 
মৎনেবরা প্রভীতং তে পালোক্)াদি-৮ট্রয়ম্‌। 
নেচ্ছন্ছি সেবয়া পৃর্ণাঃ কুতোহন্যৎ কালবিপ্রুহম্‌ ॥ 
(৯1৪1৭ ) 
মামার সেবায় ধাহারা পূর্ণকাম, সেই 
আমারই সেবার ফলে পালোক্য, সামীপ্য, সাঘুজ্য 
ও সার্টি, এই মুক্তি-১তুষ্টয় প্রাপ হইলেও তাহা 
কামনা করবেন শা $ স্তরাং কালে যাহার শাগ হর, 
সেই অনিত্য [ন্বর্গাদি] বিষণ তীহার! কিরূপে 
কামন| করিভে পারেন ! 
তুলয়াম লবেনাপি ন ্বর্গং নাপুন £বম্‌। 
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মত্যাশাং কিমুত।শিষঃ ॥ 
(1১৮১৮) 
- খধিগণ স্থতকে বলিতেছেন] ভগবদ্‌- 
ভক্তগণের সঙ্গের কণিকামাতের সহিতও আমর। 
্ব্গ বা হপবর্গের তুলনা করি না, মর্তাঙ্গনের প্রণত্ত 
রাজ্যার্দিলাভের আশীর্বাদ তো ঘি তচ্ছ 
শ্রমদভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকেই আছে 
ধধর্মঃ প্রোছিতকৈতবোহত্র অর্থাৎ শখদভ।গস 
গ্রন্থে ফলাভিসন্বিরূপ কপটতা-বজিৎ নিরপি৩ 
হইয়াছে । ইহার ব্যাখ্যায় শ্রীধরন্থানী লাখিয়াঙ্েন, 
প্র-শকেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরঞ$31” 
উদ্মিতকৈতবঃ-এব পূর্বে প্র” উপসর্গ বানঙ্গত 


ভক্তগণ 


'ছথাহ 


সমানরূপত্র । সাম'প্য-্সমীপে জবস্থিতি। 


উদ্বোধন 


এক হ-্সাযুজা। 


[ ৮২তম বর্ধ--৩য় সংখ্য। 


হওয়ায় বুঝিতে হইবে যে, মুক্তির 'অভিসন্ধিও 
নরারুত হইয়াছে । 


শখদভাগবতের  উল্লিিত ক্লোকসমূহের 
ভিত্তিতে শ্রীচৈতন্তদেব ভগবংপ্রেমকে চতুর্থ 
পুরুষার্থ মোক্ষ অপেক্ষা উচ্চতর স্থান দিতেন এবং 
'পঞ্চন পুরুষার্থ বলিয়া প্রচার করিতেন, ইহা 
'আমরা তীহার জীবনীতে বারংবার লক্ষ্য করি। 
গর পঞ্চম পুরুষার্থ, কথাটি শ্রীচৈতন্তব্ব 
তাহার গুরুর নিকটই শ্রবণ করেন। কাশীতে 
“স্বসন্নাসিপ্রধান" প্রকাশানন্দ যখন তাহাকে প্র 
করন, সন্াসী হইয়া তিনি কি কারণে বেদাস্থ- 
পাঁচ না করিয়া ভাবুকদের লইয়া নৃত্যগীত করেন, 
তখন শ্রীচৈতন্যাদেধ উত্তর দেন : 


“গুরু মোে মূর্খ দেখি করিল শাসন ॥ 

মূর্খ হুমি তোমার নাহি বেপান্তাধিকার | 

কুধ্মন্ত্র জপ স্দা _এই মন্ত্র সার ॥? 

শ্গ্ুরর আঙ্গাজসারে অনুগণ রুফমন্্ জপ 

করিত করিতে ঈচৈতন্যদেব ভাবোন্সন্ত হইলেন 
এবং "সলশ ভইয়ং হাস্ত, রোদন, নৃতা, গীত 
ইত্যাদি করিতে লাগিলেন। গুরুদেবকে নিজ 
লস] নিবেদন করিলে, তিনি শ্রিচৈতন্যদেনকে 
বলিলেন : 

'চ্ষনাদ-মহামন্ের এই ত স্বভাব 


সেই পে তার রুণে উপজযে ভাব । 


'সাযুঙ্গা' শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে 


নানা মুশির শানা মত। আচাগ শর লিখিয়াছেন, সামুর অর্থ একাআত্--সামুজ্যং সযুগ্‌ভাবম্‌ 
একাত্ম” ( বৃহ, উ. ১1৫1৯৩, ভান্কয )। শ্রীশ্রীচৈত? চরিভামু তকার বলেন, সাযুজ্য ছুই প্রকার-_ 
(১) ব্রহ্মসাধুজ্য (২) ঈশ্বরসাধুনা $ ব্রন্মপামূজ্য অপেক্ষা ঈশ্ববপাযূ না অধিকতর হের । কিন্ত নিম্বাক- 
সম্প্রদায়ের মতে ব্রহ্মসাসুজ্যাই জীবের পর 9 চরম প্রকষার্স | ্রামানজ-স-প্রদীয়ের মতও অনুরূপ । 
স্প্ইই বুঝা যায়, নিশ্বার্ক ও বাঘান্থন থে আর্থে স'যুজ্য' এ্দটি বাবহার করিতেছেন, কবিরাজ গোস্বামী 
সে অর্থে উহ] ব্যবহরি করিতেছেন ণ11 নিগগার্ক ও রামানজের মনে সাযৃুজ্যর অর্থ নাধম্য, কবিরাজ 
গোস্বামীর মতে একাত্মন্ত বা লয়। বিষয়টির সম্পৃণ স্প্টকরণ করতে হইলে অশেক কথার অবতারণা 
করিতে হয়-_পাদটীকার তাহার স্থান নাই । 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


কম্ণবিষয়ক প্রেম] পরম পুরুষার্থ। 
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুষার্থ ॥ 
পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেমানন্দা মৃত-সিন্ধ । 
্রন্জানন্দার্দি আনন্দ যার নহে এক বিন্দু ॥ 
ইহার পর ই্রচৈতন্তদেব প্রকাশানন্দকে 
প্রীমদ্ভাগবত হইতে প্লোক উদ্ধত করিয়৷ বুঝাইয়া 
দেন যে, প্রেমই পরম ও চরম পুরুষার্থ_উহাই 
“মূল প্রয়োজন? : 
“সাধনের ফল প্রেম মূল প্রয়োজন । 
সেই প্রেমে পায় জীব আমার সেবন 
“এবে শুন প্রেমে যেই মূল প্রয়োজন 
পুলকাশ্র নৃত্য গীত যাহার লক্ষণ ॥ 
কাশীতেই শ্রীঠৈতন্তদেব সনাতন গোসশ্বামীকে 
বলেন: 
“সংক্ষেপে কহিল এই প্রয়োজনবিবরণ। 
পঞ্চম পুরুষার্থ এই প্ষপ্রেমধন ॥ 
পুর'যার্২শিরোমণি প্রেম মহাধন ॥, 
চারি পুরুষার্থ ছাড়ায় হরে সবার মন । 
হরি এব্দের এই মুখ্য করিল লক্ষণ ॥ 
ইহার পূর্বে প্ররাগে রূপ গোম্বামীকে তিনি 
একই কথা বলিয়াছিলেন : 
“এই ত পরমফল পরম পুরুযার্থ। 
যার আগে তৃণতুল্য চারি পুরুতার্থ ॥” 
আরও পূর্বে যখন শ্ীচৈতন্যদেব দাক্ষিণাত্যে 
তীর্ঘদর্শন করিতেছিলেন, তখন উদ্ুপীতে মধবাচার্ণ 
সম্প্রদায়ের জনৈক “তব্ববাঁদী'কে তিনি বলেন : 
“কর্ম মুক্তি দুই বস্ত ত্যজে ভক্তগণ। 
সেই ছুই স্থাপ তুমি সাধ্যসাধন 1৮ 


০২৮০. ও, সপ ০৭, শী শে পাপা তি ৯ শি শাসিত পপ 


পৃজাদিতে অনুরাগ, ভগবতকথাদিতে অন্তরা, আত্মর 
ব্যাকুলতা-_-ভক্তির এই ভিন্ন ভিন্ন লক্ষণের উল্লেখ কিয়াছেন। 


ক্থাপ্রসঙ্গে 


১৩৫ 


শ্রবণ কীর্তন হইতে কুষ্ে হয় প্রেমা। 

সেই পরম পুরুযার্থ পুরুষার্থসীম। ॥ 

'পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ। 

ফন্তু করি মুক্তি দেখে নরকের সম ॥' 

শ্রপ্ঈচৈতন্যচরিতামুত ওপ্থ হইতে উদ্ধৃত এই 

সকল পয়ার হইতে আমর জানিতে পারি যে, 
পঞ্চম পুরুষার্থ”, এই পুতিন কথাটি শ্রীচৈতন্যদেব 
কর্তৃক ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়, যদিও কথাটির 
তাৎপর্ শ্রীমদ্ভাগবতেই শিহিত। তু পুরুতার্থ 
মুক্তিকেই এদেশের মাগ্ুষ এতকাল জীবনের চরম 
লক্ষ্য লির। জানিত এবং উহার জন্য ব্যগ্রী হইত, 
কিন্ত মুক্তি সম্বন্ধে তাহাদের এধিকাংশেরই কোনও 
সুনির্দিষ্ট ধারণ। ছিল ন1 এবং আজও নাই । কোন 
সন্দেহ নাই, ভারতীয় দর্শনে মুক্তি সম্বন্ধে নানা 
মুনির নানা মত। যেবিধয় সম্পর্কে এত প্রবল 
মতভেদ, তাহার জন্য লালারিত হওয়া! অপেক্ষা যে 
বিষয়ে মতভেদ নাই,* সেই ভগবৎপ্রেমকে ৮রম 
লক্ষ্য হিদাবে নিদিষ্ট করিলে মালুষের যথার্থ 
কল্যাণই হইবে_-মনে হয়_পঞ্চম পুরুযার্থ 
প্রচারের মূলে শীটৈতন্যদেবের এই অভিপ্রায়ই 
ছিল। অজান! মুক্তির জন্য অস্থির না হইয়া 
শান্সচিত্তে ভগবদ্ভজন করাই শ্রেয়ঃ__ইহাই 
তাহার সিদ্ধান্ত। এই কথাই তিনি প্রয়াগে রূপ 
গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন : 

কুঞ্ভক্ত নিষ্কাম অতএব শাস্ত। 

ক্তি-মুক্তি-সিদ্ধি-কাঁমী সকলি অশান্ত ॥ 


মুক্তি অপেক্ষা ভক্তির শ্রে্টহ প্রতিপাদক কথা 


৪ “তন্তক্ষণানি বাঁচান্তে নানামতভেপৎ_-এই স্থত্র দিয়া উপোদঘাত করিয়া নারদ 
তি, সর্বকর্ম ঈশ্বরে সমর্পন ও ঈশ্বরবিম্মরণে পরম 


প্রীমদভাগবতেও শ্রবণ, কীর্তন, 


মরণ ইত্যাদি 'নবলক্ষণা' ভক্তির উল্লেখ আছে। লক্ষণগ্লি ভিন্ন ভিন্ন হইলে যাহার লক্ষণ, সেই 
ভক্তির স্বরূপে কিন্ত ভেদ নাই। সম্প্রদায়বিশেষে বৈধীভক্তির প্রকারভেদ থাকিলেও রাগানুগা ভক্তির 
শ্বরপে কোনও ভেদ নাই-দাশ্, বাৎসল্যাদির ভেদ, ভাবেরই ভেদ মাত্র । 


১০৬ 


ভরাম?ঞ্জদেনও বলিতেন ভাবে বিভোর হইয়া 
তিনি তাহার সহজাত সুমধুর কে গাহিতেন £ 
“আমি মুক্তি দিতে কাতর নই, 
সদ্ধা! ভক্তি দিতে কাতর হই । 
'আমার ভক্তি যেনা পায়, তারে কেবা পার, 
সে যে সেবা পায় হয়ে িলোকজয়ী । 
শুন চন্দ্রাবলী ভক্তির কথা কই 
মুক্তি মিলে কন ভক্তি মিলে কই।; 
শ্যামপুকুরে ছাক্তার মহেন্দ্রলীল সরকারকে 
শ্রীরামক্ষষ্দেব বলিয়াছিলেন, “আমি মুক্তি চাই 
না; ভক্তি চাই।, 
জনৈক ভক্তকে বলিয়াছিলেন, 'জ্ঞানীরা মুক্তি 
চায়, ভক্তের! ভক্তি চায়,_-অহৈতুকী ভক্তি ।' 
অপর একজন ভক্তকে বলির়াছিলেন, 
“অহৈতুকী ভক্তি-_তুমি এইটি যদি সাধতে পার, 
তাহলে বেশ হয়। মুক্তি, মান, টাকা, রোগ ভাল 
হওয়া, কিছুই চাই না,কেবল তোমায় চাই! 
এর নাম অহৈতূকী ভক্তি । বাবুর কাছে অনেকেই 
আসে_নানা কামনা করেঃ কিন্ত যদি কেউ 
কিছুই চায় না, কেবল ভালবাসে বোলে বাবুকে 
দেখতে আসে, তাহলে বাবুরও ভালবাসা তার 
উপর হয়।, 
শিষ্তু হরিনাঁথকে (পরবর্তী কালে স্বামী 
তুরীয়ানন্দ ) শীরামকুষধেব বলিয়াছিলেন, “যার! 
নিাণ চায়, তারা হীনবুদ্ধি। কেবল ভয়ে ভয়ে 
সারা। যেমন দশ পঁচিশ খেলায় কেবলই চিক 
খু'জছে, কিসে ঘরে উঠে যায় সেই চেষ্টা ।*"'যারা 
নিধাণ চায়, খেলা ভেঙে দিতে চায়, মা তাদের 
ওপর খুখ নন। মা খেলতে ভালবাসেন তাই 
ভক্তেরা নির্বাণ চায় না। তার বলে__-“চিনি 
হওয়। ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাস ।”” 
্বামী তুরীয়ানন্দ তাহা একটি পত্রে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


হ্রামকঞ্জদেবের উল্লিখিত বথাগুলির উল্লেখ 
করয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের “সালোক্য-সার্টি- 
সামীপ্য-..* শ্লোকটিও (পূর্বে ব্যাখ্যাত ) তিনি 
তাহার পত্রাবলীতে একাধিকবার উদ্ধৃত করিয়া 
প্রেমভক্তির মাহাত্ম্যকীত্ন করিয়াছেন। 


প্রশ্ন হইতে পারে, সহম্র সহম্্র বৎসর ধরিয়া 

ভারতীয় এ্তিহে চত্রর্থ পুরুষার্থ মুক্তিই যখন 
জীবের চরম লক্ষ্য বলিয়া গৃহীত, তখন অকম্মীৎ 
প্রেমকে 'পঞ্চম পুরুতার্থ কেন বল! হইল এবং 
এ বিষয়ে সামপ্রম্ত কী? “কেন বলা হইল ?-- 
ইহার উত্তর পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে। সামঞ্শ্তাটি 
আমরা অছ্বৈতবেদান্তের দিক হইতে দেখাইয়া এই 
মিবন্ধের উপসংহার করিব। শংকরাচাধ তাহার 
ভাস্তে অসংখ্যবার বলিয়াছেন যে, মুক্তি কোন 
কর্মের দ্বারা সাধ্য নহে) কারণ কর্মের দ্বার যাহা 
সাধ্য, তাহা! অনিত্য ঃ মুক্তি অনিত্য হইলে 
তাহার কোন মুল্যই থাকে না? মুক্তি নিত্য সিদ্ধ 
নস্ত $ অবিদ্া দূর হইলে মুক্তি ম্বতঃ প্রকাশিত 
হয়। এইজন্যই অদ্বৈতবেদান্তে বল! হয়, “অবিষ্যা- 
স্তময়ই নোক্ষ”; বলা হয়, “অবিষ্ঠানিবৃত্তি- 
উপলাক্ষত ব্রদ্দই মুক্তি।” মুক্তি আর ব্রক্ম বা 
'আত্মায় কোন পার্থক্য শাই; নিত্যসিদ্ধ বস্ত 
একটিই  হন্ব--'একমেবাদ্িতীয়ম্ট । স্বতরাং 
মুক্তি যদি নিত্যসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে মুক্তি 
শাস্সাই, ব্রক্ঈুই। আর বর্ষ বা আত্মা তো 
সচ্চিদানন্দস্থরূপ-_-“রসে। বৈ সঃ) 
একদিকে শংকরাচার্ধপ্রমুখ অদ্ধৈতবাদীদের এই 

অন্যদিকে দেখি, শ্রীচৈতন্যদেব বলিতেছেন £ 

“নিত্যসিদ্ধ রুষ্প্রেন সাধ্য কহু নয়। 

শ্রবণাি-শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥, 
রুষ্ণপ্রেম নিত্যসিদ্ধং বস্ত, উহ! কোন কর্মের দ্বারা, 


কথা 


৫ যেখানে 'প্রেম' “সাধ্য” বলিয়া উল্লেখিত দেখা। যায়, সেখানে “সাধ্য শব্দটির প্রয়োগ 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


কোন সাধনার ছার! লভ্য নহে। শ্রবণ, কীর্তনাদির 
ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে উহা ম্বতঃই প্রকাশিত 
হয়।৬ 

অদ্বৈতবাদ্দী। বলেন, শম-দমাদি সাধনের ফলে 
চিত্ত স্তদ্ধ হইলে শ্রবণাদিসহায়ে ব্রহ্ম প্রকাশিত 
হন। ব্রহ্ম তো সর্বধাই প্রকাশিত রহিয়াছেন 
অবিষ্যার আবরণ থাকায় তাহার প্রকাশ দেখা যার 
নী মীত্র, যেমন মেঘ খাকিলে হুমকে দেখ! যায় 


অথগ্ানন্দজীর কথ! 


১৩৭ 


না-_শ্য নাই, এমন নহে। 

স্থতরাং অন্বৈতবাদীদের প্রেমন্বরূপ মুক্তিও 
যাহা, শ্রচৈতন্যদেব কথিত রুষ্প্রেমও তাহাই। 
কিন্ত এই সকশ দার্শনিক বিচার সবসাধাএণের 
অন্য নহে। এইজগ্তই “প্রেম'-এর পঞ্চম পুরুষার্থ, 
নামকরণ ও প্রচাপ। চতুর্থ পুরুষার্থ ও 
পঞ্চম পুরুষার্থ একই-_অন্তত: অন্ৈ তবাদীদের 
দৃষ্টিতে। 


 উপচারিক অর্থাৎ গৌণার্থে- মুখ্যার্থে নহে, বুঝিতে হইবে । বৈধী উল্তিই সাধা, পরাভক্তি বা প্রেম 


নিত্যসিদ্ধ | 


৬ ম্বামী বিবেকানন্দও বলিতেন, “প্রেমভন্তি সকলেরই ভিতর আছে, কামকাঞ্চনের 


আবরণ দ্বুর করলেই প্রকাশিত হর ।” 


অখগ্ডাননজীর কথা 
স্বামী অনদানন্দ 
[ মাধ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


১৬ই এপ্রল ১৯৩০ ; তরা বৈশাখ ১৩৩৭, 
বুধবার। 

ভগবানগোলা হইতে ফিরিয়৷ সন্ধ্যা বাবাকে 
প্রণাম করিতে গেলে তিনি বলিলেন,_-“দেখ,সোন। 
রাত্রে কাশে, আর আমার যে কি কষ্ট হয় কি করে 
বুঝাব ; আমার বুকের ভেতরটা কি রকম করে 
ওচে। দুপুরবেলা ( আশ্রমের গোয়ালে ) গরুগুলো 
বা! বা করে উঠলে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ি । আমার মত 
(01115 তোমাদের কারো হবে না, তা না হলে 
কি প্রভূ আমাকে দিয়ে এই কাজ করাতেন। 

১৩1১৪ বছর বয়সের সময় গাকুরের কাছে 
নেংটা হয়েছি, লজ্জা করেনি । এ বধসে মেয়েদের 
কাছেও গেছি, এমন বোধ হয়নি যে, আমি পুরুষ, 
ওরা স্ত্রীলোক ।” 

তারপর কর্মপ্রসঙ্গে বলিলেন, “কর্মযোগ অতি 
কঠিন, নিঃন্বার্থ কর্ম কি চারটিখানি কথা ?” 
আশ্রমের ভৃঁতপূর্ব কর্মী কাতিক বাবু ও গঞ্গী- 


চৈতন্তের কথ! পাঁড়িয়া! বলিলেন,__“যার। নিঃস্বার্থ 
কর্ম করে তারা বসে থাকতে পারে না। যারা গ৷ 
আড়াল দিয়ে থাকতে চায় তাদের কিছু হয় না । 
লোক ঠকিয়ে খাওয়া ছাড়া আর কি হবে! 

“ঠাকুর এসে ধর্মের বন্যা বইয়ে গেছেন। 
বন্যার বাহাদুরি কাঠও ভেসে আসে, জঙ্গলও 
ভেসে আসে। সবই কি বাহাছরি কা*_-ভেসে 
আসবে 2?” 


১৭ই এপ্রিল ১৯৩০ 3 ৪% বৈশাখ ১৩৩৭) 
বৃহস্পতিবার । 

বাবা বলিলেন, "যতই উৎসব আসছে, ততই 
আমার ভেতরটা কি রকম করে উঠছে। দিন 
দিন শরীর অথৰ হয়ে পড়ছে। গত বংসর আমি 
যা ছিলাম, এ বৎসর আমি তা নেই। ঠাকুরের যা 
ইচ্ছা তাই হবে। প্রহ আমার সমস্ত প্রার্থন। 
পূর্ণ করেছেন। আমি এক গুণ চেন্েছি' তিনি 


১৬৮ 


বিশ গুণ দিয়েছেন। ৩ মাস 16115 করতে 
চেয়েছিলাম, আজ ৩৩ বছর ধরে গলা টিপে-- 
প্রত আমাকে এই কাজ করাচ্ছেন। তিনি যদি 
আমাকে এই কাজ ন। করাতেন--তা হলে আজ 
এই 19৮০1010101) হত না” 

তারপর ভাগারঘর গোছানোর নির্দেশ ও 
উপদেশ প্রপঙ্গে বাবা বলিলেন,_-“আমি একঞ্জন 
পাকা গিঙ্গি, 90761 ০10 177001191 001701764 
( একাধারে পিতা ও মাতা )। 

“আমর1 তাকে ছুয়ে সোনা হয়ে গেছি, 
আমাদের চেয়ে তোমার্দের আপনার আর কে 
আছে? শুধু পেটে ধরলেই কি মা হয়? বাপ 
মাকে কাদিয়ে সন্্যাপী হয়েছিলাম ; আমাদের এত 
চ6110%5 ( অসহায় মানুষের জন্য তীব্র অন্ুস্ততি ) 
এল কোথা থেকে? 

“আমাকে দেখেই তোমরা এসেছ । আর 
আমার কাছ থেকে গা আড়াল দিয়ে, থাকতে 
চাও যেখানে ফণ্রি-নষ্টি হচ্ছে সেখানে । আমার 
কাছে বববে। আমার আর কতদিন।” জনৈক 
সেবককে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,.--“আমার সেবা 
তোমার সকল কাজের চেয়ে বেশী প্রযোজনায় মনে 
করবে,-নচেখ বিসমিল্লায় গলদ ৮ 


১৯শে এপ্রিল, ১৯৩০; ৬ই ধৈশাখ ১৩৩৭১ 
শনিবার । 

বৈকালে উপস্থিত ছুই জন ব্রদ্মচারকে বাব 
বলিতেছিলেন, __“দেখ ছুপুরবেল! চুপ করে বসে 
থাকতে পারলাম না। কে খেনধারে বারে 
আমকে খুশটয়ে তুলে দিলে । ঠাকুরের কা, 
শরীর অথর্ব হলেও কি চুপ করে বসে থাকতে 


পারি; আমর. সে অন্ত্রের লোক নই, ৬0. 
15 ৬/60151)11), ৩৬৩1) 01000 ৫9911) | আমাদের 
এই 149811 কর্মধোগ বড় শক্ত! আমাদের 


কাছে থেকেও যধি পা শেখ ত কবে শিখবে? 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


আমরা আর ক দিন! [৫991 দেখে নাও! 
তোমরা ব্রম্মচারী, কর্মঠ সহিষ্ হতে হবে। 

«আমরা সাক্ষাৎ ঠাকুরের সম্তান। তাঁকে 
দেখেছি-্পর্শ করেছি--তীর প্রসাদ খেয়েছি। 
তোমাদের ঘুমটা আমাকে দাও__তার বিনিময়ে 
তীর কাছে যা পেয়েছি দিচ্ছি 1” 

সন্ধ্যার পর তাঁকে প্রনাম করিলে বাবা কাছে 
বসিতে বলিয়া বলিলেন,_“আঙজজ দুপুরবেলা 
আমার মনে এই হচ্ছিল যে, দেহরক্ষা করিঃ__না 
হলে কোন নিরিবিলি জায়গায় চলে যাই। এই সব 
সবুজ তরুণের দল আমাদের বুঝতে পারবে শা। 
আমাদের কথা বোঝা শক্ত । নির্জনে এই সব 
চিন্তা করবে; ঝট. করে উত্তর দিওনা। অনেক 
ভেবে চিন্তে আমর! কিছু বলে থাকি । তোমাদের 
কোন মতে বোঝাতে পারলাম ন1। 

“রীশ্রীঠাকুরের অনুরাগ, ত্যাগ তপস্যা ভাল- 
বাসার লক্ষাংশের এক!ংএও মামাদের কারো 
নেই। তিনি ভগবান, তার কথা আলাদা 
তিনি মোটামুটি যেসব কথা বলতেন তাও এত 
করে বলার পর তোমর। পালন করতে চাঁও না; 
তিনি বলতেন,_-'দাড়িয়ে জল খাবে না, গালে 
হাত দিয়ে বসবে না, হাত পা নাডাবে না, দিনের 
বেলা ঘুমুবে না। ভোর ভোর উঠে গুরুমুতি স্মরণ 
মনন করবে । 

“তোমরা কথার কথায় 11011911959 করে 
ফেল। কি আর বলব? শরীর ছাড়বার আগে 
আরো কত শুনবো । তোমরা আমায় ভালবাস। 
মনে করি সব ০9৬91০991€ করব, কিন্তু তোমাদের 
ভালবাসি বলেই,ন! বলে থাকতে পারি না। কেষ্টা, 
সনন্দকে কেন এত ভালবাসি? এরা বালক। 
পাপ-পুণ্যের কোন ধার ধারে নাঁ-নেংট! বেলায় 
ভগবানের দরবারে--এদের সাত খুন মাপ। 
১২ বছর পর্যন্ত এদের কোন পাপ নেই। তা বলে 
তুমি যদি একটি ফড়িং মারো, তা হলে তোমার 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


দোষ হবে, কারণ তোমার বুদ্ধি হয়েছে । তোমার 
বেলায় আলাদ। বিচার । 

“এর! আমাকে কত ভালবাসে, সেবা করে, 
তোমরাও প্রভুর কাজ, ভগবানের কাজ দিল দিয়ে 
করবে ।” 


২০শে এপ্রিল ১৯৩০7) ৭ই বৈশাখ ১৩৩৭, 
রবিবার । 

সান্ধ্যভঙজনান্ধে বাবাকে প্রণাম করিলে তিনি 
আমাদিগকে বসিতে বলিলেন । উৎসবের আয়োজন 
সম্বদ্ধে কথাবার্তা উঠিল। বাব! জনৈক ব্র্মচারীকে 
খলিলেন,_-“মিন্মিনে পিন্পিনে ম্বভাব ছেড়ে দাও। 
প্রত্থর কাজে অগ্রসর হও। মাথা ধরে ছিল, গরমে 
ছট্ফটু করেছি, তা বলে কি বসে থাকতে পারি ! 
আমাদের 1)1111011)16 হচ্ছে ৬/০11 0৬০1) 01000 
প্র্ুর 
কাজ-__হাতে কাজ করছি- সঙ্গে সঙ্গে তীর স্মরণ 
মণন করাও চলেছে--এমন করতে করতে মরলেও 
সে স্থখের মরণ। জীবনের অর্ধেকটা তে এখানেই 
কাটিয়ে দিলাম ।” 

নানান কথার পর্ন তার বই পড়ার কথায় 
বললেন,_-“উদয়পুরে বাঁজার লাইব্রেরীতে ও 
নাথদ্বারে শালগ্রাম ব্যাসজীর লাইব্রেরীতে কত 
বই পড়েছি_-১/ 4১16১811001 00101711711 
এর 11151011681 ৮/9178১1]01150940019 1১271৮1-এ৭ 
পেয়েছি 
প্রায় সব) তাছাড়া 11০55110195) 8৮410107, 
ইত্যাদির সম্বন্ধে এবং 91 
110181091 1৬1017191-৬/111101175এর গ্রস্থাবলী ও 
আরও অনেক গ্রন্থ পড়ি।” 

এই সব বলিয়া বলিলেন, -“শিখতে ইচ্ছা 
করলে কতদিন লাগে? 

“জরপুরে ১৮৯৬ সালে স্বামী অভেদানন্দের সঙ্গে 
দেখা হলে তিনি বলেন)--ভাই, তোমাকে সেই 

২ 


০1) তবেই শী ৮/০1] 15 ৮/0151)1]) | 


৬/0115১ 13010171500 1100150801৩ যা 


1110701)- 1১০1 


অথগ্ডানন্দজীর কথা 


১৬৯ 


তিব্বত-ফেরৎ বরফানী বাবাব্ধপে দেখেছিলাম-_ 
ভগবানের স্মরণ মনন ও কঠোর তপন্তার প্রতিমুতি । 
আর এই পাঁচ বছরের মধ্যে তোমার কি পরিবর্তন 
হয়েছে । এখন তুমি একজন 10900101, 519165112, 
111111011979151, কি অদ্ভুত পরিবর্তন না 
হয়েছে!” আমি বললাম,_তিব্বতে থাকার 
সময় বাংলাভাষা এক প্রকার তুলে গেছলাম। 
বাংলা বলতে ছু-এক মিনিট ভেবে নিতে হত। 
স্বামীজী “নর” শব্দের রূপ করতে বলেন। ভুল 
হয়েছিল। তারপর কালিদাস, ভবত্ৃতি প্রভৃতি 
পড়েছি । সমস্ত অমরকোষ মুখস্থ করেছি । এটাওয়ায় 
মহাভারত পড়ি। ইন্দোরে একাসনে বসে একুশ 
দিনে সমগ্র পামায়ণ গান করে পড়ি।” ” 


১৩ই মে ১৯৩০ ; ৩০শে বৈশাখ ১৩৩৭। 

এইদিন বাবা চোবেজী প্রসঙ্গে আরও 
বলিলেন,--“আমি মুসাহারদের বসস্তরোগাক্রান্ত 
একটি অশাখ ছেলেকে এনে যখন সেবা করতে 
লাগলাম, তখন চোবেজ। বলছে--+ন্বামীজী এ কি 
আপনার শোভা পায়? আমি তখন রাস্তার 
নোংরা ছেলে দেখতে পেলে তাকে ধরে এনে, 
তেল মাখিরে, গরম জল [ আর] সাবান দিয়ে 
সান করাতাম আর “সহশীর্ষাঃ পুরুষ: সহম্রাক্ষঃ 
পহক্্পা***, এই বৈধিক মগ্র উচ্চারণ কণতাম। 
সচ্চিদানন্দ ম্বামী তাই দেখে নুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন 
ও 'ব্রহ্ষবাধিন্” পত্রিকায় এ সন্ধে 86০10 
(প্রবন্ধ ) লিথেছিলেশ। কিছুদিনের পর চোবেজী 
দুহাত দিয়ে এই সব ছেলেদের বমি পরিষ্ষান্ন 
করেছিল। 

“ন্বামী ত্রিগুণাতীত যখন এখনে ছিলেন সেই 
সমরে চোবেজীকে সম্ধয গায়ত্রী শিখাঁবার জন্য 
বই কিনে দিরেছিলেন। ছু" একদিন পড়েছিল; 
তারপর [আমাকে ] বললে, “দেখুন স্বামীঙ্গী ! 
আপনি, ব্রিগুশাতীত ন্বামী,সকলেই পণ্তিত। 


১১৩ 


সবাই পণ্ডিত হলে শোভা পাবে না। আমি 
একট! ঘুখ্যু রয়ে যাই ।* স্বামী ত্রিগুণাতীত এই 
কথা শুনে ভারি মুগ্ধ হয়েছিলেন ও আমান 
বলেছিলেন, “চোবেজী তে।র একটা 8০011510017, 
তোর প্রভাবে তার কি পরিবর্তনটাই না হয়ে 
গেল! ও মহাপুরুষ ! কি হৃদয়! দশজন 7.4. 
৬.৯. পাশ কমীর চেয়েও ঢের বেশী !, 

“পল ডরসন (1801 100015301), জার্মানীর 
একঞন বিখ/াত বৈধাশ্িক, একবার কলকাতার 
এসেছিলেন । তিশি হরপ্রনাদ  শাস্্রীকে 
বলেছিলেন, “আমি বেধান্তের পক্ষপাতী এই জন্টে 
যে-বাইবেল বশে 105৩ 010%1191101)001) 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম ব্ষ--৩ষ সংখ্যা 


আর বেধাস্ত বলে) 109৬০ 09 591৮ 
'সবনূতস্থমাত্মীনং সর্বভূতানি চাত্মনি। 
ঈক্ষতে যোগবুক্তাআ সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥? ” 
সং ঁ 
স্বামীজীর দেহরক্ষার পর খোকা মহারাজ তার 
কারেকটি পশুপক্ষী বাবাকে দিয়েছিলেন। একটি 
বেড়াল স্বামীজীর পায়রাটিকে লুকিয়ে লুকিয়ে 
খায়। অমূল্য মহারাজ (ন্বামী শঙ্করানন্দ ) সেই 
সময়ে আশ্রমে ছিলেন । তিনি বেড়ালটাকে এমন 
খুধি মেবেছিলেন যে, তার হাত থে'তলে গিয়েছিল। 
বাঁব। তীকে কর্ণের সঙ্গে তুলন। করেন। 
| ক্রমশঃ ] 


শ্লীবামকষ্ণ 
স্বামী হিরথয়ানন্ 


সমবেত শাবান 2খ১ভভ্তন গুলা 

শীরাধকফের আবি শাবাতিখির পৃধলগ্নের এই 
অনুষ্ঠানের১ ছার আমরা মলে তার জন্মজয়ন্তী 
অধিবাসরুত্য সম্পন করলাম । 

শ্ররামকফের আশাধাদ আমাদের সকলের ওপর 
সধাপবদা খধিত হচ্ছে এবং ভশিষ্কতেও সেই 
অহৈতৃক্কী করুণা ধষিত হতে থাকবে অন্ন 
ধারার । 

দেশ-বিদেশে ধর্ধ সম্পর্কে নানা মতবাদ, নানা 
শেণী ও সন্প্ররাধ পয়েছে | তাদের বহুবৈচিছোর 
মধো অমর ণ আশিুিত দেখা বার শরামদেছ 
জীবনে । আম আন বুঝতে না পারলেও একথা 
সম্পূর্ণভাখে সতা_থেকণ1 অন্ধবান্ধণ উপাধ।ায় 
লিখেছিলেন, তোশার বাংলায় এমন সোনার চাধ, 


গোরাটাদের পর্ধাআার উদয় হখ নাই 1 আমীব 
এপপ্রপর্দে আরও একঠু বলতে ইচ্ছে হয় যে, 
শরামকফের যেআবিতাব, সেটি পাথবীে 
এঠ৩পূর, সেটি $লসাবিহীন। একথা আমি তার 
পাণানদাস হিমাবে তার প্রতি ভক্তবশতঃ যে 
বলছি ত। সয় । একথা হচ্ছে অধুনা লোকাস্তরিত, 
বিধ/াত এতিহাসিক খন্ড টয়েন্বীর কথা 

তিনি বলেছেন, আরাধঞষ ধর্মজগতে একটি নবীন 
ভাব। তিন 117008৩ শব্দটি এখানে ব্যবহার 
কর্েছেশ | কেনশ। ধর্মজগতের অন্য কোন অবতার" 
পুরুষ বা আচার শিংনর জীবনে বিশ্বের প্রচলিত 
প্রায় সমন ধর্মমতকে পরীক্ষা নিবীক্ষার দ্বারা গ্রহণ 
করেননি এবং মেগুলও থে ভগবানলাভের উপায় 
হিসাবে সমানভাবে স্ত্য, সেটি বলেননি । 


১১৮ই ফেব্রুআমি ১৯৮০, শীরামকৃঞ্চদেবের আবির্ভাব-তিথি উপলক্ষে ১৭ই ফেব্রমারি পরাতে 'আবাল- 
বৃদ্ধবনিতআর একটি বর্ণাঢা শোভাব!া বাথবাজার রাখকৃধ। মঠ (শ্রীহ্রীদায়ের বাড়ী) ভইতে বাহির হইয়া! দেশবন্ধু পাকে 
(মালিত হয়। দেহ লাখক শাহাযাঞ্জাকেহই এই হনুষ্ঠান' ব্ল। হইয়াছে । 


চৈত্র, ১৩০৬ ] 


বর্তমান যুগে ভারতের এবং বাইন্ের যুগযুগান্থরের 
যত ধর্মীয় মতবাদ 'আছে, যুগাবতী ছিরামকুষ- 
বিগ্রহে সেই সবগুলির সাক্ষাৎ রূপায়ণ আমর 
দেখতে পাই। স্থতপ্াং ধন্য আমরা সকলে যাবা 
তার চরণাশ্রয় গ্রহণ করেছি। 
মহাকবি গিরিশচন্দ্র ঘোষ একধার বলেছিলেন 
যে, রামরুঞ্চনামের এমনই মহিমা যে, যেকোন 
পাপ তাপ তা দূর করে দিতে পারে । আজ তার 
পুণ্য জন্মতিখির প্রার্কালে সেই কথা স্মরণ করে 
আমাদের কত নৌভাগ্যবান মনে হয় ।__আমরাও 
তো তার সেই পরমপাবন নাষেরই আশ্রয় 
পেয়েছি! তার রুপার তুলনা নেই, নেই কথা 
বলতে গিয়ে গিরিশচন্দ লিখেছেন : 
কহু রোষাম্বিত হন জনক-জননী 
সহোদর-_পর, 
ভয়ঙ্করী বিকাম্পতা কু বা ধরণী, 
শয্যাগৃহ-_সর্পের বিবর ; 
প্রেমহীন পত্বীর অন্তর, 
ধনে হয় পুত্র প্রাণহর ; 
নেহমীয় পাশবির।] ছুষ্টী কন্যা দহে হিরণ, 
শক্রপ্রায় স্বজন প্রথর, 
অবিশ্বাস__ পুত্রসম পালিত কিন্কর । 


ভাবাস্তর নাহি মাত্র তব করুণায় 
হে দীনশরণ ! 
মাগে বা শা মাগে পা বিলাও ধরায়, 
বরিষার বারি-বরিষণ ; 
বিধবার ধনাপহরণ, 
ভ্রণহত্যা, কুলস্ী-গমন ; 
ত্যজি কন্তা-পুত্র-নারী পানাসক্ত অত্যাচারী, 
লোকত্যাজ্য ঘ্বণিত-জীবন-__ 
তব দ্বার মুক্ত তার পতিতপাবন । 
এই পতিতপাবনের আশ্রয় আমরা পেয়েছি, একগা 
আমাদেরও সধ্দ। মনে রাখতে হবে । 


শ্ীবামকুষঃ 


১১১ 


এক নৃতশ যুগের সুচনা হয়েছে । সেই 
হচনার পাদদেশে মামবা। দপাই এসে দাড়িয়েছি। 
স্দূতর দিথলয় আমার সম্মুখে) ধিক্চক্রবালে 
রক্তিমাভ হুষের উদয় আমরা দেখহ। সেই 
প্রভাত-হন ধীরে ধীরে মধাহু-গগনের দিকে ত্রম- 
'গ্রসর। যখন মধযগগনে তার স্থিতি হবে, সেই 
সময়কার প্র১ণ দীপ্বি, সেই মধ্যাহু-মাতগ্ডের প্রখর 
ছতি__শ্রুরাম«ঘ-মহিমার বিরাট এশরধ-_কালে 
সমগ্র ভারত তথা সমগ্র ।বশ্বকে উদ্সিত করবে। 
এবষরে আমি স্থিরশিশ্চয় | 

শীরাষ+ফ সন্দন্ধে বলতে গিয়ে যুগাচাধ স্বামী 
বিবেকানন্দ নতুন বুগধর্মের কথা! বলেছেন । কত 
আপনীগুণী আসছেন, তাদের মতবাদ সকলের 
সামনে তুলে ধরছেন। কিন্ত ভারতবনের যে সনাতন 
ধর্ম, শাশ্ব ত ধর্ম, মেই বৈধিক ধর্মের চিরন্তন সত্যকে 
শরামকষ্চই সহজ-সরল গাষায় সকল যুগের 
উপ:যাগী করে আমাদের কাছে এনে দিরেছেন। 
ব্বাানী বলেছেন, এটিই এব মুগধ্। তিনি 
বলেছেন পুরাতন রামের দৃষ্টি নিক্ষেপ 
কৌরে। না, এঁগয়ে চল, এঁগধে চল, সক্মুথে 
তোমার নতুন জগৎ, নতুন ধর্ম। 


গতি 


শ পলেছেন, 
'হে মানব, মৃত ব্যক্তি পুতরাগত হয় না গতবাত্রি 
পুনধার আসে নাাবিগঠোচ্ছাস পৃররূপ আর 
প্রদর্শন করে না দীপও তুইপার এক দেহ ধারণ 
অতএব গতীতের পুঙ্গা হইতে আমরা 
তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পুঙ্জাতে আহ্বান 
করিতেছি, গভানশোচনা হইতে বর্তমাণ প্রযত্তে 
আহ্বান কাঁঁতেছি, পুপু পঙ্থাদ পুনকন্ধারে বৃথা 
শন্তিক্ষর হইতে, এঞ্োনিমি৩ বিশাল ও সন্গিকট 
পথে আহ্বান করিতেছি; বুদ্ধিমান বুনিগা লও । যে 
শক্তির উন্মেবমান্ত্রে ধিগরধিগন্তব্যাপিণী প্রতিধ্বনি 
জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পুণাধস্থা করনা 
অনুভব কর।-*এবং এই মহাযুগচক্র পরিবতনের 
সহারতা কর। মামর। প্রহর দান***এই বিশ্বাস 


করি সা । 


১১২ 


হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও 1 

আমরা প্রারই বলে থাকি, 'আমাদের কতটুকু 
ক্ষমতা, 'আমরা দুর্বল নরনারী, ক্ষুদ্রসীমিতবুদ্ধি 
মানুষ__-মামাদের দ্বার] কি কোন মহৎ কাজ করা 
সম্ভব? এই ভাব কিন্ধ শ্রীরামরুষ্জের ভাব নয়। 
এসব চিস্থা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। 
আমাদেরই ভেওঙর ররেছে সমস্ত শক্তি। তার 
প্রবোধনই হবে আমাদের তপস্যা । আচার্যশ্রেষ্ 
স্বামীজী বলছেন : পুরাতন ধর্ম আমাদের শিক্ষা 
দিয়েছে, যে-মানুষ ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, সে 
নাস্তিক। আর আমি বলছি নতুন ধর্মের কথা, 
ষে-ধর্ম বলছে, তুমি তোমার আত্মশক্তিতে যদি 
অবিশ্বাপী হও তবে তুমি নাস্তিক। তোমার 
ভেতরেই রয়েছে মন ন্ত শক্তি, তাতে বিশ্বাস স্থাপন 
করাই প্রকৃত আস্তিক্যবুদ্ধি। সেই আত্মবলে 
বলীয়ান হওয়াই প্ররুত ধর্ম। সেইজন্যই তিনি 
বলছেন, “কিন্নাম রোরিষি সপে!” সব সময়েই 
আমর] কান্নাকাটি করছি : “কি হ'ল আমাদের? 
কি হবে আমাদের ?, কিছুই হয়নি আমাদের । 
আমর] যা ছিলাম, তাই আছি, তেমনই 
থাকবো । 

জীবের আত্মা চিরন্তন, অধিরুত, শাশ্বঘ 
জন্মমরণহীন, সচ্চিধাশনম্বরূপ-_-তাতে দুঃখস্থখের 
লেশমাত্র নেই, নেই কোন পরিবর্তনও | একটা 
ছুঃন্বপ্ন দেখে যেন আমরা আতঙ্গ্রন্থ হয়ে চীৎকার 
করে উঠেছি । সেই আর্তনাদ শুণেই যেন শ্বামীজী 
বলছেন অভর দিয়ে, উৎসাহ দিয়ে: “কিন্নাম 
রোদধষি সথে 1 হে বন্ধু! কেন কাদছ? এক্বপ্র 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষস্তয় সংখ্য। 


এ তোমার সাজে না। “অযি সর্বশক্তিঃ,-তোমার 
ভেতরেই রয়েছে সমস্ত শক্তি । “আমন্ত্ররন্থ ভগবন্‌ 
ভগদং হ্বরূপং-_ আমন্ত্রণ করো, আকর্ষণ করে আনো 
তোমার সেই এরশ্বর্ষশালী যে প্ররুত স্বরূপ তাকে। 
“ত্রেলোক্যমেতদখিলং তব পাদমূলে'_-অন্ুভব 
করো এই ন্বর্গ মত্্য পাতাল তোমার পদাঁনত। 
“আত্মৈব হি প্রভবতে ন জড়ঃ কদাচিৎ _জড়ের 
কোন ক্ষমতা নেই__আত্মার শক্তিই প্রবল । 

এই তত্ব, এই বাণী শ্রীরামকষ্ণের বাণী-- 
পরিব্রাজকাচার্ধ ম্বামী বিবেকানন্দ প্রবেদিত 
শ্রীরামরুষ-বাণী, ষা তিনি সারা ভারতে প্রচার 
করেছেন, যা চিকাগো ধর্মমহা সম্মেলনে উচ্চকণ্ে 
ঘোষণা করেছেন। ভগবান শ্রীরামরুষ্ণের এই 
অভয়মন্ত্র শ্বামীজীর জীবনে রূপ পরিগ্রহ করেছে, 
তীর কণ্ঠে ভাষা পেয়েছে । তাই তিনি বলেছেন : 
“বাণী তুমি বীণাপাণি কঠে মোর 1 

শ্ররামরুষ্-ভক্তমণ্ডলীর এই কথাটি সদা 
স্মরণীয় যে, যেখানেই আমরা যাই না কেন, যে- 
অবস্থাতেই আমরা থাকি না কেন, আমর] 
শ্ররামঃক্চের প্রতিনিধি । সব্দা ভাবতে হবে, 
আমর] তার দাস, ভাগ পদাশ্রিত। তাহলে আর 
আমাদের পা বেতালে পড়বার ভয় থাকবে না। 
যারা তার ভক্ত, অনুরাগী-_-সকলকেই এই ভাব 
নিতে হবে। ছুঃখকষ্ট শরীর-মনের ধর্মে আসবে 
যাবে। কিন্তু শ্ররামকষ্-জীবদ ও বাণীকে যদ্দি 
জীবনের সকল ক্ষেজ্রে ধরে পাথতি পারা যায়, 
তাহলে সে ছুঃখকষ্ট আর আমাদের বিক্ষুব্ধ করতে 
পারবে না। শ্ররামরুষ্জের ম্মরণই আমাদের তাই 


থাকবে শা, টুটে যাবে, মিথ্যা? ভয়ে ভীত হচ্ছো। একাস্ত শরণ ।* 


রেকর্ডে গৃহীত ও স্বামী শচুাতানন্দ কতৃক অনুলিখিত। 


* ১৭ই ফেব্রুআরি ১৯৮* প্রাতে দেশবন্ধু পার্কের জনসভায় প্রদত্ত ভাষণ। প্রীসস্তোষকূমার দত্ত কর্তৃক টেপ 


ধন্য সেই বিশ্বসন্বোধন* 
অধ্যাপক শ্রীশিবশস্তু সরকার 


ধন্য সে মাহেক্দ্ক্ষণ 
ূর্তটির ধ্যানভঙ্গ-_মহাকাল প্রসন্ন আনন ! 
ধন্য সেই বিশ্বসান্বোধন 
কালের গহন তলে যে দীপ প্রজ্ঞায় জ্বলে 
সীমানার অন্তরালে--ছিল বসে প্রচ্ছন্ন হেলায়-_ 
অকন্মাৎ সূর্যের বিভায় 
__নেমে এল বিশ্বরঙ্গতলে ৷ 
জনতা সমুদ্র কুতৃহলে 
চেয়ে রয়_-ভেসে চলে বিন্ময়-সীমার__ 
ভারতের মহাজ্ঞান 
হাসে-_ভাষে__এশী মুর্ছনায়_ 
সন্নাসীর যুক্ত রসনায় ! 
'আল্পা” আর নহে আরবের 
খৃষ্টানীও হারাইল বেডা_ 
“ভগবান” নহেক হিন্দুর 
“বিশ্বনাথ”_বাঁজিছে নাকাড়া ! 
ঈশ্বরের ছুটে গেল জাত 
সম্প্রদ্ধায় নিস্তব্ধ নিপাত 
“নিরুপাধি' শোভে বিশ্বনাথ_ 
পঙ্ক ঝরে পদ্ম ফোটে আজ-_ 
নব যুগ-_নব ভাব-- 
দিকে দিকে মানবসমাজ-_ 
দেখে চেয়ে রক্তে মাংসে 
ব্ুপ্রত্যক্ষ সন্গ্যাসীর মাঝ ! 


০০০০৮ 


* চিকাগে! ধর্মমহাপতায় বিবেকানন্দ-উচ্চারিত সঙ্বোধন স্মরণে । “আমেরিকা” শৰটি উপলক্ষণে। 
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উদ্বোধন | ৮২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


কী ছিল সে সম্বোধানে ? 
মহাচল হিমালয়-__কেঁপে উঠে নবীন স্তন্দনে ! 
জীবনের ভাষা 
মন্দিরমিনার-গির্জা ছিল যার বাসা 
সে ধ্বনিল অনস্ত গগনে 
দেবদেব সন্যাসীর বিশ্বসম্বোধনে 
ধর্ম আজ মুক্তপক্ষ__ 
তপ্ত মহিমায়__ 
দেশে দেশে-"-দিশে দিশে---সুকণ ছড়ায় । 


হদয়-গোলাপ 
শ্রীবীরেন্দকুমার গুপ্ত 
সবাইকে ভালবাঁসতেই আমি চাই-- নদী সে পরের জন্য উৎসগিত-প্রাণ। 
ভালবাসতেই £ তার ওষ্ঠ নয় ক্রিস, স্থার্থমাখা ম্লান, 
অকপট হৃদয় দ্বিয়েই বরং, আতগ্ত-মাঠে সে ছড়াবে জল, 
অবিচল খুশি থাকা__এই বাসনাই ফলাবে সবুজ ধান, সোনার ফসল, 
সতত লালন করি £ কারে প্রতি দ্বণা মেঘ হ'য়ে জলধারা শেষে 
আমি আমার উষ্ণরক্তে পোষণ করি না । ঝম্বঝমিয়ে ঝরাবে ভালবেসে 
উর মাটির দেশে 
স্বচ্ছতোয়! নর্দী হ'য়ে যোগাবে পানীয় ; 
কুলুকুলু নিঃসংশয়ে সবাইকে ভালবাসতেই আমি চাই-_-সবাই 
যেতে চাই বয়ে । আমার বরণীয়, 
স্বণা- -জানি পাপ, 


তাইতো ফুটিয়ে রাখি সদা-স্ুরভিত 
হয় গোলাপ। 


স্মৃতিতে মায়াবতী 


শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক 


কি যেন হারিয়ে গেছে অথচ উজ্জ্বল আছে স্মৃতিতে দতত 
শতদল পদ্মশোভা। চৌখেবর তারায় ধরা জানি তে। শাশ্বত ' 
অসীম অপূর্ব রূপী-_রুপোলী শিখর যত হিমালর দেশী 

হাতছানি দিয়ে ডাকে যখন দেখার ভাগ্য হয়েছে নিমেধী । 


শুধু তো স্বদেশী নর বিদেশী প্রবানী কত সাধক-সাধিকা 
দূর উচ্চ বনানীর পাহাড়িয়। প্রদেশের শ্য।/মল সেবিকা 
মায়ের ন্েহের কোলে স্বাভাবিক সৌন্দর্যের পেয়েছে আবাস 
নিরাকার অদ্বৈতের অভাবনীয়ের ধ্যানে বুঝেছে সুবাস। 


স্ুরভিত জীবনের ছন্দিত লীলার তীর্থে আশীর্বাদ কত - 
প্রকৃতির হাতে গড়ী আনন্দ বিছ্ৃতি নিয়ে চিন্ত স্বভাবত 
নিষ্ভূমি ছেড়ে এসে উঠে বসা উধ্বভূমি উন্নত মালঞ্চে, 
উজ্জ্বল নীলাভ নে মায়াবী সবুজ বন ধ্যানস্থিত মূখ । 


চঞ্চল চলোমি গতি, ধীরস্থির দেবদারু মরলবগীয় 
পাইনের বনে বনে বাতাসের খেলা চলে অথচ স্বগী় 
স্বধমায় সবসময় ভোরে বা ধিহানে জাগে মনের প্রশান্তি, 
বিস্তৃত ভূখণ্ডে এসে ধ্যানীর জ্ঞানীর মুক্তি স্বাধীন স্ুক্রান্তি। 


কোথায় হারিয়ে গেছে? আছে আছে মায়ের যে হাজারো হাতের 
কোমল মায়ার স্পর্শ মাটিতে পাথরে গাছে ফুলের ফলের 

আকাশ বাতাদে আর তারা-ভর৷ রাতে কিংব। সূর্-ওগ ভোরে 
অথব। শূধান্তে রূপ গৈরিক গরিমভরা আানন্দ বিভোরে। 


দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রম! চৌধুরী 
(দশম পর্যায়) 
বলদেবের 'অচিন্তয-ভেদাভেদ বাদ' 


পূর্বাহৃতি ] 


[ ব্রন্দের নি ণত্ব সম্পর্কে ] 
তৃতীয় আপত্তি 

এ ত বড় আশ্র্য কথা! অসম্ভব কথ।! 
স্ববিরুদ্ধ কথা । ব্রহ্ম নিগুণ 3) অথচ সর্বজ্ঞত্ব, সর্ব- 
শক্তিমব প্রমুখ গুণাবলীর আধার ! কিরধূপে তা 
সম্ভবপর ? 

খণ্ডন 

“নিগুণ” শব্দের অর্থ “সবগ্চীহীন নয়, যা 
শঙ্করাচাখ বলেছেন। “নিগুণ” শব্দে অর্থ : 
প্রকতিজ ত্রিগুণ--সত্ব রজঃ তমঃ- বঙ্গে 
একেবারেই নেই। এই তিনটি গণ পৃথিবীর 
প্রত্যেক বস্তূতেই কম-বেশী পরিমাণে বিপাজ করছে, 
এবং সেজন্যই জগতে এরূপ বিভিন্ন প্রকারের বস্ত 
দেখ যায়। যেমন, সত্বগ্ুনের 'আধিক্য খাকলে 
বহির্জগতে আলোক, ওজ্জলা, চাকচিক্যময় 
বচ্ছত্ব প্রভৃতির এবং তৎসঙ্গে লঘু্ন প্রতৃতিগ ; এখং 
অন্তর্জগতে জ্ঞান, স্থখ প্রভৃতির উদয় হয়। 
সমভাবে, রজোগ্তণের আধিক্য হ'লে বহির্জগতে 
কর্মতৎপরতা, গতিবেগ প্রভৃতির 7 এবং 'অস্তর্জগতে 
বিষাদ, অবসাদ প্রভৃতির প্রাবল্য দেখা যায়। 
সমভাবে. তমোগুণের আধিক্য হ'লে বধহিরগতে 


অন্ধকার, গুরুত্ব প্রভৃতির; এবং অস্তরজগতে 
অজ্ঞান, অনাচার, অলসতা, ছুর্বলত। প্রভৃতির 


প্রকাশ হয়। কিন্তু ব্রদ্মে এই সকল পাগিব গুণের 
চিহ্নমাত্তর নেই ; এবং এই বিশেষ অথেই তিনি 
“নিগুণ | অন্তপদিক থেকে, ব্রহ্ম সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি- 
মত্ব প্রমুখ অসংখ্য কল্যাণ-গুণগণের আকর। 


সেজন্য, একটি বিশেষ অর্থে ব্রহ্ম 'নিগুণি” । অর্থাৎ, 
তিনি এই দ্রিক থেকে নির্ণ যে, তীর মধ্যে 
কোনে হেয়, মন্দ, পাথিব গুণ একেবারেই নেই? 
এবং আরেকটি বিশেষ অর্থে, তিনি “সগুণ” | অর্থাৎ, 
তিনি সেই দিক থেকে সগ্তণ যে, তাঁর মধ্যে অসংখ্য 
উপাদের, ভালো, অপাখিব গু আছে (১১1১: 
গোবিন্দভাষ্য )। (নিয়ে দেখুন ) 

এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে, শঙ্করের 
নিগুণ-ত্রহ্ষবাদ এবং বলদেবের নিগুণ-বরহ্ষবাদের 
মধ্যে রয়েছে মূলীহৃত প্রভেদ। শঙ্করের নিগুণ 
ব্রদ্মে সত্যসত্যই কোনো গুণ_তা ভালই হোক 
বা মন্দই হোক; পাধিবই হোক বা অপাধিবই 
হোক--একেবারেই নেই। বস্ততঃ, শঙ্করের মতে 
ব্রহ্ম একেধােই নিপ্্ণ, কেবল ঈশ্বরই সপ্তণ। কিন্ত 
ঈশ্বরও ত শ্যে পর্যন্ত জীব-ছগতের ন্যারই মিথা।। 
সেনন্য স্চণব্ও একটি যিখ্যা ব্যাপারই মাত্র । 
কিন্ত বলদেবের মতে নিগুণত্র ও সগ্তণন্ব সমসত্য ; 
ব্রদ্ম ও ঈশ্বরও ঠিক তাই । নিঞের স্কোর কেবলা 
দ্বৈতবাধান্সারে শঙ্কর অবশ্ঠ বলত বাধ্য হয়েছেন 
যে, কেবল নিগুণ-বাক্/সমূহই পারখাথিক দিক 
থেকে খাশ্বতভাবে সত্য ; সগুণ-বাক্যসমূহ কেবল 
ব্যাবহারিক ধিক থেকেই কেবল সাময়িকভাবেই 
সত্য । কিন্তু বলদেবের মতে, নিগুণ-সগুণ- 
বাক্যসমূহ সমভাবে সত্য ও শাশ্বত। 

সে যা হোক, আমর) দেখেছি যে, সঞ্চণ- 
নিশুণ-ত্র্ধ বিষয়ে বপদ্দেব যা বারংবার বিশেষ 
জোদের সঙ্গে বলেছেন, তাতে সত্যই অভিশবন্ব 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


ব'লে কিছুই নেই। কারণ, রামানুজ, নিম্বাক 
প্রমুখ অন্যান্ত সকল ত্রিতত্ববাধী, ভেদাভেদবাদী, 
জগৎসত্য ব্ববাদী বৈদাস্তিকেরাই সেই একই মতবাদ 
প্রপঞ্চিত করেছেন_-যেহেতু তাদের সকলেরই মতে 
ব্রহ্ম অনন্ত-অচিস্ত্য-কল্যাণ-গুণাধাবরূপে সগ্ুণ? 
এবং সকল মন্দগ্ুণবজিতরূপে নিগুরণ। 

তবে, একটি দিক থেকে বলদেব এই প্রসঙ্গে 
সকলের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। 
সেটি হ'ল এই : 

সাধারণতঃ, অবশ্ত কেহই এরূপ নিবোধ নন 
যে, পাঁধিব মন্দ গুণ শ্রীভগবানে আরোপ করবেন; 
যেমন- _-অজ্ঞান, কুশ্রীতা, পাপপঞ্কিলতা, শোকা- 
কুলতা, অপবিভ্রতা, অপূর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, সন্কীর্ণতা, 
স্বার্থপরত1, বাসনাকামনাধীনতা প্রভৃতি । কিন্ত 
আমাদের ধারা বিশেষ জ্ঞানি-গুণিজন, তারাও 
প্রায়ই পাধিব ভালো গুণগুলি শ্রীভগবানেও 
আরোপ ক'রে থাকেন ; যেমন-_ভ্ান, সৌন্দর্য, 
শক্তি, প্রীতি, করুণা প্রভৃতি। এস্থলে 
বলদেবের বিশেষ বক্তব্য এই যে, এরূপ 
পাথিব ভালো! গুণও ব্রদ্মে আরোপ করা উচিত 
নয়, যেহেতু শ্ভগবানের গুণগ্রাম জীবের গুণগ্রাম 
থেকে কেবল পরিমাণগত (0421111211০) ভাবে 
নয়, স্বরপগত (011501%) ভাবেও সম্পূর্ণ ভিন্ন। 
যেমন ধরুন, ত্রন্ধের জ্ঞান ও জীবের জ্ঞান । ব্রম্ের 
জ্ঞান যে জীবের জ্ঞানের চেয়ে কোটী কোটা গুণ 
অধিক, পরিমাণের দিক থেকে, কেবল তা-ই নয় 
তার চেয়েও বড় কথা এই যে, ব্রহ্ষের জ্ঞান জীবের 
জ্ঞানের চেয়ে একেবারে অন্ত ধরনের জান, অন্য 
স্বভাবের জ্ঞান, অন্য শ্বরপের জান। গেজগ্ঠ 
জীবের জ্ঞান কোটা কোটা গুণ ধধিত করেও, 
্রন্ধে ন্তম্ত করলে ভুল হবে সপ্পূর্ণরূপেই ৷ অতএব 
প্রকৃতকল্পে, সাংসারিক মন্দ গুণই যে কেবল ব্রহ্গে 
নেই, তা-ই নর, এমন কি সাংসারিক ভালো "ও 
ব্রদ্ধে একেবারেই নেই, উপরের অর্থে--এবং 


দশ বেদাস্ত-সপ্প্রদায 


১১৭ 


সেজন্য সাংসারিক দিক থেকে বরং তাকে নিপুণ? 
বলাই ভালো । অতএব, স্থবিখ্যাত বৃহদারণ্যক 
উপনিষদে যা বলা হয়েছে-_নেতি নেতি, 
(৩৯।২৬)--'এ নয়) সে নয়" ব্রহ্ম এ নন, সে নন, 
পৃথিবীর কিছুই নন-_তা-ই গ্রহণ করা উচিত। 
এই কারণেই উপনিষদে বহুস্থলেই ব্রদ্ষের এরূপ 
নঞর্খক (65800) বর্ণনা আছে-_যথা, একটি 
মাত্র অতি স্প্রসিদ্ধ, স্থন্দর, সুস্পষ্ট, সজোর 
উদাহরণ__- 

“স হোঁবাচৈতদ্বৈ তদক্ষরং গাগি ব্রাহ্মণ! 
অভিবাস্ত্যস্থলমনথতম্বমদীর্ঘমলো হিতমন্সে হমচ্ছায়মত- 
মোইবায.নাকাশমসঙ্গ মর সমগন্ধ মচক্ষু্ক ম্রো ত্রমবাগম- 
নোহতেজস্বমপ্রাণমমুখমমাত্রমনন্তরমবাহাং, ন তদ- 
শ্নাতি কিংচন ন তদশ্বাতি কণ্চন ।” 

( বুহদারণ্যকোপনিষদ্‌ ৩1৮।৮ ) 

“তিনি (যাজ্বন্ক্য) বললেন- হে গাগি! ত্রাহ্মণ- 
গণ বলেন ইনিই সেই “অক্ষর? বাঁ ক্ষয়হীন। 
ইনি স্থল নন, অণু নন? হুন্ঘ নন, দীর্ঘ নন; 
লোহিত নন) স্নেহবপ্ত ধা তৈলাধির ন্ায় তরল 
নন; ছায়া নন; ম্মম্কধকার নন; বায়ু নন; 
আকাশ নন; আসক্ত নন-_-ধাতে লাক্ষারদির ন্যায় 
কোনো বস্ত লগ্ন হতে পারে; তার রস বা আশ্বাদ 
নেই, গন্ধ নেই, চক্ষু নেই, কর্ণ নেই, মন নেই, 
তেজ নেই, প্রাণ নেই, মুখ নেই, পরিমাণ নেই, 
অন্তর নেই, বাহির নেই? তিনি কিছুই ভোজন 
করেন না, তাকেও কেহ ভোজন করেন না ।' 

সেজন্য বলদেব বলেছেন যে, প্রথমে আমরা 
এই মহাপত্য, শাশ্বত তৰ্টিই যেন পরিপূর্ণভাবে 
উপলব্ধি করি যে, ব্রহ্ম প্রত অর্থেই, প্রকট অর্থেই, 
পরিপূর্ণ অর্থেই "অন্ুপম, পা “শিরুপম” | অর্থাৎ, 
পৃথিবীতে তার কোমো৷ উপমা নেই, উদাহরণ নেই, 
দ্বিতীয় নেই ? সেজন্য তিনি সত্যসত্যই “অভিন্ত্য” 
_ সাধারণ উপমার সাহায্যে তাকে জানা যার না, 
তা সে খত ভালোই হোক পা কেশ। যেমন, 


১১৮ 


প্রদীপ যতই উজ্জল হোক না কেন, একেবারেই 
সুর্যের উপমা বা উদাহরণ নয়; এবং সেজন্য 
প্রদীপের সাহায্যে হুর্কে জানবার বা ধারণ! 
করবার প্রচেষ্টা বাতুলতাই মাত্র, হাস্তকরই মাত্র, 
নির্ৃদ্ধিতাই মাত্র। একই ভাবে, অত্যন্ত জ্ঞানি প্রণী, 
শরেষ্ট-বরিষ্ট-গরিষ্ঠ, সর্বগুণশক্তি-বিভূষিত মহাপুরুষও 
একেবারেই ব্রক্ষের উপমা বা উদাহরণ নন-_এবং 
তার সাহায্য ব্রহ্ষকে জানবার বা ধারণা করবার 
প্রচেষ্টাও আরে! কোটাগুণ অধিক বাঁতুলতা, আরো 
কোটাগুণ অধিক হাসাকর, আরো কোটীাগুণ অধিক 
নিবুদ্ধিতাই মাত্র। অর্থাৎ, প্রথমে আমর! যেন জানি 
যে, সাংসারিক দিক থেকে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ “নিপুণ 
যেহেতু পাথিব ভালো মন্দ কোণে! গুণই তাতে 
একেবারেই নেই । তার পরেই, পূর্বে নয়, অতি 
সাবধানতার সঙ্গে, অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে, অতি 
বিনয়ের সঙ্গে, অতি নম্রতার সঙ্গে, অতি দীনতার 
সঙ্গে অগ্রসর হয়ে আমরা যেন সামান্ত মাও 
ধারণা করতে প্রচেষ্টা করি যে, তরঙ্গ যে 
গুণবিহীন তা নয়; পাখিব গুণবিহীন হলেও, 
তিনি অপাখিব, ধাঁরণাতীত, অচিন্তনীয়, 
অবর্ণনীয় অসংখ্য কলযাণপগুণের আকর-_যা আমরা 
চিন্তা মাত্রও করতে ন1 পারলেও তীর মধ্যে আছেই 
আছে শাশ্বতকাল পরিপুর্ণভাবেই । কেন ? কারণ, 
তিনি কেবল দ্রব্য নন, বন্ত নন, সত্তা বা আস্তিত্ব- 
মাত্রই নন--এরূপ কোনো কিছুই থাকতেই 
পারে না কেবল সতত” (805010116 0১0910110) 
যার দ্বপ্ন শঙ্করের হায় মহাপগ্তিতও দেখেছেন 
অলীক ন্বপ্নই মাত্র, বৃথা কল্পনাই মাত্র, মায়া 
মরীচিকাই মাত্র, মিথ্যা মোহই মাত্র, অসত্য 
বিভ্রান্তিই মাত্র ; কারণ, সত্তা থাকলেই, থাকতেই 
হবে তার প্রকাশ-_ গুণে, শক্তিতে, কর্মে । সেজন্য 
আমরা যখন এইটুকুও মাত্র জানি নিঃসংশয়ে, স্থির 
বিশ্বাসে যে, ব্রন্মের সত্ত। বা অস্তিত্ব আছেই আছে, 
তখন সেটুকু আমাদের জানতে হবেই হবে, তুলা 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


নিঃসংখরে ও স্থির বিশ্বাসে যে, সেই সঙ্গে তাঁর 
প্রকাশও বা গুণ, শক্তি, কর্মও আছেই জাছে-_ভা 
আমাদের নিকট বতই 'অন্গপম” বা “নিরুপম*ই 
হোক না৷ কেন; যতই অচিন্তনীয় অবর্ণনীয়ই হোক 
না কেন; যতই বিম্ময়কর আশ্চর্জনকই হোক না 
কেন! 

অতএব, 'ব্রন্ম-শব্প্ত নিঃসীমাতিশয়-গুণষোগাৎ 
( গোবিন্দভাষ্য ১।১।২ )। 

অর্থাত, ব্রদ্বশব্ের অর্থই হ'ল-যিনি নিঃসীম 
নিরতিশয় গুণবিমণ্ডিত | 

এরূপে, এক্ষেত্রে পলদেবের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য 
হ'ল এই যে, রাশনুজ-শিঙ্ারকাদি ত্রিতত্ববাদী, 
ভেদাভেদবাদী, জগত্সত্যখবাদী বৈদাস্তিকগণের 
অপেক্ষা অনেক আঁধক জোরের সঙ্গে তিনি বারংবার 
বলেছেন থে, ব্রহ্ম আক্ষরিক অর্থেই “অন্থপ্” ৰা 
'শিরুপম”-- অর্থাৎ, ব্রদ্মে পৃথিবীর কোনে। কিছুই 
নেই, এমন কি, ভালো জিনিসও নেই, ভালো 
গুণ-এভি-কারগ নেই?) যা মাছে, তা নিশ্চয়ই 
আছে-_-আমরা জানতে পাৰি বান। পারি, কিন্ত 
তা স্বভাবগত শ্বরূপগত ভাবেই আমাদের জগতের 
সব কিছু থেকেই ভিন্ন, নিঃসন্দেহে । 

বস্ততঃ, রামাগুজ-নিম্বার্কার্দির পক্ষে বলদেবের 
স্তায় এরপ জোবের সর্জে এ কথ! বলা একটু কঠিন 
ও মুখাকল। কারণ তার। বলদেবের ন্তার 
“অচিস্তাবাধী” নন; কারণ তাদের মতে ব্রদ্ধকে 
জানা নিশ্চর যার, বর্ণনাও নিশ্চয় করা যায়, অবশ্থ 
সাধারণ উপায়ে নর, বিশেষ উপায়েই কেবল। 
কিন্ত তাহলেও আমাদের ভাবতেই হবে যে, 
সংসারের অতি ভালো, শ্রেষ্ট জিনিদ যা, তা 
খানিকটা তার গুণশক্তির মতই-যাতে অস্ততঃ 
সেইভাবেই তাকে সামান্যমাত্র হ'লেও আমরা 
চিন্তা করতে পারি- একেবারে তাঁকে “অচিস্ত্য” 
খলে দূরে সরিষ়ে না বেখে। কিন্ত বলদেব 
পুরোপুরি “অচিস্তাবাধী, ব'লে তিনি নিদ্ধিধায 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


ংসারের ভালে! মন্দ সব কিছুকেই “নস্যাৎ কারে 
দিয়েছেন বর্গের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবেই ; এবং 
দাবী করেছেন যে, তার “সশুণ-নিগুণবাদ একটি 
নৃতন, অভিনব তব্--যেহেতু, রামানুজ- 
নিশ্বার্কাদির মতে বন্ধ সগ্ুণ_যেহেতু তাতে 
জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ গুণই আছে শত সহ লক্ষ 
কোটী গুণে বরধিত হয়ে___অর্থাৎ, এই দিক থেকে 
ব্রহ্ম ও জীবে আছে পরিমাণগত (000:71162110 ) 
ভেদই মাত্র। কিন্তু বলদেবের মতে ব্রদ্মে জগতের 
ভালো মন্দ কোনো গুণই নেই, এমন কি ভালো 
গুণও শত সহম্র লক্ষ কোটা গুণ বধিত হয়েও নেই 
_ অর্থাৎ, ব্রক্ষম ও জীবে পরিমাণগত (0077017- 
[৮০ ) তেদমাত্রই নেই -আছে ন্বভাবগত ভেদও 
( 08911090$০ )যা পূর্বেই বলা হ'ল। কারণ, 


ধর্মপ্রাণ কর্ণযোগী যছুল।ল মল্লিক 


১১৪৯ 


সগ্ুণ বর্গের গুণাবলী জীবের ভালো শ্রেষ্ঠ গুণাবলী 
খেকে কেবল পরিমাণে (00121010119 ) নয়, 
স্বভাবেও (0011) ভিন্ন সম্পূর্ণরূপেই | পুনরায়, 
রামানথজ-নিষ্বাকার্দির মতে ব্রহ্ম “নিগুণ”, যেহেতু 
তাতে পাথিব মন্দ গুণ নেই। কিন্তু বলদেবের 
মতে ব্রন্ধ 'নিপ্ুণ” যেহেতু তাতে পাখিব মন্দ গুণ 
ত নেইই ? উপরন্ত এমন কি, ভালো গুণও 
নেই (উপরে দেখুন )। সেজন্যই তিনি তার 
মতবাদকে বলেছেন 'নিগুণবাদ' বারংবার ; এবং 
ব্রহ্মকে বলেছেন “নিষ্ণ', যা হঠাৎ শুনলে চমকে 
যেতে হয়--মনে হয় যেন, শদ্বৈতবাদীদের কথাই 
আনছি । কারণ ধারা অস্বৈতবাদী নন, তারা 
ব্্ষকে ত সাধারণতঃ “সগ্ডণস্ই বলেন-_যেমন 
রামানুজ-নিষ্বার্কীদি | [ ক্রমশঃ ] 


ধর্মপ্রাণ কর্মযোগী যছুলাল মল্লিক. '- 
ডক্টর কালীকিস্কর সেনগুপ্ত 


ছেলেবেলায় শ্রীশ্রারামকুষ্ণকথামৃতে পুণ্যশ্্লোক 
সমাজসেবক যছুলাল মল্লিকের কথা ও তাহার 
বাড়িতে ও বাগানবাড়িতে পরমহংসদ্দেবের আসা'- 
ষাওয়ার আনন্দময় বিবরণগুলি পড়িয়াছিলাম। 
আমি এই প্রবন্ধে কয়েকটি বিশেষ ঘটনার মাত্র 
উল্লেখ করিব তাহার জীবনাদর্শ ও কীতিকলাপের 
পরিচয় দিবার জন্য | ১ 

যুগপৎ লক্ষ্মী ও সরন্থতীর ক্পায় একটি অনতি- 
দীর্ঘ জীবন দেশের ও দশের সেবায় কি অলোক- 
সাসান্ত কীতি স্থাপন এবং প্র(তষ্ঠ। অর্জন করিতে 


পারে, যুছুলাল মঞ্সিক তাহার প্ররুষ্ট উ্দাহরণ। 
আমার মনে হয় তাহার একটি স্থলিখিত 
জীবন-বিবরণ স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তকে স্থান 
পাইলে বর্তমান শিক্ষা ও সমালের আদর্শের মান 
উন্নত হইতে পারে। 

'যদ্যদ আচরতি শ্রেষ্টন্তত্তধেবেতরো৷ জনঃ | 

স যংপ্রমাণং কুরুতে লোক হদনবততে ॥” 
যছুলাল মল্লিক যে একজন পসমাজেনর শ্রেষ্ঠ পুরুষ. 
ছিলেন এবং তাহার কীতি, জাবনাদর্শ, অধ্যবসায় 
ও ন্বাধীনচিত্ততা যে মন্থকরণযোগ্য তাহাতে 


১ প্রো বয়সে তাহার বংশীবতংস শ্রীরাসবিহারী মল্লিক মহাশয় ও তীহার স্যোগ্যপুত্র 
প্রীমান রমেন্দ্রনাথ মল্লিকের সহিত সাহিত্য সম্পর্কে পরিচয় হওয়ার ফলে তাহার জী'পনকথা জানিবার 
এবং তাহার সম্বন্ধে আলোচন1 করিবার সৌভাগ্য হয়। এই প্রাচীন ও কীতিমান বংশধারা 


সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ শ্রীযুক্ত রসরাজ প্রকাশিত 


“বংশ গৌরব” (৩২ পুরুষের জীবনবৃত্তান্ত ) 


গ্রন্থে এবং "স্বাধীনচেতা বাগী যছুলা'ল মল্লিকের জীবনকথা গ্রন্থে পাওয়া যাইবে । 


১২৩ 


সন্দেহ নাই। 

“হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর 

হও উন্নত-শির, নাহি ভয়। 
***সত্যের নাহি পরাজর ॥ 

যছুলালের জীবনে এই মহান সত্য প্রমাণিত 
হইয়াছে। 

বাংলাদেশের ইতিহাসে উনিশ শতক বঙ্গ সংস্কৃতির 
একটি ম্রণীয় যুগ । ইহাকে রেনে্সীস অর্থাৎ জাতির 
নবজন্ম বা নবজ্াগৃতির যুগ বল! হয়। এই 
শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে ২৯শে এপ্রিল ১৮৪৪ ঘী: 
যছুলালের জন্ম হয় মতিলাল মল্লিকের পাথুরিয়া- 
ঘাটার বাসভবনে--বাং ১৮ই বৈশাখ, সোমবার, 
১২৫১ সালে অক্ষয় তৃতীয়ার দ্রিনে। তিনি 
মতিলালের শ্ঠালিক!পুত্র ছিলেন। মতিলাল 
তাহাকে দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। তিনি প্রেসিডেঙ্গি 
কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন এব হাইড 
সাহেবের নিকট আইন শিক্ষা করেন। তৎকালীন 
অভিঙ্জাত সমাজে উচ্চশিক্ষিত সচ্চরিত্র এবং 
স্বাধীনচেতা বাগ্মীপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হন। 
বাল্যকালে মাত্র ১৪ বংসর বয়সে £তাহার 
বিবাহ হয়। 

লর্ভ ভাফরিনের আমলে লাট ভবনের এক 
সভায় তিনি জাতীয় কল্যাণার্থে লনণ করের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ন্বয়ং লাট সাহেব 
তাহাতে বক্র ইঙ্গিত করিয়া বলেন-_তিনি হয়তো 
এইরূপ প্রতিবাদের জন্য সাধারণের নিকট হইতে 
কিছু আধিক দক্ষিণা (উৎকোচ?) পাইয়া 
থাকিবেন। যছুলাল সদর্পে তাহার মুখের উপর 
প্রতিবাদ করিয়া বলেন-- তাহ! হয় তো তাহাদের 
বিলাতী সভ্যতায় সচল হইতে পারে কিন্ত প্রাচ্য 
সভ্যতায় উৎকোচ লওয়ার প্রথা একান্ত অচল। 
এইরূপ বলিষ্ঠ ও বীরোচিত ব্যক্তিত্বের জন্যই তিনি 
রাজা উপাধির যোগ্য বিবেচিত হইরাও সেইরূপ 
রাজকীয় সম্মানে ভূষিত হন নাই । কর্তব্যনিষ্ঠা 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


ও নীতির বিনিময়ে মানদিক ছূর্বলতাকে তিনি 
কৃধনও প্রশ্রয় দেন নাই। 

তিনি পিতৃপুরুষের মকল পূজা, পালপার্ধণ, 
দয়াদাক্ষিণ্য বজায় রাখিয়াছিলেন, উপরন্তু নানাবিধ 
নৃতন নৃতন কীতি স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি 
দত্তকপুত্ররূপে ধনকুবের মতিলাল মল্লিকের একমাত্র 
উত্তরাধিকারী হইয়াও অতি সংযত, সদ।চারনিষ্ঠ, 
সচ্চরিত্র, ধর্মপ্রাণ ও পরহিতব্রতী ছিলেন । 

এইরূপ গৃহীদেরই প্রকৃত কর্মযোগী বলা যায়। 
করণ, তীহ।রা শুধু স্বীয় মুক্তিচিন্তার বিভোর না 
থাকিয়া সমাজের সেবার পরম্পরাগত নীতিগুলি 
পালন করিয়া! থাকেন অথচ ভগবৎপদে মতি 
রাখিয়া! নিজেরাও নিঃশ্রেরসলাভে বঞ্চিত হন না। 
রাজধি জনক তাহাদের আদর্শ । 

তিনি অন্যুন ১২ বৎসর ক'লকাতা মিউনিসি- 
প্যালিটির মনোনীত কমিশনার ছিলেন। পরে 
সরকার এ নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করায় তিনি ম্বেচ্ছায় 
& পদ ত্যাগ করেন। মিউনিসিপ্যালিটি যখন 
বস্তিণাসী প্রজাদের দেয় টাক্স আদার কারবার 
ভার অযথা এবং অবিধিপূধক জোর কবির] বন্তির 
জমিদারের উপর ঢাপাইয়া দেন, তখন অন্যান্য 
জমিদারগণ ভয়ে ভয়ে তাহা নীরবে স্হ করিলেও 
তিনি এ প্রকার জুলুমের বিরুদ্ধে তীত্র প্রতিবাদ 
করেন। তাহাতেও কোন ফল ন] হওয়ায় এই 
অন্যায়ের প্রতিবাদম্বরপ তিনি নিজের বস্তির 
সম্পত্তির ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করেন। লক্ষ্য 
করিবার বিষয় যে, স্বাধঃনতা আন্দোলনের বনু যুগ 
পূর্বেই তিনি এই "নে ট্যাক্স ক্যাম্পেন? বা ট্যাঝ 
1 দেওয়ার বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জাহির করেন। 

স্তার হেনরি হারিসন (ধাহার নামে 'হারিসন 
রোড মাম হর$় যাহার বঙমান নীম 
“মহাত্মা গান্ধী রোড) আই. সি. এস., তখন 
মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান এবং সর্বেসবা 
ছিলেন। তিনি যছুললের উপর সমন জারি করিয়া 
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তাহার ঘোড়ার গাড়ি ক্রোক করেন। যছুলাল 
এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে মানহানি ও ক্ষতিপূরণের 
জন্য হাইকোর্টে মামলা! করেন। ফলে যছুলাল জয়ী 
হন। বিচারপতি স্টার ট্র্যাভেলিয়ন ২৭০০ টাকা 
ক্ষতিপূরণ মগ্তুর করেন এবং মিউশিসিপযালিটির 
তীব্র নিন্দা করেন। হ্যারিনন সাহেব পদচ্যুত 
এবং অন্যত্র অপসারিত হন। এই মামলা জয়ের 
ফল সারা ভারতবর্ষের সংবাদপত্রগুলিতে এবং 
বিলাতেও প্রকাশিত হয় । সমশ দেশ যদলালের 
ভূয়সী প্রশংসায় মুখরিত হয়। এইরূপ সৎসাহস 
প্রদর্শন করিয়া তিনি জনপ্রিয়ত৷ অর্জন করেন এবং 
সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এই প্রসঙ্গ 
“দি স্টেটস্ম্যান+ পত্রিকা ৬. ৫. ১৮৯২) ধলেন-- 
“32191 19061 1,৮1৬ 01110--0059195 2 01৬10 
00৬11) 11161111106 00110511019 02100110017 
90121101 0,1021116--* র্থাৎ এই কঠিন যুদ্ধজয়ের 
জন্য জনসাধারণের দ্বার। মুকুটমণ্ডিত হইবার সম্মান 
তাহার যোগ্য প্রাপ্য। “অমৃতবাজার পত্রিকা” 
(৫ই মে, ১৮৯২) বলেন--(7০) 1775 121৫ 1119 
21010950591 €0108118 01001 02 
06115110109 9590917% 1116 09175 ০ 
10011110111 9010015 11 91010] 2 (110100151) 
11011107 “হন্দু' পত্রিকা (মাদ্রাজ) বলেন_- 
£৬],1৬11]111 1795191700164 2 ৬10101ও 
5০17109 (0 0019 10110110 119৬117 0175500 10 
1])6 118] 01 49) 116 ০01717০9510 20174010 
09111)0 7%11111101192115- 

যছুলালকে জাতীয় কংগ্রেসের একজন 
প্রতিষ্ঠাতারূপে অভিহিত করিয়াছেন অক্টোভিযান 
হিউম সাহেব 1380 100 9০৮ 94170011072 
9 48১১ 11610 ৬০০1৫ 119৬6 0০০1) 10 
1,929016 170৬4. এই [,02019 হইতেই পরে 
জাতীয় কংগ্রেসের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হয়। 

যহুলাল প্রেসিডেম্দি জেলের পরিদর্শক ছিলেন। 


তাহার চেইামু ও স্থপারিশে কয়েদীগণের আহারাদির 
মনেক স্থবন্দোবস্ত হয়। তীহার কার্ষকরী 
প্রতিভা ও রুতিত্ব বহুমুখী ছিল। 86781 
90০0101. 3০15100  /5300181101, 11110) 
/৭9001:1101. (01:11 01011121101) 00 90101800, 
70010941071] 0::10)) 110010৮ 00701009 
00711115510 প্রভৃতির তিনি সদশ্ত ছিলেন। 
[01001 1100-0011010118] 1:10101001-এর 
তিনি স্থানীয় সভ্য ছিলেন। বুটিশ-ইপ্তিয়ান 
এসোপিয়েসন'এর তিনি স্তন্তম্বরূপ ছিলেন । 

দেশের ও দশের স্বার্থে গভর্নমেন্টের সঙ্গে 
বারংবার বিরোধিতা করা সন্বেও মহাঁরানী 
ভিক্টোরির়া যখন ভারতেশ্বরী বা এমপ্রেস্‌ অৰ 
ইপ্ডিয়া” উপাধি গ্রহণ করেন (ইং ১৮৭৭) তখন 
তাহাকে অতি উচ্চ সম্মানস্থচক “সার্টিফিকেট অব 
অনার বা মানপত্র দেওয়া হয়। বিরোধিতা 
না করিলে গভর্নমেন্ট তাহাকে “রাজা” উপাধি 
দিতেন একখা সে সমর একাধিক সংবাদপত্রে 
ঘোষিত হয়। 


ধর্মচর্চা ও সাধুসঙ্গ । যছুলাল বৃন্দাবনধামের 
ব্রহ্মচারী ও. পিদ্ধযোগী শ্রশ্রীগিরিধারীশরণবাবার 
শিষ্ক ছিলেন । জিরাট বলাগড়ের প্রখ্যাত পণ্ডিত 
ভাগবতাচাণ জগদানন্দ গোস্বামীর নিকট তিনি 
ভাগবত আঘি ধর্মশীন্ত্র অধ্যয়ন করিতেন । 

শ্রামক্রষ্দেবও তাহার একান্ত শুভানুধ্যামী 
ও উপদেষ্টা ছিলেন। তাহার নিজবাটিতে এবং 
দক্ষিণেশ্বরের বাগানবাড়িতে শ্ররামক্ষদের প্রায়ই 
আগিতেন। এই সম্পর্কে বিভিন্ন দিনের 
ঘটনাবলীর বিশদ বিবরণ শ্রীকথিত শ্রীরামরুষ- 
কথামৃতের বিভিন্ন ভাগে লিখিত হইয়াছে। 
শ্ররামরুষ্জদেব বলিতেন_-“তোমার সংসারেও মন 
আছে আবার ইঈশ্বরেও ভক্তি আছে। বযছুলাল 
শীরাধরুষ্ণকে ছোট ভটচায বলিতেন__কারণ 
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শ্রীরামরুষ্ণের অগ্রজই দক্ষিণেশখবর মন্দিরের প্রথম 
পুরোহিত হিলেন। 

একদিন শ্রীরামরু্। যছুলালকে সকৌতুকে প্র্ 
করেন_ “হা! গো বাবু, তোমার এত টাকা তবু 
তুমি টাকা চাও কেন?” উত্তরে যহুলাল যাহ! 
বলিয়াছিলেন তাহাতে ঠাকুর সন্ধষ্ট হইয়াছিলেন। 
যছুলালের উক্তির ভাবার্থ হইল £ “ঠাকুর, তুমি 
মায়ের এত রুপা পেরেছে! তবু আরো চাও কেন ? 
আমি বিষয়ী মানুষ, টাকা আমার কাছে মাটি নয়, 
টাকাই আমার পৃজার ফুল,_তা শা হলে আমি 
দীনছুঃখীর সেবা, ঠাকুর সেবা এবং সমাজের কল্যাণ 
কিকরে করব বল তো? যছুলালের কথায় 
শ্রীরামরুষ্ণ শত সন্ধষ্ট নয, আনন্দিতও হইয়াছিলেন। 

যছুলাল তীহাদের সপ্তগ্রামীয় সমাজ হইতে 
বিবাহের পণপ্রথা দুর করিতে বিশেষ চেষ্টা 
করিয়াছিলেন এবং অনেক পরিমাণে সফলও 
হইয়াছিলেন। তাহার চেষ্টায় তখন হইতে 
বিবাহে কন্যাকে যে অলঙ্কার উপহারাদি দেওয়া] হয় 
তাহা তাহার নিজন্থ স্ত্রীধন রূপে গণ্য হইবে, তিনি 
সমাজ-মুখ্যদের দ্বারা ইহা অন্ুমোধন করাইয়া 
লইয়াছিলেন। 

খড়দহে শামন্‌ নিত্যানন্দের গৃহবিগ্রহ 

(৬হ্যামস্ন্দরের বিষয় উদ্ধার ও পুজা-পাবণের 
স্থবন্দোবন্ত করা যছ্বাবুর এক বিশেষ কীতি। 
মন্দিরে আগত ভক্তদের অপিত প্রণামী ও 
অলঙ্কারার্দ পালাদার গোর্ধামীরা লইতেণ, 
নাবালক এবং বিধব। পালাদারের! বঞ্চিত হইতেন। 
তিনি অশেষ কষ্ট স্বীকার করিয়া! ও বহু অর্থব্যয় 
করিয়া মন্দিরের সমণ্তড আয় ট্রাপ্টি বা ন্তাসরক্ষা- 
কারীদের হস্তে স্যন্ত করেন। তাহার ফলে পাল- 
পার্বণের ভোগরাগ পূজাদি নির্বাহের পর অতিরিক্ত 
আয়, পালাদারদের অংশ অনুসারে বণ্টন করিয়া 
দিবার সুব্যবস্থা! অগ্যাপি চলিয়া আসিতেছে । 

বুলাল বাটার নিকটস্থ জগন্নাথঘাটটিরও 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম ব্ধ---৩য় সংখ্য। 


বিশেষ যত্তরসহণ্ণারে সংস্কার করেন । 

পুরীধাষে জলসরবরাহ ও শহরের জল-নিকাশ 
এবং ্জগন্নাথদেবের মন্দিরের সংস্কার 
প্রভৃতিতেও বহু অর্থব্যয় করেন। 

ওরিরেন্টাল নেমিনার্ি অর্থাভাবে উঠিয়া 
যাইবার উপক্রম হয়। তিনি বহু বসব ধরিয় 
বি্ভালয়টিকে মাসিক একশত টাকা করিয়৷ সাহাব্য 
দেন এবং স্কুলটিকে পুনর্গঠিত করেন । এই স্কুলের 
১৫০টি ছাত্রের বেতন এবং শিক্ষা ব্যয়ভারও 
তিনি বহন করিতেন | 

কেশব আযকাডোম বিগ্যালয়টিও এরূপ 
অর্থাভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইলে তিনি 
নিজে স্ুলটির বাড়িভাড়া লওয়া স্থগিত রাখেন 
এবং নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া বিছ্ালয়টিকে 
পুনরুজ্জীবিত করেন। অগ্থাপি এ বিদ্যালয় ছুটি 
স্থচারুূপে পরিচালিত হইতেছে ও তীহার 
তৎকালীন সাহায্যের পুণ/স্তি বহন করিতেছে । 

তাহার প্রচেষ্টায় এবং পৃষ্ঠপোষকতায় 
কলিকাতা সায়েন্দ আাসোপিয়েশনটিও স্থাপিত 
হয়। তিন ইহার আজীবন পভ্য এবং কার্ধ- 
নির্বাহক সমিতির সদস্ত ছিলেন। 

তিনি আহিরীটোলায় যছুপপ্ডিতের পাঠশালার, 
হিন্দু স্কুলের, সিটি, রিপণ ও মেট্রোপলিটান প্রভৃতি 
কলেজের দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যার্থে বাধিক বহু 
সহম্্র টাক ব্যয় করিতেন। ডাফ সাহেবের 
স্কুলে ছয়টি ছাত্র তাহার দানে বিনা বেতনে 
পড়িতে পাইত। 

ইহা ছাড়াও তিনি বহু ছুঃস্থ দরিদ্র অনাথ 
আতুর বিধব1 ও দুভিক্ষ-পীড়িত ব্যক্তিদের অক্ুপণ- 
ভাবে সাহায্য করিতেন। বহু দাতব্য প্রতিষ্ঠানে 
শীতকালে তিনি শীতবস্ত্র দান করিতেন। 

মাহেশ বা বল্লভপুরের বিখ্যাত রখযাক্রার তিনি 
যাত্রীদের ও দরিদ্রদের সেবার জন্য প্রতিবৎসর 
বহু অর্থ ব্যয় করিতেন। তিনি স্বয়ং রখষাত্রার 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


সময় সেখানে ষাইতেন, থাকিতেন এবং মেল' 
পরিদর্শন করিতেন। 

এক কণার এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, 
তিনি এই সকল জনহিতকর কাজে পূজা শিক্ষ 
সেবা চিকিৎস। ইষ্টাপৃ্ত প্রভৃতি খাতে ৩২ লক্ষ 
টাক! দান করিয়। গিয়াছেন, যাহা অগ্যকার মুদ্রামূল্য 
ধরিলে অন্ততঃ ৩1৪ কোটি টাকা হইবে। 

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইতে ইহা! স্পষ্ট যে, 
যছুলাল সংসারের কুরুক্ষেত্রে ধর্মে কর্মে সব্যসাচী 
একজন ধর্মপ্রাণ কর্মযোগী ছিলেন । তৎকালীন সমাজে 
এমন কোনো! সৎকাজ ছিল কিনা সন্দেহ যাহাতে 
তিনি সাহায্যপ্ণান বা অংশগ্রহন না করিয়াছেন । 


্ীপ্রীমায়ের কথা"য় শ্রীরামরুষ্ণবাণী 


১২৩ 


মাত্র ৫০ বৎসর বয়সে, ২৪শে মাঘ ১৩০০ 
বঙ্গান্দে (ইং ৫.২. ১৮৯৪ খ্রীঃ) তাহার পাধিব 
জীবনের পরিসমান্তি হয়। মৃত্যুর পৃবে তীহাকে 
তাহার ইচ্ছান্থসারে গঙ্গাতীরে লইর1 যাওয়া হয় 
এবং ভগবভ্তক্ত পুণ্যাত্সা যছুলাল ৩তখার সঙ্ঞানে 
শ্রীভগবচ্চরণে লীন হন। 

তাহার বংশের স্থলস্তানগণ অগ্ঠাপি তাহার 
প্রবতিত সমাজসেবার ধার! যথাসাধ্য বহন করিয়া 
আপিতেছেন। তাহার জষ্ঠপুত্র রায় অনাথনাথ 
মল্লিক বাহাছর তাহাদের আমহাস্ট স্ট্রাটের 
বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড লেডি ডাফরিন হাসপাতালের গৃহ- 
নির্মাণের জন্য দান করিয়া! গিয়াছেন। 


শ্ীশ্রীমায়ের কথায় শ্রীরামকষ্জবাণী 


সম্কলক ; ডক্টর জলধিকুমার সরকার 
[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


৩৪। ঠাকুর এইটি আমাকে বলেছিলেন, “যে 
টার নাম নেয়, তাঁর কোন দুঃখ থাকে না ।? ২1৮৩ 
৩৫। ঠাকুর বলতেন, 'মহামাধার এমশি 
খেলা যে, যার তিন কুলে কেউ নেই ত্বাকে দিয়েও 
একটা বেরাল পুষিয়ে সংসার করাবে | ২১১৭ 
৩৬। ঠাকুর বলতেন, এও কর, ও-ও কর ।' 
জীব অনেক ছুঃথকষ্ 
১1২৭৮ 


লতেন, তু তু । 
ভাগ ক'রে তবে বলে, তু" তুহু। 

৩৭ | স্থরেন্দ্রকে (মিত্র) তিনি [ঠাকুর ] 
বলেছিলেন, “যার আছে সে মাপো, যার নেই সে 
পো |” ১৮১ 

৩৮। ভয় কি, বাবা, সব্দার তণে জানবে থে 
কুর তোমাদের পেছনে রয়েছেন । আমি রয়েছি 
মামি মা থাকতে ভয় কি? ঠাকুর যে বলে গেছেন, 
যার তোমার কাছে আসবে, আমি শ্ষকালে 
এসে তাদের হাতে ধরে নিয়ে যাব ।” ১১৯৫ 

৩৯। ঠাকুর বলতেন,_-সাপু সাবধান! 


সাধুর সর্বদ1 সাবধানে থাকতে হয়। সাধু সর্বদা 
সাবধানে খাকবে। সাধুর নাজ বড় পিছল। 
পিছল পথে চলতে হলে সব্দা পা টিপে-চলতে হয় । 
সন্্যান। হওয়া কি মুখের কথা? ১1৩২০ 

৪০ | ঠাকুর বলতেন দু-একটি হেলে হওয়ার 
পরব সংযত থাকতে । ১১৩৮ 

৪১। ঠাকুরের তখন অস্থখ, কে সব উক্তের! 
( দক্ষিশেখরের ) মারের (কালার ) ওথানে পূজো 
দেবে বলে প্রিনিসপত্র এনেছিল, ৩1 ঠাকুর 
কাশীপুরে জেনে সেই সব গনুরের কাছেই ভোগ 
লাগিরে প্রমাদ পেলে । ঠাকুর খলতে লাগলেন, 
“দেখহ, কি অগ্তাণ করলে! অগদঙগার জন্যে এনে 
এখানেই সব দিরে দিলে । শাম তো ভয়ে মরি, 
ভাবি_-এই তো অন্থখ, কি জাশি কি হবে। একি 
বাপু, কেন ওর! এমন করলে! ঠাকুর তখন 
বারবার তাই বলতে লাগলেন । কিন্তু পরে যখন 
বাত অনেক হয়েছে তখন আমাকে ণললেন। “দেখ, 


১২৪ 


এর পর ঘর ঘর আমার পুজা হবে। পরে দেখবে 
_-একেই সবাই মানবে, তুমি কোন চিন্তা ক'রে! 
না।” সেই দিনই “আমার বলতে শুনলাম । 
কখনও আমার” বলতেন পা। বলতেন, “এই 
খোলটার* বা আপনার শরীর দেবিয়ে এই এপ্র?। 
১১৫০ 
৪২। ঠাকুর ধলতেন, বিষ্ঠার পোক৷ 
বিষ্ঠাতেই ভাল থাকে, ভাতের হাঁড়িতে রাখলে 
মরে যাবে ।, 
৪৩|। একদিন ভোরে উঠে এসেই নবতে 
আমাকে বলছেন, গে, বুন্দের খাবারটি তো 
খরচ হয়ে গেছে, তা তুমি তাকে কটি, লুচি বা হয় 
করে দিও, নইলে এক্ষণি এসে আবার ধকাঁবকি 
করবে । ছুর্জনকে পরিহার করে চলতে হয়।? 
১।১ ৩৭ 
৪৪। দর্শন কি রোজই হর? ঠাকুর্ণ বলতেন, 
“ছিপ ফেলে বসলেই কি রোছই কই মাহ 
পড়ে? অনেক মাল-মনলা নিয়ে একাগ্র হরে 
বদলে কোন দিন বা একটা রুই এসে পড়লো, 
কোন ধিন বাঁ নাই পড়লো, তাই পলে বসা ছেড়ো 


১|২৭৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮ ২তম বর্ষ--৩য় সংখ) 


জপ বাড়িয়ে দাও। ১১৩৩ 

৪৫। ঠাকুর বলতেন, “বিদ্যার চেয়ে অবিদ্ঠার 
জোর বেশী'_অর্থাৎ অবিগ্ভামারা সংদারকে মুগ্ধ 
করে রেখেছে। ১২৭৮ 

৪৬। ঠাকুর বলতেন, "জর, গরু, ধান_-এ 
তিন রাখবে আপন বিদ্যমান ।” ১৫১ 

৪৭। মানুষ তো নয়, সব পশু 
পশু! সংযম নেই, কিছু নেই। ঠাকুর তাই 
বলতেন, “ওরে এক সের ছুধে চার সের জল, 
ফু'কতে ফুকতে আমার চোখ জলে গেল! কে 
কোথায় ত্যাগী ছেলেরা আছিস- আয় রে, কথ। 
কয়ে বাচি।” 

৪৮। বিষু বলে একটি ছেলে সংসারের ভর়ে 
আগ্রহত্যাই করলে। তা ভক্তদের মধ্যে কে 
একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, “ও যে আত্মহত্যা 
করলে, ওর পাপ হল না? তিন বললেন, “ও 
ভগবাশের জন্তে দেহ দিয়েছে, ওর আবার পাপ 
কিঃ কোন পাপ নেই, তবে এ ফ্থাটি সবাইকে 
বলো না। সবাই ভাবটি বুঝবে না।? ১/১৪৬-৪৭ 
| ক্রমশঃ ] 


না।, 


* 
১১০৫ 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


ডক্টর নিমাইসাধন বন 
[ অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


ভাবতবর্ষের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় নঠন কোডের 
বর্ণবৈষম্যমূলক ধারাগুলির কগের সমালোচনা 
প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয়দের ওদ্ধত্যপৃণ ব্যবহার 
ও ভারতীয়দের প্রতি নিষাতনের বহু ঘটনা কাগজে 
প্রকাশ করা হতে থাকে । বোগাই-এর “নেটিভ 
ওপিনিয়ন। (01৬৩ 017110101) মন্তব্য করে যে 
ভারতীয়র! আশ করছিল ধীরে ধীরে সমগ্র শাসন- 
কার্ষে ভারতীয়দের অধিকতর সংখ্যায় নিয়োগ করা 


হনে এবং উচ্চমর্ধাদা ও দায়িত্বপূর্ণ পদগুলিতে যোগ্য 
ভারতীয়দের নিযুক্ত করা হবে। শ্বেতাঙ্গদের 
বিশেষ সুযেগ-ম্থবিধাগুলি পহিত করা হবে। কিন্ত 
এই সব আশ বিফল হয়েছে । এ কাগজেরই অন্য 
এক সংখ্যায় সম্পাদকীয় মন্তব্য কর! হয় যে একজন 
ভারতীয় আই. সি. এস. যোগ্যতার প্রমাণ দিয়ে 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাজনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক 
পদে শিষুক্ত হতে পারেন। কিন্ত তিশি মধ্যম্বল 
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অঞ্চলে একজন সাধারণ শ্বেতাঙ্গ পকেটমারের বিচার 
করবার অধিকার আশা করতে পারেন না। 
অরুণোদয়' নামে একটি মারাঠী কাগজ ম্তব্য 
করে যে এইরকম একটি আইনের প্রবর্তন খ্রীষ্টধর্ম- 
বিরোধী কাজ হবে। “পাতিয়ালা আখবর” এই 
আইনের বৈষম্যমূলক ধারাগুলির সংশোধনের দাবী 
জানিয়ে লেখে যে তা যদি না হয় তাহলে সন্রাস্ত 
ভারতীয়দের বিচার একমাত্র হাইকোর্টে হওয়। 
উচিত। এইটুকু করলে অন্ততঃ আর্ধশক্ভাবে 
বর্তমান অন্তায়ের প্রতিকার করা হবে। দক্ষিণ 
ভারতের পত্র-পত্রিকায় মন্তব্য করা হয় যে নতুন 
ফৌজদারী কোড শিক্ষিত বিত্বশালী ভারতীয়দের 
পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হবে বলে মনে হয় না। 
কিন্তু এই কোড চালু হলে সাধারণ বিভ্তহীন 
ভারতীয়ের। অত্যাচারী শ্বে তার্গদের হাতে নিধাতণ 
থেকে অব্যাহতি পাবে না। 

কলকাতার বৃটিশ ইপ্তিয়ান আসো সিয়েশনও 
১৮৭২ স্বীষ্টাব্দের ফৌজদারী কোডের বিরুদ্ধে এক 
আবেদনপত্র প্রেরণ করে। আবে'নপত্ষে হথ 
প্রকাশ করে বলা হয় যে প্রস্তাবিত নতুন কোডে 
আইনের দৃষ্টিতে সমতানীতি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা 
করা হয়নি। শ্বেতাঙ্গ আই. সি. এস, এবং 
ভারতীয় আই. মি. এস.দের মধ্যে যে অন্ঠায় 
শ্বাতন্্য নির্দি& হয়েছে ৩। হ্।রবিচার ও রাজনৈতিক 
্তাম্ননীতির সম্পূ বিরোধী । এই বৈবম্যনীতি 
ভিক্টোরিয়া ঘোধণাপত্রেরও (১৮৫৭) বিরোধী । 
বৃটিশ ইগ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের আবেদনপত্রটি 
ইংলগ্ডে ভারতসচিবের কাছে পাঠানো হয় 
(৫ আগস্ট, ১৮৭২)। আবেদনপত্রের উত্তরে 
তিনি স্বীকার করেন যে নতুন কোডে “যখেষ্ট 
কারণ” ($৫১0915 1593018) ছাড়াই পরিব্ন কর! 
হয়েছে । কিন্তু বহু চিন্তা ও পরিশ্রমে পর কোন 
নতুন ব্যবস্থা প্রবতিত হলে অল্পদিনের মধ্যেই তার 
সংশোধন করা বাঞ্চনীয় নয়। কালক্রমে নতুণ 


ব্যবস্থার দোষক্রটি দেখা! দিলে সরকার সে বিষয়ে 
লক্ষ্য রাখবেন বলে তিনি প্রতিশ্রতি দেন 
(১৬ অক্টোবর, ১৮৭২ )। 

সমলাময়িক সংবাদপত্র-পত্রিকারধ প্রকাশিত 
সমালোচনার এবং বৃটিশ ইণ্তিরান আআসোসিয়েশনের 
প্রতিবাদপত্রের বক্তব্য ও স্তরের মধ্যে লক্ষণীয় 
পার্থক্য ছল। সংবাদপত্র-পত্রিকার বিচারব্যবস্থার 
দুর্নীতি ও সাধারণ মান্থষের অসহায় অবস্থার ওপর 
গুরুত্ব দেও হচ্ছিল। কিন্তু বৃটিশ ইগ্ডয়ান 
আসোসিয়েশন শ্বেতাঙ্গ এবং ভারতীয় আই, সি. 
এস.দের ক্ষমতা এবং এখতিয়ার সংক্রান্ত বৈষম্যের 
অবসান সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহী ছিল। কিন্তু 
সামগ্রিকভাবে ১৮৭২ শ্রীষ্টাব্ষের ফৌজদারী কোডের 
বিরূপ সমালোচনায় আইন-আধালতে ধর্ণ বৈষম্যের 
অবসান সপ্ন্ধে ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ 
ও বিক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছিল। এই বিক্ষোভ 
ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষের সঙ্গে প্রত্যঙ্ষ- 
ভাবে জড়িত ছিল। 

১৮৫৭ শ্রীষ্টাব্দের বিদ্বোহের পরবতী দুই 
দশকেএ মধ্যে ভারতীয় জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও 
বিকাশের গাত দ্রততপ হতে থাকে । উনিশ 
শতকের প্রথমার্ধেই ভারতবর্ধে পাশ্চাত্য শিক্ষার 
ব্যাপক প্রসার হতে খাকে। ১৮৫৭ খ্রঞ্াবে 
কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববি্ভালয়ের 
প্রতিষ্ঠার পর শিক্ষাবিস্তারের আরও অগ্রগতি হয়। 
দেশে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও হাত্রসংখ্য। বৃদ্ধি পায়। 
শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে অনেকেই ছিলেন 
মেধাবী, স্থযোগ্য ও উচ্চাভিলাষী । চাকুরীর ক্ষেত্রে, 
শাসনধ্যবস্থায় এবং অন্তান্ত ক্ষেত্রে বর্ণ বৈষম্য এই 
শ্রেণীর ভারতীয়দের কাছে অসহনীয় হয়ে ওঠে। 

প্রাচান ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে 
গবেষণালব জ্ঞানের প্রভাব ও অনুপ্রেরণা শিক্ষিত 
ভারতীয়দের মধ্যে স্বদেশচেতন! স্থার্টি করেছিল। 
এশিয়াটিক সোসাইটি (১৭৮৪) প্রতিষ্ঠিত হবাণ পর 
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থেকেই প্রাচ্য বিস্তাচর্চার হুত্রপাত হয়। উইলিয়াম 
জোন্ষা, প্রিহ্দেপ, ক্যানিংহাম, উইলসন, রাজেন্দ্রলাল 
মিত্র, ম্যাঝমূলার প্রমূখ পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে 
প্রাচীন ভারতবর্ষের গৌরবোজ্জল ইতিহাস, 
'স্কৃতি ও এতিহ সম্বন্ধে সকলে অবহিত হন। এই 
সব নতুন জ্ঞান ও তথ্য ভারতীয়দের মনে গর্ববোধ 
ও আত্মবিশ্বাসের স্ত্ি করে। তারা উপলবি 
করেন যে, কালের আবর্তে ঘটনাচক্রে ভারতবর্ষ 
বর্তমানে গোৌরবহীন ও পরাধীন হয়ে পড়লেও 
একদিন ভারত ছিল পৃথিবীর অন্যতম শ্রে্ঠদেশ। 
এই নতুন প্রেরণা ভারতীয় নবজাগরণ এবং 
জাতীয়তাবাদের উন্মেষে বিশেষ সহায়তা করে। 
' প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে 
. ঝাজনারায়ণ বস্থ তার 9)০1019 001 1110 1১0100- 
(101) 01191101171 1:06111৮-এর [20099009185 
* প্রকাশ করেন। এ বছরেই মেদিনীপুরে 'জাতীয় 
"গৌরব সম্পা্দনী সভা” স্থাপিত হয়। ১৮৬৭ 
খ্ী্টাব্ে হিন্দুমেলার স্থচন। হয়। রাজনৈতিক সংস্থা 
না হলেও হিন্দুমেল! হিন্দুদের মধ্যে আত্মমধাদাধোধ 
' ও এঁতিহচেতনার স্থাষ্টি করে ভারতীয় জাতীয়তা- 
'বোধকে নতুন রূপদানে প্রাণবন্ত করে তোলে। 
'ভারতীয় জাতীয়তাবাদের ইতিহাসে এক নব- 
"অধ্যায়ের সুচনা হয়। হিন্দুদের এই নবলব্ধ 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-”৩য় সংখ্যা 


প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম বিশেষ স্মরণীয়। 
আত্মমর্যাদাবোধের তিনি ছিলেন মৃত প্রতীক। 
উচ্চপদাভিষিক্ত শ্বেতাঙ্গদের উদ্ধত আচরণের 
বিরুদ্ধে তার নির্ভীক প্রতিবাদের কাহিনী প্রায় 
কিংবদস্তীতে পরিণত হয়েছে। হিন্দু কলেজের 
অধ্যক্ষ কারসাহেব তাঁর অফিসে টেবিলের ওপর প। 
তোল! অবস্থায় বিদ্যাসাগরের সঙ্গে কথা বলে- 
ছিলেন। কিছুদিন পরে সংস্কৃত কলেজে তাঁর 
অফিসঘরে বিগ্ভাসাগর কারসাহেবকে অনুরূপভাবে 
অভ্যর্থনা জ্বানান। ক্রুদ্ধ অপমানিত কার- 
সাহেব বিদ্যাসাগরের অসভ্য আচরণের বিরুদ্ধে 
00111101106 2000081107-এর সচিব এফ. জে. 
মোয়াটের কাছে প্রতিবাদ জানালে বিষ্যাসাগর 
নিঙ্ধের আচরণ ব্যাখ্যা করে বলেন যে এই 
'পাশ্চাত্য সভ্যতা" তিনি কিছুদিন আগে স্বয়ং 
কারসাহেপের কাছ থেকেই শিখেছেন | বিচক্ষণ 
মোয়াট ব্যাপারটি বুঝতে পেরে কারকে 
বিদ্যাসাগরের কাছে ক্ষমাপ্রাথনী। করে বিরোধটি 
মিটিয়ে ফেলতে উপদেশ দেন। 

একই পুরুষসিংহ্‌ বিগ্ভাসাগর দারুণ আধিক 
বিপর্যধের মধ্যেও জাতিবৈষম/মূলক সরকারী নীতির 
প্রতিবাদ জাণিয়ে প্রেসিডেম্ষি কলেজে অধ্যাপকের 
পদ গ্রহণে অনন্মতি জ্বানয়েছিলেন। তখনকার 


দিনে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকরা 
ভারতীর অধ্যাপকদেব্ থেকে অনেক বেশী বেতন 
পেতেন। বিধবাবিবাহ আন্দোলন, সমাজকল্যাণ 
এবং আঙের সেবায় নিজের রোজগার এবং সঞ্চয়ের 
সবকিছু ব্যয় করে বিগ্//সাগর আধিক সঙ্কটের মধ্যে 
পড়েছিলেন। এই সময় তাকে প্রেসিডেন্সি কলেজে 

ংস্কৃতির অধ্যাপকপৰ গ্রহণ করার জন্য অন্গরোধ 
করলে বিগ্তাসাগর জানান যে যদি তাকে এ 
কলেজের শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপকদের সমান বেতন দেওয়া 
হয় তবেই তিনি এ পদে যোগদান করতে পাবেন। 


আত্মবিশ্বাস ও জাতি-গৌরব খ্বেতাঙ্গদের জাতি- 
' শ্রেষ্ঠত্বের দাবির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের 
মুখোমুখি হয়। 
'. ৭ উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের ইতিহাস বিশ্লেষণ 
»কুদ্ধলে লক্ষ্য করা যায় থে সেই যুগে এমন কোনও 
: প্রথ্যাত বাঙালী ছিলেন ন ধিনি জীবনে কখনও 
নাঁ কখনও গ্বেতাঙ্গদের বণাবছেষ ও প্রচলিত বণ- 
“ উধম্যের লে অপমানিত বোধ করেননি। 
* স্বভাবতই তারা এই অবমানন1 এবং অন্যায়ের 
! বিরুদ্ধে কখে দাড়ালার চেষ্টা করেছিলেন। এই 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


কিন্তু সরকার তাতে সম্মত ন। হওযীযু বিদ্যাসাঁগর 
চাকুরি গ্রহণ করেননি । 

১৮৭৪ খ্রীষ্টান্ধে বিগ্াসাগর আর একটি 
আগাতপামান্ত কিন্তু ভারতীয়দের প্রতি বৈষম্য ও 
অসৌজন্যমূলক নিয়মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে 
আলোড়ন স্থষ্টি করেছিলেন। এ সময় কলকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগার ভবনে ভারতীয় 
জুতা পরে প্রবেশ করা নিষিদ্ধ ছিল। প্রবেশ- 
ইচ্ছক ভারতীয়দের হয় "তাদের জুতা বাইরে খুলে 
রেখে যেতে হোত, নয়তো নিজেদের হাতে করে 
বহন করতে হোত। কিন্তু ইউরোপীয় ধরনের জুতা 
পরে গ্রন্থাগারে প্রবেশ করা যেত। বিদ্যাসাগর 
তার বিখ্যাত “চটি” জুত। খুলে গ্রন্থাগারে প্রবেশ 
করতে অসম্মত হন এবং এশিয়াটিক সোসাইটির 
সম্পাদকের কাছে এই বৈষম্যমূলক নিয়মের বিরুদ্ধে 
তীত্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক পত্র লেখেন। 
বিস্তাসাগরের প্রতিবাদ সমসাময়িক পত্র-পক্রিকার 
আলোড়নের সৃষ্টি করে এবং ইংলিসম্যান (]%০ 
18181151012) পর্বস্ত বিদ্যাসাগরের বক্তব্য সমর্থন 
করে বৈষম্যমূলক নিয়মটি তুলে দেবার জন্ত 
অনুরোধ জানায়। 

অন্যান্ত প্রখ্যাত সমসাময়িক বাঙালীদের মধ্যে 
হীরা বর্ণ বৈষম্যের শিকার হয়েছিলেন তাদের 
অন্যতম ছিলেন কিশোরীচাদ মিত্র। কিশোরীচাদ 
১৮৫৭ শ্ীষ্টাধে পিককবিলের দৃঢ় সমর্থক ছিলেন, 
অল্পকাল পরেই তিনি” সরকারী চাকুরী থেকে 
বরখাস্ত হন। শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এবং বিশেষ 
করে তৎকালীন পুলিশ কমিশনারের তিনি বিরাগ- 
ভাজন হয়েছিলেন । সকলেই অনুমান করেছিল 
যে কিশোরীটাদের বরখাস্তের মূলে রয়েছে 
বর্ণবিদ্বেষ। 

আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য | দীনবন্ধু মিত্রের 
'ীলদর্পণ” নাটকের ইংরাজী অনুবাদ সংক্রান্ত 
মামললাক্ বিচারপতি ছিলেম মরডণ্ট ওয়েল্স.।. এই 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জা তীয়তাবাদের উন্মেষ 
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মামল। চলাকালে বিচারপতি ওয়েল্স ভারতীয়দের 
সম্বন্ধে অসৌজন্যমূলক কটংক্তি করেছিলেন। এর 
বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বৃটিশ ইন্ডিয়ান 
মাসোসিয়েশনের  আাহ্বানে শেভাবাজার 
রাজবাড়ীর নাটমন্দিরে এক বিরাট জনসভা হয় 
(২৬ আগস্ট, ১৮৬১)। সভাপতিত্ব করেন 
পাধাকান্ত দেখ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন 
রাজা প্রতাপচন্ত্র সিংহ, সত্যানন্দ ঘোষাল, 
রামনাথ ঠাকুর, যতীন্ত্রমোহন ঠাকুর, রামগোপাল 
ঘোষ, দেবেন্্নাথ ঠাকুর এবং নবাব আসগর 
আলি। সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে বিচারপতি 
ওয়েল্সের আচরণের তীব্র নিন্দা করে বল! হয় যে 
তিনি ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যথেচ্ছ ভাষায় কট:ক্তি 
করে পরাজনৈতিক পক্ষপাততৃষ্ট এবং বর্ণবিদ্বেষী 
মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। এই ধরনের আচরণ 
ও মনোভাব নিরপেক্ষ বিচার এবং শাসনব্যবস্থার 
পক্ষে সথসঙ্গত নয়। কুড়ি হাজার ব্যক্তির স্বাক্ষরিত 
একটি প্রতিবাদপত্র ভারতসচিব চাল'ন উডের 
কাছে প্রেরণ কর! হয়। উড. বিচারপতি ওয়েল্সকে 
সতর্ক করে ধিয়েছিলেন। 

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শিক্ষার দ্রুত বিস্তার 
ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অগ্রগতিকে সাহায্য 
করেছিল। বর্ণবৈষম্য ও শ্বেতাঙ্গদের জাতি- 
বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাব ও আচরণ বিদেশী শাসন- 
বিরোধী মশোভাবকে তীব্রতর করে তোলে, 
হিন্দুমেলা হিন্দুদের মধ্যে আত্মবিশ্বাপ ও 
স্বাজাত্যাভিমান জাগ্রত করে। ননগোপাল মিত্রের 
ন্যাশনাল পেপার” (খ21101791 1১290) এই 
প্রসঙ্গে মন্তবয করে লেখে দে আগস্ট, ১৮৭২) যে 
শিক্ষিত বাঙালীদের মনে এক পরিবর্তন এসেছে। 
তাদের মধ্যে হ্বদেশীয় চিন্তাধারার শুভলক্ষণ দেখা 
যাচ্ছে। লোকে উপলঘ্ধি করতে স্থর করেছে যে ' 


: অস্ঠোব অনুকরণ 'করলেই ' ছ্বাতীয় .অগ্র্গতি 


হয় না ।: স্থায়ী. কল্যাণ ও-অগ্রগতির অন্ত নিজন্ষ 
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অর্থাৎ জাতীয় ভিত্তি থাকা একান্ত আবশ্ঠক। 

বিগত শতাব্দীর সত্তরের দশকে জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্যের বিরুদ্ধে এক অসহিষ্ণতা 
এনং সমালোচনার ভাব স্থম্প্ট হয়ে ওঠে। 
ভোলানাথ চন্দ্র তার ভ্রমণবৃততান্তে ইংরাজ রাজকর্ম- 
চারীদের 'গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে জোর 
করে সম্মান আদায়ের প্রবণতার কঠোর নমীলোচন। 
করেন। তিনি গ্লেষের সঙ্গে লেখেন, এই সব 
শ্বেতাঙ্গ যার] ম্যাগনাকার্টা এবং “বিল অফ রাইটস 
এর (1311 01 [২121115) বড়াই করে তারাই ভারতের 
গ্রামাঞ্চলের মানুষদের কাছ থেকে জোর করে 
“সেলাম? আদায় করতে অধীর হয়, তারা সাম্য ও 
স্বাধীনতার কথা বলে এবং তারই সঙ্গে ভারতীয়রা 
ক্রীতদাসের মত তাদের খেয়ালখুপি মজিমত সব 
আদেশপালন করবে তাই চায়। সতীশচন্দ্র দত্ত তার 
[২01711150011069 01 2. 1018101,5 116” বা “কেরানী 
জীবনের স্ত্বতিচারণ'-এ অন্থ্রূপভাবে শ্বেতাঙ্গদের 
উদ্ধত মনোভাব ও আচরণের সমালোচনা করেন। 
এই রচনাটি “১০০01011995 110£72176-এ (জুন, 
১৮৭৩-_জবন, ১৮৭৪ ) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত 
হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে ব্যক্তিগত হতাশা, 
চাকুরীর ক্ষেত্রে পদোন্তিতে বাধা, তিক্ত অভিজ্ঞত 
ইত্যাদি কারণেই শিক্ষিত ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গদের 
সমালোচনামুখর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু তা সত্বেও 
শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে ক্রমবর্ধমান অসস্তোষের 
মূলে যে দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক চেতনাবোধ ছিল 
তা অন্বীকার কর! যায় নাঁ। 

ভারতীয়দের মধ্যে শ্বেতাঙ্গবিরোধী মনোভাবের 
তীব্রতা স্বভাবতই শ্রেতাঙগদের উ্বিগ্ন করে তোলে। 
তারা আশঙ্কা করতে থাকে যে অদূর ভবিষ্যতে 
তাদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য বিপন্ন হাতে চলেছে । 
তার! বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীদের ওপর ক্ষিপ্ত 
হয়ে ওঠে, কেননা তাদের ধারণ! হয় যে বাঙালীরাই 
এই অনিষ্টের মূলে রয়েছে। শ্বেতাঙ্গদের অন্যতম 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


প্রধান মুখপত্র 41711777991 ৩৪? বাঁঙীলী- 
দের বিরুদ্ধে বিষোদণার করে লেখে যে বাঙালীর! 
হল “& 501 01 0111)19-1)68064 11001506105 
9)110116 ৬10) 0০901101555 8016-9018961৫ 
৬1710 ৬0109 10109911 100001 091110170 
10ড/519209015, 2110. 01201111115 090 70০ 1701 011 
থো। 6003019 ৮11 6010105815, অর্ধীৎ নিধৌধ, 
বাকসর্বন্ব, আত্মপ্রবঞ্চক বাঙালীরাই শ্বেতাঙ্গদের 
সঙ্গে সম্ত| দাবী করে তাদের কাগজগুলিতে 
অন্তঃসারশন্য গরম গরম কথা লিখছে। বাংলা 
সংবাধপত্র-পত্রিকার সরকারী অনুবাদক রেভারেও 
জে. রধিনসন আক্ষেপ করে লেখেন যে শিক্ষা- 
বিস্তারের পূর্বে বাঙালীরা ছিল বিনীত, ভদ্র এবং 
নম । কিন্তু তাদের শিক্ষাদান এবং উৎসাহদান 
করার ফলে এখন তারা মনে করছে থে তার 
সর্ধবিষয়ে শাসক গেতাঁঘদের চেয়েও শ্রেষ্ট যদি 
নাও হর সমতুল্য নিশ্চয়। 

শেতাঙ্গদের পরিচালিত সংবাদপত্র-পত্রিকায় 
প্রকাশিত সমালোচনা বিছ্বেমূলক হলেও সম্পূণ 
অবান্থর বাঁ অসত্য ছিল না। শিক্ষার বিস্তার 
অবশ্ঠই বাঙালীদের খধ্যে এক বড় পরিবর্তন 
এনেছিল। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক ঘটনাবলীও 
শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে গভীর রেখাপাত করে 
তাদের আরও সচেতন করে তুলেছিল। ইতালি 
এনং জীর্মানীব এক্যসীধন আন্দোলনের সাফল্য, 
লাইবেরিয়াতে নিগ্রোরাজ্য-প্রতিষ্ঠা, আমেরিকা! 
যুক্তরাষ্ট্রে নিগ্রোদের এবং রাশিয়ায় সাধনের মুক্তি 
ইত্যাদি শিক্ষিত ভারতীয়দের মনে আলোড়ন সৃষ্ট 
করে এবং বর্ণ বৈষম্য ও জাতিশ্রেষ্ঠত্রের দাবী সম্বন্ধে 
অসহিষু করে তোলে। “অমৃতবাজার' পত্রিকায় 
শিশিরকুমার ঘোষ লেখেন যে কিছু জাতি শুধুমাত্র 
দাসত্ব করারই উপযুক্ত এই মতবাদ ভ্রান্ত প্রমাণিত 
হয়েছে। এই ধরনের অভিমত ও মন্তব্য অন্যান্য 
পত্রপনিকাতেও প্রকাশিত হতে থাকে । এর ফলে 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় উদ্দিগ্র ও বিরন্তবধোধ করতে থাকে 
এবং তাদের মনোভাব ইংরাজী কাগজগুলিতে ব্যক্ত 
হতে থাকে। শ্বেতাঙ্গদের বিরূপতা সম্বপ্ধে ধার! 
সচেতন ছিলেন তাদের অন্যতম হলেন বস্কিমচন্জর 
চট্রোপাধ্যায়। 

সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন বলে বঙ্ষিম- 
চন্দ্র রাজনৈতিক প্রন্ধ নিয়ে অভিমত প্রকাশে 
অনিচ্ছুক ছিলেন। শ্বেতাঙ্গ পাজকর্মচারীদের 
বিরূপভাজন হওয়৷ সম্বন্ধে তিনি সচেতন হিলেন। 
10010911695 11809211)0-এ লেখার জন্য 
অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে তিনি স্পষ্টতই জানান 
যে রাজনীতি নিয়ে লিখতে তিনি ইচ্ছুক নন, কেন 
না! তাহলে ইউরোপীয়ের! এ পত্রিকার প্রতি বিরূপ 
হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল 
যে বঙ্কিম এ সময় মানুষে মানুষে সমতার নীতিতে 
বিশ্বাস করতেন। বর্ম বৈষম্যের প্রশ্নটির গুরুত্বও 
তিনি উপলব্ধি করতেণ। তিনি বিশ্বাস করতেন 
যে “সমতা” প্রশ্নটির নানান ধিক আছে-_যথা 
সামাজিক বৈষম), অর্থ নৈতিক বৈষম্য এবং জাতি- 
বৈষম্য। এই অসমত বা বৈষম্যগুলিকে তিনি 
ন্বাভাবিক' বৈষম্য বলে গণ্য করতেন। অন্যদিকে 
ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের মধ্যে অসমত! প্রত্তিকে তিনি 
'অন্বাভাবিক" বলে মনে করতেন। একজন ইংরাজ 
এখং ভারতীয়ের মধ্যে যে বৈষম্য করা হত তার 
থেকে একজন ব্রাহ্গণ এবং শুদ্রের নৈষম্যকে তিনি 
নিকু্টতর বলে মনে করতেন । “বঙ্গবর্শনে' তিশি 
লেখেন যে একথা সত্যি যে কোনও ভারতীয় 
বিচারপতি একজন অভিযুক্ত ইংরাজ্বের বিচার 
করার অধিকারী নন। এদেশে ইংরাজদের ও 
ভারতীয়দের মধ্যে আইনের সমতার নীতি নেই। 
কিন্ত প্রাচীন ভারতবর্ষে কোনও শুদ্র কি কখনও 
কোন ব্রাহ্মণের বিচার করতে পারতেন ? বক্কিমের 
এই রচনা থেকে স্থম্পষ্টভাবে বোঝা! যায় যে এ 
সময় তিনি বর্ণ বৈষম্য অবাঞ্ছিত মনে করলেও এই 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাত।যতাবাদের উন্মেষ 


১২৪৯ 


সমন্াটিকে বিশেষ কোনও গুরুত্ব দিতেন নাঁ। কিছু 
এই রচনাটির অন্নকাল পরেই বঙ্কিমের জীবণে 
এমন একটি ঘটনা ঘটে যার ফলে জাতিবৈষম্য ও 
শ্বেতার্দদের জাতিপ্রীধান্তবোধ সম্বন্ধে তীর দৃষ্টি” 
ভঙ্গীর পরিবওন হয় । 

১৮৭৩ শ্রীষ্টাঞ্ষের ১৫ই ডিসেম্বর বঙ্ষিমচন্ত্র 
বহরমপুর কাানটননেন্টের কাছে একটি খেলার মা» 
পালকিতে চেপে অতক্রম করছিলেন। এ সমস্ব 
কিছু ইংরাজ যুখক এ মাঠে ক্রিকেট খেলছিল। 
বঙ্িমকে পালকিতে করে মাঠ পেরোতে দেখে 
ইংরাজ যুবকের] খুবই জুদ্ধ হয় এবং ডাফিন শাগে 
এক শ্বেতার্গ অফিসার বন্কিমকে উপস্থিত শ্বেতার্শ 
এবং ভারতীয় দর্শকদের সামনে নিগৃহীত করে । 
অপমানিত বক্ষিমচন্ত্র এ ছুবিনীত সামরিক 
অফিসারের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং ডাফিশ 
প্রকাশ্য আদালতে তা আচরণের জন্য ক্ষম। 
প্রার্থনা করে । লঙ্গণীয় বিষয় হল যে এই ঘটনাটিঃ 
পরবর্তী! সময় হতে বঙ্ধিমের বিভিন্ন রচনায় বিদেশী 
শ।সনের কুফল সন্ধে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ উল্লেণ 
পাওয়া যেতে থাকে। প্রা এক দশক পে 
ইলবার্ট বিল আন্দোলনের সময় বন্ধিম তার বিখ্যাত 
প্লেধাআুক রচনা 'এ্যানসনিসম্ (31817501197 ) 
লিখেছিলেন । এই রচনাটিতে বন্ছিমচ্জু কঠোবতম 
ভাষাম্ শ্বেতাঙ্গদের বর্মবিদ্বেমূলক আচরণ ৪ 
মনোভাবের সমালো৮না করেন। 

বর্নবৈষমোর এবং গেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের উদ্ধত ৪ 
দুধিনীত আচরণের ফলে গ্রামাঞ্চলের মান্থষের যে 
দুর্ভোগ হচ্ছিল তা' সমসাময়িক বাংল! সাহিত্যে 
প্রতিফলিত হয। এই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 
'নীলদপণণ (১৮৬০) নাটকটির নাম প্রথমেই 
মনে আসে। পরবর্তী কালেও একাধিক বাংল 
নাটকে দরিদ্র কুষকদের ওপর শ্বেতাঙ্গদের নির্যাতনের 
প্রসঙ্গ উত্থাপিত হর । নাটযকারর। তাদের নাটকের 
মাঁধামে এই সমস্তাটির প্রতি পাঠক ও দর্শকের দৃষ্টি 


১৩৪ 


আকর্ষণ করতে সচেষ্ট হন। হরলাল রায় তার 
“বঙ্গের স্থখাবসান* নাটকে (১৮৭৪) গ্রামাঞ্চলে 
শ্বেতাঙ্গ জমিদার ও বাক্্কর্মচারীদদের অত্যাচারের 
এক মর্মান্তিক চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বাঙালীদের 
ভীরুতার তীব্র সমালোচনা! করে লেখেন যে 
তীঁর। কাপুরুষের মত এয্পেক্ছ*দের অর্থাৎ বিদেক্জদের 
প্রাধান্য মেনে নিয়ে মাতৃভূমির অবমাননা করছে। 
একই বছরে প্রকাশিত তীর “হেমলতা” নাটকে 
হরলাল রায় ক্ষোভের সঙ্গে লেখেন যে “্রেচ্ছ*দের 
হাতে অপমান অসহ্নীয় হয়ে উঠেছে। 

উপেন্্রনাথ দাস তাঁর নাটকেও বর্ণ বৈষম্য এবং 
শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের এন্নত্য ও ছুর্বযবহারের বিরুদ্ধে 
লিখেছিলেন। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নগ্ন 
জাতিবৈষমোর প্রকাশ স্বদেশপ্রেমিক উপেন্ত্রনাথকে 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


গভীরভাবে বিচলিত করেছিল। তার “শরৎ 
মরোক্জিনী” (১৮৭৪) এবং “মুরেন্দ্রবিনোদিনী" 
(১৮৭৪) নাটকে উপেন্দ্বনাথ বাংলাদেশে শ্বেতাঙ্গ 
সম্প্রদায়ের অমানবিক আচরণ ও অত্যাচারের 
কঠোরতম সমালোচনা করেন। আইন-আদালতে 
বৈষম্য এবং শ্বেতাঙ্গ বিচারপতি ও রাঁজকর্মচারীদের 
পক্ষপাতদুষ্ট আচরণেরও তিনি নিন্দা করেন। 
তিনি স্থম্পষ্টভাবে লেখেন যে যেখানে বিচারকরা 
নিজেব্াই জাতিগর্ব ও প্রীধান্থবোধের অহমিকায় 
অন্ধ হয়ে রয়েছে সেখানে এদেশের মানুষ কখনই 
হ্যা়বিচার প্রত্যাশা করতে পারে না। শিরৎ 
সরোজিনী" এবং "ুরেন্দ্রবিনোদিনী” নাটক দুটি 
বহুলাংশে নাট্য-নিয়ন্ত্রণ আইন (১৮৭৬) বলবৎ 
করতে সরকারকে বাধ্য করেছিল। [ক্রমশঃ | 


শ্রীরামকৃষ 


স্বামী প্রভানম্দ 
দ্বিতীয় পর্ব 


[ পূর্বানথবততি ] 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্জের দেহে অসহনীয় যন্ত্রণা । 
তার দুঃখকষ্ট দেখে ভক্তদের, সেবকদের হৃদয় 
বিদীর্ণ হয়। ঠাকুর শ্রীরাম সদাহাশ্তাণন | তিনি 
বলেন, 'এই ব্যায়রাম হয়েছে ক্যান? এর মানে 
এ-যাঁদের সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়রাম অবস্থ' 
দেখলে চলে যাবে !১ 

সেদিন ৪ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ শ্রঃ। ২৩শে 
মাঘ, ১২৯২। বৃহস্পতিবার, অমাবস্তা তিথি। 

মাষ্টারমশাই কাঈপুর বাগানবাটীতে 
এসেছেন। তখন বেলা সাড়ে চারটা । তিনি 
দুটো! হাতপাখা এনেছেন। হাতপাখ! ছুটে 
নিয়ে তিনি দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান। 


কিয়তক্ষণ পরে শ্রীরামরুষ লাটুকে বলেন : 
এ'কে বল-_কানের দ্বিকে ফুলে! বেড়ে 
গেছে" । মাষ্টার চুপ করে থাকেন। 

আরও কিছু সময় পরে মাষ্টারমশাই নীচে 
হলঘরে যান। সেখানে ধেখেন নরেন্দ্রনাথ, 
গঙ্গাধর প্রভৃতিকে । মাষ্টারমশাই জানতে পারেন 
যে, পণ্তিত শশধর তর্কচূড়ামণি শ্রীরামকষকে দেখতে 
এসেছিলেন। সেবকরা তাঁকে অভ্যর্থনা করে 
ঠাকুর শ্ররামরুষের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন । 

শশধর তর্কচড়ামণি (১৮১৫-১৯২৮) প্রসিদ্ধ 
পঞ্ডিত, বাগ্ী ও হিন্দুধর্ের প্রচারক । ১২৯১ 
সালের বৈশাখ মাসে তর্কচুড়ামণি মশাই কলকাতায় 


শশিতৃষণ ঘোষ £ শ্রীরামরুষ্দেব। উদ্বোধন, পৃঃ ৪৪৫-৪৬। 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


ও আশেপাশে হিন্দুধর্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য। করে 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন । কলকাতায় তীর প্রথম 
বক্তৃতা হয় এলবার্ট হলে। সভাপতি ছিলেন 
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । রবীন্দ্রনাথ ডায়েরীতে 
লেখেন, “একদিন কথাপ্রসঙ্গে আমাকে বঙ্কিমবাবু 
বললেন--রবিবাবু, আপনি শশধর তর্কচুড়ামণির 
বক্তৃত। শুনিয়াছেন ; আমি বলিলাম, না। তিনি 
বলিলেন--শুনিবেন, তাহাতে জিনিষ আছে ।*" 
কিন্তু নীত্রই দেখিতে পাইলাম, বঙ্কিমবাবুর 907119- 
1101. বেশীদিন স্থায়ী হইল ন1।”২ শ্রীরামরুচ 
পণ্ডিত শশধরের সঙ্গে প্রথম মিলিত হয়েছিলেন 
কলেজ স্বাটে চাটুয্যেদের বাড়ীতে । সেদিন ছিল 
১৮৮৪ খ্রীঃ ২৫শে জুন, রথযাত্রার দিন। প্রথম 
সাক্ষাতেই শ্রীরামরুষ্$ পণ্ডিতকে বলেছিলেন, 
'বাবা! আর একটু বল বাড়াও, আর কিছুদিন 
সাধনভজন কর। গাছে না উঠতেই এক কাদ্দি।' 
( কথামত ১।১১।৩ ) ঠাকুর শ্রীরামকু্জ পীড়িত শুনে 
শশধর তর্কচুড়ামণি কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে শুরাম- 
রুষ্কে দেখতে এসেছিলেন । তর্কচুড়ামণি কথায় 
কথায় প্রীরামরুঞকে বলেন, “মহাশয়, শান্ত্রে পড়েছি 
আপনাদের ন্তায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক 
রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম 
হোক্‌ মনে করে মন একাগ্র করে একবার অস্থস্থ 
স্থানে কিছুক্ষণ রাখলেই সব সেরে যায়। আপনার 
একবার এরূপ করিলে হয না? অন্ৈতজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিত শ্রীরামরুঞ্চ বলেন, “তুমি পণ্ডিত হয়ে 


কাশীপুরে শ্ী়ামরুষঃ 


১৩১ 


একথ। কি করে বললে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে 
দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা 
হাড়-মাসের খাচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি 
হয়? একণা শুনে শশধর তর্কচুড়ামণি নিরুত্তর 
হন। পণ্ডিত শশধর চলে যাবার পর নরেন্দ্রনাথ 
প্রমুখ ভক্তগণ শ্রীরামরুষ্জকে “এরূপ করিবার জন্য 
একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া! বসিলেন। বলিলেন, 
“আপনাকে অস্থথ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য 
সারাতে হবে ।” শ্রীরামকষ্চ বলেন : আমার কি 
ইচ্ছ। রে, যে আমি রোগে ভূগি। আমি তো মনে 
করি সারুক, কিন্তু সারে কৈ? সার! ন। সারা 
মার হাত। নরেন্দ্রনাথ : তবে মাকে বলুন 
সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুনবেনই 
শুনাবেন 1” শ্রীরামরুষ্জ : “তোরা তো বলছিস, কিন্ত 
ও-কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় নারে” নপেজ্্নাথ : 
“তা হবে না মশাই, আপনাকে বলতেই হবে। 
আমাদের জন্য বলতে হবে|” ইরামপ : আচ্ছা 
দেখি, পারি তো বলবো ।' 

“কারেক ঘণ্টা পরে নবেন্্নাথ পুনগায় শ্রীরাম- 
কষ্চকে জিজ্ঞাসা করেন: “মশায়, বলেছিলেন ? 
মা কি বলেন? ইাপামকষ। 2 মাকে ণললুম, 
এইটের দরুণ কিছু খেতে পারি না, যাতে ছুট খেতে 
পারি করে দে। তা মাবল্েন তোদের মকলকে 
দেখিয়ে, “কেন? এই যে এত মূখে খাচ্ছিপ।? 
আমি আর ল:ংন্গার কথাটি কইতে পারলুম 11” 
বিদেহ-ভাবে প্রতিঠিত শ্রীগামকষেের আচরণ 


২. পেশ) ২৬শে বেশাধ) ১৩৬০১ পু ৭০ । 


৩ এ-ঘটনার তাংপধ অবধারণ করতে ব্যথ হরেছিলেশ এখবগ শর্নচুড়ামণি। 


১৩২৭ 


সালের ২৫শে পৌষ তিনি বহরমপুর হতে একটি চিঠিতে লেখেন : “*কিশ্ব দেহের সন্দ্ধ হ্যাগ 
করিয়া তিনি ইচ্ছা করিলেই মনোময় কে|নে যাইতে পারিতেন, ইহা বিখান করিতে পারা যায 
শাই। তিনি দেহত্যাগ করিবার পূর্বে ৫1৬ মাপ পথণ্ভ গলবোগের মর্রনার অতাতি কাতর ইহা, 
ছিলেন। ইচ্ছাপূর্বক মনোময় কোধে উঠিতে পারিলে তাহাকে এ বন্ধ! মোটেই ভোগ করিতে হইত 
না। এই সমষু আমার সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াহিলঃ তথণ এই নশ্রণাশিগান্তর গগ্ঠ 'এই 


জাতীয় একট শনষ্ঠান করার পরামর্শ বিএ।হশান। 


তহাত ঠিি াপলপেনশ, মান একাঞ তার 


১৩২ 


(েবকদের মুগ্ধ করে। শ্রীরামরুষ্ণের তখনকার 
নিত্য আহার 'বোধ হয় চারি-গাঁচ ছটাক বালি 
মাত্র 1১৮ 

এখন নরেন্ত্রনাথ বলেন মাষ্টারমখ।ইকে : 
| আশ্চর্য! ] মানুষ সিদ্ধাই খোজে এত জিনিস 
থাকতে । “মনের কথ! জানা [এই সব সিদ্ধাইয়ে 
(কিহবে?] 5100 করলে যার যা ভাব [বেরিয়ে 
পড়ে। ] 

গঙ্গাধরকে অনুসরণ করে নবেন্দ্রনাথ যান 
দানাদের ঘরে। নরেন্দ্রনাথ গঙ্গাধরকে বলেন £ 
“আমি আর ভগবান বই জানবার যো নাই ।' 

তুমি কি কি কর-ধ্যানাদি ? 

এমন সময় স্থরেন্ত্রনাণ মিত্র ঘরে ঢে'কেন। 
নরেজ্জ গঙ্গাধরকে নিয়ে বেরিয়ে যান, গাঞতলার 
গিয়ে বসেন। 

মাষ্টারমশাই বাড়া ফিরে যান। তী।র মন পড়ে 
ধ/কে কাশীপুর বাগানে । 

৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ । ভোররাতে মাষ্টার- 
খায়ের বাড়ীতে উপস্থিত হন নবগোপাল ঘোষ । 
খন ভোর প্রা চারটা । নবগোপাল বলেন 


চেষ্ট৷ করিলে ইঞ্টদেবতার দিকেই লক্ষা বান্ডে। স্কৃতরাং আমি ইহা করিত পার্িব না।? 
হইলেও তিনি যোগণক্তিবলে মনোমএ কোবাদিতত 
প্ররৃতিসম্পন্ন মহাশয় লোক ছিলেন, এপ সিদ্ধান্থের কোন বাধা নাই। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-- ৩য় সংখ্যা 


মর্মস্থদ কাহিনী £ ঠাকুরের অসুখ বড় বেড়েছে-_- 
সাড়ে তিনটার সময় 01990 ৬০017101751 
গিরিশবাবু প্রভৃতিকে পাঠিয়ে দিয়ে এলুম, “প্রতাপ 
ডাক্তার গিছলো।**" 

গতরাতে নরেন প্রভৃতি ছিলেন বাগানবাডীর 
গৃধ বারাগ্ডায়। প্রথম দিকে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত 
ছিলেন শরৎ, কালীপ্রসাদ ওলাট। পরে কালী- 
প্রসাদ শীঁচে গিয়েছিলেন জল থেতে ; লাটু ঘৃমিয়ে 
পড়েছিলেন। শরৎ ছিলেন জাগ্রত । নীচে উপস্থিত 
ছি,লন রামচন্দ্র দত্ত, নবগোপাল ঘোষ প্রভৃতি । 
লে-সময়ে শ্ররামঞঞচের গলার ক্ষত হতে প্রচুর 
এণ্তকষণ হয়| ডাবর ভরে যায় রক্তে । 

শ্রীরবামরুষ। বলেন £ গামা দে... । 

সেবক নিরঞ্জন ঠাকুরের দেহথানি সাবধানে 
ধরে থাকেন। শ্রীরামরুষ একবার বলে ওণেন £ 
“মা, এত যন্ত্রণা সহ্য হয় নাও 7? ইরানকষেের 
কাতর যন্ত্রণ ভক্তসেবক্ের চিত্ত উদ্বেলিত করে। 
শরাম রুষ তস্হা যন্ত্রণার নিরপ্ধনের বাভণ্ারে জ্ঞান 
হারিয়ে পডে যান । 


কিছুক্ষণ পরে পরেন্দের মুখে দেখা যাণু 


শাহা 
উঠিতে পাঞ্চন আর নই পাঞন, একটি সাধু- 
কিশ্থ দেহাবসানের কিছু- 


দিন পূর্বে তিশি কিছু নামিরা পড়িয়াহিলেন, ইহ! বেশ অনুভব করিতে পারয়াছিলাম 1” (পন্নাভ 


ওটাচার্য £ রামরুষবিবেকানন্দ প্রসঙ্গ, পুঃ ১০) 


লাটু মহারাজের স্থতিকথাতে পাই যে, ্ররামরুঞ্ণ এশধর পণ্ডিতকে বলেছিলেন 2 “সমাধির 
সময় দেহের উপর মন ফেলতে পারবে] না গো।” (শ্রীশ্রলাটু মহারাজের স্ৃতিকথা, পৃঃ ২৫৭ 


৪ স্বামা সারধানন : শ্রশ্রীরামঞলীলাপ্রসন্গ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৮০। 


৫ এ-প্রপর্দে ম্মরণযোগ্য রামচন্দ্র 


ধর্তের স্বৃতিকথ] । 


“তিনি বারবার বলিয়াছেন, 


"তোমাদের সকলের পাপভার গ্রহণ করিম আমি অআন্ুম্থতা ভোগ করিতেছি "যেদিন ঝান্ত্রে 
'গ্যাসেটিক আসিড সেবন করিয়া শোণিত বমন করিয়া আমাদের গ্রাবা ধারণপূর্ক ব্লিয়াছিলেন, 
'এত রক্ত বাহির হইতেছে, তথাপি প্রাণ যাইতেছে না কেন? আমরা পাষণ্ড বধর, শ্বচ্ছনে 
'কহিয়াছিলাম, “যাওয়া! উচিত ছিল ।*...এখন সেই কথ! ম্মরণ হইয়া! আপনার শিরোদেশে আপনি 
করাঘাত করিতেছি” (শ্রশ্রীরামরুষ্ পরমহতসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সং, পৃঃ ১৮৫ )| 


চৈত্র, ১৩০৬] 


শ্ীরামকষ্-কণনি:স্থত টাটকা রক্তের অংশ।৬ 
এ-বিষয়ে মাষ্টারমশাই তার ডায়েবীতে মন্তব্য 
লিখেছেন, “0107১ 58101৩17059] 0199৭.+ 

শ্রীরামকৃষ্ণের বাসৃজ্ঞান ফিরে এলে পর তিনি 
ক্ষীণকগে লাটকে বলেন £ “দেখছি ভবিষ্ততে ] 
হাড় কখান। থাকবে-_ম্তাইতে প্রাণ দুপ, 
দুপ করবে ।' 

আমর] দেখতে পাই গাকুৰ শীরামকষ্জের 
ভবিষ্যংবাণী আক্ষরিকভাবে সত্যে পরিণত 
হয়েছিল। 

রগ কঃ রং 

নবগোপাল ঘোষের নিকট ঠাকুর শরামকুষ্তের 
সঙ্কটাকীর্ণ অবস্থার কথ! শুনে মাষ্টীরমশাই সন্বপ্ 
করেন, তিনি কাশীপুরে যাবেন, বাগানবাডীতে 
বাস করে গকুরের সেবাশুশ্ধা করবেন । 
প্রয়োজনবোধে স্ত্রী নিকু্জদেবীও সেখানে যাবেন । 
নিকুঞ্জদেবীর মাথায় গণ্ডগোল চলছিল। 

নবগোপাল সম্ভবতঃ নিজের বাড়ীতে যান 
সকাল সাতটায়। এদিকে সাড়ে আটটার সময় 
মাষ্টারমশাই সম্ত্রীক ঘোড়ার গাড়ীতে যাত্রা করেন। 
পথে ঠাকুর আপ্লামকষ্েের ককণাসিন্ত স্বৃতিভার তার 
হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। চোখের জল নরতে 
থাকে । 


৭ সপ, জপ কপ +৮৮ জা জল পিসি ৩ শু 


কাশীপুরে শ্রীরামকৃষঃ 
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তার ম্মরণপথে জীবন্ত হয়ে ওঠে ৬জগদন্থার 
নিকট ্রীরামরুষ্র প্রার্থনা £ "মা [এর] 
ংসারে থাকবে ওদের এক এক বার দেখা দিও 
মা।? 

তার মনে ভেসে ওঠে একটি মধুর ঘটনা। 
“ক্ষিণেশ্বরের বেলতলার মাষ্টারমশাই জপধ্যান 
করতেন । একদিন দুপুরে ফিরতে দেরী হয়ে যায়। 
শ্রীরামর্ঞ। ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন । শেবকালে 
মাষ্টারকে দেখে শীরামর্ঞ বলেন £ “এত বেল৷ হ'ল 
দেখে তোমায় খুজতে যাচ্ছিলুম। তোমার 
[ তখনকার ] মুখের [ভাব ] ভঙ্গী দেখে বোধ 
হলো-_বুৰি বে্রিয়েই বা যায়_-তা তুমি স্থির- 
বুদ্ধি ।১' 

মনে পড়ে শরামকষ্জ বলেছিলেন £ “মা 
সম্চিধাণনের কথা কব সাধুসঙ্গে 1 বামবাবুর 
ব।গ।শ থেকে এসেছিলেন এক সাধু। তার কথা 
নবার প্র শররাম+ষ মাষ্টারকে ডেকে পাঠিয়ে 
ছিলেন। 

মাষ্টারমশায়ের দক্ষিণেশ্বরে কয়েক সপ্রাহের 
তপশ্তার সময়ে শ্ররামক্ষ্ তাকে বলেছিলেন £ 
“তুমি আবার বাডী ফি যাবে 

আরও মনে পড়ে ভক্ত অধর সেনের অকাল 
মৃত্যু ঘটেছিল । খোকা শ্রুণামরুষ কেঁদে কেঁধে 


৬ মনে হয় এ-ঘটনাই ভিন্নভাবে বিবৃত হয়েছে থুগনারক বিবেকানন্দ গ্রস্থে। সেখানে 


দেখি, “**অধুনা যদিও ইহা '্বিধত যে, ক্যান্সার সংক্রামক রোগ নহে, তথাপি সেকালে উহা 
অবিসংবাদিত সঠ্য ছিল পা। ইহার্প ফলে ধেখা যাইত যে, ঠাকুরের যখন রোগবৃদ্ধি হইল, তখন 
অনেকেই এই বিষয় লইরা জগ্রনা-কল্পনা করিতেন এবং তাহাদের ভাণভর্দিতে একটা আত্মরক্ষা 
করিয়া চলার চেষ্টা লক্ষিত হইত । এই মনোবৃত্তি দখন করিবার জগ্ঠ'**পরেন্দ্রনাথ একদিন গাকুরের 
পথ্যগ্রহণের পর তাহার নিাবনমিশ্রিত পথ্যে পাত্রটি হখে লইয়া অশ্রানবদনে পথ্যাবশিষ্ট পাশ 
করিলেন । সেদিন হইতে সকলের সন্দেহ চিরতরে নিশ্তপ্ধী হইল। (স্বামী গম্ভীরানন্দ ঃ 
যুগনায়ক বিবেকানন্দ, তৃতায় সংস্করণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৮) 

৭ ১৮৮৩গ্রীগ্টাব্দের ,৯শে ডিসেম্বর | মাষ্টাের বেল তলা হতে ফিরতে দুপ্রহর হয়েছে। 
দেরী দেখে ই্রামকষজ বেলতলার দিকে যাচ্ছিলেন । পঞ্চবটীর কাছে ঘাষ্টারকে দেখতে পান। তার 
হাতে সতরষ্রি আদন, জলের ঘট। মাষ্টার কুমিষ্ঠ হরে প্রণাম করেন। ররামঞ্ষ্ণ বলেন £ “আমি 
যাচ্ছিলাম তোমায় খু"্জতে। ভাবলাম এতো বেলা, বুঝি পাচিল ডিদ্বিয়ে পালালো ! তোমার চোখ 

৫ 
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বলেছিলেন £ “মা! কেন আমার লেখাপড়া জানি না 
দেখে ভক্তি [ ভক্ত ]নিরে থাকতে দিলি 
মনে পড়ে আরামকষফ্েন কথামত | 
বলতেন £ “মা তোর শামণ্ডণ গাইব, চলে বেড়াব, 
ব্র্ষজ্ঞান চাই না।, 
মনে পড়ে একটি ঘটন।। 
পান সঙ্গে ধিরে পাঠিয়েছিলেন । 
আরেকটি ঘটনা । নরেন্দ্রশাথের বিরুদ্ধে 
অপবাদ রঢেছিল। উরিত্রহ|!শির অপবাদ শরনে 
তিনি নরেক্দ্রনাথের নিকট লোক পাঠিবেছিলেন। 
মাষ্টারমণাই ভাধাবেগে তার স্ত্রীকে বলেন £ 
“তমি আত্মহ'ভ) কর [ আর যাই কর] আমি 
আর [ সংণারে ] খাকণ না। হ. খাপান বে 
যাব-**এখন আর বড় বাড়তে ] যাচ্ছি শা ।? 


খান 


পরবর্তী দঠ কাশীপুর নাগানবা ভার দোতলা । 
সকাল সাড়ে দখটা। আরাম শিদ্রাভি হত! 
সেবক শশী ধগ্তা়মানণ | গতর[তের ব্যাধি? প্রচ 
ঝাপটাঝাপটির পর শান্তভাব। 

কিছুক্ষণ পরে গুদ শা1মলখের ঘুম তেনে 
যায়। বস্তঃ 
এন্ড... 

প্রতাপ 
খেয়েছিলেন । তারপন্নই এন্ভক্ষরণ ও প্রন্নবমনের 
বাড়াবাডি আামরুষঃ বলেন: বাম 
যৰ্ধি ওষধ খেতে নারণ করতো বেশ 
হতো! 

আবার ইঙ্গতৈে বলেন : 
পারছে নি।'" 

আন্নও বপেনঃ খিদে নেই। 


(তন মাষ্টারকে ইপদিত ধলেশ : 
দেওয়া এসেটিণ এপও 


০ 
খ। 


শরীর হাটতে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৩য় সংখ্যা 


খাঞ্টার : একটু বেল! হলে হবে। 

কিয়২সময় পরে মাষ্টীর খলেন £ একটু সারলে 
বৈগ্যনাথ প্রভৃতি জারগায় গেলে হয় না? 

আনাম একটু ভেবে নিয়ে বলেন : না") 


পরবতী দৃগ্ঠে মাষ্টারমশাই নীচের তলায়। 
সেখানে উপস্থিত অতুলচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি । ভূমিতে শায়িত নরেন্দ্র স্কৃতির মেজাজে 
বলেন £ মাষ্টার অরে এসো না-তোমার মুখ 
ধেখসে আম থাকি ভাল।” 

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই দৌতলার ঠাকুরের 
থরে বাশ, সঙ্গে €টুকো গোপাল । 

“গামক্চ ইঙ্গিতে বলেশ সকার মাথা উ“চু 
করে €দবার জন্য৷ পালনের জন্য 
মাষ্টার ছুটে যান লেপ আনতে । ঠাকুর ইঙ্গিতে 
এলেন াইরে রোদে দেওয়া গাত্রবস্ত্রখানি 
আনার জন্তু । মাষ্টার আদেশ পালশ করেন। 

আপামঞ্চঞ্জ জাবার ইঙ্গিতে বলেন ভার 
গুিপথ হতে ইট, মাঁটির সরা, কাপ 
সব্রিয়ে 1দডে। তিনি আবার ইঙ্গিতে বলেন 
"1 টিপতে । 

কিছুক্ষণ পরেই আবার খ্াসকষ্ট শুরু হয়। 
আমর হঠাং বিছানায় উঠে বসেন, বলেন £ 
কিহুবে? 

মাষ্টার £ পাশ ফিরে শুবেন? এারামকষ 
শয্যাগ্রহণ করেন। 

মাষ্টারের ক'সি পাওয়াতে তিনি ঘর থেকে 
বেয়ে চলে অসেন। নীচে মুরুব্বি গোপালের 
হর়। গোপাল বলেশ: আমারও 
কামি পেয়েছিল তাই সেদিন '* 


আশ 


“পে দেখা 


তখন যা। দেখেছলাম--ভাবলাম বুঝি নারারণ শাস্ত্রীর মত পালালো। তাঘ্পর ভাবলাম, না সে 


পালাবে না ) সে অনেক ভেবে চিন্তে কাজ করে।, 


( শ্রুশ্ীরামইফকগামুত ?।-২৩ ) 


৮ পরবতী কালে মাষ্টারমশাই তীর ডায়েরীতে পেন্সিল দিযে মন্তব্য লিখেছেন £ 10101 


[501 177৬ 190111150 1০. 


চৈত্র, ১৩৮৬] 


পরবতী দৃশ্ঠ। সেবক শশী পৃ বারাপ্ায 
শুয়ে আছেন। নরেন্দ্রনাঁথ ঘরের ভেতর হতে 
বলেন £ কেন ছুটো৷ বেলায় খাস ? পান খাবি ? 


শশী; কে আনতে যায় ? 

নরেন্দ্রনাথ £ আমি আনছি। 

নরেন্দ্র ও মাষ্টারমশাই বাগানবাডী হতে বেিরে 
দোকানে যানশ। পথে যেতে যেতে নরেজ্জনাথ 
বলেন: আমি আগে ভাণতম [1 ৮] 
11021111655 (0 00 25100010111: 

তীরা ছুজনে দোকানে গিয়ে কড়াই মুড়ি 
ভাজান। মাষ্টারমশাই শ্ীক্ষত্রে যাওয়ার বিষ 
আলোচনা করেন । 


পরবর্তী দৃহযে দেখা যায় মাষ্টারমশাই ও এও 
ঘোষ বাগানে গাছের নাচু ডালটির উপর উপবিই। 
বাগানবাটাতে ১লা জন্ুয়ারীতে শ্ররামকষ্জের 
কপাঁবিতরণের ঘটন] সম্বন্ধে মালোচন। হয়-_ 

শ্রীরামকু্ণ অর্ধবাহ্দশায় অভুলের বুকে হাত 
বুলিয়ে দিয়েছিলেন, জিজ্ঞাসা করেছিলেন : তোমার 
কিছু হলো ? 

অতুল ঃ কৈনা। 

শ্রীরামরুষ্জ £ হবে। 

শ্রীরামকষ্ণের রক্তের সম্পকে ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল। 
রামলাল সম্বন্ধে কথা হয়। রামলাল শ্ররামরুঞকে 
বলেছিলেন : এতদিন আমায় কপ! করেন নি কেন ? 


কাশীপুরে শরামকঃ 
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শরামকুষ্জ £ সময় হলেই হয়।৯ 

এবারে অতুল মন্তব্য করেন: আমার এ'র 
স্ষদ্ধে [ মতামত ] এখনও ঠিক নাই--ভাবছি-_ 
এহ প্ামেলাতে অবস্থা বদলাবে । 

অতুল বলেন শিশির ঘোষের কথা। গিরিশচক্জর 
ঘোষের সর্দে শ্িরামউফেের নিকট প্রথম 
গিবেহিলেন। শিহির ঘোষ শেকস্পীয়পকে মানেন 
না। মানেন না পলে হ) কোদল। 

অতুল ামঞ্ফের সঙ্গে তীর প্রথম সাক্ষাতের 
বর্ণনা! করেন। 

শীরামনছ গির্রিশকে £ ও (অকল) 

অতুল শিন্ধা করার পর শ্রীরামগ্ষঃ অতুলকে 
লক্ষ্য করে বলেন 2 কি বলছে"'"'কি বলছে ? 

অতুল £ রাজহাস 

শ্ররামরঞ। 2 ওতো বেশ বলেছে ।১০ 

অতুল একবার নব রায়েখ সঙ্গে গিয়েছিলেন 
এরামরুষের শিকট। অতুল বলেনঃ ভেবে 
গেলুম [কোন | ইপ্দিত করবেশ-তা বুঝতে 
পারলুম না। 

মাষ্টারমশাই ঃ কিকি? 

অতুল : আমাদের গাধেপ কাপড়ে হাত 
দিয়ে এ কিসের তৈরী ইত্যাদি খোজ করেন-__ 
প্রথমে একটা রাঙা স্থতো নিয়ে খেলা করতে 
থাকেণ__ 

এই বর্ণনায় মাষ্টারমশারের মনে প্রশ্ন জাগে 
এই ঘটনা কি ঠাকুরের বালকভাবের পরিচায়ক ? 


৯ শ্রীরামরুষ্ণের কুপাধন্য রামলাল চট্টোপাধ্যায় তীর সেদিনকার 'অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে 
বলেছিলেন : "অগ্ ঠাকুর স্পর্শ করিবামাত্র সর্বান্দসম্পূর্ণ” ইঞ্টমৃতি হ্ৃদয়পন্মে সহগা আবি তি হইয়া 
এককালে নডিয়। চড়িয়! ঝলমল করিয়া উঠিল ।, [শ্রুহ্ররামগফলণলা প্রসঙ্গ, ৫, পুঃ ৩০৭ ] 

১০ স্বামী সারদানন্দজীে অতুল বলেছিলেন £ "ঠাকুর ঘরের ভেতর এপে বসলেন ।-” 
মেজদাদা আমাকে দেধিয়ে ঠাকৃরকে-ইনি আমার ভাই--ইনি গাঁপনার শিন্দা করেন, এইমাত্র 
করছিলেন বলেই আমাকে বললেন, এখন যে চপ করে রয়েছ? 1695, 90৮ 276 ০011010760 
১ 1715 [7550100 1- শুনে ভাবলুম--বটে ?1*+ঠাকুরকে বললুম- মাই» আপনি পরমহংস নন, 
রাঁজহংস, এই কথা৷ আমি বলছিলাম । ঠীাকুর__উনি তো নিন্দা করে শি, হসের হ্ছভাণ ঢুধে জলে 
মিশিয়ে দিলে, দুধটুকু চুষে খায়.” (ম্বামী সারদানন্দ £ ভগবান শ্রশ্নীরাম্ঞ্ঞদেব, উদ্বোধন, পৃঃ ১৮) 


১৩৩ 


না ঠাকুর এর দ্বারা অতুলের মধ্যে শক্তি সঞ্চার 
করছিলেন ? 


বিজয়রু্ণ গোস্বামী উপস্থিত হন গাস্কুর শ্রীরাম- 
রুষেের ঘরে । মাষ্টারমশাই সেখানে অনুপস্থিত। 
ঠাকুরের শরীরের দুরবস্থা দেখে বিজয়রষ্ণের চোখে 
জল ঝরে। 

শ্রীরা মরুষ্ণ বিজয়রুষ্তকে বলেন £ কেন হুল ? 

বিজরক্ষুষ্ণ £ আপনিই জানেন-আপনি 
কোথায় কি লীলা করছেন--আপনিই জানেন 
জীবশিক্ষা ! 

বিজয়রুষ্খ গোস্বামীর দৃষ্টিতে শীরামরুষের 
যাবতীয় আচরণ শুধুমাত্র জীবশিক্ষার উদ্দেশে । 

শ্ীরামরুজ ইঙ্গিতে ব্বর্গ দেখান । 

শ্রীরামক্ুষ্ণ বলেন £ এড কষ্ট ! তিনি আবার 
ইঙ্গিতে কপাল দেখান। 

বিজয়রুষ্চ £ যেখানে যাচ্ছি সেখানেই.*" 

বিজ্রয়রু। গোস্বামী নীচতলায় হলঘরে নেমে 
আসেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রামচন্দ্র দত্ত, 
বরদ্ষচারী, মাষ্টারমশাই, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি । 

বিজয়রু। বলেন £ কষ্ট দেখতে কেমন 
[কষ্ট] হয় 

রামচন্দ্র ঃ কি বললেন ? 

বিজয়কুষ শ্রীরামরুষের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ 
বর্ণনা! করে বলেন ঃ$ বেশী লোকও ভাল নয়৷ 

মাষ্টারমশাই £ আমাদের ওখানে বেশী যাওয়। 
ভাল নয়। 

বিজরকুষ্ণ £ না, কেবল যারা সেবা করবে। 

দাষ্টারমশাই £ তবে চলুন আমরা ভিতরে 


»১ চলিশবছরের নিরবচ্ছিন্ন সাধনায় 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা 


গিয়ে বসি। 

নরেন্দ্রনাথ £ ভবি তুলবার নয়। 

বিজয়রুষ্খ গোন্বামীকে নিয়ে নরেন্ত্রনাথ ও 
অন্ঠান্যর] দানাদের ঘরে উপস্থিত হন । সেখানে 
সেবক নিরগ্রনও উপস্থিত । 

গ্বভাবতই শ্রীরামরুষ্বিষয়ে আলোচন। শুরু 
হয়। শ্রীরামকুষের পীড়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
বিজয়রুষণ বলেন যে জীবশিক্ষাই এর লক্ষ্য । 

তিনি আরও বলেন যে চতুর্দিকে তিনি দেখতে 
পাচ্ছেন ধর্মের শ্োত প্রবাহিত। তিনি যেখানেই 
যান সেখানেই দেখেন ধর্মভাবের বিকাশ ও প্রকাশ। 

তিনি শ্রীবামরুষ্জ সম্বন্ধে আরও বলেন : 
দেহ নাশ হলেও উপি থাকবেন । দেহ তো মায়! 
বৈ নয়। 

নরেন্্রনাথ : ইনি (রামু) কোন্‌ শ্রেণীর? 

বিজযকুষ্ণ , এঁর সিদ্ধ থাক নয় ।--এ আর 
এক রকম। 

নরেন্দ্রনাথ : তবুকি? 

বিজয়রুষ্জ : যার যা ভাব তার কাছেই থাকা 
ভাল। একটু থেমে বিজধরুধ্ত বলেন : অন্ত 
লোকেদের ন1 [ ধলাই ভাল ]। 

নরেক্ত্রনাথ £ হ্যা, যেমন কোন ব্যক্তির ধন 
আছে, তবুও সে দাতা নয়। 

নরেন্্নাথ আরও ধলেন তোতাপুরীর চষ্লিশ- 
বছরের সাধনায় আযত্বীকুত নিধিকল্প সমাধির 
কথা ।১১ বলেন, হাজরা ও পঞ্চবটীর কাহিনী । 

বিজয়রুষ্জ £ দেখুন। তাঁকে দেখাত! তার 
ভক্তকে দেখলেই হল। দীনবন্ধু! (যাবার পূর্বে ) 
[ দেহত্যাগের পৰে ] কি সমাধিস্থ হবেন ? 


উপলব্ধ ব্রদ্ধজ্গন তার শিষ্ত শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে 


পরশ্ফুরিত দেখে তোতাপুরীক্ষী বিন্মিত হয়ে মন্তব্য করেছিলেন, “যহ ক্যা দৈবী মায়া!” শ্ররামরুষের 
সান্নিধ্যে ও ঘটনাপরম্পরায় তোতাপুরীজী নিথিকল্প সমাধি আয়ত্ত করার অনেক পরে 'তরহ্ম ও ব্রহ্ধশক্তি 
অভেদ' এই তর আয়ত্ত করেছিলেন। তাঁর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিপূর্ণতা! দেখে শ্রীরাম ₹ষ-পুথিকার 
লিখেছেন। “কোথায় আছিল তোতা এখন কোথায়। ভাবরাজ্যেখর প্রত তাহার কুপায় ॥+ 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


বিজয়রুষ গোস্বামী বিদায় নিয়ে স্থানাজারে 
যাবার পূর্বে রামচন্্র দত্ত ও গিরিশচন্দ্রের সঙ্গে 
একান্তে কথা বলেন। 

রামচন্দ্র বলেন £ ঠাকুর বলেছি'লন-_“বুকে 
হাত দেবো আর বলবে! “চৈতন্য হোক", আর 
হবে, |” 

বিজযক্রষ মাষ্টারকে একপাশে নিয়ে গিয়ে 
জিজ্ঞাসা করেন : চিঠি লিখেছিলেন--তা কি 


বলেছিলেন ? 
মাষ্টারমশাই তা স্বরণ করতে পারেন ন1। 
পং এ সং 


রাখালচন্দ্র দোতলায় চাকর শ্রীরামরষ্জের ঘরে 
যান। শ্রীরামরুষ্জে স্বভাব বালকের মত। তিনি 
ইঙ্গিত করে ধলেন, এতো! রুক্ত । 

কদেশে ক্ফোটক পুনরায় দেখা দেয়। প্রত্যঙ্গ- 
দর্শী রামচন্দ্র লিখেছেন, “মধো মধো ত্ী অন্তক্ষত 
শষ হইয়া! ক্ফষোটকাকার ধারণ করিত, তাহাতে 
তিনি অতান্ব কেশ বোধ করিতেন। এমন কি, 
কখন কখন এই শ্ফোটক এত বিস্থীর্ণ হইত যে, 
তন্বারা শ্বাসক্রেশ উপস্থিত হইত। যতদিন উহা 
বিদীর্ণ হইয়া না যাইত, ততদিন আর কিছুতেই 
শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। সে সময়ে 
আহার বন্ধ হইয়া যাইত। এক পোয়া! দুগ্ধ সেবন 
করাইলে এক ছটাক উদরস্থ হইত এবং অবশিষ্টাংশ 


কাশীপুরে শ্রীবামরুঃ 


১৩৭ 


বাহির হইয়া পড়িত। এমন হুত্রবৎ লালা নির্গত 
হইত যে, সে স্ময় কোন দ্রব্য ভক্ষণ করিতে 
পারিতেন না। কিয়দ্দিন পরে এই ক্ফোটক ফাটিয়া 
পৃ্জ বহির্গত হইত ।,১২ 

রাখালচন্দ্র এখন শ্রীরামকষ্চের মাথায় ও পায়ে 
হাত বুলিয়ে দেন। 

শ্ররামরুষ। উপস্থিত সকলের দিকে দৃষ্টিপাত 
করেন এবং ইঙ্গিতে বলেন একটা দরস্। খুলে 
দ্রিতে। মাষ্টারমশাই ও উপস্থিত অন্যান্য সকলে 
গৃহত্যাগ করেন। 

নীঠে দানাদের ঘরে রামচন্দ্র দত্ত, ব্রহ্মচারী, 
নদেন্্রনাথ, চুনীলাল খন্থ প্রভৃতি উপস্থিত । রামচন্দ্র 
গিরিশচন্দকে একখিলি পান ধেন এবং বলেন £ 
চৈতন্ালীল! দেখাবেন-__সবিধ। কি হবে? 

মাষ্টারমশায়ের মনে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের একটি মধুর স্থৃতি। সেটি চয়ন করে তিনি 
নধেন্্রনাথ ও চুনীবাবুকে বলেন £ গিরিশবাবু 
( শ্ীরামরুষের নিকট ) পয়স। নেবে না, তা দেবেনই 
-আবার বলছেন তোমার তো৷ কষ্ট হবে না 1১০ 

কিছুক্ষণ পরে স্থরেন্দ্র মিত্র এসে উপস্থিত হন। 
তার সঙ্গে রামবাবুর সাময়িক মন কষাকধি 
হয়েছিল। মাষ্টারমশাই গায়ে পড়ে দুজনের মধ্যকার 


ভুল বোঝাবুঝি মিটিয়ে দেন।১৪ 
| ক্রমশঃ ] 


১২ রামচন্দ্র দত্ত £ শ্রীশ্ীরামরুষ্ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্,, ৭ম সংস্করণ, পৃঃ ১৭৩-৭৪। 
১৩ গিরিশচন্দ্র নিজে লিখেছেন “ভগবান শ্রীশ্রীরামকুধরদেব" প্রবন্ধে : (বলরাম ভবনে ) 
তিনি (শ্রীরামঃষ্জ ) বলিলেন, “আর এক দিণ আমায় থিয়েটার দেখাইও | আমি উত্তর করিলাম, 
'যে আজ্জে, যে দিন ইচ্ছা দেখিবেন।” তিনি বলিলেন, “কিছু নিও ।” আমি বলিলাম, “ভালো৷ আট 


আন। দিবেন 1, 


পরমহংসদেব বলিলেন-__-“সে বড র্যাজল! জায়গা ।” 


আমি উত্তর করিলাম, “না, 


আপনি সেদিন যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে বসবেন ।” তিনি বলিলেন, 'না, একটি টাকা নিও |” 
আমি “যে আজ্ঞে বলার একথা শেষ হইল। (গিরিশ রচনাবলী : সাহিত্য সংসদ, পঞ্চম খণ্ড, 


পৃঃ ২৫৮) 


১৪ এ নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ভায়েরী, পৃ: ৮০ ১-৬ 


সমালোচনা 


ভ্যায়দর্শনে পরামর্শ : 
চক্রবতী। প্রকাশক £ ডাঃ নুপেন্্র ভট্টাচার্য, 
২৪।১ বি, ্ৰাপ্পবাগ।ন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। 
(১৯৭৮), পূঃ ১.-1-৩০, মূলা £ ৩৫ টাকা । 

পভৃতখ্যসমুদ্ধ জটিলতব্বের আলোচনাপূর্ণ 
গ্রস্থথানি আছ্োপাঞ পাঠ করিলাম! গ্রস্থখানি 
পড়িয়। প্রথমেই পলিতে পারা যায় যে, ন্যায়শাস্ত্রের 
স্থক্মাতিহম্ম ছুহ তত্বে স্থসঙ্গত প্রণাল!তে থে 
আলোটন1 করা হ্ইয়াছে, তাহা গ্াযশান্ত্রে 
দীর্ঘদিনের অতিজ্ঞতালগ প্রণাণ অধা।পকের বিশাল 
প্রজ্ঞার ন্বাক্ষর বহন করে। স্থতরাং অপেক্ষা কত 
আধুনিক লেখিকার এইরূপ স্থচিক্তিত এখং 
স্থলিখিত গ্রন্থ পঙ্িতব্যকির হৃদয়ে বিন্ময় ও 
আনন্দের সঞ্চার করিবে | 

যদিও গ্রন্থের নাম 'ন্যায়দর্শনে পরামর্শ”, 
তথাপি স্বাভাপিক কারণেই নব্/যম্যাধ়ের পরামর্শ 
বিষয়ক আলোচনা প্রাধান্ লাভ করিয়াছে। 
স্থৃতরাং “ন্যাযদর্শনে পরামশ” এই নামকরণ কঙখা।ন 
যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, তাহা চিন্তনীয়। গ্রন্থের 
মধ্যে যে বিষয়ের আলোচন। প্র।ধান্ত লাভ কবে, 
সেই বিষয়ের সহিত সামঞ্ধন্ত রাখিয়া গ্রন্থের 
নামকরণ কহ] হয়। সেই দিক হইতে 'পরামশ, 
শব্দটি সম্পূর্ণ যুন্তিযুক্ত। কিন্তু প্রাচীনতম 
হ্যায়র্শনে পধামশের আলোচনা খাকিলেও 
নব্যন্যায়ের অনুমানখণ্ডেই পরামর্শের জটিল বিচার 
রহিয়াছে। গ্রন্থক হও নপান্তায়ভিত্তিক আলোচনারই 
প্রাধান্য দিয়াছেন । জুঙপাং 'আায়দর্শনে পরামর্শের 
পরিবতে ্যারশান্ত্রে পণামর্শ নাম দিলেই যুক্তিসঙ্গত 
হইত বলিম্না আমার ধারণা । 

এই পুণ্তকের আলোচন। প্রধানতঃ দুইভাগে 
বিভক্ত। প্রথমত; পরামর্শের লক্ষণ, স্বরূপবিচার 


ডক্টর অরুণ 


ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা! ; অপরদিকে 
অন্থান্ত দর্শনের এই বিষয়ের বক্তব্য বিশ্লেষণ কর] । 
তাহার মধো প্রথমোদ্ত আলোচনায় যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতা ও বিচারনৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় । 
যদিও কতগুলি ক্ষেত্রে কিছু-কিছু নৃতন চিন্তাধারার 
ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তথাপি সেই সমস্ত বিষয়ে 
কিছু প্রশ্নের অবকাশও আছে। যেমন, 
প্রত্যক্ষাত্সক পরামর্শের স্থলে লৌকিকত্ব ও 
অলোৌকিকন্ধের (২৭ পৃঃ) সহাবস্থিতির কথা বলা 
হইয়াছে । এই ছুইটি ধর্মকে জাতি বা অখণ্ড 
ধর্মরূপে স্বীকার না করিয়। প্রত্যক্ষগত বিষয়তাবিশেষ 
স্বীকার করা হইয়াছে। এখানে লৌকিকত্ব ও 
মলৌকিকত্রকে জাতি বা অথগুধর্ম স্বীকারের 
ণাধক কোনও যুক্তির উল্লেখ কর! হয় নাই। 
কেবলমাত্র প্রত্যক্ষাত্মক পরামর্শ সিদ্ধ করিবার 
জন্যই এই দুইটি ধর্মকে বিষয়তাবিশেষ বলা 
হইয়াছে। কিন্তু বিশেষ বাধক যুক্তির উল্লেখ না 
করিয়া কেবল স্বীয় মত স্থাপন করিবার জন্য যি 
যে কোণও ধর্মকে গ্ানগতবিষয়তাবিশেষ বলা 
হয়, তাহ হইলে সর্বত্রই এই নীতি গৃহাত হওয়ার 
বাধা ন। থাকিলে জাতি বাঁ অখগুধর্ম স্বীকার 
করিবার পক্ষেও স্থদৃঢ় যুক্তির আবশ্তকত। থাকিবে 
না। সবত্রই জ্ঞানীয়বিষষ'তাবশেষ বলা যাইবে। 
ক্থতপাং এই বিষয়টি আরও আলোচিত হওয় 
প্রয়োজন ছিল। 

পরমত আলোচনার মধ্যে বৌদ্ধ দার্শনিকগণের 
উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। কারণ বৌদ্ধদর্শনে 
অতি বিশাল বিচারের দ্বার নৈয়ায়িক মত থপ্তন 
করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য ধর্মকীতি 
প্রমাণবাতিক, ন্যায়বিন্দু, হেতুবিন্দু প্রতৃতি প্রসিদ্ধ 
গ্রন্থে এই বিষয়ের অতি দুরূহ বিচার করিয়াছেন। 


চৈত্র, ১৩৮৬] 


এই পুস্তকে বৌদ্ধমতের কোনও আলোচন: 
ন1 থাকার গ্রস্থথানি সবাঙ্গহন্দর হইতে পারে 
নাই। আশা করি ভবিস্াতে লেখিক। এই বিষয়ে 
অবহিত হইবেন। 

অতি জর্টিল একটি বিষয়ের বঙ্গভাষায় এই গ্রস্থ 
অস্থমানরপসিক বিদ্জ্ঞনের নিকট যথেষ্ট সমাদৃত 
হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। বাংলাভাষায় 
দুরূহ শ্যায়শান্ত্রের একটি জটিল বিষয়ের আলোচনা 
করিয়া বিদুধী লেখিকা বঙ্গভাষীগণের 
ধন্তবাদভাজন হইয়াছেন। ভাষার 
অবশ্ঠই রহিয়াছে । ন্যারশান্ত্রের বিষ? 


অশেষ 
কাঠিগ্ঠ 


সহজ 
ভাষায় আলোচন।৷ কর! অত্যন্ত কঠিন। তথাপি 


এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণে ভাষার কাঠিন্য 

আরও একটু পরিহার করিবার চেষ্টা কণা 

প্রয়োজন বলিয়া মনে করি। গ্রস্থখানির পল 
প্রচার কামনী করি। 

শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্য, সতীর্থ 

'অধযাপক, যাদবপুর পিশপিছ্যালয় 


রামকব সাধন পরিক্রঝ। : শ্রমনোরঞ্ন 
বন্থ। প্রকাশনা : শীমতী মীরা বৃহ, ৫৭ বি, 
হালদাএপাড়া রোড, কলিকাতা-২৬। (জুলাই 
১৯৭৮ ), পুঃ তেইশ 7১১৪ । মূল্য £ বারো টাকা । 

গরস্থটির ভূমিকা লিখেছেন স্বামী লোকেগরা- 
নন্দ। প্রাকৃকথণ--শাকালিদাস ভট্টাচাব। গ্রন্থ 
ও গ্রহকার সম্পকে শাভট্রাচাষেপ মন্তব্য 
“তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে “মানুষ? গদাধর 
“সাধক রামরুধে, পরিণত হলেন এব “সাধক” 
রামরুফ্রর “সিদ্ধসাধক লোকগুরু” পধাযষে “উত্তরণ? 
কী ভাবেই বা সম্ভব হয়েছিল।” অবামরুধঞকে 
“মানুষ"-বূপে বিচার-বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন ॥ কেনন 
আমর! যদি তাকে “মান্ুষ'-বূপে গ্রহণ করি তাহলে 
“তার কার্ধকলাপ অনুসরণ করি, দৈশন্দিন জীবনে 
তার উপদেশ অনুযায়ী চলি। পসেইজন্যই ধোধ হয় 


সমালোচনা 


১৩৯ 


ভগবান বারে বারে মানুষদেই গইণ করেন । অথচ 
আমরা ধভাপন্থলভ আলন্তে প্রতিবারেই মানুষ- 
দেহধারী অবতার্কে খাটি ভগবানের পধায়ে ফিরিয়ে 
দিই 1৮--শেষ বাঁকটি স্ববিরোধী । ভগবান মাহ্ষ- 
দেহধারী হলেই অণ্ভারপদধধাচয ; বিপরীতঞমে 
বল! যায়, অধতাব্র বলে শ্বীকার করলেই ভগবত্ব। 
স্বীকার করতে ইয়--এখানে খাটি-অখাটির প্রশ্ন 
ওঠে না। 

শ্ীভটাচাথ গ্রন্থের বিষর়ণপ্ত৫র পরিপ্রেক্ষিতে 
সিদ্ধ পোকগুরু রামুর তিনটি অমর বাণী 
স্মরণ করেছেন, যা “তার অননসাধ।:ণ মানষ-সত্ত। 
ও অশেষ কল্যাণকর মানবতা বোধের পরিচায়ক। 
বাণী তিনটি হল--(১) “যত মত তত পথ”, (২) 
'ভাবমুখে থাক? এবং জীব- 
সেবা।””--ভাবনুখে খাক? শ্ররাম্ফের বাণীরূপে 
গ্রহণ কণ! যায় কি? বাঙাবক পক্ষে এটি সমাধি 
খেকে বুযুখানমুখে লঞ্চ গগদহ্বার শর্দেশ 17 
“রামরফ্চ শিজেই এই পথ বেছে শিকেহিলেশ” 
এ মন্তব্য যথার্থ নয়। লব্ঈীমমাধি অথবা জীবন্ুত্ত 
সাধক বা দিদ্ধপুধ্ঘদের উদ্দেশে 'ভাবমুখে খাক' 
বলে বা অন্য কোন! নিদেশ দেওয়ার প্রথই ওঠে না) 
কেননা সে রে পৌহলে শিদ্ধলাধকদের ব্যক্তিগত 
ইচ্ছা বলতে কিছু থাকে শা, সবই ভাগবতী ইচ্ছায় 
শিয়স্ত্িত হয়। আভঢাঢাধ পামরক্দেবের উক্তি 
বা অনুশীলন বলে কষেকটি বাক্য সা্বেন করেছেন 
প্রকৃতপক্ষে মেশুলি তার হ্বরুত আগামরধভাু। 

প্রস্থাবনা'র পর এটি তন আঅধায়ে বিভক্ত । 
'গদাধর ০গোপাধ্যায়- কামপুকুত । সাধক 
বামকধ-দক্ষিণেশর ১ লোকগুর আ্রামকষ। 
পরুমহংস” । লেগক তিনটি পনাদে শ্রএামহফের 
জীবণকে বিভন্ত করে আব্যাতিক জগতে তার 
ক্রমোতৃরণেপ ধারা জন্ুসগণ এতে সচেষ্ট 
হয়েছেন। তিনি শ্ররাররুষ্ণকে 'মান্ষ-রূপেই 
বিচার করেছেন এবং শ্রুরামক্ের প্রারদ্ধ বা 


1৩) শশিবজ্ঞানে 
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প্রান্তনের উল্লেখ করে 
প্রকারাস্তরে অবতারপুরুষরূপে তাপ ন্বীর্ণৃতি 
অগ্রাহা করেছেন । শ্ররামকঞ্চভক্তমণ্ডলীর কাছে 
এ ভাবন] স্বভাবতই মর্মপীড়াকর হলেও “মানুষ 
ভাবে লোকগুরুর জীবন ও সাধনার বিশ্লেষণের 
অবকাশ এবং সার্থকতা আছে। তা ছাড়া যা 
শ্রীরামকঞ্চকে অবতাররূপেই গ্রহণ করেছেন তারাও 
“নরলীল। নরবৎ' এই ন্যায়ে “মানুষ শীরামরষ্জকে 
তাঁর অলোকসামান্ত আধ্যাত্মিক সাধনা ও সিদ্ধির 
পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করতে পারেন; জিজ্ঞান্থ 
অধ্যাত্পথিকের কাছে সে বীক্ষা যথার্থ কল্যাণের 
নিদানই হবে। 


(পঃ ৩৯, ৬২), ৬৮) 


শ্রীরামরুঞের সাধনার বিচারযোগে বিষ 
অবশ্ঠই অতি চুরূহ। স্বামী সারদানন্দ পথস্ত 
'শ্রশ্ররামকষণলীলাপ্রসন্থ' এগ ঠাকুরের সাধকভাবের 
পরিচয় দিতে বা খিশ্লেষণ করতে কিছুট। সংকৌচ 
বোধ করেছেন। মাণবিক '্মিকা থেকে এ 
সাধনার বিচার করলেও প্রত্যেকটি সাধনপযায় 
তথা সিদ্ধির সুগম তাৎপন সম্পর্কে যথার্থ বোধ 
কেবল সিদ্ধসাধক বা ম্বাধারবান সাধনব্রতীর 
পক্ষে সম্ভবপর । বিশেষত আরামরুষ্ের ব্যাপক 
আর স্থবিসৃত সাধনধারার শুরবিন্তাস অর্থাৎ 
বিভিন্ন সাধশার অস্তে আধ্যাত্মিক চেতনার 
ক্রমোত্বরণ-বিচাপ এক অসম্ভব ব্যাপার । গ্রন্থকার 
মুখ্যত শ্রারামরুঞ-জীবনকখা আর কিই কিছু 
সাধনশান্ত্বর অবলম্বন করে এ সাধনার বুদ্ধিগত 
বিচার করতে প্রধাসী হয়েছেন । কোনো কোনো 
অংশে তার বিশ্লেষণ বা কোনে। কোনো ডাঞ্ত বা 
মন্তব্য উপাদেয় হলেও প্রায় সমগ্র গ্রশ্থেই, বিশেষত 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় পধায়ের বিশ্লেষণে অগভীরতা, 
শিথিলতা, আর অসংলগ্নতার শিদর্শন স্থপ্রচুর এবং 
বিষয় সম্পকে শ্রদ্ধাশীল পাঠকের পঙ্ষে পীড়াদাযুক। 
কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। 

“ভাবমুখে থাক'--এই উীক্তাটির কথা আগেই 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বধ--.৩য় সংখ্যা 


বল। হয়েছে। লেখক মূল গ্রন্থে এ বিষয়ে 
যথাযোগ্য আলোচনা করেন নি, পরিশেষে “দ্রষ্টব্য, 
অংশে (পৃঃ ১০৬-১১০) এ সম্পর্কে যে ভাস্ত সংযোগ 
করেছেন তার অনেক অংশই শ্রশ্ররামক্চ 
লালাপ্রসঙ্গ*-বণিত বিশ্লেষণের তরলায্িত বিধুতি। 
অবশ্য লেখক স্পষ্টভাবে খণ-্বীকার করেন শি। 
অন্ত অনেক ক্ষেত্রেও এ ব্যাপার দেখা যাঁয়। এটি 
গ্রন্থের একটি বিশেষ ক্রটি। গ্রন্থমধ্যে 
চিহ্তযুক্ত বু অংশ আছে, কিন্তু কচিৎ উৎসনির্দেশ 
কর হয়েছে। শ্রীরামরুষ্ণের মত বলে 'দ্রষ্টব্ 
অংশে (পৃঃ ১১০) ২২-সংখ্যক মন্তব্য অকন্মাৎ 
ইংরেজীতে কেন দেওয়া হল? পপ্রস্তাবনা”য় বা 
প্রথম পায়ের আলোচনায় ক্রিস্টোফার ইশারউড- 
কথিত “রামক্ ফেনোমেনন,-এর বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে 
এ লেখকের নাযোল্লেখ করা সংগত ছিল না কি? 
কর্মকে কি উচ্চমার্গের সাধন (পৃঃ ৩২) বলা 
যায়? জ্ঞানকর্মের সমুচ্চয় সম্পর্কে মতবিরোধ 
অবশ্ঠই আছে; কিন্তু কর্ণকে 'জ্ঞানের ছায়া? 
(পৃঃ ৩৩) কোন্‌ দিক থেকে বল! হয়েছে? 
আরামক্ষেপ মাতৃদর্শন অর্থাৎ হইঠ্দর্শন কি 
“মানপিক' স্তরের অন্থভব যা সত্যের গুরে পৌঁছয় 
শা (পৃঃ ৩৪)? পশংকর-বেদান্ত অধ্যাত্ম-শক্তি- 
পথগাম। যতি সম্প্রদায়ের একান্ত কাম্য” (পৃঃ ৪৩) 
এ উক্তির তাৎপধ কী? শাংকর-বেদান্ত অর্থাৎ 
অছৈতবাদের ন্বাধ্যায়-সাধনের ব্যবস্থা কেবল 
হবিদ্ধারে গুরুকুল সন্প্রধায়ে নয়, আচাধ শংকর- 
প্রতিষ্ঠিত চার মঠে তো বটেই, ভারতের বিভিন্ন 
স্থানে বিশেষত উত্তরাৎণ্ডে বন্ধ মগে বা আশ্রমে 
আছে। “সাধনার ধিক থেকে শক্তি ও ভ্ভি 
এ ছুটি পদ বিরোধী নয়” (পৃঃ ৩৩) বিরোধের 
প্রশ্নই ওঠে কোথা থেকে? যিনি শক্তিসহাধে 
অর্থাৎ ভাগবতী অভিব্যক্তি অবলম্বন করে সাধনায় 
প্রবৃত্ব হন ভক্তিই তো তার মুখ্য অবলঙ্বন। 
গ্রন্থকারের কোনে। কোনে। উক্ত আচাধ এংকরের 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


অদ্বৈতবেদান্ত-দর্শনের বিরোধী । সম্ভবত লেখক 
শৈব বা শাক্তাদ্বত দর্শনের সঙ্গে শাংকরদর্শন 
মিশিয়ে ফেলেছেন । ভাবাবেগপ্রস্থত অনেক উক্তি 
আপাতদৃষ্টিতে উপাদেয় বলে মনে হলেও তাত্বিক 
বিচারের দিক থেকে গ্রহণীয় নয়। যেমন-- 
তন্ত্রসাধনায় “হক্ষলোক অতিক্রম করে শিবলোকে 
অবস্থান, সৃজনীশক্তির ম্বরূপ উপলবি কবে পূর্ণতা 
লাভ। আবার বেদান্তের মহাবাক্যের প্রায়োগিক 
বা সাধনার দিক হল তত্ত্র।”” (পৃঃ ৪৭ )-- 
"ভাবসাধনার সর্বোচ্চ স্তর অতিক্রম করে তিনি 
উঠেছিলেন বস্তরাজ্যের গুক্মতম স্তরে; সেখানে 
প্রত্যক্ষ করলেন শক্তি-মহিমার উত্স জ্যোতিঃ- 
সমুদ্র ।” (পৃঃ ৫১)-নিঃশ্রেয়স বা অধ্যাত্ম- 
মুক্তি (আত্মমুক্তিই হোক বা ্বর্গপ্রাণ্থিই হোক ), 
ভারতীয় জীবনে সহজ ও খ্ব/ভাবিক ব্যাপার ।” 
(পৃঃ ৫৭) 

প্জনপাধারণ-ন্বীরুত বহু-ঈশ্বববাদ বামকথ 
সহান্ভৃতির চোখে দেখতেন” (পৃঃ ৬৭ )--এ 
উক্তির অর্থ কী? একই পরম তত্বের প্রকাশরূপে 
বিভিন্ন দেবে ভক্তি বহু-ঈশ্বরধাদদ নয় । লেখকের 
মন্তব্য উনিশ শতকের গোড়ার দিকের শ্রী্টীয 
মিশনাবিদের ভারতীয় ধর্মচেতনা সম্পর্কে অজ্ঞতার 
কথা ম্মরণ করিয়ে দেয়। এক্ষেত্রে শ্রীরামক্রষ্র 
“সহানুভূতি” বলতে কী বোঝায়? এই সহানুহতি 
কি অধৈততবজ্জানীর রুপাকটাক্ষ ? তিনি কি 
দেবাকারে ভাগবত প্রকাশ অস্বীকার করতেশ ! 
“সম্ভবত রামকুষ্ণের অদ্বৈতবোধ উপলব্ধিগত ও 
অভিজ্ঞতা সপ্তাত” (পৃঃ ৬৮ )- উক্তিটি পডলে মনে 
হয়, শ্রীরামকুঞ্জের অপরোক্ষ অস্বৈতা গতি হরেছিল 
কিনা লেখক সে বিষয়ে সংশয় পোষণ করছেন । 

“*স্ত্রিয়ঃ সমস্ত [এবম্‌] সকল! জগতস্থ”-_একথা 
শুনে স্ত্রীজাতির প্রতি তাপ কখনও কোন আকর্ষণের 
ভাব জাগেনি* (পৃঃ ৪০ )- _লঘুক্তির মতো 
শোনায়। প্রস্তাবনা" যোড়শী-পুজা সম্পর্কে 


সমালোচন৷ 
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লেখকের একটি মন্তব্য অত্যন্ত অশ্র্ধেয়-- 
“বিবাহিত স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের 
পূজার অর্থ হল নারীশক্তিকে দৈবী শক্তিতে 
রূপান্তরিত করা এবং কামকীট দগ্ধ করে দেহাদি 
কামণা-বাসনা থেকে মুক্ত হওয়া |” (পৃঃ সতর ) 
_-শ্ররামরুঞচের জীবনের সঙ্গে ধারা পরিচিত তীরা 
অধশ্তই জানেন যে এর আগেই তিণি শ্রীশ্রীমার 
সঙ্গে এক শয্যায় থেকে ভাগবতী কথায় ও ভাগবত 
ভাবে বিভোর হয়ে বরাত কাটিয়েছেন। এই 
যোড়শী-পৃজায় “শিধ-শক্তি সামরস্তার এক অত্ৃতপূর্ব 
দৃষ্টান্ত দক্ষিণেশ্বরে প্রতিঠিত হল।""*ভারত তথা 
পৃথিবীর অধ্যাত্ব-ইতিহাসে রহম্ত-পূজার এক উজ্জল 
দৃষ্টান্ত লিখিত হল। ভক্ত সাধকগণ ধর্মজগতে এক 
অভিনব অভিজ্ঞতার কথা শ্তনলেন। নিজের 
বিবাহিত স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে পূজার মধ্য দিয়ে দেব- 
মানবের ব্যবধান ঘুচে গেল, সাধন রাজ্যে নারী 
দেবীশক্তিতে রূপান্থধিত হল।” (পৃঃ ৪২)--- 
এই আবেগঘর উক্তিটি মনোহর হলেও তথ্য 
হিসাবে সত্য নয়। ভারতীয় তন্ত্রসাহিত্ের সঙ্গে 
পরিচিত লেখকের পক্ষে (গ্রস্থশেষে সংযোজিত 
গ্রস্থপগ্ণী থেকে জানা যার) এ ধরনের অর্থহীন 
ভাবোচ্ছ্বাস শোভ। পান না। শ্ারামক্ফানুরাগী 
দেশের গৌরী পণ্ডিতের নিজের স্ত্রীকে দেবীজ্ঞানে 
পূজা করার কথ শ্রশ্ররামরুষ্ণকথামুতের পাঠক- 
মাত্রেই জানেন । “নারী দেবীশক্তিতে রূপান্তপ্রিত 
হল”__এ মন্তব্য কি এশমার উদ্দেশে 2 যোড়শী- 
পৃজাই তার ধেবীতের কারণ । 

স্বামা বিবেকাশন্দকে শরামকষ্জের অধ্যায্- 
জীবনের 'উত্তরসাধক" কোন্‌ হিসাবে বল! হয়েছে? 
লেখক থে সাধনশাস্ত্রেরে এই এব্দটির তাৎপর্য 
সম্পর্সে একেবারে অনভিজ্ঞ নন ভৈরবা-্রাহ্মণীকে 
'কুশলী উত্তরসাধিকা”-রূপে উলেখে (পৃঃ ৩৭) তা 
জান' যায়। এই জাতীর গ্রন্থে বিশিষ্ট পারিভাষিক 
শব্দের এ ধরনের অপপ্রয়োগ গ্রস্থের মধাদাহানি 
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ঘটায়। “বিবেকানন্দের শিবোহং, | এবম্‌] বা 
“সোহহং-বাদ শ্ররামরুের শিক্ষার প্রতিধ্বনি ।” 
(পৃঃ ৪৭; অনুরূপ উক্তি--৬১, ৮১)-_এ উক্তির 
তাৎপর্য কী? “অহং ব্রহ্ষান্মি' এই মহাবাক্যের 
মতোই “শিবোহহম্ বা 'সোইহম্” তো অদ্বৈত- 
বেদাস্তের চিরায়ত সিদ্ধান্ত। একে ন্বামীজীর 
মতবাদ বা! শ্ররামকুষ্জের শিক্ষার প্রতিধ্বনি (? মাত্র) 
বল! যায় কী করে? শ্বামী বিবেকানন্দ তথ। 
শ্ীরামরুষ্জের সন্ন্যাসী সন্তানদের কাছে 'শিবোইহম্‌ঃ 
বা “সোহহম্‌ প্রত্যক্ষ উপলদ্ধির বিষয় ছিল, নিছক 
মতবাদ নয়। বেশ্বপ্রেমিক' বিবেকানন্দ কি 
ঈশ্বরানুধ্যানের জন্যই “সর্বহারাদের মাঝে” আশ্রয় 
নিয়েছিলেন (পৃঃ ৮০)? শীরামকুষ-সন্তানধের 
পরিচয় প্রসঙ্গে (পৃঃ ৮৪-৮৬) স্বামী ব্রদ্ধাননোর 
পরিচয়ে কি কেবল 'রা।মঞ্ষ মঠ মিশন সংগঠন*-এর 
উল্লেখ করলেই যথেষ্ট হয়? আধ্যাত্সিক শক্তির 
দিক থেকে তার মহন্বের কথা স্বয়ং ম্বামীজী উন্লেখ 
করেছেন। ন্বামী অখগ্ডানন্দের সারগাছি আশ্রমে 
অতুলনীয় সেবাত্রতের কথা লেখক কি জানেন না? 
বিশেষত যখন মানবিকতার দিক থেকেই সব 
বিচার করা হচ্ছে, এ বিষয়ে অনুল্লেখ প্রমাদের 
পর্যায়ে পড়ে । 

গ্রন্থণেষে দ্রষ্টব্য অংশে বিস্তারিতভাবে কিছু 
কিছু বিষয়ের আলোচনা আছে। এ আলোচনার 
অনেক অংশ মূল শিবন্ধে থাকলে ভালো হত। 
অনেক উদ্ধীতিরই উৎসনির্দেশ নেই, যেকথা আগেই 
বল। হয়েছে । 

গ্রন্থটি মুল্যবান কাগজে শোভনভাবে মুক্রিত 
হয়েছে। হন্দর বাধাই। গাড় কমলা রঙের 
প্রচ্ছদপট আর ভিতরে উগোলকে দণ্ডায়মান 
শ্রীরামরুষের রেখাচিত্র মনোরম । সু্রণে পারিপাটয 
থাকলেও মুদ্রণগত ক্রটি যথেষ্ট আছে--প্রা্ই 
পীড়াদায়ক। শব্গত ক্রটিও আছে। যেমন-- 
অন্তুঃশুল, বিশালাম্্রী, ত্রাহ্মণ্যদেব, পরা-জ্ঞান, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বধ--৩য় সংখ্যা 


পরা-বিজ্ঞান। 
উতস্থক পাঠক শ্রীরামক্-সাধনার পরিচায়ক 
এই গ্রন্থটি স্বভাবতই আগ্রহসহকারে পাঠ করতে 
প্রবৃত্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত হতাশ এবং বিমুখই হতে 
পারেন। লেখকের 'বিশ্লেষণশক্তি আর সাবলীল 
রচনাভঙ্গি থাকা সত্বেও পরিমিতিবোধ আর 
সংগৃতির অভাবের জন্য গ্রন্থটিতে বর্ণনীয় বিষয়ের 
গুরুত্ব হারিয়ে গেছে। 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


নিবন্ধনিচয় ও ভাষণাবলী (প্রথম 
খণ্ড): শ্রকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত । প্রকাশক £ 
মহ।লয়। প্রকাখনী, ৭০৩ লেক টাউন, কলিকাতা 
৭০০০৫৫ | (১৯৭৯) পৃঃ ৩৬৭ 1৮, মুল্য : কুড়ি 
টাকা । 

মননশীল ন/ক্তি তার ধ্যক্তিন্ত নিয়ে বিশিষ্ট ভাব 
ও ভাবনার, জ্ঞান ও সাধনায় নিমগ্র খাকেন। 
নিবন্ধ রচনায় ধা ভাষণদানের কালে মেই সকল 
বিশেষ বোধ ও বোধিতে আমর] উদ্বোধিত হই 
আমাদের স্ুপগিচত প্রবণ কবি কালীকিঙ্কর 
সেনগুপ্ু মহাশয় তার প্রভ্ঞালক্ধ এবং বিবেক-সমুদ্ধ 
বসবোধে জাগ্রত হয়ে শ্রদ্ধার আপনে প্রতিষ্ঠিত। 
তার শিধন্ধ ও ভাবণগুলি উপভোগ্য । 

আলোচ্য সংকলনে ছু'ধরনের রচনা সংকলিত। 
তা গ্রন্থের নামকরণেই প্রবাশিত | প্রজ্ঞাবান প্রবীণ 
পুরুষের এই উভয়বিধ আলোচনাই জ্ঞানমার্গের 
এবং যথেষ্ট সময্-উপযোগীও। তিনি যেমন কবি 
অক্ষরকুমা্ধ বড়াল,। কবি করুণাশিধান 
বন্দ্যোপাধ্যায়, কান্তকবি প্লজনাকান্ত সেন ও কবি 
সত্যেন্্রনাথ দত্ত সম্পর্কে বচন! লিখেছেন তেমনি 
আবার সেঞাপীয়ার, মহাত্মা গান্ধী, বঙ্কিমচন্দ্র 
প্রসর্গেও আলোচন! করেছেন। ববীজ্জনাথ বিষয়ে 
চারটি রচনা গ্রথিত হয়েছে। শিশিরকুমার 
ভাছুড়ির উপরও একটি আলোচনা] রয়েছে। 


ইচত্র, ১৩৮৬] 


সমাজের পটভূমিতে বিদ্যাসাগর, গুরুদাস ও 
আশ্ততোষ' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখ করার 
দাবি রাখে। শ্রিরুষ্তত্ব নিরপণে শান্ত এবং 
যুক্তি” “বেদান্তের বৈষ্ণব ভাস্ত এবং শাক্ত বৈষ্ণব 
ভাবধারার সমন্বয়”, 'গীতায় গৃহ্ধর্ম ও ভক্তিসাধনা, 
অথবা “উভয়লিঙ্গ নির্বাণ এবং প্রেমের স্বরূপ 
ও রূপ বিশিষ্ট চিন্তার আলোকেই উত্ভাসিত 
রচন1। মৌলিকতার সন্ধান যে-কোনে। পাঠকের 
অনুসন্ধিৎসায়েই ধরা থাকবে । “ভারতের 
সংস্কৃতি”, ঘরের কথা”, "মানব জমি”, “আদর্শ 
ভক্তের মহিমা+, '্রিচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি 
রচনায় কবিমনের চেয়ে সারদ্কত সাধক মনের 
পরিচয়ই বেশি ফুটেছে। তিনি সাহিত্যিকের 
দায়িত্ব প্রসঙ্গের কয়েকটি রচন? এবং “বিগত পঁচিশ 
বৎসরে সামাজিক বিবর্তন বিষয়ের রচনায় মানব- 
হিতৈষণার মৌলবিন্দুতে অবস্থান করে যথার্থ 
কল্যাণত্রতেই মানবসমাজের উন্নতির চিন্তা 
করেছেন। 

কতকগুলি ভাষণ অবশ্ঠ মুদ্রিত রয়েছে যেখানে 
তার বক্তব্য সমসাময়িক বা পরিবেশ উপযোগী । 
তবে “কবিতার ধর্ম ও মর্গ” এবং “দ্বিতীয় রাষ্ট্রভীষ 

ংস্কৃত' প্রবন্ধ দুটির মধ্যে লেখকের বলিষ্ঠ যুক্তির 

বারা সকল বক্তব্যই প্রতিষ্ঠিত। মোট তেত্রিশটি 
রচনার সংকলন গ্রন্থ এটি। নানা ভাবের ও নান' 
রসের আলোচন!। তবে মৌলভাবে সমাজ 
সাহিত্য সংস্কৃতি ধর্ম প্রভৃতির মধ্যেই আলোচ্য 
গ্রন্থের আলোচনাগুলি অনুবতিত হয়েছে । 

“সংস্কার বা সংস্কৃতি শব্দের ব্যবহারিক অর্থ 
হইল শুদ্ধিজনক কার্ধ। এই সংস্কৃতি নির্ভর করে 
মানুষের সভ্যতাজনিত উন্নতি ও উৎকর্ষ লাভের 
উপর | লেখক ভারতের সংস্কৃতি' সম্পর্কে 
আলোচনাস্ত্রে এমনি বহু শাশ্বত সত্যকে 
উপস্থাপিত করেছেন। “এহিক জীবনে সংস্কৃতির 
সাধনায় এবং ধর্মের প্রতিষ্ঠায় ভোগের স্থান 


সমালোচন। 
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অবশ্তই আছে, কিন্ত সে ভোগ সংকীর্ণ স্বার্থের 
অন্বেণ বা পরন্বাপহরণ করিবে না, বৃহত্তর 
জীবনাদর্শে ত্যাগের মুখে ভোগ করিবে । লেখক 
ঈশোপনিষদের “তেন তাক্ষেন ভূ্বীথাঃ, বাণীই 
স্মরণ করিয়েছেন। 

ধর্মই সমাজকে ধরিয়া রাখে, হৃদয়বৃত্তিজাত 
সহাঙ্গভতির দ্বারা এবং বিবেকবুদ্ধিজাত নৈতিক 
বিধিবদ্ধ মানবিক আদর্শের দ্বার] | ধর্মের ভিত্তি সত্য 
ও প্রেম এবং লক্ষ্য ব্যক্তিগত এবং সমষ্কিগত 
কল্যাণ। তাই রাজনীতি ও সমাজনীতির সকল 
বিধি ব্যবস্থা সত্য ও সততার উপরে প্রতিষ্ঠিত 
হইতে হইবে, তবেই আমর! আমার্দের উপেয় বা 
লক্ষ্য প্রকৃত কল্যাণ লাভ করিতে পারিব, নচেৎ 
নহে।, সাহিত্যতীর্থের রজতজয়ন্তীবর্ষে “বিগত 
পঁচিশ বৎসরে সামাজিক বিবর্তন, প্রসঙ্গের প্রবন্ধে 
লেখক উপরের সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছেন । 
তিনি আরো লিখেছেন'যে ধর্মকে আমর। 
মূটতাবশতঃ কদর্থ করিয়া সংবিধান হইতে বিদায় 
দিয়াছি--সেই ধর্মকেই সংবিধানের সিংহাসনে 
প্রতিষ্ঠা করা। কোনো বিশেষ ধর্মকে নহে-- 
সকল ধর্মকেই সমান সম্মান দিতে হইবে নিরপেক্ষ 
ভাবে।? 

লেখক এক কথায় সামগ্রিকভাবে বিশ্বাস 
করেন “স নো বুদ্ধ শুভয়া সংযুনক্তু ।”_এই 
বৈদিকমন্ত্র। তিনি আমাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির 
সদা জাগৃতির প্রার্থনা করেছেন। তিনি শিক্ষায় 
দীক্ষার ধর্মে কর্মে সাহিত্যে সাধনায় সর্বতোমুখী 
উন্নতিকেই অভ্যর্থনা জানাতে চান--তাই তার 
অভিমতগ্চলি অনেকাংশেই বর্তমানে অভিনন্দন- 
যোগ্য । প্রীরমেক্দ্রনাথ মল্লিক 


অন্ৃত-বাণী : লেখক ও প্রকাশক : শ্রীস্ধীরেন্দু 
রায়, ১২এ, কর্ণেল বিশ্বাম রোড, কলিকাতা-১৯। 
(১৩৮৫ ), পৃঃ ৬৪) মূল/ ২ চার টাকা। 


১৪৪ 


অধ্যাতুজগতে ঈশ্বরচিন্থা। ও প্রার্থনার মূল্য 
অসামান্য । অধিকা-শ লোকই দর্শনের কুট-বিচার 
পছন্দ করেন না। তাহারা সগ্ণ ঈশ্বরের উপাসক 
এবং এই উপাসনার মূল উপকরণ ঈশ্বরচিস্তা ও 
প্রার্থন | 

“অমুত-বাণী+ পুন্তকখানি আমাদের ঈশ্বরচিন্থা 
ও প্রার্থনার খোরাক যোগায়। উপরুম্ প্রার্থনার 
ভঙ্গিতে পুন্তকখ|নিতে বিভিন্ন শীর্ধকে তত্বালোচনাও 
স্থান পাইয়াছে। উহ] যেন প্রেমময়ের উদ্দেশে 
আমাদের নিজেদেরই প্রার্থন। 

যে সকল পাঠক তাহাদের মনকে ভগবন্ুখী 
করিতে চান, এই পুস্তকখানি তাহাদের বিশেষ 


উচ্ছোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৩য় সংখা 


সাহায্য করিবে । 

ধ্যান?) প্রার্থনা, “কাল্গা। আবাহন, 
“সম্পণ ইত্যাদি বিভিন্ন শীর্কে ভগবঢদ্দেশে 
লিখিত এই পুস্তকখানি আবেগমপ্র গগ্ভাময় 
গীতাগ্ুলি'তে পরিণত হইয়াছে । 

পরিচ্ছন্ন মুদ্রণ। শোভন প্রচ্ছদ । কাগজও 
উত্তম। ভাষা প্রাঞ্ল ও সরলম। ছাপার ভুল 
নজরে পড়ে না। 


সম্প্রদায-নিবিশেষে ধর্মাধীমাত্রেই পুশ্তকখানি 
পাঠ করিন্না উপরুত হইবেন । ইহার বছল প্রচার 

কামনা করি 
ব্রক্মচারী শিবপ্রসাদ 


জম-সংশোপন 
ফান্তুন ১৩৮৬ সংখ্যার পৃষ্ঠা ৫৭, উত্তরার্ধের ৩২তম পঙ্ক্তিতে “মুড়ি ঢালিয়া” স্থলে 
“মুড়িতে জল ঢালিয়া” হইবে । 


রামকুষ্জ মঠ ও রাঁমকুষ্চ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 
ভারতে : 

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮এর বন্যায় )- 
পুনর্বাসনকারধ : বন্যাছুর্গতদের পুনর্বাসনকলে 
আরামবাগ মহকুমার (হুগলী 'জেল! ) জগৎপুরে 
নৃতন জমিতে গৃহনির্যাণকার্ধ অব্যাহত আছে। 

(খ) আসাম-সঙ্কটে ত্রাণব্যবস্থা : গৌহাটা 
কেন্দ্রের সহযোগিতাম্ন কামরূপ জেলার নলবাড়ীর 
বিশেষ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা, যথা_ 
মোকালমা, জলখানা, সাথ্যেবাটা, বার্রিকাভাঙ্গ?, 
রাঙাফালী এবং নাহারবাটীতে প্রাথমিক ত্রাণকাধ 
শুরু কর! হইয়াছে । ১৭১৭ সেট (প্রতি সেটে-_ 
১টি হাড়ি, ১টি কড়াই, ২টি রান্নার হাতা, ১টি 


থালা, ১টি গেলা এবং ১টি মগ) আ্যালুমিনিয়াম 
বাসনপত্রার্দি ঃ ১৭১৭টি হারিকেন লন, ১৫০টি 
ধুতি, ১৫০০টি শাড়ি, ১৪২২টি চাদর, ১৩,৮০০টি 
শিশুদের পোশাক এবং ২০০০টি পশমী কম্বল 
সহায়সম্বলহ্ীন ক্ষতিগ্রস্থদের মধো বিতরিত হয় । 
ধাংলাদেশেঃ 

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুদ্ধ বিতরণ এবং 
চারিটি কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর 
চলিতেছে। 

উৎসব 

বেলুড় মঠে শ্রীত্রীরামকুঞ্জদেবের ১৪৫তম 
আবির্ভাবতিথি উৎসব গত ১৮ই ফেরআরি ১৯৮০, 
যথারীতি ভাবগন্ভীর পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। প্রায় 


চৈত্র, ১৩৮৬] 


২৮,৯০০ ভক্ত নরনারীকে হাতে হাতে বিচুড়ি 
প্রসাদ দেওয়া হয়। অপবাহে স্বামী গন্ীরাণন্দজী 
মহারাজের সভাপতিত্ে মঠপ্রাঙ্গণে ধর্মনভা অনগ্ঠিত 
হয়। বক্তা ছিলেন শ্বামী বন্দনানন্দজী ও স্বামী 
লোবেশ্বরানন্দজী । ২৪শে ফেকআরি সারাদিন- 
ব্যাপী সাধারণ উৎসবে প্রায় ৪০১০০০ ভক্ত হাতে 
হাতে প্রসাদ পান। বহু দর্শনার্থীর সমাগম হয় । 

হে্দিনীপুর রামকষ্চ মিশন আশ্রমে গত 
১৮ই ফেরুআরি হইতে ২২শে ফেঞ্আরি পধস্ত 
বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্ররামক্ষদেবের 
জন্মোৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ১৮ই 
প্রভাতে বেদপাঠ, উষাকীর্তন, বিশেষ পুজা, 
হোম, চণ্তীপাঠ এবং মধ্যাহ্ছে ভক্তনরনারায়ণ-সেব 
অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যারতির পর ধর্মসভায় স্বামী 


শ্রীশ্রীমায়ের 


বাগবাজার রাম কৃষ্ অঠের (শ্রশ্রীমায়ের 
বাড়ী-_উদ্বোধন) অধ্যক্ষ স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ গত 
১০ই ডিসেম্বর ( ১৯৭৮ ) শ্রীশ্রীরামরুষ্ণ-কথাম্বত এবং 
১৪ই ডিসেম্বর গীত! পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই 
ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল £ 
কথাম্ৃত-_ 

ঠাকুর বলছিলেন সংসারে থেকেও কিভাবে 
ঈশ্বরলাভ করা যার। সেই প্রসঙ্গে জনকরাজার 
উল্লেখ ক'রে বলেছিলেন, অনাসক্ত হয়ে ঈশ্বরে 
বিশ্বাস রেখে সংসার করলে সংসার দুঃখের আগার 
বলে মনে হয় না। কিন্ত এই অনাসক্তি সাধনলভ্য 
-_ সহজে হয় না। এর জন্য জনকরাজাকে নির্জনে 
অনেক তপন্যা করতে হয়েছিল। সাধনজীবনে 
এই নির্জনবাসের প্রসঙ্গ আগেও এসেছে । মাষ্টার- 
মশায়ের ঈশ্বরে কি করে মন হয়? (১1১1৫) 
এই প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, “সংসারের 


শ্ীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


১৪৫ 


অমলানন্দ শীনামকষ্জ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ছুইফিন 
সন্ধ্যায় রামায়ণগান এবং একদিন দক্ষিণেশ্বর- 
লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পাচ 
হাজারেরও বেশী ভক্ত নরনারী বপিয়৷ অন্প্রসাদ 
ধারণ করেন । 
বিবিধ 

গত ৪ঠা ফেবকুআরি ১৯৮০, রামকুষ্জ মঠ ও 
পামকুষ্ণজ মিএনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ শিলচর কেন্দ্রের নবনিথিত ভোজন- 
কক্ষের উদ্বোধন করেন। 

গত ৮ই ফ্ব্রআরি ১৯৮০, পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল শ্রত্রিত্ুবননারায়ণ সিং পুরুলিয়। 
বিষ্ভাপীঠের সংগ্রহশালার নৃতন ভবনের উদ্বোধন 
করেন। এই অনুষ্ঠানে বনু ব্যক্তির সমাগম হয়। 


বাড়ীর সংবাদ 


ভিতর ও বিষয়-কীজের ভিতর রাতদিন থাকলে 
ঈপ্বরে মন হয় না। মাঝে মাঝে নির্জনে গিয়ে তার 
চিন্তা করা বড় দরকার | প্রথম অবস্থায় মাঝে মাঝে 
নির্জন না হলে ঈশ্বরে মন রাখা বড়ই কঠিন।” 
দৃষ্টান্ত দিয়ে ঠাকুর বুঝিয়েছিলেন, “যখন চারাগাছ 
থাকে, তখন তার চারদিকে বেড়া দিতে হয়। বেড়া 
ন1 দিলে ছাগল-গরুতে থেয়ে ফেলে । এখানেও 
সেই একই দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। 'প্রথমাবস্থায় বেড়া 
দিতে হয়; গুড়ি হলে আর বেড়ার দরকার 
থাকে না। তখন গুণড়িতে হাতী বেধে দিলেও 
কিছু হর না।” 

অধ্যান্মজীবনের নু্নায় এই নির্জনতা 
অপরিহাধ । এতে নিজের মনকে ঠিক ঠিক বোঝা 
যাঁর--আত্মসমীক্ষা, বিবেক-বিচার সম্ভব হয়। 
জনকরাজাও প্রথমজীবনে কত তপস্যা করেছেন ! 
বৃহদারণ্যক উপনিবদে জনক-যাজবন্ক্য-সংবাদে 
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যাজ্ঞবন্ধ্য জনককে ব্রক্ষবিষ্ার উপদেশ করছেন 
জনকের আত্মনিদ্ঞাব্ষয়ক প্রশ্নের উত্তরে। 
এইভাবে জনক শিজ্জের জীবন গড়ে তুলেছেন। 
তার ফলে জগতের অনিত্যত্বে ও ঈশ্বরের অন্তিত্তে 
বিশ্বাসের দৃঢ়ভিত্তির উপর তিনি প্রতিষ্টিত হতে 
পেরেছেন। এই হচ্ছে সেই অবস্থা, যখন 
চারাগাছ বড হয়ে গিয়েছে, হাতী বেঁধে রাখলেও 
কিছু হবে না। 


ঠাকুর আরেকটি উপমা দিচ্ছেন : বিকারের 
রোগীর কাছেই যদি তার লোভের জিনিস থাকে, 
তবে আর রক্ষা নেই, সেইজন্য তাকে ঠাই-নাড়া 
করতে হবে। সংসারী মানুষ ভোগোন্ত্ত 
স্বাভাবিকভাবেই, আর যদি সদাসর্দা ভোগের 
মধ্যে থাকে, তবে বাঁচবে কি করে? তাই 
কামকাঞ্চন ও ভগবদ্বিশ্বাসের পরিপন্থী বিষয় 
থেকে দুরে থাকতে হবে 

ঠাকুর বলছেন, এইভাবে নির্জনে সাধনভজন 
করে “বিবেক বৈরাগ্য লাভ করে সংসার করতে 
হয়।* বিবেক বৈরাগ্য ভিন্ন অধ্যাত্মজীবন গঠিত 
হতে পারে না। মানুষের যে গতানুগতিক 
জীবনযাত্রা, সেখানে তো পশুর মতোই তার 
চালচলন। 'আহারনিদ্রাভয়মৈথুনঞ্চ সামান্মমেতৎ 
পশুভির্নরাণাম্‌। ধর্মোহি তেষামধিকো বিশেষো 
ধর্মেণ হীনাঁঃ পশুভিঃ সমানাঃ। আহার, নিদ্রা 
ইত্যাদির ক্ষেত্রে মানুষ আর পশুতে কোনই তফাত 
নেই। পার্থক্য শুধু একটি ক্ষেত্রে__সেটি ধর্মাচরণে। 
মানুষ যণি ধর্মহীন হয়; তাহলে সে পশুরই সমান। 
এই ধর্মবুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিবেকবৈরাগ্যের 
উপর। কোন্টা সৎ, কোন্টা অসৎ--এই 
বিচারের নাম বিধেক। ভগবানই সৎ, শাশ্বত, 
চিরকালীন নিত্যবস্ত আর জগত্সংসার অসৎ, 
মিথ্যা, অনিত্য-_এটা বুদ্ধিতে পাকা করে নেওয়া] । 
বিবেক থেকেই বৈরাগ্য আসে । বৈরাগ্য কী 1 
বিষয়ে বিরাগ আর ঈশ্বরে অনুরাগ। তাই 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্তয় সংখ্যা 


বৈরাগ্যের কথার স্থুর ধরেই ঠাকুর বলছেন, যেমন 
অনিত্যবস্ততে বিরাগ দরকার, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে 
চাই নিত্যবস্ত যে ভগবান, তাতে অন্গরাগ । তাকে 
ভালবাসলে অন্ত সব আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যাবে। 
তীর সঙ্গে সম্পর্কই সম্পর্ক, অন্ত সব সম্পর্ক অনিত্য । 
যখন মানুষের দেহত্যাগ হয়, তখন পুত্র-পরিজন 
কোথায় থাকে? কেউ কি সঙ্গে যায়? বরঞ্চ 
সেই যে গ!নে আছে-_“সেই প্রেরসী দিবে ছড়া 
অমঙ্গল হাবে বলে।” কীনির্মম সত্য! বারের 
আমরা এতো আপনার ভেবেছি, যাদের জন্ত 
প্রাণপাত পরিশ্রম করেছি, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে 
তারাই অমঙ্গলের ভয়ে জল ছড়ায় ! শরীরের সঙ্গে 
প্রাণেরই সম্বন্ধ থাকে না, তা আত্মীয়স্বজন ! 
এই তো! সংসার 1! এই বিবেকবোধ জাগিয়ে তুলে 
ভগবানকেই একমাত্র সত্যবস্ত জেনে তীতে সব 
ভালবাসা অর্পণ করতে হবে । ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে 
বলছেন গোপীদের যে রুষেে রতি সেই জন্রাগ 
আনতে হবে। রাসপঞ্চাধ্যায়ে আমর! দেখি, বৃন্দা 
বনের গোপীর! শ্রিরুষ্ণের মুরললীধ্বনি শুনে আকুল 
হয়ে ছুটে যাচ্ছেন, সংসার-_আত্মীয়-পরিজন কুল- 
মান সব তুলে। এই যেব্যাকুলতা, এই টান 
আনতে হবে ভগবানের জন্ত । একথা বলেই এই 
ভাবের একটি গান ঠাকুর গাইলেন, “বংশী বাজিল 
ধ বিপিনে.-.আমার শ্যাম অন্তরের ব্যথা" বাশ 
আমার বাজে হৃদয়মাঝে” ইত্যাদি। এ টান বাইরের 
তুচ্ছ টান নর, এটি একাস্ত আন্তরিক। হৃদয়ের 
সবকিছু আলোঁড়ত করে সেই বাশীর আকর্ষণ 
ভক্তকে ছুটিয়ে নিয়ে যায় ঈশ্বরের দিকে। ভাবের 
আবেগে এই গান গাইতে গাইতে অশ্রুপূর্ণ নয়নে 
ঠাকুর কেশবদের বলছেন, 'রাধারু্খ মানো৷ আর 
নাই মানো, এই টানটুকু নাও ভগবানের জন্য 
কিসে এইরূপ ব্যাকুলতা হয়, চেষ্টা করো। 
ব্যাকুলতা৷ থাকলেই তাকে লাভ করা যায়।” 
একথ। বলার উদ্দেশ) হচ্ছে, কেশবপ্রমুখ 
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এাক্ষদের ধারণ। ছিল বাধাকৃষ্ণের এই দিব্যলীল! 
অঙ্গীল। তাদের মতে এই পরপুরুষের প্রতি টান 
কুরুচিপূর্ণ । তীদ্দের সেই ভাব মনে রেখেই 
ঠাকুর বলছেন, 'রাধাক্চ মানো আর নাই মানো”, 
কিন্তু ঈশ্বরের জন্য এই যে আকর্ষণ, তাঁর সঙ্গে 
একটা সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে লাভ করবার 
জন্য সব কিছু ছেড়ে তীর প্রতি এই যে টান-- 
এইটি নিতে দোষ কি? আমাদের ভক্তিশান্ত্রেও 
ভগবানের সঙ্গে একট। সম্পর্ক স্থাপন করে তাঁকে 
উপাসনার কথা বলা হয়েছে--পঞ্চ ভাবসাধনার 
কথা । শান্ত, দাস্ত, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর__ 
এগুলি উত্তরোত্তর উচ্চতর ভাবের সাধন এবং 
গভীরতর মাধুরববিকাশের ক্ষেত্। শেষ ভাব, 
যেটি মধুরভাব, তাতে ভগবানকে কান্তভাবে 
সাধনার কথা বলা হয়েছে । বলা হয়েছে তিনিই 
একমাত্র পুরুষ__পুরুষোত্তম, আএ সকলেই প্ররুতি। 
বৃুন্দাবনে সনাতন গোম্বামী যখন স্ত্রীলোক বলে 
মীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন না, তখন 
মীরাবাঈ বলে পাঠালেন বৃন্দাবনে এক কষ ছাড়া 
আরও কেউ পুরুষ আছেন নাকি? সকলেই 
তো তার সেবিকা! এইটি মধুর ভাবের কথা। 
স্বামী-স্ত্রীর যে সম্পক শুধু তাই নয়, পঞ্চদশীতে 
আছে, 'পরব্যসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি। 
তরেবাশ্বাদয়ত্যস্তঃ পরসঙ্গরশায়নম্*- পরপুরুষে 
আসক্ত। কুলরমণী ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকলেও 
অন্তরে সর্বদাই সেই পরপুরুষের সঙ্গে মিলনের 
আনন্দ আন্বাদন করে। এই হচ্ছে তীব্র 
ব্যাকুলতা । বহু বৈষ্চব সাধক এই ধরনের 
মধুরভাবও অবলম্বন করে থাকেন। ব্রাঙ্গভক্তদের 
দৃষ্টি ঠাকুর এই ব্যাকুলতার দিকেই আকর্ষণ 
করছেন । (১1২৬) 
গীতা_ 

তৃতীয় অধ্যারে শুভগবান তার প্রিয় সখ! 
অজুনণিকে নিষ্কাম কর্যোগের কথা বলেছেন। 


ধমায়ের বাড়ীর সংবাদ 
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বলেছেন কামনাই মানুষের মহাশত্র, সকল 
অনর্থেন মূল 7 কামনা হ।ত থেকে বাচার একমাত্র 
উপার হচ্ছে সংযতেক্দ্রিয় হয়ে সব বৃত্তি নিরুদ্ধ 
কগে আত্মপাম্ণাৎকাণ করা। তাহলেই কামনার 
হাত থেকে চিরতরে নিদ্নুতি পাওয়া যাবে আৰ 
সেইভাবেই কর্যোগের সাধনেও সিদ্ধি আসবে। 
এখন অজ্ুর্নের মনে একট প্রশ্ন আসতে পারে 
যে, এই যে ঝর্মধোগপ্রসঙ্দ এতক্ষণ আক 
করলেন এটা তিনি পেলেন কোথায়? কারণ 
প্রাচীন বৈদিক শান্াদিতে কোথাও ম্প্ই করে 
এসম্পর্কে কিছু বলা হয়শি। স্থুতরাং এবিবয়ে 
তিনি জানলেশ কি করে 2 শভগবান অজ্জ্ঞনের 
মনের এই সম্তাব্য প্রপ্নের উত্তর দেওয়ার জন্ 
আরগ্ত করলেন একট] নতুন গিষয়। 

অজ্ঞুনকে 1তিণি বললেন, এই যে অক্ষয় 
শিফফষাম কর্মযোগ, এটি তিনিই প্রথম বলেছিলেন 
শৃযকে । যে বংশে ভগবান »।৫1মচন্দ্রের আবিভাব 
সেই বংশের আধিপুর্ষ বিবন্বান্,। তার অপর নাম 
সথঘ। তাকেই তিণ প্রথম এই নিষ।ম কর্মযোগের 
উপদেশ দিখেছিলেন। তিনি (হম) আবার 
তার পুত্র বৈবদ্ধত মনুকে, ধার কথ! 5গও।তে আছে, 
তাকে এই যোগের উপদেন দেন। মন্থু আবার 
তার সন্তান হক্ষাকুকে এই যোগ শিক্ষা দেন। 
এইভাবে বংখপরম্পবাভমে ভগবানের উপদিষ্ট 
যোগধারা চলে আপছে। (৪8১) 

হে এক্মানগুদন এঞ্জুনি, এইভাবে এই পশিক্ষাম 
কর্মযোগ বাজধি2।- বারা দান। হয়েও সত্তর, 
তারা বিধিত হিলেন এবং অভ্যাস করতেন । 
কালঞ্মে চার অভাবে পেহ যোগ শই হয়ে 
গিয়েছিল । অব্য একেবারে যে হিল শা তা শর, 
ঈশে!পনিষদে এর সামান্ত মাত্র উ্েখ দেখতে 
পাওয়া যায়। 'জ্রশাবাম্যমিধং সব পকঙ্গাণ্ডে 
যা কিছু আছে সবই ব্রদ্ষের দ্বাঃ। আবৃত । 
এইটা জেনে, “কুবন্েবেহ কর্মাণি জিআাবিষেচ্ছতং 
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সমাঃ, শতবর্ষ বেঁচে থাকতে উৎন্থক যিনি তিনি 
কাজ করেই বেচে থাকবেন। গীতার বক্তব্য 
অবশ্ত একটু অন্তরকম-_রাজধি জনক যেমন 
বলছেন তার সমগ্র রাজ্য মিথিল। যদি পুড়েও 
শেষ হয়ে যায় তাহলেও তার কিছু হবে না; 
এই যে অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা-_এইটি যোগ। 
রাঁজধির1 এটি অভ্যাস করতেন । কিন্তু কালক্রমে 
চর্চা না করার ফলে এটি ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে 
গিয়েছিল। (৪1২) 

তুমি আমার ভক্ত ও সখা । তোমার যাতে 
কল্যাণ হয় সেইজন্যই সেই পুরাতন যোগকথা যা 
রাজধিরা শুনেছিলেন, তাই তোমাকে বললাম । 
এটি অত্যন্ত গুহতত্বকথা, গৃঢ় রহশ্ত। সকলে 
জানে না৷ কিভাবে এটি সাধন করতে হস্ব । সংসারে 
মানুষ জানে নী কিভাবে সংসার করতে হয়, 
কিভাবে যুদ্ধ করতে হয়। তোমাকে স্রেহ 
করি বলেই তোমাকে বললাম এই রহস্তবিষ্ঠা, 
যাতে তুমি সংসারে লিপ্ত না হয়েও কর্ম করতে 
পারো । যা আমি নিজে সথধকে দিয়েছিলাম তাই 
আজ দীর্ঘকাল পরে তোমাকে দিলাম | (81:) 

এই অপূর্ব কথাটি শানে সাধারণ মানুষের 
মতোই অর্জ্ধন একটি প্রশ্ন করে বসলেন । যদিও 
তিনি স্ুরুতি, উচ্চকোটির ভক্ত, নারায়ণের সখ, 
তবুও তিনি বললেন, “তোমার জন্ম তো অনেক 
পরে হয়েছে, আর ধের জন্ম বু শত বৎসর 
আগে, তাহলে স্থষ্টির আদিতে তাঁকে তুমি উপদেশ 
করলে কি করে? এটা আমি কি করে বুঝবো ? 

(৪818 ) 

এইখানে ভগবান একটি নতুন বিষয়ের উপর 
আলোকপাত করছেন । আমাদের যে আধধর্ম 
বা বৈদিকধর্ম তার অন্ততম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 
জন্মাস্তরবাদ। তাতে এই বিশ্বাসই কর হয়ু যে, 
মাচুষ বহু বার জন্গ্রহণ করে এক এক দেহ ত্যাগ 
করার পরে। আবার তাদেন্স মধ্যে কেউ কেউ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৩য় সংখ্যা! 


পূর্ব পূর্ব জন্মের কথা ম্মরণেও আনতে পারে। 
তাদের বলে জাতিন্মর। মনন্তত্বের মতে 
7021815901101999*র সাহায্যে আমর! এমন কিছু 
কিছু ঘটনার কথা জানতে পারি । আমর এখনও 
মাঝে মাঝে এমন দু* চারটি ঘটনার কথা শুনি ব! 
কাগজে পড়ি। ভগবান শ্রীরাধরুঞ্জও তার শিষ্যদের 
কারও কারও জীবনের পূর্ব ঘটনা জানতে 
পেরেছিলেন এবং পরে কি কি ঘটবে তাও বলে 
দিয়েছিলেন। হিন্দুধর্ষের এই পুনর্জন্নবাদ এবং 
ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতার প্রসঙ্গের অবতারণা 
আমরা এবারে দেখতে পাবো । 

অঙ্জ্নের এ প্রশ্নের উত্তরে ভগবান এখন 
বলস্হন, আমাকে এবং তোমাকে এর আগে আরও 
বহু শরীর ধারণ করতে হয়েছে । আমি সেই সব 
জন্মের কথা জানি। কিন্তু তুমি সে সব কথা জান 
না। (8৫) 

কেন তিনি জানেন এবং কেন অজ্রন জানেন 
নাঁ_-সেই কথ! বলছেন। তাঁর নিজের মহিমার 
কথা-_মবতারতত্বের কথা বলছেন । যেটি গীতাতে 
একটি নতুন তত্ব। আচাধ শংকর এ প্রসঙ্গে 
বলছেন, 'ধর্মাধর্মাদি প্রতিবদ্ধজ্ঞানশক্তিত্বাৎ--ধর্ম 
ও অধর্ম ছুটি প্রতিবন্ধক কারণ অজ্ঞ্টনের মধ্যে 
রয়েছে, অজ্ঞান বা অবি্যা দ্বার তার জ্ঞান- 
শক্তি আধৃত হয়ে রয়েছে, তাই তার পূর্বজন্মকথা 
জানতে পারছেন না। কিন্তু ভগবান “নিত্যশুদ্ধ- 
বুদ্ধমুক্তশ্বভাবত্বাৎ অনাবরণজ্ঞানশক্তিঃ*_-তিনি 
সনাতন পুরুষ, সকল মালিন্যবজিত, সর্বপ্রকার 
জ্ঞানের আকর, সকল বন্ধনের উধ্বে--এই তার 
স্বভাব; তার জ্ঞানশক্তি এইজন্য অনাবৃত, 
মায়াধীশ তিনি- মায়! তার অধীন, অবিগ্তা তাকে 
আবৃত করে না । এই কথাই শ্বেতা্বতর উপনিষদ্‌ 
বলেছেন-_“মাস্বাস্ত প্রকৃতিং বিগ্তান্‌ মায়িনস্ত 
মহেশ্বরম্”_ প্রকৃতিকে মায়া এবং পরমেশ্বরকে মারী 
অর্থাৎ মায়াশক্তির অধীশ্বর বলে জানবে । শ্রীরুফের 


চৈত্র, ১৩৮৬] 


জ্ঞান সক্ষল কালে অবাধিত ; সকল কালের, সমস্ত 
জন্মের কথাই তার জানা আছে। তীর পরিচয় 
তিনি নিজেই দিচ্ছেন__তিনি বলছেন, তিনি জন্ম- 
রহিত, অবিনাশী, সকল জীবের ঈশ্বর হয়েও নিজের 
প্ররূতিকে, অর্থাৎ ত্রিগুণাত্বিকা মায়াকে বশীকৃত 
করে সেই শিজ মায়ার দ্বারাই দেহধারণ করেন। 
তার ন্বরূপ তিনি প্রকাশ করছেন, কেন অন্য জীবের 
থেকে তিনি পৃথক্‌, কোথায় তার শ্রেষ্ঠত্ব । সাধারণ 
জীবের মত তিনি ধর্মাধর্মের অধীন নন। আচার 
শংকপ এপ্রসঙ্গে বলছেন-_প্রকৃতিং ন্বামধিষ্টায় 
বশীরুত্য সম্ভবামি দেহবান্‌ ইব ভবামি, জাত হইব, 
আত্মমায়য়াী আযম্মনো মায়া ন পরমার্থতো 
লোকবৎ।*__-ভগবান নিক্জ প্ররুৃতিতে অধিষ্ঠিত হয়ে 
অর্থাৎ তাকে বশীহ্‌৩ করে সম্ভৃত হন অর্থাৎ আত্ম- 
মায়া ছ্বার। যেন দেহধারণ করেন, যেন জন্মগ্রহণ 
করেন, কিন্তু 'লোৌকবৎ পরমার্থত2? নয় | লোকবৎ 
পরমার্থতঃ, নয়_-একথাটির তাংপধ কী? এগ 
তাপ হচ্ছে : সাধারণ মানুষ মায়াধীন বলে, 
তাদের জ্ঞান আবুত থাকে এবং তারা মনে করে 
যে, তার৷ সত্যিসত্যিই জন্মগ্রহণ করেছে, সত্যি- 
সত্যিই দেহধারণ করেছে। কিন্তু ভগবান মায়াধীশ 
বলে, তার জ্ঞান কখনও আবৃত নয় এবং সেইজন্যই 
তিনি সর্বদ1 জানেন যে, তার জন্ম, তার দেহধারণ 
পারমাথিক নর--মাধিক। প্ররুতপক্ষে সাধারণ 
মানুষের ও ভগবানের দেহধারণ উভয়ই মাগিক, 
কিন্তু পার্থক্য এই যে, ভগব।ন মায়াধীশ ধলে, নিজ 
মায়াকে বশীতৃত করে তিনি দেহধারণ করেন এবং 
তিনি এলুপ্তজ্ঞানশক্তি বলে, তীপ্র সর্বদাই এই জ্ঞাশ 
থাকে যে, তার ধেহধারণ পারমাখিক নখ়। 
পক্ষান্তরে সাধারণ লোকের। মায়াধীন বলে মারাবশী- 
ভূত হয়েই নিক্জ নিজ পাপপুণ্য কর্মের ফলে দেহ- 
ধারণ করে এবং তার। আবৃতজ্ঞান*ক্তি বলে সর্ধদাই 
মনে করে যে, তাদের জন্ম পারমাথিক। (81৬) 


ঁ 


শীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


১৪৯ 


গত ১৭ই ফেকুআরি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর 
উদ্যোগে শ্রীন্রীরামরষ্জদেবের জন্সতিথির পূর্বদিন 
সকালে উদ্বোধন হইতে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্র! 
বাহির হয়। এই শোভাষাত্রায় বেলঘরিয়! রামু 
মিশন বিভ্যার্থা আশ্রম, রহড়া রামরুষ্খ মিশন 
বালকাশ্রম, বরাহনগর রামকুষ্জ মিশন বিদ্যালয়, 
উদ্ভানবাটা, কাশীপুর বিবেকানন্দ 
চক্রগোরষ্ঠী, বাগবাজার ও বেলেঘাট। বিবেকানন্দ 
যুব মহামগুল, সারদা সংসদ, শ্যামপুকুর শ্রীরামরুষণ 
স্মরণ সংঘ, কুমারটুলি রামরুষ্ণ-অনুধ্যান সমিতি, 
করুণাময়ী কালীকীতন সমিতি, বিবেকানন্দ সেব। 
ংঘ (সিমলা ), বিবেকানন্দ শিশু সংসদ প্রভৃতি 
প্রতিষ্ঠানের বিগ্যার্থা ও ভক্তবৃন্দ এবং বাগবাজার ও 
উত্তর কলিকাতার শ্রীরামকৃষ্ণ-অন্থরাগী অসংখ্য ভক্ত 
পুরুষ ও মহিলা যোগদান করেন । শ্রীশ্রমায়ের বাড়ী 
হইতে আরম্ভ হইয়া এই খোভাধত্রাটি দেশবন্ধু 
পার্কে শেষ হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের সুসজ্জিত পট ট্রাকে 
ও টেম্পোতে বাহিত হয়। যুবকেরা প্রীশ্রঠাকুর, 
হামা ও ন্বামীজীর প্রতিরূৃতি এবং বালকের! 
শ্শ্রঠাকুরের পট সিংহাসনে সাজাইয়! স্বদ্ধে করিয়া 
বহন করিয়া লইয়া যায়। খহু বাণী ও পতাকায় 
শোভিত, ব্যাণ্ডবান্ ও কীত্তনে মুখরিত, ধৃপের 
গন্ধে স্রভিত এবং শ্রী্ীঠাকুর, শ্রীশ্রীম! ও স্বামীজীর 
জয়ধ্বণিতে মহিমাখিত সমগ্র শোভাষাত্রাটি সারা 
পথ এক আনন্দ-উৎসবময় পবিত্র পরিবেশের স্যষ্ি 
করে। সমবেত প্রায় আড়াই হাজার ভক্ত 
নরনারী, বালকবালিকা এবং সন্যাসী-্রদ্ষচারীদের 
এই স্থশৃঙ্খল খে।ভাষাত্রাটি সমগ্র পরিক্রমাপথের 
অগণি৩ ধর্শকের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
স্থানীয় পুলিশ, ট্রাফিক পুলিশ, কাশী বিশ্বনাথ সেবা 
সমিতি সবক্ষণই সহযোগিতা করে । শোভাযাত্রা- 
শেষে দেখবন্ধু পার্কে শশ্রুমাযের বাড়ীর অধ্যক্ষ 
শ্বামী হিরগয়ানন্দ শ্ররামক্ষ্প্রসপগ করেন । সমবেত 
সকলকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


বিবিধ সংবাদ 
প্রয়াত বুমেশচণ্দ্র 


গভীর দুঃখের বিধয়, প্রখ্যাত এঁতিহাসিক 
রমেশচন্দ্র মজুমদার গত ১১ই ফেব্তআরি, ১৯৮০ 
পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূ্ে 
তাহার নিউমোনিয়! হয়। শিউমোনিয়ার উপশম 
হইলেও হৃদযন্ত্রের অসুখ দেখ! দেয় এবং হৃদরোগেই 
তাহার জীবনাবসান হয় নিউ আলিপুরে কন্তাগৃহে। 
মৃত্যুকালে তাহার খয়স হইয়াছিল একাশব্বই 
বৎসর, ছুইমাস। 

১৮৮৮ শ্রীষ্টাব্ধের ৪গা ডিসেম্বর ফরিদপুর 
জেলার খান্দারপাড়া গ্রামে এক দরিদ্র যৌথ 
পরিবারে রমেশচন্দ্রের জম | উক্ত গ্রামের মাইনর 
স্কুলে তীহার ছাজজীবনের শুর । তাহার প্র 
কলিকাতা, ঢাকা, হুগলী ও কটকেণ নানা গলে 
পড়িয়া ১৯০৫ সালে কটকের র্য/ভেনশ কলেজিয়েট 
স্কুল হইতে এন্টশন্স পাস করিয়া ধৃত্তি লাভ করেন। 
১৯০৭ সালে কলিকাতা ব্রিপণ কলেজ হইতে 
এফ. এ. পাস করিয়াও বৃত্তি পান। ১৯০৯ সালে 
প্রেসিভেন্দপী কলেছ হইতে ইতিহাসে অনার্স 
সহ স্বাতক হন এবং এই কলজ হইতেই ১৯১১ 
সালে ইতিহাসে এম. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে 
উত্তীর্ণ হন। ১৯:৩ সালে অন্ধ ক্ষাণ আমল 
সম্পর্কে থিসিস লিখিরা প্রেষচাদ বারচাদ বৃত্তি পান 
এবং এ সালেই ঢাকাএ গভর্ণমেন্ট ট্রেনিং কলেজের 
অধ্যাপক পিযুক্ত হন। সালে সার 
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলিকাতা 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের ইতিহাসের লেকচারার হণ এবং 
সাত বৎসর উক্ত বিশ্বন্ষ্যালধে অধ্যাপনা করেন । 
রমেশচন্দ্রের মতে এই সাত বৎসরই তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনের মূল ভিত্তি। এই সময়ে বনু 
প্রখ্যাত পত্রপত্রিকায় তাহার গবেষণামূলক প্রবন্ধ- 


১৯১৪ 


সমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। এই সকল 
প্রবন্ধের একটির জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 
তাহাকে গ্রিফিথ পুরষ্কার সম্মীনিত করেন। 
001170120 [16ি 17. /70101117019-এই 
বিষরক গধেষণার জন্য তিনি কলকাতা বিশ্ব 
বি্কালয় হইতে পি. এচ.. ডি. উপাধি লাভ করেন। 
সালে তিশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 
ভারতী ইতিহাসের অধ্যাপক ও বিভাগীর প্রধান 
নিযুক্ত হন। তীহার উদ্যোগে সেখানে একটি 
গবেষণা-কেন্দ্র গঠিত হয়। 

উচ্চতর শিক্পালাভের জন্য রমেশচন্দ্ধ ১৯২৮ 
সালে লণ্ডন, অন্নফোর্ড, লাইডেন, প্যারিস, ইটালি, 
জানি, বেলজিয়াম, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, আন্নাম, 
ক্যাঞ্ধোডিধা, হাম, মালর, সিঙ্গাপুর ও ত্রহ্মদেশ 
পর্রিভ্রমণ করেন এবং এক বৎসর ধরিয়া নানা 
এঁতিহ।পিক তথ্য সংগ্রহ করেন । 

প্রথমে অধ্যাপক ও পরে (১৯৩৭ খ্রীঃ) 
উপাাঘ হিসাবে বখেনটঝ্দ্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মহিত ২১ বৎসর (১৯২১--১৯৪২ ) যুক্ত ছিলেন। 
কলিকাঠা ও ঢাকা বিশ্ববিষ্ভালর ব্যতীত বিভিন্ন 
সমরে তিনি বারাণসী, বরোধা, নাগপুর, শিকাগো 
ও পেশসিলভানিয়। বিশ্ববিগ্ভালয়ে অধগাপন1 করেন । 

ভারতীয় বিছ্া।/ভবন কর্তৃক প্রকাশিত একাদশ 
খণ্ডে সম্পৃন 11156012010] (00100017001 009 
11101.) 1৯৩01৩ গ্রন্থট তিশি প্রায় ৩২ বৎসর 
ধরিয়া অসাধারণ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও পাঞ্ডিতার 
সহিত সম্পাদনা করেন। ইহার অধিক।ংশ অধ্যার 
তিনি শিজেই লিখিয়াছিলেন। রমেশচন্ত্র বলিতেন, 
ইতিহাসচর্চাণ দিক হইতে ইহাই তাহার জীবনের 
সবপ্রধান কার । 


১৯২১ 


চৈত্র, ১৩৮৬] 


বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্‌, এশিয়াটিক সোসাইটি, 
ভাগ্ডারকর ওরিয়েন্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট প্রভৃতি 
স্বদেশের ও রিদেশের বু প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি 
সুদীর্থকাল সংশ্লিষ্ট ছিলেন _সভাপতি, উপসভ|পতি 
বা সদশ্তরূপে | ভারতেতর দেশে বন্ধ কমিশন ও 
কনফারেন্সের সভাপতিত্ব করিয়া তিনি আহ্র্জাতিক 
খ্যাতি লাভ করেন। 

ভারতের ম্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস রচনা 
কারিতে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হইয়া & 
কাধ করিতে সম্মত হইলেও নীতিগত মঠানৈকে।র 
ফলে তিনি শেষ পর্যন্ত এ সরকারী কাষ করেন 
নাই। ন্বতন্ত্রভাবে নিজেরই দাঞ্সিতে তিনি তিন 
খণ্ডে [1151919 091 0110 176060191) 111৮৩100111 
|. [11019 রচনা করেন । গবেষণার ফলে তিনি 
নিজে যাহা সত্য বলিয়া বুনিতেন, প্রকৃত 
এতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে তাহ প্রকাশ 
করিতে কখনও কুন্তিত হইতেন না। 

রমেশচন্জ্র বহু গ্রন্থ রচনা করিয়। গিয়াছেন । 
তন্মধ্যে কয়েকটি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম : বাংলা 
দেশের ইতিহাস (৪ খণ্ডে), জীবনের স্বৃতিদীপে, 
8811100 0০01017199 11 [176 171৮ 15850 9010৯ 
100175 200 10110 7২০৬০] 91 1857, 11191919 
91010 1122010]11 1৬109৬91719171 11 11017 (111 3 


৬০015.) ০01001216 [00 117 /0010111 11019) 


ছহ150019 01 3010021--৬০]. [, 01111170501 


4৯110191011 1110121 17150019010 001৮11172- 
(1017১ 001) [ংঞা। 1৬101711 1২0৮১ 0012591091 
4৯0০0001805 01 111010. 

বিভিন্ন পক্ত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তাহার 
গবেষণামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা তিন-শতাধিক। 

রামরুষ মঠ ও রামরুঞ্জ মিশনের সহিত তিনি 
স্থদীর্ঘকাল ঘনিষ্টভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। 
সাল হইতে আম্তুযু রামকুষ্জ মিশন ইনস্টিটিউট 
অব কালচারের পরিচালক-মগুলীর উপসভাপাত 


১৪৯৭০ 


বিবিধ সংবাদ 
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ছিলেন। মিশনের এই শাগাকেন্দ হইতে প্রকাশিত 
200 0001101211707182৩ 01 17412, গ্রস্থের 
প্রথম ও দ্বিতীর খণ্ডের সম্পাদক-মগুলীর সদস্য 
ছিলেশ এবং চতুর্থ খণ্ডটি তাহার একটি মূল্যবান 
প্রণন্ধে সমৃদ্ধ । এই কেন্দ্রের “চিস্তানায়ক 
বিবেকাশন্দ' গম্থটিও তাহার প্রবন্ধে সমৃদ্ধ । তিনি 
বামকুষ্ঃ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের পরিচালক-মগুলীর 
সভাপতি ছিলেন দ'র্ঘকাল। 

শিবেকাপন্দ-জন্মণ তবাধিক' 
প্রকাশিত (১) 
0০11101001৬ 7৬111701101 101010)0-এর তিনি 
ছিলেন সম্পাদক এবং (২) 
[২0111210175 গ্রঙ্ছের ভুমিকা-লেখক | 

লেখক হিসাবে 'উদ্বোধন” পত্রিকার সহিত 
তিনি বিগত ৪২ বৎসর ধরিয়া যুক্ত ছিলেন। 
যদিও তাহার প্রবন্ধের সংখ্যা বেশী নহে, তথাপি 
প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই তাহার মনীষার স্বাক্ষর 
বিদ্যমান । 

ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক, দেখবরেণ্য 
এই নিভীক নঙাানেম'র উদ্দেশে আমরা শ্রদ্ধা্থলি 
শিপেদন করি । 

শ্রীসন্তোধকুমার দন্তের সংযোজন : 

আচাধ রমেশচন্দ্রকে আমি প্রথম দেখি এবং 
তার ভাষণ শুনি বিবেকানন্দ-জন্মশতবাষিকীর নানা 
অনুষ্ঠটানে__কথনো বেলুড় মঞে, কখনো কাশীপুর 
উগ্ভানপাটীতে, কণনো বা গোলপাে গামকুফ মিশন 
ইনি টিউট অব কালচাবে। 

বঙ্গীর সাহিত্য পরিষদের তিশি যখন সভাপতি 
ছিলেন, তখন তার অনেক ভাষণ খোনার সৌভাগ্য 
আমার হরেছিল। 

ছত্রপতি শিবাদার বাজ্যারোহণ-ব্রিশতাব্বী- 
সমারোহ সমিতি (পণিমবঙ্গ ) কর্তৃক কলকাতা 
ইউনিভাপিটি ইনপ্টিটউট হলে আয়োজিত 
সভা অনেক বিশিষ্ট বক্তার বন্তৃতার মধ্যে 


সমিতি কর্তৃক 


১৬711 ৬1৬০1121109 


41১10127010 01 
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আচাধ রমেশচন্দ্রের শিবাঙীর প্রতি শ্রদ্ধার্থ্য- 
ভাষণটি আমার মন কেড়ে নেয়। হিন্দুধর্মে এক) 
রক্ষার প্রচেষ্টা এবং মারাঠা জাতিকে একটি শক্তি- 
শালী জাতিতে পরিণত করা__শিবাজীর এই দুটি 
অবিস্মরণীয় কীন্তির তিনি সম্রদ্ধ উল্লেখ করেন। 
তার ভাষণটি টেপ করার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছিল 

আচার্ষ স্থনীতিকুমারের ৮৬তম জন্মোৎসব 
হচ্ছে তার বাড়িতে-ম্তধর্মা"য় ৷ গড়িয়াহাটের 
মোড় থেকে বজনীগন্ধার মালা নিয়ে গেছি তীকে 
প্রণাম জানাতে । গিয়ে দেখি অনেক মনীষীর মধ্যে 
আচার্ঘ রমেখচন্দ্রও রয়েছেন । আচার স্থুনীতিকুমার 
বললেন, “ধারা আশি পেরিয়েছেন, তীদের নিয়ে 
একটা ফটো তুললে হয় ।* তীর ইচ্ছা পৃরণের জন্য 
আমি যখন একজন ফটোগ্রাফারকে নিষ্ে এলাম 
তখন দেখি আচার্য রমেশচন্ত্র চলে গিয়েছেন-- 
তিনি অন্ুস্থ ছিলেন । অগত্য। আচাধ স্থণীতিকুমার 
আব তীর বাল্যবন্ধু বীঘবেক্জ্ বন্দ্যোপীধ্যায়ের ফটে! 
তোল! হয়। পরে আমি যথন স্থশীতিণাবুকে 
সেই ফটে! দেখাই, তিনি আনন্দিত হবে তা গ্রহণ 
করলেও আক্ষেপ করে বলেছিলেন, 'ক। ভালই না 
হত, যদি রমেশবাবু এই সঙ্গে থাকতেন 1-_-আমার 
খুব খারাপ লাগছে এই ফটোতে তাকে না পেয়ে ।, 
এমনি ছিল তাদের পারস্পরিক শ্রদ্ধার ভাব! 

রামরুঞ্জ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচাধে 
911991 ০1 ৬০৮4 [২০1151014এবর উদ্বোধন 
হচ্ছে। উদ্বোধন করবেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী। 
সভাপাতি আচাধ রযেশচন্দ্র। সে-অনুষ্ঠানে উপস্থিত 
থেকে তাদের ভাষণ-ছুটি টেপ করার পৌভাগ/ 
আমার হয়েছিল। 

“চিস্তানার়ক বিবেকানন্দ” গ্রন্থটি- আনুষ্ঠানিক- 
ভাবে প্রকাশিত করার আয়োজন করেছেন স্বামী 
লোকে্ররানন্দগী ইনস্টি'উউট অব কালচারের 
[09০-এ | আয়োজন হয়েছে চাচকেরও। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৩য় সংখা 


আমস্ত্রিতদের মধ্যে আছেন লেখকবুন্দ, সুন্রক ও 
শুভান্ুধ্যায়ীরা। উপস্থিত স্থুধীবৃন্দের মধ্যমণি 
আচার্ধ রমেশচন্দ্ের শ্রীকরে বইখানির প্রথম কপি 
তুলে দিলেন স্বামী লোকেশ্বরাশন্দ গী। বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যগোঠীর সঙ্গে আচার্ধের কথোপকথনের 
অংশ আমার নিত্যসঙ্গী টেপ রেকর্ডারে ধরা পড়ে 
যায় এই স্ধাঁদে 

আচার রব্রমেশচন্দ্রেরে ৯*তম জন্মোৎসব 
উদ্যাপিত হচ্ছে ইনপ্টিটিউট অব হিস্টরিক্যাল 
স্টাডিজের উদ্যোগে তাদের ভবনে । আমি সেই 
উৎসবে উপস্থিত থেকে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি টেপ 
করেছিলাম । সেটি আমার পরম প্রাপ্তি। 
সেদিন গুণমুগ্ধ অন্তান্য এনুরাগীদের সঙ্গে আচার্কে 
ভক্তিবিনম প্রণতি জানাতে পেরেছিলাম- এটিও 
কম প্রাপ্ধি নর ! 


কাঁমকুঞ্ণ মঠ ও 
রীমগষ মিশনের সহাধ্যক্ষ ম্বাম। যতীখগবানন্দজীর 
( প্রার্ুসম।াখঙা।ননে স্থুরেশচন্দ্র ভগ্চাষ ) অন্তর 
বন্ধ। 


জাচান বমেশচন্দ্র ছিলেন 


এক সঙ্গে তারা এম. এ. পড়েন, এক সঙ্গে 
মেসের একই দরে ছু; শহর কাটান । 

ঢাক! শিশ্ববিষ্ঠালয়ে থাকাকালান ইতিহাসের 
অধ্য।পক শৈলেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যাণ (পরবর্তী 
কালে স্বামী কৈলাসানন্দজী, খামরুঞ মঠ ও 
রামপফঃ মিণনের সহাধ্যক্ষ ) ছিলেন তার সহকমী। 

রামণধত মঠ ও রাম মিশনের শব্ম অধাক্ষ 
স্বাম। মাধবানন্দজী ছিলেন তীর বিশিষ্ট বন্ধু । 

পমেশচজ্ের সহধমিণী বেলুড়ে দীক্ষা নিয়ে- 
ছিলেন এবং প্রবাসেও কথামুতাদি গ্রন্থ তাঁর 
পাঠ্য ছিল। রমেশচন্দ্রের লেখায় এর 
প্রখাণ ধেছে। 


শিত্য 


উদ্বোধনে" প্রকাশিত রযেশচন্দ্রের রচনাগুলি 
আমাকে মুগ্ধ করেছে, অশ্যে সাহায্য করেছে 


চৈত্র, ১৩০৬ ] 


রামকুঞ্*-বিবেকানন্দে মাহাম্মা যতটুকু আমার 
ক্ষমতায় কুলায় অশ্রুধাবন করতে । তাই তাঁর 
সেই অমূল্য এচনাবলী থেকে কিছু উদ্ধীতি দিয়ে 
গর্দাজলে গ্গাপূজার মতোই আমার এই স্থতি- 
তর্পণ শেষ করছি : 

“সকলের উপরে তীর [ শ্বরামকষ্জের ] বড় 
দান এই যে আজ্রকালকার জড়বাদের যুগে তিনি 
অধ্যাত্রজ্ঞাণের উচ্চ আদর্শ জীবন্তভাবে 
আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন । এহিক 
সম্পদ ও বৈভবের উধের্ব যে মানুষের চরম ও 
পরম কামনার জিশিষ আছে, মানুষের আত্মা যে 
সংসারের বন্ধন হইতে মুক্তির প্ররাসী এধং এই 
মুক্তিই যে মনুম্তের শ্রেষ্ঠ সাধনা! এই চিরন্তন 
সত্যের দিকে তিশি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিয়াছেন ।."ধর্মের প্রগত স্বরূপ, সাধনার প্রকুষ্ট 
উপায়, সাংসারিক জীবনের সহিত উচ্চ আধ্যাত্মিক 
সাধনার সমন্বয় এই সমুদয় গুঢ়তত সহজবোধ্/ 
প্রাঞ্তল ভাষার আমাদের নিকট বিকৃত করিব! 
তিনি আমাদিগকে উচ্চতর এক নৃতন জগতের 
সন্ধান দিয়াছেন ।--"উপশিষণ ও বেদান্তের উচ্চ 
আদর্শ কি?পে সহজ জীবনযাত্রার পথে অনুসরণ 
কর যায় তিনি আমাদিগকে তাহ শিখা ইয়াছেন।” 
(“ষুগাবতার রামক্চ পরমহংস+, উদ্বোধন, 
৩৮।২৭৭-৭৮ ) 

"্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন, জগতে যে- 
সমুদ্র জাতি প্রাধান্য ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে, 
তাহাদের প্রত্যেকেরই একটি বৈশিষ্ট্য আছে। 
ভারতের বিশেষত্ব ধর্ম। এই বিশেষত্বকে বাদ 
দিলে জাতি বাচিবে না_বাচিয়াও কোন লাভ 
নাই। স্থতরাং এই ধর্মের যাহ] মুলতব, সেই 
অধ্যাত্মবাদ্দের উপরই জাতির প্রতিষ্ঠা সম্ভব--অন্তয 
কোন ভিত্তির উপর সম্ভব নয়, আজিকার দিনে 
্বামীজী4 এই উক্তিটি আমাদিগকে বিশেষ করিয়া 
অনুধাবন করিতে হইবে |” ( শ্বামীজীর সমন্বয়- 


বিবিধ সংবাদ 


১৫৩ 


চিন্তা", উতহ্বাধন, বি:বকানন্দ খতবাধিক সংখ্যা, 
পৃঃ ৫৩-৫৪ )। 

“শ্বাম। বিবেকানন্দ যে মনুষ্যত্বের অভাব 
উপলদ্ধি করেছিলেন_-সেই অভাব না ঘোচাতে 
পারলে আমাদের বর্তমান সঙ্কটের হাত থেকে 
উদ্ধার পাবার আশা নেই। এই অভাব ঘোচাতে 
হলে প্রথমেই আমাদের শাসন্যস্ত্রের আমূল সংস্কার 
ও পরিবতণ মাবশ্তটক বলে আমি মনে করি |", 
আমার বক্তব্য কেবল এই যে, আমরা যেন মর্মে 
মর্মে উপলব্ধি করি--মামরা যে প্রতিধিন ন্বামী 
বিবেকানন্দের নির্দেশ অগ্রাহ করেছি তার ফলেই 
আমাদের এই বর্তমান দুরবস্থা । এই কথাটি 
মনে রেখেই এর প্রতিকারের পথ খু*জতে হবে। 
তা ছাড়া গন্থব্য স্থানে পৌছ্বার অন্য সরাসরি 
বা সোজা কোন রাজপথ নেই ।” (“বর্তমান 
সমগ্া+, উদ্বোধন, ৭২৪৮৪ )। 

“আমেপিকার অনেক শিক্ষিত লোকের ধারণ। 
যে, ভারতবাসী মাত্রেই ম্বামী বিবেকানন্দ ও তার 
প্রচারিত আধ্যাত্মিক ধর্ম ও জ্ঞান সম্বন্ধে অভিজ্ঞ। 
তাই এই শ্রেণীর আমেরিকানরা ভারতবাসীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎ বা আলাপ হলেই এ সম্বন্ধে তাদের 
কাছ থেকে অনেক কিছুই জানতে চান। কিন্ত 
আঁধকাংশ আমেরিকা-প্রবাস)। ভারতীয়-_-শতকর। 
৯৯ জন বললেও অতুযুক্তি হবে না_-এ সম্বন্ধে 
সম্পূণ অজ্ঞ$ কিছুই বলতে পাগেন না।""'এ 
বিষরটি ভারত সরকারের কযেকজনকে বলেছি এবং 
এ প্রস্তাবও করেছি যে, সরকার যে শত শত 
ভারতীয় যুবককে ধৃত্তি দিয়ে নানা বিষয় শিক্ষা 
করবার জন্য আমেরিকায় পাঠান তাদের পাধারণ- 
ভাবে হিন্দুধর্ম ও সভ্যতা এবং বিশেষভাবে 
্ীপ্রঠ়াকুর রামকচ ও শ্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধে 
কিছ জ্ঞানলাভের যেন ব্যবস্থা 'করেন। কোন 
ভাল লোককে দিয়ে 'দশ১বারোটি বক্তৃতা দেবার 
ব্যবস্থা করলে এবং ২।৪ খান সহজবোধ্য বই 


১৫৪ 


পড়বার নির্দেশ দিলেই এ কানটি হতে পারে ।” 


('মামেরিকার বিবেকানন্দ-স্বৃতি', উদ্বোধন, 
৭98৮০ )। 


কলিকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞান 
কত সের অধিবেশন 

ভারত্তীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সাতষটিতম 
অধিবেশন গত পয়লা ফেব্রু মারি ( ৯৮০) হইতে 
পাচুই ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় বাধপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালরেরর উদ্যোগে অন্ুষঠিত হয়। প্রাষ্ট্পতি 
শ্রীীলম সপ্তীব রেডটী। অধিবেশনের উদ্বোধন করেন । 
এবারের অধিবেশনের সাধারণ সভাপতি ছিলেন 
পরমাণুবিজ্ঞাণী অধ্যাপক অজিত কুমার সাহা। 
মূল আলো) বিষণ ছিল “ভাগতের এক্তিনীতি? | 

পয়লা ফেঞমাবি বেলা এগারটায় বেধগান ও 
রবীন্দ্রসংগীতের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। 
প্রায় ছই হাজান ভারতী বিজ্ঞানী ব্যতীত বাংলা 
দেশ, ঢেকোস্পো ভাকিমা, ফ্রান্স, জারমাশি, হাঙ্গেরি, 
জাপান, কোরিয়" পোলাগ্ড, মাফিণ যুক্তরাষ্, 
স্থইডেন ও গ্রেট ব্রিটেন থেকেও বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা 
যোগদান করেন এই অধবেশনে । তাদের সকলকে 
স্বাগত জানান যাদবপুর বিশ্ববিদ্ঠালয়ের পক্ষ থেকে 
উপাচাঘ ওঃ মণান্ত্রমোহন চক্রবর্তী । 

সাধারণ সভাপতি অধ]াপক সাহা ত।র সুদীর্ঘ 
ভাষণে রাজনীতিবিদদের এই বলে সতর্ক করে 
দেন যে, জালাশী শক্তির ব্যাপারে যথোচিত গুরুতর 
না ধিলে রাজনীতিকরা জনগণের বিশ্বাস হারাবেন । 

বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্যোধণী অনুষ্ঠানের পর 
মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বন্থ একটি বিজ্ঞান প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন। এই প্রদর্শনীতে শক্তি ও তার 
ব্যবহার সম্পর্কে সৌরশক্তিসহ বিভিন্ন বিষয় 
দেখান হয়। 

ছউই ফেব্রুমারি দেশের ও বিদেশের বিজ্ঞান 
প্রতিনিধিদের বেলুড় মঠ, দক্ষিণেশ্বর, বৌদ্ধ বিহার, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৩য় সংখ্য। 


নাখোদ! মসজিদ, জৈন মন্দির, বন্থ্বিজ্ঞান মন্দির, 
এশিয়াটিক সোসাইটি, জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়ি 
প্রভৃতি দর্শনীয় স্থানগুলি দেখান হয়। | 


উৎমব 

পুর্ণিয়া শ্রীরামরু্ আশ্রমে গত ১০ই 
ডিসেম্বর, ১৯৭৯ শ্রাশ্রীমাতাগাকুরাণীর শুভ জন্মতিথি 
উপলক্ষে প্রত্যুষে মঙ্গলারতি, উষাকীর্তন ও ভজন- 
গান হয়। পরে বিশেষ পুজা, হোম, শ্রশ্রীচণ্তী- 
পাঠ, ভোগ ও আরতির পর মধ্যাহ্নে ছুই হাজার 
ভক্ত ও দারদ্রণারায়ণের সেবা হয়। সন্ধ্যারতির 
পরও ভঙ্জন-গাণ ও শ্রীশ্রমায়ের লীলাগীত 
পরিবেশিত হয়। শ্রশমায়ের জীবশী ও বাণী , 
আলোচন1 করেন স্বামী শ্বা্ছভবানন্দ । ১১ই 
ডিসেম্বরও শরশ্রমারের গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত 
হয়। ১৮ই, ১৯শে ও ২০শে শ্রআঠাকুর, শশ্রুমা 
ও ন্বামীজার জীবনী ও বাণী আলোচন। করেন 
স্বামী ম্মরণানন্দ । 

গত ২৪শে ডিসেম্বর ভগবান যীশুগুষ্টের 
জন্মোখসব ও শ্রমৎ স্বামী সারধানন্দ মহারাজজীর 
জমাতিথ উপলক্ষে এএঠাকুরের বিশেষ পুজা হয়। 
সন্ধ্যারাতণ পর স্বাম৷ স্বান্থভবানন্দ যীশ্ুৃষ্টের ও 
শমৎ স্বামী সারধানশশ মহাপাজজীর জীবণী ও বাণী 
আলোচনা করেন এবং বিভিন্ন গায়ক ভজনকীর্তন 
করেন। 

আজিমগ্রঞ্জ বড়নগরে অভ্ীপঞ্চমুখ বিবেকানন্দ 
মান্ধিরে ১০,১২.৭৯ তারিখে প্রভাতফেরি, বেদপাঠ, 
পূজা, আলোচন। প্রভৃতির মাধ্যমে শু্রামায়ের 
জঞ্মতিথি পালিত হয় । ১৬ই ডিসেম্বর রবিবারের 
সভায় শশ্রমায়ের [বিষরে আলোচন! করেন ম্বামী 
অনাময়ানন্দ। তারিখে অন্ধুরূপভাবে 
স্বামী বিবেকানন্দের জম্মতিথি পা।লত হয়। ১৩ই 
জান্থআরি রবিবারের সভায় শ্রাফণীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও 
শ্দেবব্রত কবিরাজ ঠাকুর ভাষণ দেন। 


৯,১০৮০ 


চৈত্র, ১৩৮৬ ] 


জিয়াগরঞ্জ ত্বামী বিবেকানন্দ পাঠচক্রের 
ফুলতল শাখার উদ্যোগে ১লা! জানুআরি, ১৯৮০ 
শস্থানীয় মলে কামিনী” মন্দিরে কল্পতরু-উৎসব 
উদযাপিত হয়। বেলুড় মঠ এবং সারদা মঠের 
অনুরাগীদের দ্বারা সঙ্গীতাদি পরিবেশিত হয়। 
স্বামী অনাময়ানন্দ ভক্তিমূলক 'আলোচন1 করেন। 
সঙ্গীতে অংশগ্রহণ করেন ব্রহ্মচারী দীনেশ । 

নববারাকপ্পুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ 
কর্তৃক গত ২৫শে ডিসেম্বর, ১৯৭৯ শ্রীরামরুষ্- 
মন্দিরে ভগবান শ্রীবাঁমকুষ্জদেবের ১৪তম শুভ 
, আবির্ভাব-উত্সব ও শ্রীরামকুষ্জ মন্দির-প্রতিষ্ঠার 
দ্বিতীয় বাধিক উৎসব এক শুচিশুত্র পরিবেশে 
পটউদ্যাপিত হয়। প্রতৃতষে মঙ্গলারতি ও উধাকীর্তনের 
পর শ্রীশ্ঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম অনুষ্ঠিত 
হয়। মধ্যাহ্ছে প্রায় ২০০ জন ভক্ত বসিয়া থিচুড়ি 
প্রসাদ পান। অপরাহেে শ্রশ্ররামকুষ্ষকথামৃত 
ও প্রীশ্রীরামকৃষ্ণপুশ্থি পাঠের পর ধর্মসভা অনুষ্ঠিত 
হয়। উদ্বোধন-সংগীত পরিবেশন করেন রামকষ- 
সারদা সংঘের সদ্যাবৃন্দ। সভায় পৌরোহিত্য 
করেন স্বামী আত্মস্থানন্দ। প্রধান অতিথির 
আসন গ্রহণ করেন স্বামী নিলিপ্তাণন্দ। প্রধান 
অতিথি শ্রীশ্রীমায়ের দিঝ্যজীবন সন্ধে আলোচনা 
ফিরেন। সভাপতি শ্নঠাকুরের আবিভাবের 
তাৎপর্ সম্বন্ধে আলোচন। করেন। সমাস্তি-সংগীত 
পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ পাঠচক্র বিভাগের 
নদস্যবৃন্দ | সভান্তে পরিষদ-সভাপতি ডঃ মহেন্দ্র 
৮* মালাকার সকলকে ধন্তবাধ জ্ঞাপন করেশ। 

কন্তাকুমারী বিবেকানন্দপুরমে বিবেকানন্দ 
কেন্দ্র কতক গত ১২ই জান্থআরি, 
বিবেকানন্দজয়স্তী পালিত হয়। অধ্যাপক শ্রী টি. 
এন. মহালিঙ্গম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। 
ধক্চকুল-আশ্রমিকগণ উদ্বোধনী ভজনসংগীত 
পরিবেশন করেন। সভায় প্রচুর জনসমাগম 
ইয়। নিবেদিতা বালওয়াড়ি শিশুগণ কর্তৃক 


১৪৮৩ 


বিবিধ সংবাদ 


১৫৫ 


সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং কেন্দ্রের শিক্ষার্থীগণ কর্তৃক 
যোগব্যায়াম প্রদর্শন বিশেষ উপভোগ্য হয়। 
সভাশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে : বিবেকানন্দ 
কেন্দ্রের সংযোগাধিকারিক শা এস. বেস্কটরমণ 
খেয়াঘাটে পলিপড়ার দরুণ পাঁণাপারের অস্থবিধার 
উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে সক্রিয় ব্যবস্থ! গ্রহণের 
জন্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন 
রাখেন। 

আলসানমলোল মহীশিলা ক,লানীর সারধাসজ্য 
৯ই ফেব্রুআরি, ১৯৮০ হইতে ১১ই ফেব্রুআরি 
পযন্ত শ্রীবামরুষ্ণদেব, আমা সারদাদেবী ও স্থামী 
বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী অবলম্ধনে সংঘের 
পঞ্চদশ বাংসরিক উৎসব মহাসমারোহে উদ্যাপিত 
করে। উৎসবের উদ্বোধন করেন স্ব প্রতিষ্ঠাত্রী 
ও. সভানেত্রী শ্রমতী ন|হারবালা বনে পাধ্যার | 
শিশুদের বেদগানের যধয দিয়! শ% হয প্রথম 
দিনের অনুষ্ঠান। এই দিনে অনুষ্ঠানে ছিল 
বালিকাদের ভভিমুলক নৃত্য, বিতর্ক প্রতিযোগিতা 
(মা, ঠাকুর ও ম্বানীঞগীদ জীবন 'অবলঘনে ) 
বং সজ্বপ্রতিষ্ঠাত্রী-বিএচিত "সারদ" পুণ্যগীতি 
প্রিবেশনা। ১০ই প্রতুষে মঙ্গ'ল।র1৩, এ ভাতফেরি, 
গীতা ও চগ্ুপা৯, মা-ঠাকুর-ন্বামাজী। জাবনী ও 
বাণীপা/, ভজন, বিষ পুজা, অথও পামসস্কীর্তন 
ইত্যাধি। খেলা ১২টায আকৃষ্ট করে সজ্বের 
মায়েদের ছারা নিবেদিত নাট্যধম। লীলাগীতি 
“জগজ্জণনী মা সাওধা,--মুল কাঁইণা ও পিরেশশা 
ছিলেন শমতা নীঠরণালা শন্োে)।ণাস্যায় এবং 
নট্যরপ ও প্রযোজনায় এবিকাশকুমষার ৮ক্তধতী। 
সাপাধিন হানায় প্রা» ছুই সহশ্রাধক ৬ওমগুলাকে 
প্রসাধ বিঙপণ কা হখ। বৈকালে সায়োজিত 
সঙ্বের বাৎসরিক সাধারণ সভার শ্রাশ্রামায়ের কথা 
আলোচশা করেন সঙ্খের সভাণেতী। সঙ্ঞের 
সম্পাদিকা শ্রমতী আভা চক্রবতী|। পাসরিক 
কাধবিধর্পণী পাঠকাসে ধ্তজ্ঞতা জাশাশ সমাগত 


১৫৬ 
সকল সম্প্রদায়ের মায়েদের কাছে হাহারা এ পর্যস্ত 
তাহাদের অর্থ, সামর্ঘ্য ও উৎসাহ দিয়া সাহায্য 
করিয়া আসিয়াছেন। সজ্ঘের কাধকলাপ-প্রসঙ্গে 
তিনি জানান, সঙ্ঘমন্দিরে নিত্য পৃজা-পাঠ, 
জলসত্র, অন্ন ও ফলমূলাদি দান, সারদা সেলাই 
স্ুল, ফার্ট এড. ও হোম নাপিং সেন্টার, গানের 
স্কুল, এডান্ট ক্লাস (মায়েদের ), সারদ। পাঠাগার, 
ছুঃস্থজনে যথাসাধ্য অর্থদান প্রভৃতি নিয়মিত 
কাজগুলি যথাযথ অব্যাহত আছে । আসানসোলের 
বিভিন্ন কেন্দ্র ব্যতীত তমলুক, সীতারামপুর, রায়না, 
রানিগঞ্জ, বার্নপুর, হুর্গাপুর, কুলটি, বর্ধমান, 
কলিকাতা, মহিষাদল ইত্যাদি অন্যান্য স্থানেও 
সারদীসজ্ঘের যে সকল বিভিন্ন অধিবেশন হং্াছে 
' সেগুলিরও তিনি উল্লেখ করেন। কোষাধ্যক্ষ 
শ্রীমতী গৌরী দাশগুপ্ত তাহার কোষসম্পঞ্চিত 
বিবৃতিতে উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। 
সম্ধ্যারতির পর আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল জয়দেবের 
কিশোর বাউল শিল্ী-গোষ্ঠীর বাউল গান। সমাপ্তি 
দিবসে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। সহ-সভানেত্রী 
শ্রীমতী মণিমাল! ভট্টাচা ভক্তিসঙ্গীত পরিবেশন 
করেন। কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই 
সজ্ঘের সকল কাজই মহিলাদের ছারা স্থসম্পন্ন হয়। 

খিদিরপুর হৃরবিতান কর্তৃক গত ৫ই ফাল্গুন 
ভগবান প্রশ্ীরামরুষ্খদেবের শুভ জন্মতিথি উৎসব 
পালিত হয়। এই উপলক্ষে প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা- 
পরিচালক শ্রীরবীন্দ্রনাথ বস্থর পরিচালনায় “শরাম- 
কৃষ্ণ বন্দনা” শীষফক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় এবং 
শ্রীবন্থ প্রেমময় ঠাকুরের ঈশ্বর স্ব-বিষয়ে ভাষণ দেন। 

বালুরঘাট শ্ররামকৃষচ আলোচন চক্র কতৃক 
১৮.২.৮* তারিখে শ্ররামকৃষ্ণদেবের ১৪৫তম শুভ 
আবির্ভাবতিথি-উৎসব ভাবগস্ভীর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে 
পালিত হয়। 

মঙ্গলারতি, প্রভাতীসঙ্গীত, শোভাযাত্রা, বিশেষ 


এ [৬২তম বর্ষ--ওর সংখ্যা 
পৃজা, চণ্ডী, নীতা, কথামৃতাদি পাঠ, হোম ইত্যাদি 
উৎসবের অঙ্গ ছিল। বৈকালে শ্রাঅমরেছগনারায়ণ 
চট্টোপাধ্যায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দিব্যজীবন সম্বন্ধে 
আলোচনা! করেন। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর 
্রীণস্করলাল সেনগুপ্ত গীতা ও কথামত হইতে 
উদ্ধৃতি দ্বারা ঠাকুরের জীবন ও বাণীর ব্যাখ্যা 
করেন। ধাত্রে শ্রীপুলক সেনগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ 
মুখোপাধ্যায় ও শ্রীণান্তি খা প্রমুখ শিশ্পিবৃন্দ ধর্মমূলক 
সর্পীত পরিবেশন করেন। ধিপ্রহরে বহু ভক্ত 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

গত ১০ই ডিসেম্বর ইমা সাধদাদেবীর ও ৯ই 
জান্ুআরি স্বামী বিবেঞ্চানন্দের শুভ জন্মতিথি 
উৎপবও মনুন্ধপভাবে উ যাপিত হয়। 

ভাংগড় শ্রঞ্ররামকঞ্চভক্তসংঘ কর্তৃক গত 
২৪শে মাঘ ১৩৮৬ সংঘের তৃতীয় বাধিক প্রাতষ্ঠা- 
দিবস এক ভাবগন্তীর পরিবেশে ভাংগড় থানার 
সন্ুখস্থ ময়দানে শরামরুষ্-পঞ্চবটাবেদীমূলে 
অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যুষে গীতা ও শ্রখরামকৃ- 
কথামত পাঠ ও উধাকীর্তনসহ শ্রীশঠাকুরের প্রতি- 
কৃতি লইয়া পগর পরিক্রমা করা হয়। পরে 
শশীঠাকুর, শশ্রমা ও স্বামী বিবেকানন্দের বিশেষ 
পৃজা, পাঠ, সংকীর্ণ, হোম, অঞ্চলিদান ও প্রসাদ-. 
বিতরণ হয়। ছিপ্রহরে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও বোদর। 
'রামরুফ্লারদাপধধ” এর ভক্তগণ ভক্তিমূলক সংগীত 
পরিবেশন করেন। অপরাহে ধর্মসভায় শ্রশ্রঠাকুর, 
শরশ্রমা ও ন্বামী বিবেকানন্দ সম্বদ্ধে ভাষণ দেন 
স্বামী সেবানন্দ, স্বামী সবাত্মানন্দ ও সভাপতি স্বামী 
জ্যোতীরপাশন্দ। প্রায় ছুই সহ ভক্ত খিচুড়ি 
প্রপাদ গ্রহণ করেন । 

৫ই ফাল্গুন ১৩৮৬ সংঘগৃহে ইরামকষ্দেবের 
জন্মতিখি-উৎসব পালিত হয়। উধাকীত্ন, 
বিশেষ পুজা, পাঠ, হোম, অঞ্জলিদান, প্রসাদ-বিতরণ 
ও ভক্তিমূলক সংগীত হয়। 
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লাকা 


৫ ভিডি রর কলকাতায় জনপ্রিয়তার শার্ষে 
যে সত. & প্র ঘরে ঘরে এর আদর 


কম ভেলে অল্প খরচে 
বহুদিন চলে 





২০১ ০৫০১৯৭০৮৯৮৮ 
সতত 


রর --০ত 








$ % 


যু স্টোভ 

কলকাতাতেই তৈরী । 

মর  ইত্ডিয়ান্‌ অয়েল কর্পোরেশান লিঃ 
সি, দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা 

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 

ইঞ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
কলকাতা-৭০০ ০২২ 





| ৰ্ 0191/5-4178 








৬০০ সমিউনিত১৯০০৭ - 








মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 
যদি সন্তানদের শিক্ষা তাঙ্গের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
চিটিজাটির রানিসিযাডগাভািনসানন্িরিডা। হানলিবোটি স্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন। 
একমাত্র নিরাপদ্ভাবোধ থেকেই মানলিক শান্তি জাসে। পিয়ারলেসের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ ছুই-ই পেতে পারবেন। 


দি গিয়ারলেম জেনারেল 


ফাইনাব্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেপ্ট কোং লিমিটেড 
(পূর্বতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্দিওরেক্দ 
রাড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ) 















স্থাপিত--১৯৩২ . 
| রেজিস্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসপ্লীনেড ইষ্ট, কলিকাতা ---৭** *৬৯ 


উরি রো 
লার্টফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দানবের শতকরা ১০৯ - 
_ ভাগের বেনী টাকা ইাহী ও গস্ট বিকিউস্িটিতে লগ্ীুত। 





[১৪] 





উদ্বোধন চৈ, ১৬৬ 


ক্যালসিয়াম-স্যাতোজ 


শক্ত দাত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্য | 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । ৰ 

বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা! ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া বায় না। 
সুতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন । 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দাত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম স্তাণ্ডোজ সুইজারল্যাণডের স্তাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
দুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


সানি ১৪৮৩ উদ্বোধন [২১] 
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০, জু, ১৩০৬ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালম্ন হইতে প্রকাশিত পুণ্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১১% কদিশনে পাইবেন ] 


(৯] . 





্বামী বিবেকানন্দের বানী ও রচনা! ('শ খে সপ) 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--১৪২ টাক] : সম্পূর্ণ সেট ১৬৫২ টাক! 
. বোর্ড বাধাই সুলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১*২ টাক! 
প্রথম থণ্ড-- তীামকা। ; আমাদের 'ামীঞ্জা ও তাহার বানী-নিবেদিতা, চিকাগে। বন্ুতা, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসজ+ সরল রাজযোগ। রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগসুত্র 
বিদ্তীর খণ্ড জানযাগ, জানযোগ-প্রস্দে, হার্ভার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 


ভৃম্তীর খণ্ড 


বঝোবিজ্ঞান - 
চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহন্ত, দেববানী, তক্তিগ্রসঙ্গ 
পঞ্চম খণ্ড" ভারতে বিবেকানন্ব, ভারত -গ্রসজ 
খণ্ড. . ভাববার কথ।, পরিক্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্জাবলী : 
লগ্তম খণ্ড পত্রাবলী, কবিত। ( অঙ্বাদ) 
অষ্টম খণ্ড২ পত্রাবলী, মহাপুরুং-প্রসঙ্, দীতা-প্রসঙ্গ : 
অবষ খণ্ড" খামি-শিষ্য-সংবাজ, স্বাধীীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীর্জীর কথা, কথোপকথন 
হশন থণ্ড-- জামেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তপিপি-অবলতনে ) 
বিবিধ, উদ্ভি-সঞয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 
কর্ম বোগ-- পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩৫০ বেঙ্কাত্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫১ মূল্য «৯, 
ভক্কিবোগ-_ পৃঃ ৯৬, মুল্য ২৮০ স্কারতে ৪8২৪, মুল্য ১০০, 
ভক্কি-রহ্ত্য-_ পৃঃ ৯৮, মূল্য ৩৪৪ বেববাদী-- গৃঃ ১৬০১ যূল্য ৬'৫৯ 
জানবোগ-_ পৃঃ ২০০, মূল্য ১০৫৭ শিক্ষা প্রসঙ্গ--. পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪'*, 
রাজবোগ-_ পৃঃ ২১৪, মুশা ৫৬৯০ কথোপকথন--. পৃঃ ১৩৫, বুল্য ১১৫ 


ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 


লন্ম্যাসীর গীতি. পৃঃ ২৩, মূল্য ০৬৫ 
উশছুন্ত বীণ্ুপ্বক্ট- পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮. 
লরল রাজবোগ-- পৃঃ ৩৬, সুল্য ১২৫ 
পজাবলী-_প্রথমার্₹- পৃ: ৪০২, মূল্য ১০০০ 
শেষার্ধ্০ গৃ: ৪২৪, মুল্য ১০৫০ 
রেক্িন বাধাই ( সমগ্র পত্র একজে, 
." . - মির্দেশিকাি সহ )-- মূল্য ২৭" 
ভারতীয় লারী-_ পৃঃ ৯৩, মূল্য ২"৪* 
পওছারী বাবা পৃঃ ১৮, মূল্য ১২৫ 





ধর্ম-দমীক্ষা 


্বাধীজীর জাহ্বান-- পৃঃ ৮০, মূল্য ১২৫ 


গৃঃ ১০০৪ মুল্য ৫৩ 


মর্ধীর় জাভার্যকেব- পৃঃ ৬২১ মূল্য ১৯৯ 
জ্ঞানযোগ-্ঞ্রসঙজে -” পৃঃ ১৪৬, মূল্য ২০৬ 
টিকা বক্ততো--. পৃঃ ৫২ মূল্য ১৭৫ 
মহাপুরুবগ্রগ_ পৃ: ১৩৪, মূল্য ৬০" 

(স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল। ] রচন। ) 
পরিজাজক-- প্‌ ১৩২, মুল্য ৩০ 
প্রাচ্য ও পাশ্চাভ্য-- পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২'২$ 
ভাববার কথা. পৃঃ ৬৪) বৃল্য ২৩, 
বা-লঞ্চয়ন-_. পৃ: ৩১৬, মূল্য ৭*** 
বর্ডষান ভারত পৃ:৪* মূল্য ২৫, 


ধর্মবিজঞান-_ পৃঃ ১২০, মুল্য ২০০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা -৭***০৩ 


[১] উদ্বোধদ , টের, ১৩৬ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


জীরামকফ-সনন্ধীয 
ভ্ীত্রীরামককলীলাগ্রলজ_. ম্বাী গ্রীরামকফের কথা ও খাক্স-্ানী 
সারদানন। ছুই ভাগ, বেঝিন-বাধাই ঃ ১ ভাগ, প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১১২) মূল্য ৩৩৩ 


পৃঃ ৮২৪, মূল্য ২৮০০ । ভ্ররামকক ও জাধ্যাত্তিক নবজাখরণ-- 


সাধারণ ১ষ খণ্ড পৃঃ ১৪৬, মুল্য ৫২৫3 
হর খণ্ড পৃঃ ৪১৪ মূল্য ৭৮০7 এয খণ্ড পৃঃ ২৬৪ স্বামী নির্বেদানন্য । অরবাদ £ স্বামী বিশ্বাঙয়- 
নন )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০* ) হাফ” 


য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড প: ২৯৫, ৯৫৪ 
রর খিও পৃঃ ৪০০, মূল্য ৫ টি রেক্সিন । বোর ৰাধাই। শোতন ৭'** 


ভীত্রীরামকক-পুখি-_অক্ষয়কুমার সেন। ্রীভ্ীরামক্- ভ্ীইদয়াল ভটাচার্য। 
স্থললিত কবিতায় ্রীরামরঁফের জীবনী। পৃঃ ৬৪০, পৃঃ ৩৬, মূল্য ১:২০ 


২৬:৩৩ 
নি ীরামকফ-মহিষা_ অক্ষযকুমার়  শিশুকের রামকক। (লিজ )-বামী 
সেন। পৃঃ ১১২, মুল্য ৩৫ বিশ্বাজয়ানন । পৃঃ ৪০, মুল্য ৪৫০ 
ভীস্রীয়াষকুক-উপদেশ--খাশী বঙ্ধানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২২০, রীধাই ২৫ 
ভ্ী্রীয়া মক়্খকথাম্ৃত-প্রসঙ্গ-_খামী ভূতেশানন্ন । গ্‌ঃ ২০৯) মুল্য ৯৩৩ 
শ্রীযাষকুকবাদী__্ামী চ্যুতানন্ম সম্বলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১ ০* 


্রীপ্রীমা-সন্বন্ধীয় 


ভ্ীত্ীমায়ের কথা-_জীতীমায়ের সন্গযাসীও ভ্রীমা! লারফ| ফেবী-দ্যামী গম্ভীরানন। 
স্থ সন্তানগণের ভারী হইতে। ছুই ভাগে ্রীতীষায়ের বিদ্তারিভ জীবনীগ্রন্থ। পৃঃ ৬৪২, 
সম্পূর্ণ । ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ***৯, ২য় ভাগ 








গ্‌ঃ ৪০৮) মূল্য ১৪৪৩ মূল্য ১৭১৬৩ 
যাড়-লাসিয্যে-ন্বামী ঈশানানন্থ। পৃঃ. শিশুদের ম। লারফাদেরী (সচিষ )- 
২৫৯) দুলা ও ০৬ স্বামী বিশ্বাজয়ানন্থ। পৃঃ ৪০ মূল্য ৩০ 


বু'খনারক বিবেকা নক্গ-_ স্বামী পল্গীরা. সাজি-শিল্ত-সংবাধ--(ছই খণ্ড একনে)। 
নন-প্রনীভ স্বামীজীৰ প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ। ই্রশরচ্চন্ত্র চক্রবতী। স্বামীভীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, কখোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মুর্য ৭*** 


ূল্য ১৬০০ ॥ ২র খওড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬'**) স্বামীজীকে বেরপ দেবিয়াছি--গিনী 


ওয় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮৯৯ ৃ 
স্বাঙ্গী হিবেকা নন্-্বাধী বি্বশ্রয়ানন। নিবেধিত।। ৪ ্বামী মাধবানন্য )। 

পুঃ ১৩৬, মুল্য ২:৫০ পৃঃ ৩৩৬, মূল্য ৮০ 
ছোটদের বিবেকানন্ম-্থামী নিরাধযানন্দ। ্বামীজীর লহিত্ত হিনালয়ে--তগিনী 
দ্বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, মূল্য ২৫০ নিবেদিত! ( বঙ্গাঙ্গবাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১২৫ 








প্রকাশক ও প্রাতিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১.উদ্বোধন লেন, কঙগিকাতা-৭*০**৩ 


চৈ ১৮৬ 





উদ্বোধন 


[ ১৫] 


উদ্বোধন কার্যালয়, হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 


শিশুদের বিবেকানল্ম (সচিজ )_-দ্থামী 
বিশ্বায়ানন্ধ । ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মুল্য ৩'৫০ 





স্বামী বিবেকানল্্-_ইন্্দয়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


শ্রীয়ামকক-ভক্মাজিকা _. খ্বামী 
গভীরানন্য | জীরামরুফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
স্বীবনী। ১ম ভাগ এ: ৫১৬, সল্য ১৩০, 
যর ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫০০ 
ভারতের শজিপুজা-_্ঘামী সারদানন্দ। 
মূল্য ৩৫, 


পঃ ২৪৯১১ ষ্‌ল্য £,৬৩ 

স্বামী অথগালজ্য-- ব্বামী অরদানন্য। 
গ্‌ঃ ৩১ ৪১ সুল্য ৪০৩ 

গোপালের মা -" শ্বামী লারদানম্ম। 
পৃঃ 5. ম্‌ল্য ১:৫৩ 

আচার্য শঙ্কর-দ্বামী অপূর্বানন্থ। 
পঃ ২৪৬৪ লা ৬৬০০ 


শিবানন্্-বাহী-- স্বামী অপূর্বানন্ব-সংক- 
শ্ষি। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫* 7 ২য় ভাগ 
পৃং ২১৮, মূল্য ২৫০ 

স্থৃতিকথা-_ন্বামী অথগ্াানন্ম। পৃঃ ২৪৫ 
ল্য ৪৬৬ 

দিব্যপ্রলজে "৮" হ্বামী দিব্যাস্বাবম্থ। 
পৃঃ ১৯৪০ মুল্য ৬'৩৫ 

জারভি-স্তব-পৃঃ ৩১১ সৃজ্য ৬৮৬ 

পুপ্যস্থতি--হ্থামী জানাত্মানন্য। পৃঃ ১১৬, 
ল্য 2৬৬ 


মহাভারতের গজ__দ্বামী বিশ্বাশ্রয়ারাদ । 
গৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫*, বোর্ড বাধাই ৩*০* 
৬ শ্রেণীর জন্ত অহথমোদিত সংক্ষেপিত প্ভুলপাঠয 
সংস্যরণ--পঃ ৭৯ সা ২: 
শঙ্কর-চরিভ -- পীইজ্দয়াল তট্াচাধ। 
৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬ » ষলা ২-৫, 
দশাবতার-চরিত--শইজদরাল ভটাচাধ। 
পৃঃ ১০৮, সবজা ২৭৬ 
লাক রাষপ্রলাহ -__খ্বামী বামদেবা- 
ণন্ম। পৃঃ ১৬৪, যুল্য ৫২৯ 
লাধু নাগমহাশয়- ঞীশরচ্চজ চক্ষবতা। 
পৃ ১৪৪, ববল্ায ৩৫, 
ধর্সপ্রাসজে ত্বামী জক্ষানস্ফ-_ 
পৃঃ ১৮৪, থূল্য ৫০০ 
পত্রমালা-ন্বামী লারদানম্ম। পৃঃ ১৮২, 
মুল্য ৪০৩ 
গীতাতত্ব--দ্ামী লারদানন্ম। পৃঃ ১৭৬) 
লা ৫১৩৩ 
্রীপ্রীলাটু মহারাজের স্থৃতি-কথা-_ 
শীচত্রশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০, মূল্য ১০*৯৯ 
ভগবানলাভের পঞথ--দ্বামী বীর়েশ্বরা- 
গন্ । পৃঃ ৭৫) সুল্য ১৪৪ 
রামকুক-বিবেকানন্দের বানী -. স্বামী 
বীরেশ্বরানন্। পৃঃ ৩২, হৃল্য **৭২ 





প্রকাশক ও প্রাপ্থিষ্কান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কল্গিকাতা-৭০৯১০০ও 


[১] উদ্বোধন চৈত্র, ১৩৮৬ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 


বেছান্তের আলোকে খ্বুষ্টের ামী অথগ্ডানন্দের প্মভিলঞচয়__ত্বামী 


শৈলোপছেশ---দ্বামী গুভবানন্দ। পৃঃ ৮২, নিরাময়ানন্দ । পৃঃ ১৪২, মুল্য ৩৩৯ 
পাঞ্চজস্ভা _দ্ঘামী চণ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক 


মুলা ৪9:৩৩ 
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর _ স্লীত। প: ৩০০, মূল্য ৬০০ 
স্বামী বুধানন্দ । পৃঃ ২৯, মূল্য ১৫৯ শিব ও বুহ্ধ--ভগিনী নিবেদিত। | পৃঃ ৪৮, 
২৫০ 


হা 
স্বামী প্রেমীনন্দের পত্রাবলী-_গ্‌: ১৮৪, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন-__ 
পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭০০ * 








মূল্য ৪৫০ 
সংস্কৃত 
্াপ৬ টি বেছাজাদশ্ি--স্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পা" 
এ ৮ গরন্থাবলী-_ত্বামী স্জীরানন্- দিত । মুগ্য £ ১ম অধ্যায় (চারথণ্ডে) ১৭০০; 
খয়ু অধ্যায় ১৩০০ ওযু অধ্যায় ১৩৯০ 2 


১ষজাপ পৃ: 2৫৪7 মূল্য ১১০৬ 
৪ অধ্যায় ৯৯৯ 

২য় ভাগ পৃ: ৪৪৮, মুল্য ১১৯৯ 

৩য় ভাগ পৃ: ৪৫৮; মূল্য ১১৯৯ গুরুত্ব ও গুরুগীত--দ্ঘামী রঘুবরানন্দ- 


প্ী্চণ্ডী-_দ্ধামী জগদীশ্বরা নন্দ-অনূদিত। সম্পাদিত। পৃঃ ৭৯ মূল্য ১৮০ 
2 রাষকৃক-পুজাপন্ধত্কি-_- পৃ: ৬৪ 
আাঞ্ছলি- খ্বামী গম্ভীরানন্দ- ডি পুং পৃ ঃ 
সম্পার্দিত। পৃ: ৪০৮। মুল্য ৭০০ নল 


সস এত চিলতে 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তক'বলী 
াষী প্রষানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ প্রীপ্রীরামকঞ্জদেবের উপদেশ- হরেশ 


লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২*** দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মূল্য ৭'০০ 
সাধন লঙগীত--পৃ: ২২০, সৃল্য ২০**৯ দঙলীত সংগ্রহ-__পৃ: ৩২০ মূল্য ১৩*০ 
জননী সারদ্াদেবী-_শ্বামী নির্ধেদানন্দ। গল্পে বেস্বাস্ত- খাসী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। পৃঃ 
( অনুবাদক £ দ্ামী বিশ্বাশ্য়ানন্দ )। পৃঃ ১১৬, ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩৬৯, বোর্ড বাধাই ৩"৫৯ 


২৭৮০ ী 

শ্রীশ্রী সারদা--ম্বামী নিরাময়ানন্দ । বরবাদ স্বামী বিবেকানন্দ। পৃঃ ১১৪, 
পৃঃ ৯০) মূল্য ২৯০০ মূল্য ৪০০ 

পরযহ্ংলছেব--শ্বামী প্রেমেশানন্দ । পুঃ বিবেকানন্দের কথা! ও প্প-_ত্বামী 


২৪, মুল্য ১০৬ প্রেষধনাবন্দ | পৃঃ ১৫৪, মূল্য ৩৫০ 


্রাপ্তিষ্কান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্ধোগন লেন, কজিকাড।-৭ ০ * *** 
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৮১২, (টীুক্সী বাড, কলিকাতা কচ ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
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চুরির এসসি রসসসরসসএ মস এফযসসস়সসরসসএএসএ৬ 
৮*৬ গ্রে ভরাট, কালক'ত1-৬ স্থত বনশ্রী প্রেস হইতে বেশুড় শ্রীরামক্ক্* মঠের ইাস্টাগণের পক্ষে 
স্বার্থ হিরশ্য়ানন্দ কতৃক মুখরিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিক'তা ৩ হহতে প্রকাশিত । 
লম্পাদক- স্বামী হিরশ্য়ানন্ম £ সংযুক্ত সম্পাদক-_্বামী ধ্যানানন্দ 
প্রতি সংখ্যা ১"২* টাক! 


€বশাখ ৯৩৮৭ 
৮*তম বধ 
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ৰ 
সপ, ৃ 
উচছ্ধাধতনর লিয়গাবলী ৃ 
মাথ সাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসবের প্রথম সংখা। হইতে অন্ততঃ এক বলয়ের জঙ্ক (মাঘ ' 
হইতে পৌষ মাস পর্যন্ত) গ্রান্ক হইলে ভাল হুয়। শ্রাথণ হুইনে পৌব মাঁস পধস্ত বাশ্মীসিক 
প্রাহফকও ভওষা যায়, কিন্তু বাঁধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বাম্বিক মসুল সভা 
১২২ টাকা, স্বাঞ্স(সিক ৭২ টাক11 ভারঢতর বাহিচের হউঢেল ৩৩১টাক। 
এক্সার 0মল-এ ১০১ টাক গ্র্তণ্থ্যা ১২৯ টাচ নমুনা অন্ত ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাতে হুয়। পবের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধো পত্রিকা না পাউপে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পরি পাঠানে। ভবে , তাহার পর চাহিলে পত্রিকা 
দেওয়া সম্ভব হইবে না। 
বচন £ ধর্ম, দশন, ভ্রমণ, ইক্তাস, সমাজ উদ্লষন, "শল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি গ্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ করা হয় । আঞনণাত্বক পেখা গ্রকাশ কর। হয না । লোখকগণের মতামতের অনু 
সম্পাদক দাসী নহেন। প্রবগ্ধাদি কাশর্খের এক পষ্ঠাম এবং বামদ্িকে অন্তত: এক ইঞ্চি 
ছাড়ি! স্পষ্টাক্ষরে লিখবেন পচ্ভ্ঞান্তর বা প্রবন্ধ ফেরত পাাইঢিত হইচঢিল 
উপহুক্ত ভাকাটিকিট পাটাঢিন) আবশ্যক ॥ কবিশা সরত দওয়া হয না। 
গ্রবন্ধাি ও ততসংক্রান্ত পত্রাপি সম্পাদকের নামে পাঠ।ভাবন। 
সম।০লাচলার জন্য দুহখানি পুস্তক পাঠানো গ্রযোক্ষন | 
বিত্ভাপতেনর জর পত্রযোশে জ্ঞাইব্য। 
বিশেষ দ্রব্য £ গ্রাহকগণেব প্রতি নিবেদন, পভ্রাদি লিখিবার সমস্ত তাহাবা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ ভতজখ কঢেরন | ঠিকানা পরিবতন কত্িতে 
হইপে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাঠের মধ্যে আমার নিকট পৰ্র পৌছাঁনে! দরকার । পরিনতি 
ঠিকানা! জানাইলার মধ পূর্ব ঠিকানা ৪ অবস্তা উনেব করিবেন। উদ্বাধনের টাদা মনি- 
অর্ারতোগে পাঠাইপে ক্কুপঢন পুরা লাম-ভিকান। ও গ্রাহৃকনন্গর পরিক্ষার 
কনিকা লেখা আবশ্যক ॥ শ্মযিসে টাক। ব্বম। দিবার সময্ন 2 তকাঁল ৭া।টা! হতে 
১১টা; বিকান্ন ৩ট। হইত ৫11 রবিবার অফিস বন্ধ াকে। 
কার্ধীধ্যঙ্ষষ-উদ্বোধন কাধালষ, ১ উদ্বোধন €লেন, খাগবাজার, কলিকাতত - * ০*৩ 
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ক্কতয়ক্শালি নি লাসঙঈী বই £ 


স্বামী বিবক্কানঢন্দখ বানী ও রচনা] । দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাক! , 
প্রতি খণ্ড- ১৪২ টাকা। ন্ুশভ সংস্করণ .সট ১*২ টাকা; প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা 
স্রীনম্বীরামকষফ্ণজলালা প্রসঙ্গ--শ্বামী সারদানন্দ | রাজ্ছ্ংক্করণ (দই 'ভাগে ১ম হইতে ৫ম 

খণ্ড )৫ ১ম ভাগ ২৮.০০১ ২শ ভাগ ১৭.০০। সাধারণ ৫ ১ম খণ্ড ৫.২৫. ২য় খণ্ড ৭.৮, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪্থ খণ্ড ৯ ৫০, ৫ম থু ৭.৫ । 
ভ্রীপ্ীরামকষ্পু থি-_অক্ষয়কুমাব সেন । ২৬২ চীকা 
'স। সারদাচদবী-শ্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 
শ্রীমাচক়র কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২য় ভাগ ১৯ ** 
উপনিবদ্‌ গ্রস্থাবলী-_হ্বামী গম্তীরানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২ব ভাগ ১১.০* টাঁকা/ তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
শ্্রীঞ্ীচণ্ডী-দ্বামী অগদীশ্বরানন্দ অনুদিত। ৬৪ টাকা 


উচ্হাধন কার্যালয়, ১ উচদ্বাধন ০লন, ফলিক ত1-+০০০০৩ । 





রামকৃষ্ণ যগ ও মিশনের প্রথম 
মহাশম্মেননের (১১২৬) বিবরণগ্রন্থ 


শীঘ্রই রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন হইতেছে । 
সমস্ত পৃথিবীর শ্রীরামকৃষ্ণসজ্ঘের সাধু এবং ভর্তজনের গতিনিধি ইহাতে যোগ 
দিবেন । ১৯২৬ সালে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের প্রাককালে প্রথম মহাসম্মেলনের ইংরেজী বিবরণগ্রন্থ 
(77715 1২/৬1/১৫15] সি ৮৮111 4৯৮155910৭ 0০0৬7 - 
710-1926) পুনমু্রিত কর, হইয়াছে । ইহ। একটি অমূল্য এতিহাসিক 
গ্রন্থ, যাহাতে শ্রীরামকষ্পাধদ স্বামী শিবানন, স্বামী সারদানন্দ, স্বামী অথগ্ডানন্দ 
প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদন্ত অপু ভাষণ লিপিবদ্ধ আছে । মাহারা রামকণ 
মঠ ও মিশনের ভন্তু ও তত্প্রতি শ্রদ্ধাান ভাহাদের সকলেরই ইহ অবশ্বাপাঠ্য। 
গল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । শীদ্বই সংগ্রহ করুন । 


মূল; ২৫.০০ টাকা 
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কলি ত1-৭০০০০৩ 
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আমি কি আর উপদেশ দেব। ঠাকুরের কথা লব বইয়ে বেরিয়ে গেছে। 
তার একট কথা ধারণা করে যি চলতে পার তো সব হয়ে যাবে। 
িতিম। সারদাদেবী 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 

প্রচার হোক 
এইট সরান । প্হশোভন চটোপাধ্যা 
সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রায় মাইকে ঠোরম 


২১৬৪ আর, ভি, কর রোড, 
কামবাজার, কলিকাতা।-৪ 
কোষ; ৫৪.৭১ঙ২ | প্রা; প্রামোলাই বেল 
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উাাধন,।1বশাখ, ১৩৮৭ 
সূচীপত্র 


১। দিব্যবাণী রহ ৮০০ ১৫৭ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : মায়াবাদ : শংকর ও বিবেকানন্দ *** ১৫৮ 
৩। বাঁউলের গান (কবিতা) -..* শ্্রীমাখন গু '** ১৬৪ 
:8। শুভ শুক্রবার (কবিতা) *** শ্্রীশান্তশীল দাশ '*" ১৬৪ 
৫। প্ররমি তোমার পায় (কবিতা) --*. ডাঃ ব্রজহুলাল দে *** ১৬৪ 
৬। প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ -*" স্বামী বীরেশ্বরানন্দ ** ১৬৫ 
৭। অথগ্ডানন্দজীর কথ৷ *** স্বামী অন্নদানন্দ "** ১৭ 
৮। জন্মান্তরবাদ ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা --* স্বামী হিরণ্ময়ানন্দ ** ১৭২ 
৯। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় ০ ড্র রমা চৌধুরী "৮ ১৭৭ 
১০। কাশীপুরে শ্রীরামকঞ্চ *** স্বামী প্রভানন্ন ০১৮০ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সন্ প্রকাশিত 

১। বর্তমান ভারত ( যোড়শ সংস্করণ )-- মূল্য ২৫০ 

২। ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর (৩য় সং )__ ০.:১৭৫০ 

৩। ম্বামীজীর আহ্বান ( ৪র্থ সং) ৪. ১২৫ 

৪। প্রেমানন্দের পত্রাবলী ( ২য় সং) ৮. 8৫০ 

৫ শিবানম্ববাণী (১ম ভাগ) (২য় সং)_- এ. ৫৫৩ 

৬। শিব ওবুদ্ধ (৮ম সং)-- ৪ ২৫০ 


৭। রামকুষবিবেকানন্দের বাণী (২য় সং) ্ 
৮। স্বামী বিবেকানন্দ ( খাদশ সং )--- ৪ 

৯। চিকাগে। বন্তৃত! ( পঞ্চবিংশ দং )-- এ ১৭৫ 
১*। শ্রীরামকষ-ভক্তমালিক! ( ২য় ভাগ ) ( ৫ম সং)" ৪ ১৫১৪ 
১১। আরতি-ন্তব (৫ম সং) ৩ ৪৮৬ 


৬৭২ 


২৩৩ 





৪] 


আরদা-রামকৃক 
সহ্্যালিনী শ্রীহুর্গাযাত স্বচিত। 

জল ইত্ডিয়া রেডিও: বইটি পাঠক-যনে 
গভীর রেখাপাত করবে । বুগাবতার রামকৃফ- 
লাবদাদেবীর আবন-আলঙলেখোের একখানি 
' প্রামাণিক দলিল ক্লাবে বইটির বিশেষ 
একটি মুল্য আছে। 

অষ্টম মুদ্রণ, দিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 

৬৬৮০ বোর্ড বাধাই, মুনা---২০. 


শ্ীসারদাষাতার যানদক* : -বনকখ!। 

... জীনুব্রতাপুরা দেবী রচিত। 

বেতার জগণড ; অপরূপ তার আবনলেখা, 
অসাধারণ ভার তপশ্চর্যা। "*'মাহুষের 
প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন 
মহীয়সী নারী এযুগে বিরল । 

মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
সদ বোর্ড বাধাই--১ ৪. 


বৈশাখ, ১৩৮৭ 





গ্রীস 
' ভ্ীরাসকফ-শিল্তার জীবনচরিত ] 


সঙ্সযাসিনী শ্রীহর্গামাতা৷ রচিত। 
আনম্মবাজার পত্রিকা ঃ বাঙালী যে 


আজিও মবিষ্বা যায় নাই, বাঙাশীর মেয়ে 


জীগৌরীমা তাহার আবস্ত উদ্জাহরণ ॥ 
ষ্ঠ মুত - স্বথিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য-_-১৪. 
সাধন! 

দ্বেশঃ সাধনা! একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্প্রস্থ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা... প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রের 
সুপ্রপিদ্ধ বহু উক্তি স্থুললিত স্কোর এবং তিন 
শতাধিক-..সঙ্গীত একাধারে সঙ্গিবি্ হইয়াছে । 

লগ্ন সংস্করণ-_-১৪২. 


সাধুংচতুষট্ 


* স্বাসিআী-লহোদর মনীষী শ্রীযহ্ত্রনাখ দত্তের 


মনোজ রচনা । তৃতীয় সুত্রণ--৪. 


প্রী্ীদারদেশ্বরী আশ্রম, ২৯ গৌরীমাতা! সরণী, কলি কাতা-৪ 
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১১। ভ্ীত্রীমায়ের কথার শ্রীরামকৃষ্ণবাণী *** সন্কলক £ ডক্টর জলধিকুমার 


সরকার '** ১৮৫ 














১২। পয়ারের পদসঞ্চার ৫ ছন্দপাঠ ও 
কবিতাপাঠ *- ডট্টর অনিলেন্দু চক্রবতাঁ *-* ১৮৭ 
১৩। সমালোচনা . '**. ডক্টর প্রণবরঞ্ন ঘোষ *** ২০১ 
১৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ "** ২৮২০২ 
১৫। ভ্ীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ -ত 5 


১৬। বিবিধ সং *, ** ২১০ 
১৭। প্রচ্ছদপট ...  স্ত্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


: ১৬২।রিগিন বিহারী গানুনীসীট 'কলি৯ং 


] উদ 2 


| বহুবাজার” হাটি 









্ রর কার্জাভত কিওর (রেজি) 
পচ কার্বাফল, শোষ, দৃ্ন্যু ঘা, পোড়া বা 
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রেখামা রোল” বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
খবি দাস অনূদিত লীলামন়্ শ্রীরামকক ৮*** 
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বিবেকানন্দের জীবন ১৫ মহামানব বিবেকানন্দ ৮** 
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বিল 0. আস 
বিশ্ব্ধাতা প্রীরামকফ ২০০ শ্রতিনাখ চক্রবর্তী 
বিশ্ব্ষননী সারদা মণি ৩০৯ ছোটদের বিবেকানন ২৯০ 


॥ ওরিয়েপ্ট বুক ডিস্ডরিবিউটল । ৯ নাচ দে উট । কপিকা্-*। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ টা উদ্ধোধন [৭] 


যোগক্ষেম 


পৃজ্যপাদ হ্থামী বিশুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে এই অপূর্ব সংকলনটির বিষয়ে অসংখ্য 
প্রশংসাপত্রের মধ্যে 'নিয়লিখিত ছুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 


-যোগক্ষেম” বইটি খুবই স্থখপাঠ্য হয়েছে । আধ্যাত্মিক চিস্তাপথে অদ্বিতীয় . 
দিশারী পৃজনীয় মহারাজের ত্যাগ ও তপন্তাপৃত জীবন অনুধ্যান করে পাঠকবর্গা ধন্য 
হবে-_এই বিশ্বীস। বইটি ভক্তসমাজে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা করি। 

--( মাতাজী ) মোক্ষপ্রাণা, প্রেসিডেপ্ট, সারদ1 মঠ, কলিকাতা । 


- “যোগক্ষেম” পড়ে মুগ্ধ হয়েছি-_অপূরব গ্রন্থ হয়েছে। '্থাছুস্বাদু” যত পড়া 
যাঁয় ততই ভাল লাগে। শ্রীরামর-ভক্তমণ্ডলী এ গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হবে 
এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । আমিও পাঠ করে বিশেষ উপকৃত 
হয়েছি |" 

স্বামী অপূর্বানন্দ । প্রেসিডেন্ট, বামরুষ্ণ অঙ্ৈত আশ্রম, বারাণসী। 


প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ ( শো? রুম), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার ইত্যাদি। 
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উদ্দোখন 


বৈশাখ, ১৩৮৭ 


হোমিএ্যাধিক উষধ ৪ পুস্তক 


রোগীর আরোগ্য এবং ভাক্তারের দ্ধনাষ 
নির্ভয় করে বিশুদ্ধ বধের উপব । আবাদের 
প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্বজেষ্ঠ। নিশ্চিজ ধনে খাঁটি খীষধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিট আম্ন। 

হোজিওপ্যাথিক পারিবাস্িক 
ডিকিৎুলা! একটি অতুলনীয় পুস্ভক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহত, গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রকাশিত হইল, মূল্য ২৫০০ 
টাক! মাত্র ॥ এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে। জানলাভ হইবে প্রচলিঙ বহু পুস্তক 
পাঠেও তাহা! হইবে না! । আজই একখও সংগ্রহ 
করুন। বরকল হইতে সাবধাৰ ॥ আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্পূর্বক দেখিয়। লইবেন 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়। যায়। মূল্য টাঃ ৫'৫* যান্স। 


ব্হ ভাল ভাল হোষিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, চিন্ী, বাংলা, উড়িয় প্রস্ৃতি ভাধায় 
আমরা কিতা ক্যাটাজগ দেখুব। 


সীত্ত। ও উগ্ডী (কেবল মুল) পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাপা। মুল্য ৩০, 
কিসাহে। 

স্তোজ্াবলী-বাছাই করা বৈদিক 
শান্তিবচ্দ এ জবেব বই, সঙ্গে ভক্কিমূলক ও 
'জেশাতবোধক সঙ্গীত । অতি সুন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি সাক রাখার মত। ৪র্থ সংস্করণ? মুল) 
টা; ৪+. শান । 

ঞঞচগ্তী একাধিক প্রখ্যাত টাক! ও 
বিস্তৃত ব+*ক! বাদ্য: সন্থলিভ বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুক্কক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই । মূল্য ১৫'** টাকা। 


এম, তট্টাভার্য;য এও কোও প্রাইাতিট লিও 


€1৪--87]10080 হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস এগ পাবলিশার্স 
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বারাণলী 








[মি মাল ভালো গেও্ 


ভশক্ষ্ত্রান্তড দোবসরে পাভম্মা বাল 


পাইওনীয়ার নিটিং মিলন লিঃ, পাইওনীয়ার বিন্িস,' কলিকাতা-২ 






৪০২ র্‌ শ্ 
২. ৮41 0111৮ ্ 
মস্তি টিটি? 





%* 
চটি ৮. কু 
২ক ৩101২ এ (রি ত৩৪21 
$ ৪১৪০ $ ১ ওখহছি 
টি ৮১৬২ জীভ ৭ 


৮২তম বর্ষ, ৪র্ঘ সংখ্যা বৈশাখ, ১৩৮৭ 


দিব্য বাণী 


তাই মেরী হেল, তোমাকেও বলি_ 

আমার শেখানো তন্ব না বুঝে, সকলই কধিলে মাটি ! 
আমি জো কখনো! বলিনি কাকেও- 

'সব ভগবান'--অর্থবিহীন অদ্ভুত কথাটি ! 


এটুকু বলেছি মনে রেখে দিও 
ঈশ্বরই “সৎ, বাকী ঘা 'অসং' একেবারে কিছু নয় । 
পৃথিবী স্বপ্ন, যদিও সত্য বলে তা মনেতে হয় ! 


একটি মাশ্র সত্য বুঝেছি জীবন্ত ভগবান 

যথার্থ আমি” -তিনি ছাড়া কিছু নয় ! 
পরিণামশীল এ জডজগং আমি নয়, আমি নয়। 

তোমর! সকলে জানিও আমার ভালবাম! অফুরান । 


বিবেকানন্গ 


[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও এচনা, ১ম মং; ১০।২৩৩ ] 


কথা প্রপর্গে 
মায়াবাদ_: শংকর ও বিবেকীনন্দ, 


সভাসমিতিতে বিশি বক্তাদের বক্তৃতায় 
আমরা প্রায়ই শুশি এবং গ্রাস্থেও বিদ্বজ্ধনের 
রচনায় পড়ি যে, মায়া সম্বন্ধে শংকরাচাষের ও 
স্বামী বিবেকানন্দের অভিমত এক নহে। যাহার! 
এইরূপ বলেন বা লেখেন, তাহার! লগ্নে প্রদত্ত 
স্বামী বিবেকানন্দের “মায়া শীধক বক্তৃতা 
উল্লেখিত--“মায়া সংসার-রহশ্তের ব্যাখ্যার শিমিত্ত 
একটি যতবা নহে ; সংসারের ঘটনা যেভাবে 
চলিতেছে, মায়া তাহারই ধর্ণনামাএ, "মায়া 
কোন মতবাদ লহেঃ আমরণ কি এবং সর্বত্র কি 
প্রত্যক্ষ করিতেছি, এ সন্ধে প্রত ঘটনার ইহ 
সহজ বর্ণশামাত্রঁ-এই সকল বাক্যকে উপজীব্য 
করিয়া তাহাদের সিদ্ধা্ স্থাপনে প্রয়াশী হণ। 
তাহারা বলেন, শংকরাচাধের আরাবাধ একটি 
অতি প্রসিদ্ধ যতবাদ। পক্ষান্তরে ম্বামীজী যখন 
বলিতেছেন যে, “মারা কোন মতবাদ 
তখন মায়া সগঞ্গে খংকরের ও ম্বামীজীর ধাহণাঃ 
যে প্রভেদ আছে, ইহ! এবশ্ঠই স্বীকার করিতে 
হইবে । তাহার আরও বলেন যে, মারা কোন 
মতবাদ নহে? এই সিদ্ধান্ধের ব্যাখ্যায় ম্বামীজী 
উক্ত বক্তৃতায় বহু উদাহরণ দিয়াছে, কিন্ত 
ংকরাচার্ষের প্রদত্ত উদাহরণসমূহ হইতে সেগুল 
ভিন্ন প্রকারের; ম্থতপাং ধর্দিও ন্বামীঙ্জী 
বলিয়াছেন, 'খারাবাদ ব্যতীত অদ্বৈতবাদের 
কোন ব্যাখ্যাই সগ্তব নয়, তথাপি মায়া সম্বন্ধে 
স্বামীজী যে শংকরাঁচাষ হইতে ভিন্ন যত পোষণ 
করিতেন, ইহাতে সম্দেহের অবকাশ শাই, অর্থাৎ 
শংকরের মায়াবাদ ও বিবেকানন্দের মারাবাধ 
এক নহে। 
বিষয়টি বিতর্কমূলক। তথাপি আমাদের ক্ষুদ্র 


- ঙ 
চা 


বৃদ্ধতে যতটকু প্রতিভাত হইয়াছে, তাহাই 
উপছ্াপত কফরিতেহি। তবে মূল আলোচনার 
প্রবেশ কণার পুরে এবং আপোচনাকালেও 
সর্ধধাই একটি মতি গক্ষত্বপূর্ন বিষয় আমাদের 
মনে বাঁণিতে হইবে | উহা হইল এই যে, যদিও 
বপিয়া থাকি “শংকরাচাবের 
মায়/বাধ, প্রঠতপক্ষে তীহার  প্রতিপাঞ্ বিষয় 
'নারা? শহে। তাহার প্রতিপাগ্ বিষয় হইল এক, 
অন্থিতীও, নিবিশেষ ত্রন্ম-এককখায় নিবিশেষ- 
বরঙ্গবাদ ব। অনৈতবদবাদ | আমরা ধখন বাল- 
বাদে! পরথণবাদ, কপিলের প্রহুতি-পুরুষবাদ, 
ডান খেই একই আবে আমর কি ধলিতে পারি 


আমখ্রা প্রান 


শংকণচাখের শাধানা 7 কণনই নহে। রূপ 
বলিলেই উহা বস্তা শুনায়। কিন্তু যণি 


বল পধ পর্শাখবাদ, কপিলের প্রর্মতি 


লিপ 


পুফধপাপত পু চেপে শিবিশ্ষব্রদ্ষবাধ বা 
হট তিংবাণ, গৃহ হইংলই ম্থুরের একতান 
বলা কে? একরাশ মার অবভারণা 


অস্দৈ তক্রন্ধবাধ 
|নাধন্যরদ্বাদ পা 
অদ্বৈতঞনবাধ শ্যংপা কারণ মন্ত কোন উপার 
থাকিত, ভাহ। হহলে তাস তাহা সানন্দে গ্রহণ 
কাঁহতেণ। কিছ অন্ধ উপায় তিনি পান নাই। 


পা "চ-_ 47 ০০৪ ৫ রে এ 
পাছে শাবি হদশারত বা 


বণ করি তই খা 


৮ না), 
সেহ ভগাঠ 


' অশির্বচনীয়। মারার অবতারণা 
কঙিযাহেন 1 কিস শংকরোত্তরকালে জগং- 
সত্যহবাণ। ন্দোনিকগণ লক্ষ্য করিলেন ধে, 


এংকপাার কৃকি ভপস্থাপত মারা তাহার 
মতবাণের যেখন বৌনষ্ট্য, তেমনই মায়াসম্পঞ্চিত 
তাহা বিচাঞশৃঙ্খলের ছৰলতম আন্টা। 


সেইজন্য এ দুবলতম আংটার উপর প্রাণপণ 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


আঘাত হানিয়াই তাহারা মি নিচ্ছ যত স্বপনে 
পক্ষাসী ৯ইলেন এব শক শাচাণকে 


হাল), 


প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ ইলাদি বলিল টিলল। কি 
লাগিলেন । শত এতি বসল ধরিণা এনিভাবে 
শংকরাতারকে মাযাবাধট বনি অন্টিশিত কনে 
ইইয়ছে, যাভার ফলে দংসরাশগের দাগালাল? 
একটি স্থপ্রগলিত কগা ভইধা গ্গাচে । চনিপ্ 
বর্তমান শিবনদে আমরা যখন শিংকরাগিগেল 
মায়াবাদ'-এর উল্লেণ করিব, তিগন এজ 
পরিপ্রেক্ষি 5টি মনে রাখা প্রয়োজন" বিবিকা নান 


মায়াবাদ' সঙ্গন্দেও এ একই কথা | বিবেকানন্দ ৭ 
এক-আদছ-ীরু-ব্্-বাদ ! নযানাদ 
প্রতিপাগ্ধ বিষর নে | ইঠা9 বঙ্ষামাদ আলা 18 
সর্বদাই ধনে াখিতে হইলে | 

এখন আমরা মূল আনলোচলায় 
কদিতেশ্ি । আমাদের মনে ভয় আা হে আাযা 
সম্বন্ধে শংকরাচাষ ও ম্বামাজীর অভিম/ত কোনও 


০৫ ৮5 
দাঃ ৮] রঃ 
সিস্ট ও 


1 


প্রভেদ আছে। বদি কোন মহখাদকে ঘর্দিং 
দ্বারা প্রতিঠিত করা না যায়, ভাঠ হইলে 
তাহাকে মতবাদ, 'খিয়োরী” বা তগ্গ ধলা খায় 
শা। এ বিষরে 'সাশা কর কোনও দ্বিমত সাই । 
এখন দেখিতে হইপে, মারাকে কোনও মুক্তি 
দ্বাপা প্রতিষ্ঠিত করা যার কিন অক্ষঙ্থংদের 
শাংকরভাস্কের উপক্রমাথকা--খাহা " মধ্যানভাষা" 
নামে জুপ্রসিদ্ধ, 'ভাহাতে *ংকরাচান শ্বকার 
করিয়াছেন যে, অধ্যাপ ঘুক্তিসিদ্ধ হে । অধা!স 
যুক্তিসিদ্ধা নহে--ইঠার স্পরাকরনের পূর্বে 


গংকরাচাসেক মতে অধ্যাসের লক্ষণ ক", তাহার 


১ “ভাঙ্করত্প্রভা'কাগ গোখিন্দানন্দের 
স্থৃতিরূপঃ এবং 'পূর্বদৃষ্ট” পধণ উত্ত লক্ষণ 


কথাপ্রসঙ্গে 


মতে 


১৫৯ 


উতলণ কণা পাদেজুন। 


চরধবাত়ে 


মর্ধাসভাষো শংকরাচান 
লক্ষণ হিসাণে লিখিয়াঙেন : 1১) স্বতিপঃ 
গ'ত্রপৃধচষ্টাবভাস্ত | এব (১১ এ হন্মিন্‌ নদ্বুদ্ধিঃ | 
মিলা শেষোন। লক্ষণটিই প্রথমে ব্যাখ্যা 
লপহঠি, কার! এগাতে পথযোক লক্ষণটির 
অর্থ সই ই বৃথা যাইবে | আতন্মিন্‌ তদ্বৃদ্ধিঃ? 
হঠ1ন সেই বুদ্ধি )--অর্থাৎ 
যে “গুটি চাহা নঙে, তাকে সেই নস্তরূপে বুঝা। 
ল্ন* সর্পপৃদ্ধি। পর টি সপ নহে, তথাপি 
বত শএরতঃ সপবাদ্ধি হয়। অর্থাৎ রজ্ছুতে 
জালাল প্াাস আরোপ হয়। প্রথম 
ফনটিতে পলা হই, শ্বতিকপঃ পরত 
পৃর্চষ্টাভাত?- পর্থাত অধাম হইতেছে, পরুত্র 
/ সপরু "কিন শথিকরণে ) পূর্বৃষ্ট বস্ত্র স্বৃতিরপ 
ভাস! পুবে সপ দেখা ইইগাছে, সেই পূর্বদৃষট 
স.পর স্বরূপ প্রভাতি হইতেছে পরএ, অর্থাৎ 
হে, অগ্ঠ কোন এধিষ্ঠটানে বে তে ।১ 
এই ধ্নর্র অধাসের বহু পৃষ্ঠা আছে । যথা 
-_স্ছর্তিকাতি বুজাত শ্রধ, মঞ্ হমিতত মপাচিকান্রম, 
জলে কাচস্রম ইতনাণি | শংকরাচাদের মতে এই 
সম ক্ষে১ এ অধ্যাস কেন হয় তাহার কোনও 
যুদ্দি ন1ই--এইগগ্য অধ্যাসমাত্রেই “অনির্বচনীয়” | 
সাধারণত: একট বপ্তকে ধখন আরেকটি 
বস্তু পলির তখন এী দুইটি স্তর মধ্যে 
(ছট। সাধৃ্ঠ থাকে ।*: স্বপ্না্ধকারে ধ়্িটা সাপ 
বলিয়া হুল হর । 'গক্ষে্জে দড়ি ও সাপের মধ্যে 


র্ বেটি মাত 


চলিত 


যেন, 


বা শা 


(2 


শখ হর, 


সকর্গঠ পাধৃত পাছে । পিঙ্ককে কপ 
বলিয়া বোধ হয়। এক্ষেত্রে নিম্থক ও রূপার 


পরত এবভাসঃ,ইহাই অধ্যাসের লক্ষণ, 
উপপাদনের অন্ত প্রবোগ করা হইয়াছে মাত্র । 


ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রের মতে কেবলমান্র ' *বভাসঃ পদটির দ্বারাই এধ্যাসের লক্ষণ সিদ্ধ হইয়। 
যায় __অন্তান্য পদ ুল বিষয়টিকে সহজবোধ্য করাব জন্য প্রযুক্ত । 

২ যেখানে ধীর অধ্যাপ না হইরা কেবলমার ধর্মের গধ্যাণ হয়, সেখানে সাদৃশ্ঠের প্রয়োজন 
হয় না। জবাপুষ্প ও স্ফটিকে মধ্যে সাপৃণ্ত নাই, তখাপি দ্রবাপুশেও বক্তিমতা শ্বচ্ছ স্কটিকে 


১৩ 


মধ্যে বর্ণগত সাদৃশ্ত আছে। অন্যান্য অড়পদার্থের 
ক্ষেত্রে এই ধরনের সাদৃশ্ত না থাকিলেও ( পা?টাকা 
২ দ্রষ্টব্য), জড়ত্বরূপ সাদৃশ্ত অবশ্যই আছে। 
কিস্ত--শংকরাচার্ধ বলিতেছেন আলোক ও 
অন্ধকারের ন্যায় পরম্পর-বিরুদ্বন্থভাব আত্মা ও 
দেহেজ্জিয়াদির মধ্যে একেবারেই কোন সাদৃশ্য 
নাই। কারণ, আত্মা চেতন) দেহ, ইন্দ্রিয়, 
মন প্রভৃতি জড়। সুতরাং চিত্ম্বরূপ আত্মার 
ধর্ম দেহেজ্দরিয়াদিতে অথবা! দেহেন্দিয়াদির ধর্ম 
আত্মাতে ভুল করিয়া আরোপিত হইবে কী 
করিয়া ? রজ্জুতে সর্পভ্রমই যদি যুক্তিসিদ্ধ না 
হয়, তাহা হইলে এক্ষেত্রে তো যুক্তির “বালাই, 
একেবারেই নাই! সুতরাং অধ্যাসকে একটি 
“থিয়োরী” বা মতবাদ বল! যায় ন!। 

প্রশ্ন হইবে--আলোচ্য প্রসঙ্গটি ছিল “মাযার 
অকম্মাৎ “অধ্যাস” লইয়া এত কথার অবতারণ। 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, 'অধ্যাস”, “অজ্ঞান”, 
“অবিদ্ভা+ “মায়া'এ সবই সমানার্থক শব্দ । 
অধ্যাসভাস্কেই শংকরাচার্য লিখিয়াছেন, “অধ্যাসং 


পপ্তিতাঃ অবি্া ইতি মন্যন্তে-_-পণ্তিতগণ 
অধ্যাসকেই অবিষ্ভা মনে করেন। যদিও 


স্থলবিশেষে অবিচ্ভা ও মায়ার মধ্যে কিছু পার্থক্য 
কর! হয়, তথাপি আমাদের বতমান আলোচযক্ষেত্রে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা 


অবিচ্ঞা ও ষায়া একই; ক্ৃতরাং মায়ার প্রসঙ্গে 
অধ্যাসের আলোচন। অপ্রাসঙ্গিক নহে। অধ্যাসের 
আলোচনার অর্থই মায়ার আলোৌচন। । অতএব 
মায়া যখন অনির্বচনীয় অর্থাৎ যুক্তিসিদ্ধ নহে, তখন 
মায়াকে একটি তথাকথিত মতবাদ বল। যায় না, 
যদিও "মায়াঁবাদ' কথাটি হপ্রচলিত। এবং এই 
কারণেই দেখা যার, স্বামী বিবেকানন্দও পৃবোক্ত 
বক্তৃতায় এবং অহন বনু স্থলেই 1016 0)501 01 
৬০১০১--কথা ব্যবহার করিয়াছেন। স্থতরাং 
মায়া সম্বন্ধে হ্বামীজীর ও শংকরাচার্ষের কথায় 
পার্থক্য কিছুই নাই। 

এখন উভয় আচার প্রদত্ত উদাহরণগুলির কথ।। 
শংকরাচাধ যে উদাহরণগুলি অধ্যাসভাস্তে 
দিয়াছেন, সেইগুলিই আমরা ম্বামীজীর বক্তৃতা 
শৈলীতে উপস্থাপিত করিতেছি : 

(১) আছে ঝিনুক, দেখিতেছি রূপা 
ইহাই মায়া। 

(২) এক চন্দ্রকে দুইটি দেখিতেছি-__ 
ইহাই মায়া । 

(৩) আকাশের আকুতি নাই, বর্ণ নাই, 
তথাপি আকাশ কড়াই-এর তলদেশের 
হ্যায় ও নীলবর্ণ প্রতীত হয়-__ 
ইহাই মায়! । 


অধ্যস্ত হয়। বস্ততঃ অধ্যাসের বিষয়টি এতই জটিল এবং শংকরাচাষ অধ্যাস-প্রসঙ্ধ অল্পকথায় 
সারিলেও শংকরোত্তর-কালে এ বিষয়ে টাকাকারগণ ও গ্রস্থকারগণ এত বিস্তারিত আলোচন। 
করিয়াছেন যে, সেগুলি সংকলিত করিয়া ব্যাখ্যা করিতে গেলে একটি বৃহৎ গ্রস্থ হইয়া যায়। বর্তমান 
প্রবন্ধে বিবয়টকে স্পর্শমাত্র করিয়া যাওয়া ব্যতীত গত্যস্তর নাই। 

৩ শংকরাচার্ষের অন্যান্ত রচনায় অধ্যাসের আরও অনেক উদাহরণ আছে। বথা-- 
মেঘসমূহের সঞ্চরণ চক্দরে আরোপ করা ( আত্মবোধ, ক্লোক ১৮), জলে প্রতিবিদ্বিত চঞ্রে, বাস 
তাড়িত জলের চঞ্চলতা৷ আরোপ কর! ( এ, শ্লোক ২১ ), শু বৃক্ষের শাখাবিহীন কাণ্কে স্বল্লাদ্বকারে 
পুরুষ বলিয়া মনে করা (এ, শ্লোক ৪৫), দিগ্ভ্রম (এ, শ্লোক ৪৬), মরীচিকাভ্রম (গীতা, 
১৩২, ৪1১৮ ভাত; ব্রক্মস্থত্র, ২।১।১৪ ভাস্ত ), নৌকারঢ ব্যক্তি, নৌকা চলিতে থাকিলে তটস্থিত 
গতিহীন বৃক্ষসমূহে বিপরীতগতি এবং অতিদুরস্থ বস্তসমূহে গতি থাকিলেও, তাহাদের গতিহীন দেখে 
( গীতা, ৪1১৮ ভাস্ত ) ইত্যার্দি। বলা বাহুল্য, শংকরাচার্য অধ্যাসের এই সকল উদাহরণ দিয়াছেন, 


আত্মা ও দেহেস্দ্িয়াদির পারস্পরিক অধ্যাস বুঝাইভেই-_যাহাতে আমর! আত্মজান লাভ করিতে 
পারি। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


(৪) যদিও পুর, ভার্না প্রভৃতি শ্বদেহ 
হইতে প্রত্যক্ষতঃ ভিন্ন বলিয়া 
বাহ্‌, তথাপি বাহধর্ম অর্থাৎ পুত্র- 
ভাা্দির দেহধর্ম (হীনাঙ্গতা, 
পৃর্ণাগতা, উত্যাদি) মানুষ নিজ 
আত্মীতে আরোপ করিয়া নিজেকেই 
হীনাঙ্গ, পূর্ণাঙ্গ ইত্যাদি, মনে করে__ 
ইহাই মারা । 

আমি চটৈতন্ম্বূপ আত্মা হইয়াও 
আত্মায় জড় দেহের ধর্ম আরোপ 


(৫) 


করিয়া বলিতেছি, “আমি স্থুল 
“আমি কুশ, 'আমি গৌরবর্ণ”, আমি 
উপবিষ্ট "মাছি", “আমি গমন 


করিতেছি”, আমি লঙ্ঘন করিতেছি”, 
ইত্যাদি_-ইহাই মায়! 

আমি চৈতত্রম্থূপ আত্মা হইয়াও 
আত্মায় জড ইন্দ্রয়সমূহের ধর্ম 
আরোপ করিয়া! বলিতেছি, “আমি 
মক”, আমি একচক্ষু'। “আমি ক্লীব+, 
“আমি বধির”, “আমি অন্ধ”, ইত্যাদি 
_-ইহাই মায়া। 

আমি চৈতন্যম্ব্ূপ আত্মা হইয়াও 
আত্মাতে অন্ধঃকরণের ধর্ম আরোপ 
করিয়া বলিতেছি, “আমি কামনা 
করিতেছি", “আমি সঙ্থল্প করিতেছি', 
“আমি সন্দেহ করিতেছি”, আমি নিশ্চয় 
করিতেছি”, ইত্যাদি-_-ইহ।ই মায়া | 


(৭) 


কথাপ্রপঙ্গে 


১৬১ 


শংকরাচাধ বলিতেছেন. এই মায়া যুক্তিসিদ্ধ 
না হইলেও ইহা অন্ুভবসিদ্ধ ;ঃ অনাদিকাল হইতে 
এই নৈসগিক লোকব্যবহার চলিয়া আসিতেছে. 
ইহা “সর্বলোকপ্রতাক্ষঃ 1 শংকরাচার্ষের এই কথ! 
আর শ্বামীজীব কথা--“ধিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত- 
ভাব, কেমন করিয়া তাহার সেই শ্বভাবের 
অণুমাত্র ব্যতিকম হয়? হিন্দগণ এ সম্বন্ধে 
সরল ও সত্যবাদী। তীহারা মিথ্যা তর্কযুক্তির 
আশ্রয় গ্রহণ করিতে চাহেন নাই। তাহারা 
সাহসের সহিত এই প্রশ্নের সম্মুখীন হন এবং 
উত্তরে বলেন, “জানি না, কেমন করিম! পুরণ আত্মা 
নিজেকে অপূর্ণ এবং জাগে সঙ্গে যুক্ত ও জড়ের 
নিয়মার্ধীন বলিয়া মনে করেন। কিন্তু তা সত্বেও 
ব্যাপারটি তো অনুভূত সত্য । প্রত্যেকেই তো৷ 
নিজেকে দেহ বলিয়া মনে করে ।, (চিকাগো 
ধর্মমহাসভায় পঠিত “হিন্দ প্রবন্ধ )_এই 
দুই কথার মধ্যে আমপা কোন পার্থক্য খু-জিয়া 
পাই না। 

পূর্বে উল্লেগিত “মায়া” বক্তৃতায় স্বামীজী যে 
উদ্দাহরণগুলি দিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে একটি 
হইতেছে : “আমি বাড়ি যাইয়া ভাবিব, আমি 
বক্তৃতা ধিয়াছি। ইহাই মায়া।, এই উদাহরণটি 
আর শংকরাচার্ধের দেওয়া (৬) সংখ্যক উদাহরণ- 
গুলির মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। বাগিজিয়ের 
ধর্ম আঙ্জাতে ভ্রাহিবশত: আরোপিত করিয়াই 
মানুষ নিজেকে বক্তা মনে কারে ।” 

স্বামীজজীর দেওয়া অন্যান্য উদাহরণগুলিতে 


৪ বলা বাহুল্য, স্বামীজী শ্রোতৃবর্গকে বুঝাইবার জন্যই একটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন মাত্র। 
তিনি শ্বয়ং তবজ্ঞ পুরুষ। তিনি জানেন, তিনি শিশ্িয় আত্মা। তথাপি উল্লেখ্য যে, অধ্যাস 
ব্তাস্বু কোনও ব্যবহারই দিদ্ধ হয় না। তব ব্যক্তির বাধিত অধ্যাসের অন্ুবৃত্তির ছার! ব্যবহার 
সিদ্ধ হয়। অতবৃজ্ঞ ব/ক্তির যাবতীয় ব্যবহার অধ্যাসপূর্বকই হইয়া থাকে_-তাহার অধ্যাস বাধিতের 
অনুবৃত্তি নহে। বেদান্তদর্শনের “তত তু সমন্বয়াং সুত্রে । ১১৪ ) শংকরাচার্ধ একটি শাস্ত্রীয় উদ্ধৃতি 


দিয়! বুঝাইয়াছেন যে, 


জীবন্মুক্ত ব্যক্তি নিজেকে বস্ততঃ অচচ্ষু, অকর্ণ, অবাক, অমনা, অপ্রাপ 


জানিলেও বাধিত -চক্ষুরাদির অনুবৃত্িবশত;ঃ সচস্কু, সকর্ণ, সবাক্‌ ইত্যাদি হণ। 


১৬২ 


পরম্পর-বিরোধী বহু ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে। 
যথা--“ইহসংসারে মৃঠ্য দিখারাত্র সগর্বে বিচরণ 
কারতেছে ঃ অথ৮ আমাদের বিশ্বাস-_আমরা 
চিরকাল জীবিত থাকিব ।*..ইহাই মায়া।, 
“আমরা সকলেই কল্পিত স্থবর্ণলোমের (091091 
1-190০০) অন্বেষণে ছুটিয়া চলয়াছি, প্রত্যেকের 
মনে হয আ'ম ইহ পাইব? জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই 
বুঝিতে পারেন, এই হ্থবর্ণলোম-লাভের সম্ভাবনা 
তাহার হয়তো বিশ লক্ষের মধ্যে এক। তথাপি 
প্রত্যেকেই উহার জন্য কঠোর চেষ্টা করেন। 
ইহাই মায়া।, ইত্যাদি। 

্বামী্দীর দেওয়া এই সকল দৃষ্টান্তে এবং 
শংকরাচার্ধের দেওয়া দৃষ্টান্তগুলিতে প্রকারগত 
ভেদ থাকিলেও তব্গত কোনও ভেদ নাই। 
শংকরাচার্ধ বলিয়াছেন যে, আমাদের যাবতীয় 
লৌকিক ও শাস্্রীর ব্যধহার 'অধ্যাসপূর্বকই হইয়া 
থাকে-_ অর্থাৎ, সবই মায়া 


মায়াবাদ সম্বন্ধে স্বামীজীর বক্তব্য একটিমাত 
বক্তৃতায় সীমাবদ্ধ নহে। বহু বক্তৃতায়, কথোপ- 
কথনে ও ক্লাসে তিশি মাধাবাদ সম্বন্ধে 
বলিরাছেন। সেগুলি অভিনিবেশ-সহকারে পড়িলে 
মনে হয় তিনি যেন শংকরাচাষের কথাগুলিই 
যুগোপযোগী করিয়! নিজস্ব ভর্দতে বলিতেছেন। 
কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে-_ 

(১) লগুনে প্রদত্ত “আত্মার মুক্তত্বভাব, 
শীর্ষক বক্তৃতায় স্বামীজী বলিয়াছিলেন : “সেই 
এক তত্ব কেন “বহ” হইল? আর উহাঁর 





উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ধ--৪র্ঘ সংখ্যা 


উত্তর - শেষ্ঠ উত্তর__ভারতবর্ষে প্রদত্ত হইয়াছে। 
ইহার উত্তর -মারাবাদ; বাস্তবিক সেই এক তত্ব 
ধহু হয় নাই, বাস্তবিক উহার প্রকৃত শ্বরূপের 
কিছুমাত্র হাশি হয় শাই। এই বহুত্ব আপাত- 
প্রতীয়মান মাত্র, মান্গধ আপাতদৃষ্টিতে ব্যক্তি 
বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, কিন্তু তাহার প্ররুত 


স্বরূপ নিপুণ ।” (বাণী ও রচনা, ৩য় সং, 
২২০৬)।৫ 
(২) হাভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ের গ্রাজুয়েট 


খিলজাফক্যাল সোপাইটিতে প্রদত্ত “বেদান্ত-দর্শন, 
শীধক নর্ততায় স্বামীজী বলিরাছিলেন : প্যাহাকে 
'অধিগ্ঠ।” ব। মায় ধল। হয়, উহাই এই ইন্দ্রিযগ্রাহথ 
জগতের কারণ, উহা'রই প্রভাবে চরম সত্যকে-- 
অপরিবত্তশীয়কে এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ বলিয়! 
আমরা মনে কার্র। এই মায়া মহাশুন্য বা 
অভাবমাত্র নহে । সংও নয়, অসৎও নয়-- 
ইহাই হইল মাধার সংজ্ঞা ; অর্থাৎ মায়া আছে-- 
এ-কথাও বল। চলে না, আবার নাই--একথাও 
বল। যায় শা। একমাত্র চরম সত্যকে সৎ 
বল] যাইতে পারে; সেদিক দিয়া দেখিলে মায় 
অসৎ, মারার অপ্ডিত্ব নাই। কিন্তু মায়া অসৎ-_ 
একথা বলা যায় না) কারণ তাহ! যদি হইত, 
ইহ1 কখনও ইন্জরিয়গ্রাহ্‌ বস্ত সৃষ্টি করিতে পারিত 
না। কাজেই ইহা এমন একট। কিছু, যাহ। সৎ 
বা অসৎ কোনটিই নয়; এজন্য বেদান্ত-দর্শনে 
ইহাকে “অনির্বচনীয়ঃ অর্থাৎ বাক্য দ্বারা অপ্রকাশ্ 
বলা হইয়াছে ।৮ (এ, ২৪৪৭ )। 

(৩) এই-সব স্থ্টিতত্ব ও অন্তান্ত যাহ! কিছু, 
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বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


সবই মায়ার-এই আপাত প্রতীয়মান প্রপঞ্চের 
অন্তর্গত। প্ররুতপক্ষে উহাদের অস্তিত্ব নাই। 
তবে আমর] ষতা্দন মায়াবদ্ধ, ততদিন আমাদিগকে 
এই সকল দৃষ্ঠ দেখিতে হয় 1” ( এ, ২৪৫২ ) 
এই ধরনের বনু উদ্ধৃতি দেওয়া যাইতে পারে 
যাহ। হউক, আমাদের আলোচনার পক্ষে উল্লিখিত 
তিনটি উদ্ধীতিই যথেষ্ট। এইগুলিতে মায়াবাদ সন্ধে 
যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত শংকরাচাধ- 
প্রবেদিত মারাবাদের কোনই পার্থক্য নাই । 
পদ পুনরায় আপত্তি উত্থাপিত করা হয় যে, 
উল্লিখত তিনটি উদ্ধৃতিতে স্বামীজঈ। মারা সন্বদ্ধে 
যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে নিছক শংকরাঁচাষেরই 
মত প্রতিফ্লিত--শ্রোতৃমগুলীকে 
সহিত 
ভানে উহার বিবৃতি দিরাছেন মা 
নিজে 


শাংকরমতের 
পরিচিত করাইতেই ম্বামীর্জী নিরপেক্ষ" 
7, কিন তিশি 
মায়াসপন্ধীয় এ মতের টার নঙেন, 
তাহ? হইলে এ আপত্তি যে ভিিহংন, 
প্রমাণন্বরপ বলিতে পারা যার : 

পূর্বে উল্লখিত হাভার্ড বিশ্ববিগ্ালয়ের এ। জুয়েট 
ফিলজধিক্যাল পে1সাইটিতে প্রদত্ত বক্তৃতার শেষে 
স্বামীজী মরীচিকাণ ধৃষ্টান্ত বিরাছেন । শংকপাচাধের 
ভাষ্কেও মায়ার প্রসঙ্দে এই ম্পীচিকার দৃষ্টাও 
' আছে। (পাদটাকা ৩ দ্রষ্টব্য )। নিউ ইবকে 
প্রদত্ত “মানুষের যথার্থ স্বরূপ” বক্তৃতার স্বামাজা 
নিজ জীবনের একাট ঘটশ। বিহত করিয়াছেন । 
এঁ ঘটনাতে ভারত-মহাসাগর্ের উপকুলে পশ্চিম 
ভাতের মরথণ্ডে ভ্রমণকালে মরচিকা-দর্শনের 


ডাহা 


শুকনে? এবং “কি বললাম খল দেখি 


শরামকুঞ্জদেব বা বিবেকানন্দ কোথাও বলেন নাই যে মারাবাদ হল। ৰ ] 
জগতের অধিকাংশ সাধকই ভক্তিপথের পথিক এন মায়।খাধ নিঃসন্দেহে তাহাদের 7 কট 


বিরল। 


কথাপ্রসঙ্গে 


১৬৩ 


উল্লেখ আছে। বিবৃতিটি পড়িলে কে বলিবে যে, 
ত্বামীজী তাহার বক্তৃতাবলীতে মায়া সন্ধে, যাহ। 
বলিয়াছেন, তাহা শাকরমতের বিবৃতি মাত্র-_ 
তিনি স্বয়ং উহার সমর্থক নহেন ? 

অধিকন্ত স্বাম'জা ধখন মায়াবার সম্পকে মন্ডপ 
করিতেছেন-__*71৩ 0991 115৮9111710 11718 
1125 1)9৭0৬০এ 15 070 11001 91 1৬1১:৮ 
(পাদটীকা ৫ দ্রষ্টব্য!, তখন কে বলিধে যে, তিনি 
এংকরাচাধের মায়ানার্দকে সমর্থন করিতেছেন না? 

আরও কথা যে, ৬ই জুলাই ১৮৯৫, 
আমেরিকা থাউজাণ্ড আইল)1গ পার্কে খ্বাখ।লী 
তাহার শিশ্ক-শিষ্যাদের শংকপাচাষের অধ্যানভাস্কা 
পড়াইয়াছিলেন এবং সিশারিত ব্যাখ) করিয়া 
ছিলেন । এঁব্যাখ্যার এংকএ কর্তক উপস্থাপিত 
অধ্যাদ সম্পকে স্বামাঙগী কোনও পিরূপ সমালোচনা 
তো করেনই নাই, বরং শখকরের সহিত কগ 
মিলাইয় বলিয়াছেন, প্রথমে 'আমি দেহ, এই পরখ 
দূর করে দাও, তবেই যথার্থ জ্ঞানের আকা হবে|” 

শুধু এদিনের অধ্যাসভাম্যের আলোচনার কেন, 
্বামীজ। কোন?9 বক্তৃতায়, কোনও কথে।গকথনে। 
কোণও রচনায় এহকরা তর মায।বাপেন খণ্ডন 
বা বিরূপ সমালোচশ] ক পনাছেন। হা? নাদের 
দৃষ্টিগোচর হয় নাই ।* 


এ 


মাকাবাদ একাধিক ন€ হ- একটিই | একর ও 
বিবেকানন্দ উভয়েই সেই একই যাযাবাদের 
উপস্থাপক-_তীহাদে মূল প্রতিপাদ্ধ অদ্ৈত- 


ব্রদ্মবাদের পরিপ্রেক্ষিতে । 


৬ “কথাম্বতে (81৩২১) আমরা অবশ্য দেখি, শ্ররাধপঞদেব বলিতেছেন থবাশার 
বলিয়া নরেক্্রনাথকে দিয়া বলাইতেছেন 


শুকনো? । কিছু 
অদ্বৈতবেদান্থের অধকারী 


নীরস। পরেন্দ্রনাথ অছৈ ত.বধানের উত্তঘ অধিকারী হইলেও শ্রীরামণ্ষদের তাহাকে দিয়া মায়!বাদ 
শ্তকনে, কেন বলাইতেছেন, তাহা “কথামতের প্রাসর্দিক পরিচ্ছেধটির (৪1৩২।১) 'অবশি 9০ 


পড়িলেই বুঝা! যাইতে পারে । স্থানাভাববশত 


বলা ঠা নরেন্দ্রনাথ থে ঈশ্বরকোটি আগার্ব, জ।বকোটি বা জীবন্মুক্ত শ্রেণীর ৪: 
নরেক্্রনাথকে দিয়া এরূপ খধলানোর তাৎপর্য নিহিত। 


2 পাপটাকার বিশদ ব্যাখা করা সম্ভব নহে। 
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শা সি 





বাউলের গান 


শ্রীমাখন গণ 


ও মন তুই কেন তার খোজ রাখিস না? 
হৃদয়ে সদাই বসি 
কান্নাহাসির 

বাঞায় বাশি যে একজন! । 
যে-পথে প্রেমের বাঁশি 
বেড়ীয় ভাসি 

সেই পথে তার আনাগোনা । 


এ-খেলা সাঙ্গ হলে 
যেতে হয় সকল ফেলে-_ 
পড়ে রয় কোঠাবাড়ি রউবাহারী 
তবিলদারি সোনাদানা । 
যষেজন সেবার লাগি সর্বত্যাগী 
সে পার পথের ঠিকঠিকানা 


সোজা সে, নয় তো বাঁকা 

আছে তার অনেক শাখা 

সাথে যার জ্ঞানের বাতি দিবারাঁতি 
সে পায় পথের ঠিকঠিকানা । 


শুভ, শুক্রবার, 
শ্রীশান্তশীল দাশ 


রক্ত ঝরছে তোমার কৌমল অঙ্গ হতে, 
তবুও তোমার ললাট হয়নি কুঞ্চিতি; 
প্রশান্ত ওই মুখখানি কী যে দীপ্তিময় ! 
ক্ষমান্ুন্দর চোখ দু'টি প্রেমে সিঞ্চিত | 


ক্ষমা কর পিতা, ওদের গভীর অন্তা, 
ওদের কর্ম ফল ওরা কিছু বোঝে না যে"; 
মমতায় ভরা অন্তরে জাগে ব্যাকুল্তা, 

ওদের পাপ যে তোমার কোমল বুকে বাজে । 


কত দিন গেল রক্ত ঝরাতো থামলে! নাঃ 
ও অঙ্গ হতে আজে! তো৷ তেমনি শোণিত বয় : 
তোমার বেদনা মোছাবার মত কেট তো৷ নই, 
যুগযুগান্তে হবে নাক' বুঝি পাপের ক্ষয় ! 


তবুও তোমার কণ্ঠে জাগবে সে মধুষ্বর : 
ক্ষমা! করু প্তা, ও অভাগাদের ক্ষমা করো? 
আকাশ-বাতাস মুখরিত হাবে সে বেদনায়, 
দিনে দিনে সেই রন্তকমল হবে জড়ো 


প্রণমি তোমার পায় 
ডাঃ ব্রজহুলাল দে 


রামকৃষ্জের পরমানন্ৰ 
বীর জন্গ্যাপী বিবেকানন্দ 
শ্রীমাতার তুমি নয়নানন্দ 
প্রণমি তোমার পায়। 


যুগের আষ্টা হে মহাতাঁপস 
অন্যায়-সনে করোনি আপস 
ছড়ালে ধরায় ভারতের যশ 
প্রণমি তোমার পায়। 


স্বামী বীরেশ্বরানন্ৰ* 


আজ একটি বিশেষ দিন ! ভগবান শ্রীরাম- 
কষ্চের সন্গ্যাসী শিষ্য শ্বামী প্রেমানন্দ মহারাজের 
আজ জন্মতিথি। 

আমি তার সম্বন্ধে দু'চারটে কথা বলব। 
আজ স্বামী বাগীশানন্দ বললেন যে, ৬৫ বছর 
আগে ১৯১৪ সালে প্রেমানন্দ মহারাজ মালদা 
শহরে এসে যে বাড়িতে ছিলেন, সেই বাড়িতে 
আজ একটি স্বতিফলক লাগানো হল। 

স্বামী প্রেমানন্দ বা বাবুরাম মহারাজের সম্বন্ধে 
আপনারা অনেকে ক্থাম্বত, লীলাপ্রসঙ্গ প্রভৃতি 
গ্রন্থে পড়েছেন। আমি শুধু, তাকে যে রকম 
দেখেছি, সেই সম্বন্ধে ছু'চারটে কথা বলব। আম 
যখন বাড়ি থেকে ১৯১৬ সালে প্রথম বেলুড় মঠে 
আসি, তখন তিনি মঠেই ছিলেন। ওঁকে দেখে 
মনে হয়েছিল উনি যেন বেলুড় মঠের 0081012. 
81759] 1 মঠের প্রত্যেক কাজের সঙ্গে উনি ছিলেন 
জড়িত । 

সকালে জপ-্ধ্যান সেরে একবার বাগানের 
দিকে যেতেন, বাগান ঘুরে দেখতেন যে, ঠাকুরের 
ভোগে কিকি জিনিস লাগবে এবং দেই সমস্ত 
নিয়ে আসতেন । তারপর তরকারি কোটা হত। 
সবাই মিলে এক সঙ্গে তংকারি কুটত এবং তিনি 
নিজেও কুটতেন। তারপর স্নান করে পূজার ঘরে 
যেতেন। পুজা করে ভোগ দিতেন। বিকালে 
ঠিক ৪টার সমস» ঠাকুর তুলতেন এবং বৈকালিক 
ভোগ ধিতেন। পরে আরতি করতে যেতেন। 

সমস্ত দিন প্রায় সব সময় ঠাকুরের কথা হত। 
ছুপুরে ও রাত্রে খাওয়ার পরে যখন পশ্চিম দিকের 
বেঞ্চিতে বসে থাকতেন তথন, এবং সন্ধ্যার আগেও 
তাই। কখনও ন্বামীজীর মন্দিরের সামনে বেল- 


* রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
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গাছের তলায় বসে ঠাকুরের কথা বলতেন, আমরা 
সব দাড়িয়ে শুনতুম। সমস্ত দিন এত কথা 
বলতেন যে, রাতে তীর ঘুম হত না। উনি আর 
মহাপুরু মহারাজ এক সঙ্গে এক ঘরে থাকতেন । 
মঠবাড়িতে দোতলায় পশ্চিমের ঘরে-_পৃব দিকের 
ছটি দরজার মাঝে দেওয়ালের কাছে মহাপুরুষ 
মহারাজ থাকতেন আর উল্টোদিকে বাবুরাম 
মহারাজ থাকতেন । মহাপুরুষ মহারাজ কাবুরাম 
যহারাজকে বলতেন, “তুমি ঘুমুবে কি! সমস্ত দিন 
বকো-বায়ু চড়ে যায়, ঘুম হবে কি করে! একটু 
কম বকো।।” বাবুরাম মহারাজ কিন্তু এই কথাট! 
রাখতে পারতেন না। 

সমন্ত দিন তিনি ভক্তদের জন্য ব্যস্ত থাকতেন, 
(বিশেষ কৰে তাদের প্রসাদ খাওয়ানোর জন্য ব্যন্ত 
হতেন। 

একদিন ছুপপুণে তিনি গঙ্গার ধারে এসে দেখলেন 
ষে, কয়েকজন ভক্ত নৌকায় এসে ঘাটে নামছেন । 
তিনি তাদের 1০০৬০ করলেন ও বললেন, “আগে 
স্ান-টান করো, তারপর প্রসাদ পাবে।” এই 
বলে তিনি রান্নাঘরে গেলেন এবং আগুন জালিয়ে 
বান্না বসালেন। এ দেখে আমর যাঁরা*ছিলাম 
সবাই ওর হাত থেকে নিয়ে রান্নাদি কলাম এবং 
ভক্তদের খাইয়ে দিলাম । এই রকম প্রায়ই হত। 
একদিন দু'জন ভদ্রলোক আসলেন বেল। প্রায় 
ছুটোর নময়। বাবুবাম মহারাজের সামনে আদতেই 
তিনি জিজ্ঞানা! করলেন, “তোমাদের খাওয়। হয়েছে 
কি?” তারা বললেন, “না” | আচ্ছ৷ চলো প্রসাদ 
পাবে।, 

তারপর রান্নাঘরে গিয়ে দেখলেন, সকলের 
খাওয়া হয়ে গিয়েছে__কিছুই প্রায় নেই। হাড়িতে 


১৬৩৬ 


সামান্ত ভাত, একটু ডাল আর শাক-ভাজা ছিল। 
তা-ই দিয়েই তাদের খাওয়াতে বসালেন। আর 
বললেন, “দেখো, এই অন্পই একটু প্রসাদ পাও ।, 
সেটা খেয়ে তীরা খুবই তৃপ্ত হলেন। তারপর 
কয়েক বছর বাদে তীর] দু'জনে আবার এলেন। 
এসে বাবুরাম মহারাজের খোঁজ করলেন। তখন 
বাঝুরাম মহারাজের শরীর গেছে। তার] বললেন, 
“আমর। এসেছিলাম কয়েক বছর আগে একদিন খুব 
দেরিতে-_তখন আমাদের সামান্য একটু শাঁক- 
ভাজা আর ডাল-ভাত দিয়েছিলেন । কিন্তু এমন 
তৃথির সঙ্গে খাওয়া আমরা জীবনে আৰু কখনও 
থাইনি।' জিনিস অল্পই ছিল। তবু তারা যে 
তপ্চি পেয়েছিলেন, তার কারণ হ'ল সেই অল্প- 
পরিমাণ জিনিসের পিছনে ছিল বাবুরাম মহারাজের 
প্রেম-ভালবাসা। এটা তার! ঠিক ঠিক বুঝতে 
পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ । এরকম অনেক ঘটনা 
তার জীবনে দেখতে পাওয়া যায়। 

আরও দু'একটি কথা বলছি। তিনি খুব 
সাদাসিধেভাবে থাকতেন। জামা-কাপড় বেশি পর- 
তেন না। শীতকালে একট ফতুয়৷ গায়ে দিতেন। 
আর সব সময় একটা চাদর তার গায়ে থাকত। 
একবার একজন ভক্ত তাকে ছু'চারটে ফতুয়া তৈরি 
করে দেয়। সেটা উনি রেখে দিলেন। সেই নাত্রে 
তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, ঠাকুর এসে একটা জামা 
দেখাচ্ছেন আর বলছেন, “এই ত আমার জন্য 
রেখেছিস (জামাট1 উইয়ে খাওয়া ), আর তোর 
নিজের জন্য ভাল জামা।” পরদিন বাবুরাম 
মহারাজ সকালবেল! উঠেই ঠাকুরঘরে গিয়ে ঠাকুরের 
জামাগুলো। দেখলেন । দেখলেন যে, একটা জাম! 
উইকে খেয়ে একেবারে ঝরঝরে করে ফেলেছে। 

একবার পুধবন্গে যাবার জন্য তৈরি হয়ে তিনি 
ঠাকুরকে প্রণাম করতে উপরে গেলেন। পূর্ববঙ্গ 
নিয়ে যাবার জন্তে ভক্তরা সব এসেছেন। সব 
তৈরি। এমন কি নৌকো পর্যন্ত ঘাটে বাধা হয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-৪র্ঘ সংখ্য। 


গেছে-_নিয়ে যাবে কোলকাতায়। ঠাকুরঘর থেকে 
নীচে নেমে এসে তিনি বললেন, 'ন1, আর যাওয়া 
হবে না।১ যে ব্যক্তি সেই সময় ঠাকুরঘরে ছিল, 
সে দেখল যে, বাবুরাম মহারাজ ঠাকুরের সঙ্গে 
কথা বলছেন আর শেষে বললেন, “তা হলে আমি 
যাব না? সে ব্যক্তি বাবুবাম মহারাজের কথাই 
শুধু স্তনতে পেয়েছিল। ঠাকুর কি বললেন, শুনতে 
পায়নি। বাবুরাম মহারাজ নীচে এসে যখন 
বললেন, “না, আর যাওয়া হবে না”, তখন অনুমান 
করে বোঝ! গেল যে, ঠাকুর যেতে নিষেধ করে- 
ছিলেন সবাই অবাক হয়ে গেলেন। সব 
ব্যবস্থা তৈরি, অথচ তিনি বলছেন যাবেন ন1। 
অগত্য1 সে দিন যাওয়া হল না । পরে শুন! গেল 
যে, যে স্টীমারে তার গোয়ালন্দ থেকে ঢাকা যাবার 
কথা ছিল সেই স্টীমারট1 ঝড়ে পড়ে ডুবে গিয়ে- 
ছিল। তা! হলে দেখ! গেল যে, ওকে রক্ষা করার 
জন্তেই ঠাকুর ওকে নিষেধ করেছিলেন । 

উনি আগে ম্বামীজীর খুব ভক্ত ছিলেন বটে, 
কিন্তু স্বামীজীর প্রবতিত কাজকর্মে ততটা 
11719765190 ছিলেন না ঠাকুরপৃজো-টুজে। নিয়েই 
থাকতেন। ১৯১২-১৩ সালে যখন কাশীতে যান, 
তখন ন্বামীজীর বই পড়ে খুব 1050750 হয়ে যান। 
তারপর থেকে স্বামীজীর কর্মযোগের কথা খুব 
বলতেন এবং মঠে এসেও ম্বামীজীর বাণী প্রচার 
করার জন্ত উঠে পড়ে লাগলেন। সেই সময় 
অনেক যুবক, যারা আ111565119,  ০010986 
ইত্যাদিতে পড়তো, তার। তার সংস্পর্শে এসে 
সাধু হয়ে যায়। আর তখন বারুরাম মহারাজ 
কাজে-কর্মে তাদের খুব উৎসাহ দিতে লাগলেন। 
কোন প্রাকৃতিক বিপধয়, যেমন- বন্যা, ছুভিক্ষ, 
মহামারী ইত্যার্দি হলে, তাদের উৎসাহ দিয়ে 
রিলিফের কাজে পাঠাতেন- বলতেন, “যাও গিয়ে 
রিলিফ করে।।; 

১৯১৪ সালে যখন তিনি এখানে এসেছিলেন 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ নী 


তখন এই বাড়িতে ছিলেন। তখন এর পিছন 
দিকে একটা মাঠ ছিল (এখন সেখানে ঘর-বাড়ি 
হয়ে গেছে, আজ আমি সে মাঠটা দেখতে পেলাম 
না)। সেই মাঠে উৎসব হয়েছিল এবং উনি 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেই বক্তৃতায় বলেছিলেন, 
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই যুগধর্ম। আমরা 
মন্দিরে বিগ্রহপূজা করি এবং তাতে আমাদের 
আধ্যাত্মিক উন্নতি হ্য়। মানুষের ভিতরেও 
ভগবান প্রকাশিত হয়ে আছেন, অতএব আমরা 
যদি মানুষের ভিতরে তাঁকে পুজা করি, তা! হলে 
আমাদের আরও আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে। এই 
দৃষ্টি থেকেই তিনি বলেছিলেন জীবকে শিবজ্ঞানে 
সেবা করাই এই যুগের ধর্ম। বাস্তবিক ম্বামীজীও 
এই চেয়েছিলেন। এই যুগে এটাই দরকার। 
কারণ ভারতবর্ষের সবদিক দিয়ে যে পতন হয়েছে, 
সেটা এখনও দেশবাসী কাটিয়ে উঠতে পারেনি। 
মনোযোগ দিয়ে দেখলে আমরা বুঝতে পারি 
আমর কোথায় আছি। 

ত্বামীজী যখন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন, 
তখন দক্ষিণদেশীয় কয়েকজন তাকে বলেছিলেন, 
'ম্বামীজী, আপনি 7১০11/০৪এ নামুন, আর দেশকে 
স্বাধীন করুন, তারপর সব হবে|” তখন ন্বামীজী 
গুদের বলেছিলেন, “দেশকে স্বাধীন করা তো 
সোজ।। কিন্তু দেশকে শ্বাধীন করলে তোমরা 
কি স্বাধীনতা রাখতে পারবে? তোমাদের মানুষ 
কোথায়? আগে মান্য তৈরি কর। মানুষ 
তৈরি করলে তোমাদের ম্বাধীনতাও হবে এবং 
স্বাধীনতা রাখতেও পারবে। কিন্তু মানুষ তৈরি 
না হলে কিছু হবে না” বাস্তবিক স্বামীজী দেশের 
যে অবস্থার কথা বলেছিলেন ৮* বছরেরও আগে, 
আজকেও আমরা সেই অবস্থাই দেখছি-_দেশে 
মানুষ নেই। সেই জন্যই ধত গণ্ডগোল, অরাজকত। 
ইত্যাদি। আমরা এখন সত্যিই একটা সঙ্কটের 
মধ্য দিযে চলেছি। এর পরে আমাদের কি হবে 


বলা মুশকিল। কেন ?--এইজন্ত যে, আমাদের 
দেশে মানুষ নেই । আমাদের 5011001, ০0119£9, 
00171$01579-তে মানুষ তৈরির কোন ব্যবস্থা নেই। 
আজ ছাত্ররাও রাজনীতিতে যোগ দিচ্ছে । তাদের 
শিক্ষাটাই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে । এই অবস্থায় মানুষ 
তৈরি হবে কি করে? মানুষ তৈরি করতে হবে 
ধর্মভাব দিয়ে। তাই স্বামীজী বলেছিলেন, “৮15 
06105 006 12110 ৬101) 99110091 10689,-- 
আগে দেশকে ধর্মভাব দিযে প্লাবিত করে দাও। 
বলেছিলেন, “আত্মার কথাই শোনাও, ভগবানের 
কথাই শোনাও।” ত! থেকে যে অন্প্রেরণ। আসবে, 
তার ফলে দেশবাসীর ধর্মজীবন যাপন করবে এবং 
তখনই ঠিক ঠিক মানুষ তৈরি হবে--তথনই ভারত- 
বর্ষের যথার্থ উন্নতি হবে। শ্তধু পার্ল্যামেন্টে এযাক্ট 
পাশ করলেই মানুষ তৈরি হয় না, মানুষ তৈরি 
হয় ধর্মের দ্বারা । বাবুরাম মহারাজ স্বামীজীর 
এই সব কথাই বলতেন। বলতেন এই যুগে 
জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করাই হল মহান ব্রত। 
দেশকে বদি আবার খড় করতে হয়, তাহলে 
সব দিক দিয়েই করতে হবে। আমার ভারত- 
বাসীর্দের মধ্যে মাঁধকাংশই গরিব লোক--কোন 
রকমে শুধু এক বেলা থেতে পায়। তাদের ভাল 
করে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা! করতে হবে। তাদের 
অধিকাংশই অশিক্ষিত। তাদের শিক্ষাদান করতে 
হবে। আজ আমরা ছুনিয়াতে চারদিকে দেখতে 
পাই বিক্ষোভ-_অশান্তি। এর কারণ-ধর্মের 
অভাব। সেইজন্য যদি আমরা ধর্মপ্রচাণ না! করি 
এবং ধর্মমূলক শিক্ষা! না দিই, তাহলে দেশের আরও 
অধঃপতন হবে । বিশেষতঃ সাধুদের লক্ষ্য করে 
বাবুরাম মহারাজ বলতেন, “তোমরা স্বামীজীর 
আদিষ্ট এ কাজ করবে। তাহলে তোমাদের দেখা- 
দেবি সব ভক্তরাও এ কাজ আরম্ভ করবে। 
কিন্তু স্বামীজী জানতেন, এই কাজ করতে গিয়ে 
আমরা আমেরিকা! ও ইউরোপের লোকেদের মতো 


১৬৮৮ 


শুবু সমাজসেবার আদর্শে উদ্বনদ্ধ হয়ে মুখ্য উদ্দেশ 
অর্থাৎ ভগবানলাভ হুলে যেতে পারি। সেইজন্য 
তিনি বললেন যে, আমর] যদি “শিবজ্ঞানে আীবসেব? 
এই ভাব নিয়ে কাজ করতে পারি, তা হলে 
ভারতবর্ধকে আবার উন্নত করতে পারবে! | 

একদিন ঠাকুর বৈষ্ণবধর্ষ সম্বন্ধে কথা বলতে 
গিয়ে বললেন, প্তিনটি বিষয় পালন করতে নিরন্তর 
যত্বান থাকতে এ মতে উপদেশ করে_-নামে 
রুচি, জীবে দয়া, বৈষ্ণব পূজন। এর ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে “সর্বন্ধীবে দয়” বলেই তিনি সমাধিস্থ হয়ে 
পড়লেন । কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্দশায় বলতে 
লাগলেন, “জীবে দয়াঁঁ_জীবে দয়া? দূর শালা । 
কীটাম্থকীট তুই জীবকে দয়! করবি? দয়া 
করবার তুই কে? না, না-জীবে দয়া নয়__ 
শিবজ্ঞানে জীবের সেব11৮ ঠাকুরের এ কথা শুনে 
ত্বামীজী সেদিন বলেছিলেন, “কি অদ্ভূত আলোকই 
আজ ঠাকুরের কথায় দেখতে পেলাম !**ভগবান 
যদি কখন দিন দেন তো আজ যা' শুনলাম এই 
অদ্ভূত সত্য সংসারে সবত্র প্রচার করবো-_পণ্ডিত- 
মুর্খ, ধন্দী-দরিদ্র, ব্রাঙ্গণ-চণ্ডাল সকলকে শুনিয়ে 
মোহিত করবো |” অন্তান্ত লোকেরা এমনকি 
স্বামীজীর গুরুভাইরাও ঠাকুরের কথায় কত গভীর 
অর্থ আছে, তা বুঝতে পারেননি । কিন্তু ম্বামীজী 
বুঝতে পেরেছিলেন | ন্বামীজী পরে আস্মনো 
মোক্ষার্থ, জগদ্ধিতায় চ” এই আদর্শটি রামরুষ্ঃ 
মঠ-মিণনকে দিয়েছিলেন । সেবার কাঙ্জ কিভাবে 
করবে ?--জীবকে শিবজ্ঞানে সেবা করবে । তাতে 
এই হবে যে, আমর1 আমাদের জীবনের যে 
উদ্দেশ্তয ভগবানলাভ কর] সেটা ভুলবো ন1। 
কাজের ভিতরেও আমর ভগবানকে পাবো । যে 
ভগবানকে মন্দিরে বসে, গুহা-পর্বতে বসে ধ্যান 
করি, সেই ভগবানকেই বিরাটের মধে) বিরাজমান 
দেখে সেব। করবে! | ঠাকুর বলতেন, “গুহি 
রাম দণরখক1 বেট।, ওহি রাম ঘট ঘটমে” লেটা।” 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ঘটে ঘটে--প্রতি জীবেই আছেন সেই বাম। 
এই দৃষ্টি থেকে আমর! যদি সেবা করি, তা হলে 
আমর! ভগবানকে তুলে যাব না, আমাদের উদ্দেশ্ট 
তুল হয়ে যাবে না, আমাদের কাজটা উপাসন। 
হয়ে যাবে। আগে যারা ভগবানলাভ করতে 
চাইত, তাদের কর্ম থেকে নিবৃত্ত হতে হত। 
সন্গ্যাসীরা কোন কর্ম করতেন না। তার! 
ভগবানলাভ করবার জন্য ধ্যান-ভজন নিয়ে 
থাকতেন, শান্তর পড়তেন, আর বড় জোর শাস্ত্রের 
উপদেশ লোককে দিতেন--এ ছাড়া অন্য কোন 
99০18] ৬/০1-এ নিজেদের জড়াতেন নাঁ। 
কেন? না--এইজন্ যে, ভগবানকে লাভ করতে 
গেলে মনটা] স্থির করতে হবে, কোন রকম 
বিজাতীয় চিত্ববৃত্বি থাকবে ন1। কি রকম হবে ? 
না-তৈলধারাবৎ। একটা পাত্র থেকে আর 
একটা পাত্রে তেল ঢাললে যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে 
তেল পড়ে, ভগবানের ম্মরণ সেই রকম 
অনিচ্ছিন্নভাবে হবে। কিংবা যেখানে বাতাস 
নেই সেখানে দীপশিখা যেন নিষ্ষ-্পভাবে জলে, 
ঠিক সেইভাবে মন একেবারে স্থির থাকবে 
ভগবানেতে। তখন ভগবদ্‌-দর্শন হবে। তাই 
বদি হয়, তাহলে কর্ম করা চলে না। কেন-ন। 
কর্ণ আমাদের বহিমু্খী করে দেয়। আর বহি্মখী 
করলে ধ্যানটা ভঙ্গ হয়ে যায়। অতএব কর্ম কর! 
উচ্চটিত নর, কর্মট! ত্যাগ করে, বলতেন তারা । 
কিন্ধ স্বাীজী এসে বললেন, ন1, না! একি কথা! 
কর্মত্যাগ করতে হবে কেন? কর্ম করো, কিন্তু 
এই দৃষ্টি থেকে করো যে, ভগবান প্রত্যেক 
লোকের ভিতর আছেন? তুমি সেই শিবকে দেখে 
সেবা করবে। তা হলে তুমি ভগবানকে 'ভুলবে 
না। যে ভগবানের চিপ্তা তুমি ধ্যানেতে করো, 
সেই ভগবানকেই তুমি সেবার ভিতর পাবে। 
তুমি শিবজ্ঞানে জীবসেবা করছে! । অতএব 
ভগবানের £চিন্তা সব সময় তুমি করছে! এবং 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


সেইজন্য তোমার কর্থ উপাসনা হবে। তোমার 
আদর্শ ঠিকই থাকবে তোমার ধ্যানটাও ঠিক 
থাকবে, আর জগতেরও কল্যাণ হবে।” এই দৃষ্টি 
থেকে সেব করলে কোন রকম অস্থবিধা হবে না 
_ধর্মজজীবনেও কোন ব্যাঘাত হবে না। এ যেন 
ছুমুখো ছুরি_ছু'দিকেই কাটছে । এক দিকে 
নিজের কর্মবন্ধন কাটছে আর অন্য দিকে লোক- 
কল্যাণও হচ্ছে। এইভাবে কাজকর্ম করলে 
ব্যক্তিগত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি, 
সমাজের উন্নতি হবে। যারা অশিক্ষিত তাদের 
আমর] শিক্ষা দিতে পারি ; যাদের পধাপ্ত আহার 
জোটে না, তাদের একটু ভাল করে খাওয়া- 
দাওয়ার ব্যবস্থা করতে পারি; যার1 রুগ্ন, তাদের 
চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি ; যার! ধর্মবিষয়ে 
অজ্ঞ, তাদের আধ্যাত্মিক জ্ঞান দিতে পারি। 

মুখ্য উদ্দেশ্ত হল ভগবানলাভ করা। 
কিভাবে? নামুতিপূজার বদলে মানুষে? 
ভিতরে যে দেবতা আছেন তার পূজা করা। 
মন্দিরে ফুল-চন্দন, নানারকম ভোগরাগ দিয়ে 
দেবতার পৃজা করা হয়। মৃতির ভিতরে ভগবানের 
প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে আরাধন1 করা হয়, সেবা কর 
হয়। কিন্তু এখানে তে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েই 
আছে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গি বদলে তোমায় সেবা 
করতে হবে। এ পুজাতে তোমার ফুল-চন্দন 
লাগবে না। এ পুজার উপঠার-যার। খাওয়া 
পাওয়৷ পায় না, তাদের ভাল করে খাওয়া-দাওয়ার 
ব্যবস্থা করা, যার! রোগী, তাদের ওষধ-পথ্যের 
ব্যবস্থা করা) যার! অজ্ঞান, তাদের অধ্যাত্স- 
উপদেশ দেওয়া । এই হল এ পুজার পদ্ধতি। 
আমাদের উদ্দেশ্বা 90০11 90106 নয়, উদ্দেশ্য 
ভগবানলাভ। ৬গবানলাভ করার এটা নতুন 
সাধনা, যা স্বামীজী আমাদের বলে গেছেন 

এই নতুন সাধনা শুধু ভারতবর্ষের জন্যই নয়, 
সমগ্র জগতের জন্যই দরকার । তাই শ্বামীজী 


প্রেমানন্দ-প্রসঙ 


১৬৪৯ 


বলেছিলেশ,_এই একটা নতুন আদরশ দিয়ে 
গেলুম।' এই কথাই বাধুরাম মহারাজ এখানে 
যখণ এসেছিলেন ১৯১৪ সালে এই মাঠেতেই 


এলেছিলেন। বলেছিলেন, “এই হল যুগধর্»__ 
ত্বামীজী যা বলে গেছেন _জীবকে শিবজ্ঞানে 
পেবা করা।' তখন সেখানে যে সব শ্রোতা 


ছিলেন, তীদের মধ্যে একজন বলে উঠলেন, 
“মশায়, আমরা আপনার কাছে প্রেমভক্তির কথা 
শুনতে চাই। আমরা সেবাধর্মের কথ শুনতে 
আসিনি। প্রেমভক্তির কথ শুনতে চাই ।* প্রথমে 
বাবুরাম মহারাজ কোন উত্তর দিলেন ন1। 
কয়েকবার এঁ কথ! বলায় বাবুরাম মহারাজ বললেন, 
প্রেমভাক্ত শোনার অধিকারী কেউ আছে 
এখানে? কেউ নেই।” তখন সেই ব্যক্তি 
বলে উঠলেন, "কি, এত বড় 4510706-এ একজনও 
নেই ? তখন বাবুরাম মহারাজ বললেন, “তাহলে 
শোন-_একটি জায়গায় একজন পসারী একদিন 
প্রেম চাই 2 প্রেম চাই? বলে চিৎকার 
করে যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। বাড়িতে যারা ছিল, 
প্রেম বিঃক্র হচ্ছে শুনে তাড়াতাড়ি বেরুচ্ছে আর 
বলছে, হা, নেব, কি দাম? পসারী বললে, 
“এর দাম হচ্ছে মাথা-কেউ পারবেন মাথ! 
দিতে ? এ কথা শুনে সবাই আন্তে আস্তে সরে 
পড়ল।” গল্পটি বলে বাবুরাম মহারাজ বললেন, 
“মাথা দেওয়া মানে সমস্ত অহংকার-অভিমান 
বিসর্জন দেওয়া | তোমার দেহাভিমান থাকবে না। 
“আমি-আমার' জ্ঞান থাকবে না। তখনই তুমি 
প্রেমভক্তির কথা শোনার অধিকারী হবে। তা 


না হলে বাধাকৃষ্ের যে লীলা, গোপীদের 
যে লীলা তা শোনার অধিকার তোমাদের 
নেই ।” 


তাই বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন, সেখানে 
সে রকম অধিকারী কেউ ছিল ন1। এই ছুঃটি 
কথা সেদিন বলেছিলেন; একটি যুগধর্ম__. 


১৭০ 


হ্বামীজীর কথা । ছ্বিতীয়টি-_এই প্রেমের কথা। 
বাস্তবিকই আমর! কেউ নিঃস্বার্থ প্রেমভক্তির কোন 
রকম ধারণ করতে পারি না। বাধার যে 
প্রেমভক্তি সেটা আমর! ভাবতেই পারি না, 
সেইজন্য বাবুরাম মহারাজ বলেছিলেন যে, যতক্ষণ 
আমাদের দেহজ্ঞান আছে ততক্ষণ রাধা প্রেমের কথা 


* ২৮শে নভেম্বর, ১৯৭৯ তারিখে মালদহে প্রদত্ত ভাষণ 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-স্৪র্থ সংখ্যা 


শোনবার ও বোঝবার ক্ষমতা আমাদের নেই। 
বাবুরাম মহারাজ সেদিন যে ছু'টি কথ! বলেছিলেন, 
তাই বলে আজকের মত শেষ করছি । 


এই সেবাধর্ণ যাতে আমরা অনুশীলন করতে 


পারি তার জন্য তিনি আমাদের আশীর্বাদ করুন-_ 
এইটুকুই তার কাছে প্রার্থনা ।* 


অখগ্ডানন্দজীর কথ! 
স্বামী অন্নদানন্দ 


২০শে এপ্রিল ১৯৩০? ৭ই বৈশাখ ১৩৩৭, 
রবিবার । 

সান্ধয ভজনের পর বাবা যখন কথা 
বলিতেছিলেন, তখন শিক্ষাপ্রসঙ্গে বলিলেন,-- 
“ঠাকুরের কাছে এক ভক্ত একসময়ে বলে, “আমি 
ও সব জানি ।” তার উত্তরে তিনি বলেন, “বলিস 
কিরে, আমি যে পাঁচ বছরের ছেলের কাছেও 
অনেক শিথি। সথি, "যাবৎ বাঁচি তাবৎ শিথি।, 
“জানি-এ অহঙ্কার করা খারাপ। দতাত্রেয 
(অবধৃত) চিল প্রতৃতিকে গুরু করেছিলেন, 
সকলের কাছেই কিছু কিছু শিখেছিলেন। কোন 
বিষয়ে শিক্ষা করতে হলে মনে হয় না যেও আমার 
চেয়ে বয়সে ছোট, ওর কাছে কি শিখব? 
স্বামীজীর মত পণ্তিত, তিনিও খেতড়িতে নারায়ণ 
দাসের নিকট পাণিনি পড়তে আরম্ভ করলেন। 
খেতড়িতে তার চেয়ে সম্মানের যোগ্য কে ছিল? 
রাজার গুরু বলেও বটে, আবার নিজের ত্যাগ, 
তপস্যা পাগ্ডিত্যেও বটে। তিনি আমায় বলে- 
ছিলেন, “নারায়ণ দাসের কাছে ছাত্রের মত পড়া 
শুরু করেছিলাম ।” * 


২৭শে এপ্রিল ১৯৩০3 ১৪ই বৈশাখ ১৩৩৭, 
রবিবার । 

আজ প্রাতে লালবাগ হইতে ফিরিয়! বাবাকে 
প্রণাম করিলে পর বাবা বলিলেন, “কেমন, আমি 
বলেছিলাম-_সামিয়ানা অন্যের দ্বারা আনা হবে 
না, আর তুমি নিজে গিয়েও আনতে পারলে না। 
এখন থেকে বেশ ভাল করে মনে রাখবে যে, যা 
বলব তা 10710110119 99 করতে হবে। 
তোমাদের অতদুর চিন্তা করবার শক্তি এখনও 
হয় নি।” 

দুপুরবেল! বাবাকে বাতাস করিতে গেলে পর 
বাবা বলিলেন,_“দেখ, রাগ এখনও কমল না? 
আমি জোর করে বলতে পারি--সংসারী লোকেদের 
সহা করবার শক্তি তোমাদের চেয়ে অনেক বেশী। 
সাধু হতে এসেছ-_রাগ থাকলে চলবে কেন? 
এখানে আমার কাছে থেকে তা হলে কি শিখলে ? 
ভয়ানক রাগ হবার কথা, কিন্ত চুপ করে থাকবে । 
মনের সাম্যাবস্থা নষ্ট হলে বিকার হয়। কামের 
উদ্রেক বা! ক্রোধের উদ্রেক হলে সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি 
হয়। আর কাম থেকেই ক্রোধের উৎপত্তি। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


“অক্রোধের দ্বার] ক্রোধকে জয় করতে হবে। 
যে তোমার ওপর ভয়ানক বেগে গেছে, তুমি তার 
সামনে সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব দেখাবে। তা হলে 
ক্রোধের উৎপত্তিই হবে না। আমি এই আশ্রমে 
কত সহ করেছি। কলেজের কয়েকজন ছাত্র 
এসে বলে, _-অমুককে তাড়িয়ে দিন।” আমি 
তাড়াইনি, বলেছিলাম,_“দেখা যাক, তার কতদূর 
স্পর্ধা হয়!” আমি কাজকে এত বড় দেখি যে, 
নিজের [90150172111 পর্যন্ত একেবারে তুলে যাই। 
কথায় কথায় (০111907195০ করাটা বড় অন্তায়।” 


১লা মে 
বৃহম্পতিবার। 

বাধা আমাকে বলিলেন» _ওুহ আজকাল 
কি গুরুভক্তি আছে? গুরু মরতে বললে মরার 
জন্য প্রত্তত হওয়া, আগুনে ঝাপ দিতে বললে 
ঝাপিয়ে পড়া, এ সব কি আছে? আজকাল 
গুরুই শিষ্কের অনুগত । 

“তোমরা আমার মনের ভাব বুঝতে পার শা, 
ফস করে মুখে যা আসে বলে ফেল। এত দেখছ, 
শুনছ, তবুও বুঝছ শা,_এই আমার ছুঃখ। গুরুজন 
কিছু খললে উত্তর দিতে নেই-মনে রাখবে । 
আমি শিশ্ত-চেলা করি না, তোমরা আমার কাছে 
আছ,_-মাযি একাধারে বাপ-মা ছুইই আমার 
মতন দরদ আর কে করবে? 

“আমি ইচ্ছে কণে তোমাদের 19116 করে 
দেখি_ তোমাদের %9100130121010 কতদুর ওঠে! 


১৯৩০; ১৮ই বৈশাখ 


১৩৬৩৭, 


গুরুবাক্যে পে শ্রদ্ব। ভক্ত বিশ্বীন কই? গুরুর 
প্রতি আন্তরিকতা ভালবাসা কি হল ?” 

৮ই মে ১৯৩০ ২৫শে বৈশাখ ১৩৩৭, 
বৃহস্পতিবার 


বাবা আজ সকালে আমদিগকে বলিলেশ,_ 
"শনজের তিলপানা দোষকে তালপাশা দেখবে, 


অথগ্তানন্দজীর কথা 


১৭১ 


আর অন্তের তালপান। দোষকে তিলপানা দেখবে । 
11820115108 &1১১এ যেমন ছোট জিনিসকে 
বড় দেখায়, তেমনি নিজের দোঁষটাকে বড় করে 
দেখবে। যর্দি নিজেকে 49974 করতে যাও, 
তাহলে দোষ শুধরাবে না| [15 75701 10)9 
৮/2) ০01 (0117111 0117120107৮ 

বাবা আমাকে বলিলেন,-"দেখ_আমি 
বলেছিলাম, লালবাগ থেকে কোন %010101907 
আসবে ণা, তুমি বলেছিলে-__বিকেলে আসবে। 
দেখ, তোমাদের এখনও সে অন্তরূর্ষি হঝনি। 
ঠাকুরের দায় আমরা সব বুঝতে পারি, তবে 
চেষ্টা করি না। ঠাকুরের নিষেধ ছিল। 

“ম্বামীজী রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের /১71191110৩3 
9 13116141115116 1১01961 পড়ছেন, এমন সময় 
দেখলেন- ঠাকুরের গাড়ি বলরামবাবুর বাড়ির 
নিকট এল। স্বামীঙ্গা বই বঞ্ধ করে ছুট গিয়ে 
দেখেন সত্যিই ঠাকুর বলরামধাবুর বাড়িতে 
এসেছেন। তিনি ঠাকুরকে এই সব কথা বলাতে 
ঠাকুর বললেন,_“ওদধ জানতে চেঞ্ করবি 


না।, ম্বামীতী খললেশ,_-'আমি ত চেষ্ট 
করিনি । তখন ঠাকুর পললেন, ওদিকে মন 
দিস ন1।” 


“আমারও এমন হয়েছিল। ৫০০ টাকা 
মণি ক্র্ডার করতে পাঠিরেছি ; অনেকক্ষণ ফিরে 
আসছে না ধেখে চিন্তিত হয়ে পড়ি, একে আবার 
ঝড় উঠেছে। তখন দেখলাম--“অমুক' ত্রদ্দচারী 
কামারবাড়িতে বনে হারিকেন আলো টাঙ্গাবার 
শিক তৈরী করাচ্ছে । ফিরে আসতেই জিজ্ঞাস 
করি, কোথা ছিলি 2 কি কওছিলি ? সে বললে, 
--“কামারবাড়ি শিক গডাচ্ছিলাম। এখন যে 
কতবার হয়েছে তা গণনা করা যার না। 

“স্বামী ক্রহ্মাণন্দকে এই কথা বলি। তার 
কয়েক বৎ্সপ্ণ পর তিণি ধলেন,'তুখি আর 
ওসব দেখ 2 আমি বলি,-আজকাল বড় একটা 


১৭২ 


[0০৮০ ঘ্বণা করতেন, ওতে সাধুর পতন হয়, 
বলতেন আমরা ঠাকুরের সন্তান, আমাদের 
ওতে মন থাকবে কেন? 


উদ্বোধন 


দেখি না।+ তিনি বললেন,--“ঠাকুর ]7550110 


[৮২তম বর্ষ-্”৪র্থ সংখ্যা 


“আমি জ্যোতিষ ভাল জানি, হাত দেখতেও 
জানি। তবে ঠাকুরের মানা আছে। তা না 
হলে তোর হাত দেখে সব বলে দিতে পারি।+ 

[ সমাপ্ত] 


জন্মান্তরবাদ ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা 
স্বামী হিরগয়ানন্দ 


ভগবান শ্রীরামরুঞ্ ত্রাহ্মভক্তদের আমন্ত্রণে বেণী 
পালের সিঁথির উগ্চানবাটাতে এসেছেন। এ্রাঙ্ম- 
সমাজের নেতৃস্থানীয় অনেকে এসেছেন--শিবনাথ 
শাস্ত্রী প্রমুখ । শ্রীরামরু্চ তাদের সঙ্গে ঈশ্বরীয় 
প্রস্দ করছেন। সহজ সরলভাবে উপমা দিয়ে 
পরমতন্বটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন। অরধিকারী-ভেদে 
কার কি রকম দূরকীর সেটি বুঝে তাদের উপদেশ 
দিচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গে আবার একথাও বুঝিয়ে 
দিচ্ছেন যে, তীদের ঈশ্বর সম্পর্কে যে ধারণ! 
সেইটাই শেষ কথা নয়। বার ধার তাদের 
বলছেন, কলিযুগে ভক্তিপথই সহজ পথ । সঞ্তণ 
ঈশ্বরের যে উপাসনা তারা করেন, সে ধেশ ভাল। 
সঙ্গে সঙ্গে বেদের সগুই্মির প্রসঙ্গ তুলে সপ্তম 
ভূমিতে নিধিকল্প সমাধির কথা-_নিরাকার নির্ণ 
ব্রন্মের অনুভূতির কথা ধলছেন। লোকণুরু, ধার! 
জগতের মানুষের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হন, 
তাদের কথা বলেছেন। সে-কাজ যে সাধারণ 
গুরু বা আচার্ষের পক্ষে অসম্ভব একথাও তাদের 
শুনিয়েছেন। আবার তাদের প্রার্ঘনাপদ্ধতির 
প্রসঙ্গে বলেছেন-_তীরা। কেন অত ঈশ্বরের এশ্বর্ধের 
কথা বলেন। 

শ্রীরাম সর্বধর্ম-সমনবাবতার | সমন্বয়ের জন্যই 
মর্তধামে তার অবভরণ। তিনি যখন আবিষ্তৃত 
হলেন, তখন গুষ্টধর্মের প্রভাব সমাজের উপর 
আপতিত হয়েছে এবং তার পূর্ব থেকে আরও 
কয়েকশ বছর ধরে ইসলামধর্ম ভারতবর্ষে প্রভাব 


বিস্তার করেছে, যার ফলে বিচ্ছিন্ন হিন্দুধর্ম আরও 
বিভক্ত হওয়ার মুখে এসে পড়েছিল। তার অস্তিন্ 
সম্পর্কেই কারও কারও মনে সংশয় জেগেছিল। 
ঠিক তখনই শ্রীরামকুষ্জ আবিভূর্ত হয়ে ধর্মে ধর্নে 
যে বিবাদ-বিসংবাধ-_-আমার ধর্ম বড়, তোমার ধর্ম 
ছোট এই যে দ্বেষ-কলহ--এই মনোভাবটিকে দুর 
করতে চাইলেন। তিনি তীর জীবন ও সাধনা 
দিয়ে দেখালেন যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যেই সত্য নিহিত 
রয়েছে । সমস্ত ধর্মপথ দিয়েই একই সত্যে যাওয়া 
যায়। কিন্ত নিজেকে সেই অঙ্ুভতিতে প্রতিষ্ঠ 
হতে হবে-বিশ্বাপী হতে হবে, 'অনুরাগসম্পন্ন 
হতে হবে, তবেই এই সমধ্যুভাবটি সকলে গ্রহণ 
কঃবে | এইজন্য ঠাকুর হিন্ধধর্মের মধ্যে ও তার 
বাইরে বিবদমান যে সব ধর্মসন্প্রদায় ছিল, তাদের 
মিলিয়ে দেওয়ার একটা পথ দেখিয়েছিলেন তীর 
নিজের জীবন দিয়ে। সেই কারণেই তিনি 
সকলের সঙ্গে মিশতেন। আর বীরদের তিনি 
বলতেন “আধুনিক ত্রদ্বজ্ঞানী” তাঁদের সঙ্গেও ঠিক 
এই কারণেই তিনি মিশতেন। তাদের তিনি 
বলতেন, সরল-বিশ্বীসী ও অনুবাগী। তাই তাদের 
কাছে যেতেন, কিন্তু তাদের কোন ক্রটি চোখে 
পড়লে সেটির সংশোধনের জন্যও নিঃসংকৌচে 
বলতেন। এইভাবেই তদের প্রার্থনাসভায় 
গিয়ে যে দৌষটি তার চোখে পড়েছে-_ভগবানের 
এশ্বর্ষের মহিমা বর্ণনা ক'রে প্রার্থনাঁ_সে বিষয়ে 
বলতেও তিনি দ্বিধা করেন নি। তিনি বলছেন 


টি 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


-তীাকে আপনার করে নাও, নিজের করে 
নাও, এশ্বর্ষের কথ! শুনিয়ে লাভ কি? তীর 
প্রতি অন্ুরাগের জন্য প্রার্থন৷ করা উচিত। 
উপম! দিয়ে এ সব বুঝিয়ে দিয়ে ঈশ্বরের মাধুষের 
প্রতি তিনি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন একটি 
সঙ্গীতের যাধামে। বাউল কুবীরের একটি গান 
গাইছেন তাঁদের পামনে-_'ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে 
আমার মন। ডুবে যেতে হবে। ব্রাহ্মভক্তদের 
যে-ভাব, সেটি উপরে উপরে ভাসা ভাসা ভাব। 
তাই ঠাকুর তাদের বলতেন, "উপর উপর ভাসলে 
কি জলের নীচের রত্ব পাওয়া! যায়? ; “আগে 
ডুব দাও, ডুব দিয়ে রত্ব তোল, তারপর অন্য 


 কাজ।,; '্রাক্ষদমাজে নিয়মিত উপাসনা হয়, 


সে খুব ভাল। কিন্তু ডুব দিতে হয়। শ্রধূ 
উপাসনা, লেকচারে হয় না।” এইভাবে মনকে 
অন্তনিবিষ্ট করতে হবে। বুঝিয়ে বলা হয়__ 
কথায় বলা হয় কতভাবে, তবু মন তাতে যায় 
না। ধ্যানজপ সব ভাসা ভাসা হয়, মন তাতে 
বসে শা। এত কিছুই হয় নাঁ। সেইজন্তই 
বলছেন মনের গভীবে ডুবে যেতে, তবেই প্রেমধন 
--ভগবদভক্তি লাভ হবে। 

শিবনাথ শান্ত্রীকে ঠাকুর বলছেন, “তোমাকে 
দেখতে ইচ্ছা করে। বলছেন, "শুদ্ধাত্মাদের 
পূর্বজন্মের বন্ধু বালে বোধ হয়।” 

পূর্জন্মের কথার এই হ্থত্র ধরে একজন 
ব্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করলেন, “মহাশয়! আপনি 
জন্মান্তর মানেন ?” ্‌ 

এই জন্মান্তরবাদ হিন্দুধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য । 
স্বামী বিবেকানন্দ লাহোরে হিন্দুধর্ম বিষয়ে যে 
বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তাতে বলেছিলেন, হিন্দধর্মের 
কয়েকটি সাধারণ ভিত্তিস্মি রয়েছে, তার মধ্যে 
প্রধান হচ্ছে বেদে বিশ্বাস। বেদ অর্থে শুধু 
্রন্থই নয-_গ্রস্থের ভিতর যে অনাদি অনন্ত শাশ্বত 
জ্ঞানরাশি রয়েছে, তাই। এই জ্ঞানরাশিই 


জন্সান্তরবাদ ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা 
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বেদের প্রতিপান্ত। সমস্ত হিন্দুজাতি বেদে বিশ্বাস 
করে। কোন হিন্দুকে নাস্তিক বলা হয় ন!, 
যতক্ষণ সে বেদে বিশ্বাসী । 

হিন্দুধর্মে সাংখ্যদর্শন, পূর্বমীমাংসাদর্শন ঈশ্বরে 
বিশ্বাসী নয়। বৈশেষিকদর্শনের প্রথম দিকৃকার 
যুগের মত পাতগ্চল যোগদর্শনেও স্ৃ্ি-স্থিতি- 
শয়কারী ঈশ্বরের কথা নেই। হিন্দধর্মের যে 
ষড়্দর্শন, তার মধ্যে পা৮টিতে ঈশ্বরের কথা প্রায় 
নেই বললেই চলে; কেবলমাত্র উত্তরমীমাংসাতে 
অর্থাৎ বেদাস্তদর্শণে আছে; বেদান্তদর্শনের আবার 
ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা রয়েছে । শংকরপন্থী ধারা, 
তারা বলছেন ঈশ্বর হলেন মায়ার অন্তর্গত। 
মায়ার উধ্র্বে উঠলে আমরা ধাকে পাচ্ছি, তিনি 
“একমেবাদ্ধিতীয়ম্ঠ, তিনি “অবাঙমনসোগোচরম্‌।, 
কিন্ত বেদান্তের অন্ান্ত মতাবলম্বীরা ঈশ্বরের 
অস্তিত্বকে মায়িক বলেন ন1। সে যাই হোক 
এইসব যতবাদই কন্ত আস্তিক-দর্শন, তা৷ সপ্ত 
ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস থাক বা না থাক। কেন? 
না--এইসব মতবাদ বেদাশ্রিত, বেদনির্ভর | 

তেমাঁন হিন্দুধর্মের আর একটি বি্বাসের ভুম 
হচ্ছে আত্মার অমরত্ব । আত্ম! হচ্ছেন অমর । 
দেহের বিনাশ হয়। কিন্ত দেহী যিনি, তিনি 
প্রয়োজনে আবার দেহধারণ করেন। এই যে 
পুণর্জমবাধ_মৃত্যুর পরে আবার নতুন দেহ 
ধারণ করা-এই শরীরপরিগ্রহ করাটা জীবের 
কর্মফল অন্সারে হয়। নানান শরীরে জন্ম হয় 
পূর্ব পূর্ব জন্মের কর্মফলানুসারে । স্থরুতির ফলে, 
উপাসনার ফলে, ভগবৎ-তব্রের অনুশীলনের ফলে 
কেউ কেউ হূর্ধলোক দিয়ে জ্যোতির্মাগে ব্রহ্মলোকে 
উপস্থিত হন। অবশ্ঠ পুণ্যফল শেব হয়ে গেলে 
অনেককেই সেখান থেকেও ফিরে এসে আবার 
এই পৃথিবীতে শরীরধারণ করতে হয়। কেউ 
কেউ আবার ব্রদ্ধলোক থেকেই মুক্তি পান। 
অনেকে আবার উপাসনাদি না করে সকামভাবে 
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যাগযজ্ঞ, দানাদি পুণ্য কাজ করেন। তার ফলে 
তীরা চন্দ্রলোকে যান। এ চন্দ্রলোক কিন্তু 
আমাদের চন্দ্র একেবারেই নয়--এ হচ্ছে 
দেবতাদের আবাসভূমি। এই সব সকামকর্মীর! 
সকলেই পুণ্যক্ষয়ে আবার এই পৃথিবীতে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। আধার এমন কেউ কেউ আছে 
কুৎসিত কর্মের ফলে যাদের ক্ষুদ্র কীটাদি শরীরেও 
জন্মগ্রহণ করতে হয়। এদেরই বলা হয় 'জায়ন্য 
ঘিয়্'-এর দল। অর্থাৎ তারা শুধু জন্মায় আর 
মরে। আত্মার এই পুনঃ পুনঃ শরীরধারণের কথা 
বেদ-উপনিষদ্‌-পুরাণাদিতে রয়েছে। এই জন্মাস্তর- 
বাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন পুরোক্ত ব্রা্মভক্ত | 
প্রশ্নটির উত্তর কিন্তু শ্রীরামরুষ্চ সোজাভাবে 
দিলেন না । কেন দিলেন না, সেটি মাষ্টারমশায় 
স্পষ্টভাবে বলেন নি। আমপা একটু অনুমান 
করতে পারি। ঠাকুর বললেন, “হ্যা, আমি 
শুনেছি জন্মান্তর আছে । তিনি বলতে 
পারতেন, 'হ্থ্যা, আমি জানি জন্সান্তর আছে।' 
এখন, “জানি” না-বলে শুনেছি" কেন বললেন ? 
'জানি' বললে হয়তো৷ ব্রাঙ্মভক্তরা নানারকম প্রশ্ন 
তুলতে পারতেন--কি করে জানলেন ?” 
আপনার পূর্বজন্মের স্বতি 'সাছে কিনা 2 এইসব 
প্রশ্্ের উত্তর দিতে তিনি সম্ভবতঃ ব্রাঙ্মভক্ত বা 
সাধারণ লোকের সামনে ইচ্ছুক ছিলেন ন। 
এবং সে উত্তর হ্য়তে। তাদের পক্ষে কল্যাণক 
নাও হতে পারতো | ঠাকুর যদি বলতেন “যে 
রাম, যে কষ, সেই ইদানীং এই শরীরে বামকুষ্ণ ।” 
তাহলে ত্রাক্ষভক্তদের ভাব নষ্ট হয়ে যেতো । 
আর ঠাকুর বার বার বলেছেন যে, কারোর 
ভাব নষ্ট করতে নেই। ন্বামী বিবেকানন্দের 
বিখ্যাত “৮ 1১4517 বক্তৃতার বঙ্গাঈবাদ “মদীয় 
আচার্ধদেক, গ্রন্থে আছে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ তার জন্ম 
থেকেই জানতেন তিনি কে এবং কি উদ্দেশ্যে 
শরীরধারণ করেছেন। এটি অবতারতত্বের কথা । 


উদ্বোধন 
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অবতাররা কখনও মায়ার ছার! আচ্ছন্ন হন না। 
তীর তাদের ম্বরূপে সদাই প্রতিষ্ঠিত। স্থতরাং 


' অবতারপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ জানতেন তার পূর্ব পূর্ব 


শরীরধারণের বৃত্বান্ত। তবু পূর্বোক্ত কারণে 
তিনি বললেন না, “আমি জানি অন্মান্তর আছে। 
স্বামী ঙ্গীকেও এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, 
শ্বামীজী পিজের পূর্বজন্মের কথা জানতে পারেন 
কিনী। ন্বামীজী বলেছিলেন, “জানতে পারি-_- 
জানি-ও, কিন্তু 4612115 বলবো না ।” বলেই সেই 
প্রসঙ্গ শেষ করেছিলেন। 

ঠাকুর বললেন, “হ্যা, আমি শুনেছি জন্মান্তর 
আছে ।” এই "শুনেছি কথাটার মধ্যে একটু 
ভাবনার অবকাশ আছে। তিন পড়েন নি, 
লোকে তাকে জিজ্ঞেস করেছে নানা সময়ে, 
“এতো৷ কথা আপাঁন কি করে জানলেন? এতো 
শাস্ত্রের কথা আপনি বলেন, অথচ শান্ত্রাদি তো 
আপনি পড়েন নি?” তাতে ঠাকুর বলেছেন 
“ওগো আমি শুণেছি কতো।” শ্রক্ষেত্র ও 
গঙ্গাসাগরযাত্রী এবং সেখানকার ফেরত বহু 
সাধুসন্ন্যাসীদের কাছে, ভৈরবী ব্রাক্ষণীর কাছে, 
পল্মলোচন, বৈষ্ঞবচরণ প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের 
কাছে তিনি বহু শান্ত্কথা শুনেছিলেন। তিনি 
নিজে বাংলাভাষা জানতেন। বাংলা লিখতে 
পড়তেও পারতেন। তার লেখা পুঁথি এখনও 
আছে। সংস্কৃত কেউ বললে ব1 তার কাছে কেউ 
পড়লে, তিনি তার মানে বুঝতে পারতেন । 
তিনি শ্রুতিধর ছিলেন। একবার যা শুনতেন 
সেটা তার স্মরণে থেকে যেত। এইভাবেই 
শাস্ত্রের কথা, গীতা উপনিষদাদিতে পুনর্জন্মের 
কথাও নিশ্চয়ই শুনেছিলেন। সাধুমুখেও জন্মান্তর- 
বাদের কথা শুণেছিলেন । তাই বলছেন, “আমি 
শুনেছি । বৃহদারণ;ক উপনিষণ্দে বলা হয়েছে, 
জোক যেমন একটা ঘাসের শিসে উঠে সেখান 
থেকে অন্ত ঘাঁস আশ্রয় করে, তেমনি আত্মা এক 
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শরীর ত্যাগ করে অন্য দেহে চলে যাঁণ | গীতাতেও 
আছে, যেমন মাম্্ষ জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে 
নতুন বস্্ব পরিধান করে, ঠিক সেই রকমই দেহী 
জীর্ণ দেহ পরিত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করেন। 
পুরাণাদিতেও কতো উপাখ্যানে জন্মাস্তরের কথা 
আছে। রামায়ণ, মহাভারত, চণ্ডী প্রভৃতি গ্রন্থে 
এর প্রচুর উদাহরণ আছে। পুণ্যফলে স্বর্গবাসের 
কথা আছে : “তে তং ভূত্তী ন্বর্গলৌকং বিশালং 
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশস্তি | _স্বর্গকামন। 
করে ধারা যজ্ঞানুষ্ঠান করেন, তার! ন্বর্গে গিয়ে সেই 
বিশাল ন্ব্গলোক ভোগ করেন, কিন্তু তাদের 
পুণ্যফল শেষ হয়ে গেলেই, তাঁরা পুনরায় মর্তে 
ফিরে এসে শরীরধারণ করেন। এই মর্তলোকে 
আসতে হয় কেন? শ্বামীজী বলছেন-_-এই মানব- 
শরীর ধারণ করলে তবেই মুক্তিলাভ সম্ভব, কারণ 
এটি কর্মদেহ 7 কর্মের দ্বারা নিষ্কাম কর্ম, উপাসনা 
প্রভৃতির দ্বার। চিত্ত শুদ্ধ হলে মুক্তিলাভ হয়। 
পৃথিবীতে মানুষ-ছাড়া অন্য প্রাণীর দেহ ভোগদেহ। 
তেমনি পৃথিবী ছাড়া অন্যান্য লোকে জ্গীবের দেহ 
ভোগদেহ- কর্মদেহ নয়। তাই সেই সব লোকে 
মুক্তিলাভ হয় না। ব্রহ্ষলোক খেকে অবশ্ত কেউ 
কেউ মুক্ত হয়ে যান। সেইজন্যই আচার্য শংকর 
বলছেন-__“ছূর্নভং ত্রয়মেবৈতদ্‌ দেবামুগ্রহহেতুকম্‌, 
মনুত্তত্বং মুমুক্ষ্হং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ | পৃথিবীতে 
তিনটি জিনিস দুর্পভ। একটি হচ্ছে মনুষ্যজীবন 
লাভ করা, তবে মন্ুস্তজীবন লাভ করলেও মান্য 
পশুর ন্যায় জীবন যাপন করতে পারে-_ভোগের 
মধ্যে ডুবে থাকতে পারে। সেইজন্য ছ্িতীয়টির 
কথা বলছেন: মুমুক্ষত্ব__মুক্তিলাভের ইচ্ছা । 
সংসারের এই জালাযন্ত্রণার হাত থেকে চিরতরে 
নিস্তার পাওয়ার ইচ্ছা । কে বলতে পারে 
তার মনে কোন ক্ষোভ নেই? কোন দুঃখকষ্ট 
নেই £ সম্পূর্ণরূপে সে স্থখী? খুব কম লোকই 
আছে, যার! এরকম বলতে পারে। কেননা 
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কোন-না-কোন রকম ছুঃখকষ্ মান্ষের আছেই । 
তাই মান্ষকে এইসব স্থৃধদুঃখের বন্ধন কাটিয়ে 
উঠবার জন্য চেষ্টা করতে হবে। ধারা এইভাবে 
ছঃখের আত্যন্তিক নিরত্তি চান, তারাই মুমুক্ষু। 
এই মুমুক্ষতাই মানুষের মন্বযাত্তের শেষ্ঠ প্রমাণ, যা 
পশুধের থেকে তাঁকে পৃথক করে রেখেছে । আর 
তৃতীয়টি হচ্ছে মহাপুরুষে« সঙ্গলাভ। এটিও 
মহাভাগ্যের কথা । অবশ্য মহাপুরুষের কপালাভ 
করেও দেখা যায় জীবনে নানা অসংগতি । 
মহাপুরুষ ধারা, তারা অহেতুককুপাসিন্ধু। তীদের 
রুপা অযোঘ। তবে ধারা সে রুপা পান তীরা 
সবসময়ে তার সচ্গুপযোগ করেন না । ফলে রূপার 
ফল ফলতে দেরী হয়ে যাঁয়। যাঁই হোক, ঈশ্বরের 
অন্থুগ্রহে লব্ধ এই তিনটি দুর্নভ বপ্তর সমাবেশ হলে 
তবেই মুক্তিলাভ হবে। শাস্ত্রের এই ধরনের 
অনেক কথাই ঠাকুর শ্তনেছেন। সেইজন্যই 
বলছেন-__শুনেছি” ৷ “আমি জানি” বললেন না, 
কারণ প্রশ্নকর্তী তার অধিকারী নন। 

ঠাকুর তাই জন্মাস্তর সন্বন্ধে নিজের অন্ৃভূতিল্ধ 
জ্ঞানের কথা না বলে বলছেন--ঈশ্বরের কার্য 
আমরা ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে কি বুঝবে! ? ভগবানের 
কাজ-_জন্স, মৃত্যু আমরা বুঝি না) কি তীর 
উদ্দেন্ট-_কেন এই জন্ম, জরা, ব্যাধি _কেন এতো 
লোকক্ষয় এক একটা মহামারীতে_-এ সব কিছুই 
আমরা বুঝতে পারি না। ভগবানের তুবনমোহিনী 
মায়ার কাজ আমাদের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। 
আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি দিয়ে সেটি বোঝা যায় না। 
এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে বলছেন কেন 
শুনেছি”? তার উত্তরে বলছেন-__'অনেকে বলে 
গেছে, তাই অবিশ্বাস করতে পারি না” অর্থাৎ 
শান্ত্রকাররা, সাধুমহাপুরুষরা বলে গেছেন, তাই 
বিশ্বাস করি। আমাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে মনে হচ্ছে 
ব্রাহ্মভক্তদেের কাছে শ্রীরাম ₹ষ্ এই প্রসঙ্গের গভীরে 
যেতে চাইলেন না বলেই যেন সাধারণভাবে এই 
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উত্তরটা] দিলেন, বিশেষভাবে দিলেন শা। 
জন্মান্তরের কথা যে তিনি অন্তথরঙ্গদের বলেন নি 
তা নয়। বহুবার বলেছেন, 'যে রাম যে কু 
সেই এবারে এদেহে রামকৃষ্ণ” এতে। অল্মান্ত- 
রেরই কথা ! আবার ভাবে দেখেছেন, তন 
মহাপ্রভুর সংকীর্তনের দল চলেছে। সেগানে 
প্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, অদ্বৈতকে দেখেছেন, আবার 
এ দলের আরও দুজনকে দেখেছেন, ধাদের সম্বন্ধে 
পরে বলেছেন যে, তারা মাষ্টারমশার ও ধলরাম- 
বাবু। আবার শরৎ (পরবর্তী কালে স্বামী 
সারদানন্দ) ও শশী (পরবর্তী কালে স্বামী 
রামরুষানন্দ ) সম্বন্ধে বলেছেন যে, তীরা খষি 
কুষের (যীশু শ্ীস্টের) দলে ছিলেন। তার 
মানসপুত্র সঙ্বন্ধে বলেছেন যে, তিনি ব্রজের 
রাখাল। 

কিন্তু ত্রাহ্মভক্তদের ও-সব কথা বললেন ন। 
শরশয্যায় শায়িত ভীম্সের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়ে 
ঈশ্বরের কার্ষ যে মানববুদ্ধির অগম্য তাই বলতে 
লাগলেন। শরশয্যায় শুয়ে অমন যে প্রবল- 
পরাক্রমশালী মহাপবিত্র ভীন্ম তিনিও কাদছেন__ 
কিন্ত কেন? ভীম্ম বলছেন যে, তিনি দেহের 
মায়াতে কাদছেন না। কীদছেন এই ভেবে যে, 
ভগবানের কাজ কিছুই বুঝতে পারলেন না। 
ভগবান শ্রীরুষ্ণ শ্ব়ং পাগুবপক্ষে--সব সময় তাদের 
সঙ্গে সন্ে ফিরছেন, তবুও তাদের ছুঃখকষ্টের শেষ 
নেই! কেন এমন হচ্ছে-এই কথা ভেবেই, 
ভগবানের কাজের খেই ন। পেয়েই তিনি কাদছেন। 

ঈশ্বরের মায়া ভেদ কর! অসম্ভব । অভিমন্থ্য 
ভগবান শ্ররুষ্জণের ভাগ্নে, মহাবীর অজস্র পুত্র, 
তনু তার মৃত্যু হ'ল চক্রব্যহমধ্যে__ মাতুলো- 
য্ত গোবিন্দঃ পিতা যস্ত ধনগ্য়ঃ | সোইভিমন্যু- 
রণে শেতে নিয়তি; কেন বাধ্যতে | শিয়তির 
কি অপীম প্রভাব! তাকে কে প্রতিরোধ করতে 
পারে? ভগবানের এই মাফিক জগতে জন, 


উদ্দোধন 
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জরা. ব্যাধি ও মৃত্যুর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওযা 
যায় না। বুদ্ধদেব দুঃখের হাত থেকে নিষ্কৃতির 
পথ দেখতে পেয়েছিলেন। তিনি জেনেছিলেন__ 
জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এলি দেহের ধর্ম_ 
প্রকৃতির নিফ্মেই এগুলি আসে যায়, আত্মজ্ঞান 
হলেই এদের জয় করা যায় জ্ঞাপী ব্যক্তি দেহের 
স্থখছুঃখে অবিচলিত থাকেন। আমর! বহুবার 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে এ কথ 
শ্তনেছি। তিনি রোগজীর্ণ শয]াশায়ী অবস্থাতেও 
বলতেন,_-বাবা শরীরট? বৃদ্ধ হয়েছে, ভাল নেই, 
আমি কিন্ত খুব ভাল আছি।” তিনি “শিবাত- 
নিফম্প-প্রদীপবৎ, অচল অটল-_মায়িক শরীরের 
জরাব্যাধি তাকে স্পর্শ করে না। দেহ আর 
আত্মা যে একান্ত ভিন্ন, তা জানতে হবে। খোসা 
থেকে শশাসটুকু আলাদা করে নিতে হবে, খোপাটা 
চলে যাবে, শাসটি ঠিক থাকবে। কেউ 
শরীরটাকে ধরে রাখতে পারবে নী । এই কথাই 
বুদ্ধদেব তার দেহত্যাগের পূর্বে তার ভাই আনন্দ 
বখন কাঁদছেন, তখন তাঁকে বলেছিলেন, “দেখ 
আনন্দ, কেঁদো নী, শরীর কতকগুলি জিনিসের 
সমবায়ে সংশ্লিষ্ট হয়েছে, অন্ধে সেগুলি অবশ্যই 
বিশ্লিষ্ট হয়ে যাবে। এক আত্মাই কোন কিছুর 
সংঙ্লেষে গঠিত নন। তাই তিনি কখনও বিশিষ্ট 
হন না 


ব্রাঙ্মভক্তদের সান্ধ্য উপাসনার পর সংকীর্তন 
শুরু হয়েছে। শ্ররামরুষ্জ হরিপ্রেমে মত্ত হয়ে 
নৃত্য করছেন। এখানে তার নৃত্যের বর্ণনীয় মনে 
ইচ্ছে গিরিশবাবুর একটি কথা । তান নৃত্য- 
প্রস্র্ধে মেয়েদের নাচ, পুরুষদের নাঁচ, ছোট 
ছেলেদের নাচের উল্লেখ করে বলেছেন, তাদের 
নাঁচের মধ্যে কলাকৌশল আছে, নানান অঙ্গ- 
ভঙ্গীর মধ্যে লালিত্য আছে, তবে শ্রীরামরুষের 
নৃত্য অনবদ্য, অতুলনীয়। সেটি না দেখলে 
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বিশ্বাস করা যায় না যে, পুরুষমান্ুষের নাচ এতো 
হন্বর হতে পারে। চৈতন্যদেবের নাচের কথায় 
বল! হত “নদে টলমল টলমল করে, শৌরপ্রেমের 
হিল্লোলে রে। এমনি ছিল তার নৃত্যছন্দ। 
শ্রীরামরুষজের নৃত্যভঙ্গীও ছিল তেমনি নয়না- 
ভিরাম, হ্বদরস্পর্ী। গিরিশবাবু বলেছেন, 
শরামকন্গের নৃত্যের তালে তালে মনে হত যেন 
সমস্ত জগৎ নৃত্য করছে। সেই নৃত্যের ছন্দে 
ছন্দে যেন সমন্ত জগতের মধ্যে নৃত্যের স্পন্দন 
হি্লোলিত হত। সে একটি অপূর্ব দৃশ্ত ! সেটি 
মান্ষকে অন্য লোকে নিয়ে যেতে!-_-আনন্দের 
শ্রোতে ভাসিয়ে দিতো । গিরিশচন্দ্রের মতো 
একজন যথার্থ শিল্পীর দৃষ্টিতে এ্ররামুষ্চের নৃত্যের 
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এই অঞলনীয স্থষমা ধরা পড়েছিল। 

নৃত্য-ক তনান্ে ঠাকুর প্রণাম করছেন__ 
বলছেন, “ভাগবত-ভক্ত-ভগবান, জ্ঞানীর চরণে 
প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাকারবাদী ভক্তের 
চরণে প্রণাম, নিরাকারবাঁদী ভক্তের চরণে প্রণাম, 
আগেকার ব্রহ্ষজ্ঞানীদের চরণে প্রণাম, ব্রাঙ্মলমাজের 
ইদানীং ব্রহ্ষভ্ঞগানীদের চরণে প্রণাম । এই 
প্রণাম দিয়েই ঠাকুর গিরিশচন্দ্রকে প্রথমে পরাজিত 
করেছিলেন । সে প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র পরে বলে- 
ছিলেন, এবারে প্রণাম-অস্ত্রে অগৎ অয় করতে 
এসেছেন। এখানে সেই প্রণাম করছেন -_ 
সকলকে । কেন? নাঁ_পকলের মধ্যেই ঈশ্বরকে 
দেখছেন ।* 
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জন্মান্তরবাদ ও প্রসঙ্গত; অগ্থান্থ বিষয়ের আলোচনা । ন্বামী অচু।তানন্দ কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদ্াভেদ বাদ" 


[পুরবান্বৃত্তি ] 


সগুণবাদ? ও “নিগুণবাদ' 

সগুণবাদ ও নিগুণিবাদ সমগ্র বেদান্তদর্শনে কম 
আলোড়ন তোলেনি যুগে যুগে । সর্ববাদিসম্মতিক্রমে 
ব্রহ্ম আছেন অতি নিশ্চয়ই-_শাশ্বত সত্তা, চিরস্তন 
অস্তিত্ব, অনন্ত অসীম স্থিতি অতি নিশ্চয়ই-_-এ 
বিষয়ে শাপত্তি করবেন কে মূর্খ নাস্তিক ব্যতীত 
আর কে? এই পর্যন্ত, পৃথিবীর সকল আস্তিকই 
একমত সানন্দে । কিন্ত তার পরেই আরম্ভ হ'ল 
যত গণ্ডগোল, যত মতবিরোধ, যত তর্কাতকি ; 


এবং সেই সকল স্বদীর্ঘ স্থদৃঢ় হ্থচিস্তিত বাদাহ- 
বাদে বেদান্তদর্শন হরে উঠল ভারাক্রান্ত । 
তখন প্রশ্ন হ'ল- ব্র্ধের আছে কেবল সতা। 
_কেবল ্বরপ, কেবল স্বভাব--আর. কিছুই 
নয়? হ্যা--আর কিছুই নয়-_-বললেন 
শঙ্করাদি কেবলাদ্বৈতবাদিগণ, এবং আর কিছুর 
প্রয়োজনই ব! কি? সত্বা, স্বরূপ, স্বভাবই ত সব 
সত্তা, স্বভাব, ত্বরূপই ত বন্ত ব৷ দ্রব্য । তার আবার 
গুণশক্তির প্রয়োজন কি? তাদের কার্য কি, 
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প্রয়োজন কি, সার্থকতা কি? তারা যদি শ্বরূপের 
সঙ্গে এক হয়, তাহলে তাদের প্রয়োজনটা কি--. 
তাহলে তারা কি হবে না কেবলমাত্র নিরর্থক 
পুনরাবৃত্তিই ( 4110800 ) মাত্র ? নিশ্চয়ই । 
আর, তারা যদি স্বরূপ থেকে ভিন্নই হস্র__যা 
প্রকৃতকল্পে অসম্ভব--তাহলেও হ্বরূপের মধ্যে 
তার বিরুদ্ধ কোনে! কিছু থাকেই বা কিরূপে? 
তাহলে ত হয়ে গেল উভয়সন্বট (011017)1)8) £ 

যি গুণশক্তি স্বর্ূপের সঙ্গে এক হয়, তাহলে 
তারা নিশ্রয়োজন ; এবং যদি গুণশক্তি স্বরূপ থেকে 
ভিন্ন হয়, তাহলে তারা অসম্ভব। 
(1419301 [511136) 
হয় গুণশক্তি ত্বরূপের সঙ্গে এক ; নয় গুণশক্তি 
স্বরূপ থেকে ভিন্ন । (1$11101 1%617156) 
স্থৃতরাং, হয় গুণশক্তি নিষ্প্রয়োজন, নয় গুণ- 
শক্তি অসম্ভব। (00001051017) 
সেজন্য অত সব ঝঞ্জাটে কাজ নেই--যা না 
রাখলেই নয়, তা-ই কেবল রাঁখ-_অর্থাৎ সন্তাকে, 
ত্বরূপকে রাখ--এবং যা অর্থাৎ গুণশক্তিকে বাদ 
দিলে ক্ষতি নেই, বরং রাখলেই যত গণ্ডগোল, তা 
বাদই দিয়ে দাও একেবারে । সেজন্য, ব্রদ্ধকে বল 
নিপুণ” নিঃসংশয়ে। 

কিন্ত অছৈতবাদী ব্যতীত অন্তান্ত সকল 
বৈদাস্তিকই এতে হলেন অসম্মত। তীরা বললেন 
-সগুণশক্তিকে বাদ দিলে ক্ষতি নেই--এ কথা কে 
বলতে পারেন? ক্ষতি আছে, অত্যন্ত অধিক 
ক্ষতিই আছে, যেহেতু, একটি বস্তর অস্তিত্ব 
(6545167) থাকলেই তার প্রকাশও (78101 


98001) আছে এবং গুণশক্তি সেই 
প্রকাশ । অছৈতবাদীরা এক্ষেত্রে বলবেন 
যে, যে কোনো বস্তর “অন্তিত্ই ত 


তার 'প্রকাশ--আলাদ। ক'রে আবার গুণ- 
শক্তির মীধ্যমে তাঁর প্রকাশের প্রয়োজনীয়তী। ব 
সার্থকতা কোথায়? ছ্বৈতা্বৈতবাদীরা কিন্ত 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


বলছেন-_প্রয়ৌজনীয়তা বা সার্থকতা পরিপূর্ণ- 
ভাবেই আছে । উদ্রাহরণ নেওয়া যাক-ন্র্ধয ত 
আছেই, তাকে ত তৎক্ষণাৎ জানছিই সেইভাবে, 
হর্ষ বলেই--তার আবার ওজ্জল্য, তাপ প্রমুখ 
গুণাদিতে প্রকাশের প্রশ্নই বা উঠে কিরূপে ? এরূপ 
বলেন অদ্বৈতবাদদিগণ | কিন্ত সুর্য থাকলেও তাকে 
জানতে গেলেই জানতে হবে তার বিশেষ গুণ-_ 
উজ্জল্য, তাপ প্রভৃতির মাধ্যমেই, যে বিশেষ গুণ 
অন্য কোনে দ্রব্যেই নেই ঠিক সেইভাবেই। 
সুতরাং দ্রব্য ও গুণশক্তির সম্বন্ধ ভেদাভেদ সম্পর্ক 
-কেবল ভেদের নয়, কেবল অভেদেরও নয়--্যা 
উপরের উভয়সঙ্কটে (৫110)]72) উল্লেখ বরা 
হয়েছে । অর্থাৎ, গুণশক্তি ম্বরূপতঃ দ্রব্যের সঙ্গে 
অভিন্ন, স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে দ্রব্য থেকে ভিন্ন। এরূপে 
দ্বৈতাগৈতবাদিগণ শেষ পর্যন্ত শাশ্বত ব্যক্তিত্ববাদী 
ও বৈশিষ্ট্যবাদী (17119052119) না হলে ত 
ত্রিতত্ববাদই রক্ষ হয় না কোনো ক্রমেই । কারণ 
এই মতান্থুসাঁরে, জীব-জগৎ দ্বরূপতঃ ব্রহ্ম হলেও 
শেষ পর্যন্ত ত ত্র্ম ত্র্থাই, জীব জীবই, জগৎ জগৎই 
_ প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে ভিন্ন, নয়ত ত্রিতত্ব 
আর রইল কোথায়? সেজন্যই বলা হয়েছে যে, 
ত্রিতব্ববাদী, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী, জগৎ-সত্যত্ববাদী 
বৈদান্তিকগণ শেষপধন্ত “ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদী? বা 
“ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যবাদী”_-যা অছৈৈতবাদিগণ একে- 
বারেই নন। 

বস্ততঃ, অন্যান্য ক্ষেত্রে যেরূপ, এই ক্ষেত্রেও 
সেরূপ, শস্করাদি ও রামাম্জাদির মধ্যে রয়েছে 
স্তরগত প্রভেদই মাত্র । অর্থাৎ, শঙ্করাদিতে যা 
ব্যাবহারিকই মাত্র, রামানুজাদিতে তা-ই ত হ'ল 
পারমাধিক--এর অপেক্ষা উচ্চতর শ্তর আর নেই-_. 
তার প্রয়োজনও নেই, সার্থকতাও নেই- এখানেই 
ত্রিতন্ববাদীর! ই্বৈতাদ্বৈতবাঁদীরা৷ জগৎ-সত্যত্ববাদীর। 
থেমেছেন। কিন্তু অগ্বৈতবাদিগণ আরেকটি 
উচ্চতর স্তরে উঠেছেন-_অস্ততঃ এই হ'ল তাদের 
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শাশ্বত দাবী । 

সগুণ-নিগুণবার্দের ক্ষেত্রেও ঘটছে সেই একই 
ব্যাপার । বস্ততঃ, বনু উচ্চে উঠে গেলে, 
দেখা যায় কেবল সন্তাটিকেই, আর কিছুই নয়। 
যেমন, বহু উচ্চে উঠে গেলে, কেবল সমুদ্রটিকেই 
দেখা যায়, দেখা যায় তার সত্বাটিকেই কেবল-_- 
একটি অতি-বিস্তৃত জলরাশিরূপেই কেবল-_ 
আর কিছুই নয়। কিন্তু একটু নীচে নেমে 
এলে, সেই সঙ্গে দেখা যায় তার বিশেষ 
বিশেষ গুণশভ্তিকেও সমভাবে একই সঙ্গে-- 
দেখা যায় তার উত্তাল তরঙ্গ, তার নীল 
জল, তার বেলাভূমির সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পালিয়ে 
শাখত লুকোচুরি খেলা) শোনা যায় তার ভীম 
গর্জন; আম্বা্নণ করা যায় তার লবণাক্ত জল, 
স্পর্শ করা যায় তার শীতল জল, ইত্যাদি। ক্ষতি 
ত কিছুই নেই জানাটাই ও হ'ল আসল কথা-_ 
যেভাবেই জানছ, জানছ ত শেষ পর্যস্ত সেই একই 
বস্তটিকে, সেই একই সমুদ্রটিকে, যেভাবেই হোক 
না কেন, যেভাবেই জাননা কেন, শেষ পযন্ত 
জান্ছ ত সেই একই বস্তুটিকে সর্বদাই । সেজন্ত, 
যেযেস্তরে আছ, যে যেভাবে পার, ধে যেভাবে 
তৃপ্তি পাও__জেনে ত যাও, জেনে ত নাও সেই 
একই বস্তটিকেই--স্থ স্ব শুর-অধিকার-এক্তি-প্রবৃ্তি- 
তৃপ্তি-পৃতি অন্থসারে । সেইটিই ত হ'ল আসল 
কথা_ কি ভাবে জানছ, তা নয়। সেজন্য, প্ররুত- 
কল্পে একতত্ববাদ ও ত্রিতত্বধা্দে বিপোধের কোনো 
অবকাশই নেই । উচ্চে ওঠ দেখবে সব একই, 


কোটি চন্দ্র_কোটি তপন 
লভিয়ে সেই সাগরে জনম, 
মহাঘোর রোলে ছাইল গগন; 
করি দশ দিক জ্যোতিমগন ॥ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
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একই সত্ব; নিয়ে নাম, দেখবে সেই একেরই, 
সেই একই সন্তারই বিবিধ-বিচিত্র প্রকাশ-_ 
বিরোধ কোথায়? একই হ্ুর্ষের একই দ্বর্ণাভ 
আলোক দেখ_-আবার দেখ বিশেষভাবে নিমিত 
কাচের (ঢাডা।) মধ্যে বিভক্ত সেই একই 
দ্র্ণীাভ আলোকের সাতটি বিভিন্ন রঙে মনোহর 
প্রকাশ-প্রভেদ কোথায়? বস্তুটি ত সেই 
একই, তার কেবল সত্তাকেই ধর, বা সেই সঙ্গে 
ধর তার সত্তার বিভিন্ন গুণশক্তিতে প্রকাশকেও--. 
সমভাবে । কিছুতেই ত সেই সত্বাবান স্থিতিশীল 
বস্তটি 'নাকচ* হয়ে যাবে না, অলীক হয়ে যাবে 
নাঃ অসত্য হয়ে যাবে না কোনো ক্রমেই। 
সে থাকবেই সধ্দা, তাকে যেভাবেই দেখা 
হোক ন1] কেন, যেভাবেই জানা হোক ন। 
কেন, যে-দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই গ্রহণ করা হোক 
না কেন। 

একই ভাবে ব্রহ্ধও ছিলেন, আছেন, থাকবেন 
চিরকাল-_নান। জনে নানা ভাবে তাকে দেখবেন, 
জানবেন, সেবা করবেন, পূজা করবেশ- তাতে 
তারও কিছু ক্ষতি হবে না, আমাদেরও নয়। 
কারণ, “মিছরির রুটি যেভাবেই খাওন কেন, সিধে 
করেই খাও, বা আড় করেই খাও, খেলে মিষ্টি 
লাগবেই লাগবে ।” (শুপামকুষণ ) 

সকল আপাতদৃষ্ট বিরোধ-বিখাদ-বিসংবাধের 
মধ্যেও বিশ্ববন্দ; বেদাস্ত-র্শনের এই ত অমৃত- 
রসঘন সাম্য-এক্য-সামগ্রস্ত-সমন্বয়ের বাণী । 

| ঞমশঃ ] 


তাহে বসে কত জড় জীব প্রাী, 
স্থখ ছুঃখ জর! জনম মরণ, 
সেই ন্ূর্য, তারি কিরণ ; যেই নূর্ধ, সেই 
কিরণ ॥ 
স্বামী বিবেকানন্দ 


কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী প্রভানন্দ 
দ্বিতীয় পর্ব 


[পূর্বাুবৃতি ) 


মাষ্টারমশাই শ্ঠামপুকুরে মেট্রোপলিটন ব্রাঞ্চ 
্ষুলের প্রধান শিক্ষক। তিনি স্কুলের কাজ সেরে 
বেলা ১২-২৫ মিনিটে বেরিয়ে পড়েন। টালা ঘুরে 


তিনি উপস্থিত হন কাশীপুরে । 
সেদিন শানবার, ৮৮৬ ্ীষ্টাব্ষের ৬ই 
ফেব্রুয়ারী । 


কাণীপুরর বাগানবাড়ীতে ঠাকুর শ্ররামঞ্ক 
রোগশব্যায় শাক্ধিত। ভগবদ্রসাপ্লুত তার যাবতীয় 
ধ্যানধারণা । তার প্রতি মাষ্টারমশায়ের ভক্তু- 
ভালবাসা যেমন ব্যাপক তেমনি নিবিড়। কাশীপুর 
বাগানবাড়ীর দোতলার হলখরে শ্রীরামকুষ্ণের 
নিকট উপস্থিত হন মাষ্টারমশাই। কিছু সময়ের 
মধ্যে অন্ঠান্ত সেবকেরা চলে গেলে মাষ্টারমশাই 
শ্রীরামরুঞ্জের ঘরে একা থাকেন এব২ শ্রীরামকষের 
সেবাশুশষা। সাধ্যমত করতে থাকেন। শীরামক 
ইঙ্গিতে বলেন তাঁর পেটে তেল মালিশ করতে। 
মাষ্টারমাই দৌড়ে যান নীচে, ডেকে আপেন 
সেবক বুড়ো গোপালকে। 

হঠাৎ গ্ররামকষের কাশি ও রক্তক্ষরণ সেবকদের 
সচকিত করে তোলে। মাষ্টারমশাই ঠাকুরের 
মাথায় জল ঢেলে দেশ । 

পরবর্তী দৃশ্তে দেখা গেল মাষ্টারমশাই বাগানে 
গাছের ডালে উপবিই্ই। তিনি একাস্তভাবে 
ব্যাকুল প্রার্থনা করেন, তিনি যেন ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের সেবা করার সথযোগ পান। একবার 
তাঁর মনে হয়, খাকুণের জন্য আমা? প্রাণ দিতেও 


মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৮০৭ | 


শ্বীকার, যদ্দি প্রয়োজন হয়। আবার তাঁর মনে 
হয় যে, ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের প্রত্যক্ষ সেবার যোগ 
ন1 পেলেই ব1 ক্ষতি কি, ঠাকুরের সেবকদের সেবা 
করলেই তো হ'ল। 

গোপীদাসের মুখে মাষ্টারমশাই শোনেন 
কামারপুকুরের ভৌগোলিক সংস্থানের তথণাদি। 
তিনি জানতে পারেন বর্ধমান হয়ে দামোদর ও 
আমোদর নদ পার হয়ে যেতে হবে। স্থলতান- 
গণ্ধের পর কামারপুকুর। কামারপুকুর থেকে একটি 
খাল অতিক্রম করে শিহড় গ্রাম । আবার এদিকে 
ঘাটালের পথে থিরপাই, রাধানগর, রামজীবনপু্র 
অতিক্রম করে কামারপুকুর। 

পরবর্তী দৃশ্ঠ। ভক্ত মনোমোহন বলেন গত 
রাত্রের একটি মনোজ্ঞ বিবরণ। ঠাকুর শ্ররামরুষ্ণের 
আস্তন্ত ভগবন্মুখী জীবন। শ্রীরামরুষণের জীবন নিয়ে 
আলোচনায় মেতে উঠেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 
রামচন্দ্র দত্ত ও নরেন্দ্রনাথ | শ্রীরাম, শরীক ও 
শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে শ্রীপামরুষ্ণের তুলনা করে তারা 
সিদ্ধান্ত করেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণ নিরুপম। 

ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র বলেন : আমি ও বিষয়ে 
দশ ৬০910111)6 (খণ্ড ) বই লিখতে পারি। 

সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ মাষ্টীরমশাই বাড়ীর উদ্দেশে 
যাত্রা করেন। সঙ্গে বাবুরাম। পথে ঠাকুর 
বংশের জনৈক ব্যক্তিকে দেখতে পান। তাকে 
গাড়ীতে তুলে নেন।১ মাষ্টারমশাই পরদিন 
সকালেই কামারপুকুরে যাবেন। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


ভীরামরুঞ্জ করুণাঘন নিষ্ম্প প্রতিমৃত্তি, লোক- 
গ্রহের কাজে সদা ব্যস্ত। তিনি মধুরভাষী, 
কিন্তু আপসহীন তার লোকসংগ্রহ-কর্মের গতি ও 
পক্ষ্য। দেহের উৎকট রোগযস্ত্রণা অগ্রাহ্থ করে 
তিনি নিরবচ্ছিন্ন লোককল্যাণচিন্তায় নিরত। 
১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ! বৃহস্পতি- 
বার। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা । 
লোকোত্তরপুরুষ শ্রীবামরু* একটি কাগজ ও 
পেন্সিল চেয়ে নিয়ে নিঝিষ্টমনে লেখেন : জয় 
রাধে! প্রেমময়ী ! নবেন শিক্ষা দিবে, যখন ঘরে- 
বাইরে হাক দিবে । জর রাধে! 
[ তীর শ্বহস্তে লেখার বগ্নানটি ছিল : 
জয রাধে পৃমমোহি_ নরেন সিক্ষে দিবে 
জথন খুবে বাহিরে 
হাক দিবে 
জয় বাধে ] 
জগংপতি তার স্থনির্বাচিত পুকষশ্রে্টকে লোক- 
শিক্ষার চাপরাস লিখে দিয়েই ক্ষান্ হন নি। 
সহঙ্জ ভাবাবেগে তিনি তার লেখার নীচে আকেন 
একটি তাৎক্ষণিক চিত্র, একটি তাৎপর্যপূর্ণ চিত্র । 
ভাবব্যঞ্জনাপু একটি মনোরম রেখাচিত্র | চিত্রপটে 
একটি আবক্ষ মৃতি। তার আরত চক্ষু দৃষ্টি 


স্থির। তার পিছনে ধাবমান দীর্দপুচ্ছ একটি 
ময়ূর ।২ নবশিবীচিত লোকশিক্ষকের পশ্চাতে 


চলেছেন চাপরাসদাতা জগৎপতি। পরেন্দ্রনাথের 
পশ্চাতে শ্ররামরুষ্ড। 

শ্রীরাষরুফ্জ নরেন্দ্রনাথকে ডেকে পাগান, তার 
হাতে তৃলে দেন হুকুমনাম]। শরেন্দ্র বিদ্রোহ 


করেন, বলেন : আমি ওসব পারব না। 


কাশীপুরে 


১৮১ 


বলেন : €তোর হাড় করবে ।« 
রামরুফ্-লীলাবিলাসের নিজন্ব সংবাদদাত। 
মাষ্টারমশাই সেইক্ষণে কাশীপুরে অনুপস্থিত । 
তিণি গিয়েছিলেন কামারপুকর  তীর্ঘদর্শনে | 
তীর্থমধূ সঞ্চয় করে সেদিন রারেই কানীপুর 
বাগানবাচীতে ফিরেছিলেন । 
মাষ্টারমশাই শোনেন লীলাধিপতির বিচিত্র 
কীতি। দেখেন তার লেখা হুকুমনামা ও আকা 
চিত্রপট ৷ বিস্মিত শিহরিতপ্রাণ মাষ্টারমশাই তীর 
ডায়েরীতে শ্রীরামরুষ্ণের লেখা ও ছবির অবিকল 
নকল করে রাখেন । সে-সঙ্গে তিনি মন্তব্য 
লেখেন : প' হাতের লেখা ও ছবি (কাগজে) 
চা০ [1] 101098119৬9 28 ৪070- 
11711::10 ৮2111291000 799 1091. 
তখন রাত্রি প্রার এগারটা | শ্রীমা নীচের তলার 
ছোট ঘরটিতে শুয়ে ভাবছিলেন নানান কথা। 
তিনি শুনেছিলেন মাষ্টার (মহেন্দ্রনাথ গ&) 
শক্ষেএে খিগেছেন | বেচারা কত কষ্টে পথে 
চলেছে একথা তিনি ভাপছিলেন, এমন সময় সেবক 
লা এপে বলেন : ম1» দৌর খুলুন, মাষ্টারমশাই 
কামারপুকুর থেকে ফিরেছেন ।” 
ই্রামকফের অন্মতি নিয়ে মাষ্টারমশাই 
গিয়েছিলেন কামারপুকুর তীর্থদ্শনে | রবিবার 
৭ ফেঞ্য়রী ভোর পাঁচটার কলকাতা হতে 


যাত্রং করেছিলেন, ফিবেহিলেন বৃহস্পতিবার 
১১ই ফেব্রুয়ারী রাতে । শ্রীরামপুর হয়ে 
ফিরছিলেন । 


প্রত্যাবৃত্ত মাষ্টামশাই শোনেন যে গাকুরের 
গলকষ্ট বেডে. । গলস্ফোটক বাইরে মুখ ফুঁড়ে 


২ মাষ্টারমশায়ের ডায়েরীর পুরানো ও নূতন ক্রমস*খ্যা যথাক্রমে পৃঃ ৮৬৫ ও পৃঃ ১১৫। 


৩. স্বামী গন্ভীরাশন্দ : 
স্মরণযোগ্য ঈরামণ্ষে ন হুটো উক্তি । 


যুগনারক বিবেকানন্দ, দ্িতীঘ সং, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৯৪ । এ প্রসঙ্গে 
শ্রীবামরুষ্ত বলেছিলেন £ “মা তাকে তার কাধ করিবার জন্য 


সারে টানিয়! আনিয়াছেন।” “আমার পশ্চাতে তোকে ফিরিতেই হইবে, তুই যাইবি কোথায় ?, 
৪ নিকুঞ্জদেবীকে শ্রীমার উক্তি-_মাষ্টারমশায়ের ভায়েরী, পৃঃ ৬৬ । 


১৮৭ 


বেরিয়েছে।« এত দেহযন্ত্রণার মধ্যেও মাধুধবান 
শ্রীরাম আগ্যন্ত কপামুখর। যেন আনন্দময় 
পাঁচবছরের বালক । সেবক লাটু বর্ণনা করেছেন : 
“যখন কথা বলতে পারতেন না তখনও দেখেছি যে, 
তিনি ইঙ্গিতে বোঝাতেন। এমন আশ্চষ ব্যপার 
হোতো যে কি খলবো! বাইরের লোক এসে 
বলতো! তাঁর কত কষ্টুই ন! হচ্ছে, আর সেইসময় 
হামাদের কেউ ঘরে ঢুকলে বুঝাতেন, তার কোন 
কুছ কষ্ট নেই।”* 

মাষ্টারমশাই দোতলার হলঘরে প্রবেশ করে 
শ্ররামরুষ্জের চরণবন্দন। করেন। ঘরে উপস্থিত 
লাটু, যোগীপ্দ প্রভৃতি সেবকবৃন্ব , 

শ্রীরামর্ুষের প্রসন্নোজ্জল মুখমণ্ল। তিনি 
প্রশ্নাদি করে কামারপুকুর অঞ্চলের খবরাদি মেন। 
শ্রীরামরু্খ জিজ্ঞাসা করেন: তুমি রঞ্জিত 
রায়ের দীঘি দেখ নি? 

তুমি কি [সব পথটা ] হেঁটে গেলে? 

সেবক লাটু উচ্ছৰসিতকঠে বলেন : মাষ্টীর- 
মশাই খুব [ ভাগ্যবান ]। বা! [ কেমন সব দেখে 
এলেন ] 

শ্ররামএষ্ের মুখকমল ঈষৎ হান্ডে প্রফুল্পতর 
হয়। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ নখখ্যা 


শ্রীরামকৃষ্ণ জিজ্ঞাস! করেন : কামারপুকুরের 
লোক কেমন? [ওখানকার ] হাট 
ফধেখেছ? 

মাষ্টার : মেহ্রবানপুরের গুরুদাস গোস্বামী 
আপণাকে নমস্কার জানিয়েছেন। 

শ্রারাধরুষ্জ : [তাকে ] নমস্কার । 

শরামরুঞ্চ আবার জিজ্ঞাসা করেন £ 
আমার ব্যারামের কথা জানে? 

মাষ্টার গড় মান্বারণ,? রাস্তার ধারে বড় দীঘি 
ও কুমীর দেখেছেন। সেকথা শুনে শ্ররামকষ্ণ মৃদু 
হাসেন। 

শ্রামক্জ : ব্রাখালেরা পুজা 
কোথাকস | দেখেছ ]? 

মাষ্টীর : হা, বিশালাক্ষীর* মন্দিরে । 

মাষ্টার ফুলুই শ্ঠামবাজারে গিয়েছিলেন । 
শিহডের অনতিদুরে ধর্ধিধু গ্রাম। নিকটবতী 
বেলটে গ্রামের নটবর গোম্বামীর নিমন্ত্রণে তার 
গিয়েছিলেন । সেখানে কয়েকদিন 
অবস্থান করে শ্রীরামরুষ্খ গ্রামবাসীকে 
সংকীতনানন্দে মাতিয়েছিলেন। শ্ররামকুষ্ণ স্ৃতি- 
চারণ করে বলেছিলেন : “এমনি আকর্ষণ সাত 
দিন সাত বাতি লোকের ভিড়! কেবল কীতন 


ভার 


কনে 


বাড়ীতে 


€ “মধ্য মধ্যে এই অস্ঞক্ষতি শুষ্ক হইয়া স্ফোটকাকার ধারণ করিত'"'যতদিন উহা! বিদীণ 


হইয়া না যাইত ততদিন আর কিছুতে শািলাভ করিতে পারিতেন না ।-"*কিয়দ্দিন পরে এই স্ফোটক 
বহির্দিকে ফাটিয়া পৃজ হইয়া বাহির হইত। তাহাতে সাখয়িক কিঞিৎ সুস্থতা বোধ করিতেন 
বটে, কিন্ত রোগের বিক্রম কিছুই কমিত না। (রামচন্দ্র দত্ত : শ্রীশ্রারামকষ্ পরমহংসদেবের 
জীবনবৃত্তান্ত, ৪র্থ সং, পৃঃ ১৪৪--৫)। এপময্কার ঠাকুরের অবস্থা সম্বন্ধে শ্রীমা বলেছেন : এক 
একদিন নাক দিয়ে, গল! দিয়ে সুজি বেরিয়ে পড়ত--অসহা কষ্ট হত। (ভ্রশ্রীমায়ের কথা, ৬ষ্ঠ সং, 
২য় ভাগ--পৃঃ ১০৫)। 

৬ শ্রশ্রীলাটু মহারাজের স্থৃতিকথা, ২য সংঃ পৃঃ ২৪৩ । 

৭ কামারপুকনের দক্ষিণ পূর্ব দিকে গড় মান্দাপ্ণ দুর্গ ছিল। আমোদর নধের গতি 
কৌশলে পরিবতিত করে গণ্চর পরিশা তৈত্রী হয়েছিল । তার পাশেই বর্ধমানের রাস্তা । রাস্তার 
দুধারে বড় বড় দীঘি। 

” কামারপুকুর হ'ত প্রায় তিন মাইল উত্তরে আনুড়গ্রাম। সেখানে বিষলম্্মী বা বিশালাক্ষী 
জাগ্রতাঁ দেবী। গ্রামের রাঁগাল বালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী । 


বৈশাখ, ১৩৮৭] 


আর নৃত্য। পাঁচিলে লোক! গাছে লোক।.*"রব 
উঠে গেল__সাতবার মরে, সাতবার বাচে, এমন 
এক লোক এসেছে !'""আকর্ষণ কাকে বলে, এ 
খানেই (শ্ঠামবাজারে ) বুঝলাম ।” ( কথামত 
৪1২০।২)। এ অঞ্চলের বিশিষ্ট ভক্তগণ স্বভাবতই 
শ্রীরামরুষ্ণের খোঁজখবর করেন । নানা প্রসঙ্গের 
অবতারণা করেন । 

শ্রীরামকুষ্ণ বলেন : [ উদ্ধব মথুরা হাতে 
বুন্দাবন এলে শ্রীরুষ্জের সখাসথীগণ জিজাস! 
করেছিলেন] তিনি কি আমাদের মনে 
করেন? 

শ্রীরামরু্জ এ প্রসঙ্গে আরও বলেন : 
আমায় আবার মাঝে মাঝে ঈশান 
অল্লিক* প্রভু বলে ডাকত ]। 

গতকাল মাষ্টার গিয়েছিলেন গুয়েদের বাড়ী । 
সেখানে আউল-বাঁউল সম্প্রদায়ের অনেক কীর্তন 
হল, আখর পড়ল । 

মাষ্টার : বকুলতলা১০ দেখেছি । 

স্ুও৪, 
বলেন যে, বেলটে গ্রামের নটবর 

গোস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল । 

মাষ্টার £ হাজরা মশায়ের বাড়ী গিছলুম । 

রামকুষ্*লীলাবিলাসের জটিলা-কুটিল! প্রতাপ 


কাঈপুরে শ্রীরামরুষং 


১৮৩ 


হাজবরার বাড়ী খারগাও। 

মাষ্টার গিয়েছিলেন শ্রীরামকঞ্চের বিশেষ স্থতি- 
পৃত বিভিন্ন স্থানে। তিনি গিয়েছিলেন ভিক্ষা- 
মায়ের১১ বাড়ী ও শ্রীনিবাস শশখারির বাড়ী১২। 
সেখানে মাষ্টারের মনে পড়েছিল শ্রীরামকষ্ণ-কৃথিত 
ঘটনা । শ্রীরামকরুঞ্ বলেছিলেন : শ্যামা পুরুষ 
না প্রক্কতিঃ? একছন ভক্ত পুজা করেছিল । 
একজন দর্শন করতে এসে দেখে ঠাকুরের গলায় 
পৈতে ! সে বললে, তুমি মার গলায় পৈতে 
পরিয়ে রেখেছ? ভক্তটি বললে, ভাই, তুমিই 
মাকে চিনেছে। আমি এখনও চিন্তে পারি 
নাই, তিনি পুরুষ কি প্রকৃতি! তাই পৈতে 
পরিয়েছি।” ( কথামূত, ১/৬।৩) 

মাষ্টার হালদার পুকুর দেখেছেন । ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের বাস্তভিটার উত্তর পাশে অবস্থিত। 
তিনি রাখাল বালকদের নিকট শ্রীরামরুষ্ণের বাল্য 
ও কৈশোরের মধুর কাহিনী শুনেছেন। 

মাষ্টার ৬রঘুবীরের প্রসাদী ফুল ও মিষ্টি 
এনেছেন। ঠাকুর শ্রীরামরু্চ সে-প্রসাদ গ্রহণ 
করেন । তিনি প্রথমে ভ্রাণ নেন, পরে বুকে ও 
মাথায় স্পর্শ করেন। 

মাষ্টার শ্রীরামক্ফের জন্মভিট1 হতে মাটি তুলে 
এনেছিলেন । সেবক লাটু ভাবের উচ্ছবীসে এ 


৯ ফুলুই শ্টামবাজার গ্রামের ঈশানচন্দ্র মল্লিক কীর্তনান্তে শ্রীরামগ্কে নিজগৃহে এনে 


সেবাযত্ব করেছিলেন । 


১০ কামারপুকুরে গোম্বামীদের বাড়ীর সম্মুখে ছিল একটি বড় বকুল গাছ। স্থথলাল 
গোস্বামীর মৃত্যুর পর নানা দৈব উৎপাত শুরু হয়। লোকের বিশ্বাস হয়, এ বকুল গাছে তার 
প্রেত বাস করে। বিভিন্ন দিব্যদর্শন লাভ করে চন্দ্রাদেবী বলেছিলেন : সময়ে সময়ে ভাবি আমাকে 


গৌসাইয়ে পেয়েছে। [ লীলাপ্রসঙ্গ ১।পৃঃ ৭১ ] 


১১ শ্রীরামরুষদেবের বাড়ীর দক্ষিণ পূর্বে কিছু দূরে অবস্থিত। আত্মীয়দ্বজনের বিরোধিতা 
সত্বেও গদাধর তীর পৈতের সমর ধাত্রীমাতা৷ ধনী কামারনীর নিকট প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। 


তিনি ভিক্ষা-মাতা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 


১২ প্রীরামকুফ্দেবের বাড়ীর কিছু পূর্বে অবস্থিত। সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস বা চিচ্ধ 
শশবারির সঙ্গে বালক গনাধরের ছিল ভক্ত-ভগবান্রে মধুর সম্পর্ক | 


৯১৮৪ 


মাটি প্রসাদজ্ঞানে খেতে উদ্ভত হন। শ্রীরামরুষঃ 
তার হাত চেপে ধরেন, বলেন : আগে প্রসাদ 
গ। কিন্ত লাটু ভাবে বিভোর । ঠাকুরের কথা 
তার কাবে ঢোকে না। 

মার লাহাদের পাঠশালা দেখেছিলেন 
লাহাবাবুদের বাঞার সামনের বিস্তৃত নাট্যমগ্ডপে 
পাঠশালা বপত। শ্ররামক্ষষ্ের বাল্যসখা গঙ্গা- 
বিষ্ুর১* সন্বে দেখা হয়েছিল। তাকে নিয়ে 
ম্াই্টার শ্রীরামরুষের পিতৃগৃহের দোতলার ঘরটি 
দেখেছিলেন । 

শ্রীরামরুঞ্চের প্রসঙ্গ উথথাপন করে মাষ্টার লক্ষ্য 
করেছিলেন যে গ্রামবাসীর! সকলেই এ্ীরামকুষ্ণকে 
ভালবাসেন । প্রবাণেরা বলেছিলেন : তিন 
আমাদের খুব ভক্তি করেন । 

মাষ্ীরমখারের তীর্ঘসেধ! উপহ্থিতি পেবকদের 
মুগ্ধ করে। মেবক যোগীন্ বলেন : মাষ্টারমশাই 
ভিতর থেকে কি করেন কেউ জানে না । 

শ্রীরাম ও মাষ্টারের মুখে হাসি ফুটে ওঠে। 

যোগীন্দ্র (শ্রীরামরুষ্ণের প্রতি): আপনি 
ভাল হলে [ আমরাও ]যাব। 

শ্রীবামক্ঃ; আর কি ভাল হবে? 

তিনি কপালে হাত দেন। মাষ্টারকে হাতটা 
দেখিয়ে বলেন: ফেখ না, হাতট! [কত] 
রোগা হয়ে গেছে ]। 

৯ই ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার ছিল স্তুক্লা পঞ্চমী । 
সেদিন মাষ্টার মোগলমারীতে১৪ গুপের দোকানে 
গিয়েছিলেন এবং বাজারে সরস্বতী পৃজা 
দেখেছিলেন । 

শ্রীরামকুষ্ণ নীরবে শোনেন ।১« 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষ-- ৪র্থ সংখ্যা 


ভগবান শ্রীরামরুষ্েরে অন্তযলীলার দ্বিতীর পর্ব 
লীলাবিলাসের মাধুষ বিস্ফুরণে মধুমর়। ২র! 
জানুয়ারী থেকে নূতন ধারায় প্রবাহিত ঘটন।- 
শ্রোতের একটি সার্থক পরিণতি ঘটেছিল ১১ই 


ফেকরারীতে । ভগবান শ্ৰারামরুঞ্জ তার আরব্ধ 
লোকসংগ্রহের দায়িত্ব নরেক্দ্রনাথের * উপর 


আনুষ্ঠানিকভাবে সমর্পণ করেছিলেন । 

ধর্মপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণের স্ব-উক্তি হতে জানা যায় 
যে, তার মধ্যে ছুটি সত্ব সতত ক্রিয়াশীল ছিল । 
একটি ভগবানের, অপরটি ভক্তের । ভক্ত-সত্তারই 
রোগ-ভোগ সেবা-শুশ্ষা। বিজ্ঞানী শ্রীরামক 
বলতেন : "শরীরটা যেন বাখা।রসাঙ্ধ।নে' কাপড়- 
মোড়া, সেইটে নড়ছে । যেন কুমড়ো-_শীসবীচি- 
ফেলা । ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। 
ভিতর সব পরিক্ষার |” অপাপবিদ্ধ শ্রীরামরুষ্ণের 
দেহের ব্যাধিযন্ত্রণা সম্বন্ধে করেকটি তথ্য জানা 
যায়। প্রথমতঃ ঠাকুরের বড় ভাই বিকারের ঘোরে 
জল খেতে ঠেয়েছিলেন, ঠাকুর বারণ করেছিলেন । 
বড় ভাই তাকে অভিশাপ দেন। শ্রীরামকষ্জ 
বলেছিলেন: এই তার শাপে গলার ঘ1। দ্বিতীয়তঃ 
গিরিশচন্দ্র ঘোষের পাপ গ্রহণ করেই গ্ররামরষণ- 
দেহে ব্যাধির সঞ্চার হয়েছিল। তৃতীয়তঃ 
যাবতীয় পাপীতাপীর উদ্ধারকর্তা অবতারবরিষ্ঠ 
শ্ররামরুষ্ বলেছিলেন : “যা ভোগ আমার উপর 
দিয়েই হয়ে গেল। তোমাদের আর কারুকে 
কণ্ঠ ভোগ করতে হবে না। জগতের সকলের 
জন্য আমি ভোগ করে গেলুম।” এখানে ভক্ত- 
সস্তার ভিতর হতে উকিঝুকি দিচ্ছে তার 
ভগবং-সত্বা। 


১৩ কামারপুকুরের জমিদার ধর্মদাস লাহার সহোদর নিধিরাম লাহার ্যেটপুত্র। 
বাল্যকালে শ্রীরাম;ফচের সঙ্গে তার ছিল গভীর শ্রীতিত্ সম্পর্ক। ধর্টদাস লাহার জোষ্টপুত্র গন্নাবিষণু 


ছিলেন শ্রীরামকুষ্জের 'সাডাৎ?। 


১৪ মোগলমারী এ অঞ্চলে পাঠান-আমলের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র ( লীলাপ্রসঙ্গ )। 
১৫ এ-লেখার অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমণায়ের ভায়েরী, পৃঃ ৬৫৮-৫৯। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


আবার ভগবৎ-সতা-প্রধান শ্রীরামকৃষ্ণের 
যাবতীয় কার্ধকলাপ লোৰসংগ্রহ-অভিসুখীণ। 
শ্রীরামরঞ্জ লোকদংগ্রহের কারে ব্যাপক প্রস্ততি 
ৰরেন। কাশীগুর বাগানবাড়ীতে এই প্রপ্তুতি 
পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। লোকসংগ্রহের কাজে 
নেতৃত্ে দায্িত্ব দান করেন পুরুষশ্রেষ্ঠ নরেন্দ্র 
নাথকে। অুদ্ধসত্বজ্ঞানী নরেন্দ্রণাথ অখগ্ডের 
ঘরের চারজনের একজন, সপ্তষির একজন। 
রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে নরেন্দ্র “যেমন গাইতে- 
বাজাতে, তেমনি লেখাপড়ার, তেমনি বলতে- 
কইতে, আবার তেমনি ধর্মবিষয়ে। সে রাত- 
ভোর ধ্যান করে, ধ্যান করতে করতে সকাল হয়ে 
যায়, হুশ থাকে না।."*নরেন্দ্র হেসে-খেলে সব 
কাজ করে,*""সাধে কি নরেজ্জকে এত ভালবাসি ? 
( লীলাপ্রসঙ্গ, ৫।১১৪-৫ ) সেই নরেন্দ্রকে উপযুক্ত 
লোকশিক্ষকর্ূপে গড়ে তোল। ছিল কাশীপুব-উদ্চোগ- 
পরের অন্যতম উদ্দেশ্য | খরামকুষ্খ বলেছিলেন : 
“কথায় বলে অঙ্গৈত্ের হুস্কারেই গৌর নদীয়ায় 
আসিয়াছিলেন ; সেইবধপ ওর ( নরেন্দ্র ) জন্যই 


ভরিশ্রীমান্বের কথায় শ্রীরামকুষ্চবাণী 


১৮৫ 


তো সব গো।” কাশীপুরের সাধনক্ষেন্তর অসাধারণ 
ক্ষমতাবান নরেন্্রশাথের ত্যাগ-তপক্কান সমুজ্জল | 
নরেন্ত্রনাথ গুরুনিদিখট সাধনপথে দ্রুত অগ্রসর 
হচ্ছেন দেখে জগৎপ:ত শ্রারামক্ষ্জ তাঁকে লোক- 
শিক্ষক বালে বোষণা করেন, লোকশিক্ষকের চাপরাস 
নিজ হাতে তুলে দেন। শিবাচিত লোকশিক্ষকক্ষে 
সবিশেষ শক্তিসম্পন্ন করবার জন্য এরপর চলতে 
থাকে শ্রবামকষের স্থির ধার দৃঢ় প্রচেষ্ট! | 
আলোচ্য ছিতীয় পথেই ডাঃ সরকার স্কুস্পষ্ট- 
ভাবে ঘোষণা! করেছিলেন যে, শ্রারাম$ষের দেহ- 
ব্যাধির নিরাম অসাধ্য । এই কালেই ত্ুক্তগোষ্ঠী 
অন্রর্গ ও বহ্পর্প ভাগে বিভক্ত হয়েছিল। এ 
সমঞের মধ্যে ত্যাগী তাপপবৃন্ধ পামকুষের নিকট 


হতে গেঞ্যাধস্ত্র লাভ করেছিলেন । একালেই 
পাম ভাবান্দোলনের তাবন্যতের রূপরেখা 


স্প্টতর হয়ে উঠেছল। শ্রপামগ্চ প্রবতিত নৃতন 
ভাবধারা ও তার প্রতাবের অনিবার্ধতা উজ্জল 
ভাবে প্রাতভ।ত হয়েছিল । 

| ক্রমশঃ | 


ভ্ীশ্রীমায়ের কথা"য় শীরামকঞ্জবাণী 
সম্কলক : ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


[ পূরবানুবৃত্তি ] 


মা বললেন, “ঠাকুর বলতেন, “এই 
দেহটি গয়। হতে এলেছে 1, তাঁর মা দেহ রাখবার 
পর আমাকে বললেন, “তুণ্ম গন্সায় পিগ দিয়ে 
এস।, আমি বললুম, “পুত্র বর্তমান ; আমি দেব, 
সেকি হয়? ঠাকুর বললেন, “তা হবে গো, 
আমার কি ওখানে যাবার জো আছে? গেলে 
কিআর ফিরবো? আমি বললুম, “তবে গিয়ে 
কাজ নেই।* ” ১১৫৪ 


৪৯। 


৫০। সাধুর পাগত্ষে থাকবে না, সব সহ 
করা সাধুর দরকার। ভ্বদয়কে গাকুর বলতেন 
“তুই আমার কথা সহ করব, আমি তোর কথ! 
সহ করবে1, তবে হবে ? তা না হলে খাজান্ধীকে 
ডাকতে হবে।, ১/৩২৪-২৫ 

৫১। সন্রযূবালার বাড়ীতে ঠাকুরের ছবিতে 
রোদ পড়ায় ঠাকুর বিন্দু বিন্দু ঘেমেছিলেন, এইবুকম 
বোধ হওয়ার কথা মাকে বলায় মা বললেন, 


১৮৬ 


পহ্যা। মা, তা অমন দেখা যায়। ঠাকুর বলতেন, 
“ছায়া, কাধ, ঘট, পট সমান ।১৮ 
৫২। “কথামত” পড়া শুনতে শুনতে মা 
বলছেন, “এ যে রাখালের কথায় তার বাঁপকে 
বললেন, 'ধেমন ওল তেমন তো হবে।, 
সত্যই তিনি অমনি করে রাখালের বাবার মন 
থুশী রাখতেন। তিনি এলেই যত্ব কবে এটি ওটি 
দেখাতেন, খাশয়াতেন, কত কথা বলতেন মনে 
ভয় পাছে রাখালটিকে ওখানে না রাখে, নিয়ে 
যায়। রাখালের সতমা ছিল। সে যখন 
দক্ষিণেশ্বরে আসত, ঠাকুর বাখালকে বলতেন, 
“রে, গুকে ভাল কবে দেশীশুন৭, যত কর, তা! 
হলে জানবে ছেলে আমাকে ভালবাসে ।” 
১১৩৬ 
৫৩। মা দাতের বেদনায় তখন খুব কষ্ট 
পাইতেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ কারয়া 
আমাদের বলিলেন, “বাবা, ঠাকুত্ন বলতেন, “যার 
দাতের বেদনা হয় নাই, সে ধ্াতের যন্ত্রণা বুঝতে 
পারে না। ” ১১৯২ 
৫৪। এ জগতে কি আর আছে? কোন্‌ 
জিনিসটা ভাল, বল না? তাই ঠাকুর শজনে 
খাড়া (ডশটা1), পলতা শাক, এই সব ছাড়া 
আর কিছু খেলেন ন1 $ মুখে সন্দেশ দিতে যেতুম, 
বলতেন, “ওতে কি আর আছে? সন্দেশও যা, 
মাঁটিও তা।” ২।৩০-৩১ 
৫৫| ঠাকুর বলতেন-_-তখন কাশীপুরে 
ব্যারাম__্যারা লাভের আশায় এসেছিল, তারা 
সব চলে গেল, বললে, “উনি অবতার, ওর আবার 
ব্যারাম কি? ও সবমায়া!” কিন্তু যারা আমার 
আপনার জন, তাদের আমার এ কষ্ট দেখে বুক 
ফেটে যাচ্ছে” ২৪১ 
৫৬। কাশীগুরে ঠাকুরের সেবা ছেলের! সব 
করত। তিনি তাদের নানা কথায় আনন্দে 


১১৪৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--*৪র্থ সংখ্যা 


রাখতেন। বলতেন, “একটু আনন্দ না পেলে 


ওর1 কেমন করে পারবে । তিনি সব্বায়ের মন 
বুঝে চলতেন সেবার তেমন দরকার হত 
না। ২৬৪ 


৫৭| গৌরমা উপস্থিত ছিলেন। তিনি 
কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ঠাকুর আর দুবার আসবেন 
বলেছেন । একবার বাউল সেজে ।” 

মাহী, ঠাকুর বলেছিলেন, “তোমার হু'কো- 
কলকে হাতে খাকবে।, ভাঙ্গা একটু পাথরের 
বাসন ঠাকুরের হাতে থাকবে । হয়তো ভাঙ্গা 


কড়ায় রান্না হবে যাচ্ছেন তো যাচ্ছেন- কোন 
জ্রক্ষেপে নেই। পলশ্দ্ী বলেছিল, “আমাকে 


তামাককাটা করলেও আর আসছি ন। তিনি 
হেসে বললেন, “আমি যর্দি আসি তো থাকবে 
কোথার ? প্রাণ টিকবে ন1। কলমীর দল, 
এক জায়গায় বসে টানলেই সব আসবে ।” ” 
২।৮৭-৮৮ 
৫৮| ঠাকুর ভাবাবস্থায় বলেছিলেন, “এর 
পর ঘরে ঘরে আমার পৃজা হবে। আমার যে 
কত লোক তার কূলকিনার! নেই ।, ২৯৫ 
৫৯। ঠাকুর বলতেন, “তার! [ অন্তরঙ্গর। ] 
কেউ শরীর থেকে, কেউ লোমকৃপ থেকে, কেউ 
হাত-পা থেকে বেরিয়েছে । তারা সব সঙ্গের 
সঙ্গী । যেমন যখন রাজা কোথাও যায়» সব 
সঙ্গের লোকজন তথায় যায়। আমি যাঁ্দ জয়- 
রামবাটী যাই, আমার সঙ্গের যারা তার সব 
যাবে না? তেমনি যারা আপনার, তারা সব 
যুগে যুগে সঙ্গী । ঠাকুর বলতেন, “যারা অন্তরঙ্গ 
তার! ব্যথার ব্যথী।” এই সব ছেলেদের দেখিয়ে 
বলতেন, এরা আমার সুখে স্বখী, দুঃখে ছুঃখি, 
ব্যথার ব্যথী 7 ২1৯৬-৯৭ 
[ ক্রমশঃ ] 


পয়ারের পদসঞ্চার ২ ছন্দপাঠ-ও কবিতাপাঠ 

ডক্টর অনিলেন্দ্ু চক্রব্তী* 

[ উদ্বোধন, জজ্যেষ্ঠ ১৩৮৬ সংখ্যায় (পৃঃ ২৪৮) লেখকের “তবু” (দ্বাদ্শাক্ষর- ঘ্বাদশচরণ ), 
সঙ্গম (দশাক্ষরদ্শচরণ ), পেক্ক ও পন্স* (অষ্টাক্ষর-অষ্টচণ , এবং 'বীজমন্ত্র (ষড়ক্ষর-বট৮রণ )_ 
এই কবিতাচতুষ্টয় “চতুরঙ্গ” শিরোনামে প্রকাশিত হয় এবং উহার পাদটাকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যের 
শেষ বাক্যে লেখা হইয়াছিল £ "এই ছন্দোবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কবি-রুত এক প্রবন্ধ এই পত্রিকার 
পরবর্তী কোনো সংখ্যায় প্রকাশিতব্য |” বর্তমান প্রবন্ধটিই সেই প্রতিশ্রুত প্রবন্ধ ।__সম্পাদক ] 

॥ প্রথম ভাগ ।। 
॥১॥ 

পন্য চৌদ্দমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ এবং বাংল! কাব্যলোকের স্বপ্রাচীন ভাষাবাহন রূপে 
সর্বাপেক্ষা স্থপরিচিত, কিন্তু পয়ার যে তার পদসথণরে দ্বিপদী ছন্দ-__-আট ও ছয় এক্ষরমাত্রিক দ্বিপদ- 
চারণায় অগ্রসর সে কথাটা প্রাচীন বাংলার কবিদের কাছে সুস্পষ্ট ছিল না বলেই মনে হ্য়।১ 
অষ্টাক্ষরের পরে যতিছেদের প্রয়োজন বোধ ন! থাকায় চৌদ্দ-অক্ষরবিশিষ্ট একটি পদ অথণ্ড বা অভঙ্গ 
মধধাদ1 পেত।২ বস্তত, পক্বার ছন্দের দ্বিপদী প্ররুতিটি আবিষ্কৃত হয় উনবিংশ শতার্খ)র মাঝামাঝি 
কালে, অথচ গরামারণ মহাভারত থেকে অন্নদামর্গল বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা পর্যন্তও পন্ারকে কেউ 
দ্বিপদ্ী ছন্দ-রূপে পরিচিত করেননি, এবং অষ্টাক্ষর পদ ও ষড়ক্ষর পদে বিভক্ত করেননি, মধ্যে যতি 
স্থাপনার প্রয়োজনও বোধ করেননি ; সুর করে গানে প্রকাশ করাই ছিল বাংশাপ্ প্রাচীন ছন্দ- 
পরিবেশন রীতি, ছন্দ-পাঠ প্রচলিত হয় উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যের আধুনিক অঙনে। 
মনে হয় এই ছন্দ-পাঠের প্রয়োজনেই একপদদী পয়ার হয়ে পড়ে স্থম্পষ্ট বিভাগে ও হস্পষ্ট যতি- 
বিশ্যাসের প্রয়োগে দ্বিপদী পয়ার, এবং পধ়ার বলতে একমাত্র এ দ্বিপদী। পয়।রকেই স্থনিিষ্ট ভাবে 
চিহ্নিত করার জন্য দ্বিপদ্দী বিশেষণটি অপ্রয়োজনে স্মলিত হয়ে অপবিবর্তনীয় নাম হয় 'পয়ার”। 

পয়ার নববিস্যাসে হল স্পষ্টতই দ্বি-পাধিক-__অর্থাৎ দ্বি-পদকেই বল হল দ্বি-পর্ব। সম্পৃূরণ 
একটি চরণই ( চরণ শব্দের অর্থও যদিও পদ, তবুও ) একাধিক পর্দে তথা পৰে অর্থ।ৎ ৮+ ৬-১৪ 
অক্ষরে সঙ্জিত হয়ে পয়ার ছন্দের পদসধার স্থক্ষ হল-_শ্বাসযতি ও পর্বযতির অনুরোধে ( অর্থধতিন্র 
নয়) মধ্যভাগে থেমে। প্পয়ারের ষতিহীন অখণ্ড পদ,॥ দেখা দিল মধ্যনতী অর্পুতিযুক্ত 
দ্বি-পদী প্রকৃতির আবিষ্কার ঈশ্বর গুণ্ডেরও পরে১, এবং তা মধুস্থধন্র হাতেই কি? 

বস্তত, পয়ারের ত্রি-রূপ বাংলা প্রাচীন কাব্যলোকে পরিস্ফুট £ এক ॥ খব পরার) দুই ॥ 
মধ্য পয়ার ; তিন ॥ দীর্ঘ পঞ্নার।০ পরবর্তীকালে পয়ার তার “বৰ” বিশ্েণ বর্জন করে হল কেখল- 
মাত্র পয়ার ; মধ্য পরার হল লঘু ত্রিপদী, এবং দীর্ঘ পণার হল দীর্ঘ ভ্রিপধ ( বা কেব্লমান্র ত্রিপর্ধী ), 
এবং এর সঙ্গেই দ্রষ্টব্য পয়াপ-চৌপদী! বা কেবলমাত্র চৌপদশ। অর্থাৎ পয়ারের পদসঞ্চায় তথা পধ- 
চারণা-ক্ষেত্রে ছন্দবৈচিত্র্য হল £ ১ ॥ পয়ার দ্বিপর্দী তথা পয়ার ; ২ ॥ পয়ার ত্রিপদ। তথা [ত্রপধ। 
[ক॥ লঘু ভ্রিপদী, খ ॥ দীর্ঘ ভ্রিপদী (খা কেবলমাত্র অ্রিপদী )]) ৩ ॥ পথার-*সীপদী তগ। 
চৌপদী এবং এর পরেও উল্লেখ করা যায় : ৪ ॥ পয়াণ একাবপী। 


* কলিকাত। সিটি কলেজে বাংল! ভাষ। ও দাহিতে)র প্রবীণ অধ্যাপক- বহুমুখী স[ ইত ব্রত, অনু বাদক ও রে 
গবেষক ; সাম্প্রতিক গ্রন্থ £ "আকাশ যেখানে ষাটির কাছে 'নেক্দপিয়ার কিশোর ওম্নিবান", শবশঃ1হতে)র সদ 
কিশোর-গল্প সংগ্রহ' (প্রথম খণ্ড )। 


১৮৮ উদ্বোধন [ ৮২৩ বর্থ---৪র্থ সংখ্যা 


এবারে একে একে দেখা যাবে এক পয়ার থেকেই দেখা দিয়েছে কত বিচিত্র ছন্দরূপ, 
প্রাীন এবং আরো বিশেষত আধুনিক কালে। 


॥ ২0 


অষ্টাক্ষর পর্বই পরারের মূলভিত্তি।॥ একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় এই অষ্টাক্ষর পর্বই 
যোগ-বিয়োগে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে । এবারে সেই বূপবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যাক : 
এক ॥ পয়ার : মুলপর্ব ষ্টাক্ষর (আট মাত্রিক ) 


(অ) গু চ্যবন খষির পুত্র | নাম রত্বাকর। ৮1৬ 
দস্থ্যবৃত্তি করে সদ] | বনের ভিতর ॥ - রামায়ণ ৮1৬ 

(আ) গু হোথায় ভ্রিলোকনাথ | বলঙ্কে চডিয়া। ৮1৬ 
হ1 অন্ধ হা অন্ন করি | বেড়ান ফিরিয়া ॥ _-অনদামঙ্গাল ৮1৬ 

(ই) ছু চেতরে চেতরে চেত | ভাকে চিদানন্দ। ৮1৬ 
চেতনা যাহার চিত্তে | সেই চিদানন্দ ॥ --এ ৮1৬ 


বিশেষ ভ্রষ্টব্ত : প্রত্যেকটি শবেরই স্বরাস্ত উচ্চারণ প্রচলিত ছিল প্রাচীন পয়ারের 
প্রাচীন পাঠরীতিতে। তাই অষ্টাক্ষরই আটমাত্রার মূল্য পেত। তাই পয়ারের মূল পর্বকে 
'অষ্টাক্ষর পৰ বলা হল; পববতী কালে শব্দান্তে স্বরাস্ত উচ্চারণের স্থলে যেখীনে হ্লন্ত উচ্চারণ 
বখন বাঁংল। উচ্চারণে রীতিসম্মত হল, তখন এ হলন্ত এক অক্ষরুই হল দ্িমাত্রক এবং যথা-রূপে 
পূর্বের অষ্টাক্ষর হল আটমাত্রিক, ষড়ক্ষর হল ছয়মাণ্রিক, চতুরক্ষর চারমাত্িক। 

উল্লিখিত পয়ারের কয়েকটি হন্-বৈশিষ্ট্য : 

এক ॥ অষ্টাক্ষর-1-ষড়ক্ষর চৌদ্দঅক্ষর প্রতিটি চরণে স্থিত, অষ্টাক্ষরের পরে যতি--শ্বাস- 
যতি তথ! বাক্যাংশবোধক যাঁত। 

ছুই ॥ যুগ্মচ্ণেন্র গ্রথম চৌদদ-অক্ষর চরণের শেষে এক দাড়িগ্র অর্ধছেদ, শ্থিততীয় এপ 
চরণের শেষে ছুই দাড়ির পূর্ণছেদ। 

তিন ॥ উল্লিখিত (' )ও (ই) উর্দাহরণে একরীড়ি অর্চছেদবোধক, বর্তমানকালের ছেদ- 
চিহ্ন ব্যবহারে সেমিকোলনবৎ্ ( বা এমন কি কমাণৎও ) বলা চলে । যাই হোক, এই ছেদবোধ অর্থ- 
যতি ও শ্বাসধতির প্রয়োজনে একান্তই অনিবাধ। 

চার ॥ উল্লিথিত ( আ) উদাহরণে একটু নববৈশিষ্ট্য বা ব্যতিক্রম দরষ্টব্য। এখানে প্রথম 
চরণান্তের একাডি বাক্যের অর্থাৎ বাকাগঠনের ক্ষেত্রে অর্ছেদবোধক একেবারেই নয়, [এবং (অ) 
ও ( ই )উদ্দাহরণের প্রথম চরণাস্তিক দীাঁড়তুল্যও নর ]) বস্তুতঃ প্রথম চরণান্তে এসেও 
বাক্য পরঘতী চরণে প্রবাহিত । বহিরর্শ বিচারে এখানে অষ্টাক্র 1-বড়ক্ষর -চৌ দা-অক্ষাবে 
চরণ গঠিত হলেও চরণাশ্থত্ে গিয়ে বাক্য পূর্ণছ্েদ তথ! বিরাম লাভ করেছে । এই প্রখম চরপাস্তিক 
দাড়ি এখানে প্রা অর্থহীন ও অস্ত, কেবলমাত্র এট? অন্ধ প্রথান্থুসরণেই প্রতিষ্িত। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মধুসূদন ভার বাল্যকীলে সর্বপ্রথম এই 
একর্জাড়ি ও তুহর্দাড়ি ব্যবহারের অর্থনীনতা লগ্ঘন করেন? এবং প্রথম চরপাস্তে শ্বাসযাতি 


বৈশাখ, ১৩৮৭ এ] পয়ারের পদসধ্শর £ ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠ ১৮৯ 


ও অর্থযতির স্বাভাবিক অগুরোধে “কমা” ব্যবহার করেছেন, দ্বিতীয় চরণান্তে একরাড়ি। উদাহরণ, 
গভীর গর্জন সদা | করে জলধর, ৮1৬ 
উলিল নদনদী | ধরণী উপর।« ৮1৬ 
[ এখানে উল্লেখ কর1 যায়, মধুন্থদনই কাব্যলোকে সধপ্রথম বিভিন্ন অর্থবোধক বিচিত্র 
ছে্চিহ্ন ব্যবহার করেছেন-_গগ্লোকের ঈশ্বরচন্দ্রের পাশাপাশি। যেমন স্বল্পছেদ , অর্ধছেদ ; প্রশ্নচিহ্ ? 
বিশ্বয়চিহ্থ ! উদ্ধতি-চিহন “” চলৎচিহ্ৃ_- যোগচিহু 4- বন্ধনীচিহ্ন €()। মধুস্ছদন পয়ার ছন্দের 
পদনথ্চারে ছুইর্দাডির অযথা ব্যবহার তুলে দিয়ে এবং একদাড়িরও অযখ1 ব্যবহারের বদলে নতুন 
ছেদচিহ্ন প্রয়োগ করেছেন । ] 
বলাই বাহুল্য, পয়ারের স্থনির্দি্ইট রীতি-অন্ুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণাস্তিক মিল 
থাকাট। অনিবার্ধ__পয়ারের প্রাচীন পর্বের সমস্ত উদ্দাহরণেই এটা গৃহীত রীতি। শিল্পসাধনায় 
পয়াবরের কত অভিনব রূপই ন। স্থজন করা সম্ভব--(েট। যথাস্থানে পরে আমর দেখতে পাব। 
দুই ॥ ত্রিপদী €দীর্ঘ ভ্রিপদী)৪ আটমাত্রিক মুলপর্ব বিশেষ-পর্ব 
দ্রশমাঠ্জিক £ 


উ শিশুগণ সঙ্গে ফিরে তাড়ান্ন্যা শশারু ধরে ৮৮47 
দুরে গেলে ছুবায় কুকুরে । ১০(-৮+4২) 
বিহঙ্গ বাটুলে বিদ্ধে লতার জড়ায়্য! বান্ধে ৮--৮4 


কান্ধে ভার বীর আস্তে ঘরে ॥ __মুকুন্দরাম ১০(-০৮+২) 
_ দীর্ঘ ত্রিপদীর প্রচলিত পর্ববিন্তাসের অক্ষর-সজ্জ! হল ৮+৮+১০, অর্থাৎ তৃতীয় ও যষ্টপদের 
অক্ষর-সংখট হল ৮+২-১০ 7 ম্লপর্ব অষ্টাক্ষপ, কিন্তু বিশেষ-পর্ব অষ্টাক্ষর1দি-অক্ষর-দশাক্ষর | 
যেমন লঘু ত্রিপদীতে মূলপর্ব ষড়ক্ষর, বিশেষ-পর্ব ষড়ক্ষর 1 থি-অক্ষর_ অষ্টাক্ষর | 


ত্রিপদ্দী (লঘু ত্রিপদ্দী ): মুলপর্ব ছয়মাত্রিক, বিশেব-পর্ব আটমাত্রিক £ 


উ কলহী বলিরা ডাকে সর্লোকে ৬+৬+ 

তাহাতে নাহিক দুখ । ৮/৬+ ২) 

তোমার লাগি! কলঙ্কের হার ৬৬. 

গলার পরিতে সখ ॥ _চণ্ীদাস ৮(-৬+২) 

পউ সভাজন শুন জামাতার ৭ ৬4৬7 

বয়সে বাপের বড়। ৮(-৬+২) 

কোনো গুণ শাই যেথা ণেথা ঠাই ৬+৬+ 

সিদ্ধিতে নিপুণ দড় ॥ _-ভারতচন্ত্র ৮(-৬+২) 

উ পঙ্ধ হতে উঠে | যথা পক্কজিনী, | ভুইঠাপ। ছাড়ি ই, ৬1৬7৮(-৬+২) 

আমার হৃদরে | মূলটুকু পাখি | তেমনি উঠিল তুই, ৬+৬+7৮(স্ম৬+ ২) 

তোর সাথে মোর | জীবনের যোগ, | তবু এক নহি--হুই।  ৬+৬+৮-৬+২) 
_কামিনী বার 


--এটা তে। লঘু ত্রিপদীই, বৈচিত্র্য কেবল পরব সাজাবার কারদায়। 


১৯০ উদ্বোধন [৮২তম বর্ষ--হর্থ সংখ্য! 


এখানে দীর্ঘ ত্রিপদীর ও লঘু ত্রিপদীর পদসথণরে ৩য় ও ৬ষ্ঠ পদ সম্পর্কে দেখবার বিষয়, ওটি 
একপর্ব হলেও ওখানে মৃলপর্বের সঙ্গে দ্বি-অক্ষর যোগেই বিশেষ-পর্ব গঠিত হয়েছে; যেমন দীর্ঘ 
ত্রিপদীতে ৮4২ -্দশাক্ষর, লঘু ত্রিপদীতে ৬ ২--আষ্্রাক্ষর £ পর্ববিন্থাসে ঘি-অক্ষরকে একপবের 
অন্তর্গত দেখানে! হয়, নইলে ত্রিপদী ত্রি-পদ ছাড়িয়ে বাধা-নিয়ম মতো চৌপদীর আকার ধারণ করে। 
অথচ সমত্রিপণে বিন্তস্ত করলে তা৷ হয় এইরূপ (কিছু পুর্বে লিখিত দুই ॥ উদাহরণ অন্ুসরণে ) ঃ 
দীর্ঘ ত্রিপদী £ দুরে গেলে ছুবায় কু |-কুরে। £ ৩য় পদ 
কান্ধে ভার বীর আস্তে | ঘরে ॥  ৬ষ্ঠ পদ 
লঘু ত্রিপদী £ তাহাতে নাহিক | ছুখ। 2 ৩য় পদ 
গলায় পরিতে | স্থখ ॥ :৬ষ্ পদ 


সন্কৃচিত দীর্ঘ ভ্রিপদী : মুলপর্ব আট মাত্রিক, বিশেষ-পর্ব ছয়মাত্রিক £ 


গ আশার ছলনে তুলি কি ফল লভিন্ু, হায়, ৮4৮ 
তাই ভাবি মনে। ৮--২-৬ 

জীবনপ্রবাহ বহি কালপিন্কু পানে ধায়, ৮৮ 
ফিরাব কেমনে ? -মধুস্থদন ৮--২--৬ 

গ লাভক্ষতি টানাটাণি অতি হুম্ম ভগ্ন অংশ ভাগ ৮4১০ 
কলই সংশয় । ৮--২-_ু৬ 

সহে না! সহে না আগ জীবনেরে খণ্ড থণ্ড করি ৮4১০ 
দণ্ডে ধণ্ডে ক্ষয় । রবীন্দ্রনাথ ৮--২_৬ 


- উল্লিখিত দ্বিতীয় উদাহরণের বৈশিষ্ট্য হল, দ্বিতীয় পদ প্রথম পদতুল্য অষ্টাক্ষর নয়, দশাক্ষর » ১ম, 
২য় ও ওয়, বাঁ ৪র্থ, ৫ম ও৬ঠ পদ অসম-অক্ষরবিনিষ্ট ॥ কিন্তু ছুটি উদাহরণেই ৩য় ও ৬ষ্ঠ পদ 
সঙ্কুচিত__১ম ও ২য় বা ৪র্থ ও ৫ম পদের চেয়ে সঙ্কুচিত অর্থাৎ হু্থ বলেই নাম সন্কুচিত ত্রিপদী। 


দীর্ঘ চৌপদী £ মূলপর্ব আটমাত্রিক, বিশেষ-পর্ব ছয়মাত্রিক £ 


গ পদে পৃথী শিরে ব্োোম তুচ্ছ তারা সূর্য সোম ৮4৮ 
ব্রঙ্মাণ্ড নখাগ্রে যেন | গণিবারে পাপে, ৮47৬ 

সম্মুখে সাগরাম্থরা ভারে রয়েছে ধরা ৮--৮ 
কটাক্ষে কখন যেন | দেখিছি উহারে। . -বিহারীলাল ৮-4-৬ 


দীর্ঘ চৌপদীর সঞ্চরণ দীর্ঘ চার-পদে তথ দীর্ঘ চাঁঁপর্বে £ ৮৮৮ 4-৬(৯৮-২), মূলপর্ব 
অষ্টাক্ষর, বিশেষ-পর্ব যড়ক্ষর। 


লঘু চৌপদ্দী : মৃলপর্ব ছয়মীত্রিকঃ বিশেষ-পর্ব পাঁচমাত্রিক £ 
গ বিধুমুখে তোর | আধ আধ বাণী | অমৃত বরষে | শ্রবণে মো । ৬4৬--৬+৫ 
আপন] আপনি | হরিষ পরাণী | হরষ নাচনী | দেখিলে তোর ॥ ৬-1৬+৬7-৫ 
--্যদি তিনটি মুলপর্ব বড়ক্ষর হয় ও ৪র্থ পব হর পথ্চাক্ষ+ তবে তাকে বলা হয় লঘু চৌপদী । 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] পয়ারের পদসধ্চার £ ছন্দপাঁঠ ও কবিতাপাঠ ১৯১ 
একাবলী : মুলপর্ব ছয়মাত্রিক : (৮-_২-৬); বিশেষ-পর্ব পাঁচমাত্রিক : 


গু এতদিন পরে | বধুয়া এলে । ৬47৫ 
দেখা না হইত | পরাণ গেলে ॥ ৬+৫ 
ছুথিনীর দ্রিন | ছুখেতে গেল । ৬+7-৫ 
মথুরাপুরীতে | ছিলে তো ভালো । -চত্তীদাস ৬+-৫ 


অহাপয়ার : মুলপর্ব আটমাত্রিক, বিশেষ-পর্ব দশমাত্রিক £ 


$ যথ। শেফালিকা ফুল | বিতরিয়। গন্ধ মনোহর । ৮+4-১০-১৮ 
প্রভাতে নিস্তেজ হয়ে | সরি পড়ে ধরণী উপর ॥ ৮--১০-০১৮ 
সেইরূপ অরিপিংহ | যুদ্ধে যুদ্ধে হয়ে বলহত। ৮+4-১০-১৮ 


অস্ত্রাধাতে বক্তপাতে | অবশেষে জীবন-বিগত ॥ - -_রর্লাল ৮+১০-১৮ 
অষ্টাক্ষর1দশাক্ষর, ব। দশাক্ষর 7-অষ্টাক্ষর-_এইবূপ ছুইপদের সঞ্চরণে যখন চরণ গঠিত হয়, তখন 
সেই ছন্দকে বলে মহাপয়ার । এই উদাহরণটিতে পদের দি-পবের গঠন হল ৮+-১০ অক্ষরে ;এখানে 
দেখবার বিষয়, মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর-পূর্ব এই মহাপয়ার স্বপ্রকুতিতে প্রবহমান হওয়া সত্বেও 
চরণাস্তিক একধাড়ি ও ছৃইর্দাড়ির প্রাচীন পয়ার-শৃঙ্খলে আড়ষ্ট । এটি সমিল মহাপয়ার । 


মহাপয়ার : আঠারোমাত্রিকঃ অন্ত্যমিলযুক্ত এবং প্রবহমান £ পর্ববিভাগ 
অসমবূপে বৈচিত্র্যময় £ 


গু আগুন লেগেছে কোখা ? | কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি ৮4-১*-০১৮ 
জাগাতে জগতং-জনে ? | কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে ৮4-১০-০১৬৮ 
শূন্যতল ? | কোন্‌ অন্ধকার মাঝে | জর্জর-বন্ধনে ৪-/৮-4৬-5১৮ 
অনাথিনী মাগিছে সহার 2 | স্কীতকার অপমান ১০-4৮-5১৮ 
অক্ষমের বক্ষ হতে | রক্ত শুধষি করিতেছে পান ৮+4-১০-১৮ 
লক্ষ মুখ দিয়া |..." --ববীক্্নাথ ৬4০, 


এখানে ১০+৮ বা ৮++১০-১৮ অক্ষরের ছিপর্বচরণ যেমন বর্তমান, তেমনি ত্রিপর্ব-চরণও, 
যেমন ৪+-৮+৬-১৮। এই মহাপয়ার প্রবহমান এবং অস্ত্যমিলযুক্ত | 


ভুম্ব-মহা'পয়ার ব! দীর্ঘপয়ার £ আটমাত্রিক+আটমান্ত্রিক-(ষালমাত্রিক : 


গঁ সহস। নিত্রার মাঝে | একি জাগরণ মম ! ৮4৮১৬ 
এই ছিলে-_-আর নাই, | চলে গেছ স্বপ্ন সম! 
চেয়ে আছি চেয়ে আছি, | হৃদয়ে পড়িছে ছেদ--. 


পশ্চাতে আলোক ছায়।, | শ্বর্গে মর্তে অবিভেদ ।৬ অক্ষয়কুমার ডাল ॥» 
-পয়ার ও পয়ার-ভিত্তিক ছন্ব-বৈচিত্র্য ও তার পর্দ-সঞ্চার তথা পর্ব-গঠনের .বন্থবিধ রীতি-পদ্ধতির 
প্রথম পরিচিতি এখানেই সম্পূর্ণ । 


১৯২ ৃ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 
॥ দ্বিতীয় ভাগ ॥ 


এবারে দেখা যাক, পয়ার-ছন্দকে ভিত্তি করেই তার অভিনব কত অ-পূর্ব রূপ-বৈচিন্রয 
( মহাপয়ার পূর্বেই আলোচিত ) দেখ! দিয়েছে বাংলা কাব্যলেকে, এবং সেটা সর্বপ্রথমে কেমন 
করে সম্ভব হয়েছে মহাকবি-মহাছান্দসিক শ্রীমধুহুদনেরই হাতে। 

এক ॥ মধুসুদন-প্রবতিত প্রবহমান পয়ার তথ! অমিত্রাক্ষর ছন্দের পদ- 
সঞ্চার £ 

ক॥ অ॥ চৌদ্দমাত্রিক চরণে দ্বিপর্ন-বৈচিক্র্য £ ৮4৬১৪ 3 ৬৮১৪) 
৪-+-১০-০১৪ 3) ১০-4-৪-5১৪ 


গ অন্তে গেলা দিনমণি ? | আইলা গোধুলি,_ ৮7৬১৪ 

একটি রতন ভালে । | ফুটিল] কুমুদী ; ৮-1-৬-5১৪ 

আ॥ আটমান্ত্রিক পর্বের অভিনব সংগঠন ও জঞ্চরণ ৩+-৩1-২-₹৮ 
আইলা রুচাক্-তার | শশী সহ হাসি, 

শর্বরী ; স্থগদ্ধবহ | বহিল চৌরিকে,**" ৩4-৩4-২55৮ 4-৬-_১৪ 
$ চিরি বক্ষঃ মনোছ্ঃখে লিখিন শোণিতে 

লিখন | ন1 থাকে যদি | পাপ এ শরীরে", ৩--৩-২-৮ 1৬০১৪ 


ও সম্মুখ সমরে পড়ি | বীরচুডামণি 
বীরবাহু, | চলি যবে গেলা | যমপুরে 


অকালে, কহ, হে দেবি, অৃতভাবিণি, ৩--৩-২-৮--৬-১৪ 
খ॥ ত্রি-পর্ব বৈচিত্র্য £ ৪-4৬4৪-5১৪ $ ৪-1৪8-[৬--১৪ 
গ বীরবাহু, | চলি যবে গেলা | যদপুরে ৪-1-৬-| ৪ -১৪ 
গু একটি রতন মোরে | দিয়াছিল বিধি 
রুপাময় $ | দীন আমি | খুয়েছিনু তারে, ৪-1-84-৬--১৪ 


রক্ষাহেতু তব কাছে, | রক্ষকুলমণি, 


শী॥ ত্রি-পর্ব সঞ্চরণে বিস্ময়কর অভিনবজ্ধ £ ২--৮-)-৪০০১৪ ; ৪+4-৪-1 ৬-১৪ $ 
২7৮7-৪8-১৪ 
ও বন্দি চরণারবিন্দ, | অতি মন্দমতি 


আমি, | ভাকি আবার তোমায় | শ্বেতকুজে ২47৮-4৪-১৪ 
& বিবিধ ভূষণে আজি | কি হেতু সাজিছে ৮৬-১৪ 

কোন্‌ রঙ্গে? | অকালে কি | আরস্তিল! প্রস্থ ৪-1-৪-1৬-১৪ 

যজ্ঞ? | কি মঙ্গলোৎসব আজি | তব পুরে? ২-1-৮.-৪-5১৪ 
ও কুন্ুমরতনহীন | বনস্থশোভিনী 

লতা ! | অশ্রুময় আখি | নিশার শিশির ২+4৬-৬--১৪ 


পূর্ণ পদ্মপণ যেন। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] পয়ারের পদসধণার £ ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠ ১৯৩ 


গ দীন আমি ] থুয়েছিহ্থ তারে 

রক্ষা হেতু তব কাছে, | রক্ষকুলমণি, 

'তরুর কোটরে রাখে | শাধকে বেমতি 

পাখী। | কহ, কোথা তুমি | রেখেছ তাহারে ২+4-৬4-৬_১৪ 
বিশেষভাবে অনুধা বনীর, মধুস্ছপন-প্রবতিত প্রবহমান পর়ারের 'ভখা। অধিত্রাঞ্ষ ছন্দে প্রবিস্যাসে 
অ-পূর্ব রীতি-বৈচিত্র্য, এবং সেখানে কেবলমাত্র পয়ারের ওষ্টাক্ষর-যড়ক্ষরযুক্ত দ্বিপর্ব বন্ধনের 
অনিবার্ধতা। থেকেই মুক্ত ঘটেপি,_নব নব পদস্থাপনার স্বচ্ছন্দ গতি-সৌন্দধই ছন্দকে আনন্দিত 
রূপ দান করেছে*_-এবং ভাবপ্রকাশের স্বাধীন সাবলীল ল্বাধিকান প্রতিষঠিত করেছে । উল্লিখিত 
উদাহরণগুলি ও তার পরববিন্তাস-পন্ধতি লক্ষ্য করলে বহুবৈচিত্র্য সহজেই ধরা পড়ে । এখানে 
ছন্দবিন্যাস তাই কেবল বি-পর্বেই নয়, ত্রি-পর্বের সঞ্চরণ আরো! বেশী তাৎপর্যপূর্ণ__অর্থ-যতিই সেখানে 
পববিস্য(স-রীতিকে প্রধানত নিমন্ত্রণ করেছে । ছন্দের অর্থ-নিরপেক্ষতা ক্ত্রিমতা-যান্ত্রিকতা 
হল ধ্বনিবিজ্ঞানমাত্র । ধ্বনিগুচ্ছের মধো সমন্থর সাধন ও সেখানে অর্থময়তার সহজ উপস্থিতিই 
ছান্দসিক কবির সাধশার বিষ; ছন্দপাট ও কান্যপাঠ সেখানে হঙ্িহর আমা । বাংলার 
কাব্যলোকে মধুস্দেনই সর্বপ্রথম শিশী-কবি_যিনি এই মিলন-মহএা উপলপ্দি করেছেন ও 
যোগা যতি-শ্বাপনার দ্বারা অভিনব পর্বপিস্তাস বৈচিতহ্বা তাঁকে রপায়িত করেছেন) রচনা 
করেছেন প্রবহমান পয়ার ছন্দ । তাই ভাব-ভাষার সহ্'খাগন দৈত-প1বীতে ভিন বিপব-পয়ারের 
মূল পর্ববিশ্তাস-পদ্ধতি ( অর্থাৎ অষ্াক্ষর--যড়ক্ষর মিলে খেমন এক টরণে চৌদ্দমাঞ্া ) বজার 
রেখেছেন, তেমনি বড়ক্ষর--আস্টাক্ষবের ছিপব-বিস্তাসও ) এবং পেন ।বঞ্ঠান-বোচত্্য কখনো একই 
চরণকে করে তুলেছে চতুরক্ষর1দশাক্ষর (৪১০ )-5চত্দশান্ষর। বা দশাক্ষর 1 চতুগক্ষর 
(১০7৪ )-চ$্দশাঁক্ষর ; কখনো বা একান্থই অপ্রত্যাশিভ ধবশি-খোজশন্ধ তথা পবাঙ্গ-খিন্যাসে 
অষ্টাক্ষরকে সঙ্জিত করেছেন (৩-1-৩-4।-২-০৮) পববিগ্তাসের অপূব প্তঙে । কিন্ত সবচেয়ে উল্লেখ 
দ্বিপর্ববিহ্যাসই নয়, ভিপর্ব-বিস্তাসে পয়ারের পদ-সঞ্চরণ, এবং এটাই মনে হয প্রবহমান পারের 
ক্ষেত্রে দ্িপ্দী পয়ার-বন্ধন থেকে মহত্তম মুক্তির স্বরূপ । চতুর্দশাক্ষর চরণ এখানে শিশ্যন্ত হয়েছে 
এইরূপে £ ২+৮+-855১৪। (দ্র. গা ॥) 

- পর্বসঞ্চরণের এইসব পদ্ধতি প্রবহমান পয্ারকে ছন্দপাঠ ও ভাষাপাগের ( তথা কাব্য- 
পাঠের ) ক্ষেত্রে কেবলমাত্র গঙ্গাযমুসার সধমমই খটায়নি, পরবর্তী কাঁলেগ প্রপহমান পযানের অভিসারে 
ও অভিযানে নবনব রূপবৈচিগ্র/ হুজশেও প্রভাব এবং প্রেরণ। বিন করেছে। 

দুই ॥ ঠগৈরিশ ছন্দ ও পর্ববিন্যাস £ 

গিরিশচন্তর-প্রবত্তিত ছন্দ তথা “গৈরিশ ছন্দ” প্ররগত দিক থেকে একান্ত অভিনব কিছু নয়, 
একে বলা যার “ভর্গ অমিত্রাক্ষর?" ছন্দ-_দর্থাং মধুপ্রবতিত পণহখান পয়ারকেই অনেকটা যেন 
ভেঙ্গে সাজানো । তার অর্থ, পর্বস্থীপশার সুস্পষ্ট পদ্ধতিতঠেই এর থা কিছু অভিশব | 
কিন্ত তবুও মধুনুদন-প্রবর্তিত অমিত্রাক্ষ্র ছন্দকেই কেবলমা্র অভিপর রূপে সাজিয়ে 
দেখানটাও এর প্রধান বৈশিষ্ট্য নর়। গৈরিএ ছন্দে কখোপকথনেন শাটকাধ প্রগোঙ্গনে দীর্ঘপর্ব 
প্র্শই বজিত) ত;7 গাবেগ উত্তে্গনা, কি বীহ্বের প্রকাণে বীর্ঘপরও স্বাভাবিকভাবেই উপস্থত। 


১৯৪ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


চপরণগুলি প্রামই এক-পর্ব বা দ্বি-পর্ব, দীর্ঘতম দশাক্ষর, হুম্বতম চতুরক্ষর, মধ্যাকার যে যড়ক্ষর পর্ব 
বলাই খাহুল্য। প্রায়শই চরণাস্তিক মিলের সাপেক্ষতা৷ বজিত হওয়ায় ভাষা ভাবাম্ুসরণে স্বচ্ছন্দ-গতি 
এবং কথোপকখনযোগ্য রূপে শ্বাভাবিক। কিছু নমুনায় পর্ব-সঞ্চরণ লক্ষ্য কর! যাক £ 


গ রাখে রাখো | যোগীর মিনতি, ৪7-৬-১০ 
বস্থুমতী ৪ 

কলুধিত | করে! না, ভূপাপ ! ৪-1-৬-ু ১০ 
ধর্মহেতু করো না হে | কোটিপ্রাণী বধ। ৮৬২১৪ 
কোথায় ঘাতক, | রাজকাবষে বধো মোরে । ৬4-৮-5১৪ 
গু অসম্ভব | সম্ভব যছ্যপি হয়, ৪-1৮-5১২ 
মক্ষিকায় | চালে মের, ৪-+1-8--৮ 
রণ ভঙ্গ তব | যদি হয় সংঘটন, ৬+৮-০১৪ 
যুদ্ধভয় | উদয় হৃদয়ে তব, ৪4-৮-০১২ 
তথাপি প্র।তজ্ঞা শুন, | হে বীর কেশরি ! ৮-1-৬--১৪ 
রক্ষিতে আশ্রিতে | নাহি ভরিব কেশবে। ৬4৮১৪ 


স্পষ্টতই গৈরিশ ছন্দের অসম-পর্ববিন্তাস এখানে চমৎকার পরিস্ফুট | 


নাটকের দুর শ্রোতাদের কাছে ভাষাধ্বনি পৌছে দেবার প্রয়োজনে (বিশেষত সেকালে বর্তমানকালের 
বৈজ্ঞানিক-যান্ত্রিক স্থব্যবস্থার অভাবে) স্থৃদীর্ঘ পর্বের দ্বিথপ্তিত (ৰ1 বিশ্লি) পর্বই সঙ্গত ছিল, মনে হয় ; 
যেমন,রাঁখো রাখো | যোগীর মিনতি : ৪47৬; “কলুষিত | করে না ভূপাল” : ৪47৬ $ বা এমন- 
কি অষ্টাক্ষর পর্বের বিভাজনও যুক্তিসন্ধত ও স্বাভাবিক বোধসাপেক্ষ হতে পারে, যেমন,_ধর্মহেতু | 
কোরো ন। হে | কোটিপ্রাণী বধ” £ ৪4৪4৬, বা 'মক্ষিকায় | চালে মেরু” £ ৪481 গৈরিশ 
ছন্দে পর্-বিভাগের ক্ষেত্রে ক্রম-হুত্ঘতার দিকে যেমন দৃষ্টি ও ঝেশাক, তেমনি ভাষার সহজবোধ 
সধশরের দিকে; কিন্ত সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল মধুস্দনের প্রবহমান পয়ারের আবেগময় ও বেগবাহী 
ভাষান্োতের ধাহন দীর্ঘবাক্যকে বর্জন, এবং সেস্থলে সহজবোধগ্রাহথ বাক্যবিস্তাস । তাতে কাব্য- 
সৌন্দর্যের বিস্ময়কর বূপবৈচিত্র্য অনুপস্থিত থাকলেও নাটকের কথোপকথন পরিবেশন ক্ষেত্রে 
কৃত্রিমতা ( অস্বাভাবিকতা অর্থে, এবং অতি-মাজিত সাধু ভাষায় প্রয়োগ অর্থে) থেকে সহজ- 
্চ্ছতায় মুক্তি ঘটেছে । এবং এক্ষেত্রে পর্ববিন্তাস ও চরণস্থাপনার একটি বিশেষ তূমিকা৷ আছে 
নিশ্চয়ই । তাই গৈরিশ ছন্দ কেবলমাত্র “ভঙ্গ অমিত্রাক্ষরঁই নয়। তবে, ভাষাকে সহজ 
করার ঝেঁকে গৈরিশ ছন্দে অসম-অক্ষরবিন্তাসের ক্রটিজনিত ছন্দভঙ্গও ঘটেছে। 


তিন ॥ মিত্রাক্ষর প্রবহমান পয়ার : বলাকার ছন্দ ও পদ্সঞ্চার : 

“বলাকার ছন্দ'-এ রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘতম পর্ব-স্থাপন1 করেছেন দশাক্ষর, হম্বতম চতুরক্ষর, মধ্য- 
পরিমাপের পর্ব ষ্ক্ষর ও অষ্টাক্ষর। এখানেও অষ্টাক্ষরকে পয়ার-ভিত্তিক মনে করলে দেখা যায় : 
দশাক্ষর-অষ্টাক্ষর4-খ্বিঅক্ষর $ বড়ক্ষর- অষ্টাক্ষর-_দ্বিঅক্ষ্ন ; এবং চতুরক্ষরস-সমদ্িখপ্তিত অষ্টাক্ষর 
( অর্থাৎ চতুরক্ষণ পর্বাঙ্গকেই পুর্নপর্বক্ূপে প্রতিষ্ঠিত করা )। অবশ্ত আমরা আগেই দেখেছি এই 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] পয়ারের পদসধণর £ ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠ ১৯৫ 


চতুরক্ষর পর্ব মধুস্থদন ও গিরিশচন্দ্রের হাতে খেল! করেছে বহুরকম যোগসাজসে । গৈরিশ ছন্দ- 
স্থলভ চরণস্থাপনায় বলাকার ছন্দেও কখনো! একপার্রিক চরণ, কথনো-বা দ্বিপাধিক চরণ, এমনকি 
ব্রিপাধিক চরণও সঞ্চারিত হয়েছে_-এতে অভিনব বা অপূর্ব কিছু ঘটেছে বলা যায় না। তবে, এই 
ছন্দে দীর্ঘপর্বের অর্থাৎ দশাক্ষর-পর্বের যেমন সংখ্যাধিক্য, তেমনি দশাক্ষর--দশাক্ষর-বিশাক্ষর চরণও 
দেখা যায়। এবং তার ফলে ছন্দে বেগ ও আবেগ, শক্তি ও সৌন্দর্য সহজেই স্প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 
এই দিকের উত্তরাধিকার-স্থত্রে বলাকার ছন্দের সঙ্গে গৈরিশ ছন্দের চেয়ে বরং পূর্বগামী অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের তথ মধু-প্রবতিত প্রবহমান পয়ারের সহধমিতা-সহমগ্িতা অনেক খেশী, _ন্-সম ধ্বনি-তরঙ্গ 
স্থমাজিত ভাষা ও শক্তিমান ছন্দ-প্রবাহ স্থজনের দিক থেকে এবং কিছুট। ভাষাশৈলীর দিক থেকেও । 
তবে, পর্ববিস্যাসক্ষেত্রে দ্বি-অক্ষর পর্ব এখানে নাই । যেমন নাই গোঁরশ ছন্দেও ? তেমনি নাই মধুস্থদদন- 
স্থলভ অষ্টাক্ষর পৰের প্রথমেই ত্রি-অক্ষর পবার্গ ও তার খেষে ষতিপ্রয়োগ ; যেমন- অকালে, কহ, 
হে দেবি, অমৃতভাষিণি-**। দীর্ঘবাক্য গঠশের মাধ্যমে ভাবপ্রবাহ-সঞ্চার মধুস্থদনের অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক দ্রখ্য সাদৃশ্ত রচনা করেছে । এবারে 
বলাকার ছন্দ ও তার পদ-সঞ্চরণের উল্লিখিত বৈচিত্র্য উধাহরণে লক্ষ্য করা যাক : 


একথা জানিতে তুমি | ভারত-ঈশ্বর সাজাহান, ৮৯1-১০ 
কালশ্রোতে ভেসে যায় | জীবনযৌবন ধনমান ৮--১০ 
হ'রামুক্তামাণিক্যের ঘটা রং 
যেন শূন্য দিগন্খের | ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা ৮-1-১০ 
যায় ধদি লুপ্ত হয়ে যাক, ১০--(৪--৬) 

শুধু থাক ৪ 

একবিন্দু নয়নের জল ১০ 
কালের কপোল-তলে | স্তর সমুজ্জল ৮7৬ 
এ তাজমহল । ৬ 


_ প্রবহমান পয়ারের এই স্বরূপে তথা খলাকার ছন্দে অমিআ্াক্ষর ছন্দের সহধমিও। ত্বতই 
প্রকাশমান, তবে এই ছন্দে রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দের অমিএ চপ্ণান্তিক ধৈশিষ্ট্যকে তথা ভাষা” 
প্রবাহের অমিল-ম্বাভাবিকতা। ও স্বাধীনতাকে লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছায় বরণ করেছেন চবরণাপ্তিক স্বর্ণমঞ্জীর 
-_ স্থাপনা করেছেন পয়ারের প্রাচীন মিত্রাক্ষর-রীতি । এমনকি যুগ্সখিলই নয়, ত্রধী খিলও (দ্র. উপরের 
উদ্ধাহরণের শেষাংশ )$ আবার মিলহীন পঙ্‌ঞিও গুলভি পঞ্প (এ. সপ্ুম হত্র? “বলাক1* কবিতা : 
“মনে হল স্থষ্টি যেন ত্বপ্ধে চায় কখ। কহিবারে )। 

চার। অমিত্রাক্ষর প্রবহমান পরার : মুক্তকছন্দ ও পর বিল্যাস ; 

বলাকার ছন্দের ন্বর্ণমধ্্ীর বর্জনের ফলে মুক্তকছন্দে এলো হবচ্ছন্দ-সহজ গতি-_ আড়ম্বরহীন 
ভাব-প্রকাশরীতি । এবং এখানে পর্ববিন্তাসে দেখা দিল দীর্ঘদশাক্ষর পরের চেয়ে চতুর ও বড়ক্ষ 
পর্বের দিকেই বেশী ঝেশাক, এবং তা৷ ভাবাচুসারী প্রকাশরীতির প্রঝোজনেই । এখানে চরণ" 
স্থাপনার ক্ষেত্রে একপর্বের প্রাধান্ত বলাকার ছন্দের চেয়ে বেশী, এবং প্রবহমানতা লাকা ছন্দবৎ না 
হয়ে বরং গৈরিশছন্দের সমধর্মী_ দীর্ঘবাক্যের প্রণাহ হহ্ববাকেঃর দিকে ক্রম-নংহতি, এ." ভাষাবিন্যাস 


১৯৬ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


গৈরিশছন্দাশ্রিত ভাষার বত “থাড়।”, এপং শ্রোতাজনের কাছে সহজবোধ্য করার প্রয়োজনে বা 
নাটকীয় কখোপকসেএ থাভান ৩৫ অঙ্গখোধে “দাধ।মা০।, না হরে কাব্যালঙ্কত অথচ সহজপথী। 
ব্তও, বলাকা ইন্দে পর্বশিশ্য।ম ও চখনবিন্যাস অনেকটাই যেমন মধুঅন্থসারী, তেমনি মুক্তকছন্দের 
তা কিছুটা বরং গৈরিসগিন্দেরহ পুনাণক বত বংলে এক হয়েও প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠায় তস্্র। 

মুগ্তকহপের্ দ্বিপাণিক পা একপাবিক চরণে হুম্বতারই প্রাধান্ত, এবং বলাকার ছন্দে গঠিত 
কবিতার মতো মুন্তকছণ্দের কবিতা প্রায়ই ধর্দাকার নয় খোটেই। কখনো কখনো বরং 
মুক্তকছদ্ধে গ্রখিত কবিতা ও তা পর্ববিন্ঠাস বিশ্ময়করকূপেই সংহত সহজ অথচ গভীব অর্থবহ। 
এবারে কিছু উ্াহরণে চরণ ও পদ-মধণর দেখ। যাক £ 


৬ প্রথম দিনের হুষ্‌ 


প্রশ্ন করেছিল 
সত্তা নূতন আবিঠাবে-_ ১০ 
কে তুমি ।* ৪ 
মেলেনি উত্তর । ৬ 
বশর বৎসর | চলে গেল, ৮48 
ধিবসের শেষ স্থ্য ৮ 
শেষ প্রশ্ন উচ্চাঞিল | পশ্চিম-সাগর তীরে ৮4৮ 
শিদধ। সন্ধ্যায় __ ৬ 
কে ভুমি | ৪ 
পেস না উত্তর । ৬ 


-- * চিহ্নিত “কে তুমি” 'অঙ্গর্ত্ব ছন্দের নিরমসন্মত সাধারণ বিচারে কে-১--তুমি₹২ : কে 
তুখি' তিন-অক্ষর (তিনমাত্রা, কিন্তু এখানে 'কে" উষ্চারণ-যোগ্যতার “কে এ, অর্থাৎ দ্বিঅক্ষরযোগয 
এবং দ্বিমাত্রিক। কাজেই “কে তুমি” হল ২7 ২-চতুরক্ষর | মনে তয়, মধু-প্রবতিত দ্বি-অক্ষর 
পর্ব বিন্তাস বাংলা ছন্দে অনুস্ত হয়নি বড় একট! অথব। এ দ্বি-অক্ষর পর্ব- 
বিস্যাসসের অন্তিনবন্ধ ও তর্থানুগ প্রয়োজনীয়তা বিশেষ অনুভূতই হয়নি। অথচ, 
এ অক্ষররত্ত দ্বিমাত্রিক পর্ববিন্যাস স্থানবিশেষে একান্তই অনিবার্ধ মনে হয় 
ছন্দপাঠ ও কবিতাপাঠের জমন্থয় সাধনে_-ভাষ! ও ভাবের রাগ্ীবন্ধনে । যেমন, 
তরু, মনে রেখো? ( গান” পবীন্্নাথ ১ এই উন্ববাকে/র “তবুকে শ্বতত্্ পথের স্থান দিলে ভাবযতি- 
অর্থধতি ও স্বাসযতি« এক্যগ্থাপনে তাতপদমর হয $ ( পর্ববিন্টাস £ তরু | যনে রেখো £ ২-৪-৬) 
আমরী এপধন্ত লক্ষ্য করলীম ঃ পয়াণে অষ্টাক্ষর পর্বই মূলপর্ব ; এই মুলপর্ব ছি-অক্ষ 
যোগে দশাক্ষর পণ, দ্বি-অক্ষর বিরোগে ষড়ক্ষর পৰ ; এবং হ্রন্ঘতম পর্বকূপে চতুক্ষর |  অষ্টাক্ষর পর্বের 
চতুরক্ষর7চতুরক্ষর আগে ছিল হুইটি পর্বার্ঘ, কালক্রমে তা ছুইটি পুর্ণপধের মর্ধাদার হ্বতনত্র স্থান গ্রহণ 
করেছে । পয়ার ও পরারাশ্রয়া সবক হন্দ-বৈচিত্রেই ওই দশ থেকে চার অক্ষরবিশিষ্ট পর্ব 
্বীরুতি পেয়ে গেল। কিন্তু প্রথ্থ হল, থে চতুরক্ষ্ন প্রথমে ছিল পযাধের পর্বাঞ্, সেটাই হয়ে 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] পয়ারের পদসঞ্চ।র £ ছন্পাঠ ও কবিতাপাঠ ১৯৭ 


উঠল পুর্ণপর্,, তবে কি দ্বি-অক্ষরও বিশেষ ক্ষেত্রে এবং বিশেষ প্রয্োজনে পূর্ণপর্বের হ্বতন্ত্র স্বীরূতি 
পাখে না? ৮তুওক্ষরই কি হুপ্ধতম পর্ব? মনে হয় এক্ষেত্রে নতুন বোধ ও বিচার প্রশেজন। 
এইদিকেই যকিঞ্চিৎ দৃষ্টিপাতের চেষ্টা কর্মছি। এ বিষয়ে মধুস্থদন-প্রবত্িত প্রবহমান পয়্ার ছন্দের 
বিচিত্র পর্ববিস্তাসে বি-অক্ষর্ণ পর্বের বখাস্থান আগেই নজির হিসাবে তুলে ধরেছি। 


॥ তৃতীয় ভাগ ॥ 


আমরা দেখেছি, পয়ারের প্রবহমান-ধর্ম সহজেই স্ফীত থেকে স্মীততর কলেব ধারণ 
করতে পারে প্রব্হমাশতা ভাবানুপারে শ্বতই প্রশস্ত ও দীর্ঘ স্রোতে দীর্ঘ পর্বেরই অবলম্বন 
চায়, এবং তাই তো মহাপক্কারের স্থপ্তি। এখানে কলেবর-স্থশিতি ও ভাবক্ফীতির যুগ্র-দদাবীতে 
চতুর্দাশাক্ষর চরণই অনায়াসে হয়ে উঠতে পারে অষ্টাদশ-অক্ষর, বিংশাক্ষর, দ্বাবিংশ কি চতুধিংশ, 
এমনকি ষড়বিংশাক্ষ | কিন্তু সেখানে থাকে পবধিন্তাসে অষ্টাক্ষর কি দশাক্ষরেরই প্রাধান্য, 
এবং চতুবক্ষর এখানে হয় পরাগ, পর্ব নয়। তবে, এতে অভিনবত্ব যেটুকু তা তো বহিঃসজ্জার 
ব। যোগসাজসের ৷ রবী এ্নাখ বা সতোক্দ্রসাথ ছন্দের খেলায় বহু পাকাহাতের কারবার করলেও 
অষ্টাশ-অক্ষর মহাপয়ারের উপরে আর ওঠেন শরি। রবীন্দ্রনাথের “এবার ফিরাও মোরে”৮ কিংবা 
“ভাষা ও ছন্দ” কিংবা “সমুত্রের প্রি ১৭-_এই [তিনটি মহাপয়াপন কবিতা শক্তি, সমৃদ্ধি ও 
বূপবৈচিত্রে তুলনাহীনঃ এর চেয়ে বেশী পরাপ-প্রবহমানতা 'জার কেউ কি দেখাতে পেরেছেন চব্বিশ 
কি হাব্শ অক্ষর-মাহ্রিক চরণ স্থাপনার দ্বারা ? এক্স পাশাপাশি ঘতীন্দ্রমোহনের “শবরীর প্রতীক্ষা”১ ১ 
অবশ)ই স্মপ্রণীর উদাহরণ । কিন্ত মহাপযারকে কেবলি স্মিতকার করে তোলায় এমন কি কৃতিত্ব! 
কিন্তু বিপরী ৩ ধিক থেকে ধরুন, পরারেপ পৰ-সঞ্ধাদের অভিনবনহ্ধ যদি স্ীতি থেকে সংহতির 
দিকে ফেরে__ঞরম-দৈর্ঘ্য থেকে ক্রম-হন্ঘতার দিকে গাত পরিবর্তন করে, তবে তো পয়ার-ছন্দেরই নব- 
আর্তি ঘটতে পাছে সঞ্চারিত হতে পারে নব-রূপ নব-অর্থমধত] | মনে কঞ্চন, একদিকে ক্রমস্ফীত 
পর্ব-পাঁল তুলে সবেগে ছটে চলেছে মহাপরারের ক্রমদীর্ঘ বজরাগুলি, অন্তধিকে একের পর্ণ এক ক্রম 
হন্থ পাল তুলে তুলে মন্থর পায়ে বারংবার থেমে থেমে__এগিয়ে ৯লেছে ক্রমহত্ঘ পয়ার-তরণী। 
একদিকে স্কীতি, অন্যদিকে সংহতি ; একদরকে আবেগোচ্ছস, অন্যদিকে সংযম 7 একদিকে দীর্ঘ 
বাক্যবিস্তাস, অন্তদিকে সংক্ষিপ্ত বাক্যে ভাষা-প্রকাশ । এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পয়ারের অন্ব-গঠন তথা 
পর্ব-গঠন একটু অভিপব ও অপরিচিত ধরনের হবে বৈকি ! ভাব ভাষা ও ছন্দের ত্রিবেণী সঙ্গমের 
দিকেই এই ক্রম-হ্ন্ঘ পয়ার প্রবহমান । বলাই বাহুল্য এখানে প্রবহমান পযাণ্রের হ্বরূপটি হবে কুম- 
সংহত, এবং ক্রমসংখ৩,_বাণীরূপ সাত সৌন্দর্ে কষুতর ক্ষুদ্র মর্মর-শিল্পের নিদর্শশন্বরূপ | এটা না 
হলে এই হম্থপয়ার তার প্রাণশক্তি খু"জে পাবে না, কারণ এখানে তো মহাপয়ারের হৃদয়গ্রাহী 
আবেগোচ্ছলতার সহজ আকর্ষণ অনুপস্থিত। আর, চতুদশপদদীর রূপ-সংযম ও ভাব-সংহতি যদি 
অন্ত/মিলবন্ধনমুক্ত হয়ে চরণের সংখ্যা ও চরণের অক্ষর-সংখ্যার মধ্যে সাম/বিধান করে, তবে এই 
আলোচ্য ক্রম-হ্ প্রবহমান পয়ার অ-পৃর্ধ এক নিটোল রূপে আত্মপ্রকাশ করবে । কিছু উপাহরণ- 
যোগে এই ক্রম-ধন্ব প্রবহমান পয়ারের অভিনব রূপ প্রত্যক্ষ কা বাক 2 

তু 


৯৯৮ উদ্বোধন [ ৮২তথ বর্ষ--৪র্ঘথ সংখ্যা 
ক॥ দ্বাদশমাত্রিক দ্বাদশচছরণ প্রবহমান ভ্রম-ন্তুত্ব পয়ার 2 


হন্ব-দীর্ঘ বহু বৃত্তে | ঘুরেছ তো দিপর্ব £ ৮4-8 
অসম্বত এতকাল, | এইবার » ৮৪ 
স্থির দৃতি-_ | খোজে তা কেন্দ্রবিন্দু রঃ ৪-1-৮ 
চলো, | দৃঢ় হাতে যোগদণ্ড ধরো । ০. ২4১০ 
বহুরূপে | কত খেলা খেলেহ তে: ৪7৮ 
গন্ত্ববদ্ধ জীব | সর্ধাত্বিশ্বৃত ; » ৬7৬ 
এখন ঠ৮তন্থা-কেন্দ্রে | লগ্ন হও ; ».. ৮1৪ 
তারপর | কর্মচন্র একে চলো রঃ ৪--৮ 
জীব ও জীবনে যোগসেতু । | দেখো, 9. ১০4২ 
শিশিরেই মহাসিন্ধু | _সুতিমান » ৮78 
মহাস্ষ্ভি-লীলা | | বিন্দু থেকে বৃত্তে ». ৬7৬ 
গঠে। নীমে, ॥ ঘণ্ড হজে ইজ্ছাখুশ 1১২ ».. ৪-$৮ 


এখানে আতাথেই স্পষ্ট থে, কধিতাটির ছন্দ হল পয়ার এবং তার পধসঞ্চারে তথা পর্ব 
বিন্যাসে থে প্রবহমানতা৷ বর্তমান তা মধুঙ্ছদণ-প্রপতিত প্রব্তমান পঞ্ধার ত৭। আমিত্রাক্ষ্ ছন্দবৎ। তবে 
চরণ-সংখ্য। এখানে দ্বাদশ এবং এক-চরণের মন্বএ-সংএ0 দাধন 5 পধনঞ্চারে পৰবিস্ান-বৈচিত্্র্য হল 
৮+৪) ৪--৮১ ৬-1-৬১ এবং এমনকি ২ ১০ ৪ ১০4২ | লঙ্গ, করবার মতো, পর্ব স্থাপনায় যতি- 
ছেদের ব্যবহার যুগপৎ শ্বাসযতি ও অর্থথতি ও ভাপ্মতির আম।বিধাদক | দ্বিচাতিক তথা দি-অক্ষর পর্ব 
নিশ্চয়ই এখানে পর্বাজ নয় ; চলে” এবৎ আরো সাথক প্রন্থ'গে দেখো? ভআহপধপূর্ণ । এই ছি-অক্ষর- 
বিশিষ্ট শব্দ দুইটিকে অন্য পথের সঙ্গে এককার করা চলে না হন্দবোধ এ অর্থবোধেগ যুগ্ম দাবীতেই | 
উল্লিখিত কবিতাটিকে অষ্টাদশ অক্ষরবিশিষ্ট চড়দি:পদ পরাদে কিংবা মহাপয়ারে বিশ্যাস্ত করা চলে 
না, কারণ এ বারোটি চরণ ও বারো অক্ষরের এক-এক চরণে প্রবাহিত করিতাটি তো কেবল ভেঙ্গে 
সাজানোর ব্যাপার নয়, ভেঙ্গে সাজয়ে দেখতে গেলেই ভেপ্দে পডবে ওর ছন্দ-সংহতি, রূপ-সংহতি 
এবং সেই সঙ্গে ভাব-সংযমের মিলিত সৌন্দঘ। প্রসন্গস্থছে দেখ যেতে পাবে আর একটি কবিতা ।১০ 


খ॥। দছশমাএক দশচরণ প্রবহমান ভ্ুক্গতর পয়ার £ 


এই দেহ | বড়ো অসহায় £ দ্বিপৰ : ৪4৬ 
প্পর্রমগন্ধ-স্পশ। 4 একপর্ব £. ১০ 
বিরুদ্ধের ঢাপেতে ভঙ্গুঃ এ 25 
অসস্থ্ ইন্দ্রির | এলোখেলো দ্বপৰ : ৬4৪ 
গ।খে অন্থভব, | স্থায়। জম। ৬৩৬7৪ 
ধারণায় কিছু । | খনুত্তর ». : ৬7৪ 
যন্ত্র যেশ | এক জাবখদেহে ». 2৪4৬ 
শেষ ধাপে | উচৃত চেঙলা। ». 387৬ 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] পয়ারের পদসপ্ধার £ ছন্দপাঠ ও কবিতাপা* ১৯৯ 


আত্মা খোজে | ধানণযোগ-সেতু দ্বিপর্ব : ৪4৬ 

দেহ আর দেহাতীত মাঝে ।১৭ একপর্ 2. ১০ 
স্পষ্টতই এখানে অর্থযতির্র প্রাধান্তে ও শিযন্ত্রণেই শাসধতি স্থাপিত, এবং পর্ববিস্তাসও সেই 
নির্দেশ মতো। অর্থবোধ-সহায়করূপে নাক্যগঠন ও ছন্দগঠন প্রবহমান পয়ার-সম্মতভাবেই অসম- 
অক্ষর পর্বে বৈচিত্র্যময় : কখনও তা ধ্িপাপিক, কখনে। বা একপাধিক ( পর্বশিভাগ দ্র.) এবং দশাক্ষর 
চর্ণবিশি্ই। লক্ষ্য করবার, শ্বাসবতির প্রয়োজন ও প্রাপান্য ত্ুম্বাকার প্রবহমান-পয়ারে 
গৌণ হয়ে পড়ে”_অর্থযতি-ভাবষতির প্রাপান্ত ও নিয়ন্ত্রণহ মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে, 
কিংবা বলা যায় ভাবপ্রকাশের একশা। প্রেরশায়ই (প্রয়োজনেও বটে) ছন্দ এখানে বিশেষ 
সংযত বেগে প্রবাহিত ও এক বা দ্িপর্বে বন্য হবে মন্দ্র-মন্থর । ভাবে এ রূপে এই স্বরূপ যে 
অনিবাধ তা বুঝবার জন্যে ৮প্ণগুলিকে অন্াভাবে বিন্ুষ্* করলে অর্থাৎ পর্বগুলিকে অন্তভাবে 
সাজ্জালে এই 1নটোল কবিতাটির তাঁবগাঢ় ও প্পথশ মুিটিই ভেঙ্গে খেত। প্রাসর্ষিক ছন্দ- 
বৈশিষ্ট্যের জন্য পাশাপাশি দেখা যেতে পাপে 'পঞ্গ*? কবিতা, উদ্বোধন পরিকা, জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৬। 


গ॥ অগ্টমার্িক অছুচরণ প্রবহমান হুক্গতর পয়ার : 


পক্কাধাপে আমি বীজ একপর্ব ৮ 
অঙ্কুরিত, | পাতা৷ মেলি দিপর্না ৪78 
কী সন্ধানে, | প্রবৃত্তির » ৪48 
শতদলে ফুটে উঠি একপর্ব ৮ 
সষ্মুখী, | নিবেদনে দিপর্বা ৪4৪8 
হই স্ুুরভিত। | আমি *. ৬47২ 
পঙ্কজিৎ, | পঞ্ষমাঝে ৪--8 
রেখে যাই পদ্মবীজ।১« একপর্ব ৮ 


_পুর্বোজিখিত দ্বাদশপদী দ্বাদশাক্ষরঃ দশপদী দশাক্ষ৫, ও এই অষ্টপদী এষ্ঠাক্ষর প্রবহমান পয়ারের 
ক্রম-হ্ুম্ব রূপ ও ক্রম-সংহত ভাখমুতি আমরা নমুনা হিসাবে দেখলাম । লক্ষ্য করবার, মহাপয়্ারের 
স্কীতরূপে অষ্টাক্ষরই যেখানে হৃম্বতম পদ, সেখানে অর্থবোধের জন্য হবন্বতর পর্ব-পাঠের বড়-একটা 
প্রয়োজনই হয় না, কিন্তু এই বিশেষ হুস্ব-পয়াবে পর্বগুলিও একান্তই হৃম্বরূপ ধারণ করে এবং তার 
অর্থবোধের প্রয়োজনেই যতি-প্রয়োগ ও পধবিভাগ বিশেষ তাৎপধপূর্ণ হয়ে ওঠে। বস্তত, এই 
কবিতাটির এবং পুর্বোল্িখিত কবিতা ছুইটির পর্ববিভাগকে প্রচলিত পদ্মা ও মহাপয়ার-সন্মত টানা 
রূপ দিলে ছন্দই এখানে ব্যর্থপ্রার, বূুপসংহতি আক্রান্ত, ভাবসংযমও ব্যাহত হয়। 


ঘ॥ ষট-মাঠিক ষটচরণ প্রবহমান পয়ার : 
ষড়ক্ষর-বিশিষ্ট এক-এক চরণ, এবং এমন ছর চরণে সম্পূর্ণ প্রবহমান পণারই মনে হয় হুত্বতম 
পয়ার। একটি উদাহরণ উল্লেথ করে এর স্বরূপ-বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কর! যেতে পারে £ 
প্রশংসায় স্কীতি একপর্ব 2 ৬ 
নিন্দায় সঙ্কোচ-- ৬5. ৬ 


ব্য উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ষ--৪র্থ সংখ্যা 


ব্যাধি। ! আত্মা স্থির ছিপর্ব : ২৪ 
নিরপাধি; | সত্তা ৮৪7২ 
মুক্ত যোগসেতু একপর্ব £: ৬ 


অন্তরে, বাহিরে ।১৬ ৮ 2. ৬ 

_-লক্ষ্য করবার, পয়ারের হুন্বতম ঘনিষ্ঠতম রূপ এখানে মন্ত্রবৎ হয়েও প্রবহমান-_বেগ বিশেষ- 
ভাবেই সংযত-সংহত গাঢ়ঘন। যড়ক্ষর এক-এক চরণ, এবং এরূপ মাত্র ছখটি চরণে কবিতাটি সম্পূর্ণ, 
গাঢভাবের প্রবহম।নতা-অন্রসারে চরণ কথনো বড়ক্ষর একপর্ব, কথশে? ২+46355৬ অক্ষরে বা 
৪4-২-5 অক্ষরে দ্বিপর্ব। এখানে 'ব্যাধি” ও “সত্ব” এই কারণেই এক-একটি পুর্ণপর্বের গুরুত্বে 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, হয়েছে কিন! ছান্দপসিক গুণীজনের মুক্তদৃষ্টিতে বিচার্ষ ।বষয়। ধারা গ্রহণীয় মনে 
করবেন না, তারা প্রচলিত পয়ার বা মহাপয়ারে সাজিয়ে দেখবেন : পৰবিভাগের বহিরক্গ ব্যাকরণ 
বাচলেও অন্তরঙ্গ দাবী আক্রান্ত ও কুলুষ্ঠিত হবে_ প্রথান্গনরণের রক্ষণশীলতায়। অষ্টাক্ষর পর্ব 
ছিন পারের পূর্ণপর্ব তথা মূলপর্ব এবং চতুএক্ষরই পর্বাঙ্গ ; পরে মধুস্থধন-গিরিখচন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের হাতে 
চতুরক্ষরই সব্বন্বীকত স্বতত্্র-স্থান পেল হৃন্ঘতম পুর্ণপর্ব রূপে । কিন্ত ক্রমহুত্ব প্রবহমান পয়ারে এ 
চতুরক্ষর পরই কি হম্বতম পর্ব, ন। দ্বি-অক্ষর পৰ ?১৭ 


উদ্ধ-তি-সুত্র ও বিবয়ংপ্রসঙ্গ 
এক ॥ ১ শ্রপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত সাম্প্রতিক ছন্দগ্রস্থ “বাংল। হন্দচিস্বার ক্রমবিকাশ, 
পৃ. ৮১) ২ এ্রগ্রন্থ, পৃ. ৮৮; ৩ এ গ্রন্থ, পৃ. ৮৭3 ৪ শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্ধ লিখিত “ছন্দ-তত্ব ও 
ছন্দোবিবতণ”১ পৃ. ২২৪ + ৫ মধুস্্দন রচশাখলী, সাহিত্য-সংসদ ; খাল্য-রচনা, নাম বিধাকাল”, 
পৃ. ১৮৫$ ৬ অষ্রাদশাক্ষর মহাপয়ারের চেয়ে হুম্ব, অথচ চতুর্দশাক্ষর পয়ারের চেয়ে দীর্ঘ এই 
যোড়শাক্ষর পয়ারের নামকরণ করা যায় “হ্ত্বমহাপরাণ” বা দীর্ঘপরার । ৭ ৪-সংখ্যক 
উদ্ধতি-্থত্র, পৃ. ৪৫০ ৮ ত্র. রবীন্দ্রনাথের চিত্রাকাব্য ) ৯ রবীন্দ্ররচনাবলী, ওয় খণ্ড, 
পরিশিষ্ট (শতবাধিক সং); ১০ এ, ১ম খণ্ড. “সোনার তরী+ঃ ১১ যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 
লেখা কবিতা £ ১২ প্রবন্ধকারের লেখা কবিতা, “বিন্দু হও বৃত্ত হও”, কথাসাহিত্য পত্রিকা, 
শারদীয়া " ১৩৮৩, পৃ. ২৪৯7 ১৩ এ, “অন্য কোনো”, কথাসাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৭৭) 
কবিতাটির মধ্য-অন্ত্য-আদিতে যদৃচ্ছ! মিল-স্থাপনা বৈশিষ্টযপূর্ণ মনে হতে পারে ॥ ১৪ এ, 'সপ্ততীর্ঘ” 
কথাসাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৩৮৩, পূ. ২৪৯) ১৫ পপঙ্ক ও পদ্ম, উদ্বোধন পত্রিক , জ্যেষ্ঠ সংখ্যা, 
১৩৮৬ ১ ১৬ বীজমন্ত্র, উদ্বোধন পত্রিকা, জ্যেষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৮৬ । ১৭ এখানে প্রযুক্ত দ্বি-অক্ষর, 
চতুরক্ষর, বড়ক্ষর, অষ্টীক্ষর ও দশাক্ষর শব্দগুলি পয়ারের প্রাচীন পাঠরীতি-সন্মত। কিন্তু আধুনিক 
কালের পাঠরীতিতে এ শব্বগুলি হবে দি-মাপ্রিক, চতুর্মাত্রিক, বট্‌-মাত্রিক, অষ্টমািক ও দশমাত্রিক। 
ছুই ॥ বিশেষ দ্রষ্টব্য £ এই প্রবন্ধ কেবলমাত্র পর়্ার ও পর়াপভিতিক ছন্দ-বৈচিত্র্যে পদ- 
সঞ্চার তথা পর্ব-সঞ্চার প্রাসঙ্গিক। সর্বত্রই দ্ি-মক্ষর, চতুরক্ষব, ষড়ফর ব| দণাক্ষ4+-_এইরূপ শব্ষ 
প্রতুক্ত হয়েছে ; মাা-পরিচয়ে এক মক্ষা_এক খাব! কিন্ত শব্বান্তের হলন্ত অক্ষ--২ মাত্র! । 


সমালোচনা 


শরীপ্রীরামকষ্ঠোপদেশসাহআী (শ্বামি- 
রামকষানন্দ-বিরচিত-শ্রীরামরুষ্ণোপদেশাবলিসমেতা) 
[ বঙ্গান্বাদসহ ]। গ্রন্থকার £ অধ্যাপক ভগারকার 
উপনামক শ্রীত্রন্বক শর্মা। সম্পাদক: আচাধ 
শ্রআানন্দ ঝা। অনুবাদক £ পঞ্তিতপ্রবর শ্রীগোপাল- 
চন্ত্র চক্রবর্তী, বেদাস্তশাস্ত্রী,বারাণসী | প্রকাশক : 
রামরুফ-শিবানন্দ আশ্রম, পোঃ বারাসাও, 
জেলা-_২৪ পরগণ]। (১৯৭৭ )) পৃষ্ঠা £ ২৯৪4২, 
মূল্য ৯ টাকা (সাধারণ ) ও ১০ টাকা (বোর্ড)। 

স্বামী অপূর্বানন্দজীর উপস্থাপনায় রামকুষ- 
বিবেকানন্দ সাহিত্যের সংস্কৃতভাষায় রূপান্তরিত 
কয়েকটি অর্ধ্যের অন্যতম এই 'রীশ্ররামকঞ্জোপদেশ- 
সাহক্রী” ভাতের চিরন্তন অধ্যাত্মসাধনাঁর বাণীকে 
সর্বভারতীয় প্রান্তের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই 
মহৎ ব্রত উদ্যাপন উপলক্ষে আমরা সর্বাগ্রে 
ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকাশে সংস্কৃতির তৃমিকা 
সম্বন্ধে স্বামীজীর কথাই ম্মরণ করবো-_“সংস্কৃত 
শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই জাতির 
মধ্যে একট! গৌরব, একট শক্তির ভাব জাগিবে। 
'**শিক্ষা মজ্জাগত হইয়! রুষ্টিতে পরিণত হইলে 
ভাববিপ্রবের ধাক্কা সহ করিতে পারে, শ্তুধু 
বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি তাহা পারে না। 
জগতের লোককে বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান দিয়! যাইতে 
পার, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কল্যাণ হইবে না 
এজ্ঞান মজ্জাগত হইয়৷ সংস্কারে পরিণত হওয়া 
চাই।”-মাদ্রাজে প্রদত্ত “ভারতের ভবিষ্ত 
বক্তৃতায় স্বামীজী শিক্ষার সংস্কারে পরিণত হওয়ার 
পদ্ধতি হিসাবে ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 
'স্কতের অনন্য ভূমিকার কথা বলেছেন। 

সাধারণ মানুষের মুখের ভাষার একাস্ত 
পক্ষপাতী ম্বামীজী এ-বভূ'্তায় অন্য এক দিক থেকে 
সংস্কৃত ভাষার-_-“গৌরববোধের স্পর্শসমৃজ্জল 


না হওয়া পর্যস্ত এ দেশে কোনো জ্ঞানের 
কথ। বা অনুভবের সম্পর্দই যে চিরন্তনতা লাভ 
করতে পারে না, সে কথাটি বিশেষভাবে মনে 
করিয়ে দিয়েছেন । 
বৌদ্ধধর্মের মহাঁযানীশাখা একদা সংস্কৃতির 
দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছে । তার ফলে 
পালির মতে! জাতীয় সাহিত্যের ধারা থেকে 
বিচ্ছিন্ন না হয়ে এই মওবাদের একাধিক লেখকের 
খ্যাতি সর্বভারতীয় হ'তে পেরেছে । চৈতন্- 
অনুপ্রাণিত বাংলা সাহিত্য কী পরিমাণে সংস্কৃত- 
প্রভাবিত হয়েছে, এক “চৈতন্যচিতামৃতে' তার 
অজল্র উদাহরণ। বৈষ্ণব গোম্বামীদের সংস্কৃত 
রচনাপটুতা। তাদের রচনাবলীকে সর্বভারতীয় 
মনীষী-সমাজে প্রতিষিত করেছে। 
শ্রীরামরু্চ-বাণীর সংস্কৃতরূপায়ণের পথিকুৎ 
শ্ররামকুপার্ষদ স্বামী বামকুঞ্জানন্দের '্ীরাম- 
কুঞ্চোপদেশাবলঃ সালে সংস্কৃত 
মাসিক “বিগ্চোদয়'-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। 
আলোচ্য গ্রন্থের শেষাংশে তা সংকলিত হয়েছে। 
কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকে এই প্লোক- 
রাশি সংগ্রহ করে অধ্যাপক শ্রীশৌটারকিশোর 
চট্টোপাধ্যায় আমাদের বিশেষ কুতজ্ঞতাভাজন 
হয়েছেন। প্রথমে রামরুষ্গতপ্রাণ রামকুষ্ণণন্দ- 
অনৃদ্দিত শ্রীরামরক্*-বাণী পাঠকদের কাছে উপ- 
স্থাপিত করি_- 
"একং জলং যথা ভিন্ননামভিক্রবিতে জনাঃ। 
“ওয়াটরি*তি বা কেচিদ্‌ “আকোয়া” ইতি 
বাপরে ॥ 
'পানী”তি বা বদন্ত্যেকে ত্বভিন্নং সলিলং তূবি। 
তখৈবং সচ্চিদানন্দং নামভির্বহতিঃ পৃথক্‌। 
বস্তি ভিন্নপুরুষ! “আল্লা” “গড “জিহো-. 
বেতি বা” (পৃঃ ২৮২) 


১৮৯৬-৯৭ 


২০২ 


একটু লক্ষ্য কলেই এই গ্লোকটির মূল 
বাংলান্ূপ অধিগত হবে। সংস্কৃত-রপান্তরে মূল 
বক্তধ্য কতো ন্বচ্ছন্দে ধরা দিরেছে, সেইটিই 
লক্ষণীয় । 
স্থপপ্ডিত ও স্থকবি অধ্যাপক ভগ্ডারকার এদিক 
থেকে আপন অগোচগেই রামকষ্ণানন্দ-সাধনার 
উত্তরস্থরী | শ্রীপীমক্রফ্ণবাণীর সহশ্রটি উদদাহরণকে 
তিনি সংস্কৃতরূপান্গরে ভাষা, ছন্দ, ব্যঞ্তনা ও 
মর্মজ্ঞঙার ধিক থেকে সার্থকভাবে রূপায়িত করে 
ভারতীরমানসে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করেছেন। 
পরলোকগত এই স্ধী কাব আমাদের প্রণম্য | 
তীর অনুবাদের বৈশিষ্ট্য বুঝতে সাহাধ/ করবে 
মনে করে আমপা। কিছু উদাহরণ দিই-_গীতাপাঠের 
ফল (শ্রারামকৃষ্দেবের মতে )-- 
দশবারান্‌ মুখেন ত্বং গীতা” গীতেতি চেদ্বদেঃ। 
“ত্যাগী ত্যাগী” শ্রুতিঃ শ্রোত্রে গীতাপাঠন্ত 
তত্ফলম্‌॥ (পৃঃ ৩৪) 
কাকের মতে। সেয়ানাদের সন্বপ্ধে রামরুষখ- 
দেবের মন্তব্য-_- 
মা ভবেঃ কুশলংন্যঃ কাকে। ঝিষ্টারুচিঃ পটু: 
পরপ্রতারণ।সক্তঃ হ্বয়মেব প্রতাধতে ॥ 
( পৃঃ ২১৭) 
মধুপানমত্ত ভ্রমর ও ব্রদ্মানন্দবিতোর [চিত্তের 
তুলনা -- 


উদ্বোধন 


৮২তম বর্ষ--৪র্ঘ সংখ্যা 


আনন্দান্গভবে জাতে বিচাঁরোহপি সমাপ্যতে। 
মধুপানরসাসক্কে। ভূঙ্গঃ কলকলং ত্যজেৎ ॥। 
(পৃঃ ২২৬) 
বাংল। ভাষ। শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীরামকষ্ণদেবের 
পুণ্যকথনে ছ্বিজব্বলাভ করেছে অনেকদিন । সেই 
দিজ্ন্র যে কতো৷ সত্য তা পণ্ডিত ভগ্তারকারের 
সংস্কৃত তন্রবাদ আবার প্রমাণ করেছে। সং্্কৃত 
শ্লোকগুলির মূল বাংল! বাণী কথাম্বতের পাতায় 
পাতার ছড়ানো । তাই আর এগ্রস্থের “বঙ্গানু- 
বাদ থেকে আমর। উদ্ধীতি দলাম না । “ধঙ্গাহ- 
বাধ” না দিরে বা ল। মূল দিলেই এ বইয্জের পক্ষে 
ভালো৷ হতো । 

গ্রথ-সম্পাক পাগওতপ্রধর্র আনন্দ ঝা মহে- 
দয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য সব-শেষে উদ্ধৃত করলেও 
আমাদের পক্ষে সবসময় শ্ব্পণাধ এই গ্রন্থটি 
বাশ্ডাবক উপনিষদ গুলির প্রতবন্স্থরূপ। উপনিষদ 
যেমন প্রাচীন সত্যদ্রষ্টা খাঁষধের বাণী, পরম- 
হংসদেবের ব্য উপদেশওলও [ক তেমনই 
স্বমহিমায় প্র তিষ্ঠিত।” 

'আঞরামকধোপদেশসাহস্ত্রী উক্ত ও মনশশাল 
পাঠক্মাত্রেরহ আত সমাধরে [এগোধাব গ্রন্থ। 
প্রচ্ছদ থেকে শুরু করে গ্রপ্থেদ আগ্যোপান্ত 
প্রকাশকদের সথহ্র ও মশ্রদ্ধ প্রেঞ্।এ পারচায়ক। 

ডকর প্রণখরঞ্জন ০খাব 


রাষকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 
ভারতে £ 
(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্ায় )-- 
পুনর্বাসনকার্ধ £ বন্যাছুর্গতদ্দের পুনর্বাসনকল্পে 
আরামবাগ মহকুমার (হুগলী জেলা) জগৎপুরে 
৬০টি গৃহনির্মাণের কাজ সমাপ্তপ্রায় | 


(খ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায় )_পুন- 
বাপনকাধ £ মোরভির বন্যায় গৃহহীন জনগণের 
পুনর্বাসনের জবন্ত প্রস্তাবিত ৬০০টি গৃহের মধ্যে 
ভানালিয়। গ্রামে ১১১টি এবং মোরভি শহরে ৭৮টি 
গৃহের নির্দাণকাধ বিভিন্ন স্তরে ক্রম-অগ্রসর। 
লীলাপুরেও গৃহনির্মাণের কাজ শুরু কর! হইয়াছে। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


বাংলাদেশে £ 
তিনটি কেন্দ্রের ' মাধ্যমে ছুগ্ধীবিতরণ ও চারিটি 
কেজেের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে। 


শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী 


পাটনা রামকুষ্খ মিশন আশ্রমে গত ১৮ই 
ফেব্রুআরি ১৯৮০, শ্রীরামরুষ্দেবের জন্মতিথি 
উপলক্ষে বিশেষ পৃ, হোম, ভজন ও প্রসাদ- 
বিতরণার্দি হয়। ন্বামী বেদান্তানন্দ শ্রীরামরুষ- 
দেবের “মানুষ আর মান হু'স” বাণীর ব্যাখ্য। 
করেন। শ্রীনারাণ চটোপাধ্যায় ও তাহার 
সহযোগী গাখা-সংকলক শ্রীমধুন্থদন চট্টোপাধ্যায় 
১৯, ২০ ও ২১শে ফেব্রুআরি সন্ধ্যা পর যথাক্রমে 
শীরামধ্ষঞ্চ-লীলাগীতি, শসারদ।-লীলাগীত এখং 
ভক্তিমূলক সংগীত পণ্রিবেশন করেন । ২২শে ও 
২৩শে সন্ধ্যা আয়োজিত জনসতার স্বামী 
ভাগণতানন্দ এবং ডঃ প্রণবরঞ্জন ঘোষ শী্নামরুষের 
জীন ও বাণার মহব ও যুগোপযোগিতা সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন। দ্বিতীর দিনের সভায় সভাপতি 
অধ্যাপক শুপ্রেমবল্লভ সেনও মনোজ্ঞ বক্তৃতা 
করেন । স্বামী বিবেকানন্দের প্রচারিত জীবনাদর্শের 
প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অন্তরে অগ্ুরাগ উৎপাদনের 
উদ্দেস্তে এই আশ্রমে প্রতি বৎসর স্কুলের ছাত্র- 
ছাত্রীদের জন্য আবৃত্তি ও প্রবন্ধ-প্রতিযো গিতা 
এবং কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বক্তৃতা প্রতি- 
যোগিতার আয়োজন কণা হয়। বিজয়ী প্রতি- 
৷ যোগীদের ২৪খের সভায় পুরস্কৃত করা হ। ডঃ 
'স্থধীন্দ্রনাথ দাস সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। 
স্বামী ভাগবতাণন্দ পুরস্কার বিতরণ করেন এবং 
'দুব- সম্প্রধায়কে স্বামীজীর আদর্শীস্যারী চি রগঠশ 
?ও সমাজের কল্য।ণসাঁধন করিতে বলেন। 

চেরাপুঞী রামকষ্ণ মিশন আশ্রম কর্তৃক গত 
/১৮ই ফেব্রুআরি ১৯৮০, শ্রীরামরুঞ্ণদেবের আবিতাব- 
পার পালিত হয়। বেদমন্ত্র পাঠ, মর্গলারতি, 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামরুঞ্জ মিশন সংবাদ 


২০৩ 


শ্রীরামকুষ্ণস্তব, বিশেষ পুজা ইত্যাদি উৎসবে অঙ্গ 
ছিল। ম্বামী গোকুলানন্দ ্রশ্রীরা মুষ্ণকথামূতের 
খাসিয়া! অনুবাদ পাঠ করেন ও ভাষণ দেন। দ্দিপ্রহরে 
ভক্তবৃন্দ প্রসাদ গ্রহণ করেন। সন্ধ্যায় “ভগবান 
শ্রীরামরুষ ছায়াছবি প্রদণিত হয়। ২১শে সন্ধ্যায় 
সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাগুবাদন এবং আশ্রমের 
বিভিন্ন ভাষাভাষী কর্মীবৃন্দ কর্তৃক ব্রহ্মচারী নিগুণ- 
চৈতন্যের পরিচালনায় প্রহ্লাদ চরিত্র অবলম্বনে 
রচিত নাটকাভিনয় উল্লেখযোগ্য । ২২শে দূর- 
দুরান্ত হইতে সমাগত বিভিন্ন সম্প্রদাঙ্গের ভক্ত- 
মণ্ডলীর সম্মুখে সীমাস্তরক্ষী বাহিনীর ব্যাগুবাদন 
এবং অরুণাচল প্রদেশের সরকারী সংগীত ও নৃত্য- 
বিভাগের শিল্পীগণ কর্তৃক সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন 
বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছিল। ২৩শে সাধারণ 
উত্সবের দিন প্রত্যুষ হইতে বেদগান, স্থপতি ও 
ভক্তিগীতি হয়। বেলা ১১টার় বিভিন্ন সম্প্রাদাধের 
ভক্তমগ্ডলী শশঠাকুর, শ্রশ্রীমা ও স্বামীঞার প্রতি- 
প্রতি সহ শোভাযাত্রা করিয়া বিভিন্ন অঞ্চল পসিক্রমা 
করেন। শোতভাযাত্রান্ষে আশমপ্রাঙ্গণে শায়োজিত 
সাধারণ সভায় স্বামী গোকুলানন্দ খাসির! ভাষা? 
শররামকষ্ের জীবশ” ও বাণী আলোচনা করেন । 
সভাপতি শ। ডি. এপ, দত্ত, শ্রখতী। লুসি সথলেট 
এবং আরও কয়েকজন বন্তশ বক্তৃতা দেন। শ্বাম' 
বিবেকানন্দের জীবনের ঘটনাঁবলীর একটি চিত- 
প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল। একটি ক্ষুদ্রাকার বৈদ্যুতিক 
ট্রেণের প্রদশনীও হয়। ্িপ্রহণে প্রায় চার হাজার 
ভক্ত প্রসাদ গ্রহণ করেন। খাসিয়। লে'কনৃত্য- 
শিল্পীদের লোকনৃত্য পরিবেশন, পরতে ও বৈকালে 
বাগুবাদন এবং সন্ধ্যাণ বিচিত্রান্ষ্ঠান হয়। 
মেথালয়ের অশ্যতম মন্ত্রী শ্রীমাহাম্‌ সিং উৎসবে 
যোগদান করিয়। শুভেচ্ছ। জ্ঞাপন করেন। 

তমনুক রামরুষ্ণ মিশন সেবাশ্রঘে ১৮ই 
ফেব্আরি হইতে ২৪শে ফেকআরি পধ7 বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আরামকষফ-জন্মোৎসব পালিত 


২০৪ 


হয়। ১৮ই স্থসজ্িত প্রভাতফেরি, বিশেষ পুজী, 
্ীপ্ীচণ্তীপাঠ, হোম ও ভজনাদি হয়। দ্িপ্রহরে 
প্রায় আট হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া প্রসাদ গ্রহণ 
করেন। ১৯শে সন্ধ্যারতির পর স্থানীয় সঙ্গীত- 
শিল্পীগণ সঙ্গীত পরিবেশন করেন। ২০শে শ্রীরাম- 
কুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবীরেন্্ররু্ণ ভদ্র কর্তৃক 
'্রীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ' গীতি-আলেখ্য পরিবেশিত 
হম । ২১শে শ্রীহীরাধন সানু দাঁস বামীয়ণ-গান 
পরিবেশন করেন। ২২শে স্বামী গোৌরীশ্বরানন্দ 
শরীত্রীমায়ের শ্বতিচারণ করেন । ২৩শে শ্রীরামরুষ- 
মহিমার কথা বলেন স্বামী অগ্জানন্দ ও অধ্যাপক 
শ্রীনলিনীরপ্তন চট্োপাধ্যায়। ২৪শে বিদ্যালয়- 
সমূহের পারিতোধিক-বিতরণী সভায় সভাপতিত্ব 
করেন রাজা প্রীবীরেন্দ্রনারায়ণ রায়। প্রধান অতিথি 
ছিলেন শ্রীগোপালচন্দ্র কর। সন্ধ্যারতির পর ধর্ম- 
সভায় আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী বিশুদ্ধীগানন্দ আশমের 
বাংসরিক কার্যবিবরণী পাঠ করেন, শ্রীণচীকান্ত বেরা 
মহাঁশয় উদ্বোধনী সঙ্গীত পরিবেশন করেন এবং 
্বামী অন্ডজানন্দ ও শ্রীবীবেন্্রকুমার চক্রবর্তী স্বামী 
বিবেকানন্দ ও যুনসমাজ' সন্ধে ভাষণ দেন। পরনে 
শ্রফব চৌধুরী ও শ্রীতপন পি ই “বিবেকানন্দ- 
লীলাগীতি+ পর্সিবেশন করেন । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


সুবর্ণ জয়ন্তী 

জলপাইগুড়ি বামকষ্চ মিশন আশ্রমের স্থব্ণ 
জয়ন্তী ও শ্রীরামকষ্ণ“জন্মোৎসব ৭ই মার্চ ১৯৮০ 
হইতে ১০ই মার্চ ১৯৮০ পর্যন্থ মহাসমারোহে 
পা।লত হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার ভক্ত নর- 
নারী জলপাইগুড়ি ও পার্বর্তী জেলাগুলির বিভিঃ 
অঞ্চল হইতে এই উৎসবে অংশগ্রহণ করিতে ' 
সমবেত হন। স্বামী গৌরীশ্ববানন্দ, শ্ামী 
লোকেশ্বরানন্দ, শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, ডঃ 
বন্দিতা ভট্টাচার্য প্রমুখ বক্তারা শ্রীরামরু্ণ, শ্রীম 
সারদাদেকী ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে ভাষণ 
দেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে” 
রীনির্লেন্দু চৌধুরী, শিবপুর (হাওড়া ) প্রন 
তীর্থের শিল্পীবুন্দ ও রামারণগায়ক শ্রীন্থধী: 
চৌপুরী। স্থানীয় শিলপীবৃন্দ কবিগান ও লো 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন । নই মার্চ মঙ্গলাপতি: 
পর এক বর্ণাট্য প্রভ'তফেরি স্বামীজীর প্রতিক 
লইয়া পুলিশব্যাণ্ড সহ শহরের বিভিন্ন পৎ 
পরিক্রমা করে। উহাতে বহু ভক্ত পর্ননারী 
সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং বিভিন্ন পিগ্ালক্বের ছাত্রছাত্রীধৃন 
অংশগ্রহণ করেন। দ্বিপ্রহবে হাজার হাজার ভন 
এবং নরনারায়ণকে হাতে হাতে প্রসাদ দেওয়া হয়। 


আবি9াব-তিথি ও পুজী-তিথির সুচী 


বাংলা ১৩৮৭ সাল, ইংপাজ' ১৯৮০-৮১ খ্রীঃ 


আবির্ভাব-তিথি 
জীশহ্করীচীধ বৈশাখ শুরু) পঞ্চমী ৬ বৈশাখ শনিবার ১৯ এপ্রিল ১৯৮' 
শরীবুদ্ধদেব বৈশাখী পৃথিমা ১৭ বৈশাখ বুর্ধবার ৩০ এপ্রিল , 
ত্বামী রামকৃষণাননদ আষাঢ় কৃষ্ণা ভ্রয়োদশী ২৩ শ্রাবণ শুক্রবার ৮ আগঞ্ট 
স্বামী নিরঞনানন্দ শ্রাবণী পৃণিমা ১০ ভার মঙ্গলবার ২৬ আগষ্ট » 
শ্রীরুষ্ণজন্মাষ্ মী শ্রাবণ করষ্ণাষ্মী ১৬ ভাদ্র সোমবার ১ সেপ্টেম্বর ৮ 
স্বামী অদৈতানন শ্রাবণ রুষ্ণা চতুর্দশী ২৩ভাত্র সৌমবার ৮ সেপ্টেপ্বর » 
স্বামী অভেদানন্দ ভাদ্র রুষ্ণ। নবমী ১৬ আশ্বিন বৃহন্পতিবার ২ অক্টোবর » 
স্বামী অথগ্ডাণন্দ ভাদ্র অমাণগ্ঠ। ২৩ আশ্বিন বৃহস্পতিবার ৯ অক্টোবর ৮ 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] ্ীত্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ২০৫ 
স্বামী স্বোধানন্দ কাতিক জক্া দ্বাদশী ৩ অগ্রহারণ বুধবার ১৯ নভেম্বর ১৯৮০ 
স্বামী বিজ্ঞানানন্দ কাতিক শুক্লা চতুর্শী ৫ অগ্রহারণ শুক্রবার ২১ নভেম্বর  » 
্বামী প্রেমানন্দ অগ্রহায়ণ শুক্লা নবমী ১ পৌষ মঙ্গলবার ১৬ ডিসেম্বর » 
৯ পৌষ বুধবার ২৪ ডিসেম্বর » 
শ্রীন্রীম! অগ্রহায়ণ কুষ্ণা সপ্তমী ১৩ পৌষ রবিবার ২৮ডিসেম্বর  » 
স্বামী শিবানন্ব অগ্রহায়ণ কৃষ্ণা একাদশী ১৭ পৌব বৃহস্পতিবার ১ জানুয়ারী ১৯৮১ 
স্বামী সারদানন্দ পৌষ শুক্লা হী ২৭ পৌষ রবিবার ১১ জানুয়ারী » 
ত্বামী তুরীয়ানন্দ পৌষ শুরু! চতুর্দশ। ৫ মাঘ সোমবার ১৯জানুয়ারী » 
পৌষ রুষ্ণা সপ্তমী ১৩ মাঘ মঙ্গলবার ২৭জান্ুয়ারী » 

স্বামী ব্রদ্ধানন্দ মাঘ শুক্র! দ্বিতীয়া ২৩ মাঘ শুক্রবার ৬ ফেব্রুয়ারী » 
্বামী ব্রিগুণাতীতানন্দ মাঘ শুক্লা চতুর্থী ২৫ মাঘ রবিবার ৮ ফেব্রুয়ারী » 
স্বামী অদ্ভুতানন্ৰ মাধী পূনিমা ৬ফাল্ধন বুধবার ১৮ফেব্রুয়ারী » 
শ্রীপ্রীঠাকুর ফাল্গুন শুক দ্বিতীয়া ২৪ফাল্তন রবিবার ৮ মার্চ 
(প্রীশ্ঠাকুরের আবির্ভাব-মহোত্সব ) ১ চৈত্র রবিবার ১৫ মার্চ ্ 
শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্র দোল পুণিম। ৬ চৈর় শুক্রবার ২০ মার্চ ্ 
ত্বামী যোগানন্দ ফাল্গুন রুষ্ণা চতুখথী ১ চৈত্র মঙ্গলবার ২৪ মার্চ % 

পূজা-তিথি 

শ্ীশ্ীফলহারিণী কালীপুজা বৈশাখ অমাবস্তা ৩০ বৈশাখ মঙ্গলবার ১৩মে ১৯৮৯ 
ন্নানযাত্রা জ্যেষ্ঠ পৃণিম। ১৪ আধাঢ শনিবার ২৮ জুন ৮ 
বশ্ীদুর্গাপূজ আশ্বিন শুক্লা সপ্তমী ৩০ আঁশ্বন বৃহস্পতিবার ১৬ অক্টোবর » 
শ্ীশ্রকালীপৃজা দীপান্বিতা অমাবস্তা/। ২১কাত্তিক শুক্রবার ৭ নভেম্বর » 

প্শ্রীসপ্বতীপুজা মাঘ শুক্লা পঞ্চমী ২৬ মাঘ সোমবার ৯ ফেব্রুয়ারী ১৯৮১ 
শ্শ্রিশিবনাত্রি মাঘ কৃষ্ণ চতুর্দশী। ২০ ফাল্তণ বুধবার ৪ মার্চ রি 


শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাশীবাজার রামকৃষ্ণ অঠের শ্রশ্রীমায়ের 
বাড়ী-_উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী হিরণায়ানন্দ গত 
১৭ই ডিসেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামরুঞ্ণকথাম্বত এবং 
২৮শে ডিসেম্বর গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । সেই 
ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হইল £ 
কথাম্বত-_ 

্াহাঙ্জ চলেছে । শ্রীরামকৃষ্ণের কথার 
শ্রোত জাহ্বীর ন্লোতের মত অবিশ্রান্ত 

৭ 


প্রবাহিত হচ্ছে । এইভাবে আমরা) সঞ্চম 
পরিচ্ছেদে (১২৭) আসছি, যার শুরুতে পুজনীয় 
মাষ্টারমশাই গীতা থেকে একটি শ্লোক উদ্ধৃত 
করেছেন এই উদ্দেস্টে যে, এখানে তিনি দেখাবেন 
শ্রীরামরুঞ্। কিভাবে সকলের প্রতি সমদৃ্িসম্পন্ন 
এবং সকলের যাতে কল্যাণ হয় সেই চিন্তায় 
সর্বদা বিভোর । ক্লোকটিতে ভগবান শ্রীকষঃ 
অজুনকে বলছেন, “ধারা জিতেক্ির, ইষ্টানিষ্ট- 


২৩৩ 


প্রা্িতে ধার! সর্বদা সমবৃদ্ধি, ধারা সকল প্রাণীর 
কল্যাণে নিরত, তার] আমাকেই লাভ করেন ।, 

জাহাজ পুরানে! হাওড়া ব্রীজের তলা দিয়ে 
এগিয়ে চলেছে । কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রমুখ-নিঃহৃত 
দিব্যবাণীর মধুর প্রভাবে অনেকেই বাহ-পরিবেশ 
তলে গিয়েছেন । জাহাজ কতট! এগিয়ে এসেছে 
বুঝতে পারছেন না। তারপরে তার! একটু 
জলযোগের আয়োজন যখন করছেন, তখন ঠাকুর 
লক্ষ্য করলেন বিজয়রুষ্চ যিনি ঠাকুরের সঙ্গেই 
দক্ষিণেশ্বরে জাহাজে উঠেছিলেন, তিনি ও 
কেশবচন্দ্র দুজনেই যেন একটু সংকোচ বোধ 
করছেন । মাষ্টারমশাই এখানে বলছেন, ঠাকুর 
যেন ছুটি অবোধ বালকের মনাস্তর ঘুচিয়ে দেবেন। 
তাই মাষ্টারমশাই এখানে গীতার অনুসরণে 
লিখেছেন-_সর্বভ্ৃতহিতে বত” । 

কেশবের এই সংকোচের কারণ আম] 


জানি। তিনি নিজেই ব্রাহ্মঘমাজের নিয়ম না 
মেনে অল্লবয়স্কা নিজের মেয়ের কুচবিহার 
রাজবাড়িতে বিয়ে দিয়েছিলেন । যদিও এই 


বিয়ে বুটিশরাজের ইচ্ছা ও কেখবের আগ্রহেই 
হয়েছিল, তবু ব্রাক্মপমাজের অনেকেই, বিশেষ 
করে, শিবনাথ শাস্ত্রী, বিজয়রুষ গোত্বামী প্রভৃতি 
নেতারা এই বাল্যবিবাহ অন্গমোদন করেননি, 
যাঁর ফলে ত্রীক্ষদমীজ আবার বিভক্ত হযে যাঁয়। 
মহধি দেবেন্দ্রনাথ পরিচালিত ব্রাঙ্ষসমাজের 
কতৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কেশবচন্দ্র 
“ভারতবর্ষায় ব্রা্ষমমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। তখন 
থেকে দেবেন্দ্রনাথের ব্রাঙ্মদমাজ “আদি ব্রাহ্মসমাজ' 
নামে পরিচিত হয়। শিবশাথ শাস্ত্রী, আনন্দ- 
মোহন বহ্থ, বিজয়রুষ গোত্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মনেতারা 
কেশবের "ভারতবষীয় ব্রাহ্মণমাজ” ত্যাগ করে 
যে নতুন ব্রাক্ষসমাজ গড়েন, তাও নাম রাখেন 
“সাধারণ ব্রা্ষমাজ'। ঠাকুরের সামনে এখন 
এসে পড়েছেন ছুই বিরোধী গোষ্ঠীর দুই নেতা । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


ঠাকুর সব বিরোধের সমন্বয় করতে এসেছেন-- 
মানুষের মনের যে অমিল, যে ভেদবুদ্ধি তা দুর 
করতেই তার আবির্ভাব। সর্দাকল্যাণচিকীর্ষু 
তিনি । সকলের প্রতি সমান কৃপাদৃষ্টি তার। 
এখানে ছুই ধর্মনেতার মনের ভাবটি ধরে নিয়ে 
রন্দপ্রিয় ঠাকুর তদের একটু স্বাভাবিক করে দেবার 
জন্ত, মাষ্টারমশায়ের ভাষায় “দুইজন অবোধ 
ছেলেকে ভাব করিয়ে” দেবার জন্য-_-হাসিঠাট্রার 
মধ্যে দিয়ে বিষয়টিকে হালকা করে দিতে চাচ্ছেন । 
পুতাণের একটি উপম! দিচ্ছেন। হয়তো কোন 
জায়গার তিনি এই কাহিনীটি শুনেছিলেন যে, 
রামচন্দ্র যিনি শিবকে তার উপাস্য দেবত। বলে 
মানতেন, রামেশ্বর শিব যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, 
তিনি একবার কোন কারণে শিবের সঙ্গে যুদ্ধ 
করতে বাধ্য হন। কিন্ত তাদের সেই যুদ্ধ মিটে 
গেলেও, মনের অধিল ঘুচে গেলেও তাদের অনুচর 
ভূত আর বানরদের ঝগড়া আর মিটতে চায় না। 
কেশবের দিকে তাকিয়ে এই কাহিনীটি বলে 
ঠাকুর বলতে চাইছেন বিজয়-কেশবের মনোমালিন্য 
মিটে যেতে পারে কিন্তু তাদের অনুগামীদের 
মতবিরোধ আর মিটছে না। 

ঠাকুর আরও বলছেন, “আপনার লোক ! 
ত এরূপ হ'য়ে থাকে ।” ঘনিষ্ঠতা থাকলে এমন 
মনোমালিন্য মাঝে মাঝে হয়ই। কিস্তু তাকে 
জিইয়ে রাখতে নেই। ছুটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন। 
লব আর কুশ তাদের বাবা রামচন্দ্রের সঙ্গেও 
যুদ্ধ করেছিলেন। আবার মায়েঝিয়ে আলাদ। 
মরঙ্জলবার করে। ছেলেমানুষী ব্যাপার ! কারণ 
মার মঙ্গলে মেয়ের মঙ্গল, মেয়ের মঙ্গলে মায়ের 
মঙ্গল। তেমাঁণ কেশবের এক সমাজ) আবার 
বিজয়ের আরেকটি সমাজ। মিলে-মিশে থাকতে 
না৷ পারায় এই আলাদ। আলাদ। সম৷জ গড়া ।-_- 
এই কথা বলেই ঠাকুর আবার উপমা দিবে 
বোঝাচ্ছেন তে, এরও দরকার আছে। শ্ররুষ- 
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লীলায় শ্রীমতী রাধিকার শাশুড়ী জটলা আর 
নণদিনী কুটিলা সব সময়ই তার চরিত্রে সন্দিগ্কা | 
তাই নালিশ করছে তীর শ্বামী আয়ান ঘোষের 
কাছে। কত অপমান করছে তারা বাধাকে, 
যার ফলে শ্রীকষ্ণকে কালীরূপে দাড়াতে হয়েছে 
রাধাকে রক্ষা করতে আয়ান ঘোষের ক্রোধ থেকে। 
আয়ান ঘোষ শ্রীমতীকে অবিশ্বাস করতে পারেননি 
বরং তার ইষ্দেবী মা-কালীর প্রতি রাধার অন্ভুরাগ 
দেখে খুশিই হয়েছেন । এখন শ্রীকুষ্ণ-রাধিকার 
জীবনে জটিলা-কুটিলার প্রয়োজন কী? প্রয়োজন 
-লীলার পুষি-সাধন। শ্রীমতীর যে ব্যাকুলতা, 
যে তীব্র আতি সেটি ঠিক ফুটে উঠতো না, যদি 
জটিলা-কুটিলার বাধাগুলে। না] থাকতো । কাজেই 
লীলার পুষ্টির জন্য এই ছুটি চবিত্রের দরকার ছিল। 
শ্রীকষ্ণ-রাঁধকার জীবননাট্যে সার্ক রসম্থস্টির 
জন্যই এদের অবতারণ!। 
কেশব আর বিজয়ের সমতুল ছন্দ আমর! 
আরও একটি মহৎ জীবনে দেখতে পাই । সেটি 
বিশিষ্টাগৈতবাদের প্রবক্তা আচাধ রামানুজের 
জীবন। রামানুজ তার প্রথমজীবনে তৎকালীন 
শ্রেষ্ঠ অছৈতবাদী আচাধ যাদবপ্রকাশের শিশু 
গ্রহণ করেন। কিছুদিন তার কাছে পাঠ নেওয়ার 
পর একদিন একটি বিষয়ে গুরুর মত গ্রহণ করতে 
ন। পেবে বামানুজ আপাতত তোলেন। ছাঁন্দোগ্য 
উপনিষদে পরমাত্মার সাকার রূপের বর্ণনায় আছে, 
ততম্ত যথা কপ্যাসং পুগুরীকম্‌ এবম্‌ অক্ষিণী।' 
শংকরাচার্য এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তার (পর- 
মাত্মার ) চোখ ছুটি, লাল পম্মের মতো। 
কি রকম লাল? নাঁকপি তার শরীঝের যে 
ংশের দ্বার! উপবেশন করে, সেই অংশের মতো 
লাল। শংকরাচার্য লিখেছেন, “উপমিতোপম স্বাৎ 
ন হীনোপমা 1 তাৎপর্য এই যে, শ্রুতি পরমাত্মার 
চোখ ছুটিকে সরাসরি বানরের রক্তিম পৃষ্টান্ত- 
ভাগের সঙ্গে তুলনা করেননি । প্রথমে বানরের 


জীশ্রমায়ের বাড়ীর সংবাদ 
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রক্তিম পৃষ্ঠা স্তভাগের সঙ্গে পদ্মেরই তুলনা করেছেন, 
তারপ? সেই পদ্মের সঙ্গে পরমাত্মার চোখ ছুটির 
তুলনা করেছেন; তাই উপমাটি হীন উপম' 
নয়। যাদবপ্রকাশ শংকরাচাধকে অনুসরণ করে 
শ্রতিটির ব্যাখ্যা করায় রামানুজ মর্মাহত হয়ে 
কাদতে থাকেন। তিনি গুরুকে বলেন, এখানে 
“কপি' শব্দের অর্থ 'হুর্য (কং জলং পিবতি ইতি 
কপিঃ)! “আস” শব্ষের অর্থ “বিকসিত+। 
স্থৃতরাং শ্ররতিটির অর্থ এই যে, পরমাত্মার চোখ 
ছুটি সূর্ধবিকসিত পদ্মের মতো । এই নিয়ে গুরু- 
শিষ্কে বাদবিতগ্ডা হয়। ঠাকুর সেই প্রসঙ্গটির 
উল্লেখ করে বলছেন, গুরুণিষ্যে এমন বিবাদ কিছু 
নতুন নয়। ও হয়েই থাকে। কিন্তু তা বলে 
মনোমালিন্য চিরকাল থাকবে কেন? আপনার 
লোকের মিল আবার হয়। এই বলে দুজনকে 
মিলিয়ে দিতে চাইলেন । (১২৭) 


গীতা 
আমরা শ্লীাভগবানের অবতারতত্ব নিয়ে 
আলোচন! করছিলাম। সচ্চিদান্দ পরব্রহ্ম 


স্বেচ্ছায় নিজের মায়ার দ্বারা পৃথিবীতে অবতীর্ণ 
হন নররূপ ধারণ করে। কিন্তু তিনি কি যখন- 
তখন, যে কোন সময়েই, বিনা প্রয়োজনেই 
অবতরণ করেন ? এই সম্ভাব্য প্রশ্থটি মনে রেখে 
শ্রীভগবান অর্জুনকে বলছেন-_না, একটি বিশেষ 
যুগপ্রয়োজন-সংসিদ্ধির জন্যই তাকে আসতে হয়। 
কী সে প্রয়োজন? আচাধ শংকর বলছেন, 
যেদা যদা হি ধর্মন্ত গ্লানিঃ হানিঃ বর্ণীশ্রমাদি- 
লক্ষণন্) প্রাণিনাম অভ্যুদয়-নিঃশ্রেয়সসাধনম্ 
ভবতি, ভাগ্ত, অত্যঙানম্‌ উদ্ভবঃ অধর্মন্ত, তা 
তদা আত্মানং স্থজামি অহং মায়য় | অর্থাৎ 
শ্রীরুষ্ণ বলছেন, “হে অঞ্জন! ধর্ম হচ্ছে মানুষের 
অভ্যুদয় আর মুক্তির সাধন; সেই ধর্মের পরিচয় 
আমরা পাই ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ও ব্রজ্মচধাদি 
আশ্রমের সদাচারে। ধর্মের যখন হানি হয়_শুধু 
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ধর্মের হানি নয়, অধর্মেরও যখন উদ্ভব হয় অর্থাৎ 
মালুষ যখন অধর্মে প্রবৃত্ত হতে থাকে_-তখনই 
আমি মায়াসহায়ে জন্মপরিগ্রহ করি । (81৭) 

আর কী প্রয়োজন ? না- ধার] পবিভ্র- 
জীবনযাপনেচ্ছু, ধর্মপথ অনুসরণ করে ধার] চলেন, 
সেই সব সাধুমহাত্মাদের পরিত্রাণের জন্য এবং 
তদ্িপরীত-পথাবলম্বী ছুরাচারীদের দমন করবার 
জন্য ;- প্ররুতধর্ম কী সেটি সকলের সামনে তুলে 
ধরবার জন্য নিজের জীবনে সেই ধর্মাদর্শকে 
প্রকাশিত করে ধর্মসংস্থাপনের জন্য নররূপী হয়ে 
শ্রভগবান আসেন। (81৮) 

এর পর শ্রীভগবান বলছেন, “হে অর্জুন! 
আমার এই এশ্বরিক জন্ম আর কর্ম যিনি ঠিক- 
ঠিক জানেন, যিনি ঠিক বুঝেছেন যে, পরমাত্মা 
পরব্রন্ধই 'লোকাশ্ুগ্রহার্থং মায়াকে বশীভূত করে 
শরীরধারণ করেন এবং সাধুসজ্জনের রক্ষা, দুষ্ট 
দমন এবং ধর্মসংস্থাপনরূপ যুগপ্রয়োজন সংসাধন 
করেন, তাকে আর সংসারবন্ধনে পড়তে 
হয় না। দেহত্যাগান্তে তিনি আমাকেই প্রাণ্চ 
হন।” (81৯) 

কিন্তু ভগবানের দিব্য জন্ম আর কর্মের এই 
যে প্রর্ত তত্বোপলৰ্ধি, এটি সাধনসাপেক্ষ। 
সেই কথাই ভগবান বলছেন--ধার্দের মন থেকে 
আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ একেবারে চলে যাওয়ার 
ফলে মন সম্পূর্ণ বিক্ষেপরহিত অবস্থায় এসেছে, ধারা 
মনকে পরিপূর্ণভাবে পরমাত্মাতে একাগ্র করেছেন, 
ধাদের মনে আত্মচিস্তা ভিন্ন আর অন্য কোন 
চিন্তা নেই, ব্রদ্ষই সত্য জগৎ মিথ্যা-_এই জ্ঞানরূপ 
তপশ্ঠা অবলঘ্ধন করে ধারা সাধন করেছেন 
নিষ্ঠটাসহকারে-_-এই রকম বহু লোক পরম পবিত্র 
হয়ে মুক্তিলাভ করেছেন। (81১০) 

কিন্ত এখানে আর একটি প্রশ্ন উঠতে পারে, 
সেই আশঙ্কা করে ভগবান নিজেই বলছেন, 
কেউ যদি তীর ম্বপ্পপ বা অবতারকূপটি ধরতে 


উদ্বোধন 
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না পারে, “বীতরাগভয়ক্রোধ হতে না) পারে, 
কামনা-বাসনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে না পারে, 
নয় হতে না পারে, যদি অন্য দেবতার উপাসন' 
করে, যদি কামন-বাসনার জন্যই উপাসনা করে-_ 
তাহলে তার কী হবে? 

এই ধরনের সাধকদের জন্যও শ্রীভগবান 
অভয়বাণী উচ্চারণ করলেন । বললেন, মানুষে 
মানুষে পার্থক্য আছে, অধিকারীভেদ আছে। 
কিন্ত সব ভাবেই মানুষ তারই দিকে যাচ্ছে। 
যারা যে যে ফল আকাক্ষা করে আমার শরণ 
নেয়, আমি তার্দের সেই সেই ফলই দিয়ে থাকি। 
যারা আর্ত, আমি তাদের আত্তিহরণ করি, 
যারা ধনাদি কামনা করে আমি তাদের তা-ই 
দিই, যারা জিজ্ঞান্ব, আমি তাদের জ্ঞান দিই, 
যারা মুমুক্ষ আমি তাদের মুক্তি দিই। মাগুষের 
চাওয়ার ওপর সবটা নির্ভর করছে। যে যেমন 
চায়, তাকে আমি তেমনই দিই । সব চাওয়া- 
পাওয়ার ভেতর দিয়ে সব মানুষ আমারই পথে 


এগিয়ে চলেছে-_শেষে আমাকেই তাব। পাবে। 
(৪8১১) 


রামকুঞ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 

গত ৫ই ও ৬ই এপ্রিল (১৯৮০) শনি ও 
রবিবার উদ্বোধনের “সারদানন্দ হলে" প্রচুর 
উৎসাহ-উদ্দীপনার সহিত রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। 

রামকু্জ মঠ ও রামরুখ মিশনের অন্যতম 
সহাধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজ 
সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শনিবার সকাল 
নয়টায়। পুষ্পমাল্যশোভিত শ্রীরামক্-প্রতিরতির 
নীচে খ্বতবন্ত্রাবৃত বেধিকার উপর স্থাপিত একটি 
প্রদীপ প্রজালিত করিয়া! তিনি অনুষ্ঠানের শুভ- 
স্থচনা করেন। শ্রীঅরণকু্ষচ ঘোষ উদ্বোধনী 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন। আশ্রমাধ্যক্ষ শ্বামী 
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অবশাখ, ১৩৮৭ ] 


হিবথায়ানন্দের শ্বাগত-ভাষণের পর পুজ্যপাদ 
ভূতেশানন্দ মহারাজ উদ্বোধনী ভাষণ দেন। 

প্রথম অধিবেশন আরম হয় সকাল সাড়ে 
নয়টায়। সভাপতির আসন অলঙ্কত করেন 
শ্রীমৎ স্বামী ভৃতেশানন্দজী । “রামরুষ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যে নবযুগের বাণী” শর্ধক প্রবন্ধ পাঠ 
করেন অধ্যাপক শ্রীশ্রেমব্পরভ সেন। তাহার 
বক্তব্যের উপর আলোচনা করেন ডঃ হরিপদ 
চক্রবর্তী ও শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। 

প্রথম অধিবেশনের উত্তরার্ধে “রামকৃষ্ণ 
বিবেকানন্দ-সাহিত্য ও উদ্বোধন পত্রিকার আদি- 
পর্যের লেখকত্রয়ী” সন্বন্ধে বক্তব্য রাখেন ডঃ 
প্রণবরঞ্ন ঘোষ। তাহার বক্তব্যের উপর 
আলোচনা! করেন শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 
অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পভ সেন এবং ডঃ চিত্রা দেব। 

মধ্যাহ্ছে কিছুক্ষণ বিরতির পর দ্বিতীয় 
অধিবেশন আরম্ভ হয় বেলা ২টার সময়। পৃর্বার্ধে 
সভাপতিত্ব করেন ন্বামী লোকেশ্বরানন্দ, উত্তরার্ধে 
স্বামী িরগ্য়ানন্দ। দ্বিতীয় অধিবেশনের প্রথম 
প্রবন্ধের বিষয় ছিল “ভারতীয় শিল্পকলার ধার ও 
রামকৃষ*বিবেকানন্দ-ভাবাদর্শ”। ডঃ কল্যাণকুমার 
দ্াশগুধ্ধ এই বিষয়ে ভাষণ দেন এবং তাহার 
লিখিত প্রবন্ধের কিয়দংশ পাঠ করেন। 
আলোচকদের মধ্যে ছিলেন ভাস্কর শ্রীস্থণীল পাল 
ও চিত্রশিল্পী শ্রারামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় । উভয়েই 
লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। 

এই অধিবেশনের দ্বেতীয় প্রবন্ধটি ভাষণপুর,সর 
পাঠ করেন ডঃ বন্দিতা ভট্রাচার্য। বিষয় ছিল 
ভারতীয় আধ্যাত্বিক ও সামাজিক জীবনে 
আশ্রীমায়ের জীবন ও বাণীর প্রভাব” । আলোচন! 
করেন অধ্যাপিকা সাত্বন৷ দাশগুপ্ত ও ডঃ প্রণথবরঞ্জন 
ঘোষ। 

বৈকাল পাচটায় একটি সাধারণ সভা অন্ঠিত 
হয়। এই সভায় আলোচ্য বিষয় ছিল 'রামরুষ্ণ- 


ীত্রমায়ের বাড়ীর সংবাদ 
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বিবেকানন্দ-সাহিত্যে ভারতীয় দার্শনিক চিস্তা- 
ধারা”। শ্বামী মুমুক্ষান্দ ও সভাপতি স্বামী 
হিরগ্ময়ানন্দ ভাষণ দেন। 

সন্ধ্যায় ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন শ্রীরামকুমার 
চট্টোপাধ্যায় ও সম্প্রদায়, শ্রীঅরুণরুষ্চ ঘোষ এবং 
শপুদার্যময় মিত্র । 

দ্বিতীয় দিন ৬ই এপ্রিল রবিবার সকাল সাড়ে 
নয়টায় তৃতীয় অধিবেশন আরম্ত হয় শ্রীগোপালচন্দ্র 
দত্তের উদ্বোধনী সংগীতের দ্বারা । সভাপতির 
আসন গ্রহণ করেন রামকষ্জ বেদান্ত মঠের সাধারণ 
সম্পাদক শ্রীমৎ ন্বামী প্রজ্ঞানানন্দজী। এই 
অধিবেশনের প্রথম প্রবন্ধটির বিষয় ছিল “বামরুফ্- 
বিবেকানন্দের বাণী ও রচনায় সাহিত্য-সৌন্দর্য* । 
ডঃ অনিলেন্দু চক্রবর্তী প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং এ 
বিষয়ে আলোচনা করেন ডঃ সচ্চ্দানন্দ ধর, 
ডঃ প্রচ্োত সেনগুপ্ত এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পভ 
সেন। 

'রামকুষ্চ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী” বিষয়ে পরবতী প্রবন্ধটি পাঠ করেন 
ডঃ জলধিকুমার সরকার । আলোচন। করেন 
ডঃ দেবিদাস বস্থ, ডঃ শশাঙ্কভৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
ডঃ অমিয়বিকাশ চৌধুরী এবং ডঃ গ্রব মাঞ্জিত। 

ছিপ্রহরের বিরতির পর চতুর্থ অধিবেশনে 
সভাপতিত্ব করেন স্বামী হিরগ্য়ানন্দ । অধ্যাপক 
শ্অমূল্যতৃুষণ সেন “বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 
ইতিহাস” বিষয়ে বন্তৃতা দেন। আলোচনায় 
অংশগ্রহণ করেন অধ্যাপিকা সাত্বনা দাশগুধ, 
অধ্যাপক শ্রপ্রয়দর্শন সেনশর্মা এবং অধ্যাপক 
শ্ীপ্রণয়ব্লভ সেন। “বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 
সমাজতত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপিক। সাস্বন! দাশগুপ্ত 
সংক্ষেপে তাহার বক্তব্য রাখেন । 

“বাংলা নাট্যসাহিত্যে রামরুফ-বিবেকানন্দের 
ভাবধারা” সম্বন্ধে পরবতী প্রবন্ধটি পাঠ করেন 
অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞন চট্টোপাধ্যায় । আলো- 


২১৩ 


চনায় ছিলেন শ্রদেবনারায়ণ গুপু, ডঃ অরুণ মিত্র, 
এবং ভঃ প্রচ্ঠেত সেনগুপ্ত । 

বৈকালীন সাধারণ সভায় আলোচ্য বিষয় 
ছিল 'রামরুষ্-বিবেকানন্দ-আন্দোলন ও বাংল! 
সাহিত্য” । ভাষণ দেন ডঃ অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যাধ় ও সভাপতি ম্বামী হিবখায়ানন্দ। 


বিবিধ 


রাউরকেলায় শ্রীরামকৃ্ণ-মন্দির 

রাউরকেল। ইরামকৃষ্খ সঙ্ঘের উদ্চোগে 
 ঝাউরকেলা় নব-নিগ্িত শ্রীরামকুষ্ণ-মন্দিরের উৎসর্গী- 
করণ-উৎসব মহাসমারোহে পালিত হয় গত £ঠা 
হইতে ৯ই মার্ট) ১৯৮০ পর্যস্ত। এই উৎসব 
উপলক্ষে বামকুষ্ণ মঠ ও বামকুষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ 
শ্রীমৎ হ্বামী বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ, শ্রীমৎ্থ শ্বামী 
অভয়ানন্দ মহারাজ ও মঠের অন্যান্য সাধুগণ 
শুভাগমন করেন। 

৪ঠা সন্ধ্যা হইতে ৯ই দ্বিপ্রহর পর্বস্ত প্রতিদিন 
সকাল ও সন্ধ্যায় মন্দির-প্রাঙ্গণে নানাবিধ অন্ু- 
ষ্টানের আয়োজন কর! হইয়াছিল। অনুষ্ঠানে ভক্তি- 
মূলক সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীসবিতাত্রত দত্ত ও 
শ্রীবাণীকুমার চট্টোপাধ্যায়। ভক্তিমূলক ছায়াছবি 
“মহাকবি গিরিশচন্জ ও “বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ৪ঠা 
ও ৫ই সন্ধ্যায় জনসাধারণকে দেখানে। হয়। 
সকালে ও সন্ধ্যায় বক্তৃতা হয়। 

৬ই প্রাতে বিভিন্ন বাগ্যন্ত্রসহ একটি শোভযাত্র। 
মন্দির পরিক্রমা করে। মঠের সাধুগণ শ্রীরাম- 
কষ্ণদেব, শ্রীমা সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রতিরূতি বহন করেন এবং ভক্তগণ সঙ্গীতসহ 
তাহাদের অন্গমন করেন। পুজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ 
মহারাজ মন্দিরের ছ্বাঝোদ্ঘাটন করিয়া মন্দিরে 
প্রবেশপুর্বক সিংহাসনে শ্রীরামরষ্দেবের প্রতিকৃতি 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৪র্থ সংখ্যা 


সন্ধ্যা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ইন্দির! শিল্পীগোষ্ঠি 
রীস্থভাষ চৌধুরীর পরিচালনায় স্বামীজীর-গাওয়া 
রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন । 

ছুইদিনব্যাপী এই সাহিত্য-সম্মেলন রামরুষণ- 
বিবেকানন্দ-অনুরাগী বিদ্বজ্জনমগ্ডলীর মধ্যে বিশেব 
অনুপ্রেরণা সঞ্চার করে। 


বাদ 


স্থাপন করেন এবং পুজা ও আরতি করিয়া 
প্রণাম করেন। 

ই ও ৮ই জনসভা হয়। ৭ই-এর সভায় 
ডাঃ এস. এন. দাতার পৌরোহিত্য করেন। 
পৃজ্যপাদ বীরেশ্বরানন্দ মহারাজ এঁ সভায় তাহার 


আনর্বাদী ভাষণ দেন। ৮ই-এব সভাস্ব শ্রী এন. 

সি. নায়ক পৌরোহিত্য করেন এবং শ্থামী 

আত্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ ভাষণ দেন। 
শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মজয়ন্তী 


হলদিয়া 'রামকষ্ণ সংস্কৃতিকেন্জ্রের তত্বাবধানে 
বিগত ২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে মার্চ ১৯৮০, হলদিয়া 
টাউনশিপে শ্রীরামকুষ্দেবের পৃত আবির্ভাবোৎসব 
ব্রিসহআ্রাধিক ভক্তবৃন্দের সমাবেশে মহাসমারোহে 
অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দিনে সভাপতি, প্রধান 
অতিথি ও উদ্বোধকের পদ অলংরুত করেন 
্বামী বিশুদ্ধাত্মানন্দ, শ্বামী শ্রীধরানন্দ, ডক্টর বমা 
চৌধুরী প্রভৃতি । বক্তাগণ সকলেই একবাক্যে 
বর্তমান যুগকে 'শ্রীরামকষ্ণবিবেকানন্দে'র যুগরূপে 
অভিনন্দিত করেন এবং মানবসেবার শ্তভব্রত 
গ্রহণের জন্য তরুণ সমাজকে বিশেষভাবে আহ্বান 
জানান। শ্রীমা সারদাদেবীর বিশ্বজননীত্ব সম্বন্ধে 
বহু প্রমাণ উদ্ধত করিয়া ডক্টর রমা চৌধুরী 
তীহাকে বিশ্বনীরীর পুন্যতম ধন্যতম অন্যতম 
মহাদশরপে পুজা নিবেদন করেন। 


বৈশাখ, ১৩৮৭ ] 


সভান্তে দুইদিন ডক্টর রমা চৌধুরী বির্লচিত 
শ্রারামকৃষ্ণের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত নাটক 
ুগজীবনম্ঠ এবং ডক্টর যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী 
বিরচিত শ্রীমীরাবাঈয়ের পুণ্যজীবনীমূলক সংস্কৃত 
নাটক “অমর-মীরম্, ত্রিসহম্রাধিক ভক্তের সম্মুখে 
প্রাচ্যবাণী” কর্তক অভিনীত হইয়া সকলেরই 
মনোহরণ করে। উল্লেখযোগ্য যে, 'যুগজীবনম্‌; 
সংস্কৃত নাটকটির শুভ উদ্বোধন করেন ২০-৬-৬৭ 
তারিখে রামরু্জ মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের অধ্যক্ষ 
পৃজ্যপাদ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ ; এবং 
তাহার পর ভারতবর্ষের বহুস্থানে ইহা 
পঞ্চশতাঁধিক বার অভিনীত হইয়া সকলকে বিশেষ- 
ভাবে উত্ব,্ধ করিয়াছে। হলদিয়া! টাউনশিপেও 
প্রথম অভিনীত সংস্কৃত নাটকরপে ইহা সহশ্র 
সহম্্র ভক্তের আশীর্বাদ লাভ করে। 

কলিকাত। ববীজ্দকানন উশ্রীরামকষ্ঞদেব 
মুত্তি প্রতিষ্ঠা কমিটির উদ্যোগে রবীন্দ্রকাননে 
১৮ই হইতে ২৪শে ফেব্রআরি, ১৯৮০ পর্যস্ত 
বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামরুষ্-জন্মোৎ- 
সব পালিত হয়। বিভিন্ন দিনে বিশেষ পুজা, হোম, 
শোভাযাত্র!, ভক্তিগীতি ও যাত্রাভিনয় হয় এবং 
ধর্মসভায় ম্বামী শিবানন্দ গিরি ও ম্বামী অচ্যুতানন্দ 
ধর্মপ্রসঙ্গ করেন। 

দমদম ত্ুভাবনগর শীশ্রীরামকষ্ণ সেবাশ্রমে 
গত ১৪ই হইতে ১৬ই মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত শ্রীরা মরু” 
জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। বিভিন্ন দিনে 
শীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পৃজা, চণ্তীপাঠ, শোভাযাত্রা, 
ভাগবতপাঠ ইত্যাদি হয়। শ্রীহ্রেন্ত্রনাথ চক্রবর্তী 
ভ্রীরামরুফ-সারদালীলা' কথকতা করেন। ধর্ম- 
সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী অচ্যুতানন্দ এবং 
বক্তৃতা দেন অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন। 

হাওড়া শ্রীরামরুষচ পাঠচন্রের উদ্চোগে 
ক্দমতলায় ১৬ই,. ১৭ই ও ১৮ই মার্চ, ১৯৮০ 
শ্প্রঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর জন্মোৎসব 


বিবিধ সংবাদ 


৮ ১১ হ রর 


মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। প্রথম দিন. 
বিশেষ পুজা, হোম, কথামৃত ও লীলাপ্রসঙ্গপাঠ 
এবং কীর্তন হয়। শ্রীশ্রীঠাকুরের কথ! বলেন ম্বামী.. 
পুরুষানন্দ ও হ্বামী যোগস্থানন্দ। দ্বিতীয় দিন, 
শ্রীরামকফ্ঃপ্রসঙ্গে বলেন ম্বামী অচ্যুতানন্দ। তৃতীয় 
দিন শ্রশ্রীমায়ের কথা আলোচন! করেন প্রত্রাজিকা 
শরদ্ধাপ্রাণী। ২২শে মার্চের বিশেষ অনুষ্ঠানে 
স্বামীজীর কথা বলেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ । 

আরারিয়া শ্রীরামকষ্ণ সেবাশ্রমে গত ১৮ই 
হইতে ২৫শে ফেব্রুআরি :৯৮০ পর্যন্ত ভগবান 
শ্রীরামরুষ্দেবের ১৪৫তম জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠিত 
হয়। ১৮ই মঙ্গলারতি, উষাকীর্ডন, পৃজাপাঠ, 
হোম, ভোগ, প্রসাদবিতরণ, লীলাপ্রসঙ্গপাঠ ও 
সন্ধ্যারতির পর ভজন-সঙ্গীত হয়। ১৯শে হইতে 
২৩শে পর্যস্ত রামায়ণ-গান, ২৪শে অষ্টপ্রহর নাষ- 
কীতন। ২৫শে নরনারায়ণসেবা হয় ও সন্ধ্যারতির 
পর ধর্মসভায় শ্রীবিজয়কৃষ্ণ মহাশয় শ্রীশ্রঠাকুর ও 
স্বামীজীর ভাবধারা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। সভাপতি 
ছিলেন স্বামী বিকাশানন্দ । 

পিরোজপুর (বরিশাল) শ্রীষ্রীরামক্চ আশ্রম 
কর্তৃক ২৭শে হইতে ২৯শে ফেব্ুআরি, ১৯৮০ 
পর্যস্ত শ্রীরামরুষ্দেবের শুভ জন্মোৎসব পালিত 
হয়। ম্বামী পরদেবানন্দ, শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাস, 
্রপ্রফুল্নকুমার ভাবুক, শুসত্যেন্্নাথ হাওলাদার 
রামক্জ ও মানবধর্ম, সারদাদেবী ও মাতৃক্গাতি 
এবং শ্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীমণিলাল সাহ! ও 
স্থশীলকুমার দাস। পদাবলী-কীর্তন, বামষাত্র 
এবং দরিদ্রনারায়ণগণের মধ্যে প্রসাদবিতরণ 
হয়। 

হোটর শ্রীশ্রীসারদারামকষ্ আশ্রম কর্তৃক 
গত ২৯২1৮ হইতে ২।৩।৮* পর্যস্ত শ্রীরামকৃষ্ণ, 
শ্রীমা সারদারধ্দেবী ও হ্বামী বিবেকানন্দের 
জন্পমহোতৎ্সব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। 


সিং 
রই উপলক্ষে গীতা ও 
(বীধীন। ও হবামীজীর প্রতিকৃতি সহ নগর-পরিক্রমা, 
জা, হোম, শ্রীরামরুষ্সঙ্গীত, ভজন, শ্যামাসঙ্গীত, 
'বাউল-গান, কীর্তন ও চলচ্চিত্র প্রদণিত হয় এবং 
(এক সভায় শ্বামী সোমেশ্বরাণন্দ বর্তমান যুগে 
জিরামকফ্ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচন! 
কষছেন। উক্ত তিনদিন স্থানীয় জনসাধারণ বসি 
'খিচড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন। 

বঙ্গাইগ। রামরুফচ সেবাশ্রমে গত ৮ই ও ৯ই 
মার্চ, ১৯৮* প্রীরামরুফদেবের ১৪৫তম জন্মজয়স্তী 
যহাপমারোহে হ্থুসম্পন্ন হয়। ন্বামী তত্বাবোধানন্দ 
উভয় দিন ীপ্রীঠাকুর, শ্রীীমা এবং স্বামীজী সম্বন্ধে 
আলোচন। করেন। কয়েক হাজার ভক্ত নরনারী 
উৎসবে যোগদান করেন। 

বোদর। (২৪ পরগণ। ) শ্রীশ্রীরামকষ্ণ সারদা 
পর্ধৎ কতক গত ১২ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীরামকষ 
দেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব লাডম্বরে উদ্যাপিত 
হম়। বৈকালের ধর্মসভায় বক্তব্য রাখেন স্বামী 
শর্মানন্দ, শ্বামী ভৈরবানন্দ, শ্বামী ভাবাতীতানন্দ 
ও জ্থামী সর্বাআনন্দ । 

গোপালপুর শ্রীরামর্চ আশ্রমে গত ১৬ই 
মার্চ, ১৯০০ শ্রীরামরুঞ্জদেবের আবির্ভাব-উৎসব, 
মক্ষলারতি, গীতাপাঠ, শ্রগ্রীরামকঞ্চকথামৃত-পাঠ, 
মগর-পরিক্রম।, বিশেষ পূজা, হোম প্রভৃতির মাধ্যমে 
পালিত হয়। মধ্যান্ে প্রার ছুই হাজার ভক্ত 
নকনারী খিচুডি প্রসাদ পান। অপরাহে আশ্রমস্থ 
গধিবেকানন্দ বালক সংঘ” রামনাম-সংকীর্তন করে 
এবং “বিবেকানন্দ বালক সংঘে'র ছেলেদের বাধিক 
পুরস্কার বিতরণ করেন স্বামী অঘোরানন্দ। পরে 
ধর্মসভার ভাষণ দেন শ্রপ্রাণকুমার মজুমদার, 
ভীধনজয় দাশ, শ্রীজয়দেব সাহা, শ্রীহৃদয়চন্দ্র দাশ এবং 
"সভাপতি হ্বামী অঘোরানন্দ। সন্ধ্যারতির পর 
ভীধালিপদ দেবনাথ ও সম্প্রদায় কর্তৃক রামায়ণ- 
গান হয়। 


না ্ ০. ৃ্‌ টু লগা 


(৮ম বর্ষ-স্র্থ সংগত! 


পরলোকে 

শরশ্রমায়ের মন্ত্রশিষ্ক খ্যাতনামা! সমাজসেকী ও 
চিকিৎসক ডাঃ দ্বিজেজ্জলাল সেনগুপ্ত গত 
১৪ই পৌষ রবিবার, রাত্রি ২টা-২৫ মিনিটে তাহার 
দমদম জংসনস্থিত বাসাবাটীতে সঙ্জানে পরলোক- 
গমন করেন । 

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে খুলনা জেলার অন্তর্গত সেন- 
হাটি গ্রামে ঘিজেন্রলালের জন্ম । কবি কষনচন্জর 
মজুমদারের তিনি ছিলেন দৌহিত্র। মাত্র 
১৮ বৎসর বয়সে বাগবাজারে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে 
শ্রীমা সারদাদদেবীর নিকট তিনি মঞ্্রদীক্ষা লাভ 
করেন। চিকিৎসক হিসাবে কর্মজীবন শুরু 
করেন খুলনা শহরে । সেখানে বহু জনকল্যাণ- 
মূলক প্রতিষ্ঠানের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। 
দেশধিভাগের পর ছিজেন্দ্রলাল দমদম জংসনে 
চিকিৎসাব্যবস] শুরু করেন এবং আপন প্রতিভা 
ও অমায়িক ব্যবহারের গুণে সর্বসাধারণের মন জয় 
করিতে সমর্থ হন। 

গত ২৯শে জানুআরি ১৯৮০, কল্পনা বস্তু 
কিছুকাল রোগভোগের পর দিল্লীতে সঙ্জানে ইষ্টনাম 
স্মরণ কৰিতে করিতে ৫৮ বৎসর বয়সে পরলোক- 
গমন করেন। 

ভক্ত পরিবারে তাহার জন্ম । পিতা ৬অমৃল্য 
কৃষ্ণ ঘোষ ম্বামী সারদানন্দ মহারাজের মন্্রশিষ্য 
ছিলেন এবং জননী শ্রীমতী শতদল ঘোষ শ্বামী 
শিবানন্দ মহারাজের মন্্রশিক্কা। | 

শৈশবেই তিনি স্বামী শিবানন্দ মহারাজ ও 
ত্বামী স্থবোধানন্দ মহারাজের আশীর্বাদ লাভ 
করিয়াছিলেন এবং বেলুড় মঠের বু সন্ন্যাসী 
নেহ্ধন্তা ছিলেন। 

তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ছিলেন 
এবং বেলুড় মঠ ও মঠের বিভিন্ন শাখাকেন্দ্রের সহিত 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সারদ। মঠ ও উহার 
দিল্লী শাখাকেন্দ্রের সহিতও তিনি যুক্ত ছিলেন। 











কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
ঘরে ঘরে এর আদর 


কম তেলে অল্প খরচে 
বহুদিন চলে 


গু ট্ঠ 


তন” স্টোভ 
 কলকাতাতেই তৈরী । 

ইন্ডিয়ান অয়েল কপোরেশান লিঃ 

দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা-- 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইগ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
কলকাতা-৭০০ ০১২ 


07811/2-45178 


৮ 
ছু) রাচত০০৮ 
লে টিটি 


॥ 








০ 


মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 
|... বঙ্গি সন্তানদের শিক্ষা তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেনঃ তৰে আপনিও অবশ্তই মানসিক শাস্তি ও দ্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন। 

একমাত্র নিরাপস্ভাবোধ থেকেই মানলিক শান্তি আলে। পিস্বারলেলের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চস্থ করনে আপনি এ ছুই*ই পেতে পারবেন। 


টং দি গিয়ারলেম জেনাব্রেল 


কাইনান্দস' এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
(পূর্বতন দি পিয়ারলেস জেনারেল ইন্সিওরেব্স 
খ্যাণড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঃ) 












শা 


হাপিত-_-১৯৩২ 


রেজিস্টার অফিস ২ *পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসম্লানেড ইষ্ট কলিকাত।-”*৭ ** ০৬৯ 


নীট রি ০১১১৪১-০১১১৪৪১০০ 
. লার্টফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দ্ান্থের শতকরা! ১ 
ভাগের বেন টাক] স্রাষ্টী ও গভর্নমেন্ট সিকিউন্রিটিতে লক্মীকৃত। হে 


"শী সপ্পজররর 


[১০] 





ক্যালসিয়াম-স্যারত্ডোজ 


শক্ত দাত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্য | 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । 


বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার্দের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
স্বৃতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্যান্ডোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন। ও 


দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-ন্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 


বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দিত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-স্তাণ্ডোজ স্ুইজারল্যাণ্ডের স্তাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম 


বৈশাখ, ১৩৮৭: 2 উদ্বোধন | [১১] 
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' বৈশাখ, ১৩৮৭ 


উদ্বোধন 


| ১৩1 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 





[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুম্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১% কিশনে পাইবেন ] 


'ধামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ড সম্পৃ) 


বেক্সিম বাধাই শোভন সংস্করণ : 


প্রতি খণ্ড ১১২ টাক £ 
বোর্ড বাধাই সৃপত সংস্করণ : 


সম্পূর্ণ সেট ১৩৫২ টাক! 


প্রতি খণ্ড ১২ টাকা! 


থম থণ্ড-- তৃষিকা : আমাদের ্বামীজী ও তাহার বালী_ 'সিবেদিভা, চিকাগে! বন্তৃত! 

কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসজ, সবল রাজষোগ, রাজষোগ, পাতঞ্জল যোগস্থতর 
দ্বিতীয় খণ্ড-_ জানযোগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হাা্ড বিশ্ববিদভ্ভালয়ে বেদান্ত 
তৃন্ভীর খণ্ড ধনবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধম, দর্শন ও পাখনা, বেধাস্তের আলোকে, যোগ ও 


ঘনোবিজ্ঞান 
খণ্ড--. 


তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহুত্চ, দেববালী, ওক্তিএসজে 


পঞ্চজ খণ্ড" ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রস্ 
বন্ট খণ্ড-- ভাববার কথা, পরিব্রাজক, শ্রাচয ও পাশ্চাতা, বতমা ন ভারত, বীরবাধী, নী 


সপ্ত খণ্ড-. পত্রাবলীঃ কবিতা ( অক্ছবাছ ) 













অষ্টম থণ্ড-- পত্রাবপী, মহাপুরুষ-প্রসগ, গীতা-প্রসপ 

অবম খণ্ড" 'শ্বামি-শিয্ত-সংবাদ, ব্বামীআীর সাংত (হমাগঞ্জেজ খ্বারমীভশর কথা, কখোপকথন 

হশষ থণ্ড-- আমেরিকান সংবাদপত্রের শ্িপো্, শব্ধ ( এবক্ষিশা সপিশঅবলখবে ) 

বিবিধ, উদ্তি-সঞ্চন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলা 

কমবোঞ্- পৃঃ ১৪১ মুল্য ৩৫০ €বকান্তের জালোক্ে--পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫৯৬ 
গুক্কিবোখ-_ পৃঃ ০৬, মুল) ২৮৮ গুাঝছ্ে বিবেকা নম্ধ_-পৃঃ ৬২৪, নূল্য ১০০" 
ভক্ি-যহত্ড-. পৃঃ ৯৮১ মৃপ্য ৩৪৪ দ্বেববাঞী-- পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬*৫৬ 
জাজবোঞ--- ' পৃঃ ২৯০, সূল্য ১০৫০ শিক্ষা এ্রসজ-- পৃঃ ২৬০৮ মুল্য ৪০৯ 
রাজযোখ-. পৃঃ ২১৪, মূল্য ৫৬* কখোপকথন-- পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১১৫ 
জঙ্গ্যাপীর গীতি-- পৃঃ ২৩, মূল্য »৬৫. অন্বীর আচার্যক্েব-- পৃ: ৬২, সূল্য ১৯০ 
ঈশদু্ধ বীরুপ্বন্ট-. পৃ: ২৯, মূল্য ৮৮ জ্ঞানযোগ-ও্রলজে _ পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২**» 
দরল রাজবোগ- পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ চিকার্ো বস্তা পৃঃ ৫২ মূল্য ১৭৫ 


পজজাবলী-_এথমার্ং_ পৃঃ ৪০২, মৃজ্য ১৯*০+ 
শেষার্ষ-- পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৯ 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একজে, 
জির্দেশিকাদি সহ)" মুল্য ২৭০৭ 
ভারতীয় নারী--. পৃ: ৯৩, মূল্য ২৪ 
পওযারী বাধা পৃঃ ১৮৮ মূল) ১৭২৫ 
াষীজীর আহ্যান-- পৃঃ ৮*, মূল্য ১২৫ 





ধর্ম-দঙগীক্ষা-স. 
প্রকাশক « প্রান্তিষ্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাডা”'**০০৬ 


প্‌ 3৬৩৪ মুল্য ৫৬ 


মহাপুরুবগ্রসঙ্-_- পৃ: ১৩৪, মূল্য ৬'*৭ 
(স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল। ] রচনা ) 


পরিজাজক-_. খৃঃ ১৩২, মুল্য ৩০ 
এজ ও পাস্ঠাত্য-" পৃঃ ১৩৬, মুল্য ২২৪ 
ভাববার কথা পৃঃ ৬৪ .সুল্যৎ ৬৬ 
বাঈ-লঞ্চয়-_ ৩১৬১ নুল) ৭০৬ 
বষান ভারত-- পৃঃ ৪০, সুল্য ২৫০ 
ধর্মবিজ্ঞান-_ পৃঃ ১২০১ মুল্য ২:৯০ 


1১৪] উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


আীরামকষ-সন্বস্থীয় 


শ্রীপ্ীরামকক্লীলাগ্রদজ- ত্বাসী হ্ীপ্রীরাষকফ-মহিমা অন্দয়কুষার 
সারমাবনা | হই ভাগ, রেঝসিন-বাধাই : ১ ভাগ সেন। পৃঃ ১১২, মূল্য ৩৫০ 
পৃঃ ৮২৫১ মুল্য ২৮**। ২য় ভাগ 'পৃঃ ৬২৮, শ্রীরামকষঝের কথা ও গাল্স-দ্যামী 
মুল্য ২২৫০ প্রেমঘনানন্দ । পৃঃ ১১২, মুল্য ৩৩৩ 

সাধারণ ১ খণ্ড পৃঃ ১৪৬, নূল্য ৫২৫7 জ্রীরামককক ও আধ্যাত্মিক অবজাখরণ-- 
২ খণ্ড পৃঃ ৪১৪, সূল্য "৮৯7 ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ ত্বাষী নির্বেগাবন্প । অক্বাদ £ স্বামী বিশ্বাজ্য়া- 
মূল্য ৮২৫) ৪খ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫০) নন্দ )। পৃঃ ২৯৯ সাধারণ ++ হাক 
গুম খণ্ড পৃঃ ৪০০ মূল ১১৬০ রেজ্সিন। বো বাধাই, শোতন ৭"? 

শ্ীপ্ীরামকৃক্-_দ্রীইজদর়াল ভটাচার্য। 

র শ্তীস্ীরা মকক্চ-পু'থি- অক্ষয়কুমার সেন। পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৩ 
ছছলালঙ কবিতায় শ্রীরাধকফের জীবনী। পৃঃ ৯৪০, ছ্িদের বাষক্ (লচিজ।)--ব্যাম' 
মুল) ২৬০৬  বিখায়ানশা।. পৃঃ ৪০, মল্য ৪৫০ 
শ্রীপ্রীরা বক ক-উপদেশ-_শ্বাসী ব্রহ্ধানন্দ সন্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২'২০. বাঁধাই ২'৫০ 
প্ীজীরা মক কথাম্থত-গ্রসঙ্গ-_ন্বামী ভূতেশানন্দ । পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯'*০ 
শ্রীরা মকক্বাদী-_শ্বামী অচাতানব সম্কলিত, পৃঃ ৬১১ যৃল্য ১,০৬ র 


শ্ীপ্রীমা-সম্বন্ধীয় 


 ভীভ্রীষায়ের কথা-_ শ্রপ্রীষায়ের সন্যাসী ও শীষ! লারফ। ফেবী--ত্বামী গম্ভীরানন। 


সৃত্থ সন্তাসগণের ডায়েরী হইতে। ছুই ভাগে জীত্রীদায়ের বিস্তাক্বিভ জীবনীপ্রন্থ । পৃঃ ৬৪২, 
ষম্পূর্ণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬ মূল্য +*০, ২য় ভাগ 














গৃঃ ৪০৮, মুল্য ১০" মূল্য ১৭*৪ 
মাতৃ-লাজিয্যে_ক্থাধী ঈশানানন্ । পৃঃ . শিশুফের যা লারক্ষাদেবী (সচিক)_ 
২৫৬১ মুল্য ৬০৬ ত্বাষী বিশ্বাজয়ানন্য | পৃঃ ৪৯, মুল্য ৩০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
বুখলনায়ক বিবেকানল্জ_-ন্বামী গন্ভীরা  স্বাজি-শিম্-লংবাহ-__(ছই খও একছে)। 
নন্দ-প্রণীত ম্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রস্থ। ্রীশরচচন্্ চক্রবর্তী । ব্বাধীভীর সহিত লেখকের 
তিন থণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪ কথোপকথন । গৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭০০ 
১০২ খও পৃ১৮৮৭, সুলয ১৮**)  স্ামীজীকে বেযপ হেখিরাছি_কদিন 


য় খণ্ড পঃ ৪৯২, ১৬৭৩ ও 
টু সনি যারা _নিবেদিত।। (অঙ্গবাদ; স্বামী মাষবাননা )। 


পঃ ১৩৬, মুল্য ২৫০ পৃঃ ৩৩৬১ মূল্য ৮৯০ 
ছোটদের বিবেকানল্া-__ন্বামী নিরাময়ান্দ। ম্বাধীজীর 'লছিত হিমালয়ে--তগিনী 
দ্বিতীয় সং পৃঃ ৫৮, বৃপা ২৫ নিবেছিত। (বঙ্গানুবাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১২৫ 


প্রকাশক ও প্রাপ্িস্থান £ উদ্ধোধন কার্যালয়, ১ উছোধন লেন, কলিকাতা-৭*০*০৩ 


বৈশাখ, ১৩৮৭ 


[১৫1 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী . 





শিশুদের বিবেকানন্ছ (সচি্ ) স্বামী 
বিশ্বাঙ্জয়ানন্ম । ৪র্থ সংঃ পৃঃ ২৭, মুল্য ৩৫০ 





স্বামী বিবেকানল্দ-_-ইঞ্দরাল জ্টাচাখ 
পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩ 


অন্যান্য 


শ্রীরামকক-সকমালিক -- খামী 
গম্ভীরানন্ম । ভ্রীরামরফের ত্যাগী ও গৃহী ভক্তদের 
জবীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, হৃল্য ১৩০, 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫০০ 
ভারতের শক্তিপুজ।--্ঘামী সারদানন্দ। 
পৃঃ ৮৯, সুল্য ৩'২৫ 
মহাপুরুষ শিদাজল্ব--ন্থামী অপূর্বানন্দ | 
পৃঃ ২৯১, ষ্‌ল্য ৫০৪ 
গোপালের মা --" শ্বামী নারদানম্। 
পৃঃ ৪৪, মুল্য ১০৪৩ 
আচার্য শক্কর-্বামী অপূর্বানন্থ । 
' পৃঃ ২৪৬, সৃল্য ৬**» 
'ানী তুরায়ানন্দের পত্র পৃঃ ৩৫২, 
সুল্য ৭৮৩ . 
শিবানন্দ-বাণী--" ব্বামী অপূর্বানন্ব-সংক- 
লিভ। ১ন ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫* 7 ২য় ভাগ 
পৃং ২১৮, মুল্য ২৫০ 
স্বৃতিকথা ্বামী অথগ্ানন্। পৃঃ ২৪৫ 
ল্য $৪৬ 
দিবঃপ্রলসজে "৮" হ্বাধী দিব্যাত্মানম্থ । 
পৃঃ ১৯৪১ মুল্য ৬৩৫ 
জারভি-স্তব--পৃঃ ০১, বূল্য *৮ 
গুপ্যস্থৃতি-- দ্বামী জানাত্বানম্ম | পৃঃ ১১৬, 
হ্জ্য ০৬৩ | 


মহাভারতের গল্স--দ্ঘামী বিশ্বাশ্রয়ানজ্ছ। 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২৫০, বোর্ড বাধাই ৩৩৩ 
৬ঠ শ্রেণীর জন্ত অনুমোদিত সংক্ষেপিভ প্ডুলপাঠ্য* 
লংক্করণ-...পং ৭২৪ হুল ২৯৬ 
আক্গর-চরিস্ত "৮ হইন্দ্ররযাশ ভটাচাধ । 
৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬ + সৃল্য ২৫ * ্‌ 
ছশাবতার-্চরিত--শীইজদয়াল ভট্টাচাষ। 
পৃঃ ১০৮ ষ্ল্য ২৫৬ 
সাধক রামগ্রলাকফ _হ্বামী বামদেব- 
নম্য। পৃঃ ১৬৪, যুলায ৫২৩ 
লাধু লাগমহাশক্ব-_জীশরচ্চজ চক্ষবর্ভাঁ। 
প্‌ ১৪৪, ষুল্য ৫৩ 
ধর্মপ্রসজে স্বামী জঙ্ানম্ম--. 
পৃঃ ১৮৪ মূল্য ৫৬৬ 
পত্রমালা--ন্বামী সারঘানম্্। পৃঃ ১৮২, 
মূল্য ৪৪০৪ 
সীতাত স্বামী সারদানন্। পৃঃ ১৭৯, 
সল্য €&৪০৩ 
শ্রীশ্রীলাটু মহারাজের স্থতি-কখা-_ 
পচন শেখর চট্টোপাধ্যায় | পৃঃ ৪২০, স্ূল্য ১৬৩৪ 
ভগবানলাক্ষের পথ--ন্ঘামী বীযেশরা- 
নঙ্জা। গৃহ ৭৫১ যৃল্য ১০০ 
রাষকক-বিবেকানন্দের বানী -- হ্বামী 
বীরেশ্ববানম্হ ৷ পৃঃ ৩২, হুল্য ০*৭২ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিন্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭৯**৮ 





[১৬] উদ্বোধন বৈশাখ, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
' বেদ্ধান্তেছ। জাপোকে খ্ব্থের  ভ্বানী অথগানন্দের স্মভিলঞ্চর__শ্বামী 


শৈজোপদ্ধেশ-খাবী গ্রাঙবানপ্দ । পৃঃ ৮২, 
'মূলা ৪৯৬ ূ 

ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুক্প_- 
ত্বামী বুধানন্দ। প্‌: ২৯১ মূল) ১৫৭ 


স্বামী প্রেমানন্দের পঞ্জাবলী--পৃ: ১০৪, 


মুল্য ৪৫০ 


নিরা ময়াশন্দ । 


পু: ১৪২০ মুল্য ৩৬ 
পাঞ্চজপ্ত _শ্ঘামী চণ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক 
স্পা । পৃঃ ৩০০১ বৃ ৬০৬ 
শিব ও বুদ্ধ__ভগিনী নিবেদিতা | পৃঃ ৪৮, 
মূল ২৫০ 
স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঞ্চয়ন-_ 
পৃঃ ৩১৬৯ মূল্য ৭০০ 


সংস্কৃত 


কেনোপনিবদূ__মূল্য ৮০০ 

উপন্িষ্গ প্রান্থবঙ্সী-- ব্লামী গঞ্জ 4।৭৭- 
সম্পা্িৎ 

১ম ভাত পা; ১৯৬১ শট 23 

২য় জাগি পঃ ও ২৮১ মুগ ১১৭৯৭ 

ওযু ক্ষাশ পু ৭২০, অল 3১৯৩ 

ভাগ -প্া ধী গগরশশ্ববানন্দআনুদিত । 
পৃ) 8৪৮১ মূল্য *+২০ 


শবকুষ্চজাঞজি -চী 
সম্পারদিত। পৃঃ ৪৯৮, মুল) ১৯৯ 


শস্কীর নন্- 


বেছাজর্শন--স্থা) বিশ্বরূপানন্দ-সম্পা" 
ছ্ছত | মন্সা £ ১ম অধ্যায় (চাবুথণ্ডে) ১৭০০3 
২য় অধ্যায় ১৩০৭7 খু অধ্যায় 
*শ অধ্যায় ১৯ 


১৩৬৬ 2 
গুরুত্ব ও গুরুণীতা।_ত্বামী রখুবরাননা- 
সম্পাদিত | পৃঃ ৭৯৯ মুল্য ২০০ 


ইিরাষকক-পুজাপদ্ধদ্ধি_ পূ: ৬৪, 
মুল্য ১৫০ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


াষী €্রমানম্দম (মহাপুরুষ মঙারাক্ছ 
লিখিত ভূমিকাসহ ) পপ: ১৯৬) মুল্য ২৭ 

সাধন সঙ্গত - পূ: ২২০, ধলা ২০৯০ 

জননী সারঞাদেবী--্ঘামী নির্বেদানন্দ । 
( অন্বাদক £ হ্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ )। পূ: ১১৬, 

লা ২৮০ 

প্রীত্রীম। সারদ]-ন্বামী নিরাময়ানন্ব । 
পৃঃ ৯০) মূল্য ২*০৩ 

পরমক্ংলক্ষেব-_ম্বাষী শ্রেমেশানন্দ ! পু: 
৪, ধুল্য ৪৬ 


গ্রীশ্রীরামকষ্ণদেবের উপদেশ- হরেশ 
দত্ত । প: ২৬৬, মূল্য ৭-০০ 

সঙ্গীত সংগ্রহ--প: ৩২-৭* মূন্াা ১৩৯৯ 

গন্কে বেজ্াভ-_-শ্বামী বিশ্বাজয়াননী। পূ: 

১২৮১ মুল্য সাধারণ ৩৬৭ 

বীরবাতী-ত্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪, 
মূল্য ৪**০ 

বিবেকানন্দের কথা! ও ঝ্য্ম-__দ্বামী 
“রিপন রস | পৃ: ৫৭, মনা ৩৫০ 
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স্পা 


গল গ্র্যাগ্ড সন্স অব জেট ণি সকার 
গপঙ্সী বাড কলিকব্াাতা-২০ জজ ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 


সি 


ৃ হয়া 
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ভচন্বাধতেনর নিরমাবলন 

মাথ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ | বৎসরের প্রথম সংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের দ্য (মাঘ 
হইন্ডে পৌষ মাস পধন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হুয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পরধস্ত বাশ্মাসিক, 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ষ হইতে বাতিক মুল্য সভাক্ষ 
১২২ টাকা ষাঞ্সাসিক ৭২ টাক] | ভারঢতর বাহিত হইঢেল ৩৩১ টাক্ষা। 
এয়ার তমল-এ ১০১৯২ টাক71 প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা | নমুনার জন্ত ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সথ্াহের মধ্যে পত্রিকা না! পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিক! পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিক৷ 
দ্বেওয়। সম্ভব হইবে ন]। 

রচল7 £ ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উর়্য়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ গ্রকাশ কর! হয় । আক্রমণাত্মক লেখ গ্রকাশ করা হয় ন1। লেখকগণের মতামতের অন্ত 
সম্পাদক দায়ী নহেন। প্রবন্ধা্দি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাতর বা! প্রবন্ধ ফেরত পাইঢভ হুইচেল 
উপযুক্ত ভাঁকটিকিট পাইীঢন1 আবশ্যক 1 কবিতা ফেরত দেওয়া ওয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রাস্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলাচলার জন্য ভুইখানি পুজ্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিভ্ঞাপতেনর হার পন্রযোগে জ্ঞাতবা। 

বিশেষ দ্রউবয £-গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সমস্স তাহারা 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাকাদের গ্রাহক সংখ্যা উচন্পখ কতেরন | ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্তাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চান্দা মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে ক্ুপচন পুরা নাম-ভিকান? ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিয়া! লেখা আবশ্যক ॥ অফিসে টাকা জমা দিবার সময় ; সকাল ৭॥ট1 হুইতে 
১১ট1; বিকাল ৩টা হইতে ৫ট1। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ধাধ্যন্ষ-_-উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭** *০৩ 








কঢেয়কখালি নিভযসঙ্গী ঘউ £ 


স্বামী বিতবকানচঢন্দর বালী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্-১৪২ টাকা। ন্থুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাক) প্রতি খণ্ড ১০২ টাকা। 
ভ্রীন্তীরামক্ষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ_স্বামী সারদানন্দ। রাজসংস্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )৫ ১ম ভাগ ২৮.০০, ২য় ভাগ ২২.৫০। সাধারণ ৫ ১ম খণ্ড ৫.২৫। ২য় খণ্ড ৭.৮*, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫", ৫ম খণ্ড ১১.৫০ | 
শ্রীপ্ীরা মক্কষপু*থি- অক্ষয়কুমার লেন । ২৬১ টাকা 
জ্ীমণ সারদাঢদবী-স্বামী গন্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 
জ্বীমাচক্সর কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২র ভাগ ১০.* 
উপনিবদ্‌ গ্রস্থাবলী-দ্বামী গন্ভীয়ানন্দ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা; ২র ভাগ ১১.০* টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
স্রীন্ীচণ্ডী-_ত্বামী জগদীশ্বরানন্দম অনৃদ্দিত। ৬.৪ টাকা 


উচ্ছোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লন, ফলিনকা তণ1-৭০০০০৩ 


জ্যেন্, ১৩৮৭ উদ্বোধন . [১ক] 





নিবেদন 

বাংলা মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাসের উদ্বোধন ডাকে দেওয়। 
হয়। কিন্ত হুঃখের বিষয়, বিছ্যুৎ-পরিস্থিতির অভুতপৃৰ অবনতি ঘটায়, গত কয়েক 
মাস যাবৎপত্রিকা বহু বিলম্বে ডাকে দিতে হইয়াছে । ফাল্গুন সংখ্যা! ডাকে দেওয়া 
হয় ২৮শে ফাল্গুন ; চৈত্র সংখ্যা ৩রা বৈশাখ ; বৈশাখ সংখ্যা! ৭ই জ্যৈষ্ঠ । ক্রমবর্ধমান 
এই বিলম্বের মূল কারণ হইল, বিছ্যুৎ-সরবরাহে নিদারুণ ঘাটতির জন্য প্রেসের 
কাজ অন্যন্ত বিদ্বিত হওয়ায় প্রেস নিদিষ্ট দিনের বল পরবে ছাপার কাজ 
শেষ করিতেছে । 

পত্রিকা বিলন্দে পাওয়ার গন্য গ্রাহুকগণের নিকট হুইতে আমব। প্রতিদিনই 
অভিযোগপত্র পাই । তাহাদের, লেখকদের ওথ পাঠকদের অসুবিধার ভগ্য আমরা 
আন্তরিক হুঃখিত। কিন্তু ব£মান বিছ্যৎ-স্দটে আমা নিরুপায় । 

বিছ্যং-পরিস্থিতি শ্বাভাবিক না হয়: পথস্ত এই ক্রমবর্ধমান বিলম্বের কোনই . 
প্রতিকার হিঃ | | 

স্বামী হিরথায়ানন্দ . 

১৫ই জ্যে্, ২১৩৮৭ জৌস্ািক 


সপ পাপা আনত পাপী আিপীপীপা পাপা পা 2৪৮৭ রি 


রামকৃ্ণ মঠ ও মিশনের প্রথম - 
মহাসম্ষেত্নের (১১২৬) বিবরণগ্রন্থ 


"শীঘ্রই রামকষ্জ মঠ ও মিশনের দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের আয়োজন হইতেছে । 
সমস্ত পৃথিবীর শ্বীরামুষ্ণসজ্ের সাধু এবং ভত্তনের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ 
দিবেন । ১৯২৬ সালে রামকুষ্ণচ মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের প্রাক্কালে প্রথম মহাসম্মেলনের ইংরেজী বিবরণগ্রন্থ 
(7172 /৮ ৮19778৯৮৮15 & 1০10৭ ০0৬17 - 
[10খ-_1926) পুনমু্রিত করা হইয়াছে । ইহা! একটি অমূল্য এতিহাসিক 
গ্রন্থ, যাহাতে শ্লীরামকঞ্চ-পার্দ ম্বামী শিবানন্দ, ম্বামী সারদানন্ন, স্বামী অথণ্ডানন্দ 
প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত অপৃৰ ভাষণ লিপিবদ্ধ আছে। ধাহার। রামকৃষ্ণ 
মঠ.ও মিশনের ভক্ত ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাবান, তাহাদের সকলেরই ইহ অবশ্ঠাপাঠ্যি। 
স্বপরসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । শীন্রই সংগ্রহ করুন । 


মুল্য ২৫.০০ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন কেন 
কলিরাতা-৭০ ০০*৩- 
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ডক্টর হরিশ্চন্দ্র সিংহের শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 


গীভাতত্তে প্রীরামকুষ্। (ছুই খণ্ডে) ৩২ ্ী্রীহেমচত্র রায় জন্মশতবাধিকী 
ভগব€ প্রসজ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮০৯ স্মারক -গ্রন্ছ র্ ৩৫৩ 


418 ৩'**  শ্ীড়োলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত. 
সত্ত তেয়েস1 ও পূর্ণতার সাধন ৩০* স্তোত্র-মালিক! নি ১০৩৩ 
ঈশ্বর-সান্সিধ্য বোধের লাধন! (৩য় 'সং) ২' ডাঃ উপেন্্রনাথ দাসের 


সন্ধ্যামালভী ( ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ৩**০ 

প্রাণ্তিস্থান : জীত্রীরামকৃষ। মন্দির--৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ণ পার্ক রো» কলিকাতা-২৪ 

মহেশ লাইব্রেরী-_২।১, শ্তামাচরণ দে ফু্রট, কলিকাতা-১২ ; সারদ পীঠ ( বেলুড় মঠ)$ 
উদ্বোধন কার্ধালয় ও বামকষ্ণ মিশুর ইনস্টিটিউট অব কালচার ( গোল পার্ক) 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রামে। তাইকেল ঠ্রো্রমূ 


২১৪ আর, জি কর রোডঃ 


ামবাজার, কলিকাতা-৪ 
কোন; ৪৫.৭১৬৭ প্রা ঃ গ্রামোনাইকেল 


৪৫-৭ ১৩৩ 





[ৎ] উদ্বোধন জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ 


 অবনার লীলার ঝদ্ধিতীয় ও সর্বত্র ্ঠপ্রামাম্য মূলগ্রন্থ . 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ষকথামৃত 
ঞীম-কধিত 

€৫ খণ্ডে সমাপ্ত.) নুল্য 2 গ্রতি সেট £ কাপড় ৭* টাঁকা, বোর্ড ৬* টাকা 
শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পাধদ ও লীলাসহচর, তাঁর অমৃত-কথার ভাণ্ডারী, তার. 
“আদিষ্ট” তাগবতকাঁর হলেন শ্রী-ম ( ৬মহেন্তনাথ গুপ্ত )। “ক্থামৃত” শুনিয়া 
জীঞ্ীমা বলেন শ্রীম'কে--“তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত 
কথা ৰলিতেছেন”। গ্ৰানীজি উচ্ছসিততাবে বলেন, “...এখন বুঝিলাম...এই 
মহান ও বিশাল- কাঁজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাথিয়াছিলেন। 
মনীবী 2800081809 20118889 বলেন, 911 115 ০110 0 01 916002811719 
5%:89010৫. মনীষী &. হর 1০5 বলেন, “511 145 ৬০110 55 1001086 20 


005 ৬0109 110515001৩ 01 10851929015:. ইত্যাদি । 
প্রকাশক. 2 প্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথাম্থত স্তরন ) 
১৩/২, গুরুএ্সাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০০৯*৬। ফোন £ ৩৫-১৭৫১। 


ইচ্ট উষ্ডিয়া আর্স কো 


বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ভজের 
নির্ভরযোগ্য 'ও বৃহতম প্রতিষ্ঠান 
ফোন £ .২৩-২৯৮৯ ১ চৌরজী রোড, কলিকাতা1-১৩ গ্রাম £$ ডিফেগ্ডার 
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005 18760081577 7৩, 
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ছু । 
৩। 
৪। 
৫। 
৬। 
৭ 
৮1 
৪ । 
১৩ | 


উাভাথন রঃ টভ্যর্ঠ, ৪৩ ও ০91 শশুর 


৬১ 
০ 
৫ 





সূচীপত্র 2১ 10101980 
দিব্য বাণী পা * ২১৩ 
কথাপ্রসঙ্গে : “তাও বটে, আবার তাও বটে; “৮ ২১৪ 
নানা দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ *** স্বামী ধীরেশানন্দ * ২১৯ 
দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় *** ডক্টর রমা চৌধুরী ২২৬ 
., বেখানীর ভক্তপরিবার' * ড্র তারকনাথ ঘোষ ২২৯ 
কানপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ *** স্বামী প্রভানন্দ ২৩৬ 
দীক্ষা (কবিতা ) ** শ্রীমতী বিভা সরকার ২৪৪ 
গোগীনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ *** জ্রীপ্রণবেশ চক্রবর্তী * ২৪৫ 
বার্ধক্যের সমস্যা *** ডক্টর জলধিকুমার সরকার :-* ২৫১ 
জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় | 
জাতীয়তাবাদের উন্মেষ * ডক্টর নিমাইসাধন বস্থ ২৫৬ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সম্ঠ প্রকাশিত 
১। বর্তমান ভারত ( যোড়শ সংস্করণ )-- মূল্য ২'৫০ 
২। ঠীক্কুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর (ওয় সং )-- ১৭৫০ 
৩। ম্বামীজীর আহ্যান ( ৪র্থ সং )-- ৪. ১২৫ 
৪। প্রেমাননের পত্রাবলী ( ২য় সং )-- ০. ৪+৫৩ 
£। শিবানন্দবাণী (১ম ভাগ) (২য় সং). ৮৫৫5 
৬। শিব ও বুদ্ধ (৮ম লং )-- ৮. ২৫০ 
৭। রামকফ-বিবেকানন্দের বাণী (২য় সং )-- ৪. ৪৭২ 
৮| স্বামী বিবেকানন্দ (ঘাদশ সং)" ৮ ২৩০ 
৯। চিকাগে। বন্তৃত। (পঞ্চবিংশ সং) : ৮১৭৫ 
১০1 শ্রীরামকষন্ভকমালিক! (২য় ভাগ ) (৫ম সং) ৪ ১৫০৩ 
১১। আরতি-ন্তব (৫ম সং) | ৩. ৮৩ 


৪] 


লারঙগা-রামকক 
নঙ্গ্যাপিনী শ্রীহর্গাযাতা রচিত. 
অল ইত্ডিয়। রেডিও: বইটি পাঠক-যনে 
গভীর রেখাপাত করবে । যুগাবতার রামকৃষ- 
লারদাদেবীর আবন-আলেখ্যের একখানি আছিও সরিয়া বায় নাই, বাঙাশীর সেয়ে 








প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ জ্রীগৌরীষ! ভাকার আবতত উদ্দাহরণ ॥ . 
একটি মুল্য আছে । | হট যুদ্রণ-_ছ্িতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
অষ্টম মুদ্রণ, ঘিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ মৃূল্য-_-১৪, 
হু 'বোর্ড বাধাই, টি সাধনা ও 
| ঃ একখানি অপূর্ব সং | 
হীসারদাষাতার মাঁনসকলন্তার জীবনকথা । রি রি উস রি 
. » জ্ীহব্রতাপুরা দেবী রচিত। স্থপ্রসিদ্ধ বহু উক্তি সুললিত স্ভোক্র এবং তিন 
বেতার জগৎ ১ অপরূপ তার আবনলেখা॥ শতাধিক..'লর্গীত একাধারে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে । 
অসাধারণ গার তপশ্চর্যা। "*"মাছষের লগ্ন সংস্করণ-__-১৪. 
প্রতি অনন্ত ভালবাসায় পরিপূর্ণ-ৃদয়া এমন 
মহীয়সী নারী এবুগে বিরল । 
বিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বছচিত্রে শোভিত, শ্বামিজী-লছোদর মনীষী প্রীমহেম্্রনাখ দত্তের 
সুত্ক্ত বোর্ড বাধাই--১৪২৬ মনোজ রচন|। . ভৃতীয় সুক্রণ_-৪. 


ঞ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম) ২৬ গৌরীমাতা সরণী, কিক তা-৪ 


1089 91609186 
চস দুহকঞ্ড 
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ছা ১৩৭ উদ্বোধন 


১১। সমালোচন! শুভ ৭ 
্ম্বাচারী শিবপ্রসাদ 

১২।. রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষঃ মিশন সংবাদ 

১৩। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 

১৪। বিবিধ সংবাদ 

১৫। প্রচ্ছদপট ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


-। চ৮তু 


০2 


ডাংপি যজুতদাতর ,. ৯৮৫42 
্ 3 টে 





রি ার্জাতত ভিওর (রেজি:) ছু 
“হা চু কার্বাফল, লোষ, দর্্ধযুক ঘা, পোড়া বা 
ছুট গোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল | 
রা লাগাইলেই সারিয়া ধায়। | 
বিনা কারি, বিনা আস্তে (রাণাহ্ৃতি 


ভিটন এগ কোং জা $-১৩ 


২৬০ 
২৬১ 
২৬২ 
২৬৪ 
২৬৭ 


(৪) 









শর 


১ উদ্বোধন জ্যত, ১৩৮৭ 
আপান কি ভায়াবেটিক যে তার উপর নির্ভর করে, ভিনি তাকে 


ভা'হলেও, হন্াহু মিষ্টাক্স আন্মাদনের সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন 


ভ্রীতবীম! সারদাদেবী 
কেশ? 
ভায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তত 
গলসগোল! ক্রসোমালাই 
ঞচসন্দেশ এডি উদ্বোধনের মাধ্যমে 
কে. লি. দাশের প্রচার হোক 
এলপ্লযানেডের দোকানে সব সঙয় এই বাণী | 
পাওয়। যায়। 
১১, এসগ্যানেড ইষ্ট, কলিকাতা-১ _ভ্রীহ্শোভন চট্টোপাধ্যায় 


ফোন £ ২৩-৪৯৯৩ 


ঢা725% 1856 ০০700157565 0) 


27710070110 1% & ০০* 


7৯920190001615 & 21516-0দা615 01 1076 & হু 1008:005 
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[7001065 : 55-2850, 55-9050 


॥ ওরিয়েপ্টের জীরামকুষ্ বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
বেখাম! রোল" বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত ব্িরচিত 
খবি দাস অনুদিত শীলামর শ্রীরাম ৮*** 
জীরামকফের জীবন ১৫০০ ভ্ীমা লারদামণি ৮*** 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ মহামানব বিবেকানন্দ ৮'** 
ও শিশু ও কিশোর নাটক গু. 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত ৰ আর ্ টা দন 
বিশ্বব্জয়ী বিবেকানন্দ ২'০* 
বিশ্বত্রাত। ভ্রীরামকষ্ ২০০ শ্রুতিনাখ চক্রবর্তা 
বিশ্বজননী লারঘামণি ৩০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২*** 


॥ ওরিয়েপ্ট বুক ডিস্রিবিউটল। » শামাচনণ দে উট । কলিকাতা-৭৩। 


উঠ, ১৩৮৭ উদ্বোধন 71051 


যেগক্ষে5 


পৃূজ্যপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে এই অপূর্ব সংকলনটির বিষয়ে অসংখ্য 
প্রশংসাপত্রের মধ্যে নিয়লিখিত ছুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 


২_-যোগক্ষেম” বইটি খুবই সুখপাঠ্য হয়েছে। আধ্যাত্িক চিন্তাপথে অদ্বিতীয় 
দিশারী পৃজনীয় মহারাজের ত্যাগ ও তপশ্তাপৃত জীবন অনুধ্যান করে পাঠকবর্গ ধন্য 

হবে-_এই বিশ্বাস। বইটি ভক্তসমাজে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা করি। 
২ (মাতাজী ) মোক্ষপ্রাণা, প্রেসিডেন্ট, সারদা মঠ, কলিকাতা । 


*-যোগক্ষেম পড়ে মুগ্ধ হয়েছি-_অপূর্ব গ্রন্থ হয়েছে। “শ্থাছু শ্বাছু' যত পড়া 
যায় ততই ভাল লাগে । শ্রীরামকষ্-ভক্তমণ্ডলী এ গ্রন্থপাঠে বিশেষ উপরুত হবে-__ 
এবং আপনাদের কাছে কতজ্ঞ থাকবে । আমিও পাঠ করে বিশেষ উপকৃত 
হয়েছি ।: | এ 
স্বামী অপূর্বানন্দ । প্রেসিভেণ্ট, রামরু্চ অছৈত আশ্রম, বারাণসী। 


প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ (শে রুম )১ উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার ইত্যাদি 
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রোগীয় আরোগ্য এবং ভাক্তারের ক্থনাম 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ উধধের উপর । ব্আমাদের 
প্রতিষ্ঠান স্বপ্রাচীন, বিশ্বত্ত এবং বিশুদ্বতায় 
সর্বতেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি ওহধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট ক্দান্মন। রি 

হোজিগপ্যাথিক পারিবাস্িক 
চিক্িলা. একা অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
মূল্যবান হথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ গ্কাঁশিত্য উল, মূল্য ২৫" 
টাকা যাত্র । এই একটি মাত্র পৃত্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভত কইবে প্রচশিন্০* বন্ধ পুস্তক 
পাঠেও ভাঙা হইবে সাং ক্পাক্ষই একখও সংগ্রহ 
করুন । কন কইক্ষে সারগান । ক্পামাদের 
প্রকাশিত পুষ্তক বরপর্বক জেখিয়! লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া যায় । মুল্য টাঃ ৫'৫* মান) 


হোমি&গ্যাথিক উধধ এুন্তক 


জোট, ১৩৮৭ 


. স্বহ ভাল ভাল হোষিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিলী, বাংলা, উড়িয়া প্রসৃতি ভাবায় 
আসর! প্রকাশ করিয়াছি! ক্যাটালগ দেখুজ। 


ও পুস্তক 
পীত। ও চণ্ডী (কেবল বুল) পাঠের 
জনক বড় অক্ষরে ছাপা । মুল্য ৬'০* টাক! 


৪টি বাছাই বৈদিক 
সপ ক্যা 
শান্ধিবচম ও স্কবের ঘই, সঙ্গে ভৃত্তিসূলক ও 
দেশস্মববোধক সঙ্গীত । অতি নুর সংগ্রহ 
এতি খুকে রাখার মত। ওর্থ সংক্ষরণ? মূল্য 
টা ৪*+* সান্স। 

ইউ কউউচগ্ী-_-একাধিক গ্খ্যাস্ত টাক ও 
বিস্তৃত বাংলা ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক; এ্রষন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই । মুল্য ১৫০ টাক|। 


এম্প, ভট্টাভার্যয এ কো প্রাইভেট ভি 


ঘু1৪--9]ধহ10085) হোমিওপ্যাথিক কেমিই্টস এণ্ড পাবলিশাপ 


৮০905: 22-2556 


৭৩ নেতাজা সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ 


রঘুনাথ দত্ত এও সন্দ প্রাঃ লিঃ 


লবব গুকার কাগজ কাজ ফেঙজঙ্াজঞাও মুন্্ণ জার বিক্রেভ! 


| রিসুলাথবিজ্ডিংল্‌। 
৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোডকলিকাতা-4**০*১ ফোন : ২৬-১০৫৫।৫৬ 
অন্যাধনা শখখা1 ৪ বারাণসী 






2/০১/০ 
মাল ভাজো গেওস্র 
অলছ্হবাতি ছোবলে “পান্না ব্যাস 


) 


পাইওনীয়ার নিটিং মিলস িঃ. পাইওনীয়ার বিন্ডিস, কলিকাজা-ং 





১ ই 


১ | 





৮২তম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ 


দিব্য বাণী 


যত অধিক সংখ্যায় প্রত্যারদিষ্ট মহাপুরুষের আবির্ভাব হইবে, যত বেশী শান্তর 
থাকিবে, যত বেশী মন্ত্দ্রষ্টী থাকিবেন, যত মত ও পথ থাকিবে, জগতের পক্ষে 
ততই মঙ্গল। 
যেমন সামাজিক ক্ষেত্রে সমাজে যত বেশী বৃত্তির সংস্থান থাকে, জনসাধারণের 
পক্ষে তত অধিক পরিমাণে কর্মলাভের স্থযোগ হয়, ভাবজগতে এবং ধর্মজগতেও সেরূপ 
হইয়া থাঁকে। বর্তমানকালে বিজ্ঞানের বহুমুখী বিকাশ হওয়াতে মানসিক উৎকর্ষের 
কী বহুবিধ সুযোগ মানুষের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! জাগতিক ক্ষেত্রেও প্রয়োজন 
এবং রুচি অনুসারে নানা সামগ্রী আয়ত্তের মধ্যে পাইলে মানুষের পক্ষে কত বেশী 
সুবিধা হয় ! ধর্মজগতেও সেইরূপ । ইহা! ভগবানেরই এক মহিমময় বিধান যে, জগতে 
বনু ধর্মমতের উদ্ভব হইয়াছে । প্রার্থনা! করি, এই ধর্মমতের সংখ্যা! উত্তরোত্তর বধিত 
হউক এবং কালক্রমে প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার সংস্কার অনুযায়ী স্বতন্ত্র ধর্মমতের অন্ুবর্তী 
হইবার স্থযোগ লাভ করুক । 
যে-কোন পথ অনুসরণ কর, যে-কোন প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের অনুগামী হও 
তাহাতে ত কিছু আসে যায় না। শুধু লক্ষ্য রাখিও সাধনপথটি যেন তোমার সংস্কার 


অনুযায়ী হয়, তাহ! হইলেই তোমার উন্নতি নিশ্চিত । 
--ম্বামী বিবেকানন্দ 


| ন্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ৩1২৮৫-৬ ] 





কথা প্রসঙ্গে 
তাও বটে” আবার তাও বটে, 


শ্রী্বরামরষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ* গ্রন্থের “সাধকভাব' 
থণ্ডে গ্রন্থকার শ্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন, 
শীরামর্ণদেব উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, ছৈত, 
বিশিষ্টাদ্ৈত ও অদৈত মত প্রত্যেক মানুষের 
আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্বতঃ আসিয়া 
উপস্থিত হয় এবং এই কারণে উহারা পরম্পর- 
বিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক 
উন্নতি ও অবস্থা-সাপেক্ষ। 'যুগাবতার ঠাকুরের 
সেইজন্য এ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে শ্বয়ং 
উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের এরূপ অত্ভুত 
সামগ্জম্তের কথ প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল ।” 
এই প্রসঙ্ধে স্বামী সারদানন্দ শ্রীরামরুদেবের 
তিনটি উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন : 
(১) “অদৈতভাব শেষ কথ! জানবি, উহা 
বাক্যমনাতীত উপলব্ির বিষয় ।, 
(২) এনবৃদ্ধিসহায়ে বিশিষ্টাদৈত পরযস্ত 
বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন 
নিতা, লীলাও তেমনি নিত্য-_চিন্ময় নাম, 
চিন্ময় ধাম, চিথয় শ্বাম 1, 
(৩) 'বিষয়বুদ্ধিপ্রবল, সাধারণ মানবের 
পক্ষে ছৈতভাব, নীরদপধ্রাত্রের উপদেশ 
মত উচ্চ নাম-সংকীতনাদি প্রশন্ত |, 
এই তিনটি উক্তির মধ্যে প্রথম উক্তিটি 
সবিশেষ লক্ষণীয় ।--শ্রীরামকু্ণদেব বলিতেছেন, 
(ক) অদ্বৈতভাব শেষ কথা এবং (খ) উহা 
বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়। 
“অদ্বৈতভাব শেষ কথা বলিয়া উহার 
অধিকারীও বিরল। এবং এই কারণে শ্রীরামরুষ্ণ- 
দেব অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ বা 


দ্বৈতবাদ অবলম্বনে উপদেশ দিতেন--ইহা! আমর 
্রশ্ররামরুষকথামৃত, গ্রন্থে বারংবার লক্ষ্য করি। 
কোন একটি বিষয়কে অবলম্বন করিয়া ইহার 
কয়েকাঁট উদাহরণ দেওয়া যাইতে পীবে। 
মণিলাল মল্লিকের সিন্দুরিয়াপটার বাটীতে ব্রাক্ষ- 
সমাজের বাৎসরিক উৎসবে শ্রীরামকুষ্দেব বিজয়রষ। 
গোস্বামী প্রমুখ ব্রাহ্মভক্তদের বলিতেছেন-” দেখ, 
ঈশ্বরকে দেখা যায়। অবাঙ্‌মনসোগোচর বেদে 
বলেছে; এর মানে বিষয়াসক্ত মনের অগোচর ।, 
( কথামত, ৫1৩১ )। 

'অবাঙ্মনসোগোচর+-এর শ্রীরামরুষ্-কত এই 
যে ব্যাখ্যা__ইহা বিশিষ্টাদতবাদী আচার্গণের 
ব্যাখ্যা । আচার্য রামানুজ উপনিষদ্গুলির ভাস্ত 
লিখেন নাই, কিন্তু রামানুজীয় সম্প্রদায়ের আচার্য 
রঙ্গরামান্থুজ প্রসিদ্ধ উপনিষদ্গুলির ভাষ্য বা টীকা 
লিখিয়াছেন। তৈত্তিরীয় উপনিষদের (২৬) 
যতো বাচে। নিবন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং 
বর্ষণে! বিদ্বান ন বিভেতি কদাচন (যে ত্রন্ধ হইতে 
মনের সহিত বাক্যসমূহ ফিরিয়া আসে অর্থাৎ 
যে ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত, তাহার আনন্দ যিনি 
জানয়াছেন, তিনি কখনও ভয় প্রাঞ্ধ হন না) 
_এই বাক্যের ব্যাখ্যায় রঙ্গরামানুজাচার্য যাহা৷ 
লিখিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, শুদ্ধ মনের 
ছার! ব্রদ্ধকে জানিয়৷ মানুষ কখনও ভীত হয় না; 
বর্ষ যে একেবারেই বাক্যমনের অতীত এই 
উপনিষদ্বাক্যে তাহা বলা হয় নাই ; বরং ইহাই 
প্রতিপন্ন করা হইয়াছে যে, ব্রদ্ধানন্দ শুদ্ধমনের 
গোচর--স্থৃতরাং উহা! মনেরই বিষয় ।১ 


আচার রামানজ তীহার শ্রভাস্তের 


১ নশতদ্ধেন মনসা ্ঞাত্বা ক্দাপি ন বিভেতি ইতি অর্থ:। অত্র ব্রন্থানন্নস্ত শুদ্মনো- 


গোচরত্ব-প্রতিপাদকত্বাৎ অন্ত মনোবিষয়ত্বমূ অস্তি ইতি গ্রষ্টব্যম।” 


জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৭ ] 


উপক্রমণিকায় তৈত্তিরীয় উপনিষদের এ একই 
বাক্যের ব্যাখ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্মার্থ 
এই যে, ব্রন্ধ অনন্ত ও অপরিমিত গুণসম্পন্ন হওয়ায় 
বাক্য ও মন ব্র্ষের ইতি করিতে পারে না) 
সৃতরাং যাহারা ব্র্মের অসীম গুণরাঁজির সীমা- 
নির্দেশ করে, তীহাব। ক্র্ষকে জানে না; আর 
ধাহার! ধ্রীভাবে ব্রদ্ধকে পরিচ্ছিন্ন বলিয়া মনে 
করেন না, প্রকৃতপক্ষে তাহাবাই ব্রচ্ষকে জানেন) 
স্থতরাং ব্রন্ষকে যে মনের দ্বার জান! যায় না, 
তাহা নহে। রামান্জ আরও বলিতেছেন যে, 
এইরূপ ব্যাখ্যা না করিলে ঘস্ত অমতং তশ্ 
মতং***বিজ্ঞাতম্‌ অবিজানতাম* (ক্রন্ম ধাহার 
নিকট অবিদিত, তাহারই নিকট বিদিত২...ধাহারা 
দ্ষকে জানেন না, তাহারাই ব্রহ্ষকে জানেন২ 
বলিয়া কেনোপনিষদ্দে (২৩) যে-কথা বলা 
হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয়।৩ 

স্প্ইই বুঝা যায়, রামানুজ বলিতেছেন 
যাহাদের মন অশুদ্ধ, তাহারা অনন্তগুণসম্পনন 
্রদ্মের গুণরাজির ইয়ত্তা করে বলিয়া! তাহাদের 
নিকট ব্রদ্ম মনের অগোচর থাকিয়া যান ; পক্ষান্তরে 
ধাহাদের মন শুদ্ধ, তাহারা অনস্তগ্ুণসম্পন্ন ব্রন্ষের 
গুণরাজির যে ইয়ত্তা করা যায় না, ইহা! উপলব্ধি 
করেন এবং এইরূপ উপলব্ধি করার দ্বারাই প্রমাণিত 
হয় যে, ্রদ্ম শুদ্ধ মনের গোচবু। 


বর্ষ অবাঙ্মনসোগোচর-এই কথাটি 
শ্রীরামরুষ্দেব বিশিষ্টাদৈতবাদপক্ষ অবলখঘনে 
ব্যাখ্যা করিলেন, ইহা আমরা দেখিলাম। 


শশা ০টি পপ 


কথাপ্রস্গে 
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আমাদের প্রতিশ্রুত আরও দু-একটি উদাহরণের 
উল্লেখ করিতেছি। কোন্নগরের জনৈক সাধক 
দক্ষিশেশ্বরে শ্রীরামরুষ্তদেবকে প্রশ্ন করেন, “তাকে 
( ঈশ্বরকে ) কি দর্শন করা যায়? 

শ্রীরামঞ্। : তিনি বিষয়বুদ্ধির অগোচর।*"* 
কিন্তু শুদ্ধ মন, শ্তদ্ধ বুদ্ধির গোচর-যে মনে, 
যে বুদ্ধিতে আসক্তির লেশমাত্র নাই.** | 


সাধক: কিন্তু শানে বলছে,_ঘতো। 
বাচে নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ”*-তিনি 
বাক্যমনের অগোচর । 

শ্রীরামকু্জ: ও থাক থাক! সাধন না 


করলে শাস্ত্রের মানে বোঝা যায় না।** 
( কথামত, ৪1১৯২ )। 

এই সাধকটি সম্বন্ধে “শ্রীম লিখিয়াছেন যে, 
তাহার “বয়ঃক্রম পঞ্চাশের উপর। দেখিলে বোধ 
হয়, ভিতরে খুব পাপ্তিত্যাভিমান আছে।” 
“কথামৃতে দেখা! যায়, শ্ররামঞ্চঞ্চভক্ত ভবনাথও 
সাধকটি সম্বন্ধে বলিতেছেন, “খুধ শ্লোক বলতে 
পারে।” রাম” ও ভবনাথের মন্তব্য হইতে অন্থমান 
কর] যায় যে, সাধকটি “অবাঙমনসোগোচর”এর 
অদ্বৈতপর ব্যাখ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। কিন্ত 
তিনি যে সেই ব্যাখ্যার অধিকারী ছিলেন না, তাহা 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের “ও থাক থাক ! সাধন না করলে 
শাস্ত্রের মানে বোঝ যায় না'_-এই বথা৷ হইতেই 
স্পষ্ট বুঝা যায়। অগ্বৈতপর ব্যাখ্যার অধিকারী 
হইলে শ্ররামকষ্ণদেব তাহাকে কখনই এভাবে 
বাধ দিতেন ন1! এবং বিশিষ্টাদ্িতপর ব্যাখ্যাৎ 
করিতেন ন1। 


২ রামান্জের বন্তব্য এই যে কেনোপনিষদ্‌ তো স্পষ্ট বলিতেছেন- বদ্ধ “মতম্‌ (বিদিত ), 
“বিজ্ঞাতম্‌্ঠ (বিজ্ঞাত) অর্থাৎ ব্রদ্ধ মনের অগোচর নহেন। স্থতরাং তৈত্তিরীয় উপনিষদের এ 
বাক্যটিও এমনভাবে ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে, কেনোপনিষদের বাক্যটির সহিত কোন বিরোধ না হয়। 

ও * তো বাচে নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা! সহ" ইতি ব্রদ্ষণঃ অনন্তস্ত অপরিমিতগ্চপস্য 
বাঙ্মনসয়োঃ এতাবৎ ইতি পরিচ্ছেবাযোগ্যত্ব-শ্রবণেন ব্রহ্ম “এতাবৎ ইতি ব্রম্ষপরিচ্ছেদজ্ঞানবতাং 
্রন্ধ “অবিজ্ঞাতমূ “অমতম্‌ ইতি উক্তমূ, অপরিচ্ছিন্নত্বাৎ বরদ্ষণঃ। অন্যথা, 'যস্য অতং তস্য মতৎ*** 

বিজাতম্‌ অবিজানতাম্‌' ইতি ব্রহ্ধণঃ মত ব-বিজ্ঞা তত্ব-বচনং তর এব বিরুধ্যতে।” 
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আরেকটি উদাহরণ। শ্রীরামক্রষদেৰ গিরিশচন্দ্র 
ঘোষের গৃহে আগমন করিয়াছেন । শীষ” 
লিখিয়াছেন, ক্ররা অনেকেই উপস্থিত ;-- 
শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে বসিরা । নরেন্দ্র, গিরিশ, 
রাম, হরিপদ, চুনি, বলরাম, মাষ্টার__-অনেকে 
আছেন ।” নরেন্্রনাথ বলিতেছেন, “তিনি 
অবাঙ্মনসে!গোঁচরম্।, 
শ্রীরামকুঞ্জ : না; তিনি শুদ্ধ বুদ্ধির গোচর। 

( কথামত, ১১৪।৭ ) 
এখন প্রশ্ন হইবে, শ্রীরামক্রফদেব নরেজ্জনাথকে 
কেন এই কথা বলিলেন ? নরেন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে 
অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী, স্থতরাং তাহাকে এরূপ 
বলার কারণ কি? ইহার উত্তর উপরি-উদ্ধত 
ভ্রীমর কথাতেই নিহিত।-বহহু ভক্তের 
উপস্থিতিতে নরেন্দ্রনাথকে তিনি এঁকথা বলিয়া- 
ছিলেন। প্রকুতপক্ষে নরেন্দ্রনাথ উপলক্ষ্য মাত্র । 
শ্রীরামকুষ্ণদেব সমাগত ভক্তবৃন্দকেই বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদ শিখাইতেছিলেন। “কথামৃতে*র এ পরিচ্ছেদেই 
(১/১৪।৭) আছে, শ্ররামরুষ্দেব বলিতেছেন, 
“বিচার আর কি করবো ! দেখছি--তিনিই সব। 
তিনিই সব হয়েছেন। তাও বটে, আবার তাও 
বটে। এক অবস্থায় অখণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে 
যায়। নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অখণ্ডে লীন 
হয়।' 

“তাও বটে, আবার তাও বটে*---কথাটির অর্থ 
কি? অর্থ এই যে, দুইটি পক্ষই তিনি শ্বীকার 
করিতেছেন--(১) “তিনিই সব হয়েছেন? অর্থাৎ 
বিশিষ্টান্বৈতবাণীদের পক্ষ এবং (২) “এক অবস্থায় 
অথণ্ডে মনবুদ্ধি হারা হয়ে? যাওয়া অর্থাৎ অন্বৈত- 
বাদীদের পক্ষ। কারণ, একটু পরেই তিনি 
বলিতেছেন, “বেদাত--শংকর যা বুঝিয়েছে, তাও 
আছে; আবার রামানুজের বিশিষ্টান্বৈতবাদও 
আছে।” নরেন্বনাখ প্রন করিতেছেন, “বিশিষ্টানৈত- 
বাদ কি? শ্রীরামকঞ্চদেব ধেলের উদাহরণ দিয়া 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ-্”€ম সংখ্যা 


রামানুজের বিশিষ্টাতৈতবাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন। 
এইভাবেই পরিচ্ছেদ্টি শেষ হইয়াছে । বলা 
বাহুল্য, বিশিষ্টাছৈতবাদের এত কথা “্রিম"-প্রমুখ 
ভক্তবৃন্দের জন্য । নরেন্দ্রনাথ প্রশ্বটি করিলেও 
এইরূপ মনে করা তুল যে, তিনি বিশিষ্টাদ্বৈত- 
বাদেরই অধিকারী--অদ্বৈতবাদের অধিকারী 
নহেন। “নরেন্দ্রকে দেখে আমার মন অথণ্ডে লীন 
হয়” -ভ্রীরামরুষ্দেবের এই উক্তিই নরেজ্্নাথের 
অনৈতজ্ঞানের অধিকার সম্বন্ধে একটি প্রমাণ। 
আরও বহু প্রমাণ “কথাম্তে” ও “লীলাপ্রসঙ্গে' 
পাওয়া যায়। 

“তাও বটে, আবার তাও বটে"র অর্থ শ্রীরাম- 
ক্ুষ্দেবের কথাতেই আমরা পাইলাম : “বেদান্ত 
শংকর য। বুঝিয়েছে, তাও আছে? আবার 
ামান্থজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদও আছে ।” “অবাড- 
মনসোগোচরম্‌-এর বিশিষ্টাদতপর ব্যাখ্যা আমরা 
শ্ররামকুষ্ণদেবের বহু কথা এবং রামান্চজ ও রঙ্গ 
রামানুজের শীল্তব্যাখ্য। উদ্ধত করিয়! উপস্থাপিত 
করিয়াছি । উহার অদৈতপর ব্যাখ্যা এভাবে 
উপস্থাপিত করা হয় নাই, যদিও সগ্য-উদ্ধৃত “অখণ্ডে 
মনবুদ্ধি হারা হওয়া” এবং প্রবদ্ধারস্তে উদ্ধৃত 
“অদৈতভাব শেষ কথা জানি, উহ! বাক্যমনাতীত 
উপলব্ধির বিষয়__্রীরামকুষ্ণদেবের এই ছুই উক্তির 
মধ্যেই অদ্বৈতপর ব্যাখ্যাটি নিহিত। স্থতরাঁং 
প্রসঙ্গতঃ অন্বৈতপর ব্যাখ্যাটি স্বামী বিবেকানন্দের 
কথায় উপস্থাপিত করা অসমীচীন হইবে না। 
শিশ্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবতীকে স্বামীজী নিজ “অবাঙ্‌- 
মনসোগোচরম্এর অনুভুতির  বর্ণনাপ্রসঙ্গে 
বলিতেছেন: 4 কাশীপুরের বাগানে] সন্ধ্যার 
সময় ধ্যান করতে করতে নিজের দেহ খু*জে পেলুম 
না। দেহট1 একেবারেই নেই মনে হয়েছিল। 
চন্দ্র হুর দেশ কাল -আকাশ--সন যেন একাকার 
হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল, দেহাদি-বুদ্ধির 
প্রা অভাব হয়েছিল, প্রান লীন হয়ে গিছলুম আর 


জ্যাষ্ট, ১৩৮৭ ] 


কি! একটু 'অহং ছিল, তাই সে সমাধি থেকে 
ফিরেছিলুম। এরূপ সমাধিকালেই “আমি আর 
ব্রন্মের ভেদ চলে যায়, সব এক হয়ে যায়, যেন 
মহ' সমুদ্র--জল জল, আর কিছুই নেই, ভাব আর 
ভাষা সব ফুরিয়ে যায় । “অবাঙ্মনসোগোচরম্‌ 
কথাটা এ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। নতুবা 
“আমি ব্রহ্ম” একথা সাধক যখন ভাবছে বাঁ বলছে, 
তখনও “আমি, ও ব্রহ্ধা এই ছুই পদার্থ 
পৃথক থাকে-_দ্বৈতভান খাকে।” (বাণী ও 
বচন!) ৯৯৯) 

উল্লেখ্য যে, ছ্বৈতবাদদী, বিশিষ্টাসৈতবাদী, 
ভেদান্দেবাদী প্রমুখ বৈদাস্তিকগণ ঘনের অতীত 
কোন তব শ্বীকার করেন না। তাহাদের কেবল- 
মাত্র সবিকল্প সমাধি হয়, যে-সমীধিতে উপান্য, 
উপাসক ও উপা'সনা_এই ত্রিবিধ ভেদ বর্তমান 
থাকে। কিন্ত অদ্বৈতবাদীদের নিধিকল্ন সমাধিতে 
উপান্ত- উপাসক- উপাসনা, জ্ঞে়-জ্ঞাতা -জ্ঞান, 
সজাত/য়-বিজাতীর -ম্থগত* ইত্যাদি যাবতায় ভেদ 


কথাপ্রসঙ্গে 
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বিলুপ্ধ হয়__নির্ভেদ ব্রহ্ম মাত্রই প্রকাশিত খাকেন। 
শিভেদ ব্র্মেরই অপর নাম নিধিশেষ ত্রঙ্ম। এই 
শিবিশেষ-ব্রদ্ষতত্কে অন্বৈতবা্দী ভিন্ন অন্ত কোনও 
বৈদান্তিকই স্বীকার করেন না। ন্থৃতরাৎ রামামুজ- 
প্রমুখ আচাম যখন বলেন যে, ব্রন্ম শুদ্ধ মনের 
গোচর, তখন তাহারা ঠিকই বলেন, কারণ তাহারা 
্রহ্ধ বলিতে সবিশেষ অর্থাৎ ভেদুক্ত ত্র্ষই শ্বীকার 
করেন। 

পক্ষান্তরে অদ্বৈতজ্ঞানের সাধক যখন সম্যক্‌ 
শ্তদ্ধচিতত অধিকাপী হইয়া! বেদান্ত ও গুকুমুখে 
“তত্বখসি” ( তুমিই সেই ) শ্রবণ করেন, তখন তাহার 
অধ্ঃকরণে -অভৎ এন্ধান্মি (আমি ব্রদ্দ)-বৃত্তির 


উদয় হয়। এই আক্ষাকারা চিত্তৃত্তি ব্রক্ষের 
আবরক অজ্ঞান ধ্বংস করে এবং শ্বপ্রকাশ 
ব্রহ্ম স্বর প্রকাশত হন।* অবশ্য নিবিকল্প 


সমাধিতে বৃত্তি থাকে কিনা, সে বিষয়ে মতভেদ 
আছে। আনন্দ মতে বৃত্ত থাকে, কিন্ত 
উহা অগ্ঞারমান থাকে ৮ বিগ্ভারণ্মুনি" ও 


৪ একটি বৃক্ষের পত্র, পুষ্প, ফলাদির যে ভেদ-_-উহা শ্বগত ভেদ। বৃক্ষের সহিত 
প্রস্তরের থে ভে্--উহ] বিজ্বাতীর ভেদ এবং একটি বুক্ষের সহিত অপর কোন বৃক্ষের যে ভের্দ_- 
উহা সজাতীয় ভেদ । পঞ্চদশীতে একটি গ্লোকে (২1১৫) এই প্রিশিধ ভেধের উল্লেখ আছে 

বৃক্ষস্য শ্বথগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ । 
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো৷ বিজাতীয়ঃ শিলা দিতঃ ॥ 

৫ বদ্দিও প্রকাশিত হন? লেখা হইল, মনে রাখিতে হইবে ব্রহ্ম সর্বদাই প্রকাশিত আছেন। 
ব্রদ্ধের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস না হওয়া পধন্ত সাধক ত্রদ্ষের এই নিত্/প্রকাশরপ হ হা'রঙ্গম করিতে 


পারেন না। 


৬ গীতার ৬২০ শ্লোকের শাংকবভাষ্তের উপর আনন্দগিরির টাকায় আছে-দ্বিবিধঃ সমাধিঃ 


সংপ্রজ্ঞাতঃ অসংপ্রজ্ঞাতশ্চ, ধ্যেয়ৈকাকারসত্ববৃত্তিভেদেন কথাঁ্চিৎ জ্ঞারমানা সংপ্রজ্ঞাতঃ সাধ, কথমপি 
পৃথগঞঙ্জায়মাণা সা এব সত্ববৃত্তিঃ অসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধিঃ। অথাৎ, সংপ্রজ্ঞাত ও জসংপ্রজ্ঞাতভেদে 
সমাধি দ্বিবিধ। ধে/য় পদার্থের সহিত একাকার যে সান্বিক (চত্তরা্ত তাহা! কোশ প্রকারে জামা 
থাকিলে সেই সমাধিকে সংপ্রজ্ঞাত সমাধি বলে। আর এ,সাত্বিক চিত্ব৫"্ত অজ্ঞারমান থাকলে 
সেই সমাধিকে অসংপ্রজ্ঞাত সমা।ধ বলে। 
৭ বিদ্যারণ্যমুশি-কত পঞ্চদশীতে আছে (১1৫৬ )- 
বৃতয়স্ত তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ | 
স্মরণাদনুমায়স্তে বুযু'খওস্য সমুখি তাৎ । 
অর্থাং, নিধিকল্প সমাধিতে আত্মবিষয়ক বৃত্তি থাকিলেও, উহা অজ্ঞাত থাকে । সমাধি 
হইতে ব্যুখিত ব্যক্তির স্বৃতি হইতে বৃত্তির আস্তত্ব অনুমিত হয়। 


২১৮ উদ্বোধন 


সানন্দ-যোগীন্দ্রের« মতও অনুরূপ । কিন্ধ মধুস্থ্বন 
সরত্বতীর মতে নিধিকল্প সমাধিতে কোনও বৃত্তি 
থাকে না ।৯ 
নিধিকল্প সমাধিতে ব্রদ্ধাকার! অজ্ঞায়মান বৃত্তি 
থাকে, এই মতই সমীচীন মনে হয়। কারণ, বৃত্তি 
না থাকিলে এ সমাধি হইতে ব্যুখিত ব্যক্তির 
সমাধির স্বৃতি থাকিতে পারে না। পঞ্চদশীকারও 
এই যুক্তিই উপস্থাপিত করিয়াছেন । (পাদটাকা ৭ 
ষ্টব্য ) 
এখন প্রশ্ন হইতেছে-_নিধিকল্প সমাধিতে যর্দি 
অন্তঃকরণের বৃত্তিই থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্ষকে 
মনের অগোচর বল। যায় কিভাবে? উল্লেখ্য যে, 
শংকরাচার্ধ নিজেই বলিয়াছেন-_-অদ্বৈতজ্ঞানও 
মনোবৃত্তিমাত্র ।১০ 
এই সমস্যার সমাধান অদৈতবার্দিগণ এইভাবে 
করেন £ 
ঘট, পট প্রভৃতি যেভাবে আমাদের মনের 
গোচর হয়, নিধিশেষ ব্রদ্ধ ঠিক সেইভাবে 
আমাদের মনের গোচর হন না। যখন 
কেহ একটি ঘট দেখে, তখন অন্তঃকরণের 


[ ৮২তম বর্ধ-€ম সংখ্যা 


করে. কিন্ত ঘট জড় বস্ত বলিয়। নিজেকে 
প্রকাশিত করিতে পারে না। ঘটাকারা 
বৃত্তির ছার! ঘটের আবরক অজ্ঞান বিনষ্ট 
হইলে অস্তঃকরণের বৃত্তিতে প্রতিফলিত 
চৈতন্ত অর্থাৎ চিদাভাস, যাহার পারিভাষিক 
নাম “ফল” বা “ফলচৈতন্ত” তাহার ছার! 
ঘটটি প্রকাশিত হয়। এইজন্য ঘটারদি 
যাবতীয় জড় বস্তকে বল! হয় 'বৃত্তিব্যাপ্য' 
ও “ফলব্যাপ্য” ।১১ কিন্তু যখন নিধিশেষ- 
রন্ষজ্ঞান হয়, তখন-_যে-কথা পূর্বেই বল৷ 
হইয়াছে-_-অন্তঃকরণের ব্রহ্ধাকারা বৃত্তি 
ব্রদ্ধেন আবরক অজ্ঞান ধ্বংস করে এবং 
বর্গ শ্বপ্রকাশ বলিয়। শ্বয়ং প্রকাশিত হন-- 
চিদাভাস অর্থাৎ “ফলে”র দ্বার! ব্রহ্মবস্তকে 
প্রকীশ করিবার কোন প্রশ্নই উঠে ন1। 
যিনি শ্বপ্রকাশ-__ধাহার প্রকাশে সব কিছু 
প্রকাশিত, তাহাকে কে প্রকাশ করিবে ! 
এইজন্য অদ্বৈতবাদীরা বলেন-্রদ্ধ বৃত্তি 
ব্যাপ্য, ফলব্যাপ্য নহেন।+* 


উপনিষদে আমরা দুই ধরনের আপাতবিরোধী 


ঘটাকার' বৃত্তি ঘটের আবরক অজ্ঞান ধ্বংস কথা পাই 


শিকারি 


৮ সদানন্দ-যোগীন্দ্রকৃত বেদাস্তসারে আছে-_“নিবিকল্পকঃ তু জ্ঞাতৃজ্ঞানাদি-বিকল্পলয়াপেক্ষয়া 
অদ্বিতীয়বন্তুনি তদাকারাকারিতায়াঃ চিত্তবৃত্তেঃ অতিতরাম্‌ একীভাবেন অবস্থানমূ। অর্থাৎ, জ্ঞাতা, 
জ্ঞান, জ্ঞেয়-এই সকল বিকল্প লয় হইলে ত্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তির অদ্বিতীয় ব্রমবস্তর সহিত অত্যন্ত 
একীভূত হইয়া যে অবস্থান, তাহাই নিধিকল্প সমাধি । 

৯» মধুস্থদন সরস্বতী গীতার ৬২৫ ল্লোকের টাকায় লিখিয়াছেন-_“নিরোধসমাধিন! 
নির্বৃত্তিকেন চিত্তেন-*-বৃত্তিং বিনা৷ এব নিবিস্সম্‌ আত্মা অনুত্ূতে 1 অর্থাৎ নিবিকল্প সমাধিতে চিত 
বৃতিশূন্য হয়__বৃত্তি ব্যতিরেকেই নিধিষ্লে আত্মা অন্গত্বত হন। 

১০ "যথা অদৈতজ্ঞানং মনোবৃত্তিমাত্রং, তথা অন্তানি অপি উপাসনানি মনোবৃত্তিরপাণি 
ইতি অস্তি হি সামীন্তম১ (€ছান্দৌগ্য উপনিষদ, ভাব্বর্থমক। )__অছৈতজ্ঞান যেরূপ মনোবৃত্তি 
মাত্র, উপাসনাগুলিও সেইরূপ মনোবৃত্তিমাত্র ; স্থতরাং অদ্ৈতজ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে এই “সামান্ত' 
অর্থাৎ সমান ধর্ম অবশ্যই আছে। 

ইহীর পর শংকরাঁচা আত্মজ্ঞান ও উপাসনার পার্থক্য দেখাইয়াছেন। আত্মজ্ঞান হইলে 
আত্মাতে আরোপিত কর্তৃত্বাদিধর্ম রজ্জুতে আরোপিত সর্পের স্যার চিরতরে নিবৃত্ত হয়, কিন্ত 
উপাসনার ক্ষেত্রে তাহ! হয় না। 

১১ পঞ্চদশীতে আছে : 'বুদ্ধি-তৎস্থ-চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্পূতে! ঘটম্। তন্রাজানং 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭] 


(১) মনের ছার] ত্রদ্ধকে জান! যায় না। 
যথা--যল্সনস। ন মন্থুতে? (কেন উপ. ১৬ ) অর্থাৎ 
ধাহাকে (যে ব্রন্ধকে ) লোকে মনের দ্বারা চিন্তা 
করিতে পারে না; “যতো বাচো নিবর্তস্তে 
অপ্রাপ্য মনসা সহ” ( তৈত্তিরীস্ব উপ. ২।৯) অর্থাৎ 
যে ক্রহ্ম হইতে-_তীহাকে প্রকাশ করিতে অসমর্থ 
হইয়া--মনের সহিত বাক্যসমূহ নিবৃত্ত হয়; 
ইত্যাদি । 

(২) মনের ছ্ারাই ব্রন্ধকে জানা যায়। যথা 
--মনসা এব ইদম্‌ আণুব্যম্ট (কঠ উপ. ২।১।১১) 
অর্থাৎ এই ব্রক্ম মনের দ্বারাই লভ্য ; “মনসা এব 
অন্রষ্টব্যম” (বৃহ. উপ. 8181১৯) অর্থাৎ ব্রহ্ম 
মনের ছ্ারাই অন্ুদ্রষ্টব্য € আচার্ষের উপদেশ 
অনুসারে দ্রষ্টব্য )7 “দৃশ্ততে ত্গ্র্যয়া বৃদ্ধা সু্য়া 
সুক্ষর্দগিভিঃ, (কঠ উপ. ১৩১২) অর্থাৎ একাগ্র ও 
সুক্ষ বুদ্ধিসহায়ে সুন্মদর্শ। ব্যক্তিগণের দ্বারা [ব্রন্ধ ] 
ৃষ্ট হণ; ইত্যাদি | 





ধিয়া নশ্তেদাভাসেন ঘটঃ স্ফরেৎ ॥” (৭1৯০) 


নান! দৃিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


২১৯ 


অছৈতবাদিগণ আপাতবিরোধী এই উপনিষদ্‌- 
বাক্যগুলির সামগ্তন্ত এইভাবে করেন যে, প্রথম 
পক্ষে বল। হইতেছে ত্রদ্ম ফলব্যাপ্য নহেন এবং 
দ্বিতীয় পক্ষে বলা হইতেছে ব্রহ্ম বৃত্তিব্যাপ্য । 
রামানুজ-প্রমুখ আচারধগণের সামগ্তশ্বিধান এইরূপ 
জটিল নহে। তাহাদের মতে প্রথম পক্ষে অশ্তদ্ধ 
মনের কথা বলা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় পক্ষে শ্তদ্ধ 
মনের কথা৷ ধলা হইয়াছে। এ বিষয়ে পূর্বেই 
বিস্তারিত আলোচনা কর] হইয়াছে । বলা বাহুল্য, 
অধিকাংশ সাধকের পক্ষে রামানুজ-প্রমুখ আচার্ধ- 
গণের ব্যাখ্যাই সহজবোধ্য এবং সাধনার উপযোগী । 
এবং এই কারণেই শ্রীরামকঞ্ণদেব সাধারণতঃ এ 
ব্যাখ্যাই করিতেন । তথাপি, জটিল হইলেও 
অগ্বৈতবাদীদের ব্যাখ্য। তাহার অমনোনীত নহে। 
“তাও বটে, আবার তাঁও বটে” শ্ররামরুফদেবের 
এই অপূর্ব সমন্বয়বাণী যেন আমরা! কখনও বিশ্বৃত 
না হই। 


ব্রদ্মণ্যজ্ঞাননাশার বৃতিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা | 


ঘটকে ব্যাণ্চ করে ; ঘটের [ আবরক ] অজ্ঞান বৃদ্ধির দার! বিশ হয় এবং চিধাভাগের দ্বারা ঘট 


প্রকাশিত হয়। 


(৭1৯০) ব্রদ্ষের আবরক অজ্ঞাননাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তিই অপেক্ষিত, ব্রদ্ধ 


দবয়প্রকাশ বলিয়। তাহাকে প্রকাশ করিতে চি্ধাভাসের উপযোগিতা নাই। (৭1৯১) 


নান! দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ . 


স্বামী ধীরেশানন্দ 


শ্রীরামকষ্দেবের প্রিয় গৃহী শিশ্ু শ্রীরামচন্দ্ 
দত্ত লিখিয়াছেন : 

“জ্ীরামরুষ্দেব আপনার জীবন আদশশ্বরূপ 
রাখিয়! গিয়াছেন। তাহাতে সকল ভাবেরই পুর্ণ 
পৃত্তি দেখা যায়। তিনি এক অদ্বিতীয় রামু 
রূপে, অদ্বিতীয় রামু আকারে বৈধাস্তিক 
অহৈতজ্ঞানের আকরবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত 
বৈদাস্তিকের। তাহাকে পরমহংস বলিতেন। 


“তিনি লীলারসের অদ্বিতীয় পক্ষপাতী এবং 
প্রেমভক্তির প্রজ্রবণবিশেষ ছিলেন। এই নিমিত্ত 
ভক্তরা তাহাকে অবতার বলেন । 

ঘতিনি তন্ত্রসাধনার অদ্বিতীর ব্যক্তি ছিলেন। 
তন্ত্রাদি বিশেষতঃ উধর্ধমুখ তন্ত্রের অতি ভীষণ 
সাধনাদি যাহা অসাধ্য, তাহাও তিশি নিজে 
্রাঙ্মণীর সাহায্যে সম্পন্ন করিয়া কৌলশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
তান্ত্রিক সাধকদিগের দ্বারা পরিকীতিত হইয়াছেন। 


হও 


রামকষ্জ নবরসের ঘনীভূত দেবতা বলিয়া 
নবরসিক সম্প্রদায় তাহাকে রসিকচূড়ামণি 
বলিয়াছেন । 

“তিনি বাউলের সাই, বৈধুবের গৌসাই, 
কর্তাভজার আলেখ প্রভৃতি নামে উলিখিত 


হইয়াছেন । 

শিখেরা নানক, মুসলমানেরা পয়গন্থর, 
খ্রষ্টানের। ষীন্ত, ব্রাঙ্ষের। ব্রন্মজ্ঞানী বলিয়া তাহাকে 
বুঝিতেন। 


“তিনি এক অদ্বিতীয় এবং সমু্ঘয় ধর্মভাব 
তাহাতে বিকশিত হইয়! তাহাতেই পর্যবসিত 
রহিয়াছে |: 

(শ্রীরামচন্দ্র দত্তের বক্তৃতাবলী, ২র ভাগ, 
পৃঃ ৫০২ ) 

ঠাকুর শারামর্রষ। অনগ্ভাবমর | তাহার 
জীবনে সর্বভাবের পরিপুধটি ধেখা। খীয়। সব 
মতবাদই তাহার অনুভুতির আলোকে সমুজ্জল। 
নিজ জীবনে সর্বধর্মের সাধন করিয়া উহাদের 
প্রামাণিকতা ও অধিকারীবিশেষে উহাদের 
অনুশীলনের সার্থকতাও তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন। 
জগতের ধর্সেতিহাসে অন্নরূপ দৃষ্টান্থ আএ মাই । 
যুগপ্রয়োজনেই শ্ররামরুষ-শরীরা বলগ্গনে ভগবদিচ্ছায় 
এই অপূর্ব সাধনযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইগাছিল, 
সন্দেহ নাই। ঠাকুরের বাণী হইতেই আমরা 
তাহার বিভিন্ন ধর্মমতের স্বীকৃতি ও তাহাদের 
সামগ্ুস্তের মূল স্তর খুঁজিয়া পাই। এই স্ুত্রের 
যূলও তাহার স্বকীয় ধিব্য অন্ুক্তি। 

ঠাকুর অধিকারী বিচার না করিয়া কাহাকেও 
উপদেশ দিতেন ন1। শুদত্রদ্ষাদৈতবাদ একমাত্র 


যোগ্য অধিকারী ন্বামী বিবেকানন্দকেই তিনি 
শিখাইয়াছিলেন। এই বিষয়ে ম্বামীজী নিজের 
বাণীই প্রমাণ-_ 
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্বামীজীকেই ঠাকুর “অষ্টাবক্রসংহিতা” আদি 
গ্রন্থ পড়িতে বলিতেন এবং আর কেহ শুনিতে 
না পায় সে বিষধে ঘরের চারিদিকে সতর্ক 
পাখিতেন। 

হাজরা একদিন ত্যাগী বালক-ভক্তদের 
অন্বৈতভাবের কথা বলায় ঠাকুর তাহাকে তিরস্কার 
করিয়া বলেন--এ সব ছোকরাদের কত ক'রে 
ভাব ভক্তি একটু হচ্ছে, তুমি ওদের এসব কথা 
বললে ওরা দাড়ায় কোথায় ?” 

ঠাকুর কত যত্বে বালক-শিষ্তদের ভাব রক্ষা 
করিবার প্রযত্ব করিতেন, ইহা ভাবিলে আশ্র্ষ 
বোধ হয়। 

হাজরাকে ঠাকুর আবার বলিলেন_-ওরা 
( লাটু প্রভৃতি) অমনি আছে। এখনও অত উচ্চ 
অবস্থা হয় নাই। ওরা ভক্তি নিযে আছে। 
আর ওদের ( সোহহং ইত্যাদি) কিছু বলো না।, 

ঠাকুর--'নিরাকার সাধনা, জ্ঞানযোগের সাধন। 
ভক্তদের কাছে বলতে নাই। অনেক কষ্টে একটু 
ভাক্ত হচ্ছে, সব স্বপ্নবৎ বললে ভ.ক্তর হানি হয়|, 

প্রনঙ্গান্থরে ঠাকুর বলিতেছেন : “এ যা বললুম 
--সব বিচারের কথা । ব্রহ্ম সত্য জগথ মিথ্যা 
এই বিচার । সব স্বপ্রব্! বড় কঠিন পথ। এ 
পথে লীলা হ্বপ্রবৎ মিথ্যা হয়ে যায়। আবার 
“আমিটা”ও উড়ে যায়। এ পথে অবতারও মানে 
না, বড় কঠিন। এ সব বিচারের কথা ভক্তদের 
বেশী শুনতে নাই ।” 

তাই অধিকারীবিশেষে ঠাকুর বলিতেছেন__ 
“জগত মিথ্যা কেন হবে? ও সব বিচারের কথা। 
তাকে দর্শন হলে তখন বোঝা যায় যে, তিনিই 
জীবজগৎ হয়েছেন।” 

“কথাম্থত' প্রথম ভাগে শ্রীম শ্গতোক্তি 
করিতেছেন-_“ঠাকুর এই জগৎ স্বপ্নুবৎ বলছেন না। 
বলেন, 'তাহলে ওজনে কম পড়ে।” মায়াবাদ্দ নয় 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ ] নানা দৃষ্টিতে ভ্রীরামকষঃ ২২১ 
বিশিষ্টাদৈতবাদ । কেননা, জীবজগৎ অলীক অবস্থানকালে ঠাকুরের এ কালের | 
বলছেন না, মনের ভুল বলছেন ন৷। ঈশ্বর সত্য, প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন__“এঁ অবস্থায় পৌছিয়! 
আবার মানুষ সত্য, জগৎ সত্য। জীবজগৎ- ঠাকুর অন্থভব করিলেন-_জীবস্ত, জাগ্রত, 


বিশিষ্ট ব্রক্ষ। বীচি খোল' বাদ দিলে সব বেলটা 
পাওয়া যায় ন1।” 

বিশিষ্টাদ্ৈতবাদ সম্বন্ধে ঠাকুর যে সকল কথা 
বার বার বলিয়াছেন, তাহার পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম 
স্বগতোক্তি শ্বাভাবিক। শ্রম ঠাকুর্সের মত, 
বিশিষ্টাদৈতবাদ বুঝিয়াছেন। 

কিন্তু, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এ সিদ্ধান্তও 
ঠাকুরের অনুমোদিত নহে। পুনঃ “কথামৃত' গ্রন্থে 
ঠাকুর বলিতেছেন : 

“বেদান্তবিচারের কাছে রূপ টুপ উড়ে যায়। 
সে বিচারের শেষ সিদ্ধান্ত এই- ব্রহ্ম সত্য আর 
নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্যা । যতক্ষণ আমি ওক্ত” 
এই অভিমান থাকে, ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপদর্শন 
আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ সম্ভব হয়। 
বিচারের চক্ষে দেখলে ভক্তের আমি অভিমান 
ভক্তকে একটু দুরে রেখেছে ।” 

“্যার] জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্বপ্রবৎ 
মনে হয়েছে, তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার ।""*জ্ঞানী 
যেমন বেদান্তবাদী-_-কেবল “নেতি নেতি” বিচার 
করে। বিচার ক'রে বোধ হয় যে, “আমি” মিথ্যা 
জগৎও মিথ্যা । স্বপ্নুবৎ।” 

“আমি জানি বেদান্তের সার-_ব্রক্ম সত্য জগৎ 
মিথ্যা । মা আমায় জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের 
সার-ত্রক্ধ সত্য জগৎ মিথ্যা । মা বলেন-__ 
বেদান্তের সার, ব্রহ্ম সত্য জগত মিথ্যা আমি 
আলাদ কিছু নই-_ আমি সেই ব্রহ্ম |” 

লীলাপ্রসঙ্গকার দ্বামী সারদানন্দ লিখিয়াছেন 
__শ্রীঠাকুর সর্বপ্রকার ভাবের মৃত্তিমান সম্ি 
ছিলেন। ভাবরাঁজ্যের অত বড় রাজা মানব- 
জগতে আর কখনও দেখ। যায় নাই।” নিরন্তর 
ইয় মাস কাল ধরিয়। ঠাকুরের নিধিকল্প সমাধিতে 


একমেবাদিতীয়ং ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রস্থতি, 
অনন্ত রুপাময়ী জগজ্জননী। আর দেখিলেন-_ 
সেই একমেবাদ্বিতীয়ং নিগুণ ও সগুণভাবে 
আপনাতে আপনি বিভক্ত--ইহাকে শাস্ত্রে স্থগত- 
ভেদ বলিয়াছে'*"। শীএজগদন্বার এই নির্ণ- 
সণ্ডণ উভয়ভাবে জড়িত ম্বরূপের পুণ দর্শন পাইবার 
পরে চাকু আদেশ পাইলেন “ভাবমুখে থাক”*** |” 
( গুরুভাব-পূর্বা্ধ, পৃষ্ঠ ১১০।১১১) 

নিধিকল্প সমাধিতে সগুণ-নিগ্ড] উভয়ভাব- 
জড়িত শ্বগতভেদবিশিষ্ট জগদগ্বার যে দর্শন ঠাকুরের 
হইয়াছিল উহাই কি অদ্বৈত-বেধান্বোক্ত ব্র্ষদশন ? 
এই বিষয় লইয়া আমণা কিকিৎ আলোচন। 
করিব । 

অদ্বৈতবেদান্থমতে নিঠিকর সমাধিতে জ্ঞাত্রা্দি- 
ত্রিপুটালয়পুর্বক অখগ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির 
কেবল অদ্বিতীয় চিদানন্দবস্তরমাত্র্পে অবস্থান 
হইয়া থাকে । তৎকালে এ চিত্ববৃত্তিরও প্রতীতি 
থাকে না, অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তরই কেবলমাত্র প্রকাশ 
বা ভান খাকে। এ মতে এই নির্ভণ নিবিশেষ 
ব্রপ্ধে স্গতাদি কে।ন প্রকার ভেদই স্বীকুত নহে। 
সগুণ, গুপাধিক পপ, তাত্বিক শহে, উহ! মিথ্যা | 
নির্ডণ নিক্পাধিক রূপই সত্য, এইরূপ ম্বীক্নত 
হইয়া থাকে । 

লীলাপ্রসঙ্কে বণিত নিধিকল্প সমাধিতে ঠাকুরের 
যে ম্থগতভেদবিশিষ্ট সঞ্চ1 ও শিপন উভয়রূপে 
বিভক্ত এক অধিতায় জগদন্ধার দর্শন হইয়াছিল উহ! 
অছৈতবেদান্তের মত নহে, কারণ এই মতে শ্তদ্ধ 
ব্রদ্ধে স্গতাদি কোনই ভেদ নাই। 

তবে ঠাকুরের এ অনুন্তিটি তন্ত্ণান্ত্রানুযায়ী 
মূল তত্বের অনুস্ুতি বলা যা, কারণ তন্ত্ই বলিয়! 
থাকেন যে, চরম তত্ব বা জগদদ্থা একই কালে সপ্ুণ 


১৬৬ 


ও নির্ণ উভত়রূপিণী হইয়ীও অদ্িতীয়।। এ 
উভয়রূপই তুল্যরূপে দত্য। শাংকর বেদাস্তমতে 
একই কালে শিবের বা জগদস্বার সগুণ বা সক্রিয়রূপ 
এবং নিগুণ ব1 নিক্ষিয়রূপ ত্বীরুত হয় না এবং 
জগদম্বার সক্রিয়রপ সংসারকেও সত্য বলিয়া মান। 
হয় নাঁ। অত্ত্রের বর্ম সর্বদাই মায়া-শবলিত। 
বেদাস্তমতের মায়ারহিত শুদ্ধ ব্রদ্ধ তন্ত্রমতে নাই। 
স্থৃতরাং লীলাপ্রসঙ্গকারের মতে ঠাকুর শক্তি- 
বিশিষ্ট-অদ্বৈতবাধী বা শাক্তাদ্ৈতবাদী | অনন্ত- 
ভাবময় ঠাকুরকে তিনি এ ভাবেই বুঝিয়াছেন।* 

প্রাচীন সাধুদের মুখে শুুনিয়াছি যে, ম্বামী 
প্রেমানন্দ বলিতেন-_'ঠাকুর ছিলেন বিশিষ্টাদৈত- 
বাদী।* শ্বনিয়াছি হ্বামী অভেদাণন্দও কোন 
জিজ্ঞান্ন ভক্তকে বলিয়াছিলেন-_“ঠাকুরধ ছিলেন 
বিশিষ্টাদ্বৈতবার্দী |» কথামৃতকার শ্রীম-ও যে এই 
মতই পোষণ করিতেন তাহাও পূর্বেই দেখান 
হইয়াছে। 

স্বামীজী নিজ মুখেই ঘোষণা করিয়াছেন যে, 
ঠাকুর তাহাকে শুদ্ব্রহ্ধা দৈতবাদই শিক্ষা দিয়াছেন । 
শুদ্ব্রদ্ধাদতবাদেই সর্বধর্ম, সর্ধমতবাদ সমন্থিত 
ইহাই ত্বামীজীর সুস্পষ্ট অভিমত এবং উহাই তিনি 
সর্বজগৎসমক্ষে প্রচার করিয়াছেন । 

লীলাপ্রসঙ্দে বণিত হইয়াছে যে, শ্রীমৎ 
তোতাপুরী শক্তি মানিতেন না। তিনি দীর্ঘ চলি 
বৎসর সাধনায় বেদাপ্ডোক্ত নিধিকল্প সমাধি লাভ 
করিয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলেও তাহার জ্ঞান অপূর্ণ 
ছিল এবং রোগাক্রান্ত হইয়া তিনি গঙ্গায় দেহ- 
বিসর্জনের ব্যর্থ প্রয়াসের পর শক্তিতে বিশ্বাসী হন 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্”৫ম সংখ্যা 


ও শক্তিব সত্যত্ব মানেন এবং তাহা তেই তীহার 
জ্ঞানের সম্পূর্ণতা সাধিত হইলে তিনি দক্ষিণেশ্বর 
পরিত্যাগ করিয়া চলিয়। যান, ইত্যাদি । 

কেহ কেহ শঙ্কা করেন যে, শ্রীমৎ তোতা 
নিধিকল্প সমাধিতে যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, 
তাহা কি তাহ! হইলে ঠাকুরের নিবিকল্প সমাধিলন্ব 
জ্ঞান হইতে ভিন্ন? শক্তির সত্যত্ব মানার পর 
তোতার জ্ঞানের পূর্ণতা ম্বীকার করিলে অবস্থাই 
বলিতে হয় তাহার নিধিকল্প সমাধিতে পৃর্ণজ্ঞান 
লাভ পূর্বে হয় নাই। 

নিবিকল্প সমাধিতে তোতার হইয়াছিল সর্ধ- 
ভেদবিরহিত এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মজ্ঞান ও ঠাকুরের 
হইল অদ্বিতীয় এক জগদ্থ| ব! ব্রক্ষের স্থগত ভেদ- 
বিশিষ্ট সপ্ত ও নিুণ উভররূপী ব্রদ্মজ্ঞন। এই 
ছুই অনুভবের পার্থক/; কেন? 

জগদম্বার নি্4 ভাবটাকেই শংকরোক্ত ক্ষবাধ 
বলিয়া এ গ্রস্থে বলা হইরাঁছে এবং জগদস্বার 
জ্ঞানকেই চরম সিদ্ধান্ত মানিয়া তোতার জ্ঞানকে 
অসম্পূর্ণ বল। হইয়াছে । 

উত্তরে বলা যায় যে, অস্ত্রের সিদ্ধান্ত শাক্তাদ্বৈত- 
ধাদের পরিপ্রেক্গিতেই এই শক্কার সমাধান হইতে 
পারে বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রমতে তোতার পূর্বে 
পূর্ণ জ্ঞান হয় নাই; কাবণ তিনি শক্তিও সত্য বলিয়। 
জানিতেন না। বেদান্তমতের ব্রদ্ধ সত্য ও জগৎ 
মিথ্য--ইহাই তিনি জ্বানিতেন। অদ্বৈতমতে 
শক্তিও মিথ/1_ইহ! ঠাকুরও বলিয়াছেন । ধ্যানে 
চিরাভ্যন্ত কালীমৃতি, জ্ঞান-অসিদ্বার। খণ্ডন করিয়া 
ঠাকুর নিধিকল্প সমাধিস্থ হইয়াছিলেন__ইহাও 


* “লীলাপ্রসঙ্গে* স্বামী সারদানন্দ বারংবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, প্রীরামকুষ্তদেব বলিতেন, 
“অদ্বৈতভাব শেষ কথা”, “সেখানে সব শিয়ালের এক রা+, “অদ্বৈতবিজ্ঞান চরম” ইত্যাদি । অধিকন্ত, 
“অদ্বৈত-ভাব-ভূমিতে আরঢ়” শ্রীরামরুষ্দেবের একটি উপলব্ধির কথা হ্বামী সারদানন্দ এইভাবে 
লিপিবদ্ধ কব্পিয়াছেন : “তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে স্থ্প্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্বাবিধ 
সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্ট।১ স্তৃতরাং দ্বামী সারদানন্দের মতে "শ্রীরামকৃষ্ণ শাক্তা দৈতবাদী”_এই 


সিদ্ধান্ত সমীচীন মনে হয় ন।-_-সম্পাদক 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


শক্তির মিথ্যাত্ই প্রমীণ করিস্বা খাকে। স্ৃতবীং 
শাক্তাহ্ৈতবাদকেই চরম সিদ্ধান্ত বুঝিয়া তোতার 
বিষয়ে লীলাপ্রসঙ্গে এরূপ বলা হইয়াছে বলিলে 
বোধ হয় কোন দোষ হইবে না। কারণ অনন্ত- 
ভাবময় ঠাকুরকে হ্থ শ্ব ভাবান্থসারে এক একজন 
এক একরপ বুঝিয়াছেন। লীলাপ্রসঙ্গকার ঠাকুরকে 
শাক্তা্বৈতবাদীরূপেই জানিয়াছেন। তন্ত্রকেই 
প্রধান বলিয়া! মানিলে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা 
বল৷ ছাড়া আর কোন উপায়েই সমন্বয় দেখান 
যায় না। 

শাক্তাদৈতবাদই যদি অদ্বৈতবিষয়ে ঠাকুরের 
একমাত্র মতবাদ হইত তবে উহা ম্বামীজীকে 
শিখাইবার জন্য ঠাকুরের অত সতর্ক হইকার 
প্রয়োজন ছিল না। অন্ত কেহ আশেপাশে আছে 
কিন তাহ! দেখিয়া তারপর ঠাকুর উহা' স্বামীজীকে 
শিখাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন না। শাক্তাদৈতবাদ 
তিনি সর্বজনসমক্ষেই প্রচার করিয়াছেন। কারণ 
এ বিষয়ক কথা কথামৃত-গ্রস্থে অজন্ম রহিয়াছে, 
যাহা? তিনি গৃহস্থদের সন্মুখেও নিধিচারে অকাতরে 
পরিবেশন করিয়াছেন। সকলের জন্তই উহা! 
বলিয়াছেন। কারণ এঁমতে জগৎকে মিথ্যা বলিতে 
হয় না। অগৎমিথ্যাত্বের কথা উঠিলে, কথামুতে 
দেখিতে পাই, ঠাকুর উহ বেদান্তবাদীদের কথা, 
দুরের কথা, বলিয়া! চাপা দিয়া অন্য কথা 
তুলিয়াছেন। কারণ গৃহস্থ ও সাধারণ অধিকারীদের 
নিকট ঠাকুর উহা? বলিতে চাহেন নাই। এই 
জন্যই অতি সংগোপনে ব্রদ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা” 
এই তত্ব একমাত্র শ্বামীজীকেই শিখাইয়াছেন। 

“এক ব্যক্তি তাকে (ঠাকুরকে ) বলেছিলেন, 
“আমার এক কথায় জ্ঞান হয়, এমত উপদেশ দিন ।” 
তিনি বল্লেন, '্র্ধ সত্য জগৎ মিথ্য।*_এইটি ধারণা 
কর; ইহা বলিয়া চুপ করিয়া রহিলেন।” 

স্থতরাং কেবল শাক্তাদবতবাদই ঠাকুরের মত 
নহে। জগগ্রিথ্যাত্ ও ব্রন্ধসত্যত্বের কথাও ঠাকুর 


নানা দৃষ্টিতে শ্রীরামকৃষ্ণ 
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বলিয়াছেন ও উহাঁও ত্াহারই অনুমোদিত এবং 
অঙ্গভৃত তত্ব বলিয়াই উহা তিনি ম্বামীজীকে 
শিখাইয়াছেন, কারণ শ্বামীজ্ীর কগে বপিয়াই এ 
সত্য তিনি জগতে প্রচার করিবেন এবং বেদাস্তোক্ত 
অদ্বৈতবাদেই যে পরংপরাক্রমে সর্ধধর্ম ও সর্বমতবাদ 
সমস্িত বা পর্যবসিত, এই অভিনব তত জগৎ- 
কল্যাণার্থ প্রকট করিবেন। স্বামীজীও ইহ! শ্বীকার 
করিয়াছেন-_-“বাণী তুমি, বীণাপাণি কে মোর। 
তরঙ্গে তোমার ভেসে যা নরনারী ॥» 
পুনঃ অনৈতবেদান্তের দৃষ্টিতে বলা যায়, শ্রীমৎ 
তোতার বেদাক্তোক্ত পূর্ণ জানই নিধিকল্প সমাধিতে 
লাভ হইয়াছিল। স্ৃতরা, তাহার শক্তি সত্য 
মানিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। অসুস্থ হইয়! 
দেহত্যাগ করিতে চাহিলেও বা দেহত্যাগ করিলেও 
তাহার জ্ঞানের কিছু কমতি ছিল ন1 বা হইত না । 
কারণ অদৈতবেদান্তের সিদ্ধ স্তমতে-- 
“যেন কেনাপি ভাবেন যত্র কুত্র মৃতা অপি। 
যোগিনন্তত্র লীয়ন্তে ঘটাকাশমিশান্বরে ॥ 
তীর্থে চান্তযজগেহে ব৷ নষ্টম্বতিরপি ত্যজন্‌। 
সমকালে তন্ুং মুক্তঃ কৈবলাপ্রাপকো ভবেৎ ॥ 
( অবঃ গীতা, ১/৬৮১ ৬৯) 
“তীর্থ বাস্থ্যজগেহে ব] যত্র কুত্র মুতোইপি ব|। 
ন যোগী পণ্ঠতি গভং পরে ব্র্দণি লীয়ুতে ॥” 
(এ ২২৯) 
আরও বল যাইতে পারে যে, তিনি দেহত্যাগ 
স্বেচ্ছায় করিতে না পারিয়৷ বুঝিলেন যে, এসব 
মিথ্যা মায়ার খেলা । জলে স্থলে সর্বত্র এক 
মায়িক রচনা । গঙ্গায় চড়া পড়াতে বেশী জল 
ন! পাইয়! অন্ধকারে ভাবিলেন যে, গঙ্গায় পধাণ্ু 
জলও নাই, এও মায়ারই এক লীলা । “মায়ায়াং 
সর্বসস্তবঃ |, তিনি মায়াকে সত্য বলিয়া মানিয়। 
লইয়৷ তাহার ত্র্গজ্ঞানের পৃর্ণতা সাধন করিলেন__ 
এ সিদ্ধাস্ত পক্ষপাতহষ্ট খলিয়া বেদান্তবাদীরা মনে 
করিতে পারেন। 


২৪ 


পুনঃ অদ্বৈতবেদান্তমতে শ্রীমৎ তোতা দেহ- 
ত্যাগ-সংকল্প এবং তজ্জন্য গঙ্গার যাওয়। ও ফিরিয়' 
আসা_এ সব কিছুই দোষাবহ নহে। কারণ এ 
সবই জ্ঞানীর দৃষ্টিতে মিথ্যা দেহেব্দিয়াির ব্যাপার । 
আত্মার সহিত ইহার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা 
দেহেন্দ্িয়াতীত, অদ্বিতীয়, ত্বগতাদি সর্বভেদরহিত 
শুদ্ধচৈতন্তন্বরূপ-_এই বোধই বেদাভোক্ত নিধিকল্ল 
সমাধিতে হইয়া থাকে। চল্লিশ বৎসর সাধনার পর 
তোতাপুরীর এ সমাধি হইয়াছিল বলিয়া লিখিত 
আছে। তাহা হইলে তোতার বেদান্তোক্ত পূর্ণ 
জ্ঞানই হইয়াছিল, বলিতে হইবে | অছৈতবেদান্তের 
দৃষ্টিতে তীহার জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা যায় না; 
একমাত্র শক্তিবিশিষ্ট অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ তন্ত্রশান্ত্রোক্ত 
শরাক্তাদ্বৈতবাদ মতেই তাহা অসম্পূর্ণ বলা যায়। 
কারণ এঁ মতে সগ্তণ ও নিগ্তণ উভয়ভাব মিলিত 
এক অদৈত স্বীকার করা হয়। তোতাপুরীর 
নিগুণ-বরহ্ষজ্ঞান হইয়াছিল কিন্তু তুল্যরূপে জগদগ্থার 


সগুণভাবটিও সত্য ইহ! তাহার জ্ঞান হয় নাই . 


কারণ অন্বৈতবেদান্তমতে সগুণভাব ওপাধিক, 
মিথ্যা। এ জন্যই তন্ত্রমতান্ুসারে তোতার 
্রন্ষজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলা হইয়াছে এবং যখন 
ঠাকুরের সঙ্গগুণে বা ঈশ্বরেচ্ছায় তোতা! জগদস্বার 
সগ্ুণভাবকে সত্য বলিম্ মানিলেন বা অনুভব 
করিলেন তখন তীহার জ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিল, 
এরূপ বলা! হইল। 

এইরূপে দেখা যায় লীলাপ্রসঙ্গে শাক্তা দ্বৈত" 
বাদই অদবৈতবিষয়ে ঠাকুরের মত বলিয়া প্রতি- 
পাদিত হইয়াছে । ইহা দোষাবহ নহে। কারণ 
অনন্তভাবময় ঠাকুরকে লীলাপ্রস্গকার এ ভাবেই 
দেখিয়াছেন ও বুঝিয়াছেন। তিনিও ঠাকুরের 
ভাবের কোন ইতি করেন নাই। 

শাক্তাৈতবাদের কথাই ঠাকুর সকলকে বিশেষ 
করিয়া! অধিকাংশ সময় বলিয়াছেন) তাহার কারণ 
ইহাই অনুমিত হয় যে, ঠাকুর জানিয়াছিলেন যে, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


জগৎকারণকে মাতৃভাবে উপাসনাই আধুনিক যুগের 
বিকৃত কামকলুষিতচিত্ত জনসাধারণের মুক্তিলাভের 
প্রকৃষ্ট উপায় বা পন্থা! । 

ঠাকুর শ্বামীজীকে অষ্টাবক্রসংহিতার যে 
অদ্বৈতবাদ শিখাইয়াছেন তাহা অস্ত্রোন্ত ব্বগত- 
ভেদবিশিষ্ট সগুণ-নিগুণ উভয়াত্মক এক অদ্বিতীয় 
জগদঘ্থার তত্ব নহে। অষ্টাবক্রসংহিতায় বেদাস্তের 
শ্রেষ্ঠ সিদ্ধান্ত স্থম্পষ্ট। ম্বামীজীও উহাই শিখিয়৷ ও 
অনুভব করিয়া! উহাই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ঘোঁধণ। 
ও প্রচাণ করিয়াছেন এবং সোপানাবোহণন্যায়- 
ক্রমে সর্বধর্মমতের উহাই সর্বশেষ পরিণতি এইরূপ 
আঁভমত প্রকাশ করিয়াছেন। শাক্তানতবাদও 
সর্বগ্রাসী শুদ্ধব্্ষাদ্তবাদে বিলীন হইবার পথে 
শেষ ধাঁপ বা সোপানমাত্র | 

তোতাপুরীর ব্যাধি, অসহনীয় দেহ্যস্ত্রণা ও 
তাহার দেহতাগের সংকল্প--এসব তাহার জ্ঞানের 
অপূর্ণতাপ জ্ঞাপক নহে । হৃদয়রামের ব্যবহারে 
ঠাকুরও ব্যাকুল হইয়া গঙ্গায় দেহ বিসর্জন করিতে 
গিয়াছিলেন। উহা! কি ঠাকুরের জ্ঞানের অপূর্নতার 
বোধক ? ঠাকুর বলিয়াছিলেন_-“ম গেল, বাপ 
গেল, ভাই গেল, শেষটায় কিন মা! হৃদয়ের হাতে 
এত যন্ত্রণা দিচ্ছিস? সে যন্ত্রণা তোতাপুরীর 
পেটের যন্ত্রণা মতই ঠাকুরের অসহনীয় বোধ 


হইয়াছিল। 
তত্রজ্ঞানীর ব্যবহার তাহার প্রারন্দ্ধারা 
নিরন্ত্রিতি হইয়া থাকে । জ্ঞানসমকালেই তিনি 


মুক্ত হইয়। যান। তাহার দেহেজ্ডরিয় প্রারন্ববশে 
বিচিত্র ব্যবহার করিতে থাকে, কিন্ত তিনি এ 
সকলে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত থাকেন। 
“যোগিনে। ভোগিনে। বাপি ত্যাগিনো 
রাগিপোহপি বা। 
জ্ঞানান্মোক্ষো ন সন্দেহ ইতি বেদান্তডিগ্ডিমঃ ॥' 
ব্যবহারে জ্ঞানী যোগী, ভোগী, ত্যাগী বা রাগী 
মনে হইলেও তিনি এসব কিছুই নন। তিনি 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


জানেন, "আমি ব্রক্ষন্ব্ূপ।” জ্ঞানকালেই তাহার 
মোক্ষ অবধারিত হইয়া গিয়াছে এবং তাহার আর 
পুনর্জন্ম হইবে না । 
'মুক্তস্ত ব্যবহারস্ত ভ্রান্তিবাসনয়। কৃতঃ | 
ভ্রানস্তিনাশেহপি সংস্কারান্বৃততিরশ্যুতে খলু ॥» 
(বৃহঃ বাঃ সার ) 
_-দেহাত্মবুদ্ধিবিরহিত জীবন্ুক্ষের ব্যবহার 
অভ্যাসবশতঃ পূর্বত্রান্তির সংস্কার দ্বারা হইয়া 
থাকে। জান দ্বারা ভ্রান্তি ন্ট হইয়া গেলেও 
তাহার সংস্কারের অনুবৃত্তি দেখা যায়। উহা ভঞ্জিত 
বীজের ন্যায় । উহা দ্বারা কোন ব্যসন উৎপন্ন হয় 
না, কেবল প্রারব্বভোগমাত্রই সম্পাদিত হ্য়। 
জ্ঞানীর লৌকিক ব্যবহারও নানাপ্রকার : 
“রাগী কশ্চিৎ বিরক্তোইন্যাঃ 
রুদ্ধোইিন্যঃ শান্তিমান্‌ পরঃ। 
প্রারন্ধভোগনানাত্বাৎ 
কথং লক্ষ নিম্যতে ॥ 
(বৃহঃ বাঃ সার ) 
- প্রারববৈচিত্র্যবশতঃ কোন জ্ঞানী রাগী, কেহ 
বিরক্ত, কেহ ক্রোধপরায়ণ, কেহ বা শান্তিমানরূপে 
প্রতীয়মান হন। জ্ঞানীর লক্ষণ শিরপণ করা 
যায় না। 
তবে ব্রক্ষবিৎ কি প্রকার ? 
ব্রহ্ম যাদৃক্‌ তাদৃগেব ভবে বিদ্বান্থিবোধতঃ | 
বোৌধোহতঃ লক্ষণ তন্ত বোধশ্চ স্বাত্ুসাক্ষিকঃ ॥ 
(বৃহঃ বাঃ সার ) 
- চিদ্রপ ব্রহ্ম থে প্রকার, জ্ঞানপ্রভাবে বিদ্বানও 
সেই প্রকারই চিদ্রপ হইয়া থাকেন। অতএব 
সম্যগজ্ঞানই অর্থাৎ ব্রদ্ধাত্মভাবে সংস্থিতিই 
বিদ্বানের একমাত্র লক্ষণ। আর এ জ্ঞান সদা 
সাক্ষিবেছ্/ অর্থাৎ দ্বসংবেছ্য। 
প্রারবূবশতঃ জ্ঞানীর রাগাদিই বা হইবে কেন, 
তচ্ন্তরে আচার্য বলিতেছেন £ 
ব্রহ্মাতবোধমাত্রেণ শান্ত্রার্থস্ত সমাগ্রিতঃ | 


নানা দৃষ্টিতে শ্রীরা মরু 


২৫ 


রাগাদয়ঃ সম্তভ কামং ন তদ্ভাবোইপরাধ্যতে ॥, 

( বৃহঃ বাঃ সার ) 

-_ ব্রহ্ষাত্সৈক্যবোধদ্বারাই জ্ঞানীর কতরুত্যতা 
হইয়া থাকে। তাহাতেই জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ, 


এই শান্ত্ার্থও সার্থক হইয়া যায়। স্তরাং 
জ্ঞানানস্তর জ্ঞানীর প্রারববশতঃ আভাসরপ 


(অর্থাৎ বাধিত) রাগাদির 'নুবৃত্তি য্দ হয় তো 
হউক, তাহাতে কোন অপরাধ হয় না, অর্থাৎ উহা! 
জ্ঞানের বাধক নহে। 

জ্ঞানীর দেহত্যাগেরও কোন নিয়ম নাই ঃ 
“নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্বো বা বিলুঠন্‌ ভুবি। 
মৃচ্ছিতো! বা তাজত্ে প্রাণান্‌ ভ্রান্ধিরন স্বথা ॥ 

(পঞ্চদশী ) 

_বব্যাধিগ্রশ্ত হইয়া, মৃচ্ছাবস্থায়। নীরোগ 
শরীরে, আসনে উপবিষ্ট হইয়৷ বা ভূলুষ্ঠিত হইয়া, 
যে ভাবেই তব্জ্ঞাশীর মৃত্যু হউক না কেন, তাহার 
আত্মজ্ঞানের অভাব হয় না ব! মুক্তির কোন বাধা 
হয় না, কারণ তৎকালেও তাহার “আমি রঙ্থ'"_ 
এই জ্ঞানটি অন্তরে স্থপূরূপে অর্থাৎ সংস্কাররূপে 
থাকে। এইজন্য তখনও তিশি মুক্। 

শ্রশ্রঠাকুর ছিলেন সর্বভাবের মূর্তি গ্রহন্থরূপ। 
সর্বভাব ও সর্ধর্ম নিজ জীবনে সাধন করিয়া, সর্ব- 
পথই অস্তিমে এক অদ্বিতীয় বিশুদ্ধ ব্রদ্মান্ু ভুতিতেই 
পর্ধবসিত হয়-ইহাই তিনি ম্বামীজীর কে বসিয়। 
সকলকে শুনাইয়াছেন। অতএব শ্রদ্ধরঙ্জাদৈতবাদ 
বিষয়ে তাহার অন্ুভ্ভতি ও মত জানিতে হইলে 
তাহা আমাদের স্বামীজীর মুখে শুনিতে হইবে। 
শাক্তান্বৈতবাদ বিষয়ে ঠাকুরের বাণী ও অনুভূতি 
তদীয় প্রিয় শিশ্ স্বামী সারদানন্দের লেখনীমুখে 
'লীলাপ্রসঙ্গ' গ্রন্থে বণিত হইয়াছে । অপরাপর 
সকলেও আপন আপন ভাবনা ও সংস্কারানুযায়ী 
ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের পরিপূর্ণ বিগ্রহ রূপেই 
দর্শন করিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন। সর্বত্রই [7৩ 
৬2510 951 52৬ 11117 প্রতুকে যিনি যেমন 
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তাহাকে বর্ণনা করিয়াছেন । 


এইজন্তাই ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের সহিত ক 


মিলাইয়া বলিতে ইচ্ছা! হয়-_- 
শ্রীতীগাকুর ছিলেন_ 


উদ্বোধন 
দেখিয়াছেন বা বুঝিয়াছেন তিনি সেইরূপেই 


[ ৮২তম বর্--€ম সংখ্যা 


বৈদান্তিকদের পরমহংস, ভক্তদের অবতার, 
তান্ত্রিকদের কৌলশ্রেষ্ঠ, নবরসিকদের রসিকচুড়ামণি, 
বাউলের প্লাই, বৈষণবদের গৌঁসাই, কতাভজাদের 
আলেখ, শিখদের গুরু নানক, মুসলমানদের 
পয়গন্থর, খ্রীষ্টানদের যীশু ও ব্রাহ্মদের ব্রহ্ষজ্ঞানী ।* 


* উদ্বোধন ১৩৬৯, ফাস্ন ও চৈত্র সংখ্যায় বর্তমান লেখকের '্বামী বিবেকানন্দ ও অদ্বৈতবাদ'-শীধক প্রবন্ধটির 
পরিপূরক এই বর্তমান শ্রবন্ধ। উক্ত প্রবন্ধে 'শাক্তাইৈতবাদ' সম্বন্ধে আলোচন! আঁছে। উহা পাঠ করিবার পর এই 


প্রব্ধট পাঠ কৰিলে পাঁঠকবর্গের সুবিধ। হইবে ।-_-লেখক 


দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায়) 
বলদেবের 'অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ' 


[ পূর্বানতবৃত্তি] 


ব্রন্দের সগুবিপণ গুণ 

আমর পূর্বে দেখেছি (উদ্বোধন, চৈত্র 
১৩৮৬, পৃঃ ১১৮ দ্রষ্টব্য ) যে, বলদেবের মতে 
ত্রদ্ধ' শব্দের অর্থ হ'ল এই যে, তিনি নিঃসীম 
নিরতিশয় উৎতকষ্টতম গুণাবলীর একটি অপূর্ব 
মনোরম সমাহার । অর্থাৎ, 0891119115019 এবং 
02101690561, উভয় দিক থেকেই তিনি সমান 
অনতিক্রমণীয়__যেহেতু, পরিমাণের (৫01810015-র) 
দিক থেকে তার অপেক্ষা অধিক-সংখ্যক গুণ আর 
কারোই নেই; এবং সমভাবে, প্রকৃতির 
(0091119-র) দিক থেকেও তার অপেক্ষা 
প্ররুষ্টতর গুণও আরে! কারোই নেই ( গোবিন্দ- 

১১।২)। 

কিন্তু সীমিত আমাদের বোধশক্তি__হ্বভাবগত- 
ভাবেই আমর! পাধিব জীবের] সর্বদিক থেকেই 
সন্কীর্ণ সসীম গপ্তিবদ্ধ। দেহের দিক থেকে 
আমাদের সম্পূর্ণরূপেই নির্ভর করতে হয় অতি ক্ষুদ্র- 
শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিয়ের উপর | মনের দিক থেকেও 


একই ভাবে আমাদের সাহাষ্য নিতে হয় তুলনায় 
ব্যাপকতর হলেও, প্ররুতকল্পে তুল্য সীমাবদ্ধ 
বৃদ্ধিবৃত্তির। সেজন্য, সর্বদিক থেকেই সসীম 
আমরা কোনে। দিক থেকেই কোনে! ক্রমেই 
অসীমের ধারণা মাত্র করতে পারি না ব'লে 
আমাদের কল্য।ণকামী জ্ঞানিগুণিজন, দার্শনিক 
ধর্মগুরুগণ সকল ক্ষেত্রেই সেই ভূম! মহান অসীম 
জনকে যে কোনে! উপায়ে আমাদের সসীম দৃষ্টির 
সম্মুখে, কিছুটা সসীমভাবে, সঙ্কুচিতভাবে 
উপস্থাপিত করেছেন, যাতে আমর1 আমাদের ক্ষুদ্র- 
বুদ্ধি দিয়েও তাঁকে অস্ততঃ কিছুটা ধারণা করতে 
পারি, তার সম্বন্ধে অস্ততঃ কিছুটা জানতে পারি। 

বলদেবও এই শুভ উদ্দেশ্ঠ-প্রণোিত হয়ে 
ব্রদ্ধোর অসংখ্য কল্যাণগুণের মধ্য থেকে মাত্র 
সাতটিকে নির্বাচিত করে নিয়ে তাদেরই বর্ষের 
প্রধান গুণ ঝলে আমাদের নিকট নির্দেশ 
করেছেন। (উদ্বোধন, ভাদ্র ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৭- 
৯৯এ সংক্ষিপ্ত আলোচন! দ্রষ্টব্য )। 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ 


সেগুলি হ'ল এই : 

সবজ্ত্ব, আনন্দমযত্ব, প্রতৃত্ব, সৌহার্দ্য, জ্ঞান- 
দাতৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব ও সৌন্দয। 

(প্রমেয়-রত্বাবলী পৃঃ ৩২-৩৬)। 

এই গুণাবলীর সঙ্গে আমর! সাধারণ জনেরাও 
অল্পবিস্তর পরিচিত। যদিও সেই অনন্ত তুম! 
মহানের দিক থেকে এদের আমরা কোনে 
দিনও চিন্তা! করিনি শ্বভাবত:ই, তাহলেও সাধারণ 
দিক থেকে হলেও, এগুলি সত্যই অনন্ত-অসীম 
পরব্রক্মের সম্বন্ধে কিছুটা ধারুণা আমাদের মনে 
অনিবাধভাবেই জন্মিয়ে দেয়। যথা 

(১) অবজ্ঞত্বএটি একটি অসাধারণ, 
অপাধিব, অনুপম গুণ, যার দ্বিতীয় উদাহরণ আমরা 
এ জগতে একেবারেই পাই না। কারণ, আমরা] 
অবশ্ঠ অনেক জ্ঞানিগুণিকেই তাদের জ্ঞানের অন্ত, 
গুণের জন্য শ্রদ্ধাসম্মান করি যথেষ্--কিস্ত তা 
সব্বেও কাউকেই ত স্বজ্ঞানসম্পন্ন এবং সব্গুণসম্পন্ন 
বলে আমরা ভাবতেই পারি না। তাহলেও, 
এটিকে আমর! কোনোক্রমেই বাধও ত দিতেই 
পারি না, যতই না অবোধ্য হোক এটি। কারণ, 
যতই যাই বল হোক না৷ কেন, যতই অন্যান্ত গুণ 
যথা আনন্দময় ্, রসম্বরপত্ব, মাধুযমণ্ডিতত, 
সৌন্দর্যবিলপিতত্ব নিয়ে আমরা উচ্ছাস করি না 
কেন- প্রারস্তেই “জ্ঞানকে ত দিতেই হবে তার 
যোগ্য মর্ধাধা ; যেহেতু, জ্ঞানহীন মূর্ধের আনন্দই 
বা কোথায়, আর রসই ধা কোথায় !--সৌন্দ্যই 
বা কিরূপে, আর মাধুষই বা৷ কিরূপে ! সেজন্ 
জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ বলদেবও প্রধানতঃ ভক্তিবাদী হলেও 
আরন্ত করেছেন এই 'জ্ঞান; দিয়েই অতি 
হ্যায্যভাবে। 

“সর্বজ্ঞত্ের অর্থ হ'ল এই যে, পরব্রহ্ধ 
একাধারে জ্ঞান ও জ্ঞাতা-_অর্থাৎ জ্ঞান হ'ল তার 
একাধারে ন্বরূপ ও গু৭। নৃতন কথা কিছুই নয়__ 
যেহেতু রামান্ুজ থেকে আরম্ত করে প্রায় 


দশ বেদাত্ত-সম্প্রধায় 
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প্রত্যেক ত্রিতত্ববাদী ও ভেদাভেদ বাদী বৈদাস্তিকই 
এই আপাতদৃষ্টিতে শ্ববিরোধদোষহুষ্ট তন্বটিকে 
সাদরে গ্রহণ এবং সজোরে প্রচার করেছেন 
সবমনপ্রাণ দিয়ে । কেন তার] ত। করেছেন, সে 
বিষয়ে পুরে বহুবার বলা হয়েছে বলে তার 
পুনরাবৃত্তি এস্থলে নিশ্রয়োজন। 

বলদেবও একই স্থরতানলয়ে এই প্রসঙ্গে 
বলছেন যে, ব্রন্ম জ্ানম্বরূপ ও জ্ঞাতা রূপে সর্বদাই 
নিজেকে নিজেই জানছেন পরিপূর্ণভাবে» এবং 
বলাই বাহুল্য যে, তিনি ম্বরপতঃ সর্বব্যাগী বলে 
তিনি যে মুহূর্তে নিজেকে জানছেন, ঠিক সেই 
মুহূর্তেই তিনি সকলকেই সব কিছুকেই সমভাবেই 
জানছেন। সেজন্য, তার “আত্মজ্ঞানই তার 
“সর্বজ্ঞান”। 

আপত্তি 

কি সুন্দর কথা, কি গৌরবের কথা, কি 
আনন্দের কথা ! অনন্ত-অচিস্ত্য-স্বরূপ পরব্রহ্ষের 
জ্ঞানের মধ্যে আমরাও রয়েছি কেন্দ্রীভূত প্রধান 
স্থান অধিকার করে) তিনি নিজেকে যেমন 
জানছেন, ঠিক তেমনি করেই, ঠিক তেমনি শ্রদ্ধ। ও 
আনন্দ-সহকারেই আমাদেরও জানছেন একই সঙ্গে, 
জ্ঞানিগুণিমুখ থেকে এ কথা! জেশে আমরাও 
হলাম পরম চমত্কৃত, পরম পুলকিত, পরম 
গৌরবান্বিত। খুব ভাল কথা! কিন্তু হায়, 
দর্শনের শাণিত যুক্তির ঝলকে, খুব ভালোও ত 
হয়ে যায় খুব মুশকিলের ! এস্থলেও কি ঠিক 
তাই হয়ে দাড়াল না? নিশ্চয়ই অবশ্তস্তাবী- 
ভাবেই। কারণ, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর যদি এইভাবে 
সব কিছুই জেনে রাখেন আগ্যন্তকাল, তাহলে 
তোমার দশ হ'ল কি? তুমি তহায়ে পড়লে 
সঙ্গে সঙ্গেই একটি হ্বাধীনেচ্ছাবিহীন জড়যন্ত্রই 
মাত্র অনিবার্ভাবেই। কারণ, তোমার জীবনের 
প্রত্যেকটি জিনিসই ত সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর জেনে 
নিয়েছেন, জেনে রেখে দিয়েছেন প্রথম থেকেই-- 


২২৮ 


তার ত আর কোনোরূপ পরিবর্তন সম্ভবপরই 
নয়। সেজন্য, শ্রভগবান যা অনারধি- ঈনন্তকাল 
থেকে স্থির ক'রে রেখেছেন তোমার জন্য; তোমাকে 
ত সারাজীবন ধরে সেই পূর্বশির্দিষ্ট পথে চলতেই 
হবে; সেই পূর্বনির্ধাপিত ধরা-বাধা ছকে ঘুরে 
বেড়াতেই হবে । তাহলে কোথায় রইল 
তোমার, জ্ঞানবুদ্ধি-চিস্াশক্তিসম্পন্ন জনের ম্বাধীন 
চিন্তা ও স্বাধীন কর্মের গর্ব ও গৌরব? তাহলে 
ত তুমি হয়ে দাড়ালে পুতুলনাচের স্থতোয় 
বাধা, সেই হৃতোর বিভিন্ন সঞ্চালনের দ্বার! 
লক্ষঝম্পফারী একটি নগণ্য পুতুলই মাত্র 
অবশ্য্তাবীভাবেই। 
বন্ততঃ, এ হ'ল দর্শন-ধর্মশাস্ত্রের একটি অত 
কঠিন, এবং শেষ পযন্ত সম্পূণ অপমাধের় সমস্যা 
-_যাকে পাশ্চাত্য দর্শনেঞ্জবলা হর__1)99০1111)0 01 
&010 1)910111)11)151], 01 1১10- 
অর্থাৎ, সবজ্ঞসর্বশভিমান পরক্রহ্থ 
য্দি আগ্স্তকাল সব কিছুই জেনে রেখেছেন, 
সব কিছুই স্থির ক'রে রেখেছেন, তাহলে নিরুপার, 
পরচালিও ক্ষুদ্র জীবের আর রইল কি অবশিষ্ট 
জীবনে? রইল না তার জ্ঞান, রইল না 
তার 'কর্ম, এককথায়, কইল না তার কণামাত্রও 
স্বাধীনতা কোনে বিষয়েই । তাহলে? তাহলে 
তজীবের যে স্বতন্ত্র, যে বৈশিষ্ট্য, যে ব্যক্তিত্ব 
(17015110191) নিয়ে অদৈতবৈদাস্তিকদের 
সঙ্গে এরূপ বিবাদ-বসংবাদ__দ্বৈতীদ্বৈতবাদী ও 
ত্রিতত্ববাদী বৈধান্তিকদের, তা ত সবই হয়ে 
গেল মিথ্যা মায়াই মাত্র ; এবং অদ্বৈতধাদই হয়ে 
গেল স্তপ্রতিষঠিত, হরেদরে । 
আমাদের মনে হয় থে, এই সকল ত্রিতত্ববাদী 
ও ভেদাভেদবাদী শৈদান্থিক কিন্তু এই গুরুতর 
ব্যাপারটিকে তেমন গুরুত্বই দেননি, যেমন দেওয়া 
হয়েছে পাশ্চাত্য ধর্মদর্শনে | তারা এ বিষয়ে 
বিশদ আলোচনাও করেননি, বিপক্ষ-পক্ষকে 


ঢ166 ৬৬111 


50101॥09 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ্”€৫ম সংখ] 


পরাজিত করবার জন্য বিবিধ বিচিত্র যুক্তিজালও 
প্রসারিত করেননি_-অতি কষ্টে অদ্বৈতবেদান্ত- 
সম্মত প্সাক্ষীচৈতন্টে”র কথা সামান্ত মাত্র বলেই 
অধিকাংশ স্থলেই ছেড়ে দিয়েছেন অকাতরে 
বেচারা জীবকে ব্রদ্ষের সেই স্থ্বিস্ূত, কঠিন- 
ভাবে নিয়ন্ত্রিত, কঠোর হস্তে পরিচালিত “তাসের 
দেশের মধ্যে, বন্দীশালার মধ্যে, প্রেক্ষাগৃহে 
মধ্যে, যেখানে সেই নিশ্নম শাসক সম্পূর্ণ পরাধীন 
জীবকে “তাসের দেশের প্রাণহীন তাসের মত, 
বন্দীশালার শৃঙ্খলাবদ্ধ দাসের মত, প্রেক্ষাগৃহের 
নিজীব পুতুলের মত নাচিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, 
খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছেন, চৰিয়ে নিয়ে বেডাচ্ছেন 
শিশুর হাতের ক্রৌড়নকের মত, বঁড়শীতে বদ্ধ 
মন্যের মত। কিন্তু হায়__তাহলে কোথাক্ ধা 
তার সাধন-ভঙ্গন, কোথায় বা তার মুক্তির 
প্রচেষ্টা, কোথায় বা তার “উদ্বরেদাত্মনাত্মানম্‌ 
(গীতা ৬৫) “নিজেই নিজেকে উদ্ধার কর+-_ 
স্বয়ং শ্রীভগবানের শ্রীমুখনিঃস্ত এই আশ্বাসবাণীর 
সার্থকতা জীবনে 2 

পাশ্চাত্য-দর্শনে জীবের ন্বাধীনেচ্ছা এবং 
পরমেশ্বরের সর্বজ্ঞত্ব ও সবকর্ৃৃত্বের মধ্যে আপাত- 
ৃষ্ট বিরোধ অতি কষ্টে মেটাবার প্রাণপণ প্রচেষ্টা 
করা হয়েছে । সেই প্রসঙ্গে 411700101771019175 
এবং 1১1০-0910111110191,এর মধ্যে 403910017 
1০4/)রূপে অর্থাৎ ছুটি সম্পূর্ণ বিপরীতধ্মী 
চরম মতবাদের মধ্যে একটি মধ্যবর্তী নরম পন্থা 
রূপে গ্রহণ করা হয়েছে +991700107))110151)”কে 
অনেক কৌশল করে, অনেক মাথা ঘামিয়ে, 
অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে। একদিকে একেবারেই 
নিয়মবিহীন, সম্পূর্ণ স্বাধীন, উচ্ছৃঙখলতা ও 
উদ্দামতা। অন্যদিকে সম্পূর্ণপেই নিয়মাবলীর 
নাগপাশধদ্ধ পরাধীন জীবের বুথ! “গণ্যজল- 
মাত্রেণ সফরী ফর্ফরায়তে”_ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সফরী 
(পু'টা) মাছটির মতই অতি হ্ল্প জলে ফর্ফর 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


ক'রে বেড়ান। এই ছুটি চরম মতবাদের মধ্যে 
স্থাপিত হ'ল মধ্যবর্তী একটি সমন্বয়মূলক স্বর্ণ 
মতবাদ-_-'আত্মনিয়ন্ত্রণ” |  শ্রীভগবান বাইরে 
থেকে জীবকে নিয়ন্ত্রণ করেন না, করেন কেবল 
ভেতর থেকেই জীবের অন্তরস্থ “আত্মা” রূপে । 
কিন্তু আমরা বলব--তাতেই বা কি? সেই 
অন্তরস্থ আত্মা ত জীবের নিজন্ব স্বাধীন আত্মা 
একেবারেই নয়; তা শ্রীভগবানেরই আত্মা । 
তাহলে আর শেষরক্ষা হ'ল কিরপে ? তথাকথিত 
'আত্মনিয়ন্ত্রণণ হয়ে দীড়াল িশ্বরনিয়ন্ত্রণ 
শেষ পধন্ত। 

পুনরায় যর্দি বলা হয় যে, পরমলীলাময় 
শ্রীভগবান তার লীলাসঙ্গী জীবকে “যেন” স্বাধীনতা 
দিয়েছেন তীর সঙ্গে লীলা বা খেলা করবার 
ইচ্ছায়, কারণ জড় পুতুলের সঙ্গে ত খেলা 
হয় না, তাহলেও সেক্ষেত্রেও “যেন, কথাটিকে 
রাখতেই হয়; “ধেন” স্বাধীনতা দিয়েছেন _-এই 
বলে। বন্ততঃ 'প্ররুত” স্বাধীনতা জীবকে দিতে 
স্বয়ং ঈশ্বরও ত পারেন না__যেহেতু তিনিও ত 


বেথানীর ভক্তপরিবার 


২২৯ 


স্বয়ং শ্বীয় ম্বরূপের বিরুদ্ধে যেতে পারেন ন৷ 
মুহুর্তের জন্যও, যতই সর্বশক্তিমান তিনি হোন 
না কেন। স্তরাং তীর স্বীয় শাশ্বত ম্বরূপই 
যখন সর্বব্যাপিত্র, সর্বজ্ঞত, সর্বশক্তিমত্ত্--তখন 
আর উপায় কি? কারণ, তিনি চান বা না”ই 
চান, তাকে পূর্ব থেকেই প্রত্যেক জীবের তথা" 
কথিত ক্ষুত্রবৃহত প্রত্যেক কর্মের কথাই জানতে 
হবেই হবেঃ এবং তাঁ হবে সম্পূর্ণূপেই জীবের 
পরাধীনত্ববাদ--তার সাধের “কর্মবাদ”, “জন্ম 
জন্মান্তরবাদ”, “মোক্ষবাদ* প্রায় সবই ত গেল 
চলে এই একটিমাত্র আঘাতেই। ব্রিতত্ববাদী, 
ভেদ্বাভেদবাদী ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্্যবাদী বৈদাস্তিকদের 
এই ছুর্গতির উদয় হয় প্রারস্তেই ;ঃ এবং যা 
তাদের সর্ধত্রই রক্ষী করেছে এতদিন, তা-ই ত 
হয়ে যায় দুর্বল অনিবার্ধভাবেই, অর্থাৎ তাদের 
সেই প্রখ্যাত 4099111)0 91 11701510779115] 


বা ব্যক্তিম্বাতন্ত্যবাধ । অতি সুন্দর তত্ব এটি 
কিন্ত এক্ষেত্রে সম্পূর্ণনপেই অর্থহীন, অবাস্তব, 
অসম্ভব । [ ক্রমশঃ ] 


(বেথানীর ভক্তপরিবার 


ডক্টর তারকনাঁথ ঘোষ 


| এক ] 
বৃহদারণ্যক-উপনিষদের প্রায় সর্বত্রই 
আখ্যায়িকার অবতারণা করে আলোচনার সুত্রে 
আধ্যাত্মিক তত্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। 
যাজ্ঞবস্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ এর এক স্থপরিচিত 
কাহিনী । উপনিষদে এটি দুবার কথিত হয়েছে-_- 


দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণ আর চতুর্থ 


অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণ ছুটিই খেত্রেয়ী-ব্রাঙ্গণ 
নামেও পরিচিত। দুটি ব্রাঙ্মণের বিষয়বস্তু একই, 
অল্প কিছু পার্থক্যের কথা বাদ দিলে ভাষাও 


প্রায় অভিন্ন। 

কাহিনী এই-_শীজ্ঞবন্ক্য-মুনির ছুই ভার্া__- 
মৈত্রেয়ী আর কাত্যারনী। 'তয়োর্ মৈত্রেয়ী 
্রদ্ধবাধিণী বন্ৃব স্ত্রপ্রজ্েন তহি কাত্যায়নী? 
(8161১) তাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী 
আর কাত্যায়নণ। “নারীজনোচিত সাংসারিক 
মতিসম্পন্না” ।-_আত্মস্বরূপতার দিক থেকে স্ত্রী- 
পুরুষে ভেদ না থাকলেও শ্রুতি এখানে লোকায়ত 
ভাবনারই পরিচয় দিয়েছেন। 

সন্ন্যাস ব্রদ্মবিষ্ভার বিশিষ্ট অঙগ-_-আচার্য শংকর 


২৩০ 


প্রমুখ অনেকেই সন্যাসকে ব্র্ষজ্ঞান-লাভের পক্ষে 
অপরিহার্য বলেছেন। ফাজ্ঞবক্ক্য গাহৃস্থ্য আশ্রমের 
শেষে সন্গাসাঅ্রমে প্রবেশ করতে সংকল্প করে 
মৈত্রেয়ীকে বলেছেন, “অফ্মি মৈত্রেয়ী! আমি 
এই আশ্রম থেকে পরিব্রজ্যা করে উচ্চতর 
আশ্রমে যেতে উদ্ভচত। তোমার জ্নুমতি চাই। 
তুমি সম্মত হলে (তোমাদের মধ্যে আমার 
সম্পত্তি বিভাগ করে দিয়ে ) এই কাত্যায়নীর সঙ্গে 
তোমার সন্বন্ধের অবসান করে দেব ।; 

বিবাহিত পুরুষের পক্ষে সন্নযাসগ্রহণের আগে 
পত্বীর অনুমতি নেওরাই বিধেষ়। 

যাজ্ঞবক্ক্যের প্রপ্ডাব শুনে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন, 
“ভগবন্! এই খিত্তপরিপুরিত সমগ্র বস্থন্ধরা যদি 
আমারই বা হয়, তাহলে কি আমি অমৃতা। হব ? 

ধাঞজ্জবন্চ বললেন, 'ন।। যাদের ভোগের 
অনেক উপকরণ আছে তাবে যেমন জীবন, 
তোমার জীবনও তেমনই হবে। বিত্ত দিয়ে 
অমৃতত্বের আশা নেই ।” 

মৈত্রেয়ী তখন খললেন, “ধেনাহং নামৃতা 
গ্াং কিমহং তেন কুষাম্__যা দিয়ে আমি অমৃতা 
হব না! তা দিযে আমি কী করব! প্র, আপনি 
(অমৃতত্বের সাধন ) যা জানেন, তাই-ই কেবল 


আমাকে বলুন।” 
যাজ্ঞবন্ক্য বললেন, “অধি! তুমি আমার 
প্রিয়াই ছিলে। প্রিয় কথাই খলছ। এসো, 


বসো, তোমার কাছে ( অৃতত্বের সাধন ) ব্যাখ্যা 
করব। যখন আমি ব্যাখ্যা করব তখন কিন্ত 
তুমি (তার তাতৎপধ ) নিদিধঠাসন করবে ।, 

এর পর ছুটি অধ্যায়ের ছুটি ব্রা্গণেই সহজ 
সরল ভাষায় ছুরবগাহ ব্রহ্মতব উপদেশ দিয়েছেন । 


কাত্যায়নী-ঘেত্রেয়ীর প্রসঙ্গে মনে আসে 
মার্থামেরী দুই সহোদরার কথা-_-যীশুর একান্ত 
অনুরাগী এক ভক্তপরিবারের মেয়ে তীরা। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


জেরুজালেম থেকে মাইল ছুই দুরে বেথানী 
গ্রামে তাদের নিবাস। তাদের বাবার নাম 
সাইমন-কুষ্ঠী সাইমন বলে মার্ক ধার উল্লেখ 
করেছেন [ ১৪।৩ ]। যীশু কি করুণা করে দিব্য 
বিভৃতি প্রয়োগ করে তাঁকে নিরাময় করেছিলেন, 
অথচ তার “কুষ্ভী বিশেষণটি থেকে গেছে? 
রুপার এই লোকাতীত নিদর্শন কি যীশুর প্রতি 
তার পরিবারের ভক্তির কারণ! অবশ্য সম্ভ- 
চতুষ্টয-বণিত দিব্যকথায় এই পরিবারের যে বর্ণনা 
আছে তাতে, নিছক রুতজ্ঞতার নিদর্শন নয়, 
একান্ত নির্ভর আর অকুঠ অনুরাগে পরিচয় 
সেখানে ফুটে উঠেছে । যীশ্ু-কথায় সাইমনের 
প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়। যাক না, পুত্র ল্যাজারাস 
আর ছুই ছুহিতারই বার কয়েক দেখা পাই । 

পরিবারের আর কারও উল্লেখ নেই । সাইমণ 
কি বিপত্বীক? বড়ো মেয়ে মার্থাই গৃহস্থালি 
দেখেন তিনি বয়স্থা! কুমারী হতে পারেন, তবে 
তাকে পিতৃগৃহবাপিনী বিধবা বলেই মনে হয়, 
মেরী কৈশোরৌতীর্ণা_মনে হয় কুমারী । 
ল্যাজারাস বিবাহিত কি ন৷ জানা যায় ন1। 

সেণ্ট লুক বণিত দিব্যকথায় মার্থা-মেরীর 
প্রসঙ্গটি [ ১০।৩৮-৪২ ] ছোট, কিন্ত উপাদেয়। 
ত্যাগমুতি প্রেমময় বীশু গ্রামে গ্রামে ঘুরে 
ভজনালয়ে বা ভক্তগৃহে ভাগবতী কথা শোনাতেন। 
অনুরাগী ভক্তের গৃহে গেলে সেখানে তে। বিশেষ 
উৎসব-_শ্রুরামকষ্ণসমাগমে ভক্তগৃহে যেভাবে 
আনন্দের জোয়ার আসত ঠিক সেইভাবেই। 
মার্থাকেই সব সামলাতে হয়_-সংসারের ভার 
তিনিই যে নিয়েছেন। অনুজা মেরীর কিন্ত 
কাজের দিকে মন নেই, তিনি প্রতুর পদপ্রান্তে 
বসে আছেন, একমুখে শুনছেন শ্রীমুখনিঃস্থত অমৃত- 
কথা। গৃহস্থালির দায়দায়িত্বের কথা৷ মনেই নেই। 

কেন জানি না, এই সঙ্গে মনে পড়ে যায় 
গোলাপ-মার কথা, শ্রীশ্রীরামকষ্ণকথাম্বতে ধাকে 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭] 


শোঁকাতুর1 ব্রাক্ষণী বলে উল্লেখ করা হয়েছে 
[৩১৯১ ]1 শ্রীরামরুঞ্জ নন্দ বস্থর অট্টালিকা 
থেকে তার বাড়িতে এসেছেন। বিত্তহীন! বিধবা! 
দুই সহোদরার সামান্য নিবাস-_শ্রীরামরুষ্ণ 
কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে ছাদে বসেছেন। তিনি 
যেখানে সেখানেই তো 'আনন্দের হাটবাজার, 
বসে যায়। শোকাতুর! ব্রাহ্মণী আনন্দে অধীর । 
বলছেন, “ওগো, আমি যে আহলাদে আর বাচি না 
গো 1 তোমরা সব বল গো আমি কেমন করে 
বাঁচি! ওগো, আমার চণ্তী যখন এসেছিল, 
সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে করে--আর রাস্তায় তারা 
পাহার। দিচ্ছিল,_তখন যে এত আহ্লাদ হয়নি 
গো !_-ওগো চণ্তীর শোক এখন একটুও আমার 
নাই !**"যাই,_-সকলকে বলি, আয়রে আমার 
সখ দেখে যা!-্যাই,-যোগীনকে বলিগে, 
আমার ভাগ্যি দেখে যা !, 

শোকাতুর! ব্রাহ্ষণী আনন্দে বিভোরা। কিন্তু 
ভক্তদের আপ্যায়নের ব্যবস্থা তো! করতে হবে। 
ছাদের উপরে তিনি ভক্তযোগে শ্রীরামকষ্ণসঙগ 
করছেন, এমন সময় তার সহোদরা এসে বলছেন, 
“দিদি এসো না! তুমি এখানে দীড়ায়ে থাকলে 
কি হয়? নীচে এসো! আমরা কি একলা 
পারি!” 

ভক্তসেবার ব্যবস্থাপনায় ব্যতিব্যস্ত মার্থা কিন্ত 
মেবীকে কিছু বলেন নি। যীশু যে তারও 
আপনার। তার কাছেই আছুরে খুকীর মতো! 
অনুযোগ করেছেন, “তোমার এতটুকু হু"স নেই 
ঠাকুর, আমার বোনটা আমাকে কাজে কর্মে 
একী ফেলে রেখে চলে এসেছে। তুমি বলে 
দাও না, খাবারদাবার দেওয়াথোওয়ায় আমার 
সঙ্গে হাত লাগাক !; 

ষীশ্ কিন্তু বললেন, 'মার্থা ! মার্থা ! তুমি 
অনেক কিছু নিয়ে ভেবে মরছ আর ব্যতিব্যস্ত 
হচ্ছ। কিন্তু একটি জিনিসই সব কিছুর চেয়ে 


বেখানীর ভক্তপরিবার 


৩১ 


দরকারি। মেরী সেই সেরা জ্িনিসটিই বেছে 
নিরেছে। সেটি তো আর তার কাছ থেকে 
কেড়ে নেওয়া ধায় না।? 


যাজ্ঞবস্ক্য-মৈত্রেয়ীসংবাদ আর যীশু-কথার মূল 
ভাব একই । বিস্তৃত বিশ্লেষণ না করেও শ্রীরাম- 
কৃষ্ণের একটি সুপরিচিত উক্তি স্মরণ করলে 
কাহিনীছুটির তাৎপয অনুভব করা যাবে 
“ঈশ্বরই বস্ব__-আর সব অবস্ভ' [১১৬ ]। 

বদ্ধ সত্য, জগৎ মিথ্যা__বেদান্তকথিত এই 
তন্বসার আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে নানা আকারে- 
প্রকারে স্বীৰুত; অবশ জীবই বর্ম কিন! 
সে বিষয়ে ঘোরতর মতান্তর আছে। সবং 
খন্িদং ব্রদ্ম__-সব কিছুই ভাগবত প্রকাশ একথা 
বল। হলেও কোনো ধধ্যাস্মসাধকই সংসারকে 
সার বলে গ্রহণ করবেন না। সংসারের সব 
কাজই মিছে কাঁজ__মায়ার খেলা বলে সংসার . 
ত্যাগ করে লোটাকম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়া সংগত 
কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থাকলেও অধ্যাত্ম- 
জীবনের তুলনায় সংসারের স্থান যে অনেক নিচে 
এ কথায় কটর বস্তবাদী ছাড়। সবাই সায় দেবেন। 

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসতে পারে। 
ভাগবত জীবন যে শ্রেয় সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, 
কিন্তু ব্যবহারিক জীবন কি নিন্দনীয় বা একেবারে 
মূল্যহীন? যে জীবনকে অবলম্বন করে মানুষের 
সমাজ, জাতি বা সভ্যতা-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে 
তাকে তুচ্ছ জ্ঞান করলে মানবসত্যকেই অস্বীকার 
করা হয় না কি? তাছাড়া ভাগবতী সাধনার 
জীবনেও বাস্তব প্রয়োজন মেটানোর জন্য গাহস্থ্য- 
নির্ভর সমাজজীবনের বিশিষ্ট ভূমিকা নেই কি? 
যীশু যে মার্থাকে সংসারের নান কাজের চিন্তায় 
ব্যতিব্যস্ত থাকার জন্য তিরস্কার করলেন, কিন্তু 
সব মার্থাই যদি মেরীর মতো! চরম এককেই বেছে 
নেয়, তাহলে? 


২৩২ 


অবশ্য তা হয় না। ্ত্রীপ্রজ্ঞা' বলে কথা শয়__ 
সত্রীপুরুষ নিধিশেষে একরকম সকলেই উপকরণে 
সমৃদ্ধ জীবন চায় । মেরী, মৈত্রেয়া বা যাজবক্ক্ের 
মতো সত্তা কোটিকে গোটিক মিলে। ধারা 
ভাগবত পুরুষ তারা চপম সত্যের ইশারা দিতে 
আসেন। এইজন্যই শরামকষ্ কষ্দাস পালের 
[২১৯২ ] অথবা পভ্ভু মল্লিকের [১২৯] 
লোকহিতের বাসনাকে তুচ্ছ বলেছিলেন । সব 
কিছুরই শ্বগত মূল্য আছে, কিন্ত যাকে লাভ 
করলে অন্য লাভকে আর তার চেয়ে বেশি বলে 
মনে হয় না তাকে পাওয়াই তো চরম কথা। 
তাকে তুলে আর সব চাওয়া তো সোনা ফেলে 
আচলে গেরে। দেওয়া 

কাত্যায়নী কাহিনার নেপথ্যেই থেকে 
গেছেন, তার সম্পর্কে কোণো প্রতাক্ষ বোধ 
আমাদের হয় না। কিন্ত মেরীর মতোই মার্থাও 
যে কৃপীধন্য তা বুঝতে আমাদের এওটুকু দেবি 
হয় না। তিনি প্রাণপ্রিয় প্রঙ্্র সেবার গরন্াই 
আয়োজন করছিলেন । মেরীকে তো সেই কাজে 
সহায়তা করতে বলার জন্যই প্রতুর কাছে 
অভিমানভরা মিনতি করেছেন। তিনি তো 
কত্রীত্ব ফলিয়ে নিজেই মেরীকে ডেকে নেন নি! 
যীশুর কথাকটিও আদরে ভরা, আবেগে উচ্ছল__ 
সোহাগীর নির্ভরে প্রাণময় সাঁড়া। তন্বকথা সয়, 
উপদেশ নয়, নির্দেশে নয়-_অন্থযোগের জবাবে 
অন্থযোগ, যেন অনন্য শরণের মঙ্গে অপার করুণার 
সেতুবন্ধ । 

[ ছুই ] 

ষীস্ত কুছী সাইমনকে নিরাময় করেছিলেন 
কিন। জানা! যায় শা, তবে বেখানীর এ ভ্ত- 
পরিবারকে কেন্দ্র করেই তার দিব্য বিসৃতি 
প্রকাশিত হয়েছে, যীস্ত-শিষ্য জনই কেবল তার 
পরিচয় দিয়েছেন [ ১১ ]। 

ল্যাজাবাস নিতান্ত অন্ুস্থ হয়ে পড়েছেন। 


উদ্ধোধন 


[৮২তম ব্ধ-€৫ম সংখ্যা 


মার্থামেরী ছুই বোন ত্রযস্ত হয়ে সম্পর্দে বিপদে 
চিরনির্তর যীস্তকে খবর দিয়েছেন ; বলে পাঠিয়েছেন, 
“দেখ প্রস্থ, তুমি যাকে ভালবাস পে পীড়িত । 

ষীশ্ড কিন্তু তখনই এলেন না। বললেন, 
মৃত্যু এ অন্থস্থতার পরিণাম নয়। ভাগবত 
মহিমা প্রকাশের জন্য এ অন্থস্থতা_যাতে 
ঈশতন্ুজ মহিমান্বিত হন।, তিনি সেখানেই 
আপে ছুদিন রবে গেলেন। 

পধে কিন্তু তিনি বললেন, "চলো, আবার 
জুডিয়ায় যাই ।, 

শিষ্যরা আপত্তি করলেন। জুডিয়ায় যে 
ইনুদীরা তাকে পাথর ছুড়ে মারতে চাইছে ! 
সেখানে যাওয়া সংগত হবে কি? 

রৃহস্তময় এক স'কেতবাণীর অন্তে তিনি 
বললে, আমাদের বন্ধু ল্যাজারাস ঘুমে ঢলে 
পড়েছে । আমি কিন্ত যাব, যাতে আমি তাকে 
জাগনে তুলতে পাবি, 

“প্রভূ, সে যদি ঘুমিয়েই পড়ে থাকে, তাহলে 
তো সের্ধে উঠবে | রোগীর পক্ষে ঘুমোনোই 
ভালো, এই সাধারণ জান থেকে শিস্রা খলেন। 
ধীন্ত যে চিরনিদ্রার কথা বলছেন, তা তার! 
বুঝতে পারেশ নি 

ধীশু তখন খোলাখুলি বললেন, “ল্যাজারাস 
মারা গেছে । আমি যে সেখানে ছিলাম না, 
তোমাদের মুখ চেয়ে এতে আমি খুশিই, কেননা, 
এর ফলে তোমরা বিশ্বাস অর্জন করবে। যাই 
হোক, চলো! আমর] যাই সেখানে | 

যখন তিনি বেখানীতে এলেন, দেখলেন, 
ল্যাজারাসকে চারদিন হল সমাধি দেওয়া হয়েছে। 
পাড়াপড়শী-শ্বজনধন্ধুদেব অনেকেই এসেছেন 
মার্থা আর মেরীকে শোকের দিনে সান্তনা দিতে। 

মার্থা যখন শুনলেন, যীশু আসছেন, তিনি 
বেরিয়ে পড়ে তার কাছে ছুটে গেলেন। মেরী 
তখনও বাড়িতে বসে রইলেন--তিনিও কেন যে 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


বার হলেন না তার ইঙ্গিত জন দেন নি। মার্থার 
তুলনায় ছেলেমান্ষ বলেই কি তিনি শোকে এত 
কাতর হয়ে পড়েছিলেন যে মার্থার মতো এগিয়ে 
গিয়ে যীস্তর সঙ্গে মিলতে পারেন নি? অথবা 
তিনি তখনও শোনেন নি, যীশু এসেছেন ? 

মার্থা বীস্্কে বললেন, 'প্রত্, তুমি যদি এখানে 
থাকতে, তাহলে ভাইটি আমার চলে যেত না। 
তবু, জানি, ভগবানের কাছে তুমি যা চাইবে, 
তিনি তোমাকে তাই দেবেন ।, 

যীশ্ত তাকে বললেন, “তোমার ভাই আবার 
উঠে পড়বে ।” 

'আমি জানি, শেষের দিনে পুনরুানে সে 
আবার উঠবে ।, 

বীশ্ত বললেন তাকে, "আমিই পুনকুথান, 
জীবস্তাও। আমাতে যার বিশ্বাপ তার মৃত্যু 
হলেও সে জীবস্তই থাকবে । যে আমাতে জীবন্ত 
থাকবে আমাতে বিশ্বাস রাখবে, সে মরবে না 
কোনোদিনই ! বিশ্বাস কর একথা 2 

তিনি বললেন, "হ্যা! প্রভু, হ্যা! আমি বিশ্বাস 
করেছি তুমিই শ্বীষ্ট__সেই ঈশ্বরের পুত্র, তার সেই 
সত্তাই এই ভলোকে যার অবতরণ হয়|, 

এই বলে তান ফিরে গিয়ে মেরী বোনটিকে 
চুপি চুপি বললেন, 'প্রস্ত এসেছেন, ডাকছেন 
তোমাকে ।, 

শোনামাত্র মেরী উঠে পড়ে তাঁর কাছে ছুটে 
চললেন। 

যীস্ত তখনও গ্রামে এসে পৌছন নি, যেখানে 
তার সঙ্গে মার্থার দেখা হয়েছে সেইখানেই 
থেকে গেছেন। 

যে সব প্রতিবেশি-পরিজণ ইহুদী তাকে 
সান্বনা দিতে এসেছিল, তারা যখন দেখল 
মেগী ত্বরায় উঠে পড়ে বেরিয়ে গেলেন, তারাও 
তার পিছু পিছু গেল। তারা মণে করল, মেরী 
ল্যাজারাসের সমাধির কাছে গিয়ে কাদবার জন্য 


বেখানীর ভক্তপরিবার 
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চলেছেন। 

যীশুর কাছে এসে মেরী আকুল হয়ে তার 
পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। বললেন, “প্রন, তুমি যদি 
এখানে থাকতে তাহলে ভাইটি আমার চলে 
যেত না। 

মার্থা আর মেরীর আচরণে সুক্ষ পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়। যীন্ত থাকলে যে ল্যাজারাস মার! 
যেত ন! বিশ্বাপিনী দুজনেই তা বলেছেন। মার্থা 
সেই সঙ্গে যেটুকু সংযোজন করেছেন তাতে 
প্রত্যাশার ছাপ আছে। যীশু ল্যাজারাসকে 
বাচিয়ে তুলুন_এই চাওয়াটি তার কথায় উকি 
দিচ্ছে। কিন্ত মেরী কিছুই চান নি, শুধু প্রতৃর 
পায়ে লুটিয়ে পড়ে আকুলতাটুকু নিবেদন করেছেন। 

মেরী কাদছেন, সমব্যথী ইনুদীরাও চোখের 
জল ফেলছে। দেখে যীস্তর বুকে যেন মোচড় 
দিয়ে উঠল। বললেন, “তোমরা ওকে কোথায় 
রেখেছ? 

তার] বললেন, প্র, আস্ন দেখুন |? 

যীস্তও কাদছেন দেখে ইছুদীর1 বলল, “দেখো, 
ল্যাজাবাসকে ইনি কত ভালোবাসতেন ।” 

ইহুদীদের কজন কিছু বলাবলি করতে লাগল, 
“এই লোকটা তো একটা অন্ধের চোখ খুলে 
দিয়েছিল। একি এমন কিছু করতে পারত না 
যাতে ও মরত না।” 

অবিশ্বাসীর্দের জল্পনায় যীশু মনে মনে গুমরে 
উঠলেন। সমাধির কাছে এসে বললেন, “পাথরট! 
সরিয়ে দাও।” 

একট। গুহায় ল্যাজারাসকে সমাহিত করে 
একট] পাথর দিয়ে ঢেকে দেওয়। হয়েছিল । 

মার্থ৷ বললেন, (প্র, এতদিনে ও পচে গেছে। 
ও মারা গেছে সে তে। চারদিন হয়ে গেল।, 

ধীশ্ড বললেন তাঁকে, 'আমি কি বলিনি 
তোমায়, যদি তোমার বিশ্বাস থাকে, পরমেশ্বরের 
মহিম। প্রত্যক্ষ করবে !” 


২৩৪ 


তখন তীরা পাথরটা সরিয়ে নিলেন। 

ষীস্ত চোখ ছুটি উপরের দিকে তুলে বললেন, 
“পিতঃ! তুমি যে আমার কথা শুনছ এতে আমার 
রুতার্থতা নিবেদন করি । আমি জানি, তুমি সব- 
সময় আমার ডাকে সাড়া দাও। তবু, এই ষে 
জনসমঞ্তি আমাকে ঘিরে রয়েছে তাদের জন্যই 
আমাকে এভাবে বলতে হল, যাতে তারা বিশ্বাস 
করতে পারে যে তুমিই আমাকে পাঠিয়েছ।” 

তারপর তিনি হাক দিলেন, 'ল্যাজারাস, চলে 
এসো ।+ 

যে মারা গিয়েছিল সে-ই চলে এল । হাত- 
পা তার সমাধিবন্ত্র দিয়ে বাধা, মুখটা একটুকরো 
কাপড় বেঁধে ঢেকে দেওরা হয়েছে । সমবেত 
ইন্দীদের উদ্দেশ্ট করে যীশ্ত বললেন, "বাধন 
খুলে দাও, ওকে চলে যেতে দাও ।? 

মেরীর সঙ্গে যেসব ইহুদী এসেছিল তাদের 
অনেকেই এই অলৌকিক ব্যাপার দেখে তার উপর 
বিশ্বাস স্থাপন করল। কেউ কেউ আবার 
ফ্যারিসীর্দের কাছে ফলাও করে সব বলল, যাতে 
তার। এইসব স্থপ্িছাড়া কাণ্ডের প্রতিবিধান করতে 
পারে। কিন্ত সে অন্য প্রসঙ্গ । 


যীশ্তর অলৌকিক শক্তির নিদর্শন দেওয়ার জন্য 
এ কাহিনীর অবতারণ1 নয়। অবতারপুরুষদের 
কথা বাদ দিলেও নেক শক্তিমান সাধকের যোগ- 
বিভূতি প্রয়োগের অনেক কাহিনীই নানা স্থত্রে 
জানা যায়। অবশ্য সাধনজীবনে যোগবিভূতি অর্জন 
অসামান্য নয়, চরম সিদ্ধি তো নয়ই, বরং পরম! 
আপ্তির হুর্লজ্ব্য প্রতিবন্ধক। শ্রীরামকু্ বলতেন, 
অষ্টসিদ্ধির একটি থাকলেও ভগবানকে পাওয়া যায় 
না। যীন্ত এশী শক্তি বা যোগবিভূতি যাই 
প্রয়োগ করুন না কেন, নিজের জন্ত কখনো 
এতটুকু কিছু করেন নি; করলে ক্রসে তাকে 
প্রাণ উৎসর্জন করতে হত না। তিনি করুণার 


উদ্বোধন 
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বিগলিত হয়ে পরার্থে-_পরার্থে এবং পরার্থেই 
লোকাতীত শক্তির বিনিয়োগ করেছেন । 

একান্তভাবে শরণাগত ভক্তপরিবার ভাগবতী 
করুণাধারায় কীভাবে নিন্াত হয় ল্যাজারাসের 
পুনরুথানের বৃত্তান্ত তারই পরিচয়। এই সঙ্গে 
দছএকটি প্রশ্ন মনে আসে। মার্থামেরী- 
ল্যাজারাসের পিতা কুগী সাইমন সম্ভবতঃ যীশুর 
কপায় রোগমুক্ত হয়েছিলেন ; স্থৃতরাং তারা যীশুর 
কাছে কৃতজ্ঞতাপাশে উপরন্ত ভক্তিডোরে আবদ্ধ 
ছিলেন। এই অভ্ভৃতপূর্ব ঘটনায় তারা যীশুর 
কাছে নিজেদের পরিপূর্ণভাবে নিবেদন করলেন না 
কি? মার্থা আর মেরীর প্ররুতির কিছুট! পার্থক্য 
থাকলেও যীশুর উপর যে তাদের একাস্ত নির্ভর তা 
অনুভব ক্র যাঁয়। কিন্ত ল্যাজারাস 2 সাধন- 
সমাধি থেকে ব্যথিত সাধক শাশ্বতী চেতনায় 
প্রতিষ্ঠিত হন; মরণসমাধি থেকে উখিত পত্া 
কি ভাম্বতী চেতনায় প্রোজ্জল হয়ে উঠবে না! 
নচিকেতার মতো! তমসার ওপার থেকে ফিরে 
এসে ল্যাজারাস কি আগের মতোই ম্থথে হ্বচ্ছন্দে 
ঘরকন্না করবেন ! 

আমেরিকার প্রখ্যাত নাট্যকার ইউজীন ওনীল 
সমাধি থেকে পুনরুখিত ল্যাজারাসের জীবনের 
শেষ পধীয় নিয়ে একটি নাটক লিখেছেন ; সবটাই 
ক্রসবেধে যীশুর লীলাবসানের পরবতী কালের 
কাল্পনিক কাহিনী । নাটকটির নাম 22103 
[.801100+1 এ নাটকে দেখানো হয়েছে যে 
পুনরুখিত ল্যাজারাস বিমল হাস্যের মধ্য দিয়ে 
জীবনের গভীর রহন্তের সন্ধান পেয়েছেন। 
ল্যাজারাস হান্ত দিয়ে মৃত্যুকে অতিক্রম করেছেন, 
উচ্ছল হাশ্ত তাঁকে দিনে দিনে তরুণতর করে 
তুলেছে, পরিশেষে অর্ধোন্মাদ সীজার ক্যালিগুলার 
নির্দেশে যখন তাকে জীবস্ত দঞ্ধ করা৷ হল তখনও 
অকুঠ হান্ডে তিনি সজীবতার পরিচয় দিয়েছেন । 

নাট্যকার কী সংকেত করতে চেয়েছিলেন তা৷ 


'জ্যষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


জানা নেই। তবে ভারতীর দৃষ্টিতে এই অমল 
হান্ত ব্রদ্ধানন্দেরই অভিব্যক্তি। ব্রদ্দের আনন্দকে 
জানলে আর ভয় থাকে না_-কখনও নয়, কোনো 
কিছু থেকে নয়; কেনন' ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই 
তো! নেই যে তা থেকে ভয় হতে পারে। ব্রঙ্গের 
আনন্দ--'রাহুর শির+এর মতে সন্বন্ধ-পদে হ্বগত 
পরিচয়। আনন্দই ব্রদ্ষ। আনন্দন্বরূপ ব্রদ্ধকে 
যিনি জেনেছেন তিনিই আনন্দন্বরূপ হয়েছেন। 
্রহ্মবিদ্‌ ব্রদ্ধেব ভবতি।, যীশ্ত কেবল ব্যবহারিক 
দৃষ্টিতে মৃত ল্যাজারাসকে পুনর্জীবিত করেন নি, 
তিনি তাকে মৃত্যু থেকে অমৃতে নিয়ে গেছেন। 

ল্যাজারাসের পুনজীবনের বৃত্তান্তে কোনে! গৃঢ় 
সংকেত অভিপ্রেত ছিল কিনা জানা যায় ন1। 
ওনীল যে ওপনিষর সত্যের তাৎপধ সম্পর্কে অবহিত 
ছিলেন এমনও নয়। তবে করুণাম্বৃতসিঞ্চনে 
নবজীবনে প্রতিষ্ঠিত ভক্তের অনুরূপ চেতনান্তরই 
প্রত্যাশিত নয় কি? 

[ তিন ] 

এরই কদিন পরের ঘটনা [ ম্যাথিউ ২৬, মার্ক 
১৪, জন ১২ ]। 

পাসোভার উৎসব হতে আর দিন কতক বাকি 
আছে। মোজেস অলৌকিক শক্তিবলে মিশরে 
প্রবাসী ইহুদীদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করেছিলেন ; 
পিতৃভূমিতে তীধের প্রত্াগমনের স্মরণোত্সব 
এই পাসোভার। যীশু যথারীতি কিন ভক্তগুহে 
ব। জনসমাজে ভাগবতী কথা বিতরণ করে বেখানীর 
এঁ গৃহটিতে ফিরে এসেছেন। সঙ্গে শিষ্তরাও 
আছেন। মনে হয় কৌতুহলী অনেক ধর্শকই ভিড় 
জমিয়েছিল- ভাগবত পুরুষ যীশুর জন্য নয়, সমাধি 
থেকে পুনরুখিত ল্যাজারাসকে দেখে চস্ষুকর্ণের 
বিবাদভগ্ন করার উদ্দেশ্টে। 

তিন ভাইবোনে সেদিন যীশুকে সান্ধ্যভোজে 
আমন্ত্রণ করেছিলেন। তীর্দের আধিক সংগতি 
সম্পর্কে কোনে। ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। তবে 


বেথানীর ভক্তপরিবার 


২৩৫ 


মনে হয় তাদের অবস্থা নিতান্ত অন্বচ্ছল ছিল ন1) 
আবার এশ্বর্ষের প্রাচূর্যও ছিল না, কেননা মার্থা 
মেরীকেই গৃহস্থালির কাজকর্ম করতে হত। 

ল্যাজারাস যীশুর সঙ্গেই খেতে বসেছিলেন। 
মার্থা পরিবেশন করছিলেন । মেরীর যে ঘরের 
কাজে মন ছিল না তা আমরা আগেই দেখেছি। 
তার আপ্যায়নের ধরনই আলাদা । তিনি বহু- 
মূল্য স্গদ্ধি নিধাসভর1 একটি মর্মর-পাত্র নিয়ে 
এসে যীস্তর মাথার উপর উজাড় করে দিলেন, 
ছু পায়ে মাধিয়ে চুলের গোছা দিয়ে মুছিয়ে দিলেন। 
মহার্থ নিধাসের স্থুরভিতে সারা ঘর আমোদিত 
হয়ে উঠল। 

অন্যের কথ দুরে থাক, যীশুর শিল্ঠদের সবাই 
এ অপব্যয়ী আপ্যায়ন প্রসম্ন মনে গ্রহণ করতে 
পারেন নি। জুডাস ইস্কারিয়ট তো রুষ্ট হয়ে 
বলেই ফেললেন, “কিসের জন্য আতরট1 এভাবে 
নষ্ট করা হল? এই আতর বিক্রি করলে তিনশো 
মুদ্রা পাওয়া যেত। সে টাক! গরীবদের দান করা 
যেত।” 

অপর দুচারজনও বুঝি ফিস ফিস করে তার 
কথায় সায় দিয়ে মেরীকে গঞ্জনা দিতে চাইলেন । 

যীস্ত কিন্তু বললেন, “ওকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, 
ছেড়ে দাও ওকে। ও তো আমার জন্য ভালে। 
কাজ করেছে। গরীবদের তোমরা তো সব সময়ই 
পাবে, তাদের ভালে করতে পারবে । কিন্তু 
আমাকে তো! আর তোমর সব সময় পাবে না । 
ওযা পারে তাই করেছে । আমার গায়ে ও যে 
আতর ঢেলে দিল, এতে আগে থেকেই আমার 
সমাধির পূর্বসংস্কার করা হল। তোমাদের আমি 
নিশ্চয়ই করে বলছি, সার! জগতে যেখানেই এই 
দিব্য কথ প্রচারিত হবে, এই নারী যা করেছে 
তার জন্য সেখানেই তাকে সাদরে স্মরণ করবে ।, 

মেরী যীশুর দেহ স্থুরভিসিক্ত করে মরণোত্তর 
কৃত্যের যথাযোগ্য ব্/বস্থা করলেন বলেই তিনি 


২৩৬ 


স্মরণীয় হবেন-_যীশুর উক্তির এ তাৎপর্য নয়। 
মেরীর আচরণে যে সর্বাতিশায়ী প্রেম স্ফৃর্ত হয়ে 
উঠেছে ষীশ্ত তার কথাই বলেছেন। যথার্থ 
ভালোবাস হিসাব করে না, অরুপণ হয়ে নিজেকে 
উজাড় করে দিয়েই তা সার্থক হয়ে উঠতে চায়। 
স্থরভিসারের মূল্য কত, এ নির্ধাসের বিনিময়ে যে 
অর্থ পাওয়া যেত তা দিয়ে দরিদ্রদের সাহায্য 
করা যেত কিনা বাঁ অন্ত কোনোভাবে তার 
সছুপযোগ করাই সমীচীন হত কিনা তা 
নিযে কোনোরকম হিসেবনিকেশ মেরী করেন 
নি।_যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুধাম্‌!? 
_নরীর যা একান্ত প্রিয় বস্ত তাই দিয়ে তিনি 
তাকে অর্চনা করেছেন যিনি প্রাণের প্রাণ, 
আন্মার আত্মীয় । 


কাশীপুরে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


ভাগবতী আবির্ভৃতির আধার যিনি-_-তা 
তিনি অবতারপুরুষই হোন বা মহাসাধকই হোঁন-- 
তাঁর হ্বায়ের স্পর্শে একান্ত ভক্তের হৃদয়টি প্রস্ফুট 
কমলের মতো স্থুরভিময় হয়ে ওঠে। বিপরীত- 
ক্রমে বল? ধায় হৃদয়ের একান্ত প্রেম দিয়েই প্রেমের 
যিনি তাকে স্পর্শ করা যায়। 

হৃদয়ের অনন্ত প্রসার ছাড়া জীবনের বৃহৎ 
কুত্তি হয় নাঁ_কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে 
নয়, তার বিচিত্র প্রকাশের যে কোনো ক্ষেত্রেও । 
হৃদয়ই বৃহৎ প্রেরণার উৎস, প্রেমই মানুষকে সংকীর্ণ 
গণতী অতিক্রম করে “যো বৈ ভূমাঁঁ তার সঙ্গে 
সংযুক্ত করে দেয়। এই প্রেম মানুষের আত্মারই 
বিচ্ছুরণ অথবা আত্মন্বরূপই | যিনি পরম তব 
তাকে যেমন সৎ চিৎ আনন্দ বল! হয়েছে তেমনি 
রসম্বরূপ বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। 


শ্রারামকৃষ্: 


স্বামী প্রভানন্দ 


[ পূরানুবৃত্তি ] 
তৃতীয় পর্ব 


ভবেশ শ্রীরামরুঞ্ণের অস্ত্যলীলা চূড়ান্ত পরিণতির 
দিকে এখন ত্রত ধাবমান। কারুর দৃষ্টিতে 
শ্রীরামকষ্চ রোগযন্ত্রণায় কাতর, আবার অপরের 
দৃষ্টিতে তিনি রোগাতীত, আনন্দের সাগর বৈত 
নয়! যুবক ভক্ত হরিনাথ একদিন রোগাক্রান্ত 
প্রীরামরুষ্জকে সরাসরি বলেন মনের কথা : আমি 
দেখছি, আপনি অসীম আনন্দের সমুদ্র। শুনে 
শ্রীরামরু্ণ মন্তব্য করেন : শালাঃ ধরে ফেলেছে 
রে।১ এরূপ ঘটনার অভিব্যক্তিতে শ্রীরামরুষ্ণের 
হ্বরূপ-রশ্বব স্বন্ধে ভক্তসেবকদের বিশ্বাস দৃঢ়তর 
হয়ু। 


শ্রীরামরুষ্ের স্থরেল1 কঠম্বর কঠরোগে কুস্তিত। 
তিনি তীর বক্তব্য কখনও আকার-ইঙ্গিতে ব্যক্ত 
করেন, কখনও মিতকথনের ভঙ্গীতে প্রকাশ 
করেন। তীর ম্বভাবমধুর বাঁচনভঙ্গী ও অন্থান্তি 
ভাবপ্রকাশ-পদ্ধতি আরুষ্ট করে মানুষকে। 

লীলাময় শ্্রীরামরুষ্জের প্রেমস্ত্বতি-বিজড়িত 
ভাবপুঞ্জের মমতামেছুর উন্মোচন কাঁশীপুরের প্রতিটি 
দিনকে করে তোলে মাধুধমপ্তিত। লীলাবিলাসের 
বিভিন্ন বিচিত্র চিত্র অভূতপূর্ব বর্ময়তা দিয়ে 
ভক্তচিত্তকে করে প্রলুব্ধ, তার বিশ্বাসের শিকড়কে 
প্রসারিত করে ব্যাপক ও গভীরে । 


১ ম্বামী গম্ভীবানন্দ : শ্রীরামকষ্ণ-ভক্তমালিকা, ৩য় সং, ১ম ভাগ, পৃঃ ৪৭২ । 


জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


রস 

শুক্রবার, ১লা ফাস্তুন, ১২৯২ সাল। 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ শ্রীষ্টাব। 

াষ্টারমশায়ের স্ত্রী নিকুঞ্কদেবী কাশীপুর বাগান- 
ধাঁড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে দ্বিজ।২ 
যখন শ্রীরামকষেের ঘরে টোকেন, তখন সেখানে 
উপস্থিত শ্রীমা ও কিশোরীরৎ স্ত্রী। 

সরল বিশ্বাসের প্রসঙ্গে শ্রীরামকুষ্ণ কিশোরীর 
স্ীকে বলেন: ও ভক্তের ছেলে, ওকে 
টাকা দ্রিতে ভয় নাই । (পঞ্চাশ টাকা দিয়ে 
বলে আঠারো টাকা )। 

নিকু্জদেবী : ইনিও (মাষ্টার) একজনকে 
বশিষ্টাশ্রমের কথা বলতে শুনে দশ টাকা ধার 
দিয়েছিলেন। 

মাষ্টার কামারপুকুর দর্শন করে ফিরেছেন। 
শিকুঞজধেবীর ছুঃখ, তিনি মাষ্টারের সঙ্গে যেতে 
পারেন নি। শ্রীশ্রীমা তাকে সান্বনা দিয়ে বলছেন : 
“বৌমা, তোমায় দেশে নিয়ে যাব। 

“মাষ্টার শ্রীক্ষেত্রে গেছেন শুনে রাত্রে শুয়ে শুয়ে 
ভাবছিলুম-_-এতক্ষণ তিনি কষ্ট করে যাচ্ছেন__ 
এমন সময় লাটু এসে বললে, 'দোর খোলো, 
শাষ্টারমশাই এসেছেন কামারপুকুর থেকে।, 

“মাষ্টার ওদেশে গেছেন শুনে লজ্জা হ'ল, 
পাছে."*মাঠে হাগতে মুততে দেখে থাকেন।” 

শতীমা নিকুঞ্জদেবীকে [ রঘুবীরের ] প্রদা্দী 
কুল ইত্যাদি দেন, প্রবোধ দিয়ে বলেন : “বৌমা, 
ট্মি আমার সঙ্গে যেও ।” 

ইতিমধ্যে সেবক বুড়োগোপাল গীঁদা পাতার 


১২ই 





কাশীপুরে শ্রীরামকষ। 


২৩৭ 


বাটা নিয়ে ঘরে ঢোকেন। মাঠীকুরানী [বাইরে ] 
একপাশে সরে দীড়ান এবং [পরে] ভিতরে 
আসেন। 

এ সব ঘটনা মাষ্টারমশাই নিকুধ্ধদেবীর কাছে 
শুনে লিখে রাখেন। 


সম্ভবতঃ এই দিনের একটি ঘটনা শ্বামী 
সারদানন্দ লিখেছিলেন ।& বনহুগলির কিশোরী- 
মোহন রায় বলেছিলেন : স্ত্রীর সঙ্গে কথা ছিল, 
ছুজনে একসঙ্গে এক জায়গায় মন্ত্র নিব। তারপর 
একদিন অফিসে বসে আছি, স্ত্রীর কাছ থেকে 
চিঠি এল। তাতে লিখেছে টাকা পাঠাতে, 
কারণ সে তার মার সঙ্গে মন্ত্র নেবে স্থির করেছে। 
পড়েই ত একেবারে চটে গেলুম-_একেবারে 
মহাবৈরাগ্য, আর কাজটাজ করবো না। অফিস 
থেকে তখনি চলে কাশপুরে এলুম। সেদিন 
জনৈক দারোয়ান হরে রয়েছে, কাকেও উপরে 
যেতে দিচ্ছে শা। আমি তা জানি না, যেমন 
শিড়ির কাছে গিয়েছি, অমনি লাঠি নিয়ে তেড়ে 
এসে, যা ইচ্ছা তাই বলে গালাগালি। মন 
বড় খারাপ হ'ল, চোখ দিয়ে জল পড়ল। চলে 
যাচ্ছি, ম্বামীজা (নরেন ) এসে ধরলে। বললে 
তুই আজ অমন হয়েছিস কেন বে? সব 
বললুম। শ্বামীজী- আজ একটা গোলমাল 
হয়েছে বটে। উনি (ঠাকুর) এখনও খান নাই 
( বেলা তখন ৩টা )। কোন ভক্তের বাড়ী থেকে 
যত মেয়েছেলে এসে, না বলে কয়ে, উপরে 
উঠে ঠাকুরকে নাকি খুব বিরক্ত করেছে, তাই। 


২ দ্বিজ মাষ্ারমশায়ের বি্বালয়ের ছাত্র । অগ্লবয়সে মাতৃহার! । পিতা দ্বিতীয়বার বিয়ে 


করেন। দিজ শ্রীরামরষ্ণের কপা-বিসিঞ্চিত। 


৩ কিশোরীমোহন রায় রুষ্ণনগরনিবাঁসী। তিনি বনন্থগলিতে বাস করতেন। দীর্ঘশশ্র 
কিশোরীকে নরেন্ত্রনাথ ডাকতেন আবছুল। আন্দাজ ১৯১* শ্রী: তিনি কিছুদিন উদ্বোধন কার্ধালয়ে 


কাজ করেছিলেন। 


৪ ল্বামী সারদানন্দ ; ভগবান শ্রীশ্রীরামকফদেব, উদ্বোধন, ১৩৫২, পৃঃ ১৫-১৩৬। 


২৩৮ 


তা আমাদের ওটি তো! হোত্‌কা, তোকে বুঝিয়ে 
বললেই হ'ত। যাক্‌_-চ, উপরে যাবি? হয়ত 
তোকে দেখে, ঠাণ্ডা হয়ে ঠাকুর তোর হাতে 
খেতে চাইবেন। তোদের সব ভালবাসেন 
কিনা । আমি তো যাব না। স্বামীজী ধরে 
এনে, দারোয়ানকে বকে আমাকে ধাক্কা দিয়ে 
সিশড়িতে উঠিয়ে দিলেন। কাজেই সিঁড়ি উঠে 
দোরের গোডা থেকে উকি মেরে ঠাকুরকে দেখে 
প্রণাম করে চলে আসছি-ঠাকুর ইশারা করে 
ডাকলেন। আমি বললুম__না মশাই, দারোয়ান 
গাল দেবে। ঠাকুর কলা দেখিয়ে বললেন, 
'আয়।” তারপর গলা দেখালেন। আমি 
বললুম--আজ বড় শুকিয়ে গেছেন, বোধ হয় 
খাওয়া হয় শি। কিছু খাবার এনে দেবো? 
তিনি ঘরের ভেতরেই সুজি তৈয়ার করা ছিল-- 
দেখিয়ে-_গরম কৰে দিতে বললেন। খাওয়। হলে 
ঠাকুর বললেন--আমলকি পাওয়া যায়__-আনতে 
পারিস? বলেই শীলেধের বাগানে গোপাল- 
দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আ.লকি আনতে পাঠালেন । 

“আর যাবার সময় গোপালধাকে বললেন, 
“ওকে সুরেশ মিত্রের স্ত্রীর মন্ত্র নেওয়ার কথাটা 
বলিস তো। আমি তো শুনে অবাক্‌-- 
কেমনতর একরকম হয়ে গেণপুম। গোপালদাকে 
জিজ্ঞীসা করায় বললে--“জানিস নি, স্থরেশবাবুর 
্্ী অন্াত্র মন্ত্র নেবে ঠিক করেছিল। স্থরেশবাবু 
নিতে দেয় নি। তাতে বাড়ীতে খুব গোল হয়। 
সেকথা ঠাকুরের কানে ওঠে। তাইতে ঠাকুর 
হ্বরেশবাবুকে বলেন_হ্থরেশ, তোর স্ত্রী যদি 
দুশ্চরিত্রা হয়, তাহলে তুই কিছু করতে পারিস? 
ুরেশ_তা কেমন করে পারব? ঠাকুর: 
তবে সে মন্ত্র নেবে, সৎ কাজ করবে, তাতে 
বাধা দিস কন?” 


্্্ সপ _ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্” ৫ম সংখ্য। 


ত্ঠ 


গিরিশচন্দ্র ঘোষের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছেন 
মাষ্টারমশাই ও নিত্যগোপাল। মাষ্টারমশাই তার 
কামারপুকুর তীর্ঘদর্শনের কিছু কাহিনী উপহার 
দেন। তিনি নীরব হলে শ্রীরামরজ্ঃপ্রসঙ্গ 
উত্থাপিত হয়। গিরিশচন্দ্র বলেন : পরমহংসদেব 
বললেন, বলরামের বাড়ী তোর উঠতি 
বসতি। ও পাঁচ চাল ভেবে হচ্ছে হাল। 

নিত্যগোপাল : তিনি কোন ঘটনাদি বল্লেন 
কি?**"হৃদয় মুখুজ্যের ব্যাপার কি ?""*খুব জানি । 


এর পরেই দেখা যায় মাষ্টারমশাই কাশীপুর 
বাগানবাড়ীতে হাজির হয়েছেন । সিডির সামনে 
রামলালদাদার সঙ্গে দেখ। হয় | দুজনে দোতলায় 
ঠাকুরের ঘরে যান, দেখেন তিনি শিদ্রিত। 

বাবুরীম এসে বলেন মাষ্টারমশীইকে : একট 
টাকা আছে? ঠাকুরের জন্য একজন তুলসী 
দেবে বলেছে। 

মাষ্টারমশীই নিপ্গ্জনকে বলেন একটা টাকা 
ধার ধিতে।*** 

এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাই সেবক লাটুর 
স্বতিভাগ্ডারে। তিনি বলেন: দক্ষিণেশ্বরে 
একদিন রামলাল বিষুর্ঘরের পুরোহিতকে ঠাকুরের 
জন্য তুলসী দিতে বললে । সেই তুলসী আর 
চন্নামেত্যব দক্ষিণেশ্বর থেকে রোজ তিনি পাঠিয়ে 
দিতেন। এমন পনেরো-ষোল দিন পাগনোর 


পর ঠাকুর বললেন-_-“ওরে ! বামলালকে আমার 


দেহের জন্য তুলসী দিতে মানা করে আয়। 
ঠাকুরের কাছে ওপকম মানত নিয়ে তুলসী দেওয়া 
ভালে! নয়, বলে আয়ু ।”€ 


পরের দিন শনিবার, ২রা ফান্তন, ১৩ই 


চন্্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রলাটুমহারাজের স্বৃতিকথা, দ্বিতীয় সং, পৃঃ ২৫৮ 


জ্ঞাষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টা্। বিকাল সাড়ে 
চারটা। মাষ্টারমশাই বাগানে গাছের ডালে বসে 
আছেন। সেবক সারদাপ্রসন্ন ফিরে এসেছেন। 

সারদার পিতামাতা পুত্রকে উদ্বাহ-বন্ধনে 
বাধবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। সারদ। 
আত্মরক্ষার জন্য বাড়ী হতে পালিয়ে যান। 
কাশীপুর বাগানবাড়ীতে ঠাকুর শ্রীরামরঞ্জের 
আশীবাধ গ্রহণ করে পুবীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। 
সেদিন ছিল ৩র। জানুয়ারী । সম্বল ছিল সেবক 
তারকের দেওয়া পাঁচটি টাকা । বৈরাগ্যবান 
সারদা সকল দুঃখকষ্ট হাসিমুখে সহ করেন, 
একটি পয়সাও খরচ করেন না। পথের বিপদ- 
আপের মধ্যে করুণানিধান শ্রামকুের কৃপা 
উপলব্ধি করে কৃতকুতার্থ বোধ করেন। কিছুদিনের 
মধ্যে পিতামাত। পুরীতে হাজির হন। সারদা 
তাদের সঙ্গে করে মন্দিরাঁদি দর্শন করেন । সকলে 
একত্রে ফিরে আসেন কলকাতায় ।* 

সারদ1 ঠাকুর শ্রীরামকু্কে বলেন তীর বিচিত্র 
অভিজ্ঞতা । শ্রীরামকুষ তাঁকে দেখে খুশী হন, 
বলেন: কিরে [ঘুরে ফিরে সব দেখে 
এলি ত]?" 

সেদিনই শ্রীরামকুষ্জকে দেখতে এসেছিলেন 
্রদ্ধানন্দ কেশবচন্দ্রের জননী, স্ত্রী ও ছুই পুত্র। 
এ সংবাদ পরিবেশন করে ধধর্মতত্ব ১৮০৮ শকের 
১লা আশ্বিন (অর্থাৎ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬ 
হীঃ)। পত্রিকার সংবাদ : “আচার্ধমাতা ও 
আচাধপত্রী এবং তীহাঁর জ্ঞোষ্টপুত্র শ্রমান করুণা- 


কাশপুরে শ্রীরামকষ্ণ 


২৩৯ 


চন্দ্র ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রমান নির্মলচন্দ্র একদিন 
পীড়িতাবস্থা় পরমহংসদেবকে দেখিতে গিয়া- 
ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে দেখিয়া কাদিতে 
লাগিলেন, তাহাদের প্রতি অনেক আদরযত্ত 
প্রকাশ করিলেন, করুণাচন্ত্র ও নির্মলচজ্দ্রকে 
আপণার পাশে বসাইএ গায়ে হাত বুলাইয়া 
অনেক স্েহমাখা কথ' বলিয়াছিলেন 1” 

ব্রদ্দানন্দ কেখবচন্্র দেহত্যাগ করেছিলেন 
১৮৮৪ খ্রীষ্টান্দের ৮ই জানুয়াণী। শোকসন্তপ্ত তার 
বৃদ্ধা জননী, স্ত্রী ও পুত্রের শ্রীরামরুষেের সঙ্গে 
দক্ষিণেশ্বরে দেখা কর্ণতে গিয়েছিলেন ১৮৮৪ খ্রীঃ 
১৫ই জুন (কথামূত ১1১০।৮)। প্রায় ছুবছর 
পরে তীর শ্রীবামকুষ্জকে দেখবার জন্য এসেছেন 
কাশীপুরে । 

ঠাকুর শ্রীরামগঞ্চের পিকট তখন উপাস্থিত 
সেবক শশী। আদ্ামরুষ নির্লকে ও করুণাকে 
আলিঙ্গন করেন এবং কাঁধতে থাকেন । একটু 
শান্ত হবার পর বলেন : ৫তারা মাইরি বলছি 
আমার অন্তর । 

কেশব-গৃহিণী জগন্মোহিণা দেবী বলেন : 
আপনি ওদের আশীর্বা॥ করুন ।৮ 

করুণাচন্দ্র বলেন : আপনার দেহের কষ্ট পরের 
উদ্ধারের জন্য । আমি এইনন্য ছু'বছধ আপনার 
সঙ্গে দেখা করি নি। 


সন্ধ্যা আগতপ্রায়। এতক্ষণ বুড়োগোপাল 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্চের কাছে ছিলেন, সেবা 


৬ শ্রীরামকুষ্-ভক্তমালিকা, ৪র্থ সং, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ৪-৬। 
৭ নরেক্দ্রনাথ বুদ্ধগয়। হতে প্রত্যাবর্তন করলে শ্রীরামরু্চ সকৌতুকে বলেছিলেন : “এবার 


সব এখানে ; আর যেখানেই যাওনা কেন কোথাও কিছু পাবে শা। 


এখানকার সন পোর 


খোল 1৮ ( স্বাম। গন্ভীরানন্দ : যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ২য় পং, ১ম থণ্ড, পৃঃ ১৮৫ )। 
৮ ১৮৮৩ খ্রীঃ ২৮শে নভেম্বর শ্রীরামরু্চ শেষবারের মত পীড়িত কেখবচন্দ্রকে দেখতে 


গিয়েছিলেন । 


সেদিনও করুণাচন্দ্রকে আশীর্বাদ কর।র প্রশ্ন উঠলে শ্রারামন্ন্জ বলেহিলেন : “আমার 


আবীর্বাদ কর্‌তে নাই।” তিনি করুণাচন্দ্রের গায়ে হাত বু'লয়ে দেন। ( কথামৃত ২1১০৬ )। 


৪৩ 


করছিলেন । তিনি নীচে নেমে গেলে মাষ্টারমশাই 
একাকী ঠাকুরের কাছে থাকেন। মাষ্টারমশাই 
পাখা দিয়ে হাওয়া! করতে থাকেন। একপময়ে 
ক্লান্ত মাষ্টারমশায়ের চোখে ঘুম নেমে আসে। তবুও 
তার হাতপাখ! যন্ত্রবং চালু থাকে হঠাৎ “মা 
গেলুম" শবে তীর ঘুম ভেঙ্গে যায়। 

প্রীরামরু্জ ইঙ্গিতে বলেন পাখার হাওয়া 
করতে । কিছুক্ষণ পরেই তাঁকে থামতে বলেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ডাক্তার সরকারের কাছে যাবার 
বিষয়ে আলোচনা! হয়। 

শ্রীরামরু্জ : আচ্ছা । 

শ্রীরামর্ণ বালকবৎ। প্রশ্ন করেন : এাঁদ্ার 
পুলটিস (৯০০1০) কতদিন দ্রিতে হবে? 

শ্রীরামকুষ্চ বলেন : গলার বাইরে ভিতরে 
একটু একটু টন টন করছে। 

প্রদীপ আনার পর শ্রীরামপ্ু্জ হাঁতজোড় করে 
নমস্কার করেন। 

কিছুক্ষণ পরে মাষ্ারমশাই নীচে নেমে আসেশ, 
“দানাদের? ঘরে উপস্থিত হন। সেবক লাটু একটি 
মর্মস্পর্শী ঘটন। বিবৃত করেন । শ্রীরামকৃষ্ণের নিকটে 
উপস্থিত ছিলেন দেবেন্দ্র য্ুমধার ও সেবক লাটু। 
শ্রীরামকষ্জের হাবভাব পাচ বছরের বালকের মত। 
তিনি কেদে কেদে বলেন: কারুর | কাছে) 
কিছু তে৷ অপরাধ করি নি- এই মুখে কত 
লবঙ্গ এলাচ ছেলেবেল! থেকে খেয়েছি 
বাবার আদরের ছেলে ছিলুম__রাম- 
কৃষ্ণবাবু বলতো-_ তারপর কত উশ্বরীয় 
নাম হলে। [ এই মুখে] তারপর পুষরক্ত 
আর এই যন্ত্রণ] । 

উপস্থিত সকলে অশ্রু বিনর্জন করতে থাকেন। 


সন্ধ্যা সাতটায় মাষ্টারমশাই নীচের হলঘরে 


যছু মল্লিকের মায়ের নাম রাধারাণী । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৫ম সংখ্যা 


দেখতে পান ভক্তর্দের মজলিশ বসেছে । সেখানে 
উপস্থিত গিরিশচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কয়েকজন । 

গিরিশচন্দ্র মাষ্টারমশাইকে জিজ্ঞাসা করেন : 
আপনার 17121795 217910101) কি? 

মাষ্টারমশাই : “যদিযাব গো! বাপের বাড়ী 
তো ভাতারকে সঙ্গে করি ।” 

গিরিশচন্দ্র : ওর মানে বুঝলুম না_আমার 
&1)011101) হচ্ছে (0 09 61)5 501010100০৫ 
যখন ডাকবেন তখন 75805 । আড়াইশো টাকা 
দরকার, অমনি বাড়ী বাধা দেব_-তা৷ পারি কৈ? 
থিয়েটার, ছেলে, স্ত্রী" 

মাষ্টারমশাই : ঠাকুর ছু মলিকের্ মাকে১ 
বলেছেন--তুমি ও তোমার” এই বোধই জ্ঞান। 

গিরিশচন্দ্র : তা হয় কৈ? পরের ছেলেদের 
বেলায় তো “তোমার, এই বোধ হয় না। 

মাষ্টারমশাই : শক্তিবিশেষ [ মানতে হয়], 
দাসন্ভাবে[[ থাকতে হয় ], তিনি ধা! ভার দিয়েছেন 
তাই করবো । 

গিরিশচন্দ্র: তাঁহয় কৈ? 

মাষ্টারমণীই প্রার্থন। করতে হয়-_তিনি 
কল্পতরু। 


গিরিশচন্দ্র £ আপনার কি [ আপশি বেশ 
আছেন ]1 
মাষ্টারমশাই : একটা কীর্তন আছে-- 


মাষ্টারমশাই মিষ্ট কণম্বরে গাইতে থাকেন, 
“আর কিছু চাই না কেবল তোমার সঙ্গে রব ।, 
ইত্যাদি 

গোপীভাবের কীর্তনটি শুনে গিরিশচন্দ্র মন্তব্য 
করেন : আমি অত সঙ্গে থাকতে ইচ্ছা করিনে। 
(অত) সঙ্গে থেকে কি করবেন? 

গিরিশচন্দ্র কি অবতারপুরুষের সঙ্গকেও একটা 
বন্ধন মনে করছেন ? 


জ্যাষ্ট, ১৩৮৭ ] কাশীপুরে 


দেবেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে দেখিয়ে বলেন : 
আমি এঁকে চিনেছি- ইনিই চৈতন্তলীলায় 
ছিলেন ] কষ্দাস কবিরাজ । 

সেবক লাটু ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ঘর হতে ঘুরে 
এসেছেন। লাটু বলেন: পরমহংসদেবকে সব 
বললুম--তা বললেন, “তবে ম্বরেন্দর সব 
ভাড়া দ্বিচ্ছে কেন ? মাষ্টারমশায়ের কথাও 
বললুম। তিনি (পরমহংসদেব ) বললেন, 
“কেবল কাছে থাকতে চায় ।; 


গিরিশচন্দ্র: কেন একথা বললেন ? 
মাষ্টারমশাই : বালকম্বভাব। 
গিরিশচন্দ্র: লজ্জা! করছে ভাই। 

কা ১ ১৪ 


তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা । মাষ্টারমশাই 
বাড়ীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। বাগানের পথের 
ধারে গাছতলায় দেখতে পান গিরিশচন্র ও 
নরেন্দ্রনাথকে। 

রসিক নরেন্দ্রনাথ আগুয়ান মাষ্টারমশাইকে 
দেখে বলেন : কে? টানতে পারলে তবে এখানে 


আসবে-_তা না হলে চক্র ভেঙ্গে যাবে । যাও 
বাবা। 

মাষ্টারমশাই বাড়ীতে ফিরে যান। 

আজ রবিবার, ৩র1 ফাল্গুন $ শুরু দশমী, 


মুগশিরা নক্ষত্র ; ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খরষ্টাব্ব | 

বেল। এগারটা নাগাদ মাষ্টারমশাই উপস্থিত হন 
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের বাড়ীতে । মাষ্টারমশাই 
ক্যান্মার-রোগী শ্রীরামকুষেের সংবাদ নিবেদন করেন। 

ডাঃ সরকার বলেন: তোমরাই অবতার 
অবতার করে_মহাপাপে মগ্ন করিয়ে__-ওর 
5117110110119 ঘুচিয়ে মেরে ফেললে ! ওর 01919 
খারাপ করলে*?। 

মাষ্টারমশাই : যা বললেন ঠিক_গঙুর এই 


২৪১ 


কি হয় বলা যায় না। 

ডাঃ সরকার : অবতার-বুদ্ধি আনলে আর 
রক্ষা আছে? 

মাষ্টারমশাই £ /১001070 0011 01 10171, 
যেমন ছদ্মবেশী রাজাকে হাটবাজারের মাঝে “রাজা, 
রাজ।” করলে তিনি ছদ্মবেশ ছেড়ে পালিয়ে যান। 

ডাক্তার ও অপর এক সমালোচক নিশ্চুপ হন। 
ডাক্তার মানুষের মৃত্যুর পর কি ঘটে সে সম্বন্ধে 
আলোচনা করতে থাকেন । 

ডাঃ সরকার : দেখেছ, কি ০০0170177০0 
1210170 ! বুঝা ভার কোথায় সব যাচ্ছে মরে ! 

মাষ্টারমশীই : “যতো বা ইমানি ভূতানি 
জায়ন্তে”, যেমন (00০011211) [_ ঝরনার জল ঘুরে 
ফিরে আসে ]1 

ডাঃ সরকার : [ এটা ] হতো যদি একটা ॥17- 
90190109097955 থাকতো! তবে 081702118-৬র | 

মাষ্ট|রমশাই : অলঙ্কার-শাস্ত্রে বলে উপম' 
একদেশী। যেমন, বাঘের মত ভয়ানক । বুঝতে 
হবে এখানে 19501100121009 1701 1061015 । 

ডাক্তা্ন কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে বলেন £ 
[11015100191 9015019857655 বুঝতে পারলুম না। 

মাষ্টারমশাই : ওসব বুঝিয়ে ওঠা শক্ত । যেমন 
পরমহংসদেব বলেন, “হালদারপুকুরের জল-_উপর 
উপর নাও একরকম, আবার ঘেঁটে নিলে আরেক 
রকম ।” [প্রশ্ন করা যেতে পারে, ] তাহ'লে 
ঈশ্বরের বাপ কে? পিতামহ কে? 

দুজনেই উচ্চত্বরে হেসে ওঠেন। কিছুক্ষণ পরে 
শান্ত হন। 

ডাঃ সরকার বলেন : তবে যেমন বালি 
সরিয়েও শোয়া যায়__বিচার চাই। 

মাষ্টারমশাই : ইশ্বরতত্টি ছাড়! । 

ডাক্তার সরকার প্রসঙ্গান্তরে যান। তিনি 
বলেন : রামবাবু বলছিল, [ ডাক্তারদের মধ্যে ] 


8100501)016-এ থাকার অভ্যাস নাই--কিসে যারা টাকা নিচ্ছে, তারাই গেছে। 1 19051), 


২৪২ 


71015 15 811018116916, 0179/0111)9 ০01 £ 
001501019০1 পরমহংসর্দেব। 

--তবে আমারও [ টাকা ] নিলে হ'ত, আর 
এ যন্ত্রণা কেন? 

মাষ্টারমশাই বিষয়ান্তরে যেতে চান। তিনি 
জিজ্ঞাসা করেন : আচ্ছা) 11701117181 11101101 
০1 11)0 11105 00011111 51০০1) হয় কেন? 

ডাঃ সরকার : [ মাংসপেশীগুলি ] 811717720 
-70061%0905 00170101 কম। 

অতঃপর বিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বীসের কথা ওঠে। 
মা্টারমশাই বলেন : যী তাঁর শিষ্যকে বলে- 
ছিলেন, যারা ন। দেখেও বিশ্বাস করে তারাই ধন্য । 

ডাঃ সরকার : [111)65510॥ তো চাই-_ 
বিশ্বাস কর! যায় কৈ? [চারদিকে] কত 
প্রবর্ধনা*** । 

মাষ্টারমশাই : যেমন নাকি দই ও বানরের 
কাহিনীর মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছে বিশ্বাস-অপরাধ। 

ডাঃ সরকার : 12119 [ মানতেই হচ্ছে ]। 
80 ৬০17108) 40910 8014 [দিয়ে দেখা 
গেছে ]। মরতে হচ্ছেই, তবে 0105001. ০ 
আমাদের এ চোখের ঠিক বিশ্বাস যে 
৫691] [ অবধারিত ]--তবে তোমরা ভাবছ 
বাচলেও বাচতে পারে। নিশ্চিত ০1100 
দাড়াচ্ছে--71115 ] 00010 11000751810 01) 
(110 ৮615 09 ৮০৬. (0901 176 (1619. 

শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে ডাক্তারের মারাত্মক সিদ্ধান্ত 
মাষ্টীরমশাই নীরবে শোনেন। আবার ডাক্তার 
বলেন : 

মাষ্টারমশাই : 01919 016১ ০৩21. 

ডাঃ সরকার : তা বুঝেছি। 


(1170. 


৬4110 00215 1110 9%19618565 ? 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---৫ম সংখ্যা 


মাষ্টারমশাই : গিরিশ ঘোষ তো বলেছেন 
যে হঠাৎ যদি আড়াইশে। টাকারও দরকার হয় 
তিনি বাড়ী বন্ধক দেবেন। তিনি আরও 
বলেছেন, “দরকার হয় তো প্রাণ দেবে ৪ 217 
11010018175 1101199.+ 

শ্ীরামরুষ্-শিষ্তের ত্যাগের মানসিকত। বর্ণন' 
করে মাষ্টারমশাই থিয়েটারের মঞ্চশিল্লীদের উপর 
শ্রীরামর্জের ব্যাপক ও গভীর প্রভাব 
আলোচনা করেন । তিনি কয়েকটি মধুর কাহিনী 
উপহার দেন। 


ডাঃ সরকার : 1 9151) |] ৮/016 111615 
(0 996. 
গিরিশচন্দ্র কর্তৃক শ্রীরামকষ্ণের খাতির ও যত্বের 


উল্লেখ করেন । প্রথম বারে পান পাঠিয়ে দেন। 
দ্বিতীয় বারে শ্রীরামকৃষ্তকে দেওয়া, পানটি দেখে 
গিরিশচন্দ্রের অপছন্দ হয় তিনি তিনচারটা 
পান নিয়ে আসেন। 

গিরিশচন্দ্র শ্রীরামরুষ্জকে আমন্ত্রণ করেছিলেন 
ষ্টার থিয়েটারে । সেখানে গিরিশচন্দ্র ও অন্যান্যের 
শ্রীরামরুষ্কে পাখ! দিয়ে হাওয়া করেন। মহিল। 
শিল্পীদের ভক্তিশ্রদ্ধার ভাবও প্রশংসনীয় । তীরা 
সমাজে ধিক্‌ত হলেও ভদ্রমহিলাদের মত হাত- 
জোড় করে১০ অভ্যর্থনা করেন । 

ডাঃ সরকার : 

মাষ্টারমশাই : ০৪. 179০ 170 1009. 

বেল সাড়ে বারোটায় ডাক্তার সরকারের 
বাড়ী হতে বেরিয়ে মাষ্টারমশাই কাশপুরে যান। 
বাগানবাড়ীতে দানাদের ঘরে ঢুকে দেখেন 
নরেন্দ্রনাথ পাঠরত। গীতার কর্মযোগ পড়ছেন। 
নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশাইকে বলেন : পরমহংস 


1 ৬19]) [| ৬/516 11616. 


১০ শ্রীরামরুষণ টার থিয়েটারে গিয়েছিলেন 'প্রহলাদ চরিত্র” দেখতে । সেদিন ছিল ১৮৮৪ 
রষ্টাব্বের ১৪ই ডিসেম্বর | অভিনয়াস্তে নটীরা শ্রীরামরুষতকে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে। কেউ কেউ 
ঠাকুরের পায়ে হাত দিয়ে প্রথাম করে। শ্রীরামরুঞ্ণ তার শ্বভাবসিদ্ধ করুণামাধা কঠে বলেন : মা; 


থাক থাক; মা, থাক খাক। 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ এ 


অবস্থা না হলে নিফাম কর্ম করা যাব না। 

মাষ্টারমশাই দোতলায় ঠাকুরের ঘরে যান। 
তখন সেখানে উপস্থিত রামলাল, বুড়োগোপাল 
প্রভৃতি। 

ভক্ত রামচন্দ্র দত্ত ঠাকুরের রোগ-নিরাময়ের 
জন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব করেছিলেন । শ্রীরামকষ্ণ 
ইঙ্গিতে বলেন: কাপড় সন্দেশ আর 
ন টাকা [দিয়ে অমনি অমনি বিদায়! ] 
ব্রাক্মণ-ভোজন নেই" ! 

ঈশ্বরাবতারের জন্য প্রা়শ্চিত্তের বিধান শুনে 
মাষ্টার বিস্মিত হন। এদিকে শ্রীরামকষ্চ সাধারণ 
মানুষের সংস্কার আর প্রচলিত বিশ্বাস মান্য করে 
চলতেন। আলোচ্য প্রার়শ্চিত্ত-প্রসঙ্গে শ্রীমায়ের 
স্বতিকথাতে উল্লেখ পাই। শ্রীমা বলেছেন : 
কাশীপুরে তার অন্খের সময় তিনি বললেন, “এই 
অস্থ্থ, খাজাক্ধী-টাজার্ধী লোকে কেউ কিছু বলবে, 
প্রায়শ্চিত্ত করলে না।” ও রামলাল তুই দশট' 
টাকা নিয়ে দক্ষিণেশ্বরে যা, মা' কালীকে নিবেদন 
করে বামুন-টামুনদের বিলিয়ে দে ।১১ 

অতঃপর শ্রীরামরুষ্ণ মাষ্টারকে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাস। 
করেন : ওখানে (ডাঃ সরকারের কাছে] 
শিছলে ? 


মাষ্টার : হ্যা, বললেন বুধবার নাগাদ 


কাশীপুরে শ্রীরামকফঃ 


২৪৩ 
আসবেন। 
শ্রীরামকষ্চ (ইঙ্গিতে): কি বললে? 
প্রশ্নোত্তর এড়িয়ে মাষ্টার বলেন : বুধবার 
নাগাদ । 


শ্রীরামকৃষ্ণ পুনরায় জানতে চান ব্যাধি সম্বন্ধে 
ডাক্তারের অভিমত। রূঢ় নির্মম সত্য বলতে 
মাষ্টারের মন সায় দেয় না। ঠাকুর শ্রীবামকষ্ণকে 
সান্তনা দেবার জন্য তিনি সত্যকে ঢেকে বলেন : 
ভাল হবে বললেন। তবে [ অস্থখ ] খুব শক্ত 
হয়েছিল। 

শ্রীরামরুঞ্চ বলেন রামলালকে : দেখলি ? 

মাষ্টার : তবে ঘায়ের মুখ নীচে হয়ে ভালই 
হয়েছে। 


শ্ীবামকষ্ : পেট খারাপ হয়েছে। 
তিনি বাহে যাবেন। সানকির জন্য মা্টারকে 
ইঙ্গিত করেন। মাষ্টার দৌড়ে নীচে যান, সেবক 


কালীপ্রসাদকে ডেকে আনেন । 


রাত্রে মাষ্টারমশাই কাশীপুরে থেকে যান। 
প্রত্যুষে রামলালদা বলেন পুরানো কাহিনী-__ 
গর্ভধারিণী চন্দ্রমণি দেবীর সঙ্গে শ্রীরামকষ্ণের 
চণ্ডীতলার পথ দিয়ে বরাবর যাতায়াতের কথ 
আর চানকের শ্রীরাম মল্লিকের কথা ।১২ 


১১ শ্রিশ্রীমায়ের কথা” বষ্ঠ সং, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ১৭০ । 
১২ এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৬০-৬৬৬ 


জম-সংশোধন 
বৈশাখ ১৩৮৭ সংখ্যার পৃষ্ঠা ২০৪, উত্তরার্ধের ৮ম ও ৯ম পঞঙ্ক্তিতে “ম্বামী গৌরীশ্বরানন্, 
্বামী লোকেশ্বরানন্দ” স্থলে 'ম্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, শ্বামী হিরগ্য়ানন্দ, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ” হইবে । 









টার পপি ২ 
& 17৮. পা 


৪৬৪1 


দীক্ষা 


শ্রীমতী বিভা সরকার 


বুকের মধ্যে শ্বেত কমলের পাপড়ি খুলে গেছে__ 
ইষ্ট সেথায় আসীন আছেন আপন মহিমাতে। 
মন-ভ্রমরা আত্মহারা গন্ধে পাগল তারি 

ব্যাকুল হদয় দিশেহার! কিসের অন্বেষণে ? 
স্পর্শে ধাহার চিত্তকমল প্রন্ষুটিত হল 

হৃদয় যাচে পলে পলে চরণ-পরশ তারি। 
আলোকেরি ঝর্না নামে মনের গুহা ভাঁডি 
উথলপাথল কী আনন্দ হৃদয়-মাঝে আজি! 


কি চেয়েছি কি পাইনি জানি না তার মানে 
'হৃদয়কুস্ত পর্ণ হল এ কোন্‌ স্ুধারসে ? 
বেশ তো ছিল আড়াল রুচি মায়ার পরদাখানি 
কেটেছে দিন অন্যমনা হেথায় পরবাসে ! 
কে জবালাল পরম কৃপায় আজকে জ্ঞানের বাতি 
ভ্রান্তি চোখের এমন করে কে দিয়ে যায় খুলে? 
কিসের নেশায় এ কোন ঘুমে মন ঘুমিয়ে ছিল 
হঠাৎ আজি মে মন আমার উঠলো! কেন ছুলে ! 


অথৈ অতল সাগর-বুকে মনের মানিক খোঁজা__ 
ডুব-সাঁতারি ডুবুরিও হারিয়ে ফেলে দিশা, 

নয়ত সোজা মুক্তা খোজ! অতল গহন তলে; 
অগাধ জলে ঘনিয়ে আসে আপনি অমানিশা । 
কার পরশে মনকমলের পাপড়ি গেছে খুলে, 
স্পর্শমণির পরশ পেয়ে সব হয়েছে সোনা ! 

ঘরে আমার হল শুরু আলোর আনাগোনা, 

কে বোলালো রাতুল চরণ আমার হৃদয়-মাঝে ! 


গোগীনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ 
স্্ীপ্রণবেশ চক্রবর্তী 


রবীন্দ্রনাথের পিতা মহধি দেবেন্দ্রনাথ ব্রান্মধর্মের 
মহুয! প্রচাপ্ত এখং প্রতিষ্ঠার জন্য একাস্তভাবে 
নিরুপায় ও বেপরোয়া হয়েই মৃতিপৃজার বিরুদ্ধে 
জেহান ঘোষণা করেন। মৃত্তিপূজা না পৌত্তলিক 
অনুষ্ঠানকে পুরোপুরি বর্জন করার জন্ত তিনি বিভিন্ন 
সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতি 
অবলম্বন করেন। এসন্বন্বে তথ্যনিষ্ঠ বিবরণের 
জন্য আমরা রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার 
মুখোপাধ্যায়কে অন্থুসরণ করতে পারি। প্রভাতবাবু 
রবীন্দ্র-জীবনীতে (পৃঃ ১০) বলছেন : হিন্দুসমাদ্দের 
পৌত্তলিক অনুষ্ঠানাদির সহিত কোন প্রকার সন্বন্ধ 
রক্ষা করা কঠিন হওয়ায় তিনি ( মহধি ) তাদের 
গৃহদেবতা! লক্্ী-জনার্দনের সেবা রহিত করিয়া 
দিলেন। অবশেষে পিগ্রহকে স্থানান্তরিত করিতে 
উদ্ভত হইলে গিরীন্দ্রনাথের বিধবা পত্রী (গণেন্নাথ 
ও গুণেন্দ্রনাথের জননী ) উহার সেবার ভাপ গ্রহণ 
কৰিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ গাকুরের “আমার বাল্য- 
কথা” থেকে আমরা জানতে পারি যে, গিবীদ্ধ- 
নাথের বিধবা পত্রী গৃহদেবতাকে নিয়ে ভদ্রাসন 
ত্যাগ করেন এবং দ্বারকানাথের বৈঠকখানী- 
বাড়িতে দুই ছেলে ও ছুই বৌ, দুই মেরে ও জামাই 
সহ উঠে যান ( পৃঃ ৩৭-৩৮)। 
এখানেই শেষ নয়। প্রভাতবাবুর কথায় আমরা 
আরও জানতে পারি : গৃহদেবতার পৃজ1 বন্ধ 
করিয়৷ দেবেন্দ্রনাথ বাটিতে সমবেত ব্রদ্মোপাসন। 
বিষয়ে মনোযোগী হইলেন । 
চণ্তীমণ্ডপে দৈনিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবতিত 
হইল, প্রতিমার পীঠস্থানে উপাসনার বেদি নিমিত 
হইল ।..*(দেবেন্দ্রনাথের ) দ্বিতীয় কন্তা স্থক্মারীর 
বিবাহ হইল। ... স্থুকুমারীর বিবাহে দেবেন্দ্রনাথ 
প্রাচীন ব্যবস্থার আমূল পরিবততন করিলেন; 


পৌত্তলিকতা রহিত করিবার উদ্দেশ্টে তিনি 
তুলসীপত্র-িন্বপত্র কুশ-শালগ্রামশিলা' গঙ্গাজল 
ও হোমাগ্রি বর্জন করিয়া এক নূতন অনুষ্ঠানপদ্ধতি 
সংকলন করিলেন ও তদন্ুযায়ী কন্তার বিবাহ 
দিলেন ।-"-নিজগৃহে পুজাপার্ণ বন্ধ হওয়ায় 
ও অন্যের গৃহে পুঙ্গাদিতে নিমন্ত্রণ অগ্রাহথ 


করায় সাধারণ হিন্দুসমাজের সহিত ঠাকুর 
পরিবারের বিচ্ছেদ্টা আরও স্পষ্ট হইয়া 
উঠিল (পৃঃ ১১)। 


মহধযি দেবেন্দ্রনাথ এতই অপৌত্তলিক হয়ে 
পড়েছিলেশ ধে, তিনি ঠাকুর্বাছি থেকে গৃহদেবতা 
লক্ষমী-জনার্দনিকে বিধায় করতেও দ্বিধা করেননি। 
সেই সঙ্গে প্রতিমার গীঠস্থানে উপামনার বেদি 
বানাতেও কুঠিত হপনি। এই যখন একদিকের 
ব্রাহ্ম-নারক দেবেন্ত্রনাথের ছবি, অন্যদিকে তখন 
দেখি, মহধির ভাবধারায় অনুপ্রাণিত এবং মহধিত্র 
নির্দেশেই ব্রা্মদমাজের সম্পাদক পুত্র রবীন্দ্রনাথ 
কত সহজে এবং কত আন্তরিক অনুরাগে শিলাইদহে 
গোঁপীনাথের সেবা করে চলেছেন। শুধু তাই নয়, 
রবীন্দ্রনাথের পুত্র পধীন্দরনাথ ভক্তিভরে গোপীনাথের 
বিগ্রহকে প্রণাম করছেন--এ প্রমাণও আমরা 
পাই প্রত্যক্ষবর্শীর বিবরণ থেকে । মহধি স্বীয় 
কন্যার বিয়ে দেন “অপৌত্তলিক মতে” আর 
মহধিরই পুর রনীন্দ্রণাগ শিলাইদহে বড দাদ 
সত্যেন্ত্রনাথের পুত্র স্থরেন্্নাথের অভিষেক সম্পন্ন 
করেন গোপীনাথের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে। 
লক্ষ্মী-অনার্দন আর গোপীনাথ- এতো একই 
দেবতার ছুই নাম। 

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন দেখা দেয় : রবীন্দ্রনাথ 
কি জোড়াসশাকোর ঠাকুপবাড়ি এবং শিলাইদহে 
দুই ভিন্ন চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত 2 “শিলাইদহ ও 


২৪৬ 


রবীন্দ্রনাথ” গ্রন্থ থেকে (পৃঃ ৩৫০-৫১) এখানে 
একটি চিত্র তুলে ধরতে চাই এবং এই চিত্রটা 
থেকেই সনাতন আদর্শে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথের 
ত্বরূপ আমর] বুঝতে সক্ষম হব। গ্রন্থকার 
শচীন্দ্রনাথ অধিকারী বলছেন : রবীন্দ্রনাথ যখন 
নিজ পুত্র রখীন্দ্রনাথকে (আমেরিকা থেকে ফেরার 
পরে) জমিধারির কাজ শিক্ষার জন্য শিলাইদহে নিয়ে 
যান, তখন যুধক স্থরেজ্্নাথকেও (বড় ভাই 
সত্যেন্্রনাথের একমাত্র পুত্র এবং রথীন্দ্রনাথের 
চেয়ে ১৬ বছরের বড ) শিলাইদহে নিয়ে যান এ 
উদ্দেশ্টে।*-.ছেই ভাই শিলাইদহেই থাকেন? 
কিন্তু স্থরেনত্রনাথ নান। কাজে প্রায়ই কলিকাতা 
ছুটাছুটি করতেন, অথচ বখীন্দ্রনাথ সর্বদাই আপিস 
কাছারি নিয়ে ব্যস্ত। প্রজাসাধারণের মনে কেমন 
একটা সন্দেহ হল যে, স্থরেন্দ্রনাথের ব্যাপারটা 
লোকদেখান কৌশল যাত্র। মনুষ্যচিজ্রাভিজ্ঞ 
রবীন্দ্রনাথ ভাবট1 টের পেলেন 

*“*হঠাৎ্ একদিন কুঠিবাড়িতে একট1 উৎসবের 
আয়োজনের মত মনে হল | ব্যাপারট। ম্যানেজার- 
বাবু ভিন্ন আর কেউ বুঝতে পারলেন না। 'ষাল 
বেহারার বড় পালকিটা বের হল, কুষ্ঠিয়া থেকে 
ব্যাকপাইপের দল আনা হল, সদর কাছারি 
সাজাবার হুকুম হল। খুব ভোরে স্থরেনবাবু স্গান 
করে গরদের ধুতি পাঞ্জাবী চাদর পরে ফুলের মালা 
গলায় দিয়ে স্থুসত্জিত পালকিতে চেপে বসলেন। 
বিশ-ত্বিখ জন বরকন্দাজ ও বাদ্যভাগ্ডসহ সুরেন- 
বাবুকে নিয়ে পালকি চলল গ্রামের অধিষ্ঠাতা দেব- 
বিগ্রহ গোপীনাথের মন্দিরে । তিনি গোপীনাথের 
আশীরাদ গ্রহণ করলেন। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে 
গোপীনাথ মন্দির, গ্রামময় হৈ চৈ পড়ে গেল। 
ব্যাপার কিঃ শেষ পয বোঝ গেল স্থরেনবাবুর 
অভিষেক। 

এইখানে প্রসঙ্গত কিছু কথা বলা আবশ্তক। 
শিলাইদহ ও পার্বতী গ্রামগ্ুলির অধিষ্ঠাতা 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বধ--«ম সংখ্যা 


দেব-বিগ্রহ গোপীনাথজীর সেবাপুজা পরিচালন! 
করতেন ঠাকুর-জমিদার, সেবাইতন্থত্রে । হিন্দু 
সম্প্রদায়ের ধনী নির্ধন সকল গৃহস্থের এই স্থপ্রাচীন 
প্রথা ছিল যে, বিবাহ ও অন্নপ্রাখন (বিজয়া দশমীর 
দিনও বটে ) উপলক্ষে বর-কনে এবং শিশুপুত্র বা! 
কন্ত। গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দিরে শোভাযাত্রা করে 
গিয়ে দেবতার নির্ধাল; আশীর্বাদ গ্রহণ করে বিবাহ- 
যাত্র। করবে বা অন্ন মুখে দেবে । সে প্রথা এখনও 
চলছে। ঠাকুর পরিবার ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হলেও 
গ্রামীণ এ প্রাচীন প্রচলিত এতিহ সংস্কার ব প্রথা 
মান্ত করতেন প্রজাদের মতই। ব্ববীন্দ্রনাথ 
গোপীনাথ মন্দিরপ্রার্গণে প্রবেশ করতেন জুতো 
বাইরে রেখে, খালি পায়ে। এলম্হার্স্ট সাহেব 
জুতো ছেড়ে গোগীনাখ মন্দিরের কাজ দেখতেন । 
কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ নববধূনহ শিলাইদহে এসে 
প্রথমেই গোপীনাথের আশীধাদ গ্রহণ করেছিলেন, 
এ ঘটন1 আমরা দেখেছি । প্রণামী ছিল এক টাকা 
খা আট আনা, আশীর্বাদী ছিল চরণাম্বত গ্রহণ ও 
'লালচি” ( হিন্দুদের পুর্জায় লাগে শিবের জোড় ) 
মাথার বেধে ন্গ্রহ প্রণাম করা” 

স্থরেন্্রনাথ পালকি চেপে শোভাযাত্রায় সারা 
গ্রাম সচকিত করে সদর কাছারিতে এলেন, 
ববীন্দ্রনাথ সেখানে গাগে থেকেই তার প্রতীক্ষা 
করছিলেন । ম্যানেজারবাবু মাল্যদান ও প্রণাম 
কর্ধে অগ্তান্ত আমলাগণ সহ হস্রেন্দ্রনাথকে 
অভিনন্দন জানালেন, রবীন্গনাথ ভাইপোকে 
কপালে চন্দন ও ধানছুধ! দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। 
শচান্দ্রণাথ অধিকারীর এই বর্ণনা প্রত্যক্ষদশর 
বিবর্ণ। দেবেন্দ্রনাথ বেলপাতা আর কুশ বর্জন 
করেন, রবীন্দ্রনাথ ধানছুবা ও চন্দন গ্রহণ করেন। 

কবিপুত্র রখীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এসেই গোপী- 
নাথের আশীর্বাদ গ্রহণ করেছিলেন এবং এটা তিনি 
নিশ্চিতভাবেই পিতার অন্থমোদনে করেছিলেন। 
সেই আশীধাদ ছিল “চরণামৃত' গ্রহণ ও “লালচি” 


জৈোষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


মাথায় বেঁধে বিগ্রহ প্রণাম করা-_-য1 রখীন্দ্রনাথ 
করেছিলেন। মহধি দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় কন্যার 
বিয়েতে গঙ্গাজল আর শালগ্রাম শিল? বর্জন করেন, 
আর মহধির পৌত্র নববধূকে নিয়ে চরণাম্বৃত গ্রহণ 
করেন। এটাঁকি ম্ববিরোধিতা, অথবা বাইরের 
রূপ আর ভিতরের রূপের পরম্পর বিরোধিতা? 
কলকাতায় তারা এক আচরণ করতেন, ভিন্ন 
আচরণ করতেন দুরে, শিলা ইদহে । 

গোগীনাথের প্রসাদ গ্রহণ করাটাও যে 
শিলাইদহের ঠাকুরবাবুদের সংসারে প্রচলিত ছিল, 
সেটাও ঘটনা । শিল্পী নন্দলাল বস্থ শিলাইদহে 
গিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় ছিলেন । সে 
সময়কার কথ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন (শিলা ইহ 
ও রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩৫৪) ঃ সন্ধ্যাবেলার় আমাদের 
জলখাবাঁরের জন্য প্রাঁর প্রত্যহ গোঁপীনাথ মন্দির 
থেকে শীতলী প্রসাদ আসতো । নন্দলাল ছিলেন 
রবীন্দ্রনাথের প্রিয়পাত্র এবং আপনজন। সেইক্সন্যই 
ঠাকুরের প্রসাদ পাবার ব্যবস্থাটা তিনিও লক্ষ্য 
করেছেন । 

এই যে গোপীনাথ মন্দির__যার সঙ্গে ঠাকুর 
পরিবারের সম্পর্ক ও ঘশিষ্ঠতা ছিল অবিচ্ছেগ্ি-_ 
সেই মন্দিরের একটা ইতিহাস আছে, আছে একটা 
কাহিনী । এই প্রসঙ্গে সেটাও স্মরণ করা সঙ্গত | 

গোপীনাথ মন্দির 

শিলাইদহের গোপীনাথ মন্দির সম্পর্কে আমরা 
শচীন্দ্রনাথ অধিকারীর বিবরণ (পৃঃ ৭) অনায়াসেই 
অনুসরণ করতে পারি । তিনি বলেছেন : শিলাই- 
দহের ভদ্রপলী রবীন্দ্রনাথের আমলে ব্রাক্ধণ, 
কায়স্থ, কুমার, কর্মকার, সুত্রধর, গোপ, জেলে, 
তাঁতি প্রভৃতি জাতির দ্বারা পূর্ণ ছিল।"গ্রামের 
বিশিষ্ট প্রসিদ্ধি ও আকর্ষণ ছিল গোপীনাথের মন্দির 
ও খোরসেদ ফকিরের দরগা] ।** গোঁপীনাখদেবের 
রথ ছিল প্রকাণ্ড কাঠের তৈরী ।."*গোপীনাথ- 
বাড়ির সংস্কার করে, এ দেবমন্দিরের (তিনি) 


গোঁপীনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ 
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অতিথিশালা, কাছারি ও সিংদরজী তৈরী করে 
গ্রামের পসৌন্বধবৃদ্ধি করেন।"*-তার সময়ে 
কাছারিতে পুণ্যাহ ও গোপীনাথদেবের পালা- 
পার্বণে, জানিপুরের বিখ্যাত শিবু সাহার কীর্তন, 
লালন ফকিরের বাউলগান ও যাত্রা থিয়েটারের 
অনুষ্ঠানে নিরানন্দ পল্লী সঞ্তীবিত হয়ে উঠত। 

শিলাইদহের গোপীনাথদেবের সেবাপুজায়, 
যেখানে ঠাকুরবাবুর1 বহু সহন্্ মুদ্রা খরচ করতেন, 
অতিথিসেবা করতেন, সেই পল্ীবিগ্রহ আজ 
নৈবেছ্ের চালে তুষ্ট হয়ে মন্দিরে বসে কাদছেন 
(শিলাইদহ ও ব্রবীন্দ্রনাথ, পৃঃ ৩২)। একসময় 
ছিল, যখন গোপীনাথদেবের মন্দির ও বিগ্রহের 
স্নানযাত্রার মেলার জন্য এই পলীটি (ছিল) 
স্থবিখ্যাত ( এ : পৃঃ ৬৪ )। 

রবীন্দ্রনাথ “দুই বিঘা জমি” কবিতায় ধর্ণনা 
দিয়েছেন : রাখি হাটখোল] শন্দীর গোলা, মন্দির 
করি পাছে / তৃষাতুর শেষে পহছিন্ত এসে আমার 
বাড়ির কাছে। এই বর্ণনায় হাটখোলা, নন্দীর 
গোল। আর মন্দির সেই শিলাইদহেরই | শিলাই- 
দহ গ্রামে প্রবেশ করতে হলে সকল পথিককেই 
এই তিনটি স্থান অতিক্রম করতে হবে । প্রথমেই 
ছিল শিলাইদহের কুঠির হাট বা হাটখোলা-_যা 
এখন পদ্মাগঞ্ভে বিলীন, চিহ্ন মাত্র অবশিষ্ট নেই। 
তারপরেই ছিল লালনচন্দ্র নন্দীর গোলা । গোলা 
ছাঁড়িয়ে আরেকটু গ্রামের দিকে এগুলেই মন্দির, 
গোপীনাথদেবের মন্দির । সেকালে অনেক দুর 
থেকেই গোপীনাথের মন্দির ছুটি লোকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করত । 

মন্দিরের ইতিকথা 

এই গোগীনাথদেবের মন্দির নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠার 
পেছনে কিছু ইতিবৃত্ত নির্বাক হয়ে আত্মপ্রকাশের 
জন্য অপেক্ষা করছে। এখানে সেই দু অতীতের 
প্রসঙ্গ সঙ্গত কারণেই কিছুটা উল্লেখের দাবি 
রাখে। প্রথমেই বলে রাখা ভালো যে, রাজা 
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সীতারাম রায়ের আমলে নদীয়া জেলার উত্তর 
সীমানায় কীন্তিনাশ! নদীর তীরে পাশাপাশি ছুটি 
গ্রাম কল্যাণপুর এবং শিলাইদহের সঙ্গাণ পাই, 
যদিও আদিতে শিলাইদহ নামে কোন গ্রাম 
ছিল না। ছিল খোরসেদপুর্ব গ্রাম । খোরসেদ 
ছিলেন এক শিখ্যাত মুসলমাশ ফকির। পরে 
কীন্তিনাশ1 পদ্মার কোন একটি অংশ বা দহের 
(নদীর খাদ) নাম অন্সারেই নাম হয় শিলাইদহ । 
শিলাইদহ কেন? সেখানে এক নীলকর সাহেব 
ছিলেন, ছিল তাঁর কুঠি, নাম ছিল ধাঁর শেলী। এই 
কুঠির বর্ণনা আমরা রবীন্দ্রনাথের “ছেলেবেলা” 
গ্রস্থেও পাই । পরে শেলী সাহেবের শাম থেকে 
হয় শেলীদহ এবং অবশেষে শিলাইদহ। 

এখন মম্পূর্ণভীবে অবলুপ্ত সেই কল্যাণপুরের 
জমিদার ছিলেন কলযাণ রায়_ধিনি জাতিতে 
ছিলেন তাতি এবং বিপুল বিত্বের অধিকারী । তার 
বিশাল প্রাসাদ এবং কীতি এখন কীতিনাশার 
তিনি ছিলেন পরম বৈষ্ণব । সন্ত্রীক তিনি 
দেবতার আরাধনা করলেন একটি পুত্র কামনায়_- 
কিন্ত সব বিফলে গেল। শেষটায় শান্তির আশায় 
শদীপথে তিনি গেলেন কাশীধামে-_তীর্থ করতে। 
_ কাশীতে গিয়ে তাপা ধার আতিথ্য গ্রহণ 
করলেন, তিনি ছিলেন একজন ভাস্কর, পাথরের 
মৃদ্তি গড়েন, প্রতিমা গড়েন। একদিন রাত্রে 
একই সঙ্গে কল]াণ রায় ও তার স্ত্রী স্বপ্প দেখলেন, 
দেখলেন তাদের সামনে সুন্দর এক কষ্মূতি। 
হাতে বাঁশি, মাথায় চড়া, গলায় মালা, পায়ে 
নৃপুর। সেই বৃন্দাবনের গোপাল। পরদিন 
সকালে তীর] গৃহন্বামী সেই ভাস্করকে স্বপ্নে দেখা 
মৃতিন কথা বললেন, ধপলেন, ”গোপবেশে 
বংশীধারী” কুচ এবং বাধার মুতি তৈরি করে 


গর্তে | 


দিতে। তাস্কর রাজি হলেন ট্রারা তীর্থ 
পরিক্রমায় কাশী খেকে চললেন পুরা -. কল্যাণপুরে 
ফেরার পথে মৃত্ি নিয়ে যাবেন। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--€৫ম সংখ্য1 


এদিকে সেই ভাস্কর বখন যৃতি গড়ার কাক্গ 
শ্ষে করেছেন, গড়েছেন এক অপরূপ যুগল- 
মৃণ্তি, ঠিক তখনই কাশীর কোন একছ্জন রাজা সেই 
মৃতি ছুটি দাবি করলেন! সেই রাজা কৃষ্ণমৃতি 
প্রতিষ্ঠা করবেন_কিস্ত হাতে সময় নেই. তৈরি 
কণার মত সময দিতে রাজি নন। তাই এই 
যুগলমৃত্তি তার চাই-ই, যত দাম লাগে, যত বল 
প্রয়োগ করতে হয়। ভাস্কর প্রথমে অস্বীকার 
করেন, কিন্তু পরে চাপের কাছে নতিম্বীকার 
করতে বাধ্য হন। শেষ পর্যন্ত কল্যাণ রায়ের জন্য 
তৈরি করা সেই বিগ্রহ ওই রাজার মন্দিরে 
প্রতিষ্ঠিত হল। 

পুরী দর্শন শেষ করে কথামত নিরদি্ই সময়ে 
কল্যাণ বয় এলেন কাঁশীতে। উপস্থিত হেন 
সেই ভাস্করের বাড়িতে । ইতিমধ্যে ভাস্কর 
কলাণ রায়ের জন্য আরেকটি যুগলমু্তি তৈরি 
করে ফেলেছেন। অবশ্ত তাড়াতাড়ি 
করতে গিয়ে তিনি দ্বিতীয় মুত্তিটি আগের মৃতির 
টেয়ে কিছুটা ছোট: করে ফেলেন কল্যাণ রায় 
ছোট মুন্তি দেখে একটু ছুঃখিত হলেন ঠিকই. তবে 
এটা যে দ্বিতীয় মৃতি, তা! আদৌ বুঝতে পারেননি । 
তিনি রাধা-রুষ্ণের মুত্তি নিয়ে কল্যাণপুরে ফিরে 
এলেন। মতি প্রতিষ্ঠা করলেন। মহাসমারোহে 
পূজা-অর্চশা চলতে থাকে। 

এদিকে কাশীপ্র সেই রাজা ম্বপ্পে দেখেন, শ্রীরুষ। 
তাকে বলছেন, আমার পরম ভক্ত কল্যাণ রায়ের 
মৃতি তুই এসেছিস কেন? এখনই ফিরিয়ে দিয়ে 
আর। খেষটায় সেই বাজ! কল্যাণপুরে এসে 
কল্যাণ গাঁয়ের কাছে ক্ষমা চেরে ফিরিয়ে দিয়ে 
যান প্রথমে গড় সেই যুগলম্ৃতি | 

পরম বৈষ্ণব কল্যাণ বায় প্রথমে গড়া মুতি 
পেয়ে দারুণ খুশী-_কারণ এই মুত্তিই যেন তিনি 
স্বপ্রে দেখেছিলেন । এই যুগলমুতির নাম রাখলেন 


গোপীনাথ ও গোপীরাণী। আর ছোট মুত্র নাম 
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রাখলেন রাধানাথ ও রাধারাণী। কল্যাণ রায় ও 
তার স্ত্রী এই ছুইজোড়া দেবতাকে পেয়ে ভুলেই 
গেলেন সন্তানহীনতার ছুঃখ-বেদন] | 

তারপর একদিন কীব্তিনাশা পদ্মা ভয়ঙ্কর 
মুতিতে ঝীপিয়ে পড়ল কল্যাণ রায়ের প্রাসাদ, 
মন্দির এবং সম্পদের ওপর । কল্যাণ রাঁয় ও 
তার স্ত্রী সবকিছু ছেড়ে, সবকিছু ফেলে শুধু 
প্রাণের ঠাকুরকে বুকে নিয়ে পালিয়ে এলেন 
প্রাসাদ থেকে। কিন্তু কোথায় তার! আশ্রয় 
পাবেন, কে তাদের আশ্রয় দেবে 1 এসে আশ্রয় 
নিলেন খোরসেদপুর গ্রামে এক বিশাল বটের 
ছাঁয়ায়। সেখানেই তাঁর] ঘর তুললেন, বানালেন 
গোপীনাথ আর রাধানাথের আশ্রর। খড়ের 
ঘবে তারা সংসার পাতলেন, মন্দির গড়লেন। 

একদিন রাজা সীতারাম রার নিজের জমিদীরি 
পরিদর্শন করতে ওই গ্রামে এসে হাঁজির হলেন । 
দেখলেন : খড়ের ঘরে দেবতা-ভক্তের সোনার 
সংসার । রাজা মুগ্ধ হলেন মতি দেখে, বিস্মিত 
হলেন ভক্তপ্রাণ কল্যাণ বায়কে দেখে । 

শীতাপাম বায় ওই বটগাছের সামনেই দীখি 
কাটিয়ে দিলেন, গড়ে দিলেন ছুটি মন্দির, রান্নাঘর, 
অতিথিনিধাস এবং পুরোহিত ও সেবকদের ঘর। 
এই দীঘিটিই আজ শিলাইদহে গোপীশ।থের দীঘি 
নামে বিখ্যাত। রাজ সীতারাম রায় দেব-সেবার 
জন্য বছরে এক হাঙ্জার টাকা আয়ের সম্পত্তি 
দিলেন, আর তৈরি করলেন একটি সুন্দর রথ । 
ওই রথ আর নেই--তবে রখের অবশি্ই হিসেবে 
কয়েকটি কাঠের পুতুল এখনও আছে। 

মহাকালের নিয়মে কল্যাণ রায় বৃদ্ধ হলেন। 
আর গোপীনাথের সম্পত্তি ও এই পরগণ। নাটোরের 
রানী ভবানীর এক্তিয়ারে চলে গেল। রানী 
ভবানীই একটি স্থন্বর মন্রিৰ তৈরি করে এক 
মন্দিরে ছুইজোড়া বিগ্রহকে এনে প্রতিষ্ঠা করেন। 
এখন সেই শ্রীমন্দির রূপময় হয়ে উঠল, আর রাজ! 


গোপীনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ 
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সীতারামের গডা মন্দির ছু"টি নিঃসঙ্গ ও শুহ্য 
হয়েই পড়ে রইল। কল্যাণ রায়ের মৃত্যুর পর 
রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামজীবন গোপীনাখের 
সেবা ও পুজার দায়ি বব গ্রহণ করেন। 

এর পরের ইতিহাসে আমরা দেখি, রাজা 
রামজীবনের জমিদারি নীলামে উঠল। সেই 
জমিদারি, বিরাহিমপুর পরগণা এবং গোপীনাথের 
সম্পত্তি প্রিন্দ দ্বারকানাথ ঠাকুর কিনে নেন। 
কল্যাণ রায়ের ঠাকুর এবার থেকে ঠাকুরপরিবারের 
ঠাুরে পরিণত হল এবং প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরই 
এই গোপীনাথ ও বাধাশাখের সেবাপুজার দায়িত্ব 
গ্রহণ করেন। এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা! যেতে 
পারে যে, “নিরাকারবাদী” রবীন্দ্রনাথই এই 
কিংবদন্ীথচিত এবং বিখ্য।ত মন্দিরের সংস্কার এবং 
সন্নিহিত ভবনগুলির মেরামতি করান । 

একদা খোরসেদপুরের বিখ্যাত গোপীনাথই 
কালক্রমে শিলাইদভের গোপীনাখ হয়ে যান। 
গোগীনাখের মানযাক্সার দিনে এখানে অসংখ্য মানুষ 
আসেন। কল্যাণ রাগের গে।পানাথ রবীন্দ্রনাথের 
পেবায় সমহিমায় বেঁচে ধইলেন, হারিয়ে গেলেন 
কল্যাণ বায় । এটাই ইতিহাসের পরিহাস । 

এই ইতিহাস নিচ্ছন্নভাবে ইতন্তত বিক্ষিপ্ত । 
তবে এই প্রসঙ্গে শটীন্দ্রনাথ অধিকারীর বর্ণনা 
থেকে আমরা আরও জানতে পারি : ঠাকুরবাবুরা 
ব্রাহ্মদমাজের হলেও এ বাবদ ( ঠাকুরসেবা ) 
বাধিক তিন হাজার টাকা দিতেন" | ঠাকুর- 
বাড়ির সিংদরজা নির্মাণ করার সমর শ্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 
গোপীনাখের মন্দির থেকে কারুকার্ধময় ইট 
আনিয়ে সেই ইট সিংদরজায় বসিয়েছিলেন।**" 
্রাহ্মধর্মাবলঙ্বী হয়েও ঠাকুরবাবুর স্থানীয় হিন্দু 
জনসাধারণের অধিষ্ঠঠতা দেবতার সেবাপুজা 
অনুষ্ঠানাদির যথেষ্ট উন্নতি করেছিলেন (পৃঃ ৩৭৫ )। 

শিলাইদহে নিবেদিতা 
শিলাইদহে ভগিনী নিবেদিতা, জগদীশচন্দ্র বন্ধ 
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প্রমুশ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও গেছেন। গোপীশাখের 
মন্দিরে প্রণাম করেছেন। “রবীন্দ্রনাথ ও শিলাই- 
দহ” গ্রন্থের বিবরণ থেকে আমর! জানতে পারি 
(পৃঃ ১২৯): ১৩০৯ কি ১৩১০ সালে যখন 
রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসাধনার সঙ্গে পলীজীবনের 
উন্নতির নান! চিন্কায় ও কাজে লিপ ছিলেন, তখন 
তার আমন্ত্রণে ভগিনী নিবেদিতা এবং আরও 
একজন আমেরিকান মহিল1 (তাঁর ণাম জপতে 
পারিনি) শিলাঃদহে গিয়েছিলেন এবং প্রার 
১৫২৭ দিন শিলাইদহে ছিলেন। বর্ণনায় 
দেখি : 

***কাছারির জনৈক আমলা দক্ষিণারঞ্তন 
চৌপুরীর ডাক পড়ল ববীন্দ্রণাথের বোটে । 
দক্ষিণাবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ডেকে বললেন, কাল 
থেকে এর দু'জনে গ্রাম দেখতে আরম্ত 
করবেন ***। জান তো, ইনি হলেন ভগিনী 
নিবেদিত।-_রামরুফ-বিবেকানন্দের শিক্যা। 

একদিন সকালে ভগিনী নিবেদিতা গেলেন 
শিলাইদহের সেই বিখ্যাত গোপীনাথ ঠাকুবের 
মন্দির ও দেব-দর্শম করতে । আগেভাগেই খবর 
দেওয়া ছিল বলে বিগ্রহের পুজকেরা মন্দিরের 
বারান্দায় বিগ্রহদম্পতিকে একট। কাঠের সিংহাসনে 
সাজিয়ে রেখেছিলেন। ছুই বিদেশিনীই বাইরে 
জুতো খুলে বিগ্রহকে প্রণাম করলেন মাটিতে 
নুয়ে। ছুই হাত পেতে বিগ্রহের চণাম্ৃত পান 
করলেন। 

গোপীনাখের প্রাচীন মন্দির ছুটি রাজা 
সীতারাম রাগের তৈরি, নৃতন মন্দিরটি রানী 
ভবানীর তৈরি । মন্দির ক'টিই ভগিনী তন্ন তন্ন 
করে দেখলেন। সেকালের নাশ শিল্পকলার নিদর্শন 
রয়েছে সেই মন্দিরের পাতলা! ইটগুলিতে। 
স্বাভাবিকভাবেই বোবা। যায় যে, নিবেদ্িতার 
মন্দিরে যাওয়ার এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের 
সম্মতি ছিল। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-_€ম সংখ্যা 


কাত্যায়নী মেল। 

শুধু মাত গোপীনাথ নয়, হিন্দু দেব-দেবীর নাম 
ও প্রতিমার প্রতি কবির যে একটু বিশেষ প্রীতি 
ছিল, সেট এই ঘটনাতেই প্রমাণিত । শচীন্দ্রনাথ 
অধিকারী বলেছেন : কবি-জম্দার মাথা ঘামাচ্ছেন 
শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একট! মেলা করতে হবে। 

'পাঁজিপুথি শান্ত্রপুরাণ ঘেঁটে কিছু হল ন! 

দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়ত জুড়িয়ে যাবে। 
ভেবে চিন্তে ঠিক হল “কাত্যায়নীর” মেলা হবে। 
ম] দুর্গাই কাত্যায়নী। শীত পড়েছে, কিন্তু ম! 
দুর্গার মতই প্রতিমা! তৈরি হল কাত্যাক্বনীর । সে 
ঘে কী নিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা, কি বলব ! 

গোপীনাথ মন্দিরের সামনে “থোলাচে” প্রকাণ্ড 
মণ্ডপ তৈরি হল, প্রতিমা! তৈরি হল। সময়ের 
অভাব, তাই রাত্রে গ্যাসের আলো জালিয়ে গায়ের 
মুরুব্বি, ছেলে-বুড়ো৷ সবাই খাটছেন ! আহার- 
শিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, 
কবি, তরঙ্গ, কীর্তন, বাউল ইত্যার্দির বিরাট 
আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চলবার 
জন্যে কেউ বললেন, মেলার নাম হোক করো নেশন 
মেলা” (১৯০২ সালে সপ্তম এডগয়ার্ডের “করো- 
নেশন” উৎসব স্মরণ করে )। রবীন্দ্রনাথের তাতে 
ঘোর আপত্তিতে নাম হল “কাত্যায়নী মেলা .” 
এইভাবে বিরাট মেলা হল পর পর তিন বছর । 

তারপর 'কাত্যায়নী মেলা গেল উঠে; 
রবীন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে এ হ্থদেশী মেলার নানা 
কল্পনা তখনও জাল বুনছে। ছু" তিন বছর যেতেই 
আবার তীর প্রস্তাব, আবার অন্তখানে অন্য মেলা 
হবে; এবার হল রাজরাজেশ্বরীর মেলা । তখন 
ম্যানেজার ছিলেন বিপিন বিশ্বাস, অদ্ভুত মানসিক 
শক্তিতে শক্তিমাণ পুরুষ । তিনি একাই একশো । 
দ্শমহাবিদ্ধাৰ “যৌড়শী” মুত্তি হল। নৃতন করে 
প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হল। 


মেলা হল পনেরদিনব্যাগী। কাত্যায়নীর 


জ্যৈষ্ঠ) ১৩৮৭] 


মেল] ও রাজরাজেম্বরীর মেল! উপলক্ষে রবীন্দ্র-বন্ধু 
আচার্য জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্ত্রনাথ 
এসেছিলেন ; এ'রা ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়" 
স্বজন অনেকে এসছিলেনঃ কৃষ্ণনগর, কুষ্টিন্না থেকেও 
হোমরা-চোমর। হাকিমরা এসেছিলেন । 
গোপীনাথদেবের প্রতি বিশেষ অন্থ্রাগ রবীন্ত্র- 
নাথের আসল রূপটাকেই স্পষ্টতর করে তোলে 
এবং বাইরে ত্রা্ম ও ভিতরে সনাতন হিন্দুর 
আত্মবিরোধটাকে করে তোলে নগ্ন। তাই 


বার্ধক্যের সমস্যা 
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তথাকথিত অপৌত্তলিক হয়েও তিনি মৃতি গড়িয়ে 
মেলা করেন কাতায়নীর নামে, রাজরাজেশ্বরীর 
নামে--বাতিল করেন “করোনেশন” মেলার 
প্রন্তাব। এসবই কি ত্বার অপৌত্তলিক 
অন্তিত্বকে অন্বীকার করে না? মনে-প্রাণে 
কট্টর ব্রা্গণ এবং সনাতন হিন্দু আধর্শে 
বিশ্বামী রবীন্দ্রনাথ শুধু পিতার মুখের দিকে 
তাকিয়ে ব্রাঙ্গ সেজেছিলেন-_যেটা তার 
নিতাই সাজ। 


বাধক্যের সমস্যা 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার* 


আজকাল বহুদেশে বার্ধক্য একটা সমস্তারূপে 
দেখা দিয়েছে। আধুনিক চিকিংসাশাস্ত্রেও এটি 
বিশিষ্ট স্থান অধিকাত্র করেছে । সামাজিক সমন) 
হিসাবে এই সমস্যা আগেও কমবেশী ছিল, কিন্ত 
নানা কারণে এর গুরুত্ব এখন অনেক বেড়ে গেছে। 
অবশ্ঠ সবদেশে সমস্যাটি সমানভাবে প্রকট নয় 
অথবা এটিকে জরুরী বলে ধরা হয় না, কারণ 
অনেক জায়গায় অন্যান্য জরুরী সমন্যাকে অগ্রাধিকার 
দেওয়ার ফলে এটি পিছনে পড়ে গেছে । প্রাচ্য 
দেশগুলির বেশীর ভাগই এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে। 
প্রথমেই প্রশ্ন জাগে যে, বার্ধক্য যখন মনুষ্য 
জীবনের একটি সাধারণ পরিণতি এবং স্থপ্টির আদি- 
কাল হতে একে অবশ্যস্তাবী বলে জানা আছে, 
তথন হঠাৎ এটি সমগ্য। হিসাবে গণ্য হোল কেন? 
এর কারণ হিসাবে অনেক কিছু বলা যেতে পারে, 
তবে প্রধান কারণ মনে হয়, আধুনিক কালে বৃদ্ধদের 
খ্যাঁধিক্য এবং সামাজিক পরিবনের ফলে এদের 
অভ্ভতপূর্ব অবস্থা । এবিষয়ে কিছুটা বিস্তৃত 
আলোচন। দরকার । 


প্রথমতঃ, বুদ্ধ কাদের বলা যাবে? এব্ষিয়ে 
দেশে দেশে ও বিভিন্ন কালে সামান্য মতভেদ 
থাকলেও ব্মান প্রবন্ধে আলোচনার স্থুবিধার 


জন্য ধারা বাটের উপের্গ তাদের বৃদ্ধের 
শ্রেণীতে ফেলা হবে। এখন এঁদের সংখা। 
বেশী হয়েছে, কারণ (১) জীবনের শেধার্ধে 


মৃত্যু হার কমে গেছে, (২) জনসংখ্যা ক্রমর্ধমান। 
এবং (৩) জন্মনয়ন্ত্রণের ফলে আপেক্ষিকভাবে 
বয়স্কদের সংখা বেডে গেছে। তাছাছ। কোন 
কোন দেশে বহু যুবকের কর্মোপলক্ষে অন্ত 
দেশে চলে যাওয়ার ফলে সেই দেশগুলিতে 


বুদ্ধদের অনুপাত ধেশি হয়ে পড়েছে। 
১৯০০ সালের একটি পারসংখ্যানে১ দেখা 
গেছে যে, তখন প্রথিবাতে ষাটের উধ্ব 


ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল শতকর। ৮"৪ ভাগ (প্রায় ৩০ 
কোটি ), যেটি ২০০০ সালে দাড়াবে শতকরা ৯৩ 
ভাগ (প্রায় ৫৮ কোটি )। এই ৩০ ব.সরে জন- 
সংখ্য। বাড়বে শতকর। ৭৩ ভাগ, কিন্ক ষাটের 
উপধর্বর বাড়বেন শতকরা ৯১ ভাগ. এ আশির 


রঃ কলিকাত। স্থলে অফ ট্রপিক)াল মেডিসিনের ভাইলজি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপৰ ও ইমেনিটান ঢায়েন্টিস্ট। 


এফ, এন এ, । 


৫২ 


উধ্বরা বাড়বেন শতকরা ১১৯ ভাগ । অধিক 
বয়ন্কদের এই আপেক্ষিক বুদ্ধি লক্ষণীয়। ওই 
পরিসংখ্যানে আরও দেখা গেছে যে, সমগ্র পৃথিবীর 
৩৬০ কোটি লোকের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশের কিছু 
কম অপেক্ষারুত উন্নত দেশে বাস করে, 
কিন্তু ধারা ষাট পেরিয়েছেন তাদের প্রায় 
অর্ধেক বাঁস করেন সেই সব দেশে । ১৯৭০ সালে 
সমগ্র পৃথিবীতে অণীতি-উপর্বদের সংখ্যা ছিল 
আড়াই কোটি, কিন্তু ২০** সালে ওই সম-সংখ্যারি 
অশীর্তিউধ্ববা থাকবেন অনুন্নত দেশগুলিতে। 
আবার ষাটের উধ্বদের মধ্যে অশীতি-উধ্বদের 
সংখ্যা দিন দিন বেডেই চলেছে । কাজেকাজেই 
এখন চিন্তা করার সময় এসেছে যে, বৃদ্ধরা সমাজ- 
জীবনে কিছু কার্ধকরী ত্মিকা গ্রহণ করতে পারেন 
কিনা । এইখানে একটি কথা বলা দরকার্ণ । সেটি 
হচ্ছে এই যে, বুদ্ধরী। সংখ্যার বেড়ে চললেও ব্যক্তি- 
গতভাবে তাদের আযুফ্ষাল সেই অন্গুপাতে বাড়ছে 
না। অর্থ আগেও যেমন ১১০।১১৫ বৎসরের 
লৌক মাত্র কয়েকটি দেখা যেত, এখনও তাই । 
এবার এঁদের অসুখ ধন্থুথে আসা যাক। প্রায়ই 
শোনা যায় যে, বুদ্ধপ্ণা অনবরত অন্খে কুগেন। 
কথাট। সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ, বার্ধক্য বা জরার 
লক্ষণকে অনেক সময “অন্থখ বলে হুল করা হয়। 
সত্য কথা বলতে কি, এটির মধ্যে বৈজ্ঞানিকভাবে 
আলাদা করে দেখার প্র্ষ্টা পূর্বে হয়শি, এবং 
করাও সহজসাধ্য নয়। এটি সত্য যে, বয়সবৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে গাঠনিক (87410171091) ও শারীববূ তক 
(17১১10192০1) পরিবর্তন হয়, কিন্তু সেই সব 
পরিবর্তন যে পদ্ধতিতে আগে লক্গ্য করা হয়েছিল, 
সেগুলি ক্রটিশৃন্য ছিল না। যেমন ধরুন শিখবার 
ক্ষমতা বাঁ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে তরুণদের 
সঙ্গে বৃদ্ধদের তুলনা করা হলে ভাবা উচিত যে, 
বৃদ্ধৰ৷' তাদের তরুণ বসে যে সামাঞ্জিক বা 
সাংস্কৃতিক আবহাওয়া কাটিয়েছেন, সেটার অনেক 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--€৫ম সংখ্যা 


পরিবর্তন হয়েছে । অর্থাৎ এই ব্যাপারে বৃদ্ধ ও 
তরুণদের মধ্যে যে তফাতটা পাওয়া যাবে তার 
অনেকটা! ছুটি যুগের সামাজিক আবহাওয়ার 
পরিবর্তনের সঙ্গে সম্পক্ত। যাই হোক সাম্প্রতিক 
কালে সুইডেনের গোথেনবার্গ শহরে সত্তর- 
উধ্ধ বয়সের ৫২১ জন পুরুষ ও ৬২৭ জন 
সত্রীলোককে পরীক্ষা করে নিষ্ললিখিত তথ্যগুলি 
পাওয়া গেছে২ £ পুরুষরা গড়পড়তা ৭৩ বতসর 
এবং স্্রীলোকরা ৭৭ বৎসর বাচেঃ ম্ীলোকদের 
প্রশ্রাবের গোলমাল ও বাতপরোগ এবং 
পুরুষদের ফুসকুস ও হৃৎংপিগ্ডের অস্থখ, ক্যান্সার 
ও ধঞ্চতের অস্থখ বেশী; বুদ্ধিবৃত্তি কমে 
নী, তবে স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই স্বাুর কাজ কিছুটা 
মন্থর হয়ে যায় এবং তীর্দের অর্ধেক ব্যক্তি- 
দের বিগত একবত্সবে ডাক্তাপের পরামর্শ নিতে 
হয়নি। জানান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক থেকে 
পাওয়া তথ্যগুলিও খানিকটা*এঈ্প। দেখা গেছে 
যে, সারা পৃথিবীতে পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদেরই 
চিকিৎসকদের সাহাঁধ্য নিতে হয় বেশী। এঁদের যে 
পুরুষদের চেয়ে অন্থথ ণেশী হয় তা নয়। এদের 
কর্মহীনতা ও নিঃসঙ্গতা অনেক সময় এদের মধ্যে 
অন্স্থ হওয়ার মশোভাব আনে ।* 

বার্ধক্য অস্থুখের পায়ে পড়ে না। তবে এটা ঠিক 
থে,বার্ধক্যের সঙ্গে অসুখ সম্পক্তি। শয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে ধীর্ঘমেয়াদী অস্থ্থ দেখা দিতে আরম্ভ করে। 
এই পর্ধায়ে পড়ে যক্ষা বাদে অন্যান্ত ফুসফুসের অস্থখ, 
বাত এবং নানারকখের মানসিক অন্থুখ। বৃদ্ধদের 
একসঙ্গে একাধিক অস্থ্থ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে, 
যার ফলে বার্ধক্যের লক্ষণ তাড়াতাড়ি দেখা দেয়। 
দীর্ঘমেয়াদী অন্থখগুলি সাধারণতঃ মৃত্যুর কারণ হয় 
না, কিন্ত তারা! রোগীকে পঙ্গু করে ফেলে। বিশ্ব- 
হ্বাঙ্যসংস্থার দ্বারা ২৯টি দেশের এক পরিসংখ্যানে 
জান! গেছে যে, শিল্পসমৃদ্ধ দেশে হৃৎপিণ্ড ও বুক্ত- 
নালীর অস্থথই মৃত্যুর প্রধান কারণ; তারপর স্থান 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


নেয় ক্যান্সারজাতীয় অন্থথ ।* 

দ্বাভাঙ্িক নিয়মে বার্ধক্যে যেসব পরিবর্তন হয়, 
তাদের অনেকগুলির উল্লেখ না করলেও চলে, যেমন 
লোলচর্ম, মাথায় টাক পড়া, দাত পড়া, অনিদ্রা, 
কম শ্তনা, প্রভৃতি । এইসবের জন্য এবং শরীরে 
প্রাণরাসায়নিক (0190110101081) পরিবত্নের কারণে 
শরীরের কর্মক্ষমতা সাধারণভাবে হাঁস পায়। ফলে, 
বৃদ্ধদের পারিপাঞ্চিক্ অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ 
থাওয়ানর ক্ষমতা কমে যায়। বয়স সত্তর বব্সর 
হবার আগেই অনেকের রক্তনালীর দেওয়াল পুরু 
হওয়ার (9111610501619915) ফলে রক্তচলাচল ব্যাহত 
হয়, যার জন্য মস্তিষ্ক, হৃতপিগড প্রভৃতির রক্তসরবরাহ 
কমে যায়। ফুসফুসের একটি উপাদান-_.ইলাসটিক 
ফাইবার” (918500 91216) কমে যাওয়ায় এর কর্ম- 
ক্ষমতা হাস পায় এধং বৃদ্ধরা ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি 
রোগে আক্রান্ত হন$ অস্থির (7070৩-এর ) 
খনিজপদার্থ কমে যাওয়ার ফলে এর ভঙ্গপ্রবণতা 
বাড়ে; জীবাণু (১2০6509) বা জীবপরমাণু (14৯) 
ঘটিত অন্খের প্রতিরোধ-ক্ষমতা। ([0170110 105 
[)01756) ব্যাহত হয়, যাঁর ফলে অস্থখ সারতে দেরী 
হয়। হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশীতে বা রক্তনালীতে পরি- 
বর্তনের ফলে হার্টরক বা করোনারি অস্থুখ (0০10- 
1191 7017790919)-এর সম্ভাবনা বাড়ে । মানুষের 
জন্মাবার পরে মস্তিষ্কের জীবকোষের (7001:0105) 
সংখ্যা আর বাড়ে না, বরং কমতে থাকে ॥ বার্ধক্যে 
এই কম হওয়ার প্রভাব দেখা দেয়, যার ফলে 
সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি প্রথমে ভুল হতে থাকে। 
স্নামুর কার্ধক্ষমতা মস্থর হওয়ার ফলে মাংসপেশীগুলি 
তাড়াতাড়ি কাজ করতে পারে না, যার জন্য অনেক 
সময় অপঘাত এডান যায় না। বৃদ্ধরা পুর্ণমাত্রার 
ওষুধ সহ করতে পারেন না, যার জন্য ওষুধের 
ব্যাপারে চিকিৎসককে সাবধান হতে হয়। বৃদ্ধদের 


উপর সামাজিক ও পারিপাশ্িক ঘটনার প্রভাবও ; 
| বৃদ্ধিকরণে কোন কাজে লাগেন না। প্রাচ্য 


কম নয়। কর্দ থেকে অবসর নেওয়ার ফলে তাদের 


বার্ধক্যের সমস্থ। 


৫৩ 


মানসিক অবনতি হয়; আত্মীয়ম্ঘজনের মৃত্যু নিয়ে 
আসে বিরাট নিঃসঙ্গতা, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একট! 
ভীতি জন্মানর ফলে তাদের মনোবলও ভেঙে 
পড়ে। 

পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে যে সব সাম্প্রতিক 
অনুসন্ধান হয়েছে, তাতে সেখানকার বৃদ্ধপের 
মোঁটামুটি স্বাস্থ্যধান বলা যেতে পারে। তবে 
তাদের সামাজিক, আখিক ও নিষ্বর্মা হওয়ার 
সমস্যা আছে। সামাজিক সমগ্তার মধ্যে প্রধান 
হচ্ছে তাদের নিঃসঙ্গতা, সমাজজীবন হতে আলাদা 
হয়ে যাওয়ার মনোভাব । পাশ্চাত্যে পুত্রকন্তাদের 
আলাদাভাবে বাস করার প্রথা থাকায় সমস্যাটি 
খুবই প্রবল, এবং সম্ান বা নাতি-নাতনীরা মাঝে 
মাঝে এসে সঙ্গধান করলেও বুদ্ধবৃদ্ধাদের তাতে 
মন ভরে শা । আঘধিক সংকটও একটা বড় সমস্ত | 
নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন হলেও ৬৫ বৎসরের 
পরে কোন দেশেই বৃদ্ধদের কর্মে নিযুক্ত রাখে না । 
সমাজের প্রয়োজনীয়দের মধ্যে থাকতে থাকতে 
হঠাৎ অপ্রয়োজনীয়ধের পধায়ে পড়ে যাওয়ায় 
অবসরপ্রাপ্চবা (ধাদের অনেকেই কর্ণগ থাকেন বা 
নিজেদের এরূপ মনে করেন) নিজেদের খাপ 
খাওয়াতে পারেন না। পরিবারে ধা তার বাইরে, 
তাঁদের চেঝ়ে অল্পবয়স্কণা! তাদের ব্যবহাধে বৃদ্ধদের 
মনে এই অপ্রযোজনীয়তাবোধ জাগিয়ে রাখে। 
নিঃসর্গভাব, আধিক অনটন, সামাজিক অবহেল। 
প্রভৃতি বৃদ্ধদের মধ্যে অনেক সময় ডাক্তারি সমস্থা 
হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে১, যদিও সত্যিকারের 
অস্থখ হয়ত তীধের পাই। এটা অস্বীকার করা 
যায় না যে, পৃথিবীর প্রার সব বাণিজ্যপ্রধান দেশে 
বা শহরে যৌবনমুখী রুষ্টি গড়ে উঠছে, যেখানে 
জোর দেওয়া হচ্ছে ছোটদের উপর, যারা 
ভবিষ্যতের অবলম্বন । বৃদ্ধরা সেখানে কেবল 
অতীতের প্রতীক মাত্র, কারণ তারা জাতীয় সম্পদ- 


৫৪ 


দেশগুলিতে অবস্থা ঠিক এরূপ নয়। সেখানে 
বৃদ্ধরা পরিবারের মধ্যে থাকার জন্য অতট] 
অবহেলিত হন না বা নিঃসঙ্গতা অন্থভব করেন 
না। কিন্তু বমানে সেখানেও পাশ্চাত্যের ঢেউ 
এসে ক্রমাগত আঘাত হানছে। তাছাড়া 
সেখানেও যুবকর। বৃদ্ধদের গ্রামে রেখে সপুত্র- 
পরিবারে কর্মস্থল শহরের দিকে ধাবমান । সেজন্য 
বৃদ্ধর সেখানেও চিত্তাকুল। 
বার্ধক্য-সমস্তা অন্তভাবে কিছু দেশে দেখ। 
দিচ্ছে। ছোট দেশ জাপানে পুরুষরা গড়পড়তা ৭৩ 
বংসর ও মেয়েরা ৭৮ বৎসর বাচে। বর্তমান নিয়ম 
অনুনারে আগামী পাচ বখসরে সেখানকার জন- 
খ্যার এক-চতুর্থাংশেরও বেশী পেনশনপ্রাপ্তদের 
পধায়ে পড়বে, যার ফলে সরকারের পক্ষে কর্মসংস্থান 
ও ব্যয়-সঙ্কুলান মুশকিল হবে। জাপানে বার্ধক্য- 
পেনশনপ্রাপ্থির বয়স ৬০ বংসর। প্রতি বৎসর 
কর্মরতদের কাছ হতে সরকার ধে পেনশনের টাক৷ 
পান, পেনশন বাবদ খরচ হয় তার চেয়ে অনেক 
বেশী। জাপান সরকার এই সমস্তার সমাধানকল্পে 
বার্ধক্ভাতার বয়স ৬* হতে ৬৫ বৎসর করার 
কথ চিন্তা করছেন৬, কিন্তু তাতে সরকারকে বহু 
বাধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। 
জীবনে বার্ধক্য কেন আসে, সে প্রশ্থ না 
তোলাই ভাল, কারণ হিপোক্রেটিস-এর সময় হতে 
আজ পধস্ত, অর্থাৎ গত ছু হাজার বছরে প্রীয় ২০০ 
অভিমত গড়ে উঠেছে এবং প্রায় সমসংখ্যার 
প্রতিরোধ-পদ্ধতিরও চেষ্টা হয়েছে।? শারীরিক 
বার্ধক্য অনেক ক্ষেত্রে বয়সের সঙ্গে খাপ খায় না। 
ঠিক কোন্‌ সময়ে বার্ধক্য আরম্ত হয়, তাও বল! 
কঠিন, কারণ ব্যাপারটি শুরু হয় নিঃশবে। 
ইটালির ফ্লোরেম্ম বিশ্ববিষ্ভালয়ের জেবন্টলজি ও 
ৎজিরিয়াটিক্স ইন্সটটু)টের ডাইরেকটর, প্রফেসার 
এযনতনিনিকে, বার্ধক্য কখন আরস্ত হয়, এই প্রশ্ন 
জিজ্ঞাস কর। হলে তিনি বলেন, 'জীববিষ্ভার দিক 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


হতে (01010510211) 50691017076 )১, বলা যেতে 
পারে যে, এটা শুরু হয় জন্মের শুরু হতেই। তবে 
মান্ুধ যখন একটি জীবকোষ দিয়ে তৈরী নয়, বরং 
জীবকোষের সমন্তি, তখন বলা যেতে পারে যে, 
শরীরের বাড়ন্ত অবস্থার শেষে বার্ধক্য শুরু হয় । * 
আমাদের শরীর এবং এর বিভিন্ন অংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
জীবকোষ (০০11) দিয়ে তৈরী, যেমন ইট দিয়ে 
বাড়ী তৈরী হয়। জীবকোবগুলি ক্রমাগত বিভক্ত 
হচ্ছে এবং নৃতন জীবকোষগুলি পুরাতন জীণ 
জীবকোষগুলর স্থান পুরণ করছে। তবে এই 
বিভক্তিক্ষমতা চিরকাল সমান থাকে না। 
শরীগাংশের জীবকোষকে ল্যাবরেটরিতে টেস্ট 
টিউবে চাষ (1155,0 0811016 ) করে দেখা গেছে 
যে, ৩০৪০ বার বিভক্ত হওয়ার পরে তাদের 
বিভভ্ভিক্ষমতা কমে যার।”৮ শরীরাংশবিশেষের 
জীবকোধগুলির অনিরমিত (18171001 ) মৃত্যুই 
বার্কোর কারণ বলে কেউ কেউ মনে করেন।* 
বার্ধক্যে জীবকোষে এবং যে সব সামগ্রী দিয়ে 
জীবকোষগুলি সংযুক্ত (0007001$9 11989), 
উভয়েতেই পরিবর্তন দেখা দেয়, তবে প্রথমটি 
অপেক্ষা! দ্বিতীয়টিহেই পরিবর্তন বেশী।০ পরীক্ষা 
করে দেখান হয়েছে যে, যদি যুবকদের দৃষ্টি ও শ্রবণ- 
শক্তিঃকোন কৃত্রিম উপারে কমিয়ে দিয়ে তাদের অন্য 
কোন লোকের সংস্পর্শে না আসতে দেওয়া হয় 
এবং বৈচিত্র্যহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য কর' 
হয়, তাহলে তাদের মধ্যে বার্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ 
পার।৯* বার্ধক্যের কারণ অনুসন্ধানে এই সব 
তথ্যগুলি প্রাসঙ্গিক। 

১৯১৭ সালের বিদ্রোহের আগে রাশিয়ায় 
জনগণেপ গঙপড়তা আয়ুক্কাল ছিল ৩৫ বৎসর, 
বর্তমানে দাড়িয়েছে ৭০-৭২ বৎসর । ওই দেশে 
এখন ধর্পে নেওয়া হয়েছে যে, মানুষ সহততে ৯০- 
১১০ বৎসর বাচতে পারে । সেখানে জন্তর উপর 
পরীক্ষা করে দেখান হয়েছে যে, আমর ২৫ থেকে 


জ্যোষ্ঠ, ১৩৮৭ 


৪০ শতাংশ চেষ্টা করে বাড়ান যেতে পারে। ওই 
দেশে (বিশেষতঃ ককেসাস পর্বত, আবখাজিয়ান 
ও আজেরবাইজান অঞ্চলে, যেখানকার লোক বেশী 
দীর্ঘজীবী হয়) ৪০,০০০ দীর্থজীবীদের মধ্যে 
অন্সসপ্ধান করে দেখা গেছে যে, দীর্ঘজীবীরা 
সাধারণতঃ প্ররূতির সন্তান? (011701) ০0 
18006 ), বেশীর ভাগ গ্রামবাসী, সারাজীবন 
একই রকম কর্মে নিযুক্ত, শতকরা ৫* ভাগ ধূমপান 
করে না. বা অত্যধিক মদ্পাঁন করে নী, এদের মধ্যে 
বিবাহবিচ্ছেদ খুব কম এবং মাত্র আট শতাংশ 
নিরামিষফভোজী । অনেকের ধারণা--নিরামিষ 
ভোজনে দীর্ঘজীবী হয়, এট! সত্য নয়--অন্ততঃ 
শীতপ্রধান দেশে । 

উপরি-উক্ত আলোচনা হতে বেশ বুঝা যাচ্ছে 
যে, বার্ধক্যজনিত সমস্তাটি জটিল এবং এর সমাধানও 
সহজসাধ্য নয়। তবে এটাও ঠিক যে, বার্ধক্য 
ব্যাধি নয়, বরং এটিকে একটি জন্মগত অধিকার বলে 
ধরে নেওয়া যেতে পাঁরে। অনেক বার্ধকাবিশেষজ্ঞই 
মনে করেন, সক্রিয়তা অনেকাংশে জরাকে প্রতিরোধ 
করতে পারে ।* অবশ্য এট! ঠিক যে, বার্ধক্য সম্বন্ধে 
অনেক কিছুই এখনও অজ্ঞাত। পাশ্চাত্যে বৃদ্ধদের 
জন্য হ্বতন্ত্র আবাস (0776) অথবা শ্বতন্ত্র পল্লী 
(59061116770), বার্ধক্যভাতা, তাদের উপযুক্ত কর্মে 
নিয়োগ প্রভৃতির প্রচেষ্টা চলছে। এর দ্বারা অর্থ- 
নৈতিক স্থরাহা নিশ্চয় হচ্ছে, কিন্তু তাদের পীড়া- 
দায়ক নিঃসঙ্গতা এবং নিকট আত্মীয়দের কাঁছে 
পাওয়ার তীব্র আকাজ্ষা মিটছে ন1। সেজন্য পশ্চিম 
লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে প্রাচ্যের যুক্ত 
পরিবারের দিকে, যেখানে এখনও বৃদ্ধরা অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে সন্তান-সন্ততির সেব। ও সম্মান পান, নাতি- 
নাতনীর উষ্ণ সংস্পর্শ পান। কিন্তু প্রাচ্যের এ 
ব্যবস্থাও ভঙ্গুর হয়ে আসছে ; অন্যদিকে পাশ্চাত্যের 
পক্ষে এই আদর্শকে নৃতন করে গ্রহণ কর! বাস্তব ও 
সগ্ুব নম়। সমশ্াটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য বাষ্্- 


বার্ধক্যের সমস্য! 
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সংঘের সাধারণ পর্ষিদ ১৯৭৮ সালের নভেম্বর 
মাঁসে ঠিক করেন যে, ১৯৮২ সালে তার! বয়স্কদের 
জন) বিশ্বপরিষদ (৬/০110  /55561919 ) 
ডাকবেন, যেখানে বুদ্ধদের সামাজিক ও অর্থ- 
নৈতিক নির্পত্তার জন্য সারা পৃথিবীব্যাপী 
কর্মপন্থা গ্রহণ করা হবে। সগ্ঘ-অনুষ্ঠিত 
আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষের ( [11079010181 সু ৩2 
01 (116 01119) স্তায় আন্তর্জাতিক বুদ্ধবর্ধ পালন 
করার বিষয়ও বিবেচনা করা হচ্ছে।১৯ৎ এই 
প্রসঙ্গে বোধ হয় আরও একটি বিষয় বিবেচ্য হওয়া 
দরকার। শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র ও যুবকর্ধের মধ্যে 
ধারণ। জাগান দরকার যে, তারা সকলেই শুধু যে 
বার্ধক্যপথের যাত্রী তা নয়, প্রত্যেকের জীবনের 
কাম্যই হচ্ছে বার্ধক্য পৌছান। এর ফলে 
তাদের দৃ্টিভদ্গির পরিবর্তন হওয়ার সম্ভাবন!। 

এই সব প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় ও 
প্রয়োজনীয়, তবে ভারতবর্কে সেই সঙ্গে, তার 
নৈতিক, সামাজিক ও উত্তরাধিকারস্ত্রে প্রা 
এঁতিহাকে মনে রেখে অন্য ব্যবস্থার কথাও ভাবতে 
হবে। অপরিহার্ধ মৃত্যুর মত বার্ধক্যের জন্যও 
মনকে প্রস্তুত রাখতে হবে । ঘর-সংসারের কর্তৃত্বের 
মোহ ত্যাগ করে সন্তান-সন্ততিদের উপর সানন্দে 
সে-ভার ছেড়ে দিতে হবে। যুগের পরিবতনকে 
হাসিমুখে মেনে নিতে হবে, পুরান সব 
ভাল, বর্তমান খারাপ” এ মনোভাবও বদলাতে 
হবে। প্রাচীন ভারতে সন্ন্যাস অবলগ্বনে 
সমাজ হতে বিদায় নিয়ে স্বীয় মুক্তি ও 
ভগবৎ-চিন্তায় মনোনিবেশ করা হত। এটা ছিল 
চরম ঘটনা, মৃত্যুর জন্য প্রস্ততিবিশেষ।৯১ 
প্রাচীন কালের মত এখন বরোবৃদ্ধদের বানপ্রস্থ 
ও নন্ন্যাস গ্রহণ সম্ভব না হলেও মনকে ভোগ হতে 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যেব দিকে, প্রবৃত্তি হতে নিবৃতির 
দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং প্রয়োজনকে কমিয়ে 
আনতে হবে। মনকে ভগব্দভিমুখী করতে হবে, 


৫৬ 


যার ফলে সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়-ম্বজন এবং 
সংসারের প্রতি আসক্তি কমে । 
যোহন্তঃস্থখোইস্তরারামন্তথান্তজ্যে(তিরেব যঃ। 
স যোগী ব্রদ্মনিধাণং ব্রদ্মভৃতোইধিগচ্ছতি ॥১২ 
(যিনি আত্মাতেই স্থখ অন্গভব করেন-_বাহ্‌বিষয়ে 
নয়, যিনি আত্মাতেই ক্রীড়াযুক্ত এবং আত্মাই 


উদ্বোধন 


[ ৮২তয বর্ষ-”€৫ম সংখ্যা 


ধাহার জ্যোতি, তিনি ইহজীবনেই ব্রহ্ধহ 
অনুভব করেন)। এটি শুধু গীতার বাণী নয়, 
বাস্তব সত্য ;_শ্তধু পৌরাণিক যুগে নয়, এই 
পারমাণবিক যুগেও । এরূপ আত্মরতি হওয়া 
নিশ্চয় সহজসাধ্য নয়, তবে এই প্রচেষ্টায় আংশিক 
সাফল্যও মনে শাস্তি আনবে। 
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জাঁতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


ডক্টর নিমাইসাধন বস্থু 
[ চৈত্র, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


শিক্ষার বিস্তার, ধীরে ধীরে সরকারী চাকুরীতে 
ভারতীয়দের নিয়োগ, ভারতীয় সংবাদপত্র-পত্রিকার 
ক্রমবর্ধমান প্রভাব, ভারতীয় রাজনৈতিক সংগঠন- 
গুলির সংগঠন ও চরিত্রের পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক 
ঘটনাবলীর প্রভাব এবং ভারতীয়দের মধ্যে আত্ম- 
মধাদাবোধ ও ন্বদেশচেতনার বিকাশ ভারতে 
বসবাসকারী শ্বেতাঙ্গদের জাতিপ্্রাধান্য এবং 
নিরাপত্তাবোধের ভিত ক্রমশই দুর্বল করে তুলছিল। 
শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ সৃযোগ-স্থবিধাগুলি রহিত 
করার জন্য সরকারের ওপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছিল, 


বহুক্ষেত্রে স্বশাসনব্যবস্থার স্বার্থে ভারত সরকারও 
শ্বেতাঙ্গদের অধিকারগুলি খর্ব করার পক্ষপাতী 
ছিলেন। এর ফলে শ্বেতাঙ্গরা আরও দৃঢ়তার 
সঙ্গে এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে তাদের বিশেষ অধিকার- 
গুলি রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হয়। ভারতীয় 
আইন-আদালতে তারা যেসব সথযোগ-স্থবিধা ভোগ 
করে আসছিল, সেগুলি যাতে হরণ করা না হয়, 
তার জন্য তার! সর্বাপেক্ষা বশী উদ্ছিগ্ন হয়ে পড়ে । 
কোনমতেই তারা ভারতীয় বিচারপতিদের 
এখতিয়ার অধীন হতে সম্মত ছিল না। তারা 


জ্যিষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


সকলেই যে সত্যিই আশঙ্কা করত যে ভারতীয় 
বিচারপতিদের আদালতে তার! ন্যায়বিচার পাবে 
না তা নয়। কিন্তু বিশেষ স্থুযোগ-সুবিধাগুলি 
অক্ষুণ রাখা তাদের কাছে মধাদার লড়াই-এ 
পরিণত হয়। “ইংলিশম্যান” এই কথাটি প্রকাশ্টে 
স্বীকার করে লেখে যে ভারতবর্ষে শিক্ষা এবং 
রাজনৈতিক চেতনাবৌধের যতই অগ্রগতি হবে 
এবং ছুই জ্বাতির মধ্যে সমতা যত বেশী প্রতিষিত 
হবে, ইংরাজদের পক্ষে কৃত্রিম মধাদা। (811100181 
[01650185 ) রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা তত বেশী 
অনুভূত হবে। 

ভারতবর্ষে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় তাদের তথাকথিত 
মর্ধাদা এবং প্রাধান্যবোধ রক্ষার জন্য যত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
হচ্ছিল আত্মমর্ধাদাসম্পন্ন রাজনৈতিক চেতনায় 
উদ্ব,দ্ধ ভারতীয়রা ততোধিক পরিমাণে এ বিশেষ 
স্থযোগ-স্থবিধা ও মরধাদার অবসানে বদ্ধপরিকর 
ছিল। জন্ম ও বর্ণজাত কোনও প্রকার বৈষম্য 
তারা ন্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না। বর্ণ বৈষম্যের 
অবসান দাবী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের এক 
অপরিহাষধ অঙ্গে পরিণত হয়েছিল। ভারতীয় 
সংবাদপত্র-পত্রিকাগুলি বিশেষ করে দেশীয় ভাষায় 
প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা 
গ্রহণ করে এবং শ্বেতাঙগদের দুর্যবহার এবং 
ভারতীয়বিরোধী মনোভাবের বিরুদ্ধে নিরলস 
আক্রমণ করতে থাকে । দেশীয় সংবাদপত্র- 
পত্রিকায় আক্রমণের তীব্রতা এত বৃদ্ধি পায় যে 
শেষ পর্ধস্ত সরকার কুখ্যাত দেশীয় সংবাদপত্র 
আইন (১৮৭৮) বলবৎ করে সংবাদপত্রের কণ্ঠ 
রোধের চেষ্টা করে। 

ভারত সরকার সেক্রেটারি অফ. স্টেট 
হারিংটনের দৃষ্টি আকর্ণ করে লেখে (৯ 
সেপ্টেম্বর, ১৮৮২) যে বর্তমান আইন অনুযায়ী 
কভেনেনটেড ভারতীয় সিভিল সাভেণ্টদেরও 
প্রেসিডেম্সি শহরের বাইরে শ্বেতাঙ্দদের ওপর 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 
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ফৌজদারী এখতিয়ার নেই, শুধুমাত্র শ্বেতাঙ্গ সিভিল 
সার্তেটদের এই এখতিয়ার আছে। ৩শে 
জানুয়ারী, ১৮৮২ সালে লেখ। এক পত্রে বি. এল. 
গুপ্ত প্রথম বাংলা সরকারের দৃষ্টি এই বৈষম্যের 
প্রতি আকর্ষণ করেছিলেন। এই সময় ০০৫০৩ ০ 
01110108] 710০৫1৩ সংশোধনের জন্য আইন- 
সভার বিবেচনাধীন ছিল। স্যার আসলে ইডেন 
অভিমত প্রকাশ করেন যে এত বিলম্বে এ বিষয়ে 
নতুন করে কিছু কর! ঠিক হবে না!। কিন্ত 
১৮৮২ শ্রীষ্টাব্বের /৯০: ১ পাস হবার পর তিনি 
সমস্যাটি ভারত সরকারের দৃষ্টিগোচর করেন 
(২০শে মার্চ) ১৮৮২)। তিনি অভিমত প্রকাশ 
করেন যে এখন যখন ভারতীর সিভিল সার্ভেপ্টরা 
জেলাশাসক, সেসন জজ নিযুক্ত হতে চলেছে 
তাদের সর্বশ্রেণীর মানুষের ওপর সমান ক্ষমতা ও 
নিয়ন্ত্রণ থাকা৷ উচিত। সুষ্ঠু শাসনকার্ধের জন্যও 
প্রচলিত বৈষম্যের অবসান প্রয়োজন । তা ন৷ 
হলে এমন ঘটনা ঘটতে পারে যখন একজন 
ভারতীয় জেলাশাসক বা সেসন জজ অভিযুক্ত 
শ্বেতাঙ্গের বিচার করবার অধিকারী হবেন না, 
কিন্তু তার অধীনস্থ শ্বেতার্গ জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেটের 
এ অধিকার থাকবে। 

তাছাড়া প্রেসিডেম্নি শহরগুলিতে ভারতীয় 
ম্যাজিস্র্টদের যখন শ্রেতাঙ্গদের ওপর ফৌজদারী 
এখতিয়ার আছে তখন ভারতীয় জেল! ম্যাজিস্ট্রেট 
ও সেসন জজদের এ একই রকম ক্ষমতা! না থাকার 
কোনও অর্থ হয় না। বিভিন্ন সরকারী কর্মচারী, 
প্রাদেশিক সরকার ইত্যাদিকে পরামর্শ করার পর 
রিপন প্রস্তাবিত ও প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ১৮৮৩ 
্রষ্টাব্বের ১ল জানুয়ারী থেকেই কার্ধকরী করতে 
সিদ্ধান্ত নেন। এদিন থেকে নতুন সংশোধিত 
011021079] [০০৪৫৩ 0090০ বলবৎ হওয়। 
স্থির ছিল। ভারত সরকার ভারত-সচিবকে জানান 
যে শ্বেতাঙ্গদের ওপর ফৌজদারী এখতিয়ারের 
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প্রশ্নটির চূড়ান্ত সমাধান করা একান্ত প্রয়োজন 
হয়ে পড়েছে, কিন্তু কোনও স্থায়ী বা সন্তোষজনক 
সমাধান সম্ভব হবে না যর্দি না এখনি এবং 
সম্পূর্ণভাবে বিচারব্যবস্থা থেকে জাতিবৈষম্য এবং 
বিশেষ এক শ্রেণীর প্রাধান্ত ও সযোগ-স্থবিধ! লুপ্ত 
করানা হয়। বিচারকদের ক্ষমা ও অধিকারের 
ক্ষেত্রে কোনও রকম জাতিবৈষম্য থাক। উচিত 
নয়। একমাত্র পার্থক্য থাকবে বিচারকদের শিক্ষা 
ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে । 

১৮৮২ খরীষ্টাব্দের ৭ই ডিসেম্বর ভারত-সচিব 
তার সম্মতি জানান। রিপন যত তাড়াতাড়ি 
প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের কথা চিন্তা করেছিলেন 
তা সম্ভব হয়নি । ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্ের ২ব। ফেব্রয়ারী 
আইন-সচিব সি. পি. ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভায় 
সংশোধনী বিলটি পেশ করেন। তিনি বলেন 
ফলপ্রদ ও নিরপেক্ষ বিচার সুনিশ্চিত করাই 
এই আইনের উদ্দেশ্ট। বিলটির প্রবল বিরোধিতা 
করে জি. এইচ. পি. ইভান্স বলেন যে ব্যক্তি- 
স্বাধীনতার চেয়ে ইংরাজদের কাছে অধিকতর প্রিয় 
আর কিছু নেই এবং সেই শ্বাধীনতা হরণকারী 
কোনও ব্যবস্থাকেই তারা মেনে নেবে না। 
তিনি দাবী জানান যে বে-সরকারী জনমত জানার 
জন্য সময় দিতে হবে। ভাইসরয় রিপন তীকে 
আশ্বস্ত করে বলেন যে তাড়াহুড়ো করে বিলটি 
পাস করার কোন উদ্দেস্তঠ সরকারের নেই এবং 
পরবর্তী অধিবেশনে বিলটি বিস্তারিতভাবে 
আলোচনা করা হবে এবং সকলের মতামত 
গ্রহণের পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যতীন্দ্রমো হন 
ঠাকুর রিপনকে এ বিল প্রস্তাবের জন্য অভিনন্দন 
জানান। কিন্তু রিপনের বক্তৃতার মধ্যেই তীর 
দৃঢ়তার অভাব ও বিরোধীদের তুষ্ট করার মনোভাব 
প্রকাশ পেয়েছিল। 

ব্যবস্থাপক সভার ৯ই মার্চের অধিবেশনে 
পুনরায় বিলটি নিয়ে বিতর্ক হয়। ইলবার্ট 


উদ্বোধন 
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বিরোধীদের অভিযোগ অন্বীকার করে বলেন যে, 
বিলটি পাস করার জন্ত সরকার অন্থাভাবিক 
তাড়াহুড়ো করছে না। ভারতীয় পরিস্থিতি সন্ধে 
সম্যক পরিচিত না! হয়ে তিনি বিলটি প্রস্তাব 
করেছেন, এই অভিযোগ খণ্ডন করে তিনি বলেন 
যে, বিলটির শ্রষ্টা তিনি নন, স্যার আযাসলে ইডেন 
এবং ভারত সরকার । ব্যক্তিগতভাবে তিনি 
এই কৃতিত্বের অধিকারী নন। সভার সদশ্যদের 
মধ্যে ইলবার্ট বিলের সমর্থক ছিলেন কষ্থদাস 
পাল, দুর্গীচরণ লাহা! ও সৈয়দ আহমদ খান। 
রুষ্ণদাস পাল এই ন্যায্য প্রস্তাবকে পূর্ণ সমর্থন 
জানিয়ে বলেন যে, এই কাজটির জন্য ইংলগ 
গববোধ করতে পারে এবং সমগ্র ইংরাঁজজাতি 
আনন্মবোধ করতে পারে। প্রস্তাবিত আইনটি 
এত ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিযুক্ত ও বিজ্ঞতার পরিচায়ক 
যে, ভারতীয়রা এই বিষয়টিতে গভীরভাবে 
আগ্রহী । সৈয়দ আহমদ খান তীর ভাষণে 
এদেশীয় শ্বেতাঙ্গর বিলটির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন 
শুরু করেছে তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন। 
তিনি বলেন যে, ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় 
যে জাতিবৈষম্য এবং শাসক-শাসিতের মধ্যে 
বৈষম্য দেশের অগ্রগতির পথে অন্তরায় সৃষ্টি 
করে। রাজা শিবপ্রসাদ বিলটির জন্য ভারত 
সরকারের প্রশংসা করলেও ব্যক্তিগতভাবে 
বিলটির বিরোধিতা করেন, কেননা তাঁর মতে 
এর থেকেও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যথা অস্ত 
আইন প্রভৃতি সম্বন্ধে তিনি অধিকতর আগ্রহী । 
তিনি বলেন যে, এই অভিমত প্রকাশের জন্য 
তাকে খুব সম্ভব “দেশদ্রোহী? আখ্য। দেওয়া 
হবে, কিন্তু ইলবার্ট যখন “ইংরাজসিংহ” সম্বন্ধে 
ভীত নন তখন কয়েকজন “ভারতীয় ভেড়ার 
ডাকে তার ভয় পাবার কি আছে? শ্বেতাঙ্গদের 
শ্তভেচ্ছালাভ সম্বন্ধে তার আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা 
ব্যক্ত করে তিনি সগর্বে স্মরণ করিয়ে দেন যে, 
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নিজের জীবন দান করে ক্লাইভকে মুশিদাবাদে 
আহ্বান করে বাংলায় বৃটিশ রাজস্ব প্রতিষ্ঠা 
করতে যারা সহায়তা করেছিলেন তাদের অন)তম 
ছিলেন তারই এক পূর্বপুরুষ জগংশেঠ। 
রাজা শিবপ্রসাদের এই নির্শজ্জ ইংরাজস্ততি 
ও রাঁজভক্তির প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তা 
সহজেই অনুমান কপ যায়। ভারতীয়দের সভা- 
সমিতিতে তিনি ধিক-ত হয়েছিলেন এবং তীর 
কুশপুত্লিক দাহ কর] হয়েছিল। 

ব্যবস্থাপক সভার ইংরাজ সদস্যদের মধ্যে 
অনেকেই ইলবার্ট বিল সমর্থন এবং শ্বেতাঙ্গদের 
বিক্ষোভ ও আন্দোলনের নিন্দা করেন। 
রেনন্ড তার ভাষণে বলেন যে, বমেশচন্দ্র দত্তের 
মত একজন মানুষ তার পূর্ণ ক্ষমতা আইনগত 
বাধার জন্য প্রয়োগ করতে পারবেন না এ ভাবা 
যায় নী। এই ধরনের বৈষম্য সরকারী কর্মচারী 
নিয়োগ এবং বিচারব্যবস্থার পক্ষে ক্ষতিকর। 
বিলটিন প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে হাণ্টার বলেন যে 
ভারতীয় সিভিলিয়ানদের যে ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব 
কর] হয়েছে তা নেহাতই অকিঞ্চিৎকর। অভিযুক্ত 
ভারতীয়দের যে পরিমাণ শান্তি দেবার ক্ষমতা 
ভারতীয় সিভিলিয়ান ও রাজকর্মচারীদের আছে 
তার তুলনায় তাদের শ্বেতা্দের শাস্তিদানের 
ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ। শ্বেতাঙ্গদের মনোভাব 
বিশ্লেষণ করে বেইলি বলেন যে, তাদের বিক্ষোভ ও 
উত্তেজনার আসল কারণ বিলে প্রস্তাবিত সংশোধন- 
গুলি নয়, শ্বেতাঙ্গদের মূল আশঙ্কা হল যে এই 
বিল পাস হলে শেষ পর্যস্ত শ্বেতাঙ্গর1 ভারতীয়দের 
সঙ্গে সমানভাবে একই আইন-মাদালতের 
নিয়ন্ত্রণাধীন হবে 

ইলবার্ট বিলের প্রবল বিরোধিতা করে অগ্ভতম 
সব্বস্ত মিলার অভিযোগ করেন যে শ্বেতাঙ্গদের 
্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেও এই বিলটি 
প্রবর্তনের পূর্বে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায়ের মনোভাব 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 
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জানার চেষ্টা কর! হয়নি। “সর্বনাশ প্রস্তাবটি 
প্রত্যাহারের দাবী জানিয়ে তিনি বলেন প্রেসিডেন্সি 
শহরগুলিতে জনমত, সংবাদপত্র এবং আইনজীবীর 
পরামর্শ প্রভৃতি রক্ষাকবচ রয়েছে । কিন্তু মফঃম্ব'ল 
একজন বিচারক ও একটি কারাগার ছাড়া অন্য 
কিছুই নেই। মিলার বলেন যে শ্বেতাঙ্গরা অর্থলগ্নী 
করেছে বলে ভারতবর্ষের প্রকৃত কল্যাণ হয়েছে, 
কিন্তু তাদের বিশেষ স্থযোগ-সবিধা কেড়ে নিলে 
শ্বেতাঙ্গরা এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হবে। ইভান্গ 
স্থম্প্টভাবে জানান যে শ্বেতাঞ্গরা তাদের 
ত্বজাতীয়দের যতখানি বিশ্বাস করে ভারতীয়ংদর 
ততখানি করে না, কিছু কিছু সংও সম্তান্ত 
ভারতীয়ও আছেন; কিন্তু একথা অনম্বীকার্ধ যে 
অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গরা মনে করে যে ভারতীয়র। নিকুষ্ট 
পৌত্তলিকতা৷ এবং জন্মাবধি সত্য, সাহস, সম্মান 
এবং অন্যান্য সমস্ত গুণের পরিপন্থী পরিবেশের 
মধ্যে বড় হয়। 

ভাইসরয় রিপন তার ভাষণে প্রশ্তাবিত বিলের 
প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে পুনরায় বিক্ষৃ 
শ্বেতাঙ্গদের আশ্বাস দেন যে, দ্রুততার সঙ্গে কিছু 
কর হবে না এবং তাদের সমত্ত বিশ্ষে স্থযোগ- 
স্থবিধা হরণের কোনও ইচ্ছা! সরকারের নেই। 
তিনি বলেন যে, শ্বেতাঙ্গদের বিগোধিতার মূল 
কারণই হল তারা কভেনেনটেড সিভিল সািসে 
ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার দানের নীতি পছন্দ 
করছে না। 

ইলবার্ট বিল সরকারীভাবে প্রকাশিত হবার 
পূর্বেই ভারতে বশবাসকারী শ্বেতাঙ্গর৷ অত্যন্ ক্ষু্ 
ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। তারা আশঙ্ক। 
করেছিল যে ভারত সরকারের এই প্রস্তাব কাধকরী 
হলে এদেশে তাদের সমস্ত বিশেষ সুযোগ-হবিধার 
অবসান হবে এবং আইনের দৃষ্টিতে তারা 
ভারতীয়দের সঙ্গে একাসনে অধিষ্ঠিত হবে । অন্ধ 
জাতিবিছেষ ও জাতিপ্রাধান্তের দ্বার। পরিচালিত 


২৬ও 


শ্বেতাঙ্গদের পক্ষে ভারতীয়দের সঙ্গে একাসন ও 
সমমর্ধাদা যেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল। অন্যদিকে 
১৮৫৭র পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে প্নাজনৈতিক 
চেতনা! ও জ্বাতীরতাবোধের ভ্রত বিকাশ ও 
সম্প্রসারণ ঘটেছিল | দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বাজ- 
নৈতিক সংগঠন গড়ে উঠেছিল, এদের মধ্যে অগ্রণী 
ছিল ইত্ডিয়ান আসোসিয়েশন (:৮৭৬)। বৃটিশ 
ইন্ডিয়ান আসোপিয়েশনের পূর্ব গৌরব ও প্রভাব 
বহুলাংশে হাস পেলেও এ সংস্থার সদস্যদের 
অনেকেরই ব্যক্তিগত প্রভাব-প্রতিপত্ত কম ছিল 
না। ইংরাজী এবং দেশীয় ভাবায় প্রকাশিত 
ভারতীয় পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, 
এই সব পত্র-পত্রিকার পাঠকসংখ্যা ভ্রমশঃ বুদ্ধি 


উদ্বোধন 


( ৮২তম বর্ধ---৫ম সংখ্য। 


পাচ্ছিল, ভারতীয় জনমত গঠনে ও জনমত প্রকাশে 
সংবাদপত্রের গুরুত্ব কম ছিল না। শুধু বড় বড় 
শহরগুলিতেই নয় গ্রামাঞ্চলেও নির্ভীক সংবাদপত্র- 
পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছিল। ১৮৭৮ ্রীষ্টাব্ের 
ভানাকুলার প্রেস আযাক্টের আলোচন'-প্রসঙ্গে সে 
বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 
ইলবার্ট বিলের সমর্থনে ভারতীয় জনমত সোচ্চার 
হয়ে ওঠা শ্বাভাবিক ছিল। রাজনৈতিকচেতনা- 
সম্পন্ন ভারতীয়রাঁও সঙ্যবন্ধভাবে খ্বেতাঙ্নদের 
বিরোধী আন্দোলনের মোকাবিল৷ করতে অগ্রসর 
হয়। এর ফলে ইলবার্ট বিল বিতর্ককে কেন্দ্র করে 
সমগ্র ভারতীয় রাজনৈতিক জীবন আলোড়িত 
হতে থাকে। ]. ক্রমশঃ ] 


সমালোচন। 


সন্তানের চরিত্রগঠন : সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী । 
প্রকাশক : শতক্পপা প্রকাশনী, ১৪৪ বিধান সরণী, 
কলিকাতা-৬। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষে দ্বিতীয় 
পুনমূ্্রণ (১৩৮৬), পৃঃ ৭৪, মূল্য : পাঁচ টাকা। 

সাধারণতঃ দেখা যায় পিতামাতা সন্তানের 
ভবিষ্যৎ ভেবে সবসময়ই চিন্তারত, হয়তো দ্বিধা গ্রস্ত, 
এবং অতিমাত্রায় ব্যাকুল । বস্ততঃ ছেলেমেয়ে মানুষ 
করতে পিতামাতার এতট! ব্যস্ততা বছর কুড়ি 
আগেও চোখে পড়তে! না। দেশে জনসংখ্যা 
বেড়েছে, স্কুলের সংখ্যাও বাড়ছে, কিন্তু সমস্তার 
সমাধান বিশেষ চোখে পড়ছে না। ভালো স্কুল, 
ভালে! শিক্ষক-শিক্ষিকা বেশিৰ ভাগ মানুষের 
করায়ত নয়। যে কিছু ভাগ্যবান অভিভাবক চড়! 
ঘরে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কিনতে পারেন, 
তারাও ঘোরতর প্রতিযোগিতার যুগে ছেলেমেয়ের 
লেখাপড়া শেষ না হওয়া! পযন্ত নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন 
না। তার উপর পরীক্ষা নিয়ে শিক্ষা বিভিন্ন স্তরে 


নৈরাজ/ তো আছেই। পরীক্ষার ফল বেরুনো, 
সেই ফল যথাযথ হওয়া, পরীক্ষকের খাতা দেখা, 
পরীক্ষক-নির্বাচনে বিভিন্ন প্রভাব--এ সব কিছুই 
আজ ভাগ্যের খেলায় পরিণত । তারও পরে আছে 
বিগ্যালক্ব-বিশ্ববিদ্ভালয়ের বাইরে বিস্তৃত কর্মজীবন । 
সধ মিলিয়ে দেখলে প্রশ্থ করতে ইচ্ছে করে কার 
চরিব্রগঠন__সন্তানের না পিতামাতার না অভি- 
ভাবকের ? শিক্ষা-সংক্রান্ত এমনি বহুবিধ সমস্যার 
আলোড়নে আজ যখন দেশবাসী অনেকটাই দিশী- 
হার।, তখন স তীশচন্দ্র চক্রবত'র “সন্তানের চরিত্র- 
গঠন" বইখানি আত্তর্জাতিক শিশুবর্ধ উপলক্ষে পুন- 
মুধ্রিত হয়ে এ যুগের পিতামাতাকে পথ দেখাতে 
বিশেষ সহায়তা করবে। বলা বাহুল্য, ১৩১৯ সালে 
প্রথম প্রকাশিত এ বই ১৩৮৬ তে আমাদের 
পরিবতিত পাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থায় সব 
ক্ষেত্রেই সমান গ্রহণযোগ্য হবে নী । উনবিংশ 
শতাব্দীর ্রাঙ্ধ চিন্তাধারা-প্রভাবিত এ্তিহ্ে গড়ে- 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


ওঠা এ গ্রন্থ সমকালীন শিক্ষাচিস্তার দলিল হিসাবেই 
অধিকতর গ্রাহ্থ। কিন্তু মানুষ-গড়ার মূল সমস্থা- 
গুলি যেহেতু আজও অনেকটা এক, সেইহেতু এ 
বইয়ের চাহিদ। আজ সন্তানের মঙ্গলকামী প্রত্যেক 
পিতামাতার পক্ষেই স্বাভাবিক। 

ছেলেমেয়েকে মানুষ করতে হলে যে যোগ্যতা 
(পিতামাতার থাকা দরকার--খুব কম পিতামাতাই 
সে যোগ/তা দাবী করতে পারেন। অথচ অভি- 
ভাবক হবার অধিকার ছাড়তে কেউ রাজী ন'ন। 
সেক্ষেত্রে রোজকার আচারে আটরণে, মেহে 
শাসনে, ভর্খসনায় ও (প্রয়োজনস্থলে ) প্রহারে, 
ইতিষুলক চিন্তাধারা গঠনে এবং নেতিমূলক অন্থু- 
শাসনে কেমন করে সন্তানের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়ে 
তুলতে হয়, সে সম্বন্ধে প্রত পদে 'আমার্দের 
জানবার, বুঝবার ও শিখবার অনেক বান্তব পদ্ধতি 
আমর! এই ছোট্র অথচ স্থচিন্তিত বইথানতে লাভ 
করবে । 

এ বই লেখার সময় লেখক পাশ্চাত্য শিক্ষা 
চিন্তার নায়ক-_-রুশো, স্পেন্সার, ফোবেল, লক 
প্রভৃতির দ্বারাই বেশী প্রভাবিত। স্বামী বিবেকানন্দ 
তরুণ বয়সে হার্বার্ট স্পেন্সারের “এডুকেশন? বইটির 
বঙ্গানুবাদ করেছিলেন “শিক্ষা” নামে । ভগিনী 
নিবেদিতাও তার শিক্ষাচিন্তায় পাশ্চাত্যের নানা 
মনীষীর চিন্তা ও কর্মপদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন । কিন্তু 
এঁরা সেইসঙ্গে ভারতীয় শিক্ষারর্শ সৎদ্ধেও যথেষ্ট 
সচেতন। আলোচ্য লেখকও কিছু পারমাণে 
উপনিষদ, তপোবন, রামমোহন রায় প্রভৃতির উল্লেখ 
করেছেন বটে, কিন্তু ভারতীর শিক্ষািঃ তীর 
লেখায় খুবই কম আলোকপাত করেছে। 

তবু আন্তরিক শ্রদ্ধা, নিরপেক্ষ বিচারবোধ, 
সরস লেখনভঙ্গীতে মিলে তাঁর এই পুশ্ডিকাখানি 
এ যুগের শিক্ষাবিদের কাছে বিশেষ মূল্যবান 


সমালোচন। 


৬১ 


প্রবন্ধরূপে স্বীকতি লাভ করবে । 

আশ্বনীকুমার দত্ত, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, 
প্রফুলচন্দ্র রায়, রামানন্দ চট্োপাধ্যায় প্রমুখদের 
প্রশংসাধন্ত এ পুম্তিক। াজকের দিনের মনীষী ও 

সত্যানুপন্ধানীদের পক্ষেও সমান শ্রদ্ধেয়। 
শুভ গুপ্ত 
শ্রীক্রীচণ্ডীস্তবমাল। : প্রহ্রেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী । 
প্রকাশক : শ্রন্থরেন্্রনাথ চক্রবতী, সারদায়ন, 


২৬৮, এস. কে. দেব রোড, পাতিপুকুর, 
কলিকাতা-৪৮। (১৩৮৪), পৃঃ ১০৬, মূল্য ঃ 
ছুই টাকা । 


পুশ্তকখানিতে মূল চণ্ডী হইতে গৃহীত চারিটি 
শুব-_(১) ব্রহ্মাকৃত দেবাশুব ; (২) শক্রার্দি-কত 
দেবীস্তবঃ (৩) দেবগণ-কৃত দেবীস্তব এবং (8) 
নারায়ণীস্ততি সংকলিত হইপদাছে। সময়াভাব 
ইত্ঠা কারণে ধাহার! মূল চণ্ডী পাঠে অপারগ 
তাহারা এই পুস্তকথানি পাঠে উপকৃত হইবেন, 
সন্দেহ নাই। প্রারত্তে আশ্রচত্ডী-পরিচিতি 
নামক ক্ষুদ্ধ নিবন্ধ পাঠে পাঠকের" শ্র্রচণ্ডীর 
এতিহাসিক ও পৌরাণিক পটভূমিকা জানিতে 
পারিবেন । সুবগুলিব্ পূর্বে অগলান্তোত্র, কীলকম্তব, 
দেবীকবচ এবং পর্নে দেবীস্থক্ত, শ্রদুর্গাশুবরাজ, 
ক্ষমাভিক্ষাগ্ততি প্রভৃতি সংযোজিত হওয়ায় 
পুস্তকটির সৌন্দর্ব বৃদ্ধি পাইয়াছে। লেখকের 
ভাষায়__-“দেবী মহামায়া ম্বরং বলেছেন, কেবল 
রশ্রচস্তীর “গুবমালা” (পুবচতুষ্টন) পাঠ ক'রে 
তার আরাধনা-বন্দণা করলেও ভক্তের সকল 
অভীষ্ট পুর্ণ হয়।৮ (পৃঃ ৭)। পরিশেষে “মহাশক্তি 
মহামাখা” নিবন্ধটি বড়ই স্ৃথপাঠ্য ও হিতকর। 
স্বতরীং .এই পুস্তকটিরন বহুল প্রচান আমাদের 

সকলেরই কাম্য । 
ব্রক্মচারী শিবপ্রসাঞ 


রাষরুষ্জ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 
ভারতে : 

(ক) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭০-এর বন্ায়)_পুনবাসন- 
কার্য: বন্াহুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে জগৎপুবে 
(আরামবাগ মহকুমা, হুগলী জেলা) ৬০টি 
গৃহনির্নাণের কাজ প্রার সম্পূর্ণ। “নিশ্চিন্ত নীড়'- 
সংলগ্ন ১৩ একর অন্ত জমিতে গৃহনির্মাণকার 
শীঘ্রই শুরু হইবে। 

(খ) গুজরাত (১৯৭৯-এএ বন্ায়)_পুনর্বাসন- 
কার: মোরভির বন্তায় গৃহহীন জনগণের পুনধাসন- 
কল্পে ভানালিয়া, মোরভি শহর এবং লীলাপুরে 
গৃহনির্াণকাধ প্রাগ্রপর। বন্যাপীড়িত ১০৬টি 
পরিবাএকে স্ব স্ব গৃহনির্মাণের অন্য পরিবার-পিছু তিন 
হাজার টাক। আংশিক সাহাধ্য দেওয়া হইয়াছে । 

(গ) পশ্চিমবর্প-খরা ত্রাণ : পুরুলিয়া! বিদ্যাপীঠ 
কর্তৃক পার্বতী গ্রামসমূহে খরাত্রাণকাধ পরিচালিত 
হইতেছে । একটি ধৃহত পুক্ষত্িণী পুনরার খনন 
করা হইয়াছে । ইহাতে বিশ হাজার 'ম্যান-ডে, 
লাগিয়াছে। এতদ্/তীত একটি জলসেচ-জলাশয়ের 
খননকাধ সম্পূর্ণ করা হইয়াছে এবং আরেকটির 
খননকাধ শীই শুর কী হইবে । বহু জলসেচ- 
কূপ এবং কয়েকটি গভীর নলকৃপ খশিত 
হইয়াছে । বোঙ্গাবাড়িতে কয়েকটি ছোট বাধ 
নিিত হইয়াছে। অধিকন্ত সংলগ্ন ব্লকসমূহের 
বেকার যুধকগণেপ জন্য উৎপাদনশীল কাজকর্মের 
প্রবর্তন করা হইতেছে। 
বাংলাদেশে : 

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে গপ্কবিতরণ ও চারিটি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপৃধ চলিতেছে । 

উৎসব 

আজানসোল গামকষ্ মিশন আশ্রমে গত 
৪ঠ1 এপ্রিল হইতে ৬ই এপ্রিল, ১৯৮০ পর্যন্ত বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রারামকুষ্দেব, শ্রীম। সারদাদেবী 


ও স্বামী বিবেকানন্দের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। 
৪ঠ প্রাতে ঠাকুর, মা ও ম্বামীজীর প্রতিরূতিসহ 
এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা! বাহির হয়। পরে বিশেষ 
পূঙ্না, হোম ও ভজন হর। পাক্ক্য জনসভায় স্বামী 
শ্ধরাণন্দ, ন্বামী বমানন্দ ও শ্রীনলিনীরঞজন 
চট্টোপাধ্যায় শ্রশ্রমায়ের জীবন ও বাণী আলোচনা 
করেন। পরে স্থানীয় পাঁচগাছিয়ার শ্রীদীনেশ 
উপাধ্যায় এবং তীহার দল রামলীল। কীর্তন 
করেন। ৫ই সন্ধ্যায় প্রথমোক্ত বক্তাগণ 
শ্ীত্রঠাকুরের জীবন ও বাণার উপর আলোকপাত 
করেন। পরে বর্ধমানের শ্রীমকণ বিশ্বাস রামায়ণ- 
গান করেন। ৬ই সন্ধ্যার জনসভায় স্বামী 
শধরানন্দ, স্বামী রমানন্দ এবং ডক্টর গোবিন্দ- 
গোপাল মুখোপাধ্যায় শ্বামীজীর জীবন ও বাণীর 
উপর ভাষণ দেন। পরে পুরুলিয়া! জিলীর মানাড়ার 
“সঞ্চখিতা ক্লাব” প্রায় ৫ হাজার দর্শককে রামায়ণের 
ও পুরাণের নিভিন্ন কাঁহণী অবল্ধনে ছোৌঁ-নৃত্য 
দ্বারা মুগ্ধ করেন। 

ণই স্থানীয় এস. ডি. ও. শ্রী এপ. রায়ের 
সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতারত হএ। পরে স্কুলের 
ছাত্ররা সঙ্গত, মৃকাভিনয় এবং একাঙ্ক নাটক 
“অবাক জলপান” অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের 
মনোরগ্ন করে । 

সারগাছি রামরুঞজ মিশন আশ্রমের উদ্চোগে 
ভগবানগে।লা ও তেতুলিয়া গ্রামে শ্ররামরুষ 
জন্মোৎসব উদ্যাপত হয় । ভগবানগোলায় €ই 
ও ৬ই এপ্রিলের ধর্মসভায় ভাষণ দেন দ্বামী 
তৈরবাণন্র, শ্বামী পরেশানন্দ, অধ্যাপক শ্রীঅমৃল্য- 
চণ্দণ গুহ এবং সভাপতি স্বামী অনাময়ানন্দ। 
বেতারশিল্পা শ্রদিলীপ মুখোপাধ্যায় গীতি-আলেখ্য 
পবিব্শেন করেন । 

তেতৃ'লিয়ায় *ই এপ্রিল সন্ধ্যায় সমবেত আট- 
শত শ্রোতার উপস্থিতিতে ধর্মসভায় ভাষণ দেন 
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স্বামী ভৈরবানন্দ, অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ গুহ 
এবং সভাপতি শ্রীকিশোরীমোহন মগ্ডল। 
শ্রীরামরঞ্চ-লীলাগীতি পরিবেশন করেন শ্রীকরুণা- 
সিন্ধু মণ্ডল ও সম্প্রদায়। উভয়স্থানেই পুঙ্গা, 
হোম ও প্রসাদ-বিতরণের ব্যবস্থা! ছিল। 
মনসাদ্বীপ রামরুষ্ণ মিশন আশ্রমের উদ্চোগে 
ভগবান শ্রীরামকষ্দেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব পৃজা, 
পাঠ, শোভাযাত্রা, যাত্রাভিনয়, ধর্মসভা প্রভৃতির 
মাধ্যমে আশ্রমপ্রাঙ্থণে ১১ ও ১২ এপ্রিল এবং 
সুন্দরবনের অন্যান্য স্থানে ১৪ এপ্রিল হইতে ২০ 
এপ্রিল উদ্যাপিত হয়। ১১ এপ্রিল প্রভাতফেরি 
ও গৈরিক পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসব 
আরম্ভ হয়। অপরাহে আশ্রম বি্যালয়গুলির 
পারিতোষিক বিতরণী সভাতে সভাপতিত্ব করেন 
স্বামী স্মরণানন্দ । সন্ধ্যায় বিদ্ালযের ছাত্রগণের 
ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য, ক্রীড়াকৌশল ও আবৃত্তি 
অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে বত্তৃতা করেন স্বামী 
রুদ্রাত্মানন্দ। সভার পরে পুরস্কার বিতরণ করেন 
সভাপতি মহারাজ । রাত্রে ছাত্রগণ “কেদার রায়” 
নাটক মঞ্চস্থ করে। ১২ এপ্রিল পূর্বাহে ঠাকুরের 
বিশেষ পুজা, হোম ও ভোগরাগ এবং হরি- 
ংকীর্তনাদি অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যায় ধর্মসভা হয়। 
সভার পূর্বে ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর প্রতিরূতি 
লইয়া এক শোভাযাত্রা! ষোলটি খোলযুক্ত একটি 
কীতনদলসহ গ্রাম পরিক্রমা করে। ধর্মসভায় 
সভাপতিত্ব করেন ন্বামী ক্দ্রাত্মানন্দ এবং বক্তৃতা 
করেন শ্বামী স্মরণানন্দ । আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী 
সিদ্ধিদানন্দ আশ্রমের বাধিক বিবরণী পাঠ করেন। 
সভাস্তে প্রায় দেড় হাজার ভক্ত বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ 
ধারণ করেন । রাত্রে শিক্ষকগণ কর্তৃক “কুরুক্ষেত্ের 
কান্না” যাত্রাভিনয় হয়। ১৪ এপ্রিল বামনখালি 
সাগর প্রগতি সঙ্ঘে'র উদ্যোগে এক ধর্মঘভার 
আয়োজন করা হয়। সভার পূর্বে ঠাকুর, মাও 
স্বামীজীর প্রতিরূতি সহ শোভাযাত্র! বাহির হয়। 
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২৬৩ 


১৫ এপ্রিল কাকদ্বীপ সুন্দরবন রাষকুষ্চ আশ্রমের 
সহযোগিতায় উৎসব পালিত হয়। পূর্বাহে 
“কিশোর সঙ্ঘ' মঞ্চে ঠাকুরের পূজা ও হোম হয়। 
কাকদ্বীপের ছেলেযেয়ে: ঠাকুরের প্রতিঞ্তিসহ 
শহর পরিক্রমা করে। ধর্মসভাতে সভাপতিত্ব 
করেন স্বামী অমলানন্দ এবং বক্তৃতা করেন 
ত্বামী ভৈরবানন্দ ও শ্লীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় । 
সভান্তে সরিষা রামপ্। মিন আশ্রমের কর্মীরা 
চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। ১৭ এপ্রিল 
স্থরেন্্রগঞ্চ বিবেকানন্দ বিদ্যাখন্দিরে, ১৮ এপ্রিল 
ব্রজবল্লভপুর হাইস্কুলে এবং ১৯ এপ্রিল বরদাপুর 
হাইস্কুলে ঠাকুরের পুজ।, হোম, শোভাযাত্রা! এবং 
ধর্সভার আয়োজন কর] হয়। ব্রজবল্লভপুরে 
রাত্রে সভান্তে 'নিমাই সন্ন্যাস” যাত্রাগানের অনুষ্ঠান 
হয়। ১৯ এপ্রল সকালে ছোট রাক্ষপখালিতে 
এবং ২০ এপ্রিল পাথরপ্রতিমা হাইস্কুলে ধর্মসভার 
আয়োজন কর] হয়। এই সব ধর্ণসভাতে বক্তৃতা 
করেন স্বামী চেতসাশন্দ, ন্বাম। হরেন্্রানন্দ, 
শ্রীনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় কয়েক ব্যক্তি। 
দেহত্যাগ 

স্বামী দীরাত্মানন্দ (দিজেন মহারাজ ) ১৮ই 
চৈত্র ১৩৮৬, রাত্রি ১২-৩ মিনিটে ৮১ বত্সর 
বয়সে বারাণসী পামকুষ্চ মিন সেবাশ্রমে ইউরিমিয়া- 
রোগে শেষনিংশ্বাস ত্যাগ করেন। 

তিনি শ্রমৎ স্বামী ব্রদ্মানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯২২ সালে বেলুড ঠে যোগদান 
করেন এবং শ্রীমৎ্থ ম্বামী শিবানন্দজী মহারাজের 
নিকট হইতে ১৯২৯ সালে সন্গ্যাস গ্রহণ করেন। 
ময়মনসিং জামসেদপুর, এলাহাবাদ ও কানপুর 
কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত তিনি ঢাকা ও অদ্বৈত 
আশ্রমের (মায়াবতী ও কলিকাতা ) বিভিন্ন পদে 
কাজ করিয়াছিলেন। প্রায় দশ বৎসর কাল 
বারাণসী সেবাশ্রমে তিনি অবসরজীবন যাপন 
করিতেছিলেন। অনাড়ম্বর ও রুচ্ছ সাধুজীবনের 


৬৪ 


জন্য তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় ছিলেন । 

স্বামী অজ্ঞেয়ানন্দ (দেবু মহারাজ ) ৬ই 
বৈশাখ ১৩৮৭, বৈকাল ৪-৪০ মিনিটে ৬১ বৎসর 
বয়সে কলিকাতা রামরষ্ খিশন সেবাপ্রতিষ্টানে 
হংপিণ্ডের মাঁংসপেশীতে রুক্তসর্ধালন ব্যাহত 
হওয়ার ফলে হঠাৎ হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় 
দেহত্যাগ করেন । 

তিনি স্বামী বিরজানন্দজী মহারাজের মন্ত্রশিত্য 
ছিলেন। ১৯৫২ সালে সংঘের পাটনা কেন্দ্রে 
যোগদান করেশ এবং ১৯৬১ সালে স্বামী শংকরা- 


বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রশীমায়ের 
বাড়ী-উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী হিরগ্মরানন্দ গত 
৩১শে ডিসেম্বর (১৯৭৮) শ্রীশ্রীরামকষ্চকথাম্বত এবং 
৪ঠ জানুআবি (১৯৭৯) গীতা পাঠ ও ব্যাখ্য' 
করেন। সেই ব্যাখ্যার সাপ-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া 
হইল £ 
কথাম্বত-_ 

কেশবচন্দ্রের সঙ্গে শ্রামরুষ্ণের কথা হয়েছে 
সুষম পরিচ্ছেদে (১২।৭)। অষ্টম পরিচ্ছেদের 
আরন্তে আমরা দেখছি মাষ্টারমশাই গীতা থেকে 
একটি প্লোকের উদ্ধীতি দিচ্ছেন-ঠাকুরকেই লক্ষ্য 
করে। গ্লোকটি এই £ 

পিতাইসি লোকন্ত চরাচরস্ 

তমস্য পৃজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়।ন্‌। 
ন ত্বৎ্সমোইক্যযভ্যধিকঃ কুতোহন্তে? 
লোকত্রধেহপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ (১১৪৩) 

--অজুশি ভগবান শ্রীকধ্ণকে বলছেন, হে 
অতুলশক্তি, আপনি এই চরাঁচর জগতের 
পিতা (অঙ্টা), আপনি পুজ্য, গুরু এবং 
গুরুরও গুরু | ত্রিভুবনে আপনার সমাঁনই 
কেউ নেই, স্থৃতরাৎ আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ আর কে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্য--€ম সংখ্যা 


নন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্স্যাস গ্রহণ 
কবেন। পাটন। আশ্রম ব্যতীত তিনি রেঙ্গুন 
সেবাশ্রম, কলিকাতাস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ 
সে্টেনারী অফিস ও সিঙ্গাপুর কেন্দ্রে কাজ 
করিয়াছিলেন | ১৯৭৯ সালের মার্চ মাসে শেষোক্ত 
কেন্দ্র হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিয়া 
চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিশ্রাম করিতেছিলেন। 
সহজ সরল অমায়িক স্বভাবের জন্ত তিনি সকলের 
প্রিয় ছিলেন। 


বাড়ীর সংবাদ 


থাকতে পারে। 

এই পরবিচ্ছেদে গ্ররুতত্ব আলোচিত হবে, 
তাই পূর্বাভাস সুচিত হচ্ছে এই শ্লোকটির 
মধো দিয়ে । একম,ত্র সচ্চিবানন্দই গুরু ; সকলের 
পৃজ্য, সকল গুরুর প্ররু। গুরুভাব যে কত কঠিন 
সেটিই এখন আলোচিত হবে । 

ঠাকুর কেশবকে বলছেন যে, কেশবের উচিত 
প্রত্তি দেখে শিষ্য করা । তিনি তা করেন না 
বলে তার শিষ্বেরা দল ভেঙে চলে যায়। যে 
আসছে, কে।স রকম বিচার শা করে দীক্ষা! দিলে 
এই অবস্থা হয়। সেইজন্য বলা হয়, গুরু মিলে 
লাখ লাখ চেল না খিলে এক । প্রত গুরু যেমন 
পাওয়া কঠিন, প্রত শিশ্তও তেমনি মেল! ভার । 
আমর] আজকাল এমন বনু দেখি যে, মঠে দীক্ষা 
নিয়েও অমুক বাবা বা তমুক মায়ের কাছে 
ঘোরাঘুরি করছে । ঘরে ঠাকুরের আসনের ওপরেই 
হতো সেই বাবার বা সেই মায়ের ছবি টাঙিয়ে 
রেখে দিরেছে। এমনও দেখেছি, হয়তো দীক্ষা- 
প্রার্থীকে ঠাকুরদের বই আগে পড়তে বলা হয়েছে, 
সেইরকম একজন এসে আমায় বলছেন, “আচ্ছা 
মহারাজ, দীক্ষা নেওয়ার জন্য বই পড়ার কি 


জোষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


দরকার ? বুঝুন ব্যাপার! বই পড়তে বলার 
কারণ ঠাকুর, স্বামীজীর যে ভাব, সেট! অন্ততঃ 
জানা তো দরকার । তদের বিশেষত, তাদের 
দিব্যজীবন, তাদের মহিমা__এ সব না জেনে শ্রধু 
যন্ত্রের মত নাম জপ করে বিশেষ কি লাভ? সেই- 
জন্যই বইগুলি পড়তে বলা হয়। অত হাঙ্গামা 
করতে না চাইলে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিলেই 
তো হয়। 'আজকাল যেন একটা ফ্যাসান দাড়িয়ে 
গিয়েছে মঠে দীক্ষা নেওয়া । সেইটি যাতে না হয়, 
সেইজন্যই একটু বাণস্থা এই সব বই-টই পড়ার ও 
প্রাথমিক দেখাশোনার । এতে গুরু-শিষ্ের জানা- 
শোনা হওয়ার অবকাশ হয়, যা! বিশেষ দরকার । 
সেই কথাই গাুর বলছেন, প্রঞ্কতি বিচার করে, 
ধাত বুঝে শি করতে হয়। যনে পড়ে পুরানো 
দিনের এক্টটি কথা । একদিন পৃজনীয় গঁকারানন্দজী 
পৃজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজের কাছে একজন 
যুবককে শিরে গিয়ে বললেন, “মহারাজ, 'এ ছেলেটি 
বেশ ভাল, এ দীক্ষা] নিতে চায় ১ তিনি তখন সেই 
যুবকটির দিকে বেশ কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে 
থাকলেন ; তারপর বললেন, হ্যা, হবে বাবা, 
হবে।” আবার এ৪ দেখেছি আর একজন পৃজ্যপাদ 
মহাপুরুষ মহারাজের কাছে দীক্ষার অন্য আসনে 
বসেছে, এমন সময় পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ 
হঠাৎ তীর সেবককে ডেকে বললেন, “এ কাঁকে 
এনেছিস, এ তো পাগল, এন দীক্ষা হবে ন11 এই 
বলে তাকে তৃলে দিলেন_যা উনি সাধারণতঃ 
করতেন না। তার দীক্ষা হ'ল না। পরে অবন্ঠ 
তার কাতর প্রার্থনাতে আর একজন মহারাজ 
তাকে দীক্ষা দেন। সে সংঘে যোগদান করে। 
কিন্ত কিছুদিন সংঘে থেকে বুন্দাবনে চলে গিয়ে 
বৈষ্ণব হয়। তারপর বিয়ে করে সংসারে ফিরে 
যায়। যাঁই হৌক, মহাঁপুরুষর1 মানুষের ভবিষ্যুং 
দেখতে পেতেন। তারা বুঝতে পা€তেন, কার 
কিরকম সংস্কার। আবার পৃজ্যপাদ রাজা মহারাজ 


শ্রীশরীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


২৬৫ 


যাব। তাঁর কাছে দীক্ষা! নিতে আমতো। তাদের খুব 
ঘোরাতেন. আগ্রহ পরীক্ষা করবার জন্য । ঠাকুর 
নিজেও তার শিষ্যদের অত্যন্ত বেছে বেছে, পরীক্ষা 
করে নিয়েছিলেন । ঠাকুর একটি অনবন্য উপম' 
দিয়ে বোঝাচ্ছেন যে, নাইরে থেকে মানুষগ্ুলি 
দেখতে একরকম হলেও সব রজঃ ও তমোগুণভেদে 
তাদের স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন হয়, যেমন পুলিগুলি 
দেখতে একরকম হলে কোনটাতে ক্ষীরের পোর-- 
অতান্ত স্থুম্বাচু; কোনটাতে নারকেলের পোর 
-__খেতে মন্দ নয়, আবার কোনটাতে কলাইডালের 
পোর--অত্যন্ত সাধারণ স্বাদের । 

কেশনের তখন দল হয়েছে । তিনি সেই 
দলের নেতা_-আচার্ণ। তীর মনে নেতৃত্বের ভাব 
এসেছে । সেই কথা মনে রেখে ঠাকুর বলছেন, 
“আমার কি ভাব জানো 1? আমি খাই-দাঁই থাকি, 
আর সব মা জানে । আমান তিন কথাতে গায়ে 


কাটা বেধে । গুরু, কর্তা আর বাবা । গুরু এক 
সচ্চিদাণন্দ। ঠিনিই শিক্ষা ধিবেন। আমার 
সন্থানভাব। মান্ষ গুরু যেলে লাখ লাখ। 


সকলেই গুরু হ'তে চায়। শিষ্য কে হ'তে চায়?” 
অহংকারের লেশমাত্র তাতে ছিল নী । যা! কিছু 
তিনি করতেন সবই জগন্মাতার হাতের পুতুল 
হয়ে। তাই তিনি বলতেন, 'শাহং নাহং, তু 
তু''_ এমা আাধি কিছু নই, তুমিই এ বন্তরটার মধ্য 
দিয়ে সব কিছু করাচ্ছো।* এই ছিল তার ভাব। 
সেইজন্য কেউ গুরু, কর্তা বা পাবা বললে তিনি 
সহা করতে পারতেন নাঁ। “আমি পুরু এই ভাব 
তার একদম ছিল না। তার অন্তনুঙ্গ পার্ষদদের 
মধ্যেও আমরা এই ভাব দেখেছি । তারাও কখনও 
বলতেন না, তীর] গুরু 1 তীরা বলতেন, ঠাকুরই 
গুরু, তিনিই সব। 

কেশবের খ্ররুভাব লক্ষ্য করে ঠাকুর আরও 
বলছেন, ঈশ্বর যদি আদেশ দেন, তবেই লোক- 
শিক্ষা হতে পারে। বলছেন, 'নারদ, শুকদেবাঘির 


২৬ 


আদেশ হয়েছিল। শংকরের আদেশ হয়েছিল। 
আদেশ না হ'লে কে তোমার কথা শুনবে ? যিনি 
ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছেন, তার কাছে যথার্থ 
জিজ্ঞান্থরা এসে উপস্থিত হন--ফুল ফুটলে 
মৌমাছিরা যেখন আসে । আর যারা আদেশ 
পারনি, তাদের কাছে হুজুগে লোক এসে জোটে । 
তাই ঠাকুর কেশবকে ধলছেন £ কলকাতার 
লোক হুজুগে। এই এখানটায় কৃয়ে। খুশ্ড়ছে ।__- 
বলে জল চাই। সেখানে পাথর হল তো ছেড়ে 
দিলে! আবার আর এক জায়গায় খু'ড়তে আরম্ত 
করলে। সেখানে বালি পেলে তো ছেড়ে দিলে। 
অর্থাৎ তাদের নিষ্ঠা নেই--তারা ধর্মলাভের 
যথার্থ অধিকারী নয় । 

আগে ঈশ্বরলাভ, তারপর লোকশিক্ষা-_এই 
ভাবটি ঠাকুর কেশবের ভিতর ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। 
বলছেন “মনে মনে আদেশ হলে হয় না। তিনি 
সত্যসত্যই সাক্ষাৎকার হন, আর কথা কন। 
তখন আদেশ হ'তে পারে । সে কথার জোর কৃত! 
পর্বত টলে যায়।” এই বলে হালদারপুকুরের 
সেই স্থপরিচিত দৃষ্টান্তটি দিয়ে কেশবকে বুঝিয়ে 
দিচ্ছেন যে, লোকশিক্ষা দিতে গেলে চাপরাস চাই, 
তা ন। হ'লে হিতে বিপরীত হয়। আদেশ ন! 
থাকলে আমি লোকশিক্ষা দিচ্ছি এই অহংকার 
হয়। ঈশ্বরই কর্তা_-এট! ভুল হয়ে যায়। “আমি 
কত্তা_এই বোধ থেকেই নানা অশান্তির সৃষ্টি 
হয়। ঈশ্বরই কর্তা--তিনিই সব করছেন, এই 
বোধ ধার হয়েছে তিনি জীবন্মুক্ত । (১২1৮) 
গীতা-_ 

আগের দিন [ গীতার ৪81১১ গ্লোকের 
ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে] আমরা উল্লেখ করেছি যে, যদি 
কোন কোন সাধক জীভগবানের অবতারলীল। 
ধরতে না পারে, “বীতরাগ ভয়ক্রোধ হতে না 
পারে, যদি তার ভাবে সম্পূর্ণ. ভাবিত হতে না 
পারে, যদি তার আশ্রয় গ্রহণ না ক'রে অন্য 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--€ম সংখ্যা 


দেবতার উপাসনা করে সকামভাবে, তাহলেও 
পরমকরুণাময় শ্রীভগবান তাদের জন্যও অভয়বাণী 
উচ্চারণ করেছেন। বলেছেন, সব পথ দিয়ে 
মানুষ তারই দিকে যাচ্ছে এবং শেষে তারা তাঁকেই 
পাবে। 

এখন শ্রীভগবান বলছেন, এমন মানুষই বেশী 
যারা এই জগতে মান, যশ, অর্থ, প্রতিপত্তি ইত্যাদি 
চাষ আর সেই বাপনায় তার! নান। দেবতার 
প্রসন্ধতা লাভের জন্য যাগযজ্, পুজা, ব্রত 
ইত্যাদি করে। কেউ কোন দেবমন্দিরে 
হত্যা দিচ্ছে, মানত করছে, শীতলা-ষঠা-মনসা- 
পূজা করছে উদ্দেশ্টপৃত্তির জন্য । তারা যদি 
সত্যিসত্যিই ভভক্তিপূর্বক আন্তরিক হয়ে এই 
সব পৃজাদি করে তাহলে শীঘ্র ফল পায়। 
এজগতে কাম্য কর্মের ফল শীঘ্র লাভ হয়। তাই 
মানুষ ঈশ্বরকে ছেঁড়ে বিভিন্ন দেবতার উপাসনা 
করে। জ্ঞান, ভক্তি, মুক্তির জন্য খুব কম লোকই 
ঈশরের শরণাগত হয়ে তাঁরই উপাসন। করে--এই 
কথাই শ্রীভগবান এখানে বলছেন । (৪1১২) 

এরপর শ্রীভগবান বলছেন, মানুষের সমস্ত কর্মের 
পেছনে প্রেরণা তিনিই দিচ্ছেন । কিভাবে 2 নাঁ 
তিনি গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ী চারটি বর্ণ 
স্ত্টি করেছেন-_ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ এবং শৃদ্র 
এখানে জন্মগত জাতির কথা বলা হচ্ছে না। 
অর্থাৎ যে যে-বংশে জন্মগ্রহণ করবে, সে সেই 
জাতিত্রই লাভ করবে--এমন কোন কথা নেই। 
সম্ভবতঃ মহাঁভারতের যুগে জন্মগত বর্ণের ব্যবস্থা 
ছিল না । কেউ যদি ব্রাহ্মণের গুণসম্পন্ন হন, তবে 
তিনি যে বংশেই জন্মগ্রহণ করুন না কেশ, ব্রাক্ষণই 
হবেন। আবার যদি কেউ ত্রাক্ষণকুলে জন্মেও 
্ষাত্রবৃত্তির অধিকারী হন, তবে তিনি ক্ষত্রিয় বলেই 
গণ্য হবেন। শুধু তাই নয়, এখনও কোর্ীর 
বিচারকালে জাতকের বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা 
শূদ্রবর্ণ নিরপিত হয়। এই কোঠী-গণনার মধ্য 


জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৭ ] 


দিয়ে যথার্থ গুণকর্ম বোঝানোর চেষ্টা হয় এখনও | 
এবং এইটিই ঠিক, স্বামীজী বলেছেন। তাছাড়া 
তারও ওপরে গিয়ে সব মানুষকেই ব্রাঙ্মণতে_- 
ব্রান্ষণের যে গুণ ও কর্ম তাতে উন্নীত করতে 
হবে, একথাও ন্বামীজী বলেছেন। তাহলে 
শুদ্রের কাজ কে করবে? ম্বামীজী বলেছেন-_ 
যন্ত্রে। আমরা আজ এতদিন পরে স্বামীজীর সে 
কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে দেখছি । দেখছি 
যন্ত্র কিভাবে মানুষের কত কাজ করছে । ভগবান 
বলছেন, এই চতুবর্পণের স্থষ্টি গুণকর্মানুযায়ী তিনি 
করলেও এই কর্মের দ্বারা তিনি স্পৃ্ই নন। 
তিনি অসংস্পৃষ্ট) “অকণা। এই কর্মজন্ 
তাঁর কোন শক্তিক্ষয় হয় না। তাই তিনি 
“অব্যয়” | (৪1১৩) 

তিনি মায়ামনুষ্য-_গুঢ়ঃ কপটমানষঃ১_ নর- 
রপধারী ভগবান। এই তীর স্বূপ। সেইজন্য 
কোন কর্মই তাকে স্পর্শ করতে পারে না। কোন 
কর্মফলের প্রতি তাপ বিন্দুমাত্র আগ্রহ ব। আকর্ষণ 
নেই। ভগবান বলছেন, তার এই অনাসক্ত ও 
পরমাত্ুত্বরূপটি যে জানে, তাকে কর্মবন্ধনে পড়তে 


বিবিধ 


রান ঘাটে শ্রীরামকৃষ্₹-উৎসব 

আপামক্কদেব রানাঘাটের সন্গিহিত কলাই- 
ঘাটায় পদার্পণ করিয়া! “শিবজ্ঞানে জীবসেবার 
মহাব্রত উদ্যাপন করেন। চুর্ণীনদীর তীরে 
কলাইঘাটার বুকে সেই মহাব্রতের সাক্ষী অক্ষর 
বট আজও দগায়মান, আর সেই বটের ছায়ায় 
সেই দিনটির ম্মরণে “রানাঘাট শ্রীরামকষ্-পদার্পণ 
স্মারক সম্মতি, ১৩ই এপ্রিল ১৯৮০, শ্রীরামকুণ- 
উৎসবের আয়োজন করেন। সমিতির যুগ্য 
সম্পাদক শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় ও শ্রকাতিক 
মোদকের উৎসাহ-উদ্ধম এই উৎসবকে সাফল্য- 


বিবিধ সংবাদ 


২৬৭ 


হয় না। তিনি এই ন্বরূপতত্রটি বোঝাবার জন্যই 
অজুনকে উৎসাহিত করছেন, যাতে “আত্মা 
অকর্তা, অভোক্তী”_এটি জেনে কর্ম করে অজুনিও 
কর্মবন্ধনে বাঁধা না পড়েন। (81১৪) 

আমি কণা নই এবং কর্মফলে আমার স্পৃহাও 
নেই এটি জেনে প্রাচীনকালে অনেক মুমুক্ষ কর্ম 
করে গেছেন। সমস্ত কর্ম করেও আমি যে নিপলিপ্ত, 
এটি জানার ফলে তাদেরও অহংকার-_-আমি 
কর্তা, এই বোধ-_-শিথিল হয়ে গিয়েছিল এবং 
এইভাবে কর্মযোগের দ্বারাই তার] মুক্ত হয়ে 
গিয়েছিলেন। স্থতরাং হে অন্ন, তুমিও এঁ- 
ভাবে কর্ম করো-েমন তীর! করেছিলেন। 
ংকরাচাধ বলছেন, “ন তৃষ্ণাম আগনং, ন অপি 
সম্গ্যাসং কর্তব্য» | অর্থাৎ অজুবনের পক্ষে চুপ 
করে বসে থাকা অথবা সন্্যাস গ্রহণ কণ] 
কোনটাই উচিত নয়। অজু কর্ষেরই অধকারী। 
তাই তাকে কর্মযোগ অবলঙ্বন কর্পতে হবে_- 
করতে অহংকার এবং ফলের আক।ক্ষা ত্যাগ 
করে জনকাধি রাজধিদের মতোই কর্ম করে 
যেতে হবে। (5১৫) 


বাদ 


মণ্ডিত করে। স্থাশীর সমাজসেণী শ্রশিবচন্দ্র পাল 
এই উপলঞ্ে কলাইঘাটায় একটি নলকুপ স্থাপন 
করেন। সারাদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানে বিপুল 
সংখ্যক নবুনারী দুর্দুরাপ্ত হইতে আপিয়! উপস্থিত 
হন। রামকুষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট ঈব কলিচারের 
পক্ষ হইতে স্থানীয় শিশুদের খাগ্য ও ধর্ি দরের বন্ধ 
বিতরণ কর! হ্য়। শ্রীরামরুষ্জের পবিত্র পরার্পণকে 
স্বরণ করিবার জন্য কলাইঘাটায় এক) স্মারক 
ফলক বসানে। হয়। এই স্মারক ফলকে: আবরণ 
উন্মোচন করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ । বৈকালে 
একটি ধর্মসভার আয়োজন কর। হংয়াছিল। 


২৬৮ 


সভায় সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশখরানন্দ । 
ভাষণ দেন হ্বানী প্রভানন্দ, আমিহির চট্োপাধ্যায় 
এবং স্বামী জিতাত্মানন্প | প্রধান অতি হিসাবে 
উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক রপ্রণবেশ চক্রবর্তী । 
অন্ুষ্ঠান-আয়োজনে শ্রীকালিকা বন্থর উদ্ধম সবিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । 
শ্রীরামকুষ্+-জন্মোৎমব 

পার্ডু (গৌহাটা) বিবেকানন্দ পাঠচক্র 
কর্তৃক ্ররামরুঞ্কদেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব বিশেষ 
সমারোহে ৬ই মার্চ হইতে ৯ই মার্চ, ১৯৮০ পর্যন্ত 
অনুষ্ঠিত হয়। শাদ্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬ই ও 
৭ই দুদিন গাণায়ণ-গান পরিবেশন কর্েন। ৭হ 
স্বামী মহানন ও স্বামী তৎবোধানন্দ শ্রুশ্মায়ের 
উপদেশাদধি আলোচনা করেন। ৮ই ডঃ প্রবীণ 
চন্দ্র শর্মী এবং প্বামী। মহাশন্দ দেশগঠনে 
স্বামীজীর অবদান সন্ধে ভাষণ ধেন। নই 
মঙ্গলারাত্রিকের পর শ্রুঞ্খঠাকুরের [বনেষ পুজ 
শইঈচগ্ীপাঠ ও ভোগরাগাধ হর। হানায় 
ভক্তগণ নামকীতন ও পালাকীতন পরিবেশন 
করেন । প্রান ৭০০০ ভক্ত বসিয়া খিটডি প্রসাণ 
গ্রহণ কর্ধেন। সন্ধ/ারাত্রিকেএ পর শ্বাশী মহানন্দ 
শ্রত্ঠাকুরের ভপদেশাবল। ভক্ত্ন্দের শিকট ব্যাথা 
করেন 

কোতরং শরামক্*-সারধা আশ্রমে গত ৯ই 
চৈত্র ১৩৮৬, শ্রীন্রকুপ, শ্রশ্রমা ও ্বামাজীর 

'রস্ভী এবং আশ্রমের বাধিক উত্সব মহ, 
সমারোহে উদ্যাপিত হয়। এই উপলক্ষে প্রভাত 
ফেরি, বিশেষ পুজা, হোম, কথাম্বতপাঠ ও 
হাতিবাগান “াীনসজ্ঘ' কতৃক স্দীতাহুষ্ঠান হয এবং 
মধ্যাহ্ে সহল্রাধিক ভল্ত নরনারী বসিষ়া। প্রসা 
গ্রহণ করেন। অপরাহ্ে স্বামী সোমেশ্বগাশন্দ 
আমা সারদধাদেবীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন । সন্ধ্যায় শ্রদেব। মুখোপাধ্যায় ও শ্রীমতী 
আরতি সাহ। ভক্তিগীতি পরিধেশন করেন । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ” ৫ম সংখ্যা 


স্থানীয় কিশোর ন্বেচ্ছাসেবকদের অনলস সেবা 
উপস্থিত সকলকে বিশেষভাবে আকুষ্ট করে । 

দিনহাট। ( কুচবিহার ) শ্রশ্রীরামকষ্ণ সংঘের 
পরিচালনায় গত ২২শে ও ২৩শে মার্চ ১৯৮০) 
(দিনহাট। উচ্চ বালিক। বিদ্যালয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের 
জগ্জোৎ্সব বিভিন্ন কার্ধস্থচীর মাধ্যমে অনুঠিত হয়। 
ইহাতে অংশ গ্রহণ করেন ম্বামী খদ্ধানন্দ, 'শ্রীরাম- 
পুষত সংগীতসমাজ এবং ছায়াচিত্রপ্রদর্শক ও 
বক্তা শুযোগেশচন্দ্র দাস। 

কসব!। দাক্ষণ কলিকাতা শ্রশ্বীসারদ। রামকষ 
সঙ্ঘ কর্তৃক গত ৬ই এপ্রিল ১৯৮০, স্থানীয 
চিত্তপ্রগুন বিগ্ভালয়ে শ্রামকুষ্জদেবের ১৪৫ত৪ 
জন্সতিথি স্মরণে সারাধিনব্যাগপী উৎসব মহ! 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। মর্গলারতি, বিশেষ 
পূজা, শ্রশ্রুচণ্ডীপাঠ, কথাম্তপাঠ ও আরতির 
পর মধ্যান্ছে দেড় হাজার ভক্ত বপিয়! প্রসাদ পান। 
অপগ্হ্থে ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন ন্বাম 
লোকেশ্বরানন্দ এবং ভাষণ দেন হ্থামী নিবৃত্যানন্দ 
দমধম সাতপুকুর শ্রাশ্বরামরুষ পাঠচক্রের উদ্যোগে 
শ্রীশ্বরামরুষ্ণলীলাকীত্তন পরিবেশন করেন শ্রাশ্তামাপদ 
বস রায়। বামায়ণগান পরিবেশিত হয় শ্রীাদ্জরাজ 
বন্দ্যোপাধ্যায় ককি। এই উপলক্ষে ৪ঠা 
এপ্রিল ১৯৮ একটি প্রভাতফেরি কসবা অঞ্চল 
পরিক্রমা করে। 

ভাগলপুর শ্র্ররামক্চ পাঁঠচক্র কতৃক 
গত ৫ই ফাল্ুন ১৩৮৬, (১৮২৮০ ) শ্ররামরফের 
শুভ আবিভাবতাথখ-উৎসব সাডশ্বরে পালিত হয়। 
এতছুপলক্ষে বিশেষ পুজা, ভোগ, আরতি, 
আ্রামকৃষ্ণকথাম্বৃত ও শ্রশ্রীরামকষণপুণীথ পাঠ 
ইয়। সন্ধ্যায় বক্তৃতাদির শেষে সংগীতানুষ্ঠান 
হইরাছিল। পরে প্রসাদ-বিতরণ হয় । ২৪।২।৮ 
(পরধিবার) শ্ররামরুষ্ের জন্মোৎসব উপলক্ষে 
দরিদ্রনারায়ণদের ভোজন করানো হয়। অন্যান্ত 
বৎসরের ন্তায় এই বৎসরও শ্ুশ্রীমায়ের জন্মোত্সব 
উপলক্ষে বিশেষ পূজা, পাঠ, দরিদ্রনারায়ণসেবা, 
মির? ধর্মসভা ও সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা 

ল। 
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কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
ঘরে ঘরে এর আদর 


কম তেলে অল্প খরচে 
বহুদিন চলে 

“নূতন” স্টোভ 
কলকাতাতেই তৈরী । 
ইন্ডিয়ান. অয়েল কর্পোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা-- 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ই্াস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
কলকাতা-৭০০ ০১২ 
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ভিত ারারনিা৯ি৩৬-০০৬-। ০৩ -. 


মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুম প্রেরণা লাভ করুন 

যদি সন্তানদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের বায় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন তবে জাপনিও অবশ্তই মানলিক শাস্তি ও স্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন। 

একমাত্র নিরাপস্ভতাবোষ থেকেই মানলিক শান্তি আসে। পিস্বারলেলের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চ করলে আপনি এ ছুই-ই পেতে পারবেন। 


দি গিয়ারনেম জেনারেন 


কাইনান্স এ্যাণড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিঝিটেড 
(পূর্বতন দি পিয়ারলেল জেনারেল ইন্দিওরেব্দ 


গর্যাগ্ড ইনভেষউমেপ্ট কোং লিঃ) 














স্থাপিত-_-১৯৩২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ পপিয়ারলেস ভবন, 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা -”৭** *৬৯ 


হিরন টিটি: 
লার্টফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১০০ 
ভাগের বেঈ৷ টাক! ই্রা্টী ও.গভর্মমেন্ট সিকিউন্রিটিতে লর্গীকত। : 
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ক্যালসিয়াম-শ্যার্ডোজ 


শক্ত দাত ও সুস্থ সবল হাড়ের জগ্য । 


শিশুকাল থেকেই বাঁড়ের জমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য। 

বাচ্চার যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
সুতরাং আজ থেকেই আপনীর বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম স্যাপ্ডোজ খাওয়াতে 
গুরু করুন । 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-ন্যার্থোজ ট্যাবলেট আপনার সস্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দিত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে। 


ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ সুইজারল্যাণ্ডের স্তাপ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 


ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 
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হাট উদ্বোধন [১৩] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 
[ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কন্গিশনে পাইবেন ] 


ত্যামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন] (দশ গড পূর্ণ) 
রেক্সিন বাধাই শোভন সংক্করণ : প্রতি খণ্ড--_১৪২ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ১৩৫ টাকা 
বোর্ড বাধাই নুলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১*২ টাক। 
প্রথম খণ্ড তৃূমিক! £ আমাদের শ্বামীজী ও তাহার বাঈ_নিবেদিতা, চিকাগে। বস্তৃতা, 
কর্মযোগ, কর্ম যোগ-প্রস্, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাততঞ্জল যোগন্থুজ 
দ্বিতীয় খণ্ড জানংযাগ, ডানষোগ-প্রসঙ্গে, হাঙার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 
তৃতীয় খণ্ড. ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
যনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহ্ন্ত, দেববাণী, ভক্তিএ্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড. ভারতে বিবেকানন্থ, ভারত-প্রসজ 
ষন্ঠ খণ্ড ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবানী, পত্রাবলী 
সগুম খণ্ড. পত্রাবলী, কবিতা ( অঙ্গবাদ ) 
অষ্টম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুরুষ্*প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসজ 
নবম খণ্ড শ্বামি-শিক্ক-সংবাদ, ব্বাধীজীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীজীর কথ!) কথোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিগ্তালিপি-অবলহ্বনে ), 





বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলা 
কর্ম যোগ-- পৃঃ ১৪১১ মুল্য ও ৫* বে্ছাক্ের আলোকে--পৃঃ ৮৫9 সুল্য ৫৬» 
ভক্তিযোগ-- প্‌ ৯৬) মুল্য ২৮, স্ভায়তে বিবেকা নম্দ--প: ৪২৪, গ্রল্য ১০০, 
ভক্তি-রহম্য-_. পৃহ ৯৮১ মৃল্য ৩৪৫ দ্বেববাণী-- গৃঃ ১৬০৪ মূল্য ৬৫০ 
শ্ঞানযোগ-, পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০৫৭ শিক্ষাগ্রসজ-- ' পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪'০* 


রাজযোগ-”” পৃঃ ২১৪, মুল্য ৫৬০ কখোপকথন-- পৃঃ ১৩৫, সুল্য ১২৫ 
জজ্গযাসীর গীষ্তি--. পৃঃ ২৩, মূল্য ৮৬৫ অ্ধীর আভার্বদেব-. পৃঃ ৬২, নূল্য ১৯৯ 
ঈশদুত বীশুপ্রষ্ট. পৃঃ ২৯, মূল্য ০৮* জ্ঞানযোগ-গ্রুলজে -- পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২০* 
লরল রাজবোগ-- পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ চিকাগ্জে। বক্ত,স্তাঁ- পৃঃ ৫২, মুল্য ১৭৫ 
পজজাবলী-_ প্রথমার্য- প্‌ ৪৬২ মুল্য ১৬৩৩ অছাপুকবষ্গ্রসজ-__ পৃঃ ১৩৪৪ ষ্‌ল্য ১০৩৩ 
শেহার্ষ্০ পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১*'৫*  (ন্থামমীজীর মৌলিক [ বাংল! ] রচন! ) 

রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একজে, পরিজাজক-_. পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩০০ 
বির্ধেশিকাদি সহ )১-- মুল্য ২৭৭ াচ্য ও পাশ্ভাত্য---পৃ: ১৩৬, মূল্য ২২৫ 
ভারতীয় নান্ী--. পৃঃ ৯৩, মুল্য ২৪৭ ভাববার কথা-_ পৃঃ ৬৪, সৃল্য ২'৩* 
পওছারী বাব পৃঃ ১৮, মূল্য ১২৫ বানী-দঞ্চয়ন__ পৃঃ ৩১৬১ মূল্য ৭৯০ 
জাহ্বান--" পৃঃ ৮*, মূল্য ১২৫ বর্তমান ভারত-- পৃঃ ৪*, মূল্য ২৫ 
ধর্ম-লঙষীক্ষা-. পৃঃ ১৩০১ মুল্য ২৫০ ধর্মবিজ্ঞান__ পৃঃ ১২০, মুল্য ২'০০ 


প্রকাশক'ও প্রীন্তিস্থার্ন ঃ :উদ্বোধন কার্ধালিয়, বাগবাজার কলিকাতা-ণ****৩ 


[১৪] উদ্বোধন ভ্যো্ঠ, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


জীরামকৃষ-সন্থন্ধীয় 
ভ্ীত্রীরামকঞ্লীলাপ্রসঙ্-.  ্বানী শ্রীরামকষের কথা ও গাক্--হবামী 
সারদাবন্। ছুই ভাগ, রেক্সিন'বাধাই : ১ ভাগ, প্রেমবনানন্দ। পৃঃ ১১২, মুল্য ৩'৩০ 
পৃ ৮২০, মূল্য ২৮০) ২ ভাগ গৃ৬২৮, শ্রীরামকৃষ্ণ ও অধ্যাত্মিক নবজাগারণ-_ 
0০ স্বামী নির্বেধানন্দ। ( অনুবাদ £ স্বামী বিশ্বতয়াঁ- 


সাধারণ ১ষ খণ্ড পৃঃ ১৪৬১ মুল্য ৫২৫ টা 
২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮১) ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০০ ; হাফ" 
মূল্য ৮২৫7. ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, সূল্য ৯৫০7 রেকিন। বোর্ড বাঁধাই, শোভন ৭০* 


৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০) মূল্য ১১২, ধীঞ্ীরামকৃক্$-_ভ্রীইন্রদয়াল ভটাচার্য। 
 প্রীপ্ীরামকক-পুখি- অক্ষয়কুমার সেন। পৃঃ ৬৯, মুল্য ১২০ 

স্ুললিতকবিতায় ্ররাষরফের জীবনী । পৃঃ ৬৪০, শিশুদের রামকৃষ্ণ (সচিজ )-স্বামী 

মুল্য ২৩ বিশ্বায়ানন্ম । পৃঃ ৪, যুল্য ৪৫০ 

শীষ্ীরা মকক-উপদেশ-_দ্বাসী বঙ্ধানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২২৯. বাঁধাই ২'৫* 

ভ্ীপ্রীরা নকষ্খকথাম্বত-গ্রসঙ্গ-__দ্বামী ভূতেশানন্দ । পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯০০ 

শ্রীযামকক্ণবালী-_হ্বামী অচ্যুতানন্ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, মূল্য ১.০* 


শরীপ্রীমা-সন্বন্ধীয় 
পীজ্রীবায়ের কথা- প্রত্রীধায়ের সন্গ্যাসী ও সারদা দেবীস্ব্বাধী গম্ভীরানন। 


গস্থ সম্ভান্গণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে শীতীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ । গৃঃ ৬৪২, 
সম্পূর্ণ । ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬১ মূল্য ৭**৯১ ২য় ভাগ ৃ ্‌ 





পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১ ম্ল্য ১৩০৩৬ | 
মাড়-লান্গিষ্যে--ত্যামী ঈশানানন্ম। পৃঃ শিশুদের মা সারদাদেবী ( সচিত্র). 
২৫৬১ মুল্য ৬:০৩ স্বামী বিশ্বাঞ্ুয়ানন্ । পৃঃ ৪৬৯ নূল্য ৬৬ 


ত্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
বুগনারক বিবেকানন্-_দ্বামী গভ্ভীরা- স্বাজি-শিস্ত-লংবাদ-_(হুই থগ্ড একছে)। 
নন্দ-প্রসীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। শ্রীশরচ্চন্জ চক্রবর্তী । ম্বানীজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, কখোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭" 
মুল্য ১৬০০ ; বর খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মুল্য ১৬০০3 ঘাষীজীকে বেক্ধপ দেখিরাছি--ভগিনী 


ওয় খণ্ড প্‌ ৪৯২১ সুল্য ১৮৭৩ ও পু 


গঃ ১৩৬, মুল্য ২৫৬ পৃ ৩৩৬১ মূল্য ৮০০ 
ছোটদের বিবেকানল্দ-_স্বামী নিরামরানন্দ।  স্বামীজীর লহিতভ হিমাল়ে-তগিনী 
বিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, বূল্য ২৫০ নিবেদিত! ( বন্ধান্বাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১২৫ 


প্রকাশক ও প্রার্থিস্থান উদ্বোধন কার্যালয়, ৯ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০**০৩ 


জো, ১৩৮৭ 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


10] 





নল 


স্বামী হি 
নি কা ভটাচার্ 


অন্যান্থয 


এ হীরামরুফের হ ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ৪৭ 
কপ 
ভারতের বট ০ 
পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩২৫ নর | 

মহাপুরুষ তি 
পৃঃ ২৯১, যুল্য চিরনগ রি 
গোপালের 
এ মা -- ত্বামী সারদানন্য। 
পৃঃ ২৪৬, ক ' 
স্বামী চাটি 
সুল্য ৭৮০ ভু বা 
5৩৫২, 
এ ভগ ্ বাণী-- স্বামী অপূর্বানন্য 
পৃং ২১৮, মূল্য ১৮৫১ মূল্য ৫"৫, রে 
্ঃ ) বযতা 
কি ৰ 
৭ অথগারন্ম। পৃঃ ২৪৫ 
পৃঃ ১৯৪০ মুল্য ৬৩৫ ০৪ 
। 
্ৃতি-্ানী জনক 
৩ জানাত্বানম্থ। পৃঃ ১১৬) 


মহান্ভারতের শ্রয়ানম্ছ 
পৃঃ রে 
1 
উজ অন্থমোদিত সংক্ষেপ্ি রর 
০ ্‌ চিনা 
৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬। রি রি 
দ্াবত্ার- লি ূ 
রর ১ টির ভটাচাধ। 
রাষ 
বন্য । পৃঃ ১৬৪, রেপ টনি 
শাহ নামহাশকর-_ জর্জ চক্ষবতা 
৭১৪৪১ ষুলা ভীত দ ্ঃ | 
ধর্মপ্রসজে ব্বামী জজ্জানম্দ 
প্‌ঃ ১৮৪১ মূল্য ৫৩ 
পত্রমালা সারদানন্দ 
মুল্য ৪88৩৬ সী 
| পৃঃ ১৮২, 
হুল্য ৪৪৩ | & 
* 5 ১৭৬) 
জর, রি 
চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০ এ 
সার চিনের 
পৃ ৭৫, ষ্ল্য ১৬৬ | 
রামকক-বিবেকানন্দের ূ 
বীরেশ্বরানন্থ 
৷ পৃঃ ৩২, যৃল্য রঃ ৪ 





প্রকাশক ও 
প্রাঝিস্থান £ 
£ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন 
লেন, কলিকাত! 
আজ 


১৯) ২ উদ্বোধন. : . - জাস্ট, ১৬৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


বেতের আলোকে খ্ব্টের ানী অথগানন্দের স্ছ.ভিলঞচয়-_ন্বামী 


শৈজোপফেশ--বামী প্রভবানন্দ । পৃঃ ৮২, নিরাময়ানন্ম | পৃঃ ১৪২, মুল্য ৩৩০ 
পাঞজন্ত-_ব্বামী চগ্িকানন্দ। পাচশতাধিক 


৮০% সঙ্গীত । পৃঃ ৩০৮, মূল্য ৬০৯ 





ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর-_ 
স্বামী বুধানন্দ। পৃঃ ২৯, সুল্য ১৫০: ৰ দেশি ও কিন নিবি ৪৮১ 
২৫৩ 
স্বামী প্রেষানন্দের পজাবলী-_পঃ ১৮৪, স্বামী বিবেকানন্দের বাণী লঞ্চয়ন-_ 
মূল্য ৪:৫০ পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭" 


সংস্কৃত 
কেনোপনিবদ্ধ- ত্রক্ষচারী মেধাচৈতন্য- সবকুদ্ধঘাঞজি-_হ্বামী গভীরানন্দ- 


সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, মুল্য ৮০০ সম্পাগিত। পৃঃ ৪০৮, মূল্য ৭৯০ 
সম্পার্দিত্ত মূল্য £ ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ৬০০ -৩য় খও 
১ষ ভাগ পৃঃ 8৫৪, মূল্য ১১০৯ ৪০৪, ৪র্থ খণ্ড ৩'০০ ॥ ২য় অধ্যায় ১৩০০; 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০০ ৩য় অধ্যায় ১৩০০ 7 ধর্থ অধ্যায় ৯'%০ 
৮:25 
জীজীচতী_ন্বাশী অনুদিত। শ্রীরামকৃষ্খ-পুজাপন্ধতি-- পৃঃ *৪, 
পৃঃ 89৮5 বুল্য ৬৪৬ মূল্য ১৫০ 
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/) 
৬ টি 


নি 
উচছ্বাথ5লর ন্দিক্সসাবঙ্গী | 

মাঘ মাস হইতে বৎসর আস্ত | বৎসবেক্ব প্রথম সংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ (মাধ 
হইতে পৌষ মাস পরন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌব মাস পস্ত হাগ্মীসিক 
গ্রাহকও হওয়া বাঁয়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ধ হইতে বাতিক সুলয সভাক 
১২২ টাকা? যাগ্রাসিক ৭২ টাক11 ভারঢতর বাহিঢর হইউচেল ৩৩২টাকণ, 
এক্সার তমল-এ ১০৯২ টাক71 প্রতি সংখা! ১.২* টাক1 | নমুনার অন্ত ১২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে আনাইবেন, আর একখানি পত্রিক! পাঠানে! হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পন্ধিক! 
দেওয়া সম্ভব হইবে না। 

বচন? $- ধর্ম, দর্শন, ভ্রমণ, ইতিহাসঃ সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হয় । আক্রমণাত্মক লেখ প্রকাশ কর! হয় ন।। লজেখকগণের মতামতের জঙ্ু 
সম্পাদক দারী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠায় এবং বামদিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া! স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচজ্রাতর ব। প্রবন্দগ ০ফরত পাইঢত হুইঢল 
উপযুক্ত ভাকটিকিট পাইাঢন। আবশ্থটাক । কবিত ফেরত দেওয়। হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাতলাচনার জন্য ভুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

ব্িত্ভাপতেনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য। 

বিতশষ দ্রউবট £_ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পাকজ্ঞাদি নিখিবার সসক্স তাহার! 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখ উচল্লাখ কঢরন 1 ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেব সপ্তাকের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্থাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাদ মনি- 
অর্ভারযোগে পাঠাইলে ক্ুপঁচেন পুর] নাম-ভিকানা। ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিস তলখ1! আবশ্যক্ষ । অফিসে টাকা জম! দিবার সময় £ সকাল ৭ট1 হইতে 
১১টা; বিকাল ৩টা হইতে ৫॥টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্যধাধ্যন্ষ--উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কল্িকাভা-২* ০০০৩ 








কঢেয়কখালি নিভ্যসঙ্গী বইঃ 


স্বামী বিচিবকানঢল্দর বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড_-১৪২ টীকা। ম্ুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাক; প্রতি খণ্ড ১৭২ টাক]। 

ভ্রীঞ্জীরামক্কষ্জলীলা প্রসহদ-_দ্বামী সারদানন্দ । রাজসংস্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড) ১ম ভাগ ২৮.০০, ২য় ভাগ ২২৫৭ । সাধারণ ₹ ১ম খণ্ড ৫.২৫, ২য় খণ্ড ৭.৮০, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্ঘ খণ্ড ৯৫০, ৫ম খণ্ড ১১.৫*। 

শ্ীন্তরীরা মক্ষ্ণপু* থি--অক্ষয়কুমার লেন । ২৬ টীকা! 

শ্্রীমণ সারদাদবী-ত্বামী গল্ভীরানম্দম । ১৭২ টাকা 

শ্রীপ্ীমাতের কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২র ভাগ ১০.*০ 

উপনিষদ গ্রস্থাবলী-হ্বামী গন্ভীবানন্থ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১১২ টাকা ; ২র ভাগ.২৯১.** টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 

শ্রীপ্ীচণ্ডী-_স্থামী জগদীশ্বরানন্ অনুষ্িত। ৬*৪* টাকা 


উচন্বাধন কার্খালয, ১ উচছ্বাধন লন, কলিকাত1-+০০০০৩ 





নিবেদন, 


বাংলা মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাসের উদ্বোধন ডাকে দেওয়া 
হয়। কিন্তু হুঃখের বিষয়, বিছ্যৎ-পরিস্থিতির অফৃতপুৰ অবনতি ঘটায়, গত কয়েক 
মাস যাবৎ পত্রিকা বু বিলম্বে ডাকে দিতে হইয়াছে । ফাঞ্তন সংখ্যা ডাকে দেওয়া 
হয় ২৮শে ফান্তন ; চৈত্র সংখ্যা ওরা বৈশাখ ; পৈশাখ সখ্যা ৭ই জ্যৈষ্ঠ; জ্যৈষ্ঠ 
সংখ্যা গই আধা । কুমবর্ধমন এই বিলম্বের মুল কারণ হইল, বিপ্যৎ-সরবরাহে 
নিদারুণ ঘাটতির জন্য প্রেসের কাজ অত্যন্গ বির্রিত হওয়ায় প্রেম নির্দিই দিনের 
বত পরে ছাপার কাজ শেষ করিতেছে । 

পত্রিকা বিলম্বে পাওয়ার গা শ্াহকগণের শিকট হইতে আমর! প্রতিদিনই 
অভিযোগপত্র পাই | তাহাদের, লেখকদের তথা পাঠকদের অসুবিধার জগ্চ আমর! 
আন্তরিক ছঃখিত | কিন্ত ব£মান বিছ্বাং-সঙ্গটে আমরা নিরুপায় । | 

বিত্যুৎ-পরিস্থিতি ম্বাভাখিক না হয়! পষন্ত এই ফ্রমবধূমান বিলশ্বের কোনই 
প্রতিকার নাই । 

স্বামী হিরণায়ানন্দ 

২৩শে আষাঁঢ, ১৩৮৭ , সম্পাদক 


রামকৃষ্ণ মঠ ৫ মিশনের প্রথস 
মহাসম্মেত্রনের (১১২৬) বিবরণগ্রনথ 


শীত্বই রাঁমকুষ্চ মঠ ও মিশনের দ্রিতীর মহ(সম্মেলনের আয়োজন হইতেছে । 
সমস্ত পৃথিবীর শ্রীরামকৃষ্ণসজেবর সাধু এবং ভক্তঈনের প্রতিনিধি ইহাতে যোগ 
দিবেন । ১৯২৬ সালে রাঁমকষ। মঠ ও মিশনের প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মেলনের প্রাক্কালে প্রথম মহাসম্মেশনের ইংরেজী বিবরণগ্রস্থ 
(777 কা /চাতা157াবিঞ ৬৮7 & %01৭910 ০0৭৬2" 
[10 --1926) পুনমু্রিত কর। হইরাছে। ইহা একটি অমূল্য এতিহাসিক 
গ্রন্থ, যাছাতে প্রীরামকৃষ্চ-পার্দ স্বামী শিবানন্প, স্বামী সারদানন্ব, মী অখগ্ডানন্॥ * 
প্রভৃতির সম্মেলন উপলক্ষে প্রদত্ত অগুব ভাষণ লিপিবদ্ধ আছে। পাহারা রামকৃধ্চ। 
মঠ ও মিশনের ভক্ত ও তপ্রতি শ্রদ্ধাবাঁন, তাহাদের সকলেরই ইহা! অবশ্যপাঠয। ণ 
স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । শীঘ্রই সংএহ কর্ন । 
মূল্য ২৫.০০ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান ৫ উদ্বোধন কার্যালয়ঃ ১, উদ্বোধন লেন 
কলিকাত!1-৭০ ০০০৩ 
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ছি নল আনল 


 80118151701573 7178659. 


18/6 14/]17701২ ২০0১7), হ0770234১0 121005, 28825 
110784100127615 ০1 “00104” 202050 095210010, 

7511879902, 105815700 200 5০011010109], 06108 111)60. 91008 02916 ৮ 
2২০11909300678, 3 2..007011506 7১20 50109191 ০ 0217) 52050. [01000০0$ 0020 1600176 
790/478 8170. 19694137198. 

[61910070800 4021” 13050. 0216903 86 10177760, 51160 2100. $82160. 70 $1১5০13115 
06518890. 40:59 1১901925176 10090101065 12090116900550 79 1২০11962117918, 10002 0018৮ 
800008 0 1175 7900 15 5০0 06315060 0096 10102 10000006 1$ 061159760 00 08 
001092020৩7 11070775) 15191] 00050, 17) 19000110531) 90100803000, 


সকল রকম সাইকেলের নিভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 
গ্রামে। মাইকেল ঠোরম 


শ্ামবাজার, কলিকাতা-৪ 
ফোন £ ৫৫-৭১৩২ গ্রাম £ গ্রামোসাইকেল 
৫৫-৭ ১৩৩ 











[২] ". উদ্বোধন | , আধা, ১৩৮৭ 





অবতার লীলার অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামাম্য মুলগ্রছ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত 


জীম-কধিত 

(৫ খণ্ডে সমাপ্ত ) মুল্য ৫ গ্রতি মেট ; কাপড় +* টাকা, বোর্ড ৬, টাকা 
শ্রীরামক্লফর অন্তরঙ্গ পাধ্দ ও লীলাসহচর, তাঁর অমৃত-কথার ভাীতী, তার 
«আদিষ্ট ৮৪৬ হলেন স্রী-ম ( ৬মহেন্্নাথ ওপ্ত)। “কথামত” শুনিয়া 
বলেন শ্রাম'কে--“তোমার মুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত 

কথা বলিতেছেন”। গ্বামীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, «...এখন বুঝিলা...এই 
মহান ও বিশাল কাঁজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিম রাবিয়াছিলেন। 
মনীধী 10088103 7801188 বলেন, “51115 ০110 0 50580%8101719 
2:৪0010940. মনীষী 4, 83851] বলেন, “971 75 ০10 00108৩ 10 
0116৮101108 116612001৩ 01 102810527)115-, ইত্যাদি । 
প্রকাশক : শ্রীম'র ঠাকুরবাড়ী (কথাম্থৃত ভরন) ; 
১৩/২, গরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০১৯৯৬। ফোন £ ৩৫-১৭৫১। 


















ইট ইণডিয়া আর্মস কোৎ 
বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ত,জের 


নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 


ফোন £ ২৩-২৯৮৯ ১, চৌরঙ্ী রোড, কলিকাতা-১৩ গ্রাম £7 ডিফেপ্তার 


08৯৫ : 90ঘে তত 20০১ 


[য় স্মে স্টিক )100 ও 


0057 0£' 5718172% &খ7) 2071০ 4) 


000 28001 5775. 
0166৬ : 97800 12001 £ 
22556? 2277219 1, ইঃাটাোর 20 
20/710 17481598285 বিগত? 081400দ-8-1 
08/00-8-1 26082 


১। দিব্য বাণী 
২। কথাপ্রসঙ্গে: নিফ্ষাম কর্ম 
৩। রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ-সাহিত্য 





সম্মেলন : স্বাগত ভাষণ স্বামী হিরণ্ময়ানন্ৰ "২৭৫ 
৪। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্য 
সম্মেলন : উদ্বোধনী ভাষণ স্বামী ভূতেশীনন্দ ২৭৭ 
৫। শ্রীনারদাষ্টকম্‌ ( স্তোত্র ) ব্রহ্মচারী নির্ভয়চৈতন্যা -* ২৭৯ 
৬। রামকৃষ্*-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 
নবধুগের বাণী অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন” ২৮০ 
৭। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় ডক্টর রমা চে ২৮৬ 
৮। জগন্নাথ: স্বামী নয়নপথগামী, 
ভবতু মে স্বামী গীতানন্দ ২৯১ 
৯। পারমাণবিক অস্ত্রের প্রগতি ডষ্টর গ্রুব মাজিত ২৯৫ 
১*। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ | স্বামী প্রভানন্দ ৩০১ 
১১। তন শ্রীরথরুমূর্তয়ে নম ইদং 
শ্রীদক্ষিণামূর্তয়ে (কবিতা ) শ্রীমতী জয়ন্তী সেন ৩০৮ 
যে তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে 7০? 
সফল বিপদ হতে রক্ষা করেন। 
্ীতীমা সারদাদেবী 981)9, [স:9ণ 01079, 
চাতণণা,75085 & 80187]. 
11২ 0য়যাখানা8]9 
উদ্বোধনের মাধ্যমে 719859 (০0118501 
প্রচার হোক 9910191771)217)1 12806100118 
এই বাণী ্‌ 88/1, বব. 5. 7২০৪০, 11815172]] চহ0038 


ঢ২০০। 856/857 091-]1 


-প্রীন্বশোভন চট্টোপাধ্যায় 








[5 উল নী 
. জারদা-রাষকক :.. গ্নৌরীমা 
সঙ্গ্যাসিনী শ্রীহর্গাষাতা রচিত । শ্রীরামকষণ-শিক্কার জীবনচরিত । 
জল ইপ্ডিয়। রেডিও : বইটি পাঠক-যনে সঙ্স্যাসিনী শ্রীহর্গামাত রচিত । 


গভীর রেখাপাত করবে । বুগগাবতার রামকৃফ- 
সারদ্বাদেবীর আবন-আালেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাৰে বইটির বিশেষ 
একটি মুল্য আছে । 
অষ্টম মুদ্রণ, দিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সুত্ত বোর্ড বাধাই, মুলয---২৩. 

দুর্গামা 


হীসারদামাতার মাননকন্তার জীবনকথা । 
ভ্ীনব্রতাপুরী দেবী রচিত। 

 বেভার জগৎ £ অপরূপ ঙার জীবনলেখা, 

অসাধারণ তীর তপশ্চর্যা। "*মান্ছষের 


প্রতি 'অনস্ত ভালবাসায় পৰিপূর্ণ-হদয়া এমন. 


মহীয়সী নারী এধুগে বিরশ । 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
সদৃষ্ত বোর্ড বাধাই--১৪ 


আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ বাঙালী যে 
আজিও মরিষ্বা যায নাই, বাঙালীর (জয়ে 
ভীগৌরীমা তাহার আবস্ত উদ্দাহরণ । 
ষষ্ট মুদ্রণ -ছিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য--১৪২ 
সাধন! 

দেশঃ সাধন! একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রন্থ। 

বেদ, উপনিষদ, গীতা..*প্রভৃতি হিন্দুশাস্ত্রে 

সুপ্রসি্ধ বহু উক্তি সৃুললিত স্তোত্র এবং তিন 

শতাখিক...লর্শীত একাধারে সঙ্গিবিষ্ট হইয়াছে । 
লগ্ন সংস্করণ---১৪. 


সাধু-চতুষ্টর 
ত্বামিজীএলছোদত় মনীষী প্রীমহেম্ত্রনাখ দত্তের 
মনোজ রচনা । তৃতীয় মুস্রণ--৪. 


শ্ীব্ীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ গৌরীমাত। সরণী, কপি কাতা1-৪ 





61080 5159011 
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৪৪5 78১৪1. 


1 উ]৯185গধাতান 
রাহা তিহা/আ গ উত্তর তই 


5617161811715 $66 


156৫৩75 87 06111091557 001 ৮০৬৮৬ 06175161৩17 












80711071360 0.6.8.$8. 107 


817105147 & 0011119$ 6601165 
াওঞাজা & টরারা0া8-- ঠা 8880 |) 01869 [তা টিজাভা, 





শা 16 /০৯ 
9859 2201440 ৬০1৪ 
সী ৫ 79918, 
৮65169819018 
180117271 (008িসিন 


24, 981981 01), 8৮666, 
0০8108118.-13, 

21076: 23.6011, 22.6463$ 
31817) 80111385301 
15188. 021-2675 (0119378) 
818107: 0৩11 77.52.-0178 


আাট, ১৩৮৭ উদ্বোধন 


১ | 
১৩। 
১৪। 


১৫। 
১৬। 
১৭। 
১৮ | 
১৯। 


টিসি রি বর চারটি অ্পস্স 





ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম? :** স্বামী আত্মস্থানন্দ '** 
ত্রিপুরা হাঙ্গামা ত্রাণ : রামকৃষ্ণ 

মিশনের আবেদন *** স্বামী বন্দনানন্দ ৫ 
সমালোচন। '** ডক্টর তারকনাথ ঘোষ *** 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ ".. য্‌ 
্রশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ রি রঃ 
বিবিধ সংবাদ টার ক 
প্রচ্ছদপট .." শ্ীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


রি কার্জাজল কির (রিজি:) টু 
টু কার্বাফল, শোষ, ছুন্ধযুক ঘা পোড়া বা 
£ পোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পীড়া কেবল 
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রা 


আপনি কি ডায়াবেটিক 








৫ 841668 


(ঞ্, 0. 
৯0005 (০৯, ১ -880959 
ডা'হলেও, হত্যাহ শিষ্টা্ন আন্মাদনের ্‌ 
নন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন [| 98160 166] 91065 
কেন! 


ডায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তত (9) 180 
 খলসগোলা ক্ষরসোমালাই | 


119170/16668717201900618ও ডি. 


ক্স প্রস্থৃতি 0125 946 
কে, সি. 7. 7০১70 7307917 05718817 9 
187, 83019086119 09118510 916৩1 
'এসপ্লযানেডের দোকানে সব সময় রি শিব আহ, * 
পাওয়। যায়। 
| 1812170) : 
১১, এনগ্র্যানেড ই, কলিকাত।- 9210, 73217 7৫721203081 90৩৩%, 
ফোন £ ২৩-৪৯২* 000,৯12 


77488 665 ০০721117765 0) 


০110010708২ & ০০0” 


118100180001618 & 11176-0571561$ 01 [41006 & 1411165000৩ 


67/45, 50:27)0 13080) 091-700007 
1970176 : 88-2880, 58-9080 


॥ ওরিয়েন্টের শ্ীরামরুষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
. রেীমা রোল! বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতস্ত বিরচিত 
খষি দাল অনুদিত লীলাময় শ্রীরামকুষণ ৮**, 
ভররামকষ্ের জীবন ১৫০০ ভীম সারদামণি ৮"** 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ | মহামানব বিবেকানন্দ ৮'** 
শিশু ও কিশোর নাটক ও 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত হি ঠা ৫ 
বিশবজন্বী বিবেকানন্দ ২*০* 
বিশ্বত্রাতা জীরামকক ২০০ | শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বজননী সারদামণি ৩৯ - ছোটদের বিবেকানন্দ ২*** 


, ॥ গরিয়ে্ট বুক ডিস্রিবিউটর্। ৯ শ্তামাচরণ দে-সট্রট। কলিফাতা-+৩॥ 


আধা, ১৩৮৭ . | উদ্বোধন . 


যোগক্ষেম 


পৃজ্যপাদ শ্বামী বিশুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে এই অপূর্ব সংকলনটির বিষয়ে অসংখ্য 
প্রশংসাপত্রের মধ্যে নিয়লিখিত ছুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 


»-যোগক্ষেম” বইটি খুবই হুখপাঠ্য হয়েছে । আধ্যাত্িক চিন্তাপথে অদ্বিতীয় 


(৭1 


দিশারী পূজ্ধনীয় মহারাজের ত্যাগ ও তপন্তাপৃত জীবন অমুধ্যান করে পাঠকবর্গ ধন্ত 


হবে-_এই বিশ্বীস। বইটি ভক্তসমাজে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা করি। 
--(মাতাজী ) মোক্ষপ্রাণা, প্রেসিডেণ্ট, সারদ1 মঠ, কলিকাতা । 


--“যোগক্ষেম” পড়ে মুগ্ধ হয়েছি-_অপূরব গ্রন্থ হয়েছে। “শ্বাছু স্বাছু” যত পড়া 
যায় ততই ভাল লাগে। শ্রীরামকফ-ভক্তমণ্ডলী এ গ্রস্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হবে-_. 
এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । আমিও পাঠ করে বিশেষ উপকৃত 
হয়েছি 1১." 

স্বামী অপূর্বানন্দ । প্রেসিডেন্ট, রামরু্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী । 


প্রাপ্তিস্থান : বেলড় ঠ (শো রুম, উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার ইত্যাদি । 








৭41৮]. 


ঠা 


হোগা উ॥ ধু 


' কোগীর আরোগা এবং ভাক্তাবের স্বাষ 
শির্ভয করে বিশু উধধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান সুপ্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্জেষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মলে খাঁটি খীষধ পাইতে 
হইলে আমাদের নিকট আনন । | 

হোমিওপ্যাথিক পারিবারিক 
ডিকিৎনা একটি অতুলনীয় পুত্বক | বহু 
মুল্যবান তথ্যসমূদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ হাকাশিজ্জ হইন্ম, মুল্য ২৫৯০ 
টাকা মান । এই একটি মাত্র প্রস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হষ্টবে প্রচন্গি” বক পুস্তব 
পাঠেও তাক কইবে "11 দাই একশত সং 
করুন | অকল। ইক সাধন | ক্যাষাদের 
গ্রকাশিত পুষ্যক যত্পর্বন্প জেখিয়া লতবেক 

পারিবাব্বিক চিকিৎসার স্ংক্ষিপ্ত সংস্ববণও 
পাওয়। বায়। যুল্য টাং £'*- ফান। 


বহু ভাল ভাল হোমিওপ্যাথিক বই 
ঈংরাছি, হিনা, বাংলা, উড়িয়! প্রন্ভৃতি ভাষায় 
আহর! প্রকাশ করিয়াছি! ক্যাটালগ বেখুব। 

ধর্মপুত্তক 

বীত। ও উগ্তী (কেবল মুল) পাঠের 
জয় বড় ব্দক্ষরে ছাপা। মুল্য ৩৯০ টাকা! 
কিসনা7। ূ 

স্তোত্রাবলী--বাছাই করা বৈদিক 
শাঙ্িব্চন ও ভবের বই, সঙ্গে ভক্তিযূলক ও 
ফেশাত্বোধক সঙ্গীত । অতি হুন্দর সংগ্রহ, 
€তি খ্বহে রাখার হত। ধর্থ সংহ্ববৃণ? মুলা 
টং ?'৫, বান্ছ। 

ভ৬&চতী -. একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিদ্ভুত বালা শাখা! সমল বড় অক্ষরে 
ভ্কাপং বুকৎ পুত্ষক। মন চমতকার পৃত্থক 
দ্বার ভিত নাই । মূল্য ১৫৯৯ টাকা। 


এম, ভট্টাচার্য এও কোঙ প্রাইভেট লিঃ 
[61৪--8104770717 হোমিওপাধিক কেমিইউস এগ পাবলিশাস 60০০৬: 22-2586 
৭৩ পেতাজ্া সুভাষ রোড, কলিকাতা” 


রঘুনাথ দত্ত এও সন্স প্রাঃ লিঃ 
সর্বপ্রকার কাগজ কালি লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা 
'রঘুনাথবিল্ভিংস্ঃ 


৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, ক'জিকাতা-৭ **০০১ 





ফোন * ১৬-১০৫৫1৫৬ 


অন্বান্া শাখা £ কারাণসী 
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৮২তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা আধাঢ, ১৩৮৭ 


দিব্য বাণী 


গীতা কর্মযোগ শিক্ষা দেন। যোগারূঢ হইয়া আমাদের কম করিতে হইবে | 
এই যোগযুক্ত অবস্থায় ক্ষুদ্র “অহং-বোধ থাকে না। যোগযুক্ত হই! কম করিলে 
“আমি ইহা করিতেছি_-উহা! করিতেছি? এই বোধ কখনও থাকে না। পাশ্চাত্যের 
লোকেরা ইহ। হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। তাহারা বলে যে, যি এই "অং" বোৰ 
না থাকে, যদি ইহা! বিপুণ হয়, তবে মানুষ কিরূপে কর্ণ করিতে পারে? কির 
আশিত্ব বোধ ত্যাগ করিয়। যোগযুক্ত চিন্তে কর্ম করিলে উহ! অনন্তগ্ুণ উৎকৃ্ট৬র ঠ৪বে 
এবং প্রত্যেকেই নিজ জীবনে ইহ! অন্তুঙব করিয়। থাকিবে । আমরা খানের পরিপাক 
ক্রিয়। প্রভৃতি বহু কর্ম অবচেতনভাবে কার; অন্যান্য অনেক কর ভ্ঞাতসাবে, "আবার 
অনেক কর্ম ক্ষুদ্ধ আমিখের লোপে যেন সমাধিমগ্র হইয়! করি । চিত্রকর ঘি 'আহং- 
বোধ ভুপিয়। চিত্রাঙ্ষনে সম্পূর্ণরূপে নমগ্ন হয়, তবে সে অপূর্ব সুন্দর চিত্রপমহ আাকি.ত 
পারিবে। উত্তম পাচক যে-পকল খাগ্বস্ত লইয়া কাজ করে, তাহাতেঠ সে সণ্পু 
মন নিবিষ্ট করে। তখন সাময়িকভাবে তাহার অগ্যান্ত বোধসকল তিঝোহিত হয়! 
এইরূপেই তাহার তাহাদের অভ্যস্ত কোন কাজ নিখুত ভাবে সম্পাদন করিতে সমথ 
হয়। গীতা আমাদের শিক্ষ' দেয় যে, মমস্ত বন্হ এইরূপে সম্পন্ন হওয়া উচিত । 
যিনি ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা অন্ভব করিয়াছেন, তিনি যোগধুক্ত হহয়। সমস্ত কএ 
করেন এবং ব্যক্তিগত স্বার্থ অন্বেণ করেন না; এইরূপ কর্মপম্পাদন দারা 
জগতের মঙ্গল হয়, ইহা হইতে কোন অমঙ্গল হইতে পারে না। যাহারা এইভাবে 
কর্ম করেন, তাহারা নিজের জন্য কখনও কিছু করেন না। 
-প্ামী বিবেকানন্দ 


| ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১/১৬৭-৬৮ ] 


কথা প্রপঙ্গে 
নিক্ষাম কর্ম 


অনেক পরহিতব্রতী ব্যক্তি আছেন, যাহার! 
আপাতদৃষ্টিতে নিঃ্বার্থভাবে দেশের ও খের 
মঙ্গলের জন্য কাজ কহেন। তাহাদের সম্বন্ধে বলা 
হয় যে, তাহারা 'শিক্কাম কর্ণ করিতেছেন । 
“নিষ্কাম কর্ণ'- এই ছুইটি শব্দের প্রয়োগ এতই 
ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও হ্বীরুত যে, এপ প্রয়োগে 
আপত্তিকর কিছু না থাকিলেও, যেহেতু ধাহাণা 
ূর্ণজ্ঞান বাঁ পরা ভক্তি লাভ করিয়াছেন, কেবলমাত্র 
তাহাঁদেরই দ্বারা নিদ্দাম কর্ম সম্ভব, সেইহেতু 
পূর্বোক্ত তথা কথিত নিফাম কমীদের মধ্যে খুব কম 
লোকই পাওয়া যাইবে, ধাহারা তাৰ্বিক বিচারে 
নিফীম কর্ম করিতেছেন । রামকফবিবেকাণনা- 
সাহিত্য ও ঈম্দ্ভগবদ্গীতীকে উপহীব্য কিয়! 
বিষঘটি সম্পকে কিছু আলোচনা! করা যাইতে 
পাবে। 
শ্ীরবামরঞ্চকথামুত' গ্রন্থে আছে, শণামরষদের 
শ্রযুত বিজয়র্ গোস্বামীকে বলিতেছেন : 'শিদ্দাম 
কর্ম করা বড কঠন। মনে করছি, নিঙ্গাম কম 
করছি, কিন্ত কোথা থেকে কামনা এসে পড়ে, 
জানতে দেয় না। আগে যদ সাধন থাকে, মাধণের 
বলে কেউ কেউ নিক্ষাম কর্ম করতে পারে। ঈশ্বর- 
দর্শনের পর নিষ্কাম কর্ম অনায়াসে করা যায়।' 
(১1৮1৩) 
পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিকেও শ্রারামকুষদেব 
বলিয়াছিলেন : অনাসক্ত হয়ে, ফলকামণা শা 
ক'রে কর্ম করা ভারী কঠিন। ঈশ্বরলাভ না! 
করলে ঠিক অনাসন্ত হওয়া খায় না। তুমি 
হয়তো জান না, কিন্ত কোথা থেকে আসক্তি 
এসে পড়ে” (এ, ১১১৪ ) 
কাশীপুর উদ্ভানবাটাতে শ্রীর্দামক্ুষ্ণদেব যখন 
গলরোগে আক্রান্ত হইয়া! অবস্থান করিতেছিলেন, 


সেই সময়ে একদিন (১৪ই ফেঞ্আরি, ১৮৮৬) 
মধ্যান্ছে দেবক নপেন্দ্রনাথ € পরধতা কালে বিশ 
বিশ স্বামী বিবেকানন্দ ) গীতার “কর্যোগ" পাঠ 
করিতেহিলেন। আযুত মহেন্ত্রমাথ গুপ্ধ (পরবর্তী 
কালে কথাধুতকার “হম? ) সেই সময়ে সেখানে 
উপস্থিত হইলে নরেজ্নাথ তাহাকে বলেন-- 
'পরমহংস অবস্থা না হলে পিক্ষাম কর্ম কর! যায় 
না।, (উদ্বোধন, জ্যেষ্ঠ ১৩০৭, পৃঃ ২৪২-৪৩) 

শ্রীরামক্রষ্দেবের মানসপুত্র স্বামী ব্রদ্মানন্জীর 
উপদেশেও আছে £ ীতায় কর্মের কথা আছে-_ 
এই কর্ম দ্বারাই লোক মুক্ত হবে, নির্বাণলাভ 
করবে | কর্ম বড় কঠিন | ০০০110:৮10 ( ঠাণ্ডা 
সাথ] ), ত্যাগ-বৈরাগ্য খুব দরকার । তা না হলে 
ওতে ডুবতে হয়। সিদ্ধিলাভের পর্ন প্রন্ণতপক্ষে 
কর্মের অধিকারা হয়।” (ধর্মপ্রসঙ্গে দ্বামী ব্রদ্মানন্, 
৮ম সং, পৃঃ ১৫৫) 

'্বামী জন্ধানন্দজীকে এক ব্যক্তি প্রশ্নব করেন 
“মহারাজ, সংসারে কি রকমে খাকতে হবে? 
নি্কামাবে থাকাই তো উচিত? উত্তরে 
শ্ীশ্রমহারাজ বলেন : “কি জান, নিষ্ষাম-টিফকাম। ও 
খুব টটু কথা । মংসারে থেকে ওসব হয় না। 
লোকে যতই কেন ভাবুক *1 যে, আমি নিষ্কাম- 
ভাবে কাঙ্গ ক্ছি, কিন্ত বাস্তবিক খতিয়ে দেখা 
যায় যে, কোন না কোন কামনার তাড়নায় কাজ 
করছি। তা হলেই ঠলো ধে, শিক্ষাম কর্ম হয় না। 
তবে সংসারের কাদ করতে করতে তীর নিকট 
প্রার্থণা কতে হয় - প্রত, আমার কাজ কমিয়ে 
দাও।১” (এ, পৃঃ ৩৩) 

এ পর্দগ আমরা এরামকুষধেব, ্বামী বিবেক 
নন্দ ও স্থামী ত্রন্ষানন্দের্র যেসকল উক্তির উল্লেখ 
করিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 'ঈশ্বরলাভ না করলে ঠিক 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] 


অনাসক্ত হওয়া যায় না», 'ঈশ্বরদর্শনের পর অনায়াসে 
নিফাম কর্ম কর যায়”, 'পরমহংস অবস্থা না হলে 
নি্ষাম কর্ম করা যায় না”, “সিদ্ধিলাভের পর প্রকুত্ত- 
পক্ষে কর্মের অধিকারী হয়_-এই উক্তিগুলি 
সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য । এত স্পইভাবে উক্ত না 
হইলেও স্বামী ব্র্ধানন্দজীর নিয়োদ্ধত কথাগুলিতে 
এই একই প্রতিপাগ্ঠ বিষয়ের যথেষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 
যায়- 
খু"টিটিকে বেশ শক্ত করে ধরে যত ইচ্ছ। 
পাক খাও না কেন, কোন ভয় নেই । সেই 
রকম আগে তাকে জানতে হবে, তাকে 
জেনে খাটি জোর করে ধরে নিতে হবে। 
খুটি জোর করে ধরে নিয়ে যা করবে, সব 
ঠিক ঠিক হবে, কখনও বেচাল হবে শা। 
তখন জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম প্রভৃতির যে 
কোন রাস্তাতেই চল না কেন, শিজের ও 
দশের কলযাণের স্বরূপ হবে, ন্গম্ুজন্ম 
সার্থক হবে।” ( এ, পৃঃ ৪৬--৭ ) 
“অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ 
করব। আমার মনে হয় এ ভাবটি 
ইংরেজী শিক্ষার বদহজম । নিজের চরিত্র 
তৈরী না হলে, তার দ্বারা অপরের 
কল্যাণ কথনও সম্ভব হয় না। যাবা 
তাকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাও 
কপালাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল 
হয্ব না। তাদের কাজকর্ম, ক্থাবাতা, 
চালচলন), দেশের ও দশের মঙ্গলের 
কারণ হয়। ঠাকুর বলতেন, 'বুডী ছু'লে 
চোর হয় না, আগে খুটি পাকড়াও ।, 
অর্থাং মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্ত ভগবানলাভ 
করা। আগে তাকে জানতে হবে, তার 
পদে বিশ্বাস-ভক্তি দৃঢ় করতে হবে, তারপর 
অন্ত যে কোন কাজ করতে হয় কর। তাকে 
জেনে কর্ণ করলে নিজের প্রাণে শান্তি 


কথাপ্রসঙ্গে 
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পাওয়া যায়, অপরকেও শান্তি দেওয়। যায়।” 
( এ, পৃঃ ১১৭) 
“কথামুতে'র পঞ্চম ভাগের পরিশিষ্টে “শ্রীম” 
কর্মযোগ ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে যে-সকল 
বিশ্তারিত মন্ব্য করিয়াছেন, সেগুলিতেও এ একই 
প্ষিয়ের উল্লেখ দেখা যায়। প্রাসঙ্গিক ছু-একটি 
উদ্দাতি-_ 
“হ্বামী বিবেকানন্দ অদ্ৈতজ্ঞন আচলে 
বাঁধিয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ কাঁরয়াছিলেন । 
-*তিনি যেন বলিলেন, হে জগদ্বা সীগণ, 
আগে বিষয় ত্যাগ করিয়া নির্জনে ভগবানের 
আরাধনা কর, তাহা পর যাহ। ইচ্ছা কর, 
কিছুতেই দোষ নাই ) শ্বদেশের সেবা কর ; 
ইচ্ছা হয কুটুম্ব পালন কর, কিছুতেই দৌষ 
নাই) কেন না, তুমি তখন বুনিতেছ যে 
সর্বভতে তিনি আছেন-_তিশি ছাড়া কিছুই 
নাই-_সংসার, ত্বদেশ তিনি ছাডা নহে। 
ভগবানের সাক্ষাৎকারের পর দেখিবে তিনিই 
পরিপণ হইয়া ব্হিয়াছেন। (চতুর্থ 
পরিচ্ছেদ ) 
স্বামী বিবেকাশন্দ কামিণীকাঞ্ধনত্যাগী | 
তিনি নির্জনে গুরুর উপদেশে অনেকর্দিন 
সাধনা ক্রিয়া সিদ্দিলাভ কারয়া ছিলেন। 
তিনি যথার্থ কর্মধোগের অধিকারী |” 
( অষ্টম পরিচ্ছেদ ) 
পরিশিষ্টের উল্লিখিত চতুথ ও অষ্টম পরিচ্ছেদ 
শ্রম সবিস্তারে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নরেন্দনাথ 
কাশীপুর উদ্ভানধাটাতে তাহাকে ধে-কথা বলিয়া 
ছিলেন _-পরমহংস অবস্থা না হলে শিক্ষাম কর্ম 
করা যায় না”_তাহারই ভাত্বস্থানীয়। চতুর্থ 
পরিচ্ছেদের শেষাংশে শরম লিখিয়াছেন £ এই 
নিষ্কাম ধর্ম পালনার্থ যেন আমরাও তাহার 
(শ্বামীজীর) পদানুনরণ কাঁঁতে পারি। কিন্তু এটি 
কি কঠিন ব্যাপার! প্রথমে হরিপাদপদন্মলাভ 
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করিতে হইবে। তজ্জন্য বিবেকানন্দের ন্যায় ত্যাগ 
ও তপচ্তা করিতে হইবে । তবে এই অধিকার 
হইতে পারে ।* অষ্টম পরিচ্ছেদ্দের শেষ বাকাটি 
হইল : 'সিদ্ধপুরুষ অথব! শ্রীরুষের ন্যায় অবতার- 
পুরুষ না হইলে এই স্থিরতা১ (08117717995) 
হয় না।? 


এ পর্যন্ যে-সকল উদ্ধৃতি দেওয়! হইয়াছে, 
সেগুলির একবাক্যতা সন্দেহাতীতভাবে 
প্রতিপাদিত হইলেও, “পরমহংস অবস্থা না হলে 
নি্ধাম কর্ণ করা যায় না” নরেন্দ্রনাথের এই 
উক্তিটি স্পষ্টতম বলিয়া সর্বাপেক্ষা হৃদয়গ্রাহী মনে 
হয়। সে যাহাই হউক, পরমহংস অবস্থা না 
হইলে নিষ্ধাম কর্ম কেন করা যাঁর না, এই বিষয়টি 
সন্বন্ধে এখন আমরা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত 
হইতেছ। 

সাধারণ মানুষের কর্মের মূলে আছে (১) “আমি 
কণ্ডা”, এই অহংকার ও (২) ফলাকাজ্কা। ইহারই 
ফলে আসে (৩) কর্মের প্রতি আসক্তি। ধাহারা 
সাধক, তাহারা ফলাকাজ্ক! ও কর্মের প্রতি আসক্তি 
ত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন এবং এই কারণে 
তাহাদের লক্ষ্য করিয়া বলা হয় যে, তীহারা 
পনিফাম কর্ম করিতেছেন। কিন্ত তাহাদদেরও 
'আমি কর্তা, এই অহংকার থাকে । আর এই 
অহংকার থাকার ফলেই তাহাদের ফলাকাজ্ষা ও 
কমের্প প্রতি আসক্তি কথনোঁকখশণো আসিয় 
খাইতে পারে। বস্তুতঃ অহংকারই মূল ব্যাধি এবং 
ফলাকাও্ষা ও কমাসক্তি ব্যাধির উপপর্গ মাত্র । 
মূল ব্যাধিটি বদি দূর করা যায়, উপসর্গ ছুইটিও 
আপনা আপনি চলিয়া যায়। এই অহংকার-প্রসঙ্গে 


শী 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-স্৬্ঠ সংখ্যা 


গীতায় ভগবান শ্রীক্চের উক্তি : 
প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ | 
অহংকারবিষুঢ়াত্মা করাহমিতি মন্যতে ॥ (৩২৭) 
এই শ্লোকটির উপর শংকরাচার্য যে-ভাব্ 
লিখিয়।ছেন, তাহার তাৎপর্য এই যে, প্রকৃতির অর্থ 
সত্ব, রজঃ ও তমঃ__এই তিন গুণের সাম্যাবস্থা । 
শ্লোকস্থ “গুণ” শব্দটির অর্থ বিকার (পরিণাম )। 
প্রকৃতির পরিণাম হইতেছে দেহ ও ইন্জিয়সমূহ। 
এই দেহ ও ইন্দিয়সমূহের দ্বারাই যাবতীয় লৌকিক 
ও শাস্ত্রীয় কর্ম অনুষ্ঠিত হইতেছে । তথাপি 
“অহংকার-বিমুাত্মা ব্যক্তি (যাহার “আত্মা 
অর্থাৎ অন্থঃকরণ অহংকারের দ্বারা নানাভাবে 
মোহগ্রস্ত ) অবিগ্ঠাবশতঃ দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ধর্ম 
নিক্ষি আত্মাতে আরোপ করিয়া নিজ্জেকেই সমস্ত 
কর্মের কর্তা বলিয়া মনে করে। 
কিন্ত যিনি পরমহংস অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন, 
তাহার অহংকার সমূলে বিনষ্ট হইয়াছে । মূল 
ব্যাধি দূর্ব হওয়ায় ফলাকাজ্কী ও কর্ণের প্রতি 
আসক্তি, এই ছুই উপসর্গও দুরীভূত হইয়াছে। 
এবং এই কারণেই তাহার পক্ষেই নিষ্ষাম কর্ম কর। 
সম্ভ5। এইরূপ ব্যক্তির সম্বন্ধে গীতায় ভগবান 
শরীরের উক্তি : 
নৈব কিঞিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ। 
পশ্টন্‌ শৃ্ন্‌ স্পৃশন্‌ জিদ্রশনন্‌ গচ্ছন্‌ পন শ্বসন্‌ ॥ 
প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহুর,মিষন্নিমিষননপি | 
ইন্জিয়াণীন্দসিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্‌ ॥ (৫1৮৯) 
তাৎপধ এই যে, চক্ষু প্রভৃতি পঞ্চ জ্ঞানেক্দরিয়, বাক্‌ 
প্রভৃতি পঞ্চ কর্মেনত্দ্রিয়, প্রাণ-অপান প্রভৃতি বায়ু 
সমূহ এবং মনবুদ্ধি প্রভৃতি অন্তঃকরণ-চতুষ্য়ের 
দ্বারা যাবতীয় কম” করিয়াও সমাহিতচিত্ত, তত্ৃজ্ঞ 


১ ১৮৯৬ সালের ১০ই নভেম্বর, লগ্তনে 2801521 ৬০৫৫7, সম্বন্ধে স্বামীজী যে-বক্তৃতা 
দিরাহিলেন, তাহাতে গীতার উল্লেখ করিয়া ম্বামীজী বলিয়াছিলেন যে, কর্মের রহস্ত হইল প্রচণ্ড কর্মের 
মধ্যেও অনন্ত স্থিরতা' শ্রীম পেই বক্তৃতা হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়! উহার ব্যাথ্যাপ্রসঙ্গে 


“এই স্থিরতা"র উল্লেখ করিয়াছেন। 


আযাঢ়, ১৩৮৭ ] 


ব্যক্তির এই দৃঢ় ধারণ! থাকে যে, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এ 
সকল কর্ম করে এবং তিনি মনে করেন২__-আমি 
কিছুই করি না ।' 

গীতার এই শ্লোক ছুইটি পাঠ করিলে 
শ্রীরামকুষ্ণদেব-কখিত ব্যাসদেবের যমুনা পার হওয়ার 
গল্পটি মনে পডে। ব্যাসদেব যমুনা পার হইবেন, 
গোপীরাও সেখানে উপস্থিত। তাহারাও পার 
হইবেন, কিন্তু খেয়া নাই। গোগীদের চিন্তিত 
দেখিয়া ব্যাঁসদেব বলিলেন যে, তিনি ক্ষুধার্ত । 
গোপীর] তীহাকে ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াইলেন। 
তখন ব্যাসদেব যমুনাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 
“হে যমুনে! আমি যদি কিছু না খেরেখাকি, 
তাহনে তোমার জল ছু ভাগ হয়ে যাবে আর 
মাঝের রাস্তা দিয়ে আমরা চলে যাব।” ঠিক 
তাহাই হইল। যমুনার জল ছুই ধারে সরিয়া গেল 
এবং ব্যাসদেব ও গোপীরা মাঝপথ ধিয়া ওপারে 
গেলেন । (কথামৃত, ২৮1২, ৩১২২ ) 

গল্পটি বলিয় শ্রীরামকুষ্ণদেব মন্তব্য করিতেছেন : 
“আমি খাই নাই" তার মানে এই যে, আমি 
সেই শুদ্ধাত্মা) শ্তদ্ধাত্মা নিলিপ্ত ; -প্রকুতির 
পার। তার ক্ষুধা, তৃষ্ণা নাই। জন্ম, মৃত্যু 
নাই।-_অজর অমর হ্থমেরবং। যার এই 
্রদ্ষজ্ঞান হয়েছে, সে জীবনুক্ত। সে ঠিক বুঝতে 
পারে যে, আত্মা আলাদা আর দেহ আলাদা । 
ভগবানকে দর্শন করলে দেহাত্মবুদ্ধি থাকে না|” 

(এ, ৩১২২) 

জ্ঞানী ব্যক্তির “আমি কর্তা', এই অহংকার না 
থাকায়, তাহার পক্ষেই নিফাম কর্ম করা সম্ভব । 
আমি যদি কর্তা না হই, অর্থাৎ সহত্র কর্ম করিয়াও 
যদি কর্মেরই সহিত আমার কোন সংল্রব না থাকে, 


কথাপ্রসঙ্গে 


২৭৩ 


তাহা হইলে কর্মফলের আকাত্ষা বা কর্মে আসক্তি 
আমার কী করিয়া খাকিবে ? 

জ্ঞানীর ন্যায় ভক্তেরও এই পরমহংস অবস্থা লাভ 
হয়। অর্থাৎ, তাহারও “আমি কা”, এই অহংকার 
থাকে শা। “কথামূতে' আমরা দেখি, জীবন্মুক্ত 
ভক্তের ভাবে শ্রীরামরুষ্দেব বারংবার বলিতেছেন : 
'নাহং নাহং, তু তু"হ__আমি কর্তা নই, তুমি 
কণা", 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী : আমি.'গাড়ী, তুমি 
ইনজিনীয়ার --যেমশ চালাও তেমনি চলি, যেমন 
করাও তেমনি করি, থেমব বলাও তেমনি বলি' 
ইত্যাদি। বস্ততঃ'পর] ভ্ষি লাভ করায় ধাহার 
অহংকার এইভাবে টাশিমূলি হইয়াছে, তাহার 
পক্ষেই “নফাম কর্ম করা সম্তব--সাধারণ ভক্তের 
পক্ষে নহে। 

এখন প্রশ্ন এই যে, কেবলমাত্র সিদ্ধব্যক্তির 
দ্বারাই যখন নিষাম কর্ম করা সম্ভব-_সাধারণের 
পক্ষে যখন উহা সম্ভবই নহে, তখন আর “নিফ্ষাম 
কর্ম” করা প্রহসন কেন? ইহার উত্তর এই যে, 
সিদ্ধব্যক্তি যেআচরণ করেন, সাধকদেরও তাহাই 
অন্ুসরণীয়। এবং এরূপ করার ফলে কালে 
সাধকগণ সিদ্ধিলাভ করেন। এইজন্যই গীতায় 
নিফাম কর্ধের উপদেশ করা হইয়াছে এবং শ্বামীজীর 
তো কথাই নাই, শ্রীরামকষ্তর্দেব ও স্বামী ব্রহ্মানন্দ 
প্রমুখ শ্রীরামকফপামদগণও নিফ্ষাম কর্মকে ভগবৎ- 
প্রাপ্তির একটি উপায় বলিয়াছেন । 

গীতাভাঙ্যে শংকরাচার্ধ একাধিকবার 
লিখিয়াছেন যে, কর্মযোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি “আমি কর্তা, 
কোন ফলের আকাঙ্ষা না করিয়া কেবলমাত্র 
শ্রীভগবাণের প্রীতির জন্য ভূৃত্যবৎ কর্ণ করিতেছি*-- 
এই বুদ্ধি অবলম্বন করিবেন। (গীতা, ৩।৩০, 


২ মূলে “মন্যেত” আছে। উহার আক্ষরিক অর্থ: “মনে করিবেন । শংকরাচার্ধও 
এরূপই অর্থ করিয়াছেন : “চিন্তয়েৎ_চিন্তা করিবেন । আমরা শ্রধরম্বামী ও মণুস্থদন সরস্বতীর 


টাক! অন্থযাী “মনে করেন” ( মন্যতে ) অর্ধ গ্রহণ করয়াছি। 


স্থলে “মন্তেত' প্রয়োগ কর! হইয়াছে । 


বন্ততঃ ছন্দের প্রয়োজনেই “মন্ততে'র 


৭৪ 


৫1১০, ১১ ভাস্ত দ্রষ্টব্য) । এইভাবে কর্ম করিতে 
করিতে পরিশেষে “আমি কর্তা”, এই অহংকার দুর 
হইয়। যার এবং শ্রীভগবানই কা ও কারয়িতা, এই 
বোধ উৎপন্ন হয় । এইরূপ শরণাগত ভক্তের পক্ষে 
তখন ঠিক ঠিক নিষ্ষাম কর্ম কর] সম্ভব হয় । 

ধাহার! জ্ঞানপথের পথিক, তাহারা অন্থভাবে 
অহংকারকে দুব করেন। প্রঞ্কতির পরিণাম, দেহ 
ও ইন্দ্রিরাদির দ্বারাই যাবতীয় কর্ম কৃত হইতেছে, 
আমি অক আত্মা'_-এই বুদ্ধি অবলগ্ধন করিয়াই 
তাহার] কর্ম করেশ।০ এই বুদ্ধি পরিপক্ধ হইলেই 
সিদ্ধাণস্থা লাভ হয় এবং তখনই যথার্থ শিষ্কাম কর্ম 
করা সম্ভব হয়। ভক্তিমাগী ও জ্ঞানমাগী উভয়বিধ 
সাধককেই গীতোক্ত (১৮২৯) 'সাঙ্িক কর্তা 
হইতে চেষ্টা কারতে হয়, “অনহংবাদী” হইতে হয়, 
অর্থাৎ 'আমি করছি", “আমি করেছি”, এই ধরনের 
কথ তাহাদের মুখে শোভা পায় না। 

আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্তমান 
নিবন্ধের উপসংহার করিব নিক্ষাম কর্মের প্রসঙ্গে 
আমরা ফলাকাজ্ষ। ও কমের প্রতি আসক্তির কথা 
একাধিকবার বলিয়াছি। গীতায় ফ্লাকাজ্ঞা 
ত্যাগের কথ! স্থবিদিত। কিন্তু করের প্রতি 
আসক্তির কথা কোথায় বলা হইয়াছে 1-_এই প্রশ্ন 
উঠিতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়, গীতার 
শেষ অধ্যায় ( অষ্টাদশ ) পরিশিষ্টস্থানীয়। অন্যান্য 
অধ্যায়ে অন্ুক্ত অনেক কথা এ অধ্যায়ে বল; 
হইয়াছে শ্রীভগবান বলিতেছেন ! 

এতান্তপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যকা ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমমূ ॥ (১৮/৬) 

অর্থাৎ যজ্ঞ, দান, তপশ্ঠাদি কর্ম ফলাকাজ্ষা ত্যাগ 
করিয়া এবং এ সফল কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়া 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৬ষ্ সংখ্যা 


করণীয়__ইহাই শ্রীভগবানের নিশ্চিত সিদ্ধান্ত 
সাত্বিক ত্যাগের প্রসঙ্গে শ্রভগবান বলিতেছেন : 
কাধমিত্যেব যৎ্কম” নিয়তং ক্রিয়তেহজুি | 
সঙ্গং ত্যত্ত ফলং চৈব স ত্যাগঃ সান্বিকো৷ মতঃ ॥ 
(১৮৯) 
অর্থাৎ ফলাকাক্ষা ও কর্মে আসক্তি ত্যাগ করিয়। 
শান্্বিহিত কর্ম অবশ্যকরণীয়-বোধে কৃত হইলেই 
“সাব্বিক ত্যাগ? হয়। 

অব্যবহিত পরবতী গ্লোকেও (১৮১০) ফলাসক্তি 
ও কর্মাসক্তির কথা৷ আছে। 

'ত্যাগে। হি পুরুষব্যান্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীতিতঃ? 
(১৮1৪)_এই গ্সোকার্ধের ব্যাখ্যায় শংকরপ্রমুখ 
আচার্ধগণ পরবর্তী শ্লোকগুলিতে কথিত তামস 
(১৮।৭), রাজস (১৮।৮) ও সাত্বিক (১৮৯), এই 
ত্রিবিধ ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু আচাধ 
রামানুজ উল্লিখিত শ্লোকার্ধের ব্যাখ্যায় €১) কমে 
ফুলবিষয়ক ত্যাগ, (২) কর্মবিষয়ক ত্যাগ অর্থাৎ 
কর্মে আসক্তি বা মমতা ত্যাগ এবং (৩) পরমেশ্খরে 
কর্তৃত্বানুসন্ধানের দ্বারা নিজের কত ত্বত্যাগ--এই 
ত্রিবিধ ত্যাগের উল্লেখ করিয়াছেন। রামানজের 
মতে গীতার “কর্মযোগ' অধ্যায়েও (তৃতীয় অধ্যায় ) 
'ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্ত) ইত্যাদি ক্সোকটিতে 
(৩৩০) এইপ্রকার ত্রিবিধ ত্যাগের কথাই বলা 
হইয়াছে। 

কর্মে আসক্তি ত্যাগের তাৎপর্য হইল--অণেক 
সময়ে কর্ম করিতে করিতে আমরা উহাতে আসক্ত 
হইয়! পড়ি, আমর] সেই কর্ম ছাড়িতে চাই ন]। 
কিন্তু সাধকদের পক্ষে এইভাবে কর্মে জড়াইর। পড়া 
উচিত নহে-_কর্মের প্রতি মমত। তাহাদের একান্ত 
পরিত্যাজ্য । 


৩ অবশ শংকরাচাধের মতে সন্ধ্যাসীরাই জ্ঞানমাগী সাধক এবং ভিক্ষান্নে প্রাণধারণ ব্যতীত 
তীহার্দের কোনও লৌকিক বা শাস্ত্রীয় ( শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ব/তিরেকে ) কর্ম নাই। 


রামকৃষ্জবিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
স্বাগত-ভাষণ__স্বামী হিরণ্য়ানন্দ 


৫ই এবং ৬ই এপ্রল (১৯৮০) প্রার সারাদিন 
ধারে রামরফ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের 
আয়োজন করা হয়েছে । ধারা রামরুঞ্চ-বিবেকা- 
নন্দ-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত, তারা জানেন যে, 
শ্রীরাম ও শ্বামী বিবেকানন্দ বিশাল বুদ্ধির 
অধিকারী ছিলেন। এত বিভিন্ন দিকে এ'দের 
চিন্তাধার! প্রবাহিত যে, এদের চিস্তাঞচলি নিয়ে 
পুস্তকের পর পুস্তক রচিত হতে পারে, ব্যাখ্যার পর 
ব্যাখ্য1 কর যেতে পারে । কিন্তু আমরা এখানে 
এই ছু"দিন রামরুষ্ই-বিবেকানন্দ-সাহিত্য নিয়ে 
সাধারণভাবে আলোচনা করবো । 

ধার] ভগিনশ নিবেদিতার 'ম্বামীজিকে যেরূপ 
দেখিয়াছি", এই গ্রস্থথানি পাঠ করেছেন, তীরা 
জানেন যে, বুদ্ধির কী গভীরতা এবং ব্যাপকতা 
লিয়ে বামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ ভারতের তথ বিশ্বের 
ধর্মজীবনে একটা বিপুল পরিবর্তন সাধন করবার 
জন্য অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তারা একটা নতুন 
ধর্মীয় চিন্তার প্লাবন নিয়ে এসেছিলেন, যে মহা 
প্লাবনের কথা স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, যেটা 
সমগ্র মানবজাতিকে উচ্ছৃসিত ক'রে মুক্তিমুখে 
নিয়ে যাবে। 

কেধলমাত্র হরিনাম করো” বঝ। ক্রিফ্দাম 
করো” এইটুকু বলে তারা শেষ ক'রে দেননি, 
কেননা তাদের আবির্ভাব হয়েছিল স্বাধীনচিন্তার 
যুগে । আমবা জানি, যে “নবজাগরণ” ইটালিতে 
চতুর্দশ শতাব্দীতে স্থচিত হয়েছিল এবং তারপরে 
যে “সংস্কার্-যুগে এসেছিল তাতে ইউরোপের ধর্ম 
একটা বিরাট ধাক্কা খেয়েছিল। হ্বাধীনচিন্তার 
অবকাশ ইউরোপে ছিল নাঁ। যা চার্চ বলবে, 
সেইটাকে মেনে নিতে হবে--এই ছিল কথা। 
চার্চ বলছে-_পুথিবীর চারদিকে বুধ ঘুরছে, সেটাই 


মানতে হবে, নইলে গ]যালিলিওর মতো জেলখানায় 
যেতে হবে। যোডশ-সপ্তদশ শতাব্পীর এই যুগে 
ধীরে ধীরে পরিবর্তন এল। তারপর অষ্টাদশ 
শতাব্দীকে অতিক্রম ক'রে উনবিংশ শতাব্দীর যে- 
যুগে আমরা এলাম সেট! ছিল স্বাধী* চিন্তার যুগ। 

কাজেই সে-যুগে যি আমর] ধর্মকে কতগুলি মত- 
বাদ হিসাবে, 00157, হিসাবে প্রচার করতাম, 
তাহলে সে-ধর্ম গ্রাহ্য হতো ন।। সেইজন্য শ্রীরামকু 
বাম্বামী বিবেকানন্দ তা করেননি । শ্রীগামকষ্ণ ধাদের 
তার কাছে ডেকেছিলেন, তারা খু যুগের মতো 
জেলেমালে! ছিলেন না। তারা ছিলেন বুদ্ধিদীপ্ত 
মানুষ । তারা বিশ্ববিগ্থালয়ে শিক্ষালাভ করে- 
ছিলেন। শিক্ষালাভের পরে তীপ্া এসেহিলেন 
শ্ররামরফের কাছে। বিশেষ ক'রে স্বামী বিবেকানন্দ 
_-তখনকার নরেন্দ্রনাথ__তিশি ছিলেন অসামান্য 
প্রতিভাধর, প্রখর বুদ্ধিশালী। তিনি সমস্ত 
জিনিসকে যাচাই ক'রে নিতে চাইতেন এবং সেই- 
জন্য শ্রীরামরুষ্কেও পরীক্ষার স'মুখীন হতে হয়ে- 
ছিল এবং তাকে দেখাতে হয়েছিল যে, বুদ্ধি দিয়ে 
ধর্মকে প্রতিষিত করা যায়। আবার জীরামকষ্ের 
কাছে ধর্মের তত্ব যাচাই করে নিয়ে এবং অপরোক্ষ 
অনুভূতি ক'রে প্রদীপ্ত বুদ্ধিশিখা নিয়ে স্বামী 
বিবেকানন্দ সা পৃথিবীতে শ্ররামক্ষের উদার 
ভাবধারা প্রচার করেছিলেন । 

শীরামরুষ্জের এবং স্বামী শিবেকাণন্দের_ 
বিশেষ কারে স্বামী বিবেকানন্দের লেখমালাৰ 
সর্ষে পরিচয়লাভ করলে দেখতে 
পাবে! যে, এখন চিন্তার বিষয় নেই, এমন 
কোন ব্যস্ত নেই, যা শিয়ে আলোচন। 
করা হয়নি । বিজ্ঞান নিয়ে হ্বামীশী আলোচনা 
করেছেন। লোকে বলে, স্বামী বিবেকানন্দ যে- 


আমন 


২৭৬ 


বিজ্ঞানের কথা বলেছিলেন, সে-বিজ্ঞান এ-বুগের 
বিজ্ঞানের সঙ্গে মেলে না। কিন্তু দ্বামীজীও সেই 
কথাই বলে গেছেন_বিজ্ঞানের যে সব থিয়োরী, 
সেগুলি পরিবর্শশ্ীল, সেগুলির পরিবতন হবে 
যেটা ড/171161167 বলেছেন, 
5 77070 01811062916 11121) 111601089- 
কিন্ত বিজ্ঞানেও একটি বস্ত আছে, যার 
পরিবর্তন হয় না। সেই বস্তুটি হচ্ছে বৈজ্ঞানিক 
প্রয়োগপদ্ধতি । সেই নিয়ে আলোচনা! হবে। 
এইভাবে বিজ্ঞান, সমাজতন্ব, অর্থনৈতিক 
তত্ব, এবং 7১011105 যেটাকে ম্বামীজী 
সমাজনীতি বলতেন--এই সমস্ত তব নিয়ে 
্বামী বিবেকানন্দ আলোচনা করেছেন। সাহিত্য, 
শিল্প, দর্শন ইত্যাদি,_-এমন কোন বিষর নেই, 
ফেটা ম্বামীজী আলোচনা করেননি এবং যার 
উপর নতুন অ'লোৌকসম্পাত করেননি_ফে 
আলোকসম্পাত এখন পর্যস্থ কার্ধকরী। এখনও 
সেই আলোকসম্পা্তকে নিয়েই আমাদের কাজ 
করতে হচ্ছে । এবং আরও যতই আমরা এগিয়ে 
যাবো, দেখবো যে স্বামীজী যেগুলি বলেছেন, সেই- 
গুলিই ঠিক; কেননা স্বামীজী তার অনুভূতির 
উপরে, সর্বজ্ঞত্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত হরে এই 
সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন । 

সেইজন্য রামরুঞ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
করবার আমর! আয়োজন করেছি। এ বিষয় আমার 
সংশয় ছিল, দ্বিধা ছিল, কেননা আমাদের জায়গ। 
অপরিসর; এখানে বহু লোককে ডেকে, বন্ধ লোককে 
আহ্বান করে আমরা জায়গা দিতে পারবো না। 


সপ পে শত সপ উপ পপ | সরি 
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পাক পর আপ এপ পপ অপ পপ শাল পন্ড সা ৪ 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ--৬্ঠ সংখ্যা 


সেইজন্ত আমর! এটার ব্যাপক প্রচার করিনি । এই 
আয়োজন সম্ভব হয়েছে ভ: প্রণবরঞগ্জন ঘোষ, 
অধ)াপক প্রেমবল্লভ সেন, ডঃ জলধিকুমার সরকার 
এদের উৎসাহে এবং উদ্চমে আর আমাদের সন্্যাপী 
ধারা আছেন__্বামী ধ্যানানন্দ, শ্বামী অচ্যুতানন্দ 
প্রভৃতি তারাও এর জদ্য প্রচুর পরিশ্রম করেছেন । 
এঁদের সকলের সমবেত চেষ্টায় এট! সম্ভব হয়েছে। 
দেখা যাবে এর পরে আবার কিছু করা যায় কিনা। 
আলোচনার প্রয়োজন আছে। আমরা যে-যুগের 
মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি, সেটা একটি তমিম্রাময় যুগ । এই 
তমিম্রীময় যুগকে অতিক্রম করতে হবে । এবং তা 
করতে হলে ভারতেতর দেশের মতবাদ, জীবন- 
ধারা, জীবনচর্ধার ভেতর দিয়ে গেলে হবে না, 
ভারতীয় জীবনের যে ভিত্তিভূমি তাকে অবলম্বন 
করতে হবে। ধর্মব্ষয়েইে হোক বা অন্ত 
কোন বিষয়েই হোক, সেই ভিত্বিভমি আমরা 
পাবে! রামরুষ-বিবেকানন্দ-সাহিতে;। সেই নিয়ে 
আলোচন! হবে। 

প্রথমে 'রামকুষ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের 
বাণী, শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করবেন অধ্যাপক ্রীপ্রেম- 
বল্পভ সেন। তার আঁগে রামঞ্ষ মঠ ও রামকুষঃ 
মিশনের অন্যতম সহাধ্যক্ষ, শ্রীমৎ্ স্বামী 
ভূঁতেশানন্দজী মহারাজ যিনি আজ এই সম্মেলনের 
উদ্বোধন করলেন, তিনি দু-চারটে কথা বলবেন । 
তার আশীর্বাণীর পর প্রবন্ধপাঠ ও আলোচনা 
শুরু হবে। 

সমাগত স্ধীবৃন্দকে আমি সাদর স্বাগত- 
অভিনন্দন জানাচ্ছি ।* 


* ৫ই এপ্রিল ১৯৮* প্রাতে. বাগবাজার রামকৃক মঠের সারদানন্দ হলে প্রদত্ত ভাষণ। শ্রসন্তোষকুমা৭ দত্ত 


কর্তৃক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। 


রামকুষ্বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন 
উদ্বোধনী ভাষ্ণ_স্বামী ভূতেশানন্ৰ 


রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যের রসিক সুধীবৃন্দ ! 
আজকের এই অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্বামী 
হিরখয়ানন্দজী তীর প্রারস্তিক ভাষণে আপনাদের 
জানিয়েছেন । 

“সাহিত্য” ব্যাপক শব্দ । এর বিষয়, এর পরিধি 
বিস্তত। বিভিন্ন প্রকারের সাহিত্য হতে পারে। 
আমার্দের এই সম্মেলনে রামরুষ্:-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে 
আলোচন। সবে । ধার] প্রবন্ধ পড়বেন এবং ধারা 
আলোচন1 করবেন তাদের কাছ থেকে আমরা 
রামরুঞ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য থেকে অনেক বিষয় 
জানতে পারবো । 

কথা হচ্ছে এই যে, বতমানে চিন্তাজগতে 
যেন একটা নবধযুগের স্থ্টি রামরুষ-বিবেকানন্দের 
আবির্তাবে হয়েছে । একথা এখন হয়তো৷ আমাদের 
ভাল ক'রে উপল হয়নি । আমরা! শ্রীরামরুষ্জের 
ভক্ত, স্বামীজীর অনুরাগী কিন্তু তাদের চিন্তাধারার 
মৌলিক বিষয়গুলি নিয়ে ধারা আলোচনা করেছেন, 
বুদ্ধিসহায়ে সেগুলি বোঝবার চেষ্টা আমরা 
অনেকেই এখনো হয়তো ভাল ক'রে করিনি । 

শ্রীবামকষ্চের একটি কথা । একজন বলছেন, 
'আমি শ্তধু ভক্তি চাই, জ্ঞান চাই না” তার 
উত্তরে শ্রীরাম বলছেন, যাকে ভক্তি 
করবি তাকে না! জানলে কি করে ভক্তি 
করবি? 'জানা, অর্থাৎ বুদ্ধি দিয়ে বোঝ!। 
এটি দরকার । এবং এই বুদ্ধিসাহায্যে বোঝা 
যখন কাগজে-কলমে বেরু হয়, তখন তাকে বলি 
সাহিত্য । বামকুষ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য বলতে 
আমর] হয়তো বুঝবো আধ্যাত্মিক সাহিত্য মাত্র। 
কিন্ত ঠিক তখ নয়। এই সাহিত্য থেকে কোন 
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বিষয় বাদ পড়েনি-_ফে' কথা স্বামী হিরগ্ময়ানন্দজী 
একটু আগেই বলছিলেন । ন্বামীজীর যে বিশাল 
কৃতি রয়েছে, তার ভেতরে এমন বহু জিনিস রয়েছে 
যা আমর এখনও ভাল ক'রে বোঝবার, আলোচন। 
করবার অবসর পাইনি; এবং যতই সেগুলির 
গভীর অনুশীলন হবে, ততই দিনে দিনে তাদের 
মর্ম আমাদের অন্তরে প্রবেশ করবে । 

শ্রীরামরুষ্ণের উপদেশ সম্বন্ধে একদিন শ্বামী 
বিবেকানন্দ তার এক বন্ধুকে বললেন, ঠাকুরের 
এক-একটি কথা নিয়ে ঝুড়িঝুডি দশনি-গ্রস্থ লেখা 
যেতে পারে।” বন্ধুটি বললেন, “আমরা তো 
ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না 
_তীর কোন একটা কথা এভাবে আমাকে 
বুঝিয়ে বলবে ৮ তখন ত্বামীজী ঠাকুরের “হাতি- 
নারায়ণ ও মাহুত-নারায়ণ'-এর গল্পটি ব্যাখ্য 
করলেন তিন দিন ধরে। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, 
সেই তিন দিনের ব্যাখ্যা সংগৃহীত হয়নি । টেপ 
রেকডিং তখন ছিল নাঁ_অন্যভাবেও তাঁর অনেক 
কথাই সংগ্রহ করা হয়নি, কিন্ত যেটুকু সংগৃহীত 
হয়েছে তা-ও কম উল্লেখযোগ্য সম্পদ নয় আমাদের । 

“রামকৃষ্ণ . “বিবেকানন্ন-__এই ছুটি নাম 
একসঙ্গে উচ্চারিত হওয়ার একটি বিশেষ সার্থকতা 
আছে। ম্বামীজীর বাণী শ্রীরামকুষ্েরই বাণী। 
ত্বামীজী বলেছিলেন, তার কথার ভেতর যা কিছু 
জগতের কল্যাণকর, সে-সবই শ্রীরামকৃষ্ণের কথা, 
আর যদি কিছু দোষযুক্ত থাকে, তা তার নিজেরই । 
ন্বামীজীর বহুমুখী প্রতিভ৷ সর্বজনবিদিত। কিন্তু 
তিনি যে শ্রীরামকুষ্ণেরই কথার ভাষ্ত করে গেছেন, 
একথা আমরা অনেকেই ভাল করে বুঝতে 
পারি ন1। 
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শ্রীরামকষ্*, যিনি আধুনিক দৃষ্টিতে প্রায় 
নিরক্ষর, তার কথার ভেতর এত দার্শনিকতা, এত 
তত্ব, এত গভীরত! থাকতে পারে, তা হয়তো 
আমর] ভাল ক'রে ভাবিনি। আমর! ভক্তি 
করেছি, ফুল দিয়ে পূজ। করেছি, অন্তর দিয়ে 
শ্রদ্ধা করেছি, কিন্ত তীব্র কথার মর্ম উদ্ঘাটন 
করতে আমাদের বুদ্ধিকে তত কাজে লাগাইনি । 
আমাদের বুদ্ধিকে প্রয়োগ ক'রে রামকৃষ- 
বিবেকানন্দের প্রত্যেকটি বথার যথার্থ মর্ম 
অনুধাবন করতে হবে-_-এই কথাটি বিশেষ ক'রে 
ভেবেই হয়তো এই সম্মেলনের আয়োছন করা 
হয়েছে। 

এই সম্মেলনে ধার! প্রবন্ধ পাঠ করবেন, ধারা 
আলোচনা করবেন, তারা কৃতী ও খ্যাতিমান 
লেখক, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক। তাদের 
কাছ থেকে আমর অনেক কিছু শুনতে পাবো । 
সেগুলি শোনা ও অনুশীলন করা_-ঘনে মনে ভাল 
ক'রে আলোচন। করা, যাকে মনন বলে, তা করতে 
হবে। সেগুলি দৃঢ়ভাবে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। 
এ-সব বিষয়ে এই হচ্ছে নিয়ম। শ্রীরামকফের 
কথাগুলি যেন উপনিষদের কথা । একদিন শ্রীম-- 
মাষ্টারমশাই--বসে আছেন অনেকগুলি ভক্ত- 
পরিবৃত হয়ে। অনেকগুলি শ্রোতা সেখানে 
ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলছে। একজন ভক্ত খললেন, 
“একটু উপনিষদের কথা৷ বলুন।” মাষ্টারমশাই 
সুন্দরভাবে উপনিষদের কথ! বলতেন। তাই বোধ 
হয় ভক্তটি এ কথা বললেন। মাষ্টারমশাই তার 
উত্তরে বললেন, “এই তো! উপনিষদেরই বথ৷ 
হচ্ছে গো !,--উপনিষদং ভে ব্রুহি ইতি; 
উক্তা তে উপনিষদ; ব্রাহ্দীং বাব তে 
উপনিষণম্‌ অব্রম ইতি শিষ্য বলছেন, “হে 
আচাধ, আমাকে উপনিষদ্‌ বলুন।” ঝি, যিনি 
্রন্ধবিগ্ভার কথাই বলছিলেন, বললেন, “তোমাকে 
উপনিষদ্‌ বলেছি ব্রদ্ষবিষরক উপনিষদ্‌ই তোমাকে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বলেছি।, 

তাই শ্রীরামকৃষ্ণের কথ1 বেদেরই কথ1। তার 
জীবনই বেদ। তিনি বেদন্বরপ। আর স্বামীজী 
হচ্ছেন সেই বেদের ভান্তকার.। স্বামীজী 
শ্রীরামরু্চের বাণী আমাদের বুদ্ধিগম্য করেছেন। 
নেবাণী যাতে আমর বুদ্ধির দ্বার। যাচাই করতে 
পারি, এমনভাবে তিনি আমাদের সামনে 
উপস্থাপিত করেছেন। 

স্বামীজী তীর সমন্ত জীবন এইভাবে ব্যয়িত 
করলেন! তার জীবন আপাতদৃ্ঠিতে খুব 
সীমিত_-চল্লিশ বৎসরও পূর্ণ হয়নি। এই 
অল্পকালের মধ্যে তিনি যে-আদর্শ, যে-চিস্তাধারা, 
যে-মথত্রগুলি দিয়ে গিয়েছেন, তা বুঝতে 
এবং কাজে পরিণত করতে দীর্ঘকাল লাগবে। 
শ্রীরামকুষ্ণকে বুঝতে হ'লে ম্বামী বিবেকানন্দকে 
বোখা। দরকার । ম্বামী বিবেকানন্দকে বুঝতে 
হলে তীর বাণীর মূল উৎস শ্রীরামরুষ্ণকে 
না বুঝলে হবে না। পরস্পর অঙ্গার্গিভাবে 
পন্বদ্ধা এই দুজনের নাম একসঙ্গে কারে 
তাদের সাহিত্যের যে-অন্নুশীলন এখানে হবে, 
ত। আমাদের পক্ষে অশেষ কল্যাণকর হবে। 
ধারা এই বিষয়ে আলোচন1! করবেন, তাদের 
আমি আগে থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি । 
ধারা এখানে উপস্থিত থাকবেন, তাদের আরম 
অনুরোধ করছি তারা কথাগুলি শুধু শুনে 
যাবেন না--সেগুলি মনন করবেন এবং ধ্যান 
করবেন। 

এই সম্মেলনে যে-সাহিত্যকথ। হবে, তা৷ 
যেন আমাদের জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকে স্পশ 
করে এবং জীবনকে যেন নতুনভাবে পরিবতিত 
করে। আমর] আমাদের জীবনকে যেন সার্থক 
করতে পারি এখং চিন্তার জগতে যেন একট 
নবযুগের আ।বর্ভাব হয় 

অনুষ্ঠানটি ক্ষুদ্র। কিন্ত এই ক্ষুদ্র অনুষ্ঠানের 


আধাঢ়, ১৩৮৭] 
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মধ্যে হয়তো ব। এক বিশাল মহীরূহের বীজ বীজ একদিন ফুলে ফলে স্থশোভিত মহীবহরূপে 


নিহিত রয়েছে। আমরা আশা! করবো, ভগবান শুধু আমাদের এই ভারতেরই শয়, সমগ্র জগতের 
শ্রীরামরুষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের রুপায় সেই কল্যাণ করবে ।* 


* ৫ই এপ্রিল ১৯৮ প্রাতে, বাগবাজার রাষকৃষ্জ মঠের সারদানন্দ হলে প্রদত্ত ভাষণ। শ্রীসস্তোষকুঙ্গার দত্ত 


কতৃ ক টেপ রেকর্ডে গৃহীত ও অন্ুলিখিত। 


শ্রীসারদাষ্টকম্‌ 
ব্রক্মচারিনির্ভয়চৈতন্যবিরচিতম 
আব্রন্গকীট বিলসজ্জগদেকমাতা শ্রীষোড়শী বহুমতো.মযোগগম্য। 
ন্নেহপ্রসন্ননয়নোজ্জলচন্দ্রবক্তু.1 | শক্তি; পরেতি চ ধিয়া দৃঢ়সাধকেন। 


আবিবভূব খলু যা জয়রামবাট্যাং 
তাং সারদাং হিতকরীং শরণং প্রপদ্যে ॥১ 


বাল্যাদ্‌গুণৈঃ সকলচিত্তবিনোিনী যা 
দীনার্ডসংকটবিমোচনতৎপরাভূৎ। 
সেবাং গুরৌ বিদধতীং বিমলৈ কচিত্ত।ং 
তাং সারদাং ঠহিতকরীং শরণং প্রপন্যে ॥২ 


শ্রীরামকষ্ক্দয়িতা পরমপ্রসন্না 

নিত্যং বিশুদ্ধমনস! বিহিতং দধানা । 
পিত্রালয়ে স্থিতবপুঃ পতিলগ্নচিত্তা 
শ্রীসারদ! শুভময়ী শরণং মমাস্ত ॥৩ 


লন্ষবাথ ভর্তুভবনং পতিপৃতসঙ্গ' 
কর্তব্যপালনবিধো পরিশিক্ষিতা যা। 
সেবাক্ষমাধ্ৃতিতপোনিপুণাং বরেণ্যাং 
তাং সারদাং ব্রতপরাং শরণং প্রপছ্ধে ॥৪ 


ভত্রণচিতা জগতি যা বিগতস্পৃহেণ 
তাং সারদাং শুভকরীং শরণং প্রপগ্যে ॥৫ 


ভঠ্শ্চ যা প্রিয়করী গিরিজেব শস্তোঃ 
সেবাপরেব কমলা স্থুখদ] চ বিষ্ঞোঃ | 
সাধবীং শচীমিব হি গৌরবমাবহম্তীং 
তাং সারদাং বহুগুণাং শরণং প্রপন্ঘে ॥৬ 


মত্যং বপুস্ত্যজতি ভর্তরি কালযোগাৎ 
সন্যাসিবুন্দপরমাচিতপাদপদ্মা । 
সঙ্ঘস্থসর্বজননী বিদিতা জনৈ ৷ 

তাং সারদাং সকলমঙ্গলদাং প্রপছ্থে ॥৭ 


জ্বালাময়ে জগতি যাহমৃতদ বচোভিঃ 
ছুঃখাত্যয়ং বিদধতী নিয়তং জনানাম্‌। 
কারুণ্যসিন্থজবিশালতরঙ্গকল্প। 

সা সারদা ভগবতী। শরণং মমান্ত ॥৮ 


 রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের বাণী 


অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্লভ সেন 


আজ এই স্থধীজন-সম্মেলনে যে দুরূহ কর্তব্য- 
ভার আমার উপর অপিত হইয়াছে, তাহ! 
যেমন আমাকে বিশিষ্ট সম্মানে ভূষিত করিয়াছে 
তেমনি আমাকে একটি অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষার 
সম্মুখীন করিয়াছে। 

রামকৃ্*বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবযুগের কোন্‌ 
বাণী উচ্চারিত হইয়াছে, তাহা ব্যাখ্যা করিবার 
জন্য প্রগাঢ় পাপ্তিত্য ও স্থগভীর চিন্তাশীলতার 
প্রয়োজন । প্রথমেই যদি অকপটে এই স্বীকারোক্তি 
করি যে, আমার সে পাগ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা 
নাই, তবে তাহ নিতান্ত বিনয়প্রকাশের জন্য 
করিতেছি না। তৎসব্বেও যে এই অত্যন্ত কঠোর 
দায়িত্ব বহন করিবার জন্য আমি উপস্থিত হইয়াছি 
তাহার কারণ এই বিষয়টি সম্বন্ধে আমার প্রবল 
অন্ধুরাগ। সত্যের অন্থুসন্ধাণে ও তত্বের ব্যাখ্যায় 
মেধার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অমুরাগের 
অচঞ্চল আলোকও বোধহয় সম্পূর্ণ বর্জনীয় নহে। 
অন্ুুরাগের অবিচলিত দীপশিখ1 সম্ভবতঃ সত্যের 
বিশাল ব্যাণ্তির কোন কোন ক্ষেত্রকে আমাদের 
দৃ্টির সম্মুখে উপস্থাপিত করিতে পারে, যাহা 
হয়তো অন্থ্রাগহীনতার ব্যস্ত অনুসন্ধানে উপেক্ষিত 
হইতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে স্মরণ করিয়াই 
আমি এই পণ্তিতমগ্ডলীর নিকট আমার বক্তব্য 
নিবেদন করিতেছি । 

রামরুষ্*বিবেকানন্দ-সাহিত্য আলোচনাকালে 
আমি কেবল সেই সাহিত্যকেই বিষয়রূপে গ্রহণ 
করিব, যাহ? শ্রীরামকষ্খ ও স্বামী বিবেকানন্দের 
মুখনিঃস্ত অথবা লেখনীনিঃস্থত। সাহিত্য 
বলিতে আমরা সাধারণতঃ লিধিত গ্রস্থই বুঝিযা 


থাকি। সেদিক হইতে দেখিলে শ্রীরামকু্চ কোন 


সাহিত্য রচনা করেন নাই। কারণ তাহার 
লিখিত কোন গ্রন্থ নাই। কিন্তু কেবল লিখিত 
গ্রন্থই কি সাহিত্য 1 বেদ ও উপনিষদের ন্যায় 
বিরাট সাহিত্য কি প্রথম হইতেই লিখিত রূপ 
গ্রহণ করিয়াছিল? কবিগানের কবির দল আসরে 
আসিয়া মুখে মুখে যে কবিতা রচনা করিতেন, 
মুখে রচিত বলিয়াই কি তাহা বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাসে স্থান পাইবে না? বাস্তব ক্ষেত্রে বেদ, 
উপনিষ ও কবিগান মুখে মুখে রচিত হইলেও 
সাহিত্যরপে স্বীঞ্তি লাভ করিয়াছে । অতএব 
শ্রামঞ+্ষ্টের উক্চিসমূহ যদি সাহিত্য-গুণা।ম্বত হয়, 
তবে তাহাকেও সাহিত্য বলিতে হইবে। সে 
বিচারে শ্রীশ্ররামকুষ্ণকখামৃত শ্রীরামকুষ্*-রচিত 
সাহিত্যের অনুপম নিদর্শন। বিবেকানন্দের 
সাহিত্য লইয়৷ এজাতীয় প্রশ্নের কোন অবকাশ 
নাই। কারণ তাহার লিখিত প্রবন্ধ ও পত্রাবলী 
এবং বন্তৃতাবলী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। 
এবং তাহাদের সাহিত্যিক মূল্য সর্বজনত্বীকৃত। 

এইবার উপরি-উক্ত রামকুষ*বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যে নধযুগস্প্টির প্রেরণারূপিণী কোন্‌ কোন্‌ 
বাণী প্রচারিত হইরাছে তাহার অনুসন্ধান 
করিতে হইবে। 

উনবিংশ শতাব্দী ভারতের ইতিহাসে ও 
পৃথিবীর ইতিহাসে একটি যুগসদ্ধির কাল। এই যুগে 
নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে দৈনন্দিন জীবনে 
প্রয়োগের ফলে এক দেশ হইতে অপর দেশের 
স্থাণগত দুরতের বাঁধ! বহুলাংশে অপস্থত হইয়াছিল। 
বিভন্ন দেশের মানুষ এইজন্য পরস্পরের নিকটবতী 
হইতেছিল এবং একজাতির সহিত্ত অপর জাতির 
ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্ত স্থানগতভাবে 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] 


মান্য যদিও মানুষের নিকটে আসিয়া দ্রাড়াইতে- 
ছিল, তবু মানুষে মানুষে হৃদয়ের দুরত্ব দূর হয় 
নাই। বরঞ্চ একদেশের মান্য অপর দেশে 
উপস্থিত হইয়া অস্ত্রবলে অপরের উপর আধিপত্য 
বিস্তার করিতেছিল এবং সাম্রাজ্য ও উপনিবেশ 
স্থাপন করিয়া! মানুষের উপর নিধাতন ও শোষণের 
কলঙ্কজনক ইতিহাস রচন। করিতেছিল। মানুষে 
মানুষে এই সংঘাত কেবল সাংসারিক ক্ষেত্রেই 
সীমাবদ্ধ ছিল না; ভাবের জগতেও ঘ্বণা ও 
বিদ্বেষের অভিযান মসীলিপ্ত অধ্যায় রচন। 
করিতেছিল। কিন্তু মানুষের ইতিহাস যেমন 
কেবলমাত্র প্রেম ও সহযোগিতার ইতিহাস নহে, 
সেইরূপ তাহ! কেবলই সংগ্রাম ও সংহাবের 
ইতিবৃত্তও নহে। একদিকে সংগ্রাম ও অপরদিকে 
সহযোগিতা, একদিকে প্রেম ও অপরদিকে হিংস্রতা 
মানুষের ইতিহাসে চিরস্তন ধারায় প্রবাহিত 
হইয়াছে । মানুষে মানষে নৈকট্যের বিস্তার 
মানুষে মানুষে শক্রতাকে তীব্রতর করিয়া তুলিয়া- 
ছিল বলিয়াই মানুষের শ্তভবুদ্ধি মানুষের সম্প্রীতির 
প্রসারকে একান্তভাবে প্রার্থনা করিতেছিল। তাই 
উনবিংশ শতাব্দীর মানুষ এমন আদর্শের সন্ধান 
করিতেছিল, যাহার বাস্তব রূপায়ণ মানুষের 
পরম্পরকে ধ্বংস করার প্রবৃত্তিকে সংযত করিবে । 
মানুষ এমন বাণীর সন্ধান করিতেছিল, যাহা! 
তাহাকে ভ্রাতৃত্বের সম্বন্ধ গড়িয়া! তুলিতে 
অনুপ্রাণিত করিবে। 

ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে ধর্ম এইবপ ভ্রাতৃত্ব 
সৃষ্টি করিয়াছে, ইহা আমরা দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধধর্ম, ষ্টাধর্ম ও ইসলামধর্ম বৃহৎ মানবগোষ্ঠীকে 


রামরুষ্*-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে নবষুগের বাণী 


২৮১ 


এক্যবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল। কিন্তু ধর্মের 
ইতিহাসেও সশস্ত্র সংগ্রাম ও রক্তপাত ঘটিয়াছে। 
বিধ্মীকে আপন ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্য 
ুষ্টান জগতে রোমান ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যাপ্টের 
মধ্যে ত্রিশ বৎসর সংগ্রাম চলিয়াছিল। এক হাতে 
তরবারি ও অপর হাতে কোরান লইয়া ইসলামের 
অভিযানে ইবরাণ প্রভৃতি দেশে পূর্ববর্তী ধর্মকে 
(জরতুস্ত্ের ধর্ম) রক্তশ্বোতে বিলুপ্ত করিয়া! ইসলামের 
বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। খুষ্টানে মুসলমানে ধর্মযুদ্ 
বা ০986 দীর্ঘকালব্যাপী রক্তপাতের ইতিহাস। 
উনবিংশ শতাব্দীতে এ-জাতীয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
ধর্মে ধর্মে না ঘটিলেও ধর্মে ধর্মে বিদ্বেষের অভাব 
ছিল ন1 এবং এক ধর্মের বেদী হইতে অপর ধর্মের 
উপর অজন্ম কটুক্তি ও অভিশাপ বধিত হইত। 
অধুষ্ঠটানকে থুষ্টান করিবার ও অমুসলমানকে 
মুসলমান করিবার উৎসাহ বিন্দুমাত্র হাস পায় 
নাই। তবুও উনবিংশ শতাব্ধীতে ধর্মের ক্ষেত্রে 
মিত্রতাস্থাপনের প্রচেষ্টারও সুত্রপাত হইয়াছিল। 
তুলনামূলক ধর্মতন্ব উদ্ভাবনের মাধ্যমে ম্যাঝ্সমূলার 
প্রমুখ পণ্ডিতগণ ধর্মে ধর্মে সাদৃশ্তের উপর গুরুত্ব 
আরোপ করিতেছিলেন।* ধর্ম যেদেশের জাতীয়- 
জীবনে সর্বাপেক্ষ। প্রভাবশালী সেই ভারতবর্ষেও 
একাধিক মনীধীর চিন্তা ও কর্ম এই প্রচেষ্টাকে 
অবলম্বন করিয়াছিল । 

রামমোহন একেশ্বরবাদী ধর্মগুলির নিরাকার 
উপাসনাকে আশ্রয় করিয়া খৃষ্টান, মুসলমান ও 
তীহাঁর উদ্ভাবিত ব্রাহ্মমাজের ধর্মকে মিত্রভাবাপন্ন 
করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিতান্ত অল্প- 
সংখ্যক লোকের মধ্যে এ ভাবের চর্চা হইয়াছিল। 


ক তুলনামূলক ধর্মতত্বের পথিরুৎ এই মহামনীবী ধর্মের ইতিহাসে রামরুষের স্থান সম্বন্ধে 


এই মন্তব্য কবেন__'" 
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* সমসাময়িক দৃষ্টিতে রামকৃষ্ণ পরমহৎস, পৃঃ ২০১ 


৮২ 


অপঞ্পক্ষে সাকারোপাপনার প্রতি রামমোহন 
খড্গাহস্ত ছিলেন। প্রথমে নিয়াধিকারীর পক্ষে 
সাকারোপাসনার প্রয়োজনীয়তা ত্বীকার কৰিলেও 
পরবর্তী কালে হিন্দু সাকারোপাসনাকে তিনি 
ধর্মজ্গতের সর্বাপেক্ষা গহিত পাপ বলিয়! প্রচার 
করিতেন। তাহার নিকট হইতে উত্তরাঁধিকার- 
ত্রে দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র ও শিবনাথ শাস্ত্রী 
এই হিন্দু সাকারোপাসনার বিরুদ্ধে অবিমিশ্র ঘ্বণা- 


প্রকাশকে তাহাদের ধর্শসাধনার অপরিহাধ 
'অঙ্গরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন । ইহার ফলে 


তাহার] ভারতের অগণিত সাধারণ মানুষকে ঘৃণা 
করিতে শিখিয়াছিলেন এবং শ্রীচৈতন্য, মীরাবাঈ, 
তুলসীদাস প্রমুখ সিদ্ধ সাধকসাধিকাগণের অনু্থত 
ভক্তিধর্মের দ্বার রুদ্ধ করিয়! দিতে চাহিয়াছিলেন। 
ধর্মক্ষেত্রে উদারতা, গ্রহণশীলতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের 
নবধুগস্থষ্টির যে-প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল, তাহ 
পূর্বোক্ত মনীধীগণের চিন্তা ও কর্ষের মধ্যে 
সার্থকতার পথ খু"জিয়1 পাইল না। এই আংশিক 
সহানু ইতি ও খণ্ডিত দৃষ্টি সকল ধর্মমত ও সকল 
ধর্মসম্প্রদায়কে সমমর্ধাদাদানে প্রস্তুত ছিল ন৷ 
বলিয়। ধর্মে ধর্মে ও সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে বিরোধের 
অবদান ঘটাইতে ইহার! ব্যর্থ হইয়াছিলেন। 
লীলাপ্রসঙ্গ-কথামূতে বহুল-প্রচারিত শ্রীরামরুষ্ের 
যত মত তত পথ মন্ত্র এ কাধসাধনে যথার্থ 
পথপ্রদর্শন করিয়াছিল । শ্ররামকঞ্জের নিকট ঈশ্বর 
যেমন অনন্ত, তাহাকে লাভ করিবার পথও তেমন 
অনস্ত। কোন একটি বা ছুইটি ধর্মের মাধ্যমেই 
যে তাহাকে পাওয়া যায়, ঈশ্বরকে এত ক্ষুদ্র 
করিয়া তিনি দেখেন নাই। যাহার? কেবল একটি- 
মাত্র ধর্মকে সত্য বলে ও অপর সকল ধর্মকে 
মিথ্যা বলে, তাহাদের বুদ্ধিকে তিনি “মতুয়ার 
বুদ্ধি আখ্য। দিয়াছিলেন এবং তাহা যে ধর্মজীবনে 
সত্যলাভের পরিপন্থী একথা ঘোষণ। করিয়াছিলেন। 

শ্রীরামরুষ্ণের সংস্পর্শে আবার পরবর্তী কালে 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


কেখবচন্দ্র যে বিভিন্ন ধর্ম হইতে বিভিন্ন অংশ 
গ্রহণ করিয়া একটি ধর্মসঞ্চয়নের আদর্শ প্রচার 
করিয়াছিলেন, তাহাও ধর্মক্ষেত্রে এক্যস্থাপনের 
আদর্শকে সম্পূর্ণ সফল করিয়া তুলিবার উপযোগী 
ছিল না। কোন ব্যক্তিবিশেষের রুচির উপর নির্ভর 
করিয়া বিভিন্ন ধর্ম হইতে যে সকল অংশ চয়ন 
কর] হয়, তাহা ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে গ্রহণযোগ্য 
হইলেও সর্বসাধারণের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হইতে 
পারে না। এই প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক আচার্ধ 
ব্রজেন্ত্রনাথ শীলের কথা গুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য--- 
£]110 18121772112058 ৬০1 55006115095 
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11501601081] 25 ৮611 5 10190101081 01 1109 
[9519 00170817018 


508080010, ০০1 65061165096 85 ৪ ৮/18016 &9 


01065101 16119109109 45 


11025 10100091060 15611 17 005 10156019 ০1 
1090. /৯1)0 (1015 ০81) 66 16811990 09 08, 
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কিন্তু শ্রীরামরুষ্* বিভিন্ন ধর্মকে একই কালে 
একই সঙ্গে অনুসরণ করিতেন না। তাহার কারণও 


77951000) 200 ৫ 00171150181 ৬107 


(01015181) 85 01902181015 1০ 


আবাঢ, ১৩৮৭] 


আচার্ধ ব্রজেন্দ্রনাথ স্থন্দরভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন__ 
230 105 ০1 19 01800155 01601601 
15118101058 01501011765 ০01 17010 0100016101 
[175 
90591921595) 0180010995 ৪00 110121$ ০: 


06605 ৪1 0176 2170 11) 58016 11106, 


52010 161161091 26 0188110 (0 10. 

এক একটি ধের বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান বীজ 
হইতে ফুল বা ফলে উপনীত হইবার বিভিন্ন 
পদক্ষেপের ন্যায় । তাহার একটি হইতে অপরটিতে 
যাইতে হয়। 

শ্রীবামক্ুষের শ্রেষ্ঠ স্থর্টি বিবেকানন্দ বিশ্ব- 
ধর্মমহাসভায় ধর্ম“ছ্ন্দের যে চিরন্তন সমাধান-বাণী 
উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহ শ্রীরামরুষ্ের “যত 
মত তত পথ” মহামন্ত্রেরেই তাৎপর্ষব্যাখ্য]। 
চিকাগে। বক্ততায় বিবেকানন্দের এই অমর 
উক্তি একই সত; ঘোধণা করিতেছে-_ 
£]1) 01011১61210, 15 0090 (09 09০9091)2 £&, 
[711000) 01: 2 31000101509 1001 & 1111000 01 
801 


6201) [00151 25511011906 0109 5001016 01 0110615 


0001119 09 06001776 2 (00121151181), 


2100 961 115591৬5115 ০0৮৮0. 110015100191119 
210 8০৬ ৪8০00101108 (0 105 ০0৬0 12৬ 
০1 £০৬/0. 

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এবং সমগ্র 
বিশ্বে একটি সাংস্কৃতিক সন্কটও দেখ! দিয়াছিল। 
একদিকে রাজনৈতিক প্রস্থত্বের অধিকারী 
ইউরোপীয় জাঙিগুলির অনুস্থত পাশ্চাত্য সংস্কৃতি 
এবং অপরদিকে এশিয়া মহাদেশে প্রচলিত প্রাচ্য 
সংস্কৃতি--যাহার মধ্যমণি ছিল ভারতীর সংস্কৃতি । 
এই উভয় সংস্কৃতির মধ্যে কোন্টি বিরাজ করিবে 
এবং কোন্টি বিলুপ্ত হইবে? অথবা ইহাদের 
উভয়ের সমন্বয়ে কি ভবিষ্যৎ মানব-সংস্কৃতির 
প্রতিষ্ঠাভূমি নিমিত হইবে? যেহেতু ইউরোপীয় 
জাতিগুলি পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানে প্রতুত্ব বিস্তার 


রামকষ্*-বিবেকানন্দ-সাহিতে; নবযুগের বাণী 


৭৮৩ 


করিয়াছিল, সেহেতু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা 
সম্বন্ধে অধিকাংশ ব্যক্তি নিঃসন্দেহে ছিলেন 
এবং ভাবিতেন যে, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছাচে 
ভারত ও অন্যান্য দেশের সংস্কৃতিকে গড়িয়া তুলিতে 
হইবে। 

রামমোহন পাশ্চাত্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত। সম্বন্ধে 
এত স্শিশ্চিত ছিলেন য়ে, তিনি ভারতে ইংবাজ 
উপনিবেশ স্থাপনের জন্য প্রবল প্রচারে রত 
হইয়াছিলেন। তাহার বক্তব্য ছিল এই যে, 
কেবল ইংরাঙজ্ের সহিত নিয়ত বসবাস করিয়! 
আমা মানুষ হিসাবে গড়িয়া উঠিব। ভারতের 
তরুণ শিক্ষাব্রতীদের তিনি কেবল পাশ্চাত্য 
চিন্তাধারার পাঠ গ্রহণ করিতে বালতেন। শ্বয়ং 
বেদান্তের বাংল! অনুবাদ রচন। করলেও ভারতীয় 
ইাত্রদের যে বেদান্ত হইতে কিছুই শিথিবার নাই 
একথা অবুস্ঠিতচিত্তে ঘোষণা করিগাছিলেন। 
বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে ণিশ্ত মত পোষণ করতেন 
যে সাংখ্য ও বেদান্ত যে মিখ]ামএ দর্শনশান্ত 
একথা বলিতে কোন তকের প্রয়োজন হর না। 
দেবেন্দ্রনাথ আদি ব্রাঙ্ধপমাজে ছুইটি প্রতিপক্ষের 
সন্ধান পাইয়াছিলেন_ একটি খুষ্টধর্স ও অপরটি 
বেদান্ত। কেশবচন্দ্রের একটি খিখ]াত বক্তৃতার 
বিষয় ছিল +1:816৮011 69 ৬০0:0112 । অবশ্য 
শ্ররামরুষ্ের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরে তাহাকে 
আর একটি বক্তৃতা দিতে হইয়াছিল, যাহার 
বিষয়বস্তু ছিল 001 19101]; (0 ৬১৫৫১ । 
্ররামরুষ্ণ তাহার শিষ্যুদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন 
__-“অদৈতগ্জান আ।চলে বেঁধে খা ইচ্ছা তাই 
কর।, ইহার অর্থ বেধান্তের চরম ত৭কে বুদ্ধিগত 
করিয়া! উহাকে কর্ে প্রগেগ করা-_দে-কথা ম্বামী 
বিবেকানন্দ লগ্নে প্রদত্ত “কর্মজীবনে বেদান্ত 
শীর্ঘক বক্তৃতা-চতুষ্টয়ে বলিয়াছিলেন। 

বিবেকানন্দ বেদাঙ্জের সতোর মধ্যেই 
ভবিষ্তের মানুষের সকল বিরোধের মীমাংস। 


২৮৪ 


খুজিয়া পাইয়াছিলেন। যে-যুগে ভারতবাসী 
বিশ্বাস করিত যে, আমাদের যাহ! কিছু শিক্ষণীয় 
তাহ পাশ্চাত্য দেশেই আছে এবং পাশ্চাত্যের 
নিকট হইতে আমাদের কেবল গ্রহণ করিতেই 
হইবে, আমাদের দিবার কিছুই নাই, সে-যুগে 
বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষা- 
কেন্দ্র হাভার্ড বিশ্ববিগ্ভালয়ে বেদান্ত বিষয়ে বক্তৃতা 
দিবার জন্ত আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তাহার সেই 
বিশ্ববিখ্যাত বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন-_ 
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এই বক্তৃতা যখন মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল 
তখন তাহার ভূমিকায় 1101৫ বিশ্বগ্ালয়ের 
অন্যতম প্রধান পণ্ডিত 0. 0. 12091 মহোদয় 
এই গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করিয়াছিলেন 
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উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ--৬ঠ সংখ্যা 


পাশ্চাত্য জগতে বিবেকানন্দই যে প্রথম 
ভারতীয় সংস্কৃতির অবিনশ্বর মহিমার প্রচারক 
ইহা বিপিনচন্ত্র তাহার “0718190161 910810165, 
পুস্তকে রবীন্দ্রনাথের উপর লিখিত প্রবন্ধটিতে 
সুন্দরভাবে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি 
বলিয়াছেন যে, বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত ধার। অনুসরণ 
করিয়াই রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যে ভারতীন় সংস্কৃতির 
মহিমা প্রচার করিয়াছিলেন; রামমোহন বা 
কেখবচন্দ্রের ধারা অনুসারে নয়। কারণ বিপিন- 
চন্দ্র ইহা উল্লেখ করিয়াছেন যে, রামমোহন অথবা 
কেশবচন্দ্র পাশ্চাত্য জগতে ভারতের সাংস্কৃতিক 
মহিমা সম্বন্ধে একটি কথাও বলেন নাই। 
বিবেকানন্দই সে-মহিমার প্রথম প্রবক্ত1। 

ভবিষ্যৎ মানব-সংস্কৃতি যে পাশ্চাত্য ও 
ভারতীয় সাংস্কৃতিক আদর্শের সমন্বয়ে গঠিত হইবে 
ইহা বিবেকানন্দ বহুবার ঘোষণা করিয়াছেন। 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য? পুস্তকে তিনি বলিয়াছেন-__ 
“আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্য আগাদের 
অন্যান জাতের কাছে অনেক শেখবার আছে। 
যে মানুষটা বলে, আমার খেখবাব্ন নেই, সে 
মরতে বসেছে ঃ যে জাতটা বলে আমরা সবজ্ান্তা, 
সে জাতের অবনতির দিন অতি নিকট । “যতদিন 
বাচি, ততদিন শিখি। তবে দেখ, জিনিসটে 
আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এইমাত্র । 
আর আসলটা1 সর্বদা বাঁচিয়ে বাকি জিনিস 
শিখতে হবে ।” 

শ্রীরামকুখ আর একটি মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া- 
ছিলেন__কারুর ভাব নষ্ট করিস্নি।” আদর্শের 
প্রচারে মানুষ এমন একদেশদর্শশী হইয়া পড়ে যে, 
পৃথিবীর সকল মানুষকে একটি মাত্র আদর্শের ছীচে 
ঢালাই করিবার জন্য সে সকল বিচারকে বর্জন 
করে। কোন একটিমাত্র আদর্শ, কোন একটি- 
মাত্র ধর্ম, কোন একটিমাত্র ভাব যাদ সকল মাম্ষের 
একমাত্র অবলম্বন হইত, তাহা হইলে মানব- 


আযাঢ়, ১৩৮৭ ] 


সংস্কৃতি তাহার বিপুল বৈচিত্র্যময় এখ্বধ হইতে 
বঞ্চিত হইত। এই পৃথিবীতে যেমন বিভিন্ন ধর্ম 


থাকিবে তেমনি বিভিন্ন মানসিক গঠনের অধিকারী 


মানুষও থাকিবে । তাহাদের মধ্যে কেহ হইবে 
কবি, কেহ হইবে দার্শনিক; কেহ হইবে কর্মী, 
কেহ হইবে ভক্ত। কেবল একটিমাত্র প্ররুতি 
লইরা সকল মানুষ গড়িয়া উঠিবে, ইহা সম্ভবও 
নহে, বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্ররামরুষ্ণের এই 
মহাবাণী বিবেকানন্দের কেও ধ্বনিত হইল-_ 
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মানব-এঁক্যের আর একটি তত্ব আধুনিক যুগের 
প্রাক্কালে পাশ্চাত্য জগতে জন্মলাভ করয়া দ্রুত 
জনপ্রিয়তা অর্জন করিতেছিল। সে তত্ব 901 
(011810197 বা হিতবাদের তত্ব । এ তত্বের মূল 
কথা ছিল আধিকতম লোকের প্রভৃততম সৃখসাধন 
সমাজ-জীবণের লক্ষ্য । এই মতবাদ সংখ্যাগরিষ্ঠের 
প্রভুত্রকে অবাধ প্রাধান্য দান করিয়াছে । সংখ্যা 
লঘু জনের দুঃখকে ইহা! বিবেচ্য বলিয়া গণ্য করে 
না। অতএব সকল মানুষের স্ুখদুঃথকে ইহা! 
সমমধাদ্া ধান করে না। সংখ্যালধু মানুষের 
প্রতি এই ও্াঁসীন্তের মধ্যে যে বিরোধের বীজ 
গুপ্পু থাকে তাহা শেষ পযন্ত মানব-এক্যের পথে 
বাধা সৃষ্টি করে। 

আরও সাম্প্রতিক কালে আর একটি মতবাদ 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন ও শ্রমিক- 
শ্রেণীর প্ররতুত্ব স্থাপনের মধ্যে মানবসমাজে এঁক্য 


স্থাপনের আদর্শকে প্রচার করিতেছে । সাম্যবাদের 


রামরুষ্-বিবেকানন্দ-সাহিতে) নবষুগের বাণী 


২৮৫ 


এই তত্ব রশদেশ ও চীনদেশের ন্যায় বিশাল রাষ্টে 
ও পূর্ব ইউরোপের একাধিক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বাস্তব রূপ 
লাভ করিয়াছে। ব্টনব্যবস্থাকে রাষ্ট্রায়ত্ত করিয়া 
ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলুপ্তি সাধন এবং শ্রমিক- 
শ্রেণীর প্রতৃত্ব স্থাপন করিয়া যে সাম্যবাদী 
রাষ্টগুলি জন্মলাভ করিয়াছে, তাহ। মানুষে মানুষে, 
জাতিতে জাতিতে দ্বণা, বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের 
মনোভাবকে দুর করিতে পারে নাই। অসাম্যবাধী 
রাষ্ট্রের সহিত এই সাম্যবাদী বাষ্ট্রগুলির বিরোধের 
দৃর্টিভঙ্গী অবশ) ম্বাভাবিক ও সহজবোধ্য । কিন্ত 
সাম্যবাদী রুশ দেশের সহিত সাম্যবাদী চীনদেশের 
তীব্র শত্রুতার সম্পর্ক আধুনিক কালের রাজনৈতিক 
পরিস্থিতির অন্যতম প্রধান ঘটন1। স্ৃতরাং 
ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ ও শ্রমিকশ্রেণীর প্রতৃত্ব 
রুশ ও চীনের ন্যায় ছুইটি দেশে পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও যখন তাহাদের মধ্যে মিত্রতার পরিবর্তে 
কঠোর শক্রতার স্থষ্টি করিতেছে, তখন ইহা! বুঝিতে 
হইবে থে, সাম্যবাদের মধ্যে মানব-মিলনের 
সম্ভাবনা নাই। ছুইটি সাম্যবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে 
ইহ! ্বণা, বিদ্বেষ ও শক্রতারই স্ষ্টি করিয়া থাকে। 
সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী মানব-এঁক্য এ পথে অবশ্যই 
স্থাপিত হইতে পারে না। 

মানব-এঁক্যের যে পুণ্যমন্ত্র শ্রীরামরুষ্* ঘোষণা 
করিয়াছিলেন সে-মন্ত্র “শিবজ্ঞানে জীবসেবা”। 
নির্যাতিত, আর্ত মানুষের সেবা যে ঈশ্বর-আরাধনার 
একটি নৃতন পথ ইহা! শ্রীরামকষ্ণ কর্তৃক ঘোষিত, 
নবযুগের নবমন্ত্র। এই সেবাধর্মের অনুশীলন ধ্যান, 
জপ, যোগসাধনার ন্যায় মানুষকে ঈশ্বরলাভে 
সাফল্য দান করে । সবহৃতে ব্রক্মদর্শনের ইহা 
সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল মানবিকতামণ্ডিত পথ। যে 
সেবা পায় কেবল সেই ধন্য হয় না, যে সেবা করে 
সেও ধন্য হয়। কারণ এই সেবার মাধ্যমে তাহার 
অহমিকা দূর হয়, তাহার স্বার্থপরতার অবসান 
হয়। সে বুঝিতে পারে, সে যাহার সেবা করিতেছে 


সত 


সে জীব নহে, সে শিব। মানুষের দুঃখ দূর 
করিতে যাইয়া! মানুষ কাচা আমিত্বের গণ্তী অতিক্রম 
করিয়া ব্রক্গান্থুৃতির পথে হৃদয়ের ক্রমবিস্তারের 
মধ্য দিয়া! অগ্রসর হয়। মানুষে মানুষে, দেশে 
দেশে, জাতিতে জাতিতে এই সেবাব্রতের মাধ্যমে 
যে-প্রেম. যে-সহান্ুভূতি, যে-সহযোগিতার স্থ্টি 
হয়, মানব-এক্যের বাস্তব রূপায়ণে তাহাই ত 
সর্বাপেক্ষা সাফল্যের সম্ভাবনাময় শক্তির সার্থক 
প্রয়োগ । এই নবমন্ত্ের সার্থক প্রয়োগ বিবেকা- 
নন্দের কণ্ঠে পরণ প্রার্থনারূপে উচ্চারিত হইয়াছে__ 
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এই প্রার্থনাই বঞ্চিত ও অবহেলিত মানুষকে 
শ্বাধকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আধুনিক যুগের 
মানবাত্মাকে গভীরতম আহ্বান জানাইয়াছিল। 
তাই নারীসমাপ্ধ ও নিম্নবর্গের মান্ুষ--যাহারা 
দীর্ঘকাল পুর্ণ আঁধকার লাভ করিতে পারে নাই, 
তাহাদের উন্নয়নের কর্মযজ্ঞকে বিবেকানন্দ ভবিষ্যতের 
কর্মীদের উপর বিশেষ দায়রূপে অর্পণ করিয়া 
গিয়াছেন। সেই কর্মযজ্ঞে পূর্ণাহুতি দানের 
মাধ্যমে ইতিহাসের নবযুগ তাহার প্রাধিত 
সার্থকতালাভের জন্য অপেক্ষা করিতেছে ।* 


** ৫ই এপ্রিল ১৯৮০ পরাতে, বাগবাজার এাম+সঃ মঠের সারদানন্দ হলে রামরুষ্-বিবেকানন্দ- 


সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রথম প্রবন্ধ | 


দশ বেদাস্ত-সন্প্রাদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যার ) 
বলদেবের 'অচিন্তয-ভেদাভেদ বা 


পূর্বহগবৃতি ] 


[ ব্রন্মের সগুবিধ গুণ ] 

(২) আননময়ত্ব_এর পরেই বলদেখ এনে 
ফেললেন পর্মেশ্বরেদ নংশ্রেষ্ঠ গুণটিকে-_ অর্থাৎ, 
তার আনন্দময় কে । আমরা জাপি যে, সর্ববাি- 
সম্মতিক্রমে 'সচ্চিদানন্দম্বরূপ হ'ই পরব্র্ষের স্বল্প কথায় 
শ্রেষ্ঠ বর্ণনা-_তিনি 'সৎ্” বা শাশত, তিনি “চিৎ? বা 
জ্ঞানন্বরূপ, তিনি “আনন্দ” ব1 নিত্যতৃপ্ত। কিন্ত 
এস্থলে, শুভগবানের প্রধান সাতটি গুণের মধ্যে 
বলদেব “সৎকে হঠাৎ বাধ দিয়ে একেবারে এচিৎঃকে 


নিয়েই আরম্ভ করলেন কেন ? কারণ অবশ্ঠ তিনি 
নিজে কিছুই দেননি। তবে আমরা হয়ত তা 
এইভাবে অনুমান করে নিতে পারি । 

বস্ততঃ, একদিক থেকে “সত্তাই হ'ল বিশ্ব 
ব্রশ্কাণ্ডের সাবজনীনতম তত্ব-_-জীবে জড়ে, বৃক্ষে 
লতায়, পর্বতে গুহায়, কীটে পতঙ্গে, ব্রাহ্মণে শুদ্ধে, 
নরে নারীতে, উচ্চে নীচে, পঞ্ডিতে মূর্ে, ধনবানে 
দরিদ্রে- একমাত্র যে জিনিসটি একেবারে সমানভাবে 
রয়েছে সর্বধাই, তা ত হ'ল এই “সভা” । এক্ষেত্রে 


আবাঢ, ১৩৮৭ ] 


কোনো ভেদাভেদ নেই একেবারেই, এমন কি 
কোনে। পরিমাণগত ভেদও নেই বিন্দুমাক্রও। 
অর্থাৎ, সত্ত। অধিক পরিমাণে রয়েছে জীবে, অল্প 
পরিমাণে জগতে--এ কথা ত হাশ্তকর; সত্তা 
অধিক পারমাণে রয়েছে পণ্ডিতে, অল্প পরিমাণে মূর্খ 
-_একথাও ত ঠিক তাই। বরং তুমি যাই হও না 
কেন, যেই হও না| কেন--তোমার সত্তা! ও পর- 
্রদ্ষের সত্তা ত ঠিক সেই একই । অন্থান্ত ক্ষেত্রে 
অবশ্ট পরস্পর প্রভেদ ত আছেই আছে। যথা-_ 
জ্ঞানের ক্ষেত্রে, আনন্দের ক্ষেত্রে। যেমন-_জীবে 
ও জড়ে জ্ঞান ও আনন্দের দিক থেকে আকাশ- 
পাতাল প্রভেদ আছে; কারণ, জীবে জ্ঞানও 
আছে, আনন্দও আছে; জড়ে জ্ঞানও নেই, 
আনন্দও নেই। পুনরায়, পণ্ডতে জ্ঞান ও 
আনন্দ আছে অধিক পরিমাণে, মূর্খে অনেক 
অল্প পরিমাণে--এইভাবে আর কি ! 

স্থতরাং বলদেব ঠিকই করেছেন “সৎকে বাদ 
দিয়ে এস্থলে। কারণ, যা সর্বগত, তাকে ব্রন্মের 
বিশেষ প্রধান গুণের মধ্যে ধরে দেবার ত কোনে! 
প্রয়োজন নেই-_-তীর সত্তা ত অবশ্তই জন্মমরণহীন 
শাশ্বত সত্তা। সেরূপ সত্তা জীবেরও ত আছে; 
এমন কি, জড়েরও ; কারণ, ব্রদ্মের অচিৎ-শক্তিরূপে 
অড়-জগৎও আপাতৃ্ইিতে না হ'লেও, প্রক্ুতকল্পে 
শাশ্বতই নিশ্চয় । 

কিন্তু “জ্ঞান? বা “আনন্দ” এই পর্যাযভুক্ত নয়। 
কারণ, জড়ে 'জ্ঞান' নেই একেবারেই; জীবে 
আছে, কিন্তু সর্বজ্ঞতা নেই। পুনরায়, জড়ে 
'আনন্দ' নেই একেবারেই ; জীবে আছে, কিন্ত 
নিত্যতৃপ্ততা, পূর্ণতৃপ্ততা নেই। সেজন্য, এগুলিই 
হ'ল ত্রন্মের বিশেষ প্রধান উল্লেখনীয় গুণ, স্থনিশ্চিত। 
এই কারণেই, পরমপ্রাজ্ঞ বলদেব 'জ্ঞান” থেকে 
আরম্ভ ক'রে চলে এসেছেন “আনন্দে । কারণ, 
'জ্ঞানে'র অপেক্ষা 'আনন্দব'ই উচ্চতর, পুর্ণতর, 
স্বন্দরতর $ এবং গৌড়ীয় বৈষব মতামুদারে 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রধায় 
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একমাত্র “শানন্দ'ই সেই পরমরসঘন, পরমামৃত- 
স্বরূপ, পরমালোকোজ্জল পরম! দেবতার স্বরূপ, 
“সৎ, এবং “চিৎ নর । “সৎঃ এবং গচৎ, “আনন্দের 
বিশেষণই মাত্র-_নিজেরা শ্বতন্ত্র বিশেষ্য নয় । অর্থাৎ 
ব্রহ্ম সং4চিৎ1আনন্দ নন--তিনটি স্বন্ধপ তীর 
কিরূপে হবে? বরং ঠার ম্বরূপ একটিই $ অর্থাৎ 
কেবলই 'আনন্দ' ; এবং তিশি “সৎ আনন্দ? ও 
“চিৎ আনন্দ | অর্থাৎ, তিনি শাখত আনন্দ ও 
জ্ঞানময় আনন্দ । 

এরূপ আনন্দের ছয়টি কূপ -্রন্ধানন্দ, আত্মা- 
নন্দ, পিত্যাশন্দ, পূশানন্প, হুমাণন্দ ও মোক্ষানন্দ । 

এগুলর ব্যাখ্যা নিশ্রয়োঙন । কেবল এই- 
টুকুই বললে যথেষ্ট হবে যে, ব্রদ্মানন্দ, আত্মানন্দ 
এবং মোক্ষাণন্দকে প্রথমে একত্রে নিতে হবে। 
কারণ, মোক্ষকালেই আমর1 উপলবি করি যে, ক্রদ্ধ 
ও আত্ম। স্বরূপতঃ এক ও অভিন্ন--এবং সেজন্য, 
মোক্ষের আনন্দই হ'ল একাধারে ব্রক্ষের আনন্দ 
এবং আত্মার আনন্দ । 

আনন্দতন্ব 

আমাদের পক্ষে এটি কত আশার কথা, কত 
অনুপ্রেরণার কথা, কত গৌরবের কথা যে, স্থবিশাল 
এবং বহু বিবিধ-বিচিত্র-মতবাদসন্কুল বেদাস্তদর্শনেও 
কিস্ত একেবারে সার্বজনীন তিনটি তত্ব শ্বীকুত 
হয়েছে সধত্রই সানন্দে সাদরে সাগ্রহে সগৌরবে। 
সেই তব্ত্রয় হ'ল (১) ভন্ধ (২) আনন্দ (৩) ক্র 
ও আনন্দের একত্ব ও অভি্্্। 

ব্রহ্ম" সম্বন্ধে বু আলোচনা-প্রপধ্চনা সর্বদাই 
করা হচ্ছে প্রত্যেক বেোান্ত-সম্প্রদধায় সম্বন্ধে 
আলোচনাকালে ; এবং সেই সকল মতবাদ 
স্বভাবতঃই পরস্পর্ুতিন্ন এবং পরস্পরবিরুদ্ধ । কিন্তু 
এ কথা “আনন্দ স্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। অবশ্য 
“আনন্দ” ব্রন্মের কেবলই 'ন্বরূপ', অথবা বরণ? ও 
$গ” উভয়ই একত্রে-_এ বিষয়ে অনৈতবাদী ও 
ত্রিতত্ববাদী বৈধান্তিকদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। 


২৮৮ 


যেমন, অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, “আনন্দ ত্রহ্ষের 
কেবলই ম্বরূপ, গুণ নয়; অর্থাৎ, 'ব্রদ্ধম আনন্দ" 
এন্পপ বলতে হবে? বর্ষ আনন্দময় বলা 
যাবে না। কিন্ত রামান্ুজা্দি অন্যান্য সকলেই 
প্রায় সমস্বরেই বলে উঠেছেন এক্ষেত্রে-__“না, 
ত্রদ্মের ক্ষেত্রে সজাতীয়, বিজাতীয় ভেদ অবশ্য 
সম্ভবপরই নয়; কিন্তু গত ভেদ ত তাঁর আছেই 
আছে। সেজন্য ব্রহ্ম একাধারে 'আপন্দ” ও 
“আনন্বময়'--“আনন্দ* নিশ্চয়ই তার “স্বরূপ” ও 
“গুণ উভয়ই একাধারে ।” (ত্রহ্মনথত্র ১।১।১২-১৯১ 
আনন্দময়াধিকরণ ) 

সে যা হোক, “আনন্দ ব্রদ্মের কেবল শ্বরূপই 
হোক বা একাধারে “্বরূপ” ও *গুণ দুই-ই হোক 
প্রশ্ন থেকেই গেল যে, এরূপ 'আনন্দে'র নিজের 
স্বরূপ ব! স্বভাব কি? 

প্রথমতঃ পরিমাণের বা 0027010805০ দিক 
থেকে, স্বয়ং উপনিষদ্ই আমাদের এ সম্বন্ধে একটু 
সামান্যমাত্র আভাস দিতে চেষ্টা করেছেন, 
“'আনন্দোপনিষদ্‌ নামে খ্যাত স্ুপ্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন 
তৈত্তিরীয়োপনিষদে এইভাবে__ 

“সৈষানন্দন্ত মীমাংসা ভবতি ।+ (২৮১) 
--সেই ব্র্ষের আনন্দের বিচার কর! হচ্ছে।» 
মনে করুন, যেন একজন বোদজ, ক্ষিপ্রকর্মা, দৃঢ়তম 
এবং বলিষ্ঠ যুবক আছেন ; এবং এই বিত্তপূর্ণ সমগ্র 
পৃথিবী তার। এরূপ যুবকের আনন্দ এক পূর্ণমাত্র। 
“মানবীয়, আনন্দ । এর শতগুণ “মনুস্ত-গন্ধর্বের এক 
পূর্ণমাত্রা আনন্দ । (বিশেষ কর্ণ, উপাসনা ও 
জ্ঞানবশতঃ গন্ধবত্ব-প্রাপ্ত মনুষ্যকে মন্বু্-গন্ধর্া বলা 
হয়)। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় অথবা বেদজ্ঞ পুরুষেরও 
সেই পরিমাণ আনন্দ । এর শতগুণ 'দেব-গন্ধর্বের 
এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ । (“দেব-গন্ধব'গণ জাতিতেই 
গন্ধর্ব বলে মনুস্ত-গন্ধর্বগণের অপেক্ষা উচ্চতর, এবং 
তাদের সাধনাদিও ঠিক তাই)। কামনামুক্ত 

শ্রাত্রিয় অথবা বেদজ্ঞ পুরুষেরও' সেই পরিমাণ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


আনন্দ । এর শতগুণ “টিরলোকবাসী পিতৃগণে'র 
এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ (“চিরলোকবাশী পিতৃগণে”র 
লোক ব। বাসস্থান চিরস্থারী, অথব! দীর্ঘকাল- 
স্থায়ী)। কামনামুক্ত শ্রোত্রির অথবা বেদজ্ঞ 
পুরুষেরও দেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ 
“আজানজ দেবতা'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। 
( বিশেষ স্থতিবিহিত কর্মবশতঃ আজানে বা দেব- 
লোকে জাত দেবতাগণকে 'আজানজ দেবত। 
বলে )। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও 
সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ “কর্মদেবতা- 
গণে'র এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ । (ধার শ্তিবিহিত 
অগ্রিহোত্রাদি কর্মদবার! দেবতাগণকে প্রাপ্ত হন, 
তীদের “কর্মধেবতা বলা হয়)। কামনামুক্ত 
শ্রোত্রিয় বা বেধজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ । 
এর শতগুণ দেবগণের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। 
( অষ্ট বস্থ, একাদশ কত্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও 
প্রজাপতি-_এই তেত্রিশ জন বৈদিক দেবতা। 
এস্থলে অবশ্ঠ ইন্দ্র ও প্রজাপতির কথা স্বতন্ত্রভাবে 
বল হয়েছে এইজন্য যে, তারা অন্তান্ত দেবগণের 
অপেক্ষা উচ্চতর-_ ইন্দ্র দেবরাজ, প্রঙ্জাপতি স্থষ্টি- 
কর্তা )। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও 
সেই পরিমাণ আনন্দ । এর শতগুণ দেবরাজ ইন্দ্রের 
এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা 
বেধজ্ঞ পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ । এর 
শতগুণ দেবগুরু বৃহস্পতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ । 
কামনামুক্ত শ্রো্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও সেই 
পরিমাণ আনন্দ । এর শতগুণ সুষ্টিকতী প্রজাপতির 
আনন্দ । কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ পুরুষেরও 
সেই পরিমাণ আনন্দ। এর শতগুণ ব্রদ্মের এক 
পূর্ণমাত্র। আনন্দ । কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় বা বেদজ্ঞ 
পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ । 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ -২1৮।১-৪ ) 
এরূপে, ব্রদ্ষের পুর্ণ একমাত্রা আনন্দকে 
মানবের পূর্ণ একমাত্রা আনন্দের শতগ্চণের দশম 


আষাঢ়, ১৩৮৭ ] 


“ঘাত' বা শক্তি” (১০০১০) বলা হয়েছে । প্ররুত 
পরিমাণের দিক থেকে ত এ কিছুই না। তথাপি, 
ব্র্মানন্দ কিরূপে মানবানন্দ থেকে পরিমাণে বহু বনু 
অধিক-_তার সামান্য মাত্র হ'লেও কিছু ছায়া ব 
ধারণ। এস্কলে পাওয়া যায়। 

প্রাচীনতর এবং প্রসিদ্ধতর বৃহদারণ্য- 
কোপনিষদেও (৪।৩।৩৩) এই তত্বটি পাওয়া! যায়, 
কিন্তু ক্ষুদ্রতর আকারে । অর্থাৎ, এস্থলে দশটি 
বস্তর স্থলে সাতটি বস্ত্র উল্লেখ করা হয়েছে 
প্রত্যেকক্ষেত্রেই পরবর্তী তথ্যটি পূর্ববর্তী তথ্যের 
শতগুণ, আনন্দের দিক থেকে :-- 

মানব, জিতলোক-পিতৃগণ, গন্ধর্লোক, কর্ম- 
দেবগণ, আজান-দেবগণ, প্রজাপতিলোক ও 
ব্রদ্দলোক" সর্বসমেত সাতটি বিভিন্ন বস্ত ব তথ্য । 

এস্থলেও যে বলা হয়েছে, “বেদজ্ঞ, নিম্পাপ, 
কামনামুক্ত পুরুষেরও সেই পরিমাণ আনন্দ”, তা 
কিন্তু তৈত্তিরীয়োপনিষদের ন্যায় প্রথম থেকেই বলা 
হয়নি--আজান-দেবগণের ক্ষেত্র থেকেই কেবল 
বলা হয়েছে। 

সে যা হোক-_বেদজ্ঞ, নিষ্পাপ, নিক্ষাম 
পুরুষদের কত যে সম্মান সেই সময়ে ছিল, তা এই 


ছুই উপনিষদ্‌, বিশেষ ক'রে, তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ 


থেকে স্পষ্ট জানা যায়-_যেহেতু সেক্ষেত্রে তাদের 
স্বয়ং ব্রত্মোর এক পূর্ণমাত্রা আনন্দেরও পুর্ণ 
অধিকারী ব'লে সগৌদ্বে ঘোষণ। করা হয়েছে। 

এইভাবে পরিপূর্ণ না হ'লেও অস্ততঃ কিছু 
জানা গেল পরিমাণ বা 071217119-র দিক থেকে 
ব্রদ্মের আনন্দের বিশালত্ব বিরাটত্ব সম্বন্ধে । 

কিন্তু স্বরূপ বা 088111-র দিক থেকে ব্রদ্ষের 
আনন্দ কি? 

এক্ষেত্রে আশ্চর্ধের বিষয় এই যে, উপনিষদে 
ব্র্ধকে “আনন্দ'রূপে বর্ণনা খুব বেশী নেই, যতটা! 
এই মুলীভূত তত্বের ক্ষেত্রে আশা করা যায়। 
তছপরি, “আনন্দের পরিপূর্ণ শাশ্বত ত্বরূপ কি? 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


২৮৯ 


সে বিষয়ে ত একবারও সাক্ষাৎভাবে, স্পষ্টভাবে 
উল্লেখ নেই। তার কারণ হয়তো এই যে, 
“আনন্দ এন্ূপ একটি মুলীভূত তব-যাকে 
ইংরেজীতে বলে /৯61017200 ুা০0শযার 
ব্যাখ্যা দেওয়। যায় না সাধারণভাবে-_যাকে বরং 
মেনে পিতে হয় নিধিচারে, এবং সাক্ষাংভাবে 
অন্ভুভৰ করতে হয় । সেযা হোক, যে সকল মন্ত্র 
আম) উপ নদের মধ্যে পেয়েছি “আনন্দের 
সম্বন্ধে, তাদের থেকে কিছু পাওয়া হয়তো যাবে 
“আনন্দে"র প্রকৃত ম্বরপ সম্বন্ধে । 

প্রথমতঃ, আমর দেখেছি যে, “বিজ্ঞান ও 
“'আপন্দকে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে 

'বিজ্ঞনমানন্দং ব্রহ্ম ।” (বৃহ. উপ. ৩৯২৮ ) 

- “ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দ-ম্বরূপ |, 

কিন্ত পুনরারর দেখলাম যে, “আনন্দ” 
“বিজ্ঞানকেও ছাড়িয়ে, ছাপিয়ে যাচ্ছে ।-_. 
আনন্ধোপনিষদ্‌ তৈত্তিরীয়োপনিষদে এই ভাবটিই 
প্রবল। তৈত্তিরীয়োপনিষদের দেই স্ুবিখ্যাত 
“পঞ্চকোবতন্বে” যে হ্ন্দর যুক্তিযু্ক ও বিজ্ঞানসম্মত 
ক্রমোচ্চ স্তরের কথা বল! হয়েছে, তাতে উচ্চতম 
স্তর "আনন্দে উপনীত হস্তে হ'লে ঠিক তার 
আগের নীচের শুর শবজ্ঞানকেও অতিক্রম ক'রে 
যেতে হবে-_যে সে উপায়ে নয়, কেবল তপন্যার 
দ্বারা | 

'স বা এষ পুরুযোইন্নরসময়ঃ | 

“তন্মাদ্া এতম্মাদন্নরসময়াৎ অন্ঠোইস্তর আত্মা 


প্রাণময়ঃ |? 

“তম্মাদ্বা এতম্মাৎ প্রাণময়াৎ অন্টোহস্তর আত্মা 
মনোময়ঃ ॥ 

“তম্মা। এতম্মান্সনো ময়াৎ ।'অন্তোহন্তর আত্ম! 
বিজ্ঞানময়ঃ ১ 

'তম্মাা এতম্মাদবিজ্ঞানময়াৎ অন্টোহস্তর 


আত্মা আনন্দমর়ঃ | 
( তৈত্তিরীয়োপনিবদ, ব্রহ্ষানন্দবজী, ১-৫ ) 


৪৯০৩ 


“এই পুরুষ অন্নরসময় ।' 

“এই অন্নরসময় আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকটি 
আভ্যন্তর আত্মা আছে--তা হ'ল প্রাণময় ।, 

'এই প্রাণময় আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকাট 
আভ্যন্তর আত্মা আছে--তা হ'ল মনোময়। 

“এই মনোময় আত্ম। থেকে ভিন্ন আরেকটি 
আভ্যন্তর আত্মা আছে_-তা হ'ল বিজ্ঞানময় ।, 

“এই বিজ্ঞানমর আত্মা থেকে ভিন্ন আরেকটি 
আভ্যন্তর আত্মা আছে-_তা হ'ল আনন্দময়।” 

“স্‌ তপোহতপ্যত । স তপন্তপ্তথা_- 

অন্নং ব্রহ্ষেতি ব্যজানাৎ।” 

“তপস ব্রহ্ম বিঁজজ্ঞাসম্থ । তপো ব্রন্মেতি। 

স তপোহতপ্যত। স তপন্তগুবাঁ_ 

প্রাণে! ব্রন্মেতি ব/জানাৎ।, 

“তপসা৷ ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্থ । তপো। ব্রদ্দেতি । 

স তপোহতপ্যত। স তপন্তগুবা_ 

মনে। ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ।” 

“তপসা ব্রন্ম বিজিজ্ঞাসন্ব । তপো ব্রচ্ষেত। 

স তপোহতপ্যত। স তপওুঞুবা_ 

বিজ্ঞানং ব্রদ্মেতি ব্যজানাৎ।, 

“তপস। ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসম্ব। তপো ব্রহ্মেতি। 

স তপো২তপ্যত। স তপস্তপুবৰা__ 

আনন্দে! ত্রদ্ষেতি ব্যজানাৎ।” 

( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ভৃগুবল্লী, ১-৬ ) 

“তিনি তপস্তা করলেন। 


উদ্বোধন 


তিনি তপশ্তা ক'রে 


| ৮২তম বর্য--৬ষ্ সংখ্যা 


জানতে পারলেন যে-_অন্নই ব্রহ্ম ।” 

“তপন্তা দ্বারাই ব্রদ্ধকে জানতে ইচ্ছা কর। 
তপশ্তাই ব্রদ্দ। তিনি তপন্তা ক'রে জানতে 
পারলেন যে- প্রাণই ব্রদ্ম ।, 

“তপন্তা ছারাই ব্রক্ষকে জানতে ইচ্ছা কর। 
তপশ্যাই ব্রদ্ধ। তিনি তপন্তা করে জানতে 
পারলেন যেমনই ব্রহ্ম, 

'তপন্তা ছারাই ব্রক্ষকে জানতে ইচ্ছা! কর। 
তপশ্তাই ব্রহ্ম । তিপি তপন্যা ক'রে জানতে 
পারলেন যে-_বিজ্ঞানই ব্রহ্ম |, 

'তপগ্ঠার দ্বারাই ব্রদ্গকে জানতে ইচ্ছ। কর। 
তপন্তাই ব্রহ্ধ। তিনি তপন্যা ক'রে জানতে 
পারলেন যে__আনন্দই ব্রহ্ম” 

তাহলে ব্রদ্ষকে 'আনন্দ'রূপে বলাই হ'ল 
বেদধান্তদর্শনের চপম। ও পরম কথ।। 


স্থবিখ্যাত ও স্প্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদেও 
“বিজ্ঞানকে বাধ দিয়ে কেবল “আপন্দের কথাও 
বল। হয়েছে__ 

“এযোহম্ পরম আনন্দঃ, ( ৪।৩।৩২ ) 

এষ এব পরম আনন্দ এষ ব্রক্ধলোকঃ 

( ৪1৩।৩৩ ) 

“ইহাই জীবের পরম আনন্দ ।” 

'ইহাই পরম আনন্দ, ইহাই ত্রহ্লোক ।, 

[ ক্রমশঃ ] 


“তপস্ শব্দের ধাহর্থ তাপ দেওয়! ব! উত্তপ্ত করা । এট! আমাদের উচ্চ প্রকৃতিকে 
“তপ্ত বা উত্তেজিত করবার সাধনা বা! প্রক্রিয়াবিশেষ। যেমন, হয়তো উয়াস্ত 


জপ করা-_স্থষোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ক্রমাগত ওস্কারজপ ৷ 


এই সকল ক্রিয়ার 


দ্বারা এমন একটা শক্তি জন্মায়, যাকে তোমার ইচ্ছামতে। আধ্যাত্মিক বা ভৌতিক-_- 
যে-কোন রূপে পরিণত করতে পাব। এই ৬পন্তার ভাব সমগ্র হিন্দুধর্মে ওতপ্রোত 
রয়েছে। এমন কি হিন্দুরা বলেন যে, ঈশ্বরকেও গগংস্ষ্টি করবার জন্য তপন্তা করতে 


হয়েছিল । 


এট। একট! মানসিক উপকরণ, য! দিয়ে সব কিছু করা যার। “ত্রিভূবনে 
এমন কিছু নেই, যা তপস্তার দ্বারা পাওয়া যায় না।' 


_ন্বামী বিবেকানন্দ 


জগন্নাথঃ স্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে 
স্বামী গীতানন্দ 


যুগ যুগ ধরে ভঞ্চের প্রাণ জগন্নাথদেবকে 
দর্শনের জন্য আকুল হরেছে এবং তাঁকে দর্শন 
করবার জন্য বহু কষ্ট করে তারা পুরীধামে 
এসেছেন । পাচ শ বছরেরও আগে থেকে বাংল'- 
দেশের ভক্তরা দন্থ্-সংকল হাটা-পথে এবং নৌকায় 
প্রাণের মায়া ত্যাগ ক'রে জগন্নাথদেবের কাছে এসে 
উপস্থিত হয়েছেন । তখনকার চলার পথের ছুঃখ- 
কষ্ট এবং বিভীষিক1 বোধ হয় ভক্তহৃদয়ে জগন্নাথ- 
দেবের আকর্ষণকে তীব্রতর ক'রে তুলত। বর্তমান 
সময়ে যাতায়াতের খুবই সুবিধা হয়েছে, রাস্তায় 
ভয়েরও কিছু নেই। ফলে জগন্নাথদেবের দর্শন 
সহজলভ্য হয়ে গেছে । বাধা যতই কঠিন, 
আকর্ষণও ততই তীব্র বলে মনে হয়। তাই বোধ 
হয় দুর্গম তীর্থয।ত্রাতেই ভক্তরা মেতে ওঠেন । 

বর্তমান সময়ে যখন অনেকের কাছে ঈশ্বরকে 
না-মানা একটা ফ্যাশান হয়ে দাড়িয়েছে, তখনও 
দেখি দলে দলে লোক পুরীতে এসে জগন্নাথদেবকে 
দর্শন করছেন। ভাবি, কেন এমন হয়? এত 
লোক কেন পুরীতে আসেন? একি কেবল পুরীর 
সমুদ্র-সৈকতের হাঁতগানি ? মন্দিরর্শশ একটা 
শখ মেটান যাত্রঃ পুরীর মন্দিরে কয়েক মিনিট 
থাকলেই মনে হবে, পুরীর সমুদ্র, মন্দিরের স্থাপত্য 
--এহ বাহ্”9। জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রায় 
সময়েই দর্শনার্থীর ভিড লেগে থাকে। মন্দিরে 
ঢুকেই লোকের ঠেপাঠেলি, পাগাদের চিৎকার, 
খোল-করতীল-সমন্বিত কীতনের শব্দের মধ্যে 
দর্শনাঘীরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেন । মনকে 
একাগ্র করবার প্রতিকূল পরিধেশ সব সময়েই 
সেখানে তৈরী। কিন্ত কি আশ্চর্য ! এই প্রাতকুল 
পরিবেশের মধ্যেও দেখতে পাই প্রত্যেকটি লোকই 


যেন নিজের মধ্যে তশ্ময় হয়ে রয়েছে। কেউ 
অপলক নয়নে দেবতার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন, 
কেউ মুক্তকণ্ঠে স্টোব্রপাঠ করছেন, আবার কেউ বা 
আপনহারা হয়ে আনন্দের আতিশয্যে অশ্রবিসর্জন 
করছেন। দেখে নিতান্ত বাস্তববাদীর মনেও একটা 
শিহরণ জাগে, একটা অজানা আনন্দের স্পর্শ 
লাগে। 

পুরীর মন্দিরের আচার-বিধি আমাদের ধর্মে 
এবং সমাঙ্জে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে । 
আমরা বেদবেদান্তের কথা মুখে বলি: 'সর্বং 
খন্বিধং ব্রশ্ম'-_সবই ব্রহ্মময়, সকলের মধ্যে সেই 
একই ব্রন্গসত্তা বিরাজমান । কিন্ত কাজের বেলায় 
সেই সমদৃষ্টির কথা ভুলে জাতিভেদের বেড়াজালে 
নিজেদের বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখি। এই ভেদদৃষ্টির 
বিরুদ্ধে হিন্দুশান্ত্র বহু কথা বলেছে। যুগে যুগে 
মহাপুরুষরা সমাজ্তরের এই গোগকে দুর করবার বহু 
চেষ্টাও করেছেন। তবু এই জাতিভেদ, অষ্পৃশ্ঠতা- 
বোধ সমাজ থেকে পুরোপুরি দুর করা সম্ভবপর 
হয়নি। কিন্তু পুরীর মন্দিরে দেখতে পাই, 
রথের সময় জগন্নাথ, বলরাম ও স্ৃভদ্রাকে রথে 
আশার পর, পুরীর রাজাকেও রথের রাশ স্বাড়ু 
দিতে হয়, কারণ তিনিও জগনাখদেধের একজন 
সেবক মাত্র । এ থেকে বোঝা যাচ্ছে, দেবতার 
দৃিতে সব মাহ্যই সমান ? তাপ কাছে পাঙ্গা আর 
ঝাড়্ধারের মধ্যে কোন তফাত নেই। মানুষ 
সাধ্যানুনারে কাজ ক'রে সমান্জের সেবা করবে। 
কোন কাঙ্জই ছোট শয কোন কাজই মনুয্ত্ব- 
বিকাশের পরিপন্থ। নয়। সমাজের স্টচু জাতের 
লোকেরা তথাকথিত নীচ জাতের লোকেদের ছোয়া 
জিনিস খার শ।। কিন্ত পুরীর মন্দিরে এই নিমের 


৯২ 


ব্যতিক্রম দেখা যায়। জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ 
ব্রাহ্মণ এবং শূদ্র একই পাত্র থেকে বিন1 দিধায় 
থেতে পারে, মনে কোন রকম বিকার আসে না। 
রাষ্রব্যবস্থায় আইন ক'রে সাম্যবাদ স্থাপনের চেষ্টা 
অনেক দেশেই হয়েছে এবং হ্চ্ছে। কিন্ত যতক্ষণ 
পধন্ত না মানুষের মনের পরিবর্তন হচ্ছে, যতক্ষণ 
পর্ধন্ত না তারা বুঝতে পারছে যে, কোন একটা 
বিষয়ে সব মানুষই এক, ততক্ষণ প্স্ত যথার্থ সাম্য- 
বাদের প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হবে না। মানুষে মানুষে 
গুণগত, খক্তিগত পার্থক্য থাকবেই । কিন্তু এই 
পার্থক্যের মধ্যেও যখন মানুষ বুঝতে পারবে ব্রহ্থ 
হতে কীট পরমাণু সর্বভূতে সেই প্রেমময়”, তখনই 
মানুষ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সাম্যবাদকে যথাধথ 
প্ূপে প্রয়োগ করতে পারবে । জগন্নাথদেবক্ধে কেন্দ্র 
ক'রে এই সামাজিক সাম্য, যা বমান যুগেও স্বপ্ন 
ধলে মনে হবে, বনু বছর ধরে পুরীতে অনুষ্ঠিত 
হয়ে আসছে । দেবতাকে ভালবেসে, ভক্তদের 
মধ্যে যে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাঁই মানুষকে 
যথার্থ সাম্যবাদে প্রতিষ্ঠত করতে পারে। 
শ্রীরামক্ঞ্চদেব বলতেন, “ভক্তের জাত দেই ।” 
পুরীর মন্দিরে জশন্নাথধেবের মৃত্তি_-পাঁ নেই, 
হাতের অবস্থাও তখৈব চ, 'চক্র-শয়ন*যুক্ত মুখ 
আর যাই হোক, আমাদের স্থুল দৃষ্টিতে খুব সুন্দর 
বল! যায় না। তবে যে ভক্তরা অপলক নয়নে তার 
দিকে তাকিয়ে থাকে? না তাকিয়ে থেকে যে উপায় 
নেই ! জগন্নাথদেব হচ্ছেন প্রেমের মৃতি। একদিন 
একটি গ্রাম্য মহিলা মন্দিরে ভিড়ের মধ্যে 
জগন্নাথদেবকে ধর্শন করতে ন] পেরে, ঠৈতন্যদেবের 
কাধে পা প্নেখে গরুড় কন্তে উঠে জগনাথদেবকে 
দর্শন করেছিলেন । জগন্নাথ-দর্শনের এই আত্ি 
দেখে চৈতন্তদেব বলেছিলেন, “এর দেহ-মন-প্রাণ 
সবই জগন্নাথের পাপন্মে আবিষ্ট ; তাই অপরেন 
কাধে যে পা রেখেছেন, সেই জ্ঞানও এর নেই। 
ইনি পরম ভীগ)ব্তী 1, ুক্তে? এই অতি কি 


উদ্বোধন 
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চন্র-নযবন” দেখবার জন্য ? ভক্তের কাছে জগন্নাথ 
পরম প্রেমাস্পদ ; তাই প্রেমের আকর্ষণেই ভক্ত- 
নয়ন তার দিকে তাকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। পা 
নেই--চলতে পারেন ন1$ হাত নেই-_কর্মক্ষমতাও 
নেই। ভক্তকে তিনি যেন বলছেন, “আমাকে 
ভালবাস ; কিন্তু ভালবাসার মধ্যে যেন ব্যবসা 
এনো না, আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ো না। 
তুমি না বুঝে চাইলেও আমি কিন্তু তোমার 
ভালবাপাকে কলুষিত হতে দেবে! না-দেখছ না, 
আমার হাত-পা নেই! কেমন ক'রে তোমায় 
দেব? স্থৃতরাং আমার কেধল ভালবেসেই স্থখ 
পেতে হবে--এই আমার দান ।” 

ছোট শিশু ৮লতে পারে না, কিছু করতে পারে 
না। কিন্ত সেই শিশুকে তো সবাই ভালবাসে । 
শিশুর কাছে কিছু পাবার আশা নেই, তাকে 
ভালবেসেই স্থখ। যারা শিশুকে ভালবাসে, 
শিশ্তও তাদের কাছে যাবার জন্য হাত বাড়িয়ে 
থাকে। হাত-বাড়ান শিশুর আকর্ষণ অতি প্রবল। 
জগন্নাথদেবও ভক্তকে আলিঙ্গন করবার জন্য যেন 
ছু হাত বাড়িয়ে আছেন। এই মৃত্তিতেই আমবা 
তাকে দেখতে পাই। ভক্৩ও যর্দ একবার 
হু হাত বাড়িয়ে তাকে ডাকেন, তবেই না 
ভক্তের কাছে জগন্নাথদেবের হাত-বাড়ান মৃতি 
সার্থক হয়ে উঠবে! দেবতা নিজেকে বিলিয়ে 
দেবার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছেন। তাই 
তো জগন্নাথদেবের আকধণ এত তীএ! তাই 
সেখানে এত ভিড়! 

জগন্নাথদেবের মৃতি সম্বন্ধে কিংবদন্ত। প্রচলিত 
আছে যে, ভগবান বিষুর পরম ভক্ত রাজা ইন্দ্রহ্যয় 
দৈবাদেশ-পেয়েছিলেন যে, পুরী সমুদ্র থেকে কাঠ 
এনে, সেই কাঠ থেকে ভগব।ন বিধুর দারুমৃতি 
তৈরী করতে হবে। দৈখাদেশ অন্ুযারী সমুদ্র 
থেকে ভেসে আসা কাঠ তো পাওয়া গেল। কিন্তু 
বিষুমুতি তৈরী করবার 'ভাএ কার ওপর দেওয়া 
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যাবে? এমন কাউকেই পাওয়া গেল না যে বলতে 
পারে, সে স্বচক্ষে ভগবানকে দেখেছে এই যখন 
অবস্থা, তখন বিষু, রাঙ্জার প্রতি দয়াপরবশ হয়ে 
নিজেই বুদ্ধ ছুতোরের বেশে রাজার কাছে এসে 
উপস্থিত হলেন? বৃদ্ধ ছুতোরেগ সঙ্গে কথাবার্তা 
ব'লে রাজার মনে ইল যে, বিধুুতি তৈরী করতে 
ইনিই একমাত্র উপযুক্ত লোক। বুদ্ধ ছুতোর 
রাজাকে বললেন যে, তাকে খুব নিপসিবিলিতে একুশ 
দিন ধ'রে একমনে বিষুমৃত্তি তৈণীর কাজ কগতে 
হবে। এই সময়ের মধ্যে কোন কারণেই যেন কেউ 
সেখানে গিয়ে তার কাজে বাধার সৃষ্টি না করে। 
এদিকে কাজ আরম্ভ করবার পর পনের দ্বিন কেটে 
গেছে ; রাজ্যের সবাই পরম আগ্রহে মুতি তৈরীর 
জন্য অপেক্ষা করছে । পরম ভক্তিমতী বাণী গুগ্ডিচা 
রাজাকে বললেন যে, ভেতর থেকে কোন শব্ধই 
পাওয়! যাচ্ছে নাঃ সম্ভবতঃ বৃদ্ধটি এ বদ্ধ 
ঘরে মরেই গেছে । রাজার আদেশে যখন দরজা 
খোলা হল, তিন দেখা গেল পেখানে অগন্নাথ, 
বলরাম ও স্থভদ্রার তিনটি অসম্পূর্ণ মৃতি গয়েছে; 
কিন্ত বৃদ্ধ ছুতোএকে দ্বার কোথাও খুঁজে পাওয়া 
গেল না। পাঞ্জা ইন্দ্রঘ্যনম ৩থশ মৃতি তিনটি 
প্রতিষ্ঠ। ক'রে পৃ করতে লাগলেন । মেই অর্ধ 
সমাপ্ত মুির অনুন্প দক্মৃতি আজও পুটীতে পুজা 
করা হচ্ছে। সাধাঃণতঃ কমষাবশা বারো বহর 
পর পর “নবকলেবর* উৎসবে অগন্নাথ, বলদাম ও 
স্থভদ্রার নতুন অন্থু্প দরুমৃতি প্রতিষ্ঠা করা হয়। 

আমরা নলে থাকি, ভগবানের ইচ্ছাতেই সব 
কিছু হচ্ছে। পুরীর মন্দিরে এই যে নর্ধসমাণ্ 
মুত্তির পৃ আট শ বছর ধারে চলে আসছে, এব 
পেছনেও কি কোশ দৈব নির্দেশ আছে ? জগন্নাখ- 
দেবকে প্রেষের মৃতি বলা হরেছে। মহাভাবে, 
মহাপ্রেমে অবতাপকন্প মহাপুরুষদের শর'রে শানা 
সান্তিক বিকার উপস্থিত হবার কথা খোঁণা যায়। 
চৈতন্যদেব পুর্রীতে থাকবার সমন এক পাত্রিতে 
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সকলের অলক্ষিতে মহাভাবে জগন্নাথদেবের মন্দিরের 
ফটকের কাছে এসে পড়েছিলেন ভক্তরা তাঁকে 
খুজতে খুজতে এসে দেখেন যে, তার হাত-পা 
শরীরের মধে; ঢুকে গিয়েছে, তিনি কুর্মাকৃতি মাংস- 
পিণ্ডের মত পড়ে আছেন। বহুক্ষণ নাম শোনা বার 
পর তার শরীর আবার সাধারণ অবস্থায় ফিরে 
আসে। দ্বারকাতে একধিন শ্রীকৃষ্ণের পুরবাসিনীর! 
মাদেবকীকে শ্রীঃফ্ের বৃন্ধাবন-লীল বর্মন! করতে 
অন্থরোধ করেছিলেন । মা-দেবকী যখন শীকষের 
বাল্যলীলা বর্ণনা করছিলেন, সেই সময় হঠাৎ 
সেখানে শ্রীকষ্ণ, বলরাম ও শ্ুভদ্রা এসে সেই 
বৃন্ধাবন-লীলার কথা শুনে মহাভাবে সমাধিস্থ 
হয়েছিলেন। সেই সময় তাদের শরীরে যে 
পরিবর্তন হয়েছিল, ঘেই মহাভ।ব*য় মুত্তিই 
পুরীধামে অগনথ, বলরাম ও হ্ভদ্রা ব্ূপে 
পুিত হচ্ছেন। 

নানযা হার পর জগন্নাথদেব লক্্ীদেবীকে সন্ত 
করবার অন্ত, একান্তভাবে কেবল তারই স্বো গ্রহণ 
করবার জন্ত, অন্তুথের ভান করে শিশ্রাম করেন। 
তথন থেকে বখযাত্রার আগের দিন পধন্ত ভক্তর! 
তীর দর্শন পাঁন না। এদকে জগন্নাথদেবের অধর্শনে 
ভক্তের প্রাণ আকুল হয়ে ওঠে। শচৈতন্তদেব তো 
এই ভগবদ্বিপ্ই সহ করতে না পেরে পুরী ছেড়ে 
আলালনাথে চলে বেতেন। ভক্তের আকর্ষণে 
জগনাথদেস ঞ্ল হয়ে ওঠেন। ভীদের আকাক্ষা 
পূরণের জন্য তিনি লক্্মীধেবীকে বুঝিদ্বেস্থঝির়ে মাত্র 
করেক দিনের জন্য মন্দিবের বাইরে এসে রথে 
আরোহণ করেন। 

পথের সময় জগনাথদেন ভক্তদের কুতরুতার্থ 
করবার জন্য নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ভক্তদের মধ্যে 
বিলিয়ে দেন। অন্যান্য দেখতাদের বেলার দেখি 
যে, উত্সবের ময় মূল বিগ্রহকে বের না ক'রে 
উৎসববিগ্রহ বেপ করা হয়। কিন্তু জগন্নাথদেব 
পথের সমর ন্বমুতিতেই ভক্তদের কাছে আপেন। 
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রথের এই কয়দিনই মাত্র ভক্তরা পরম প্রেমাস্পদের 
মতো জগন্নাখদেবকে আলিঙ্গন করে খাকে। 
এমনটি আর কোথাও দেখা যায় না। ভক্তদের 
আনন্দের সীমা থাকে না আনন্দের হাটবাজার 
বসে যায়। এদিকে লক্মীদেবী মন্দিরে জগন্নাথদেবের 
দর্শন পাচ্ছেন ন1, তাপ সেবা করতে পারছেন না। 
ভগবদ্বিরহে তিনি ক্রমে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন। 
লক্ষমীদেবী, যিনি ভক্তিতে জগন্নাথদেবকে সম্পূর্ণ 
বশীতৃত করেছেন, তিনিও তীর কয়েক দিনের 
অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে পড়েন। এও কি সম্ভব? 
দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামঞ্্দেবের ঘরে সারাক্ষণ ভজন, 
কীর্তন, ভগবং-প্রসঙ্দ চলত; সব সময় সেখানে 
ভক্তদের ভিড় লেগে থাকত। শ্রশ্রমা সারদাদেবী 
দিনান্তেও একবার শ্রীরামকুঞ্দেবের দর্শন পেতেন 
না। এইভাবে কত দ্রিন কেটেছে । সেই সময় 
শ্শ্রীম! ভাবতেন, “আমি যাঁদ ঠাকুরের ভক্ত হতাম, 
তবে আমিও তার কাছে যেতে পাব্রতাম, তাঁর 
সেবা করতে পারতাম । একই ব্যাকুলতা ! 

প্রশ্ন করা যেতে পারে, রথের সময় যদি 
জগন্নাথদেব, লক্মীদেবীকেও সঙ্গে নিয়ে যান, তবে 
একই সঙ্গে তো। তিনি লক্্রীদেবী এবং ভক্তদের 
মনোবাসন! পৃ করতে পারেন। কিন্তু না, তা! 
হবার নয়। কারণ শ্রেষ্ঠ ভক্ত লক্ষমীদেবীপ 
ভাব এবং সাধারণ ভক্তের ভাবের মধ্যে বিশেষ 
পার্থক্য রয়েছে £ পাশিহাটির উৎসবে শ্রীরা মু 
দেব অনেক ভক্তদের নিয়ে যাবেন। সারদাদেবী 
জিজ্ঞাস করে পাঠালেন যে, তিনিও তাদের সঙ্গে 
যাবেন কিনা । শ্রীরামকষ্চদেব বললেন, “ওর যদি 
ইচ্ছা হয় তো চলুক।” শ্রম! বুঝলেন যে, ঠাকুর 
প্রাণ খুলে অন্মতি দিচ্ছেন না। স্ৃতরাং শ্রীমার 
আর যাওয়া হ'ল না। শ্রীরামঞষ্দেব প্রাণ খুলে 
অনুমতি দেননি এই কারণে যে পানিহাটির 


উদ্বোধন 
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লোকের। বলবে--“হংস-হংসী এসেছে । তাদের 
দৃষ্টি শ্ষচ্ছ নয়। শ্রীরামকফ্দেব ও সারদাদেবী যে 
অভিন্ন_এ তত্ব তাদের বুদ্ধিগম্য নয়। জগন্নাথ- 
দেব ও লক্ষমীর্দেবী সন্বন্ধেও একই কথা। যাই 
হোক, রথধাত্রার 'তিন দিন* পরেই লক্ষ্মীদেবী 
ভগবদ্বিরহ আর সহ! করতে ন1 পেরে, ছল্মবেশে 
গুপ্ডিচাবাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হন। লক্ষ্মীদেবীর 
পরিচারিকারা জগন্নাথদেবের অন্থচরদের বেঁধে 
লক্মীদেবীর কাছে নিয়ে যার । তারা লক্মীদেবীর 
কাছে প্রতিজ্ঞা করেন যে, চার-পাঁচধিনের মধ্যেই 
তারা জগন্নাথদেবকে মন্দিরে ফিরিয়ে নিয়ে 
যাবধেন। যথাসময়ে রখ জগন্নাথদেবকে নিয়ে 
ফিরে আসে । এদিকে ভগবদ্বিরহে লক্ষ্মীদেবীব 
অভিমান ক্রমে রাগে পরিণত হয়। অন্ুপাগই 
রাগরূপে প্রকাশিত হয়। খুবই ত্বাভাবিক। 
সাধারণ মানুষ তো ভগবানের কাছে 
জাগতিক জিনিসই প্রার্থণা করে থাকে, এবং 
তাদের সেই প্রার্থনা পুরণ না হ'লে অনেক সময় 
ভগবানের ওপর রাগ করে থাকে। সাধারণ 
মানুষেরই যদি এই অবস্থা, তবে ভগবানের ধার! 
একান্ত ভক্ত, তার! তাকে না পেয়ে রাগ, অভিমান 
করবেন, এতে আর আশ্চ্ষ হবান কি আছে? 
যাই হোক, লক্ষ্মীদ্দেবী রাগের চোটে জগন্নাথদেবকে 
দুদিন মন্দিরেই ঢুকতে দেন না। ভক্তদেরই 
লাভ। তার। এই ছু*দিন মন্দিরের সামনে জগন্নাথ- 
দেবকে নিয়ে আনন্দ করেন। তীকে রাজবেশ 
পরিয়ে তার অপরূপ রূপ প্রাণভরে দর্শন করেন। 
কিন্ত ভগবানের ওপর রাগ ক'রে ভক্তও কষ্ট পান। 
লক্ষমীদেবীও এই ছু'দিন ছটফট ক'রে কাটান? 
বারবার মন্দিরের ওপর থেকে জগন্নাথদেবকে দর্শন 
করেন। ভক্ত, ভগবানের ওপর বাগ করতে 
পারেন ; ভগবানের কিন্ত কারুর ওপর রাগ কর! 


তিথি অনুযায়ী দিনের পার্থক্য হয়ে থাকে 
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চলে না-তীকে যে সকলকে নিয়ে থাকতে হবে, 
সকলকে আনন্দ দিতে হবে। তাই তিনি 
নিবিকার। ভক্তদের আনন্দ দিয়েই তীর সখ) 
তাদের আব্বার তাঁকে হাসিমুখেই সহা করতে 
হয়--তবেই না তিনি জগনাথ। ছু”দিন পরে 
জগন্নাথদেব আবার তীর মন্দিরে ফিরে গিয়ে 
প্বমহিমায় ভক্তদের দর্শন দ্রিতে থাকেন । এমন যে 
জগন্নাথ, তিনি কি হস্তপদহীন দারুমূত্তি মাত্র? ধার 
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চোখ আছে, তিনিই তীর স্বরূপকে দেখতে পান। 
বহু সাধক জগন্নাথদেবের সেই অনস্তমহিমান্থিত 
রূপ দর্শন ক'রে ধন্য হয়েছেন, যা “অতীন্দিয় স্থক্ 
যোগজ শক্তির গ্রাহছ। এখনও কোন কোন 
ভাগ্যবান তার দর্শন পান । সে-অনুত্তি ন৷ হওয়া 
পর্যন্ত নিজের নিজের সমস্তা মিটবে ন। তাই 
তো ভগবানের কাছে ভক্তের আকুল প্রার্থনা 
“জগন্নাথ: ম্বীমী নরনপথগামী। ভবতু মে।* 


পারমাণাঁবক- অস্ত্রের 'প্রগতি 


ডক্টর পরব মাঞজিত* 


১৯৭৭ সালে ছুনিয়াকে দেওয়া সের মাকিন 
উপহারটি হল নিউট্রন বোমা। মানুষ মারার বিচিত্র 
তালিকায় সন্ভ-সংযোজিত একেবারে নবীনতম 
আকর্ষণ-চুপচাপ মানুষ মারার এক অভিনব 
আয়োজন ! আমর? এই পারমাণবিক আফুধ-শিশু 
সম্পর্কেই আলোচনা করবো । নিউট্রন বোম 
ফাটবে “চুপচাপ*+__বলতে গেলে প্রায় “শিঃশবে' 
অথচ প্রাণীকুল হবে নিশ্চিহ্ন । পরমাণু বোমা যদি 
হয় বাঘ, হাইড্রোজেন বোম যদি হয় সিংহ, তবে 
নিউট্রন বোমা এক বিষধর সাঁপ। হিশ, হিশ, 
শব্দে--প্রায় নিঃশব্দে সে এসে দাড়াবে মানুষের 
পাশে মৃত্যুর শীতল স্পর্শ নিয়ে। 

১৬ই আগস্ট, ১৯৪৫ সাল। আনুষ্ঠানিকভাবে 
এদিন সমাপ্তি ঘোষণা করা হয় পৃথিবীর 
সর্বকালের সর্বাপেক্ষা রক্তক্ষরী যুদ্ধের । অর্থাৎ 
এদিনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। ছু"ছুটো 
পরমাণু বোমার বিষাক্ত কটু ধোৌয়। তখনও 
জাপানের বুকে কুগুলী পাকিয়ে গুমরে গুমরে 
উঠছে। পরমাণু বোমার পিতাদের গবেষণার 
সদর দপ্তরে পরমাখু বোমার স্থতিকাগারে 


মস এ 
পা 


* পদার্থবিজ্ঞানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্ভালয়ের পিএচ.. 


বিজ্ঞানীর1 তাদের নিজের নিজের হাত ছুটোর দিকে 
অসহায় ভাবে তাকচ্ছেন-এই সেই তীদের 
কুশলী হাতছুটো আর এই সেই স্থজনকুশলী 
আঙ্গুলগুলো! যা দিয়ে তারা তিলে তিলে গড়ে 
তুলেছিলেন সর্বকালের সের! মারণাস্ত্রটকে-__ন৷ 
আর ভাবা যায় না! পদার্থবিজ্ঞানের অনবস্ 
গবেষণা হতে অনেকথাশি দুরে সরে এসে যশ, 
সন্মান, অর্থ, প্রতিপত্তির প্রলোভনে তারা আজ 
মাত্র ক'জনে মিলে গোটা ছুনিয়াটাকে এনে দাড় 
করিয়ে দিয়েছেন নরকের দরজায় । অণু-পরমাণুর 
কাব্যময় রডিন পরিবেশকে এতখানি দুষিত করার 
জন্য এবং মানব-সমাজের প্রতি আধুনিক বিজ্ঞানের 
এই মর্মান্তিক বেইমানির জন্য ভবিষ্যতের নাগরিক 
কোনদিনই হয়ত তাদের ক্ষমা! করতে পারবেন না । 
এইসব হতাশাজনক ভাবনা-চিন্তার বিষাদে সেই 
সব বিশ্বাবশ্রুত প্রতিভাধর বিজ্ঞানীদের অন্তর 
ধিকৃত হরেছিল প্রতিযূহর্তে_ হায় হায়, তারা 
একি করে ফেললেন ! কিন্তু ইতিহাসে যা একবার 
ঘটে যায়, তাকে তো আর মুছে ফেলে দেওয়া 
যায় না কোনক্রমেই ! 


ডি.। শ্পেকট্রোক্ষপি সম্পর্কে লেখকের উচ্চতর গবেষণ। 


দেশে বিদেশে উচ্চ-প্রশংসিত । বর্তমানে ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'করেনসিক সায়েনদ পরাক্ষাগারে' পদার্থবিজ্ঞানী 


হিসাবে কর্মরত । 


২৯৩৬ 


ইউরেনিয়.২৩৫ আর ঘুটোনিয়ম পরমাণুর 
অন্তর বিদীর্ণ করে এমন এক নতুন আলো! আর 
তাপ-কে তারা মুক্ত করে আনলেন, যে-আলো৷ 
“সহস্র সুর্যের চেয়েও উজ্জল” আর যে-তাপ হাজার 
হাজার বছর ধরে মনোরম এক উষ্ণতার স্পর্শ দিয়ে 
জড়িয়ে রাখতে সক্ষম মান্ৃষকে। কিন্তু পরমাণুর 
নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রক ভাঙ্গার সময় প্রথম যেদিন 
তারা এই অফ্ুরস্ত আলে! ও তাপ-কে প্রত্যক্ষ 
করেছিলেন, সেদিন সেই আলো আর তাপ দেখে 
তাদের বিস্কারিত চোখ-ছুটিতে যে বিম্ময় ফুটে 
উঠেছিল, তাতে কোন্টা ছিল বেশী? উল্লাস না 
আতঙ্ক? সগ্চহ্থ্&ই এই আলো ও তাপ মানুষকে 
সরিপ্ধ আলো আর স্ুখপ্রদ মনোরম উষ্ণতা না দিয়ে 
তাকে শুধুই পোডালো কেন? কেন আধুনিক 
বিজ্ঞান প্রথমে মানব-সমান্গকে উপহার দিল পরমাণু 
বোমাটিকে-_পরমাণু-চালিত বিদ্যুৎ চুন্লীটিকে 
নয়? চরম দুঃখ আর হতাশার মধ্য দিয়ে একদিন 
ম্যানহাটন প্রকল্পের সমাপ্তি হয়েছিল ঠিকই, কিন্ত 
পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ করার মধ্য দিয়ে যে 
বিয়োগাস্ত নাট্যের সুচনা তাঁরা করে গিয়েছিলেন, 
সেই নাটক আজও “হাউস ফুল” হয়ে চলছে সংগ্র 
বিশ্বজুড়ে। আমরা জানি প্রথম পরমাণু বোমার 
আঘাতে জাপানে একদমকে পাঁচ লক্ষ মানুষের 
মৃত্যু হয়েছিল, আহত হয়েছিল আরও কয়েক লক্ষ 
এবং সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছিল বিজ্ঞানের এক 
অভাবনীয় তথ অত্যাশ্চ্য প্রগতির ইতিহাঁস।১ 
কি করে একদমকে দশ লক্ষ, কুড়ি লক্ষ, 
পঞ্চাশ লক্ষ, এক কোটি মানুষকে মারতে 
পারা যায় এ হল সেই প্রগতি । বিজ্ঞান যুগের 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ব--ষ্ঠ সংখ্যা 


তালে তাল মিলিয়ে সযত্বে রেশমি কাপড়ে 
মুড়ে পেন্টাগন ও ক্রেমলিনের পরমাণুযুদ্ধ- 
কাপালিকদের হাতে পরম বিশ্বাসভরে এক এক 
করে তুলে দিয়েছিল লক্ষ হাজার মেগাটনের পরমাণু, 
বোমা। এই স্থযোগে প্রগতিটাকে একবার দেখে 
নেওয়া! যেতে পারে--২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৯৪৯ 
রাশিয়া কতৃকি পরমাণু বোমার পরীক্ষামূলক 
বিক্ষৌরণ ; ১৫ই মার্চ, ১৯৫৭ গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক 
পরমাশু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ? ১৩ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৯৬০ ফ্রাঙ্ম করি পরমাণু বোমার 
পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ; ১৬ই অক্টোবর, ১৯৬৪ 
চীন কর্তৃক পরমাধু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ 
এবং অবশেষে .৮ই মে, ১৯৭৪ সালে ভারত কর্তৃক 
পরমীণু বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটানো । 
এছাড়া ১৯৫২ সালের ১ল ডিসেম্বর মাঞ্চিন 
যুক্তরা্ই কর্টক বিশ্বের প্রথম হাইড্রোজেন 
বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ। এটির শক্তি 
ছিল ত্রিশ লক্ষ টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইনের 
(ণাং খৈ. 1) সমান এবং সর্বশেষ যে হাইড্রোজেন 
বোমাটি ফাটানো হয়েছে তার শক্তি এক 


কোটি টন ট্রাই-নাইট্রোটলুইনের সমান। 
সংখ্যাটির বিশালত্বটা ভাবতে পারেন ? 


বিজ্ঞানের এই প্রগতির প্রতিযোগিতা দেখে 
সহজেই অনুমান করা যেতে পারে, বিজ্ঞান 
ছুনিয়াটাকে কোন্‌ নরকের দরজায় দিনে দিনে টেনে 
নিয়ে যাচ্ছে । এটা ভাবা যেতে পারে হিরোসিম। 
কিংবা নাঁগাপাকির পরমাণু বোম? বিস্ফোরণের 
কান-বধির-হওয়! শব্দ এবং তীব্র আলোর ঝলকানি 
সেদিন মাফিন বিজ্ঞানীদের ছায়া-স্থনিবিড় শান্ত 


১ ১৯৪৫ সালের ৬ই আগস্ট এবং ৯ই আগস্ট যথাক্রমে হিরোসিমা! এবং নাগাসাকি বন্দরে 
পরমাণু বোমার সার্থক প্রঞোগ তথা মান্থষ-হত্যার ব্যাপারে বিশ্বের মধ্যে প্রথম পরমাণু বোমা 
বিস্ফোরণের কৃতিত্ব অর্জন করেন মাকিন যুক্তরাষ্্র। হিরোপিমায় ফাটানো বোমাটির শক্তি ছিল 
কুড়ি হাজার টন উ্রাই-নাইট্রোটলুইনের (৭: শা.) সমান এবং এটি ছিল একটি ইউরেনিয়ম 
বোমা । অপরদিকে নাগাসাকির বোমার শক্তি ছিল পনেরে৷ হাজার টন ট্রাই-নাইট্রো-টলুইনের 


সমান এবং সেটি ছিল একটি গ্ুটোনিম্মম বোম|। 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] 


গবেষণাগারের নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে কোনরকম চঞ্চলতা 
তোলেনি। আমেরিকার নিরাপদ আকাশ হতে 
কোন তেজকস্কিয় ভম্মরাশি ঝরে পড়ে তাঁদের মাথার 
স্থবিন্তস্ত কেশের ক'গাছিকে পুডিয়েও দেয়নি। 
তবু সেদিন সেইসব বিশ্ববিশ্রত বিজ্ঞানীরা 
কিছুতেই পারেননি নিজেদের এই 'মহান' 
্ার্র উল্লাসে উৎফুল্ল হয়ে ফেটে পড়তে । বরং 
বলা চলে নেই সব বিম্রধহৃদয় বিজ্ঞানীর! তাদের 
এই “মহান” স্থষ্টির পুরস্কার হিসাবে অনেক ছুঃখ, 
অনেক অপমান, অনেক অবিচার পেয়েছিলেন 
সেদিনকার সমাজের কাছ হতে। অবশ্য তখনও 
তারা জানতেন না যে, সেরা ছুঃখ অপেক্ষা 
করছিল তাদের জন্য অন্য এক জায়গায়-_তা 
হল কাগু-জ্ঞান-বিসর্জন-দেওয়া তথাকথিত বিশ্বের 
“ার্শনিককুল” | পরমাধু বোমার তাগডবের কথা 
উল্লেখ করে তাবৎ বিশ্বের একশ্রেণীর দার্শনিককুল, 
লেখক-সম্প্রদ।য়, সংবাদপত্রসেকীর বিরাট দল 
এব্যাপারে পেন্টাগনের মাকিন পরমাণু যুদ্ধবিদ্দের 
কোনরকম নিন্দা না করে পোষ ধনলেন কিন! 
বিজ্ঞানেরই ! কিন্তু সত্যই কি এর জন্য দায়ী 
কেবলমাত্র বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীরা 2 প্ররুতপক্ষে 
পরমাণুর যে কাহিনী, সে কাহিনী তো মহান 
সব আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে ভর1) শুধুমাত্র শুভ 
উদ্দেশ্ঠপোষণই নয়, সত্যি করেই মানুষের কল্যাণ, 
তার জীবন উন্নত করার চেষ্টা করে গেছেন 
এই সব দেশত্যাগী, যুদ্ধবিরোধী, নিরভিমান 
বিজ্ঞানীকুল। বস্তত এই একটি মাত্র কারণের 
জন্যও বিজ্ঞানের এই অধ্যারটি এতখানি করুণ) 
ব্যাপারট1 এতখানি ট্রাজিক্‌। 

হিরোসিমার বোম! হতে গজিয়ে উঠা “ব্যাঙের 
ছাতা'র কুগুলী আজ অদৃষ্ঠ হয়েছে এবং সেই সঙ্গে 
আমরাও হয়ত তুলতে বসেছি তার ধ্বংসের 
তাগুবের কখাটাও। নতুন করে তাই আবার 
ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়ে গেছে পরমাণু বোমা এবং 


পারমাণবিক অস্ত্রের প্রগতি 


২৯৭ 


হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও মর্ান্তিক কোন 
মারণাস্ত্র আবিষ্কারের--যার ফলশ্র্তি হল নিউট্রন 
বোমা নামের এই নবঙ্গাতকটি। 

পরমাণু বোমার ক্ষেত্রে যা হয় সেট! হল-_. 
ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণুর কেক্্রস্থ নিউক্লিয়াসকে 
একটি ধীরগতি (বিজ্ঞানের পরিভাষায় তাপীয় 
বা থার্মাল নিউট্রন-রূপে যা সমধিক পরিচিত) 
নিউট্রন দিয়ে আঘাত করা হয়। তার 
ফলে ধনাত্মক প্রোটন-কণিক ও তড়িৎবিহীন 
নিউট্রটনের সমন্বয়ে গঠিত এ নিউক্িয়াসটি 
ভেঙ্গে গিয়ে মাঝারি আকারের অপর ছুটি 
পরমাণুতে রূপান্তরিত হয়, যে পরমাণু, ছুটির 
নাম হল ক্রেপ্ন ও বেরিয়াম। বিজ্ঞানের 
পত্রিভাষায় সামগ্রিকভাবে পরমাণুর নিউক্লিয়াস 
ভাঙ্গার ঘটনাকে “ফিশন প্রক্রিয়া” বল হয়। ভরের 
নিত্যতা শ্বত্র অনুযাণী কোন পদার্থকে ভেঙ্গে 
অপর কোন পদার্থে রূপান্তরিত করলে শুরু এবং 
শেষের ভর সর্বদা সমান খাকে। কিন্তু ইউরেনিয়ম- 
২৩৫ পরমাণুর কেন্দ্রক বিভাজনের সময় দেখা গেল 
একটি অস্টুতপূর্ব ঘটনাঁ। দেখা গেল ইউরেনিয়ম- 
২৩৫-এর ভর সম্-্থষ্ট পরমাণু ছুটির অর্থাৎ 
ক্রেপ্টন ও বেরিয়াম পরমাণুর সম্মিলিত ভরের 
চেয়েও কিছুটা বেশী । এটা কেমন করে হল? 
হিসাব মত এটা কোনমতেই ঘটতে পারে 
না| এতদিনের অভিজ্ঞতা ও ধ্যান-ধারণা 
সব কিছুতেই আঘাত হানলো এই তথ্য। 
অথচ অবিশ্বাস করার কোনই উপায় নেই। 
ব্যাপারটি যে একেবারে জলজ্যান্ত সত্য । অনেক 
রকম হিসাব-নিকাশের পর হতবাকৃকরা এই 
লমন্যাটির সমাধান মিলল বিজ্ঞানীকুল-প্রদীপ মহান 
আইনস্টাইন প্রণীত ভর-শক্তি সমীকরণ হতে। 
ধন্যবাদ আইনস্টাইনকে--বিচিত্র একটি পরিস্থিতি 
হতে তিনি মুক্তি দিলেন বিজ্ঞানকে। তার সেই 
স্থবিদিত সমীকরণে তিনি বলেছেন--পদার্থের ভরের 


২৯৮ 


সঙ্গে মালোকের গতির মানের বর্গ গুণ করলে যে 
মানটি পাওয়া যায় তাই হল পদার্থটির নিহিত 
শক্তি । যেখানে 17-শত্তি, 177 
পদার্থের ভর এবং ০-আলোকের বেগ (এটি হল 
একটি ঞ্রুবক সংখ্যা এবং এর মান 3১৯10: 
সেট্টিমিটার প্রতি সেকেও্ড)। এই সমীকররণটি 
নিছক কোন গাণিতিক সুত্র নয়) এ যেন স্প্টির 
“বীজমন্ত্র। এ মন্ত্রে খধি আইনস্টাইন যেন 
বলছেন--“পদার্থের “ভর” এবং “শক্তি, এ রাশি 
দু'টি কোন বিচ্ছিন্ন ধারণা নয়। তাদের মধ্যে 
একটি নিবিড় যোগন্থত্র আছে। পদার্থ জন্ম 
দিতে পারে শক্তির আবার পদার্থ জন্ম নেবে 
শক্তির বিলোপে।” 

যাইহোক আমরা আবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই 
_-ইউরেনিয়ম-২৩৫ পরমাণু ভেঙ্গে ক্রেপ্টন ও 
বেরিয়াম পরমাখু জন্ম নেবার সময় ভরের 
হিসাবে যে গরমিল হচ্ছিল সেটাও পরিফার 
হয়ে গেল আইনস্টাইনের এ ভর-শক্তি 
সমীকরণটি হতে। বুঝতে পারা গেল-_আসলে 
ব্যাপারটি কি হচ্ছিল এতদিন। যে ভরটুকুর 
হদিস পাওয়! যাচ্ছিল না, সেটা! আসলে শক্তিতে 
রূপান্তরিত হয়ে গেছে। এই শক্তি বা তেজ 
কোন একটি পরমাণু হতে ছাড়া পাবে একটি নির্দিষ্ট 
পরিমাণে । পরমাণু বোম] বিস্ফোরণের সময় যে 
তাপশক্তি, আলোকশক্তি এবং তেজস্ক্রিয় বিকিরণ 
ঘটে, তারই উৎস হল ভর থেকে রূপান্তরিত শক্তি। 
কিন্তু একসঙ্গে এত শক্তি কোথা হতে আসে? এর 
উত্তরে বলা যেতে পারে কৃত্রিমভাবে ঘটানো প্রথম 
পর্যায়ের ফিশন ঘটার সঙ্গে সঙ্গে এ বিক্রিয়ার ফলে 
আরও কতকগুলি নিউট্রন-কণিক। নির্গত হয়, সেগুলি 
আবার অবশিষ্ট ইউরেনিয়ম পরমাণুর উপর আঘাত 
হেনে তাদের নিউক্রিয়াপগুলিকে বিদীর্ণ করে দেয়। 
এর ফলে আবার আরও কতকগুলি নিউট্রন-কণিকা 
নির্গত হয় এবং সেগুলি আবার ইউরেনিয়ম পর- 
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মাণুকে বিদীর্ণ করে। এভাবে ক্রমান্বয়ে চলতে থাক। 
পারমাণবিক ক্রিগাটিকে ধল! হয় শৃঙ্খল-বিক্রিয়া। ব 
“চেন রিয়াকণন” | একবার এই শৃঙ্খল-বিক্রিয়া শুরু 
হলে শেষ ন। হওয়া পর্স্ত আর থামবে না এবং 
ব্যাপারটি এতই দ্রুততার সঙ্গে সমাধা হয় যে, 
মুহূর্তের মধ্যে সবকটি পরমাণু হতে নিঃসৃত তেজ বা 
শক্তি একসঙ্গে হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে একটা 
ভয়াবহ আকার নেয়, যার ফলশ্রুতি হল এ্যাটম 
বোমা বা ফিশন বোমা। এ ধরনের বোমা 
বিস্ফোরণের ফলে যে শক্তি নিঃম্ত হয়, 
তার শতকরা পঁচাশি ভাগই হল প্রচণ্ড 
উত্তাপ, তীত্র আলোক, কান-বধির-হওয়া 
শব্দ এবং প্রবল ঝঞ্া। বাকি পনের ভাগের 
মধ্যে সাত ভাগ হল বিভিন্ন প্রকার তেজক্রিয় 
বিকিরণ-জনিত শক্তি এবং গামা রশ্মি ও 
নিউট্রন -কণিকা ন্লোতের ভাগ হল শতকরা চার 
ভাগ করে। বস্তৃত পরমাণু বৌম1 হতে নিঃস্ত এই 
পনেরে! শতাংশ ভাগ শক্তি বা তেজ-ই জীবজগতে 
দীর্ঘমেয়াদী তেজক্ক্রিয় প্রতিক্রিয়ার জন্য দায়ী । 
অপরদিকে হাইড্রোজেন বোমার বিধ্বংসী 
শক্তির মূলে আছে আরেক ধরনের পারমাণবিক 
বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার নাম ফিউশান বা 
সংযোজন-ক্রিয়া । সেজন্য বিজ্ঞানের পরিভাষায় 
হাইড্রোজেন বোমাকে বল! যেতে পারে ফিউশান 
বোমা । ফিউশান-্রক্রিয়াটি হল ছুটি হালকা 
জাতের পরমাণুর পারস্পরিক সংযোজন | এক্ষেত্রে 
হালক জাতের পরমাণুর হল প্রধানত হাইড্রোজেন 
এবং তার অন্ান্ত আইসোটোপ। এজন্যই এই 
মহাঁআমুধটির নামকরণ করা হয়েছে-_নিরীহ এ 
একরত্তি হাইড্রোজেন পরমাণুর নামানুসারে প্রচণ্ড 
তাপের ফলে ছু"টি হাইড্রোজেন পরমাণু সংযুক্ত 
হয়ে তৈরী হয় একটি 'হিলিয়াম পরমাণু । এক্ষেত্রে 
দু'টি হাইড্রোজেন পরমাণুর মোট ভর সম্-থষ্ট 
হিলিয়াম পরমাণুটির ভরের চেয়ে কিছুটা বেশী এবং 
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এ অতিরিক্ত ভরটুকু নিউট্রন-কণিকা ত্যাগের 
মাধ্যমে এবং শক্তি আকারে নিঃসৃত হয়। কিন্তু 
কোন ছু*টি পরমাণুর মধ্যে সংযোজন বা ফিউশান 
ঘটাতে গেলে যেটা একান্তই প্রয়োজন তা 
হল প্রচণ্ড এক তাপমাত্রার স্ষ্টি করা -বিক্রিয়া 
শুর করার অন্য যে প্রাথমিক তাপমাত্রার প্রয়োজন 
হয় তার মান হল এক কোটি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। 
এই অকল্পনীয় তাপমাত্রায় পৌছানোর জন্ত হাই- 
ড্রোজেন বোমার “সলতে”তে একটি পরমাণু বোমা 
জুড়ে দেওয়া হয় এবং এ পরমাণু বোমাটি ফাটার 
সঙ্গে সঙ্গে এক কোটি ডিগ্রী তাপমাত্রার সৃষ্টি হয় 
আর তার ফলে হাইড্রোজেন পরমাণুদের মধ্যে 
ফিউশান-ক্রিয়! চালু হয়ে যায়। সথতরাং দেখা যাচ্ছে 
হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণের সময় একই সঙ্গে 
যুগপৎ ফিশন (অর্থাৎ এযাটম বোমা) ও ফিউশান 
(অর্থাৎ হাইড্রোজেন বোম) প্রক্রিয়া চলতে 
থাকে। তাই ম্বভাবতই পরমাণু বোমার তুলনায় 
এর প্রলরংকরী ক্ষমতা অনেক গুণ বেশী। কোথায় 
কুড়ি হাজার টন টি. এন. টি. শক্তি আর কোথায় 
এক কোটি টন টি. এন. টি. শক্তি ! 

এবার শুরু কর! যাক নিউট্রন বোমা প্রসঙ্গ । 
পর্যবেক্ষক মহলের মতে দীর্ঘস্থারী কু-ফলের দিক 
হতে নিউট্রন বোমা এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত যে কোন 
পারমাণবিক অন্ত্রকে ছাড়িয়ে যাবে । এ বোমা 
তৈরীর যাবতীয় কলা-কৌশল খুব সঙ্গত কারণেই 
এখন পরস্ত সামরিক গুহৃতথ্য । নিউট্রটণ বোমার 
কারিগরী কৌণ্ল এখনও সম্পূর্ণরূপে মুষ্টিমেয় মাফিন 
পরমাণু-বিজ্ঞানী ও পেণ্টাগনের যুদ্ববিখারদ্দের 
করায়ত্ব। তবে এটা ঠিকই যে, এ বোমা তৈরীর 
মূল নীতি হল হাইড্রোজেন বোমারই অনুরূপ । 
নিউট্রন বোমার ক্ষেত্রে বিস্ফোরণের ফলে 
উদ্ভীত তাপ, বাঁতাসের প্রবাহ ইত্যাদি অনেক 
কিছুই হবে খুব নিয়ন্ত্রিত মাত্রায়। তার বদলে 
অনিয়ন্ত্রিত হারে যেট! হবে তা হল এক বিপুল 


পারমাণবিক অস্ত্রের প্রগতি 


২৪৯৯ 

পরিমাণে সৃষ্ট ভ্রুতগতি নিউট্রন-কণিকার শ্রোত। 
পরমাধু বোমা এবং হাইড্রোজেন বোম! বিক্ষোরণ 
ঘটার সঙ্গে সঙ্গে প্রবল ঝঞ্চা, উত্তাপ ও তেজস্ক্রিয় 
বিকিরণের স্থষ্টি হয়ে থাকে; নিউট্রন বোম। 
বিস্ফোরণের সময় কিন্তু এ ধরনের কোন প্রলয়কাণ্ড 
ঘটবে না। এ বোমা ফাটার ফলে সামান্তই উত্তাপ 
ও মু ঝড়ের সৃষ্টি হবে। কিন্তু ছড়িয়ে পড়বে 
ভয়ঙ্কর এক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ যা খুব পুরু ধাতব 
পাতের আবরণকেও ভেদ করে যেতে পারবে, 
ফলে বাড়ি-ঘর, রাস্তা-ঘাট, যান-বাহন, পার্ক- 
উদ্ভান অথব! ব্যক্তিগত ধন-দৌলত যেমন ছিল 
তেমনি থাকবে । দিগন্ত-বিভৃত শত্যক্গেত্র আর 
বন্ধ্যা হয়ে পড়বে না যেমনট। কিন! হত পরমাণু 
বোম। বিস্ফোরণের পর। ওবে হ্য।, তেজক্ক্রিতার 
প্রভাব ধীরে ধীরে চলতে থাকবে যার অবশ্যস্তাবী 
ফল হল বিস্তীর্ণ এক এলাকা জুড়ে সব রকমের 
প্রাণের বেহিসাবী মৃত্যু । ভাবুন একবার স্থুসঙ্জিত 
একটি নগরীর সব কিছুই রইল প্রায় অটুট অথচ 
সেখানে কোন প্রাণের স্পন্দন নেই। পরিত্যক্ত 
এক সর্বগ্রাসী মৃত্যুপুরীর সামনে আপনি দীড়িয়ে 
আছেন। নিউট্রন বোমার তেজস্ক্রিয় বিকিরণের 
প্রধান উৎস হল ক্রতগামী নিউট্রন-কণিকার 
শ্রোত। বস্তত এই বোমা সহন্র ধারা নিউট্রন- 
বিকিরণকারী বলেই বোমাটির নাম হয়েছে-_ 
নিউট্রন বোমা । নিউট্রন বোমা ফাটানোর ফলে 
বেরিয়ে আসা মোট শক্তি বা তেজের এতকরা 
পচাশি ভাগই হল নিউট্রন-কণিকার শ্রোত। বাকি 
পনেরো শতাংশ শক্তি ব্যয় হয় তাপ ও ঝড় স্যঠির 
জন্য । আগেই বলেছি দ্রুতগামী নিউট্রন-কণিকার 
ভেদ করার ক্ষমতা অকল্পনীয়--জীববিজ্ঞানীদের 
মতে এই কণিকা জীবদেহের কোষের মধ্যে প্রবেশ 
করে কোষের প্রোটোপ্রাজমকে আয়নিত বা চাজর্ড 
করে তুলবে, যার ফলে জীবদেহের “জিন” ব! 
বংশগত-নিয়ামকগুলি পরিবতিত হয়ে যাবে, যার 


৩৩৩ 


ফল মৃতু) অথবা ব্যাধিগ্রন্ত পন্থুজীবন। হাইড্রোজেন 
বেমার সলতে হিসাবে যেমন পরমাণু বোমার 
ব্যবহার হয়, নিউট্রন বোমার সলতে হিসাবে 
তেমনি ব্যবহার করা হচ্ছে “অতি কম্পনশল 
প্রাজমাকে। অতি কম্পনশীল প্লাজম।কে 
নিউট্রন বোমার সলতে হিসাবে ব্যবহার কর! 
ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী প্রয়োগের 
দিক হতে নিঃসন্দেহে খুব গৌরবময় । যাই হোক 
শেষ পধস্ত নিউট্রন বোমাকে উত্তেজিত করার 
মহান দায়িত্ব বর্তেছে এই প্রাজমার২ উপরে। 
ধাজমার প্রচণ্ড উত্বাপের সাহায্যে ফিউশান- 
প্রক্রিয়া! চালু কণা হয়। 

নিউদ্রন খোমার আরেক (বিশেষত্ব হল-_ 
পরমাণু বোম অথবা হাইড্রোজেন বোম যশটাপো! 
হলে তাপ, ঝড়, ভুঁ-কম্পন, শব্দ ও তীব্র আলোর 
ঝলকানি ইত্যাদি সব কিছুই খুব বেশী করে হয়ঃ 
ফলে ফাটানোর খবর সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে ; 
কিন্ত নিউট্রন বোম। ফাটানে। হলে তার হর্দিস এ 
ধরনের কোন যন্ত্রে ধরাই পড়বে না। বাই্রনায়কগণ 
ঘোষণা না করলে বুঝতেই পারা যাবে না যে, কোন 
পারমাণবিক বোমা ফাটলো-_-তবে হ্যা, বুঝতে 
খুব দেরীও হবে না। এ বোমার তেজস্কিয়তাই 
জানিয়ে দেবে মৃত্যুর স্পর্শ কতখানি শীতল, 
কতখানি নির্ষম। মাটি হতে যদি একুশ ফুট 
উঁচুতে নিউন্রন বোম ফাটানো হয় তবে এর দরুন 


২ প্রাজমা হল পদার্থের চতুর্থ অবস্থা । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ নংখ্যা 


যে তাপ ও ঝড়ের উদ্ভব হবে, তা এক হাজার 
ফুট ব্যাসের মধ্যে সীমিত থাকবে । অর্থাৎ দশ 
হাজার টন ট্রাই-নাইট্রোটলুইন শক্তিসম্পন্ন 
(নিতান্তই খুদে একটি এাটম বোমা) একটি 
পরমাণু বোম! ফাটালে যে ধরনের তাগুবের স্যতি 
হওয়ার কথা-_এট। তারই অন্ুরূপ। এত কম 
বিস্তারে নিউট্রন বোমার দাপাদাপি সীমাবদ্ধ 
থাকে বলেই ভূ-কম্পন ব1 সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে তা 
ধর! পড়ে ন1। 

নিউট্রন বোমা ফাটানোর ফলে যে প্রচণ্ড 
নিউট্রন-কণিকার শ্োত নির্গত হয়, তার একটি 
প্রয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই বিজ্ঞানীরা ভাবতে শুরু 
করে দ্িয়েছেন_-ত। হল বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের 
পরমাণুদের ভিন্ন ভিন্ন আইসোটোপে* ব্বপাস্তর। 
যেমন ইউরেনিয়াম-২৩৮ হতে ইউরেনিয়ম- 
২৩৯-এ র্পাস্তর অথবা থোখিয়াম পরমাণুর 
ইউরেনিয়ম-২৩৫-তে রূপান্তর। এ ধরনের 
রূপাস্তরগুলি এতদিন কৃত্রিম উপায়ে করা৷ হতো, 
কিন্ত ব্যাপারগুলি অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য, শ্রমসাধ্য। 

এখন হতে হয়তে৷ কাজটা আর অত শক্ত 
থাকবে ন7। জানি না নিউট্রন বোমার পিতার 
নিজেদের স্থজনকুশলী আঞ্ুলগুলোর ধিকে তাকিয়ে 
কি ভাবছেন। পরম্পর্জের বুদ্ধিদীপ্ত চোখ-মুখের 
দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে কতখানি আত্ম- 
প্রসাদ পাচ্ছেন। ঠিক এমুহর্ঠে তারা আশন্দে 


অতি উত্তপ্ত_এক তুরীয় অবস্থাও বলা চলে। 


আমর] জানি কঠিন পদার্থে তাপ প্রয়োগ করা হলে তা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তাকে আরও 
তাপ দিলে সেটি রূপান্তরিত হয় বায়বীয় বা গ্যাসীয় পদার্থে। এখন যদি সেই গ্যাপীয় পদার্থটিতে 
আরও অনেক তাপ প্রয়োগ করা হয় তবে সেটি রূপান্তরিত হয় প্রাজমায়। হ্র্য সহ বিভিন্ন নক্ষত্রে 
পদার্থের এই তুত্রীয় অখস্থা। বিদ্যমান-_কারণ সেখানকার অকল্পনীয় তাপমাত্র। । প্রচণ্ড তাপমাত্রার 
ফলে প্লাজম! অবস্থায় পদার্থের পরমাণুর ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, ফলে পরমাণুগুলি ধনাত্মক 
আয়নে রূপাস্তরিত হয়, তথন এ ধনাত্মক পরমাণু এবং ইলেক্ট্রনগুলি মিলেখিশে বিচিত্র এক ধরনের 
গ্যাসের সহি করে। এই গ্য।সীয় মিশ্রণের নামই হল প্রাজম]। 

৩ কোন পরমাণুর ইলেক্রন-সংখ্যা একই থাকা সত্বেও যখন তার নিউক্রিগাসে প্রোটন ও 
নিউট্রনের সংখ্যার তারতম্য ঘটে অর্থাৎ পরমাণুটির ভরে পরিবর্তন হয়, তখন সে ধরনের পরমাণু- 
গুলিকে এ মৌলিক পদার্থটির আইসোটোপ বলে। 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] কাশীপুরে 


কতখানি আত্মহারা হচ্ছেন। এযাটম বোমাকে 
নিতান্তই এক করুণ মানবিক পরিবেশের মধ্যে 
ফাটিয়ে কয়েক মুহূর্তে কয়েক লক্ষ মানুষের মৃত্যু 
ঘটানোর পর যেমন তীর নিদারুণ এক অবসাদ 
আর ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়েছিলেন এবং বিশ্বের 
এই অনুতপ্ত বিজ্ঞানীকুল যেমন তাদের অগ্রিম 
মেধা দিয়ে নতুন করে আবার একবার ঝাঁপিয়ে 
পড়েছিলেন পরমাণুর উপর- তাদের জ্ঞানভাগ্ডার্সে 
সঞ্িত সকল সাধনার ফসল নিয়ে--কি করে 
পরমাঁণুকে মানুষের কল্যাণে নিয়োগ করা যায় তার 
চিন্ত। নিয়ে এবং এক সময় পরমাণুর অন্তর বিদীর্ণ 
করে তার সকল শক্তিকে ঢেলে দিতি পেরেছিলেন 
মান্ধষের দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শিল্প-উন্নয়নসমস্া 
ইত্যাদির মোকাবিলার জন্য, তেমনি নিউট্রন 


৩৬৪ 


বোমার পিতারাও এগিয়ে আস্থন নিউট্রনের 
শক্তিকে মানুষের পায়ে অর্থ্য-উপচারে স্থসঙ্জিত 
করার শুভ ইচ্ছা আর সক্রিয় তূমিক। নিয়ে। 
মানব-সমাজ তীদের দিকে তাকিয়ে আছে এই 
আশা-আকাঙ্ষা নিয়ে যে, হারা এত ধীমান, 
ধারা এত মহান, ধার! এত উদার সেই বেহিসাবী, 
আত্মভোল।, নিরভিমান মানবপ্রেমিক বিজ্ঞানীকুল 
এবার নিশ্চয়ই আর পেন্টাগনের যুদ্ধবাজদের হাতে 
নিউট্রন ধোমাটিকে তুলে দিয়ে মানুষ মারার 
প্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে এগিয়ে যাবেন না, 
তীরা বরং হিংসায় উন্মত্ত এই পৃথিবীকে 
চিরকাল শান্তির স্লিপ্ধ আলোক আর সমৃদ্ধির 
সুখকর মু উষ্ণতায় ঘিরে : রাখতে সচেষ্ট 
হবেন।* 


* প্রবন্ধটি ছাপার পর এ. 'এফ. পি..র নংবাধ : ২৬শে জুন ১৯৮০, ফ্রা্স তার শ্রথন নিউট্রন বোমার সফল 


বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে।-_লেখক 


কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী প্রভানন্দ 
তৃতীয় পর্ব 
[ পূর্বানবৃত্তি] 


কাশীপুরের বাগানবাড়ী। নীচের হলখরে 
গিরিশচন্দ্র, স্থরেন্্রনাথ ও অন্যান্য কয়েকজন বসের 
মজলিস বসিয়েছেন। গিরিশচন্দ্রের রসবোধ প্রবল। 
সে-সঙ্গে তীক্ষধার যুক্তি ও অপাধারণ মনীষিতা। 
গিরিশচন্দ্র রসিয়ে রসিয়ে পরিবেশন করছিলেন 
দুর্গাপূজার নক্সা। ঠাকুর ্র্রামরুষ্ণ পীড়িত, 
ওপরে দোতলার ঘরে আছেন। ভক্তের! প্রাণপাত 
করে তার সেবা করছেন । 

আজ সোমবার, ১৫ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ 
ধীষ্টাব্ব। বিকাল সাড়ে চারটা। মাষ্টারমণাই 
কাশীপুর বাগানবাড়ীতে এসেছেশ। গিরিশচন্তর 


মাষ্টারকে দেখে অভ্যর্থনা জানান, 5 184 
আইছৃস্তি। হাসির রোল ওঠে। তান রাজনীতি 
ও নসে সম্বন্ধে বলেন । ধর্মবিটকেল সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে তীর প্রতিবেশী-"'ঘোষকে উদাহরণস্বরূপ তুলে 
ধরেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি গম্ভীর স্বরে তুলে ধরেন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের পরম সিদ্ধান্তটি : সর্বত্যাগ না 
হলে ভগবানকে পাওয়া যায় না। 

স্থরেক্্রনাথ মিত্র বলেন: সে কিনা বলে যে 
1১305 ও চৈতন্য এক !১ 

গিরিশচন্ : মহাপ্রভু বলেছেন, “কলিতে 
নাঁমমাহাত্ম্য। তিনি এই বলে কেঁদেছেন, 


5 ্থরেন্জনাথ সর্বধর্মসমন্থয়ের যে ছবিটি আীকিয়েছিলেন সেখানে শ্রীণীশড ও শ্রীচৈতন্য পরম্পরের 


হাত ধরে নৃত্য করছেন। 


শ্রীরামরুষ্ণ ছবিটির তারি করেছিলেন । 


২৩৩২ 


“আমার অনুরাগ তো! হল ন1। ভক্তদের কথা- 
বাতীয় শ্রীরামকষ্ণের ভাব পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। 
মাষ্টারমশায়ের দেখা হয় নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে । 
নরেজ্জনাথ বলেন : আমি ডাক্তার সরকারের 
বাড়ীতে সামনের বুধবার যাব না"-)। 

নরেন্দ্রনাথ এখন সাধনভজনে প্রযত্ত, তার 
তীত্র বৈরাগ্য। শ্রীরামরুষ্চ বলতেন : “যার তীব্র 
বৈরাগ্য, সে ভগবান ভিন্ন আর কিছু চায় না। 
সংসারকে পাতকুয়া দেখে ; তার মনে হয়, বুঝি 
ডুবে গেলাম। আত্মীয়দের কালসাপ দেখে, 
তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়ঃ আর 
পালায়ও ।” ( কথামত ১৪।৩ ) 

সংসার যেন বিশালাক্ষীর দ, নৌকা একবার 
দহে পড়লে আব বক্ষ নাই। সংসার গোলক- 
ধাধা, একবার ঢুকলে বেরোন মুশকিল। এ-সংসার- 
চিত্র সাধকপ্রবর নপেন্দ্রনাথের চিত্তক্ষেত্রে যে 
বৈরাগ্যের কাল-বৈশ1! তুলেছে, তা দেখে সকলে 
মুগ্ধ হয়। 

বাগানের সেই দোওলার ঘরে ঠাকুর শ্রীরামকু 
ভক্তসঙ্গে বসে আছেন। মাষ্টার সেখানে প্রবেশ 
করেন। দেখেন সেখানে উপস্থিত ভণনাথ, ছোট 
নরেন, যোগীন প্রভৃতি । তখন সন্ধ্যা সাঁড়ে হয়ট।। 

ঠাকুর শ্রীরামঞ্ নীরব গন্তীর। তিনি মুখ 
কুলকুচি করেন, তীর গলাপ ধায়ে ঘি লাগান হর। 

ছোট নরেন বলেন : গাঁদা পাতা দেওয়া 
ভাল। 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ মাষ্টারের দিকে একদুষ্টে 
তাকিয়ে থাকেন, কোন কথ। বলেন ন1। 

নিরঞ্ুন মাষ্টারমশাইকে লক্ষ্য করে বলেন : 
চলুন সবাই নীচে যাই। 

যৌগীন নীচে নেমে নিরঞরনকে একপাশে ডেকে 
বিরক্তিসহকারে বলেন : কেন তুমি উপরে উঠতে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


দাও, খদি উনি (ঠাকুর ) বেজার হন ? 

মাষ্টারমশাই সঙ্কুচিত বোধ করেন, অকম্মাৎ 
হতাশার ঝাপটা আক্রান্ত হন, বিভ্রান্ত বোধ 
করেন। 

মাষ্টারমশাই স্থরেন্ুনাথের সঙ্গে কলকাতায় 
ফিরে যান। পথে স্বরেন্দ্রনাথ বলেন, তার জীবনে 
ঠাকুর এ্রপ্লাধরুের আবির্ভাব-কাহিনী । বলতে 
গেলে তিনি এক অলৌকিক উপায়ে ধর্মপথে 
পরিচালিত হয়েছিলেন । বিচিত্র সে-কাহিনী। 
সংসার-পিরক্ত হরেজ্রনাথ যখন আত্মহত্যার 
পরিকল্পনা কছিলেন, সে-সময়ে দক্ষিণেশ্বরে ঘটন1- 
ক্রমে সাক্ষাৎ হয় শরামকষ্জের সঙ্গে । শ্রীরামরু্ 
কথাপ্রসঙ্গে তাকে শরণাগতির উপদেশ করেছিলেন। 
বলেছিলেন, “লোকে বাদর-ছানা হইতে চায় 
কেন? বিড;ল-ছান] ইইলেই তো ভাল হয়, 
বীরের স্বভাব এই যে, সে ইচ্ছা! করিয়া তাহার 
মাতাকে জডাইয়া ধরিলে তবে সে তাহাকে 
স্থানান্তরে লইর। যাইবে । কিন্তু বিড়াল-ছানার 
স্বভাব সেরূপ নহে, তাহার মা যে স্থানে রাখিয়! 
দের, সেই শুনে পড়িরাই 'ম্যাও ম্যাও করিতে 
থ|কে।”২ জগন্নাতার উপর এরণাগতির উপদেশ 
স্থরেন্দের জীবনে এনেছিল আমূল পরবত্তন। 
বর্খানে একাহিনী স্থরেন্্রনাথের মুখে শুনে 
মাণ্ীবমশায়ের ধারণ। হয়, এই মহৎ উপদেশ তার 
জন্যও প্রযোজ্য । তার হৃদয়ে গভীর প্রেখাপাত 
করে। তিনি শরণাগতির এই ভাবনা নিয়ে 
অন্তরের গভীরে ডুব দেন। স্থরেন্্রনাথ আরও 
বলেন : ঠাকুর যে আমাকে মদ ছাড়তে বলেছেন 
তা নয়। গাকুর ্ররামরুঞ্জের শিষ্তদের 
প্রত্যেককে শিক্ষাদানের পন্ধতি ছিল স্বতন্ত্র, বিচিত্র 
এবং অনেক সময়ে অপরে পক্ষে ছুবৌধ্য । 

স্থরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট হতে বিদা নিয়ে 


স্বামী গম্ভীরানন্দ : শ্রীরামরুষ্ণ-ভক্তমালিকা, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় সং, পৃঃ ২৭৮৯ 


আধাঢ়, ১৩৮৭] 


মাষ্টারমশাই যান ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্তের বাড়ী, 
১১নং মধু রায় লেনে। তগন রাত্রি সাডে 
আটটা । মাষ্টারমশীই যান রামবাবুর শয়নঘরে । 
বামচন্দ্রের ধ্যানধারণায় পরমহখসদেব-আধার 
গৌরাঙ্গ, নিত্যানন্দ ও অগৈতের সমষ্টি । একাধারে 
প্রেম, ভক্তি ও জ্ঞান। শ্রীরামকষ্চ-প্রচাবের অন্যতম 
প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রবন্তী1 রামচন্দ্র । মাষ্টারমশাই 
গিয়ে দেখেন রামবাবু অভিনিবেশসহকারে 
শ্রীরামরুষের উপদেশমাল1* লিখছেন। তিনি 
গ্ুণগ্রাহী শ্রোতা মাষ্টারকে পেয়ে বলতে থাকেন : 
শ্রীরামরুষের অবতারত্বের যুক্তিগুলি সুস্পষ্ট । 
দেখা যায়, অবতারপুরুষ অপরকেও পরখহংসত্ব 
দান কারন । তিনি ধর্মসংস্থাপনের জন্য জীবন- 
পাত করেন। তিনি পাপীতাপীদের পরিত্রাণ 


করেন।৪ঃ এসকল যুক্তির সঙ্গে তিনি আরও জুডে 


দেন: তাছাড়া তীর এশর্ে আমর! এগর্যবান। 
রামচন্দ্র দত্ত প্রসঙ্গীন্তরে যান। তিনি বলেন : 
হরমোহন ( মিত্র ) বলে, আপনার নাকি 1751)18- 
[1017 হয়| 
মাষ্টারমশীই সবিনয়ে প্রসঙ্গটি এডিয়ে যান। 


কাশীপুরে শ্রীরামরুষণ 


৩৩৬৩ 


কঠিন ব্যাধির বিনয় উত্থাপন করেন। অভিমানী 
রামচন্দ্র" বেশ কিছুদিন কাশীপুর বাগানে যাননি। 
মাষ্টারমশীই ধলেন : উনার বড কষ্ট। যদি 
একবার যান তো ভাল হয়। তীর এই অসহনীয় 
যন্ত্রণা ম্মপ্নণ করিয়ে দেয় মীশ্ুরীষ্টের ক্রুশে প্রাণদান। 
আমরা এ-প্রসঙ্গের আলোচন। হতে শুনেছি 
২২শে এপ্রল তাবিখে। আলোচনা হয়েছিল 
মাষ্টারমশাই ও উচ্চশিক্ষিত ব্রাহ্মভক্ত হীরানন্দ 
সৌথিরামের মধো। কঠিন দেহযন্ত্রণার মধ্যেও 
ঈশ্বরপ্রাণিত ঠা্ুর শ্রীরামকষ্েের অটুট ঈশ্বরাভি- 
নিবেশ লক্ষ্য করে হীরানন্দ বলেছিলেন : হা) 
যেমন 020185-এর (2701১100101 ॥ তবে এই 
11510 যে এঁকে (ঠাকুরকে ) কেন যন্ত্রণা 2 
“্মাষ্টারমশাই উত্তরে বলেছিলেন : ঠাকুর যেমন 
বলেন, "মার ইচ্ছা” । এখানে তাঁর এইরূপই 
খেলা 1৬ (কথামত ২২৭৪ ) 
এক্ষণে ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র বলেন একটি 
চমকপ্রদ কথা । তিনি বলেন : সব সহা হবে। 
মাষ্টারমশাই ন্বদপ দামোদর ও গদাধর 
প্রভৃতির উল্লেখ করেন। মহাপ্রন্ত যমুনা-ভ্রমে 


তিনি ভক্ত রামচন্দ্রের নিকট ঠাকুর শ্রীরামরুঞ্ণের চন্দ্রকান্থি-উচ্ছলিত সমুদ্রতরঙ্গে বীপিয়ে পড়ে- 


৩ শ্রীরামরুষ্ণের উপদেশমালা বা “তব্বপ্রকাশিকা” প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ২*শে জুন, 


১৮৮৬ বা ১লা জৈয্ঠ, ১৮০৮ শক। 


৪ কলকাতায় ই্টার থিয়েটারে প্রদত্ত “রামকুষ্ণ পরমহংস অবতার কিনা? ভাষণে রামচন্দ্র দত্ত 


অবতারত্বের নয়টি লক্ষণ দেখিয়েছিলেন : (১) জীবে দয়া [২) পতিতদের উদ্ধার (৩) সর্বতৃতে 
সমজ্ঞান (৪) ধমের সামপ্স্তভাব (৫) পরম বৈরাগ্য (৬) নৈবধর্মবর্জিত ভাব (৭) অলৌকিক 
শক্তিম্তা (৮) আদিষ্ট ধর্মের নূতন ভাব ও (৯) সেবকিগের কর্মনাশ। শ্রীরামরুষে এসকল ভাব 
সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। 

৫ ঠাকুর বলতেন, “রাম একটু অভিমানী ।' (স্বামী নিত্যাং্মাশন্দ : শ্রীম-দর্শন, ৩য় ভাগ, 
ও ১৬১ 
এবিষয়ে মাষ্টারমশায়ের আরেকটি ব্যাখ্যান প্রণিধানযোগ্য | তিনি বলছেন £ “হবিণ- 
ভ্রমে হঠাৎ ব্যাধের তীবে (শ্রীকুফের) পা বিদ্ধ হলো। তাতেই দেহ গেল। ক্রাইস্টের 
05015%101) হ'ল | অবতারগ- এসে দেখিয়ে গেছেন 'এসব থাকবেই । 1901৮ হাঞাণা)ঞা 5 তত, 
এতে কি লোকের কম লাভ হচ্ছে? চৈতন্য করিয়ে দিচ্ছে। কত বড় উপকার। এতে 
59601 0 06 191191 176িএর সন্ধান দিচ্ছে । অমৃতহে শিয়ে যাচ্ছে।? ( শ্রীম-দর্শন, 
৩য় ভাগ, পৃঃ ৩৩৯ ) 


৩৩৬৪ 


ছিলেন। মহাপ্রভুর অদর্শনে ব্বরূপ দামোদর ও 
গদাধর আকুলিবিকুলি করতে থাকেন। চৈতন্ত- 
চরিতাম্বত-কার লিখেছেন : প্রভুর বিচ্ছেদে কারে। 
দেহে নাহি প্রাণ। অনিষ্ট আশঙ্কা বিনা মনে 
নাহি আন ॥ (স্থবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত 
শ্রীীচৈতন্চরিতাম্ৃত, পৃঃ ৫৭৪ ) নরলীলা-অবসানে 
তার1 রূঢ় বাস্তবকে মেনে নিয়েছিলেন । 

কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই জিজ্ঞাসা করেন : 
বৃত্যগোপাল (ঠাকুর সম্বন্ধে ) কি বলে? 

রামচন্দ্র £ বলে, “আমি বুঝতে পারি না ।? 

মাষ্টারমশাই বাড়ীতে ফিরেন। কাশীপুরের 
ঘটন। ম্মরণ করে তীর চিত্ত ভারাক্রান্ত ও বিষণ্ন 
তিনি যেন কিংকর্ব্যবিষূঢ়ু হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত 
শ্রীরামকুঞ্-কথিত বিড়ালশ'বকের শরণাগতিই 
একমাত্র অবলম্বনীয় ভেবে তিনি সান্বশালাভের 
চেষ্টা করেন। তার সার। রাত কাটে দুর্ভাবনায়। 


পরদিন মঙ্গলবার, শুরু দ্বাদশী, পুনর্বন্থ নক্ষত্র ৷ 
€ই ফাল্তুন, ১৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ । 

পথে মাষ্টারমশায়ের সঙ্গে দেখা হয় অমৃত- 
বাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষের । শিশির- 
বাবু তিনখানি ছবি নিয়ে চলেছিলেন। একটি 
ছবিতে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর নটবর বেশ, দ্বিতীয়টিতে 
চপল গোপাল ও তৃতীয়টিতে রাধারুষ্ণের যুগল- 
মৃত্তি। সৌজন্তমূলক কথাবাত্ার পর তার! চলে 
যান। মাষ্টারমশাই এদিন কাশীপুরে যাননি, 
তিনি অপরের কাছে এদিনের বৃত্তান্ত শোনেন। 

কাশপুর বাগানে উপস্থিত হয়েছিলেন 
দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর খাজাঞ্চি ভোলানাথ 


জপ পিপাসা শিশ। ০ স্পাশাীশীশসপীশাপিশীশশট ৮ সপ পাদাপপপপ জা সপ 


উদ্বোধন 


॥ ন্বামী শিবানন্দজীর একটি দীর্ঘ চিঠি অবলঘনে প্রবৃদ্ধ ভারত, ১৯৩০ শ্রীঃ 
4911 7২৪711210715]1119+ শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। 


[ ৮২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


মুখোপাধ্যায় । তিনি ঠাকুর শ্রীরামরুফকে বিশেষ 
ভক্তি করতেন। ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে থাকাকালীন 
তাকে মাঝে মাঝে মহাভারত পাঠ করে 
শোনাতেন। তিনি ঠাকুরের সংবাদ নিতে এসে- 
ছিলেন । শ্রীরামকু্চ তার সেবককে বলেন : ওকে 
[ ভোলানাথকে 1 ভাল করে খাওয়াস । 

ভোঁলানাথ চলে যাবার পর কৌতুহলী 
প্ীরামরুষ্জ সেবককে জিজ্ঞাসা করেন : শিরিশ, 
শুরেন্দর। রাম এরা ফিরে এসেছে? 
কি বললে? 

গ্ররামকঞ্চ জানতে পারেন যে, মহিম! 
চক্রবর্তীর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ। বাগানবাড়ীর 
নিকটেই ০*নং কামীপুর রোডে তার বাড়ী। 

শ্রীরামপ্ষচ বলেন : “ও যেন যার তার 
বাড়ীতে ন। খায় ।” 

এদিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ নিলিপ্ুভাবে বাগানে 
ঘুরেফিরে বেড়াচ্ছিলেন। পরেন্দ্রনাথ একান্তে 
কথা বলছিলেন স্থবোধচন্জ্রের সঙ্গে। ভক্ত 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার দোনাতে করে উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করেন। 

এই দিনটির একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, তাপস 
তারকনাথ শ্রীরামকুষ্জকপায় নিধিকল্প সমাধিলাভ' 
করে $তততার্থ হয়েছিলেন । তিনি ১৮৮২ হতে 
প্রায় চার বছর রাঁমবাবুর বাড়ীতে থেকে ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত করতেন, ১৮৮৬ সালে কাশীপুর 
বাগানে একেবারে* চলে আসেন। 

কাশীপুর বাগানে অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা- 
বিলাস করছিলেন। বাহ্দৃষ্টিতে কঠিন ক্যান্সার- 
রোগে আক্রান্ত হয়ে তিনি অবর্ণনীয় দেহযন্ত্রণায় 
মার্চ সংখ্যায় 


তাতে শিবানন্দজী লেখেন: 179561 


1120 0176 01151105610 80121) 01120 10151) 90110891 ০01190195:3053 ( 92712011 ) (10105 099 
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1০ ০৩৪: 01190 (690171019 (০115 26965011159] 0০01015  ( পৃঃ ১১০ ) 


৮ শ্বামী নিত্যাতআাশন্দ : 


শ্রীম-দর্শন, ভূতীয় ভাগ, পৃঃ ৩০৩ 


আধাড়, ১৩৮৭] 


কষ্ট পাচ্ছিলেন । কাশীপুরের বাগান ঘাস, গাছ, 
ফুলে সাজানো । নয়নন্িপ্ধকর শোভা । বাগান- 
বাড়ীর দোতলায় রোগশয্যায় শায়িত শ্রীরামকৃষ্ণ । 
যাবতীয় চিকিৎসা ব্যর্থতায় প্রায় পর্যবসিত। 
সেবকদের তন্থ-মন-প্রাণ-সমপিত সেবায় তৃপ্ত হয়ে 
রোগী কখনও কখনও কিঞিৎ স্থস্থ বোধ করেন। 
কিন্তু ভক্তদের অধিকাংশের দৃষ্টিতে রোগীর প্রকৃত 
অবস্থা যুক্তিপ্রমাণের ব্যাখ্যাতীত, সত্যই 
দুর্বোধ্য । সামনে দেখেন আনন্দোজ্জবল মৃতি, 
চতুর্দিকে এক ধ্যানহ্থন্দর ভাবমগ্ুল। 


আজ বুধবার, শুরু! চতুর্দশী, পুত্তা নক্ষত্র । 
৬ই ফাল্গুন, ১২৯২ সাল। ইংরাজী ১৭*ই 
ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব। 

বিকাল সাড়ে চারটায় মাষ্টারমশাই এসেছেন 


বাগানবাড়ীতে। তিনি একতলায় '“দানা'দের 
ঘরে উপস্থিত হয়ে নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করেন : 
পরমহংসদেব কেমন আছেন ? 

নরেন্দ্র বিরক্ত হয়ে কিছু মন্তব্য করেন। 

মাষ্টারমশাই বলেন: রেগেছেন, কেননা 
আমরা মাগের কাছে শুই। 

নরেন্দ্রনাথ : সেসব ভেবে বলিনি--তবে 


গিরিশ ঘোষ যেমন বলেন, কোথাও বাধুশি নেই-_ 
স্রোতে চলছে। 

মাষ্টীরমশাই শোনেন, ডাঃ মহেন্দ্লাল সরকার 
সেদিন পীড়িত শ্রীরামরুকে দেখতে এসেছিলেন । 
বাগানে গাছের তলায় দাড়িয়ে তিনি ও গি্িশচন্জু 
ঘোষ কথা বলছিলেন। গিরিশচন্দ্রের গভীর 
ভাব। তিনি ভাঃ সরকারকে বলেন £ ল্লোতে 
চলছি। মানুষের সাধ্য নাই [ এই স্রোত রুখে 
বা ধার পরিবর্তন করে ]1 

দেবেন্দ্রনাথ মন্তুমদার ঠাকুরের ঘরে ঢুকে দেখেন 
মাটিতে জল পড়েছে। তিনি ঠাকুরের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করে বলেন : জল যে ফেলেছে। 


কাশীপুরে শ্রীরামকু 


৩৩০ € 


শ্রীরামরু্ণ কিছু বলেন না, শুধু হাসেন। 

মাষ্টারমশাই সেবক কালীপ্রসাদ্দের কাছে 
শোনেন, ঠাকুর শ্রীরামক্চ আজও জিজ্ঞাসা 
করেছিলেন : গিরিশ ঘোষ এখন কিছু বলে? 


শ্রবামকষ্ণের রোগাক্রান্ত দেহ অনিবার্ধতার 
দিকে দ্রুত গমনোগত। এদিকে তার আস্ভন্ত 
ভগবন্ুখী জীবন তাঁর সেবক-সাধকদের ভগবদানন্দ- 
লোকের গভীরে পরিচালিত করছিল। অত্যন্ত 
ক্ষমতাবান আধ্যাত্মিক পুরুষ শ্রীরামরুষ্ণ এক 
অসাধারণ নিজন্ব ধারায় প্রত্যেক সাধককে নিজ 
নিজ প্রকৃতি ও প্রয়োজন অন্ধুযায়ী উপদেশ-নির্দেশ 
দিচ্ছিলেন। তার অব্যবহিত ফলশ্রুতিম্বরপ বিভিন্ন 
সাধকের মধ্যে বিচিত্র ভাবৈশ্বর্ষের বিকাশ ঘটেছিল। 

সেবক সুবোধ ঘোষ 'খোকা+ নামেই পরিচিত। 
শ্রীরামরুষ্ণের উপদদেশ-নির্দেশ মাষ্টারমশায়ের কাছ 
থেকেও লাভের জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। সেই 
স্থবোধ শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে সাধনসাগরে সম্তরণ 
দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়েছিলেন। মাষ্টারমশাই 
স্থবোধের সঙ্গে কথ! বলে চমত্কত হন। 

স্থবোধ বলেন : “নিবিকল্প সমাধিই উদ্দেশ্টু। 
রাধাকষ্ণ প্রভৃতি সব মায়া । মাটিতে গড় হয়ে 
[ প্রণাম করা! এসব মনের ভুল। অখণ্ড সচ্চিদানন্দই 
সত্য |], 

“উনি (পরমহংসদেব ) যে বারে বৎসর অথগ্ডে 
ছিলেন।” 

নরেন্দ্র নীরব থাকেন। মাষ্টারমশাই লক্ষ্য 
করেন যে, গিরিশচন্দ্র ব্যতীত সকল গৃহীভক্তদের 
প্রতি নরেন্ত্রনাথের মনোভাব কঠোর । 

সম্ভবতঃ সেদিন রাত্রেই মাষ্টারমশায়ের এক 
অভূতপূর্ব ন্বপ্রবর্শন ঘটে । তিনি দর্শন করেন 
ঠাকুর শ্রীরামরুষ্তকে । শ্রীরামরুষণ স্থির গম্ভীর হবে 
ঘোষণা করেন : “গুরু ও তিনি এক-__আমিই 
তিনি।” 


৩৩৩ 


মাষ্ইারমশায়ের অন্গঃকরণ সর্বপ্রসন্্-উজ্জলতায় 
ভরে ওঠে। 

কাশীপুরের উত্তর ঝিলের পূর্বে সন্মুথস্থ বাগান- 
বাড়ী। বাগানটি পাকপাড়ার বাবুদের । ঠাকুরের 
চিকিৎসার্থ বাগানভাডা1 নেওয়া হয়েছে । প্রথমে 
ভাড়া ছিল ৬*-৬৫ টাঁকা, পরে ধার্ধ হয় মাসিক 
৮* টাঁকা। 


আজ শনিবার, কষ্ণাদিতীয়া তিথি, পূর্বফান্তনী 
নক্ষত্র । ৯ইফাল্ধন। ইংরাজী ২০শে ফেরুয়ারী, 
১৮৮৬ শ্রীষ্টাব । উপরের হলঘরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
কাছে আছেন হাজরা, মাষ্টার, নিরঞ্রন ও বুড়ো- 


গোপাল । তখন বেলা চারট]। 
ঠাকুর শ্রীরামরু্জ হাঁজরাকে বলেন: ইনি 
[ মাষ্টার ] তোমার বাড়ীতে গিয়েছিলেন। 


হাজরা : আজে স্থ্যা, শুনেছি। শিবুর চিঠিতে 
জেনেছি যে, তিনি সব স্থানে নমস্কার করেছিলেন__ 
এখান থেকে শক্তিসঞ্চার হয়ে যাওয়া । 

শ্রীরামকুষ্জ মাষ্টীরের প্রশংসা করে বলেন 
[ না] কেউ [ যেতে ] বলে নি। 

হাজরা : আমাদেরই যেতে ভয় হয়। 

শ্ীরামরুষ্চ : [ আবার ] মাটি এনেছে। 
এর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন 
গৌরাঙ্গ মহাপ্রতু মেডগ! দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং 
সে-গ্রামের মাটি হতে খোল তৈরি হয় শুনে 
ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন ।৯ 


৯ শ্রীরামরু অন্যত্র বলেছিলেন : 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


তিনি আবার উদাহরণ দিয়ে বলেন বিভীষণ ও 
নরের কাহিনী ।১০ 

শ্রীরামকুষ্জের বিস্তুদ্ধ অন্তঃকরণে সহজেই ভাব- 
তরঙ্গ ওঠে, তিনি ভগবস্ভাবের উদ্দীপনায় আনন্দাশ্র 
বিসর্জন করতে থাকেন । 

অধিক কথাবার্তীয় বোগ বাঁডতে পারে এই 
আশঙ্কায় সেবক বুড়োগোপাল বলেন : আর কথ। 
কয়ে কাজ নেই-_অনেক হয়েছে। 


বাগানের পূর্বধাবে পুক্ষবিণী-ঘাঁট । ঘাটে বসে 
আছেন হাঁজরামশাই ও মাষ্টারমশাই। 

প্রতাপচন্্র হাজরার বয়স প্রায় ৪৭।৪৮ বৎসর | 
ঠাকুরের জন্মসূমির ক'ছেই মড়াগোড় গ্রামের এক 
মধ্যবিত্ত পরিবারের বকর্তা। বাড়ীতে জমিজমা 
আছে, তাতেই পরিবারের ভরণপোষণ হয়। প্রায় 
এক হাজার টাঁকা দেন৷ হওয়ায় তিনি খুব চিন্তিত 
থাকতেন। ঠাকুরের নিকটে দীর্ঘকাল বাস করেও 
প্রথমদিকে হাজরা ঠাকুরের মূলঢায়ন করতে অপারগ 
হয়েছিলেন। তবুও হাজরা নানাভাবে ঠাকুরের 
কুপালাভ করেছিলেন। মাষ্টারমশায়ের অনুরোধে 
হাজরা স্বৃতিচয়ন করে ঠাকুরের সঙ্গে তার প্রথম 
দর্শনের কাহিনী বলেন। প্রথম সাক্ষাতেই 
প্ররামরুষ্ণ তাঁকে বলেছিলেন যে, মানুষ জপতপ 
করেও এগুতে পারে না; তার কারণ বাসন'প্রবৃত্ি 
অন্তঃকরণে বাস বেধে থাকে। মাঠের চারদিকে 
আল দেওয়া! থাকে পাছে জল বেরিয়ে যায়। 


“এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি 


( চৈতন্যদ্দেব ) শুদলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্তনের সময় যে খোল বাজে, লোকে সেই খোল 
তৈয়ার ও উহ! বিক্রয় করে দিনপাত করে। শুনেই তিনি বলে উঠলেন-_এই মাটিতে খোল হয়! 
বলেই ভাবে বাহজ্ঞানশৃন্য হলেন।, ( লীলাপ্রসঙ্গ, গুরুভাব, পূর্বার্ধ, ৪র্থ সং, পৃঃ ১২৮) 

১০ শ্রীরামকৃষ্ণ অন্যত্র বলেছিলেন : “একজন সদাগর লঙ্কার কাছে জাহাজ ডুবে যাওয়াতে 
লঙ্কার কূলে ভেসে এসেছিল। বিভীষণের লোকেরা বিভীষণের আজ্ঞায় লোকটিকে তার কাছে লয়ে 
গেল। “আহা! এটি আমার রামচন্দ্ের ন্যায় মৃত্তি, দেই নররূপ,-_এই বলে বিভীষণ আনন্দে 
বিভোর হলেন। আর এ লোকটিকে বসনভৃষণ পরিয়ে পূজা আর আরতি করতে লাগলেন ।” 


(কথামত 81১২১) 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] 


আলের মাঝে মাঝে থাকে ঘোগ। চাষী পরিশ্রম 
করে জমিতে জল আনছে, কিন্ত ঘোগ দিয়ে 
বেরিয়ে যাচ্ছে। বাসন। হচ্ছে ঘোগ। 

শ্রারামক্খ আরও বলেছিলেন যে, গুরু চাই-ই। 
গুরু সেখো। ইঞ্টের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। 
নিত্যসিদ্ধের গুরু চাই না। যেমন মন্দিরশুদ্ধ শিব। 

মাষ্ঠারমণাই কামারপুকুর অঞ্চল ঘুরে এসেছেন। 
এ অঞ্চলের মানেশ্বরী, রুষ্ণরায়ের দিঘি ইত্যাদি 
সম্বন্ধে কথা হয় ।১১ 


লীলাপ্রসঙ্গকার সত্যসন্ধ শ্রীরামকঞ্ণের একটি 
হৃদয়গ্রাহী কাহিনী উপহার দিয়েছেন । সকল দিক 
বিবেচনা করে ঘটনাটি সন্নিবেশ এ স্থানেই 
যুক্তিযুক্ত মনে হয়েছে। 

শ্রীগামকষ্চ একদিন ইচ্ছ1 প্রকাশ করেন যে, 
নিমন্ত্রণবাড়ীতে যেমন পালোদেওয়া ক্ষীর পাওয়া 
যায়, সেইরূপ ক্ষীর তিনি খাবেন। সেবক যোগীন 
কলকাত। হতে ক্ষীর কিনে আনার জন্য আদিষ্ট 
হন। তিনি পরদিন ভোরে কলকাতায় যান। 
বাজারের ক্ষীরে পালে ছাড়া কত কি ভেঙ্গাল 
মেশানো থাকে, খেলে ঠাকুরের অস্থথ বাড়বে 
না ত?*_এই রকম সাত-পাচ ভাবতে ভাবতে 
তিনি বাগবাজারে ভক্ত বলরামবাবুর বাড়ীতে গিয়ে 
উপস্থিত হলেন। সেখানে ভক্তের! সযত্বে পালে৷ 
দিয়ে ক্ষীর তৈরি করে দেন। সেবক যোগীন সেই 
ক্ষীর নিয়ে কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হন। তখন 
বিকাল প্রায় চারটা । 

এপিকে শ্রীরামকষ্চ ছুপুরেই ক্ষীরপালো খাবেন 


কাশপুরে শ্রীরামকুষঃ 


৩৩৬৭ 


বলে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করে শেষে নিত্যকার পথ্য 
গ্রহণ করেন। যোগীন এসে পৌছিলে সব বৃত্তান্ত 
শুনে শ্রুরামক্্চ বিশেষ বিরক্ত হয়ে বলেন : “তোকে 
বাজান্র থেকে কিনে আনতে বল! হল; বাজারের 
ক্ষীর খাবার ইচ্ছা, তুই কেন ভক্তদের বাড়ী গিয়ে 
তাদের কষ্ট দিয়ে এইরূপে ক্ষীর নিয়ে এলি? 
তারপর ও ক্ষীর ঘন, গুরুপাক, ও-কি খাওয়া চলবে 
-_-ও আমি খাব ন1।” শারাম$্জ যোগীনের আনীত। 
ক্ষীর স্পর্শও করলেন না। সেদিন “কামারহাটির 
বামনী” অর্থাৎ গোপালের মা বা অঘোরমণি দেবী 
কাশীপুর বাগানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশ্রীমাকে 
এক্ষীর গোপালের মাকে খাওয়াতে বলে ঠাকুর 
বললেন, “ভক্তের দেওয়া! জিনিস, ওপ ভেতর গোপাল 
আছে, ও খেলেই আমার খাওয়া হবে ।১২ 

অখোরমণি দেবী ঠাকুপ্ শ্রাপামরষঞকে গোপাল- 
জ্ঞানে সেবা করতেন, যত্র করতেণ। আজকেই 
এই দিনে ঠাকুর স্বমুখে প্রকাশ করেন যে 'কামার- 
হাটির বামনী*র মুখ দিয়ে গোপাল খেয়ে থাকেন। 
অন্ত্যলীলাবিলাসে ভাখৈশ্বর্ষের অনন্ত ফুলঝুরি । 
তার আপণন্দোজ্জল উপল্ধিতে ভক্তগণ বিমোহিত 
হন। সে-সঙ্গে কাশীপুর বাগান হয়ে উঠেছিল 
আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র । লোকশিক্ষক শ্রীরামকষ্ণ কঠিন 
অন্ুশাপণের মধ্য দিয়ে তার ত্যাগী সন্তানদের গড়ে 
তুলছিলেন। এরাই তো তীর ভাবী লোক- 
সংগ্রহের নিজন্ব কমী, সেকারণে এদের শিক্ষা 
দীক্ষা জন্য লোকশিক্ষক শ্ররামরুষ্ের ছিল 
তীক্ষ নজর! 

| ঞ্মশঃ ] 


১১ এই নিবন্ধের মূল আকর পৃজনীয় মাষ্টারমণায়ের ডাধেী, পৃঃ ৬৬+-৬৭১ 
১২ শ্রীশ্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, চতুর্থ খণ্ড, ১০ম সং, পৃঃ ৩০৫-৭ | 


তন্ৈ প্রীগুরুমূতয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূতয়ে 
শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 


দর্পণে জগৎ ফোটে-_হাসি, কানা, জীবন, মরণ 

ছায়ার মিছিল 

যেন স্বচ্ছ কাচে দৃশ্য সরে যায়। 

আত্ম! স্থির শুদ্ধ মুক্ত । 

নিলিপ্ত সাক্ষীর দৃষ্টিতে ত্রিকাল মগ্র--“কাল বদ্ধ বর্তমানে' | 
অনিমেষ মহাকাশতলে স্তব্ধ মৌন ছায়াতর প্রশান্ত পরম 
অস্তিত্ব উপমাহীন । 


আমি একা মুগ্ধ নতজানু 

তোমাকে প্রণাম করি। 

ব্যক্ত প্রতিমার অব্যক্ত আভাসে মগ্ন, 
আত্মহারা অতলাম্ত বোধে 

চেয়ে থাকি তারি দীপ্তাননে, 

যে হিরণ্য জ্যোতির্ময় ছায়া ফেলে 
সূর্য, চক্র, অগ্নির জ্যোতিতে। 


হুরীয় সত্তার শান্ত অকম্পিত বুকে ইচ্ছার তরঙ্গ জাগে। 
শব্দের অনাদি পদ্ম থরথর কাপে। 

স্প্নে প্রাণের বেগে স্থষ্টি হয় কোটি জগতের-__ 
আকাশে প্রাণের খেলা-_হিমাদ্রিতে রবিকর সম ! 
নুষুণ্চির, ব্বপ্র-জাগ্রাতের মায়া-বিজড়িত 

স্থাবর জঙ্গম গিরিদরী, পশুপাখি, নারীনর-_ 

সংখ্যাহীন যুগকল্প । 

ফুল ফুটে ফুল ঝরে পড়! 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] কবি মিনতি নাথ ৩৪৯ 


কালের প্রবাহ চলে অনুস্ভুতিহীন 
অনিবার্ধ ছন্দে তালে__ 

তারও উধ্র্বে আদি-অন্ত-হীন 

তোমার দাক্ষিণ্যময় সত-চিৎ-আনন্দ-ধারার 
প্লাবন-প্রসাদ নামে 

হৃদয়ের কমলের ঘরে__ 


তোমাকে প্রণাম করি_-“ওঁ নমঃ প্রণবার্থায়” 
শুদ্ধজ্ঞানঘনমূতি, বরাভয়, নির্মল, নিবিড় করুণায় সিঞ্ধ, 
স্মিত প্রসন্ম, নির্মেঘ 

আকাশের উজ্জ্বলতা__ 


নিরন্তর তোমাকে প্রণাম | 


কৰি মিনতি নাথ ।: 


শ্রীসন্তোষকুমার দত্ত 
ইপ্ডিয়া হাউস, লগ্তন থেকে ১-৫-৫৬ তারিখে প্রকাশ, তার মূল্য আছে, কাজেই তোমার 
হুমায়ুন কবির স্বহ্তে লিখছেন : কাব্যসাধনারও একটা বিশেষ মূল্য 
কল্যাণীয়াস্থ থাকবে। 

তোমার ১৯-৪-৫৬ তারিখের চিঠি তোমার জীবন স্বন্দর ও কল্যাণময় 

দেশ ছাড়বার ঠিক আগে পাই-_তাই হোক এই কামনা করি। ইতি 
এখান থেকেই উত্তর দিচ্ছি। আশা করি হুমায়ুন কবির 
যে, তোমার জীবনে নববর্ষ নতুন আশা ও এই স্ুন্বর চিঠিখানি ধাকে লেখা হয়েছিল, 
সিদ্ধি নিয়ে আসবে। তিনি কবি মিনতি নাথ এবং এই চিঠি লেখার প্রায় 


তোমার ছুখানি বই-ই আমি দু বছরপরে কৈশোরেই তিনি এই ধরণীর মায় 
পড়েছি । “মেঘে ঢাকা চাদ” আমার বেশী ত্যাগ ক'রে অমরধামে প্রয়াণ করেন। 
ভাল লেগেছে । তোমার মধ্যে কবিতার শুধু হুমাযুন কবিরের নন, বাল্যেই মিনতি নাথ 
একট সহজ প্রবাহ রয়েছে এবং তার বহু খ্যাতনাম! কবি, শপন্তাসিক ও বুদ্ধিজীবীদের 
প্রকাশ মনকে আকর্ষণ করে। নিজের সংস্পর্শে এসেছিলেন, তাদের পরম স্নেহের পাত্রী 
স্বভাবের টৈচিত্র্য ও সারল্যকে চিরদিন ছিলেন এবং তীদ্দের অনেকের সঙ্গে তার পত্রালাপ 
যেন সহজভাবে প্রকাশ করতে পার, এই চলতো গন্ধে ও পদ্টে। 
কামন। করি । যেখানেই প্রাণের স্বত:স্ফুর্ত ২৪শে মার্চ ১৯৫৪, নতুন দিল্লী থেকে মন্ত্রী 


৩১৬ 


বাবু জগজীবন রাম মিনতিকে নিজের হাতে 
বাংলায় চিঠি লিখছেন £ 
প্রিয় মিনতী। 
শুভ আশীর্বাদ । 
অনেক দিন পরে আজ তোমার কাছে পত্র 
লিখতে বসেচি। তোমরাও কোন চিঠ্ঠী 
লিখ না কেন। কি আর আমি মনে 
থাকি ন] কিংবা তোমরা রাগ করে বসেচ। 
কল্যাণীতে তোমরা (তোমাদের ) অনেক 
কষ্ট হল সে আমি জানি। তবে তোমার 
জে ভালবাসা সেই যনে করে আমি ভাবতে 
পারি না জে তুমি রাগ করিবে । 
আম অত ব্যন্ত ছিলাম জে অত দিন 
চিঠঠী লিখতে পারি না। মনে করিও 
না। তোমার এরীর কিরকম। মীকি 
রকম আচেন। জবাব শীঘ্র দিও দেরী করো 
না। কল্যাণীতে] জে কএক মুহ্ত 
তোমাকে ভালবাঁসবার সুযোগ পেয়েছিলাম 
সেকি কোনদিন তুলিতে পারবে 
জবাব শীঘ্র দিবে। 
তোমারই 
কাকামণি। 
[ চিঠিটিতে যে-শব্দের যে-বানান আছে-_হিন্দী 
ভাষার যে স্পর্শ আছে, তা৷ অবিকৃত রাখা হয়েছে 
মিনতি বাবু জগজীবন রামকে “কাকামণি' বলে 
ডাকতেন। চিঠিতে “কল্যাণীতে” যে কষ্টের 
উল্লেখ আছে, সে-সম্বদ্ধে উল্লেখ্য যে, ১৯৫৪ সালে 
কল্যাণীতে যখন এ. আই. সি. সি.-র মিটিং হয়, 
তখন বাবু জগজীবন রাম মিনতি ও তার 
সহোদরাদের শ্রামতী বিজয়লক্্মী পণ্ডিতের সঙ্গে 
পরিচয় করিয়ে দেবার জন্ত ওদের কল্যাণীতে 
যেতে বলেন। ওরা যান। ফেরার পথে গাড়ী 
না পেয়ে ওর! “কাকামণি”র কোয়ার্টারে যান। 
জগজীবন রামজী ক্লান্ত বলে তার পি. এ. ওঁদের 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম ব্ব--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


দেখা করতে দেন না, তবে গাড়ীর ব্যবস্থা করে 
দেন। দেখা না হওয়ায় জগজীবনজী ক্ষ্ধ হন। ] 

বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই ধরনের অনেক চিঠি 
মিনতি নাথের সহোদরার্দের কাছে সযত্বে সংরক্ষিত 
আছে। সেগুলি দেখবার সৌভাগ্য আমার 
হয়েছে। 

১৯৫৮ সালে মিনতি নাথের মৃত্যুর পর যদিও 
প্রতি বছরই তার জন্মতিথি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের 
পৌরোহিত্যে ও উপস্থিতিতে পালিত হয়ে আসছে, 
তবু মনে হয় অনেকেরই কাছে এই কিশোরী কবি 
এখনও অপরিচিত । তাই এই নিবন্ধে তার কিছু 
পরিচয় দিয়ে তীর স্বতির উদ্দেশে আমার শ্রদ্ধা 
নিবেদন করতে চাই। তাঁর সহোর্ধরারা যে-সব 
চিঠিপত্র আমাকে দেখিয়েছেন এবং মিনতি নাখের 
লেখা “মেঘে ঢাক। চাদ ও যে দীপ ধিলন। 
আলো” ধে বই ছুটি আমাকে পড়তে দিয়েছেন, 
সেগুলির উপর ভিত্তি করেই আমার এই রচনা । 


১৯৫১ সালে (অগ্রহায়ণ, ১৩৫৮) মিশাত 
নাথের প্রথম এবং শেষ কাব্যগ্রন্থ “মেঘে ঢাক 
চাদ” প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির তমিকায় খ্যাতনাম! 
অধ্যাপক শ্রঅমূল/ধন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : 
“শীমতী মিনতি নাথ বাংলার নবতম]1 এবং সর্বকনিষ্ঠ! 
কবি “মেখে ঢাক! চাদ” তাহার প্রথম প্রকাশিত 
কাব্/গ্রন্থ। কবিতাগুলি পড়িলেই পাঠকের! 
বুঝিবেশ যে লেখিকা ৮০17 1১০৮ বা জাতকবি। 
প্রাক্তন জন্ম-বিগ্ভা না থাকিলে কেহই শ্রমতীর ন্যায় 
এত অল্প বয়সে-" কোনরূপ বিশেষ শিক্ষা ও সাহায্য 
ব্যতিরেকে এমন সাধলীল কবিতা রচণ1] করিতে 
পারেন না। যে কারুণ্য ও প্রীতি বঙ্গবালান 
হৃদয়ের সনাতন স্থর, তাহাই এই কবিতাগুচ্ছে 
নান। মীড় ও ঝঙ্কারে ধ্বনিত হইয়াছে ।” 

যে-সব প্রথিতযশ৷ ব্যক্তিদের শুভেচ্ছা-বাণী 
গ্ন্থটিতে মুদ্রিত রয়েছে, তাদের মধে! আছেন 


আবার, ১৩৮৭ ] 


কবিশেখর কালিদাস বাঁয়, ডঃ কালিদাস নাগ, 
সজনীকান্ত দাস, ডাঃ নলিনীরঞজন সেন প্রভৃতি । 
এদের শুভেচ্ছা-বাণী থেকে আংশিক উদ্ধৃতি : 
শ্রমতী মিনতি নাথ কাব্যক্ষেত্রে প্রবেশাধিনী। 
মিনতির কবিতাগুলিতে আন্তরিকতা আছে। 
কতকগুলিতে এমন একটা মিনতির স্থৰ আছে, যে 
স্থর লেখিকাকে অন্বর্ধনায়ী করিয়াছে ।,__কালিদাঁস 
রায়। “ছোট মেয়ে তার প্রথম কবিতার বইয়ের 
প্রথম রচনাতেই আপন মনে লিখে গিয়েছে-_ 
“জনমের কথা লিখেছিল বিধি 
শ্রাবণের এক রাতে, 
তাইতো আমার জীবন কাদিল 
আবণ-ধারার সাথে ।”* 
***কাগজ ভরাবার জন্য তার কবিতা নয়, জীবনের 
মূলে রয়েছে যে “অশ্র্ভর1 বেদনা? তাব্রই ইঙ্গিত 
যেন ভরে রয়েছে লেখিকার সব রচনায়। তরুণ 
জীবনের ছুঃখ তার শাশ্বত জীবনের চরম আশীর্বাদ 
হয়ে উঠুক এই প্রার্থনা করি*__-কালিদাস নাগ। 
“কল্যাণীয় শ্রীমতী মিনতি নাথের ক'বতাসংগ্রহ 
“মেঘে ঢাকা টাদ*এর পাওুলিপি পড়ে বাংলার 
কবিসমাঁজে আমি তাঁকে সাদর সংবর্ধন। জানাচ্ছি। 
তার অনুত্ৃতির তীব্রতা স্থভাবতই অসাধারণ, এই 
কারণে-_-অপেক্ষারুত তরুণ বয়সেই তিনি একটু 
বেশী ছুঃখবাদী হয়ে পড়েছেন।*-_সজনীকান্ত দাস। 
যে-ছুঃখবাদের উল্লেখ করেছেন ডঃ কালদাস 
নাগ ও সজনীকান্ত দাস, তারই নমুনা হিসাবে 
“মেঘে ঢাকা টা”-এর ছুটি কবিতাটির কিছু অংশ 
উদ্ধত করছি £ 
“ইচ্ছ] হয় মাগো এবার 
নিই গে। আমি ছুটি, 
নৃতন ভূবন মাঝে আবার 


নৃতন হয়ে ফুটি। 


পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। 


কবি মিনতি নাথ 


নৃতন হেসে নৃতন বেশে 
নৃতন জীবন পাই, 
আর কোন সাধ নেই মা মনে 
এবার ছুটি চাই। 
টা 
ছায়ার সম লীন হয়ে মা 
নৃতন আলোয় ফুটি, 
যাক মা! এবার জীবন আমার 
কুম্থম সম ট্রটি। 
পুষ্পলতার সম আমার 
ঘুমাক বিধুর প্রাণ । 
শান্তি লয়ে জীবন এবার 
পাক গে! পরিত্রাণ ।” 

“মেঘে ঢাক! চাদ প্রকাশিত হবার পর 
/৮110165, 37221180112, আনন্দবাজার পত্রিকা, 
যুগান্তর, প্রবাসী প্রভৃতি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় 
বইটির হ্ৃদ্চ সমালোচনা প্রকাশিত হয়। /001109 
37291 0১9119, (0815 6, 1952) লেখে; 
“]) 51001151106 90 20001 070 ০0115061012 
91 076 51110)169 200 762001001 ০6])8 
09010191100 1]. 1116 ৬০010106 10091 12৬1৬ 
15 [119 11109 ০0106 101) 0118 17961 01 ৪ 
01110 [70961 ৬10) 00010121 810 001 6910001119 
[)0990%. 
০01 1707 70990 15 316101909176-11616 15 


[116 01121777108 7691117655 
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2110 11)01:0 1199 1)01 01161 1956 2100 21015, 
* [1 9101 11616 5 ৪, 100০0 1195৩ (81910 
9901715 (0 09 2. 1216 101)917017011015 118 00৫ 
16991 00০09 
আনন্দবাজার পত্রিকা (২৮ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৮) 
লেখে : **ভোরের ফুল হইলেও সবগুলি 


যু বণ রাতে, শীর্ষক এই কবিতাটি ইংরেজীতে অনূদিত হয়ে 071০28০-র 0১০০৫ 
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কবিতাই পারুল চাপার মত বৃস্তে দোছুল নয়, 
কারণ ব্যথাহতা ও ভূলুন্ঠিতা শেফালীর চোখে যে 
অশ্রসজল কারুণ্যের পরশ পাই, তাহারই সন্ধান 
পাইলাম কয়েকটি কবিতার মধ্যে ; যাহার কণ্ঠে 
কেবলমাত্র ভোরের পাখীর কৃজন কাকলী শুনিবার 
কথা, কণ্ঠে তাহার ধৃদর গৌধুলির পূরবী বাঁগিণী 
ধ্বনিয়া উঠিল কোথা হইতে এই কথা ভাবিয়া 
শুধু যে বিস্মিত হইতে হয় তাহা নয়, ব্যথিত না 
হইয়াও পার] যায় না।***, 
গ্রন্থটি পড়ে মহামহোপাধ্যায় বিধুশেখর ভট্টাচার্য 
২২শে চৈত্র, ১৩৫৮ তারিখে এবং ভারতের 
যোগাযোগমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম ৩১৫৫২ 
তারিখে পত্রে মিনতিকে সাধুবাদ জানান 
এর অনেক বছর পরে পুনা হরিরুষণ মন্দির 
থেকে ১০।৬।৭১ তারিখে দ্িলীপকুমার বায় মিনতির 
জ্োষ্ঠা ভগিনীদের একটি পত্রে লেখেন : মিনতির 
“মেঘে ঢাকা চাদ আজ পেয়েই পড়ে শেষ করেছি 
প'ড়ে ছুঃখ হয় বৈকি যে সে অকালে আমাদের 
ছেড়ে চ'লে গেল। বিধাতার বিধানে কত কী-ই 
ঘটে যার নিহিতার্থ আমরা বুঝতে পারি না। 
কেবল এইটুকু মানি--যেকখ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 
তাঁর অবিস্মরণীয় ঘোষণায়-__ 
জীবনে যত পৃজা হ'ল না সারা 
জানি হে, জানি তাও হয়নি হারা । 
যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে 
যে নী মরুপথে হারালে ধারা 
জানি হে, জানি তাও হয়নি হার! ॥ 
তাই মিনতির হ্ন্দর হৃদয়টি পরপারেও বিকাশ 
লাভ করবে যতদিন না৷ সে আবার আমাদের 
মাটির ধরায় ফিরে এসে মাঝপথে-ফেলে-যাওয়া 
স্থরটি পুরোপুরি ফুটিয়ে না তোলে 
*মিনতির লেখা পড়ে ভালে। লেগেছে--স্থানে 
স্থানে মন আর্দ্র হয়েছে। তার নির্মল কুমারী 
হৃদয়ের বেদনার আপন্দের কথ! ভেবে । তার আত্মা 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-_৬ঠ্ঠ সংখ্যা 


ওপারে যেন শান্তি পায় ঠাকুরের চরণে ও ঠাকুর 
যদি চান যেন ফিরে আসে বাংলা মায়ের মাটিতে। 
তার উদ্দেশে এই আশীর্বাদটুকু পাঠাচ্ছি-_ 
ধার করুণায় তোমার কঠে 
ফুটেছিল মধুছন্দ, 
তীর আঁশিসেবি বরে পাও ধেন 
অন্োর পরমানন্দ | 
ধার কথা বলো, হৃদয়ে তোমার 
কুখারী কলির মত অনিবার 
বিছানো তোমার শুভ্র জীবনে 
অসীমার মহাঁনন্, 
জনমে জনমে যেন গাও তুমি 
তীপ্রি গান অফুরন্ত |” 


১৯৫৫ সালে (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২) “যে দীপ দিল ন। 
আলো” নামে মিনতি নাথের একটি ছোট উপন্যাস 
প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির মুখবন্ধ লেখেন নারায়ণ 
গঙ্গোপাধ্যায় ; ভূমিকা লেখেন ডঃ কালিদাস নাগ। 
তারাশক্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অমূল/ধন মুখোপাধ্যায়, 
সঙ্ীকাস্ত দাস, ডাঃ নলিনীরগ্চন সেন, নরেন্দ্র দেব, 
পাঁধারাণী দেবী, শান্ত! দেবী প্রমুখ অনেক বিশিষ্ট 
ব্যক্তির মুদ্রিত শুভেচ্ছা-বাণী সহ গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়। মুখবন্ধে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন : 
পকুমারী মিনতি নাথ প্রধানতঃ কবি। ইতিপূর্বে 
তীর “মেঘে ঢাক! চাদ নামে একখানি কাব্য গ্রন্থ 
প্রকাশিত হয়েছে । নানা পত্রপত্রিকায়ও তার 
রচনা স্থাঁণ পায়। যে দীপ দিল না আলো তার 
উপন্যাস । ছুটি তরুণ তরুণীর প্রেম ও ব্যর্থতাই 
উপন্তাসের আখ্যানবস্ত। লেখিকার বয়স অল্প, 
তার বিষয়বস্থ রোম্যান্টিক এবং কথাসাহিত্য রচনায় 
এইটাই তার প্রথম প্রয়াস। আশা করি, এই 
কথাকয়টা ম্মবণ রেখেই পাঠকেএ] লেখাটির মূল্য 
বিচার করবেন। লেখিকার সাহিত্যপ্রীতি আছে, 
নিষ্ঠাও আছে। তিনি নিরলসভাবে লেখনীচর্চা 


আষাঢ়, ১৩৮৭ ] কবি মিনতি নাথ 


তিনি এ ধরায় আর বেশী দিন থাকনেন ন। 
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করেন. 
ভুমিকায় ডঃ কালিদাস নাগ লিখেছেন : 
7 কুমারী তরু দত্ত প্রধানতঃ কবি হিসাবেই খ্যাতি 
/ অর্জন করে অকালে চলে গেছেন, অথচ জীবন- 
1 দাপ নির্বাণের পূর্বে তিনি কেন ফরাসী ভাষায় এক 


 নিষ্ট:র প্রেমের কাহিনী লিখেছিলেন জানা নাই, 


মিনতি নাখের দেহান্ধের পর থেকে তার 
জন্মদিন অনুষিত হয়ে আসছে প্রতি বছর-_তীর 
জ্যোষ্ঠা সহোদরাদের একান্তিক প্রচেষ্টায়। বহু 
খ্যাতনামা অধ্যাপক, কবি. সাহিত্যিক প্রভৃতি এই 


কবিদেরও জীবন নিযে গল্প রচনা করার সাধ 
স্বাভাবিক ।***অবাক হলাম যখন “মেঘে ঢাকা 
টাদ'-এর কবি শ্রীমতী মিনতি নাথ একথানি 
উপন্যাসের পাগু,লিপি নিয়ে দেখা করলেন । যে 
কাহিনীটি পঞ্চদশ অধ্যায়ে রূপাযক্িত হয়েছে, তার 
শবধ্যে বাঙ্গালী মেয়েদের জীবনের ক্ষণভঙ্কুর সুখ ও 
আজীবনের দুঃখবেদন1 পুগ্বীভূত হয়ে উঠেছে। 
দুঃখের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় লেখিকার আছে তা 
পাঠকপাঠিকারা শ্বীকার করবেন; এবং তরুণ 
জীবনের তারে বেদনারাগিণীর আলাপ হয়ত 
অনেকের বিন্ময় উৎপাদন করবে। দরদী মন 
নিয়ে তারা লেখিকার প্রথম উপন্যাসথানি পন 
এই অনুরোধ । 

“আমি যখন পছা শেষ করি তথন নুরের গরু 
রবীন্দ্রনাথের একটা গানের কলি বেজে উঠেছিল-- 
যতবার আলে জালাইতে চাই 

নিভে যায় বারে বারে, 

আমীর জীবনে তোমার আসন 

গভীর অন্ধকারে ।” 

যে-কথা ডঃ কালিদাস নাগ কুমারী তরু দত্ত 
স্দ্ধে লিখেছেন, কুমারী মিনতি নাথের সম্বন্ধে 
তা বিস্ময়কর ভাবে সত্য হয়েছে । “যে দীপ দিল 
না আলো” প্রকাশিত হবার তিন বছর পরে 
১৩৬৫ সালের ১৩ই ভাদ্র মিনতির জীবনদীপ 
নির্বাপিত হয়। এ বছরই “হিন্দু পত্রিকার 
পৃঙ্জাসংখ্যায় তাঁর শেষ কবিতা “বেঁধো না যাবার 
বেলায় প্রকাশিত হয়। কবিতাটি পড়লেই মনে 
হয় মিনতি নাথ স্বঙ্ঞাম জানতে পেরেছিলেন যে, 


অন্ুষ্ঠানগ্ুলিতে যোগ দিয়েছেন বা তাদের 
শ্রভেচ্ছা-বাণী পাঠিয়েছেন। সেই সব সাহিত্যরস- 
সমৃদ্ধ শুভেচ্ছা-বাণীতে মিনতি নাখের পরিচয় 
সন্দরভাঁবে ফুটে উঠেছে। তাই সেগুলির কয়েকটি 
থেকে আংশিক বা সম্পূর্ণ উদ্ধতি দিচ্ছি_- 

১১৮৬৩ তারিখে শ্রশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 
লিখেছেন £ “মিনতি নাথের অকালমৃত্যু বাংলার 
কাব্যজগতে একটা দুর্ঘটনা । অতি অল্পবয়সে সে 
যে সমস্ত কবিতা লিখে গেছে তাদের মধ্যে উজ্জল 
প্রতিশ্র্তির চিহ্ন সুস্পষ্ট। তার যে স্বত:ক্ফৃ্ 
কবিমেজাজ ও দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা তার কবিতার 
মধ্যে সাবলীল অনন্তর ধারায় অভিব্যক্তি পেয়েছে। 
এর সঙ্গে জীবনের পরিপরু অভিজ্ঞতা ও পরিণত 
মননের যোগ হলে এমন কবিতা লেখা হতে 
পারত যা বাংলা কাব্যের চিরন্তন গৌরববৃদ্ধির হেতু 
হত। এক হিসাবে প্রতিভা অমর ; তার 
মৃত্যুদিন নাই, অন্মদিনই আছে। মিনতির 
জন্মতি্থ উৎসবে তার কবিতার নৃতন আম্বাদন ও 
মূল্যায়নের সুযোগ হবে। তার অচরিতার্থ কবি- 
সম্ভাবনা আমাদের মনে যে খেদ জাগাবে তাই তার 
কাব্যমূল্যের যথার্থ পরিসাধক। তরুণ কবিপ্র!ণের 
স্বকুমার ভাবরাঁজি আমাদের তরুণতরুণীর জীবন- 
হ্বপের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে আরও সুন্দর করে 
তুলুক, আজ এই উৎদব উপলক্ষে এই অভিলাষই 
জানাই।” 

৯ই আগস্ট, ১৯৬২ বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও 
সংস্কৃতি মন্ত্রী হুমায়ুন কবির নতুন দিল্লী থেকে 
লিখেছেন : 'আগামী দশই আগস্ট সবর্গীয়া মিনতি 
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নাথেএ জন্মদিন উদ্যাপিত হবে জেনে খুসী হলাম । 
মিনতি নাথ অল্প বয়সে ইহলোক ত্যাগ করলেও 
তাঁর মুর স্বভাব ও কবিশক্তির গুণে সকলেব প্রীতি 
অর্জন করেছিল। আশা করি শ্রীশ্রীকূমার 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্রে অনুষ্ঠানটি সাফল্য- 
মগ্ডিত হবে ।” 

২১1৮1৬৭ তারিখে কবি নরেন্দ্র দেব লেখেন : 
দ্র্গগতা কল্যাণীয়া মিনতি নাথ ভবিষ্যতের 
প্রতিশ্র্তি নিয়েই তৃমিষ্ঠ হয়েছিলেন। কিন্তু 
দুর্ভাগ্যক্রমে “ফুলটি না ফুটিতে ঝরিল ধরণীতে !, 
আমরা তীকে তার কৈশোর বেলাতেই হারিয়েছি। 
তবে, দেখে আনন্দ হচ্ছে যে, তার সহৃদযা 
সোদরারা তাঁর স্বৃতিটুকু অক্ষয় করে রাখবার সাধু 
প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। আমি তাদের আশ্বাস 
দিয়ে বলি-_ 

“যে নদী মরুপথে হারালো ধারা 
জানি হে, জানি তাঁও হয় নি হাঁরাঁ |?” 

১৫।৮।৬৭ তারিখে প্রেমেন্ মিত্র লেখেন £ 
“মুকুলে ঝরে গেলেও নিজের একটি মধুর স্বাক্ষর যে 
বন্ধু ও প্রিয়জনদের মনে রেখে গেছে সেই কিশোরী 
কবি মিনতিকে তার জন্মদিবসে ন্সেহভবে স্মরণ 
করি।” 

৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৪ তারিথে রাধাবাণী দেবী 
লেখেন : “একটি পরিবারে কবিতার সৌরভ 
এনে দিয়েছিলেন কিশোরী কবি মিনতি নাখ। 
ছোট্ট মেয়ে মিনতি ঘরে লেখাপড়া শিখে নিজের 
চেষ্টায় কবিতালক্ষমীর আরাধনা করতে বসেছিলেন । 
সেআরাধনা পরিণতিলাভের আগেই--সেই 
সুন্দর জীবনকুন্থমটি অকালে ঝরে পড়েছে । সেই 
পরিবারটি আজ ন্বর্গীয়া মিনতির পুজার ফুলের 
পাপড়িগুলি কুড়িয়ে নিয়ে তাঁর স্তৃতিপূজা করে 
চলেছেন। এই আয়োজনে আমাদের করুণ 
সমবেদন। নিবেদন করি |, 

১০1৮1৭৩ তারিধে গুণমুগ্ধা অমলাশঙ্কর 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্য--৬ষ্ঠ সংখ্য। 


লেখেন : “মামাদের পরম আদরের মিনতির 
জন্মদিনে গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় তারই পুষ্প- 
গীথ। দিয়ে তাকে অন্তরের অদ্ধ! ও ভালবাস। 
জানাই-_ 
“আধারের মাঝে নামিয়! আসিয়। 
দেখালে আলোর রূপ; 
আধারে নাশিতে আলোক জবালিতে 
জালিলে লেখনীধুপ |” * 
তারিখে “বনফুল” লেখেন : 
দন্থগীয়া মিনতি নাথ একজন প্ররুতি-শিল্পী ছিলেন। 
তার অকালম্বত্যুতে আমর একটি বত্ব হারালাম। 
আজ তাঁর জন্মতিথি। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 
ভাষায় বলি-_- 
“যে ফুল ন1 ফুটিতে 
স্বরেছে ধরণীতে 
যে নদী মরুপথে 
হারাল ধারা, 
জানি হে, জানি তাও 
হয় নি হারা ॥*” 

১০।৮৭৫ তারিখে ডক্টর রমা! চৌধুরী লেখেন : 
“আমাদের অশেষ স্সেহভাজন, গৌরবপাত্রী 
৬মিনতি নাথের পুণ্যম্বতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি 
নিবেদন করছি। অপূর্ব প্রতিভাশালিনী “মেঘে 
ঢাক] চাদ” ও “যে দীপ দিল না আলো?”-র লেখিক৷ 
মিনতির অকালপ্ররাণে সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে 
জপুরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে। তার ধন্য অনন্য 
আদর্শ সকলকে উদ্দ,দ্ধ করুক-_এই প্রার্থন।। 

“পরমানন্দময়ী পরমা৷ জননীর অতুল কৃপায় 
সকলের মঙ্গল হোক ।” 

৯/৮1৭৮ তারিখে অধ্যাপক ডক্টর অসিতকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন : “কবি মিনতি নাখের 
জন্মদিনে আমার যোগদানের কথা ছিল। কিন্ত 
বিশেষ প্রয়োজনে বাহিরে যেতে হুবে বলে উপস্থিত 
থাকতে পারছি ন1। এজন্য আস্তরিক ছুঃখ জানা । 
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আধাঢ়, ১৩৮৭ ] 


মিনতি নাথ অকালে চলে গেছেন, রেখে গেছেন 
কিছু লেখা, সেইগুলি প্রকাশ করা প্রয়োজন। 
অবশ্থ তার কিছু কিছু পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে। 
ধীর স্বাতিরক্ষার জন্য সচেষ্ট তারা এদিকে অবহিত 
হলে ভালে! হয়। অনুষ্ঠান সাফল্যলাভ করুক, 
এই প্রার্থনা জানাই ।” 

উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর (১৯৭৯) যাদবপুর 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের তৎকালীন উপাচার্য শ্রীঅরবিন্দ 
বস্থ্‌র পৌরোহিত্যে কলিকাতা মিউনিসিপাল 
মিউজিয়াম হলে মিনতি নাথের জন্মদিবস সুষ্ঠভাবে 
উদ্যাপিত হয়। বহু বিশিষ্ট সাহিত্যিক শুভেচ্ছা 
বাণী প্রেরণ করেন--ফ্রান্দ থেকেও শুভেচ্ছ-বাণী 
আসে। সেগুলি সভায় পঠিত হয়। 

কবি মিনতি নাথের সম্বন্ধে সংক্ষেপে লেখবার 
নির্দেশ পেয়েছিলাম । তা! সত্বেও নিবন্ধটি একটু 
বড় হয়ে গেল, অথচ দেখছি অনেক কথাই অনুক্ত 
বয়ে গিয়েছে। যাই হোক, খিনতি নাথের 
একটি অপ্রকাশিত কবিতা 'উদ্বোধনে"র 
পাঠকবগকে উপহার দিয়ে এই রচনায় 


কবি মিনতি নাথ 


৩১৫ 


ইতি টানছি-_ 


মিথ্যামোহ 
আলোর মাঝে অন্ধ হয়ে 
থাকবে। কত কাল! 
আর কতকাল রাখবি মাগো 
দিয়ে মায়ার জাল। 


মিথ্য। আশার প্রলোভনে 
ছুটবে। কত আর। 
ঘুচবে আমার চোখের ঠুলি 
খুলবে আলোর দ্বার। 


বন্ধ হবে আনাগোন৷ 
মিথ্যা প্রলোভনে 
আলো বলি ছুটবে! ন। আর 
আলোর সন্ধানে । 


কাটবে আমার ঘুমের নেশ। 
ভাঙ্গবে স্বপন মোর 
টটবে মাগে! আখি হতে 
সকল তিমির ঘোর। 


ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম ? 


আর তপ্ত এক পর, সর 


শান্ত্র ও গুরুমুখে শুনেছি দৈবী ও আস্রিক 
সম্পর্দের সংমিশ্রণে মানুষ । উপনিষ২ বারবার 
গেয়েছেন-_- শৃরন্ত বিশ্বে অমৃতন্ত পুত্রাঃ |” যুগাচার্য 
স্বামী বিবেকানন্! নুতন করে জগতের মানুষকে 
তার সংবিৎ ফিরিক্বে দিতে চেষ্টা করেছেন : “তুমি 
মহান, তুমি দিব্য, তুমি দেবতা, তুমি ভগবান__ 
উঠ, জাগ'__এ মহামন্ত্র উচ্চারণে । আজ আধুনিক 
বিজ্ঞানও মানুষকে সজাগ ও সতর্ক করেছে তার 
মহাশক্তি ও সম্তভাবন! সগ্ধদ্ধে : যি দৈব। শক্তির 
বিকাশ ন! হয়--আন্মরিক শক্তি মানবমনে প্রকাশ 
পায়, তাহলে মানব যে জড়শক্তি আহরণ করেছে, 
তাতে সমস্ত পৃথিবী ধ্বংস হবে। কিন্তু হায়! 


স্বামী আত্মস্থানন্দ 


ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম--গত জুন মাসের 
তিনটি দিনে? দেখে এলাম আম্রী তাগুবল।ল1 | 

ত্রিপুরার মান্দাইধাজার, মহারানী, উদয়গুর, 
অমরপুব, নেশ্বছড়া, জামপুইজলা প্রভৃতি অঞ্চলে 
দেখে এলাম, দুর-দুরান্তে শ্যামল হুন্দর গ্রামে-গঞ্জে 
নিষ্ঠুর, পৈশাচিক মানুষের হাতে-গড়া ধ্বংস-গুপ। 
কবির কথাই মশে হল: ৬/1771 1172৮ 185 100809 
011741 1-_মানুষ মানুষের কি করেছে! জানি না, 
কে বা কারা, কেন এই নুশংস সবনাশের চিন্তা ও 
কাজ করেছে । তবে এটা ঠিক, যার। এই কাজের 
পুরোহিত ও হোতা, তাদের ভিতরে সাধারণ 
খানববৃত্তি লোপ পেয়েছিল। যে [হংআতা 
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ত্রিপুরায় দেখে এসেছি--তা৷ একমাত্র অত্যন্ত ক্ষুৰ, 
বুভুক্ষ, হিংন্র পশুর পক্ষে সম্ভব। সস্ভোজাত 
শিশু, শিশু, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা--কেউই 
নিস্তার পায়নি। সিগ্ধতায় ভরা গ্রামের শাস্ত 
পরিবেশকে অত্যাচারীরা হঠাৎ একটা শ্মশানে 
পরিণত করেছে। ত্রিপুরার দক্ষিণ-পশ্চিম ও 
শহরতলীর বহু জায়গা ঘুরে দেখেছি-_একটি ঘরও 
নেই-_ আছে শুধুমাত্র কয়েক মুঠো ছাই। ফলন্ত 
কাঠাল গাছের পাতা পুড়ে গেছে। পোড়া কাঠাল 
সাক্ষী দিচ্ছে বর্বরতার | ক্ষেত-ভর! ধান__ফপল 
কাটবার লোক নেই। গৃহপালিত গরু-ছাগল 
মালিকবিহীন অবস্থার ইতম্ততঃ ধানক্ষেতে যথেচ্ছ 
আহার সংগ্রহ করছে । সন্ধ্যায় নীরবে কত দুঃখে 
ঘরের গরু, ছাগল, মুরগী পোড়া ভিটের উপর এসে 
খু'জছে তাদের পরিচিত মালিক-মালিকানীকে ! 
আবার কোথাও কোথাও গ্রামে প্রবেশ কষ্টকর। 
কোথাও কোথাও গলিত শবের পৃতিগন্ধে প্রবেশ 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে । কী ভয়ঙ্কর দৃশ্ঠ ! 

ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের ব্যবস্থায় আনুমানিক 
দেড় শতাধিক আশ্রয়-শিবিরে সর্বহারা, অসহায়, 
জাতি-উপজাতির নরনারী এক মর্মস্তদ হাহাকারময় 
জীবন যাপন করছে । তাদের ঘর ছিল, পরিবার 
ছিল; ছিল জমি, গরু ইত্যাদি । তার এবারও 
এখন ফসল কাটবার জন্য প্রস্তৃত ছিল। জাতি- 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্য। 


উপজাতি মিলেমিশে সুখে জীবনযাত্রা! নির্বাহ 
করছিল। তারা নির্দোষ। তারা তাদের সামান্তাতেই 
সন্তষ্ঠট ছিল। কিন্তু হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতে 
আজ তার! কেউ জঙ্গলে, কেউ জাশ্রয়-শিবিরে, 
কেউ নিরুদ্দেশ । সবাই বিভীষিকার মধ্যে 
কালাতিপাত করছে। বিশ্বস্ত সুত্রে শুনেছি-- 
আশ্রয়-শিবিরে যারা আছে, তাদের সংখ্যা 
আড়াই লক্ষেরও বেশী। হাসপাতালে গিয়ে 
দেখেছি-_-মানুষ পণ্ড হলে কি হয়-_তার নিদর্শন ! 

ত্রিপুরার জনজীবনের এই মহাবিপদকালে সমন্ত 
দেশবাসীর একবদ্ধভাবে অগ্রসর হওয়া উচিত-- 
সেখানকার মানুষের আশ পুবর্বাসনের ব্যবস্থার 
জন্য । ত্রিপুরা ভারতের একটি সীমান্ত। সীমান্তের 
মানুষ যদি দুর্বল হয়ে পড়ে, সমগ্র দেশই দুর্বল 
হয়ে পড়বে। 

ত্রিপুরায় যা ঘটে গেল, তা! কেবল ত্রিপুরার 
সমস্যা নয় । সমস্ত ভারতবর্ষের সম্মুখে এন করাল 
ছায়া এগিয়ে আসছে । সরকার তাদের কর্তব্য 
করবেন। কিন্তু প্রত্যেক শুভবুদ্ধির মানুষকে 
সকলকে সচেতন করতে হবে, যাতে আস্বরী শক্তি 
অবদমিত হয়; এবং এর প্রথম পদক্ষেপ হ'ল 
জাতি-ধর্ম-নিধিশেষে এগিয়ে আসা, যাতে ত্রিপুরার 
দুর্গতজন সমস্ত দেশের সহানুতুতি এবং ছুঃখ- 
মোচনের সহায়তা পায়। 


ত্রিপুরা হাঙ্গাম। ত্রাণ 
রামরুঞ্চ মিশনের আবেদন 


বততমানে দেশ ত্রিপুরাতে ভয়াবহ ও মর্মান্তিক পীড়াদায়ক অবস্থার সম্মুখীন । 


সেখানে যাহ? ঘটিয়াছে তাহা মানবতার বীভংনস অবমাননা | 


এই পরিস্থিতির মোকা- 


বিলা করিতে দেশের সমস্ত কল্যাণকামীদের সমগ্রভাবে অগ্রসর হইতে হইবে এবং 
হাঙ্গামাপুর্ণ অঞ্চলগুলিতে শান্তি ও সাধারণ জীবনযাত্র] পুনঃস্থাপিত করিতে হইবে । 
সামান্য দ্রব্যসামগ্রী ও সীমিত জন-শক্তি লইয়া রামকৃষ্জ মিশন মান্দাইবাজার, মহারানী, 
অমরপুর, জামপুইজলা! প্রভৃতি অঞ্চলে জাতি-বর্ণ-ধর্মনিবিশেষে গৃহদাহ ও হত্যাকাণ্ডে 
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মহারানী অঞ্চলের অগ্নিদগ্ধ কাঠাল বৃক্ষ 





মান্দাইবাজারের ক!লীমন্দির 





মান্দাইবাজার 


আবাড়, ১৩৮৭ ] সমালোচনা 


বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে ত্রাণকার্য আরম্ভ করিয়াছে । সহত্র সহস্র ব্যক্তি গৃহহীন ও 
অসহায়। পুনজীবিন গঠনের জন্য তাহাদিগের এখনই বস্ত্র কম্বল, দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় 
গৃহোপকরণ ও ওষধপত্রের আবশ্তক । এই জিনিসগুলির ন্যুনতম সরবরাহের জন্য প্রতি 
পরিবার পিছু কমপক্ষে হুইশত টাকা খরচা হইবে । রামকৃষ্ণ মিশন ইতিমধ্যে ১৫০০ 
পরিবারের জন্য জিনিসপত্র পাঠাইয়াছে । 

আমাদের ত্রাণকার্ষের বিস্তার ও সাফল্য অনেক পরিমাণে আপনাদের উদ্ণার 
সাহাধ্য ও সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল । আমরা বিশ্বাস করি যে, এইরূপ জরুরী 
মানবহিতকারী সেব! অর্থাভাবে বাধ! পাইবে না। আমরা! আপনাদের তৎপর প্রত্যুত্তর 
বিশ্বাস রাখি এবং আশা! করি, আপনাদের সহান্ুভূতিসম্পন্ন সাহায্যে প্রায় এক মাসের 
মধ্যেই বহুসংখ্যক ব্যক্তির পুনর্বাসন সম্ভব হইবে। ত্রিপুরার হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত লক্ষাধিক 
স্ত্রী-পুরুষ অপরিসীম ছুঃখ ও অসহনীয় সন্তাপে ভূগিতেছে ৷ বিপধয়ের পূর্বে যে অঞ্চলের 
সমাজে ছিল অনাবিল শান্তি ও আনন্দ, সেই অঞ্চলে কি নিষ্ঠংর ও মর্মান্তিক ঘটনা 
ঘটিল! মানুষের এই ব্যাপক বিপদকালে কোনও সাহাষ্যই বড় নহে এবং কোনও 
সাহাব্যই ছোট নহে। 

আপনাদের সহ্ৃদয় দান নগর্দে বা “একাউন্ট পেয়ী চেকে' নিম্নলিখিত ঠিকানায় 
পাঠাইতে অনুরোধ করি: 

সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, বেলুড় মঠ ৭১১২০২, হাওড়া 


৩১৭ 


ফোন: ৬৬-২৩৯১। ৩৫৭৮। ৫৮৬৫ স্বামী বন্দনানন্দ 

বেলুড় মঠ সাধারণ সম্পাদক 

৩০-৬-১৯৮০ রামকৃষ্ণ মিশন 
সমালোচনা 


সাহিত্যতীর্থ : ১৩৮৫ / রজতজয়ন্তীবর্ষ / 
পঞ্চবিংশ বাধিকী £ বমেন্দ্রনাথ মলিক সম্পাদিত। 
প্রকাশক : সাহিত্যতীর্থ, পাথুরিয়াঘাট 
স্ট্রিট, কলকাতা-৬। পৃঃ ২৬২, মূল্য : আট টাকা। 

স্থপরিচিত সাহিত্য ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠান 
“সাহিত্/তীর্ঘ* রজতজয়ন্তীব্ষে অন্যবারের মতো 
সাধারণ বাধিকী সংখ্যা প্রকাশ না করে একটি 
প্রবন্ধ-সংকলন উপস্থাপিত করেছেন। গত পঁচিশ 
বছরে বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে পরত্রিশটি 

৭ 


৬৭১ 


প্রবন্ধ এই বিশেষ সংখ্যাটিতে স্থান পেয়েছে। 
বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক আর মনীষীরা 
প্রতিষ্ঠানের আহ্বানে সাড়৷ দিয়ে প্রবন্ধ বচন! 
করেছেন। সুতরাং সংকলনটিতে চিন্তাশীলত৷ 
প্রত্যাশা কর যাব ; সে প্রত্যাশ। বহুলাংশে পূর্ণ 
হয়েছে । এদিক দিয়ে সাহিত্যতীর্ঘের প্রশংসনীয় 
উদ্যোগ সফল বল যায়। 

পয়ত্রিশটি প্রবন্ধের মধ্যে সাহিত্য-সম্পকিত 
আলোচনা তেরোটি, সংগীত ও শিল্প সম্পকে চারটি, 


৩১৮ 


শিক্ষা, সম্পর্কে চারটি, মহিলীসমাজ সম্পর্কে তিনটি, 
বাকি এগারোটি বিজ্ঞান বা অর্থনীতি-প্রমুখ 
মানবিক-বিদ্যাবিষয়ক। একটি নিবন্ধে দর্শন-প্রসঙগে 
কিছু কিছু উল্লেখাদির কথা বাদ দিলে ধর্ম সম্পর্কে 
স্বতন্ত্রভাবে কোনে! আলোচনা নেই। রাষ্বিজ্ঞান- 
শিক্ষা-বিষয়ক একটি প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে; 
তথাকথিত রাজনীতি সম্পর্কে কোনো আলোচন। 
প্রকাশ না করে সম্পাদক মহাশয় স্থবুদ্ধির এবং 
স্থরুচিরও পরিচয় দিয়েছেন । 
গত গচিশ বছরের সাহিত্য সম্পর্কে অনেকেরই 
আলোচন। পড়ে ধারণ] হয় যে বাংল। সাহিত্য এই 
কালে কেবল অবক্ষয় নয়, সর্বনাশের পথে চলেছে । 
ছুএকজন অবশ্ঠা উলটো! স্থর গেয়েছেন । মনে 
হয়, আলোচিত কালে মূল্যবোধের পরিবর্তন আর 
অস্থিত জীবনচেতনার পটভূমিকাধ সাহিত্যের 
রূপান্তরের আকৃতিপ্রকুতির বিশ্লেষণ করার সংগত 
অবকাশ ও প্রয্জোজন উপেক্ষিত হয়েছে । ছু" 
একটি প্রবন্ধে অধ্যাপকশোভন বিশ্লেষণাক 
আলোচন। বা সাধারণভাবে রসগ্রাহিতার কথা 
বাদ দিলে সাহিত্য-সম্পক্কিত নিবন্ধগুলি কালগত 
প্রত্তাবিত বিষয় সম্পকে উতস্থক পাঠকের প্রত্যাশ। 
পুরণ করে না। অনেক প্রবন্ধেরই স্থলিথিত 
ংশে রবীন্দ্রকালে বা বড়ো জোর চলিশের দশকে 
আবির্ভূত লেখকদের পরিচয় আছে? কিন্ত এই 
শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমাগত লেখক সম্পকে 
আলোচকরা অনেকেই যেন নিরুৎসাহ বোধ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৬ষ সংখ্যা 


করেছেন । 

পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসাধন! সম্পর্কে একটি প্রবন্ধের 
কথ। পাদ দলে সংগীত ও শিল্প সম্পর্কে অন্য লেখা- 
গুল শেতিমূলক বা তুলনায় বস্তবিরল। শিক্ষা- 
দম্পফিত নিবন্বগুলি যথার্থই মূল্যবান একাধারে 
তখ)মূলক ও চিগ্তাপ্োতক। ছুই শ্রেষ্ঠ 
এতিহা(সকের ছুটি প্রবন্ধ তথ্যসমৃদ্ধ ও চিন্তাপূর্ণ। 
তবে তারা অন্য প্রসঙ্গের পরিবর্তে এই সংকলনের 
উদ্দেশ্য অনুসারে গত পঁচিশ বছরের বাংলার 
এঁতিহা।সক বিশ্লেষণ করলে পাঠকদের প্রত্যাশ' 
পূর্ণ হত। লেখিকাত্রয়ের স্বপমাজের বিললেষণ 
আকষণীয়। বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, মানবিক-বিদ্তা 
সম্পর্কে বয়েকটি তখ/মূলক নিবন্ধ পাঠকদের 
কৌতুহল উদ্রেক করে। 

গামগ্রিকভাবে বিচাঁণ কলে সংকলণটি মূল্য- 
শপ এবং বান্তার পাবি পাথে।  প্রবন্ধগুলি 
আহৃত এখৎ সম্পাধক মহাশখের আবেদন বা 
তাড়নায় মেগুলি পিরিষ্ট পময়ের মধ্যে দাখিল করতে 
হঞেছে। এ পরিস্থিতিতে পরত্রিশজন লেখকের 
প্রত্যেকই যে যক্ষ্টে অবকাশ পেয়ে থাকবেন অথবা 
সমানশ!বে পাঁয়ি ইসচেতশ হবেন এটা সম্তবই 
হনব না। 

প্রচ্ছদপট, গ্রন্থীন্ণত চিরছুটি প্রখংসাহ। 
মুদ্রণাদি শোভন, তবে মুদ্বাকর-প্রমাদ কিছ কম 
হলেই শ্ুসংগত হত। 

ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে অগ্ঠ প্রকশিত 
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ভগবানলাভের পথ (সঞ্চম সংস্করণ ), মূল্য ১২৫ 

ভক্তিযোগ ( পঞ্চবিংশ সংস্করণ ), মূল্য ৩'০০ 


রামকষ্ক মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


শ্রীমণ্ স্বামী দয়ানন্দজীর মহাঁপ্রয়াঁণ 


গভীর ছুঃখের বিষয়, গত ৫ই জুন ১৯৮৭, পৃহস্পতিবার, বেলা একটায় স্বামী দয়ানন্দজী 
মহারাজ দক্ষিণ কলিকাতায় রামরুষ্জ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে মহাপ্ররাণ করেন। দেহত্যাগকালে 
তাহার বয়স হইয়াছিল ৮৮ বৎসর । 

প্রায় এক বৎসর পূৰে (২৮শে জুন ১৯৭৯ ) তিনি মৃদু সন্ন্যাস রেগে আক্রান্ত হন । ফলে 
তাহার দৈনন্দিন অনেক কীজ-কর্স বন্ধ হইয় যায় এবং শরীর ক্রমশঃ অপটু হইয়া পড়িতে থাকে। 
মহাপ্রয়াণের পর্বের কয়েকদিন তাহার শরীর অপেক্ষাক্ুত ভালই ছিল। ৪ঠ জুন বেশ ভাল বোধ 
করেন। ৫ই সকাল সাডে পাচটায় স্বাভাবিকভাবেই অল্প দুধ খান। কিন্ত সকাল সাড়ে সাতটায় 
তাহার নাড়ী খুব ক্ষীণ হইয়া বায় এবং পরীক্ষা কারয় দেখা যায় যে, হৃদ্যন্ত্র আক্রান্ত। তীহাকে 
সেবাপ্রতিষ্ঠানের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে লইয়া যাওয়া হয়। সামরিক কিছু উন্নতি দেখা যান়। 
বেলা ১২-৫৫ মিঃ নাগাদ তাহার মুখে শ্রীশ্রগাকুরের চরণামুত দেওয়া ভইলে তিনি তাহা গ্রহণ 
করেন । € মিনিট পরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । 

বেলুড় শরামকুষ্চ মঠে শেষ কৃত্যেশ্ন জন্য নীত হইবার পুবে তাহার মরদেহ উত্তর কলিকাতায় 
বাগবাজারে শ্রাশ্রমায়ের বাড়ীতে ব্রাত্রি সওয়া নট নাগাদ আনয়ন করা হয়। যে বাড়ীতে 
ছাত্রাবস্থায় তিনি শ্রীশ্রীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লাভ করিয়া! এবং পরে শ্রশ্বীমায়ের সেবা করিয়া ধন্ঠ 
হইয়াছিলেন, অস্তিমে “হরি ও বামরুষ্ণ মন্ত্রমুখরিত সেই পৃত মাতৃগৃহে তাহার পাধিব দেহ কিছুক্ষণ 
রাখা হয় এবং তদুপরি শ্রীশ্রীমায়ের আশীর্বাদী নির্মাল্যসহ বিস্তর পুষ্পমাল্যাদি পরম শ্রদ্ধাভরে অপিত 
হয়। পরদিন (৬ই জুন ) বেলুড মঠে গঙ্গাতীরে মধ্যান্ছে তাহার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয় । 

স্বামী দয়ানন্দজীর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল বিমলচন্দ্র বস্থ । নদীয়া! জেলার শান্তিপুরের নিকটবর্তী 
বার্গআচড়া গ্রামে ১৮৯২ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর তাহার জন্ম । পিতা হরিপ্রসাদ বন্থু ও জননী 
বিন্দুবাসিনী ধর্মপ্রাণ দম্পতী ছিলেন। বিমলচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নির্নল (পরবর্তী কালে রামকৃষ্ণ 
মঠ ও রাঁমরু্চ মিশনের নবম অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দ ) ১৯১০ সালে শ্রীরামকুষ্চ সংঘে যোগদান 
করেন । এ সালেই বিমলচন্দ্র কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষাপ্মন উভীর্ণ হন ও কলিকাতা 
প্রেসিডেম্ি কলেজে এফ. এ. পডেন। ১৯১২ সালে পদার্থবিগ্ভায় অনার্সসহ বি. এসসি. পড়! 
শুরু করেন। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি শ্রীরামক্ু-পার্ধদগণের সংস্পর্শে আসেন এবং-যাহা পূর্বেই 
উল্লিখিত---শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে শ্রস্ীমায়ের নিকট মন্ত্রদীক্' লাভ করিরা ধন্য হন ॥ 

পদার্থবিদ্যা লইয়া! এম. এসসি. পড়ার সময়ে ১৯১৫ সালে তিনি বাগবাজার শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে 
( শ্রশ্রীমায়ের বাড়ী-উদ্বোধনে ) যোগদান করেন এবং এ সালেই ম্বামী বিবেকানন্দের জগ্মোৎসবের 
পরদিন পৃজ্পাঁদ স্থামী ব্রহ্ষানন্দ কর্তৃক ব্রহ্মচ্ব্রতে দীক্ষিত হন। তীহার নাম হয় বিমলচৈতন্য। 
সংঘে যোগদানের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ১৯১৫ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি তিনি পুজ্যপাদ প্রেমানন্দ 
মহারাজের সেবক হইয়া পূর্ববঙ্গে মান। স্বামী প্রেমানন্দজীর পৃতসক্ষ তীহার হৃদয়ে গভীর 
রেখাপাত করে । 

জান্ুআরি ১৯১৬ হইতে ডিসেম্বর ১৯১৯ এই পারি ব্সর তিনি “উদ্বোধন? পঞ্জিকার অন্যতম 


সম্পাদক ছিলেন এবং কৃতিত্বের সহিত নিজ দায়িত্ব পালন করেন। 


৩২০ উদ্বোধন [৮২তম বর্ষ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


১৯২০ সালে শ্রশ্রীমায়ের মহাসমাধির পর বিমলচৈতন্য সাধনভজনের জন্য কাশীধামে যান 
এবং মাধুকরী বৃত্তির উপর নির্ভর করিয। ধ্যানজপে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২১ সালে 
স্বামীজীর জন্মতিথিতে পুজ্যপাদ ব্রক্ষানন্দ মহারাজ কাশীতেই তাহাকে সম্গ্যাস দেন এবং তাহার 
নামকরণ করেন 'ম্বামী দয়ানন্দ'। সন্স্যাসের পরই ম্বামী দয়ানন্দজী হরিছ্বারে যাইয়া স্বর্গাশ্রমে 
ভিক্ষান্গে প্রাণধারণ করিয়া সাধনভজনে নিমগ্ন হন। এই বৎসরই তিনি দুর্গমতীর্থ অমরনাথ দর্শন 


করেন। 


আনুমানিক ১৯২১ সালের শেষভাগে শ্বামী দয়ানন্দজী মায়াবতী অদৈত আশ্রমের কর্মী 
নিযুক্ত হন। এই সময়ে সেখান হইতে ইংরেজী পপ্রবুদ্ধ ভারত, ছাড়াও হিন্দী “সমন্বয়' পত্রিক! 
প্রকাশিত হইত । ্বামী দয়ানন্দজী হিন্দী পত্রিকাটিকে জনপ্রির করিবার জন্য ও উহার গ্রাহক-সংখ্যা 
বাড়াইবার জন্য ১৯২৩ সালের ১লা অক্টোবর মায়াবতী হইতে পদকব্রজে বহু স্থান ঘুরিয়া 
দেড়শতাধিক গ্রাহক সংগ্রহ করিয়। ডিসেম্বরে বেলুড় মঠে ফিরিরা আসেন এবং অদ্বৈত আশ্রমের 
কলিকাতা শাখায় “সমন্বয় পত্রিকার “পিটি এডিটরের" কার্ধভার গ্রহণ করেন। 

১৯২৬ সালে স্বামী দয়ানন্দজী মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ।নসিসকোতে বেদান্তপ্রচারের জন্য 
শ্বামী বিবেকানন্দের শিশ্ত স্বামী প্রকাশানন্দের সহায়ক হিসাবে প্রেরিত হন। পর বৎসর স্বামী 
প্রকাশানন্দজীর দেহান্ত হইলে স্বামী মাধবানন্দজী তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। ১৯২৯ সালে ম্বামী 
মাধবানন্দজী বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করিলে স্বামী দগ্নানন্দজী৷ এপ্রিল ১৯২৯ হইতে আগস্ট ১৯৩১ 
পর্যস্ত উক্ত কেন্দ্রের অধ/ক্ষতা করেন । প্রায় ছয় বৎসর আমেরিকায় বেদান্তপ্রচার করিয়া ১৯৩২ সালে 
তিনি বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। আমেরিকার থাকাকালীন সেখানকার শিশ্ুমঙ্গল কার্য দেখিয়া 
দয়ানন্দজী বিশেষ প্রভাবিত হন এবং ভারতে এঁ ধরনের কার্ষের প্রবর্তন করিতে কুতসংকল্প হইয়া 
প্রত্যাবর্তনের পথে ইউরোপ ও রাশিয়ায় কয়েকটি মাতৃমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করেন। 

তাহারই উত্সাহ ও উদ্ধমে ১৯৩২ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ কলিকাতায় বকুল- 
বাগান রোভে অতি সামান্ত কয়েকটি শষ্যাবিশিষ্ট শিশুমলগল প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং উহার 
পরিচালনার ভার তাহার উপর ন্যস্ত হ্য়। জার্মান সিস্টার 11155 1090 আমেরিকান সিস্টার 
15. [111121) 15771591721)৭ এবং মারাঠী সিস্টার 14155 [২০170১21 [১8101৫1 শিশুমঙ্গলের সেবাকার্ষে 
যোগদান করেন এবং শিক্ষাথিনী নার্সদের প্রশিক্ষণ দিতে থাকেন। প্রথমদিকে আমেরিকার মিস্‌ 
হেলেন রুবেলের বাৎসরিক ৫০০০ টাক দানও এই কার্ধে বিশেষ সহায়ক হয়। 

১৯৩৯ সালে প্রতিষ্ঠানটি ল্যান্সডাউন রোডে নবনিম্মিত নিজদ্ব ভবনে স্থানাস্তর্িত হয় । 
১৯৫৭ সালে স্ত্রীপুরুষ-নিবিশেষে সাধারণ রোগীদেরও চিকিৎসার আওতায় আন! হয় এবং প্রতিষ্ঠানটির 
নৃতন নামকরণ কর হয় 'রামরুষণ মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠান । ১৯৬৩ সালে ৭১ বৎসর বয়নে ম্বামী 
দয়ানন্দজী সম্পাদকের গুরুদাস্রিত্ব শ্বামী গহনানন্দমজীর উপর অর্পণ করিয়। সেবাপ্রতিষ্ঠানের অন্যতম 
সহ-সভাপতি হন। আনুষ্ঠানিকভাবে খু-টিনাটি পরিচালনার দায়িত্ব ছাড়িয়া দিলেও আমৃত্যু 
সহ-সভাপতিরূপে তিনি প্রতিষ্ঠানটির সর্বাত্বক কল্যাণের পথপ্রদর্শক ছিলেন। ১৯৩২ সালের অতি 
ক্ষুদ্র শিশ্তমন্গল প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে কলিকাতা মহানগরীর একটি বিশিষ্ট হাসপাতাল । ইহাতে পাচ 
শতাধিক শয্যা আছে এবং স্লাতকোত্তর শিক্ষাদান ও গবেষণা কেন্দ্র, নাসিং ও ধাত্রীবিদ্যাশিক্ষণ 


আবাঢ়, ১৩৮৭ ] রামকষ্ণজ মঠ ও রামরুষ্জ মিশন সংবাদ 


বিগ্ভালয় সহ বিশটি বিভাগ আছে। এই উল্লেখনীয় অগ্রগতির মূলে ছিল স্বামী দয়ানন্দজীর 


৩২১ 


| ববর্ষব্যাপী একনিষ্ঠ নিরলস প্রচেষ্টা । 
রি ১৯৪৭ সালে দ্বামী দয়ানন্দজী বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অন্যতম ট্রাস্টী ও রামকৃষ্ণ মিশনের 
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ৰ পারচালক সমিতির সন্ত নিযুক্ত হন এবং আমৃত্যু দক্ষতার সহিত সংঘ পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। 
ৃ 


শু 


গত ১৯শে জুন ১৯৮০, সকাল সাড়ে দশটা হইতে বেল! সাড়ে বারোটা পর্যস্ত রামরুষ 
মিশন সেবাপ্রতিষ্ঠানে ্বামী দয়ানন্দজীর ম্মরণ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। পৌরোহিত্য করেন রামরুষ্ণ মঠ ও 
রামকুষ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ হ্বামী বীরেশ্বরাঁনন্দজী মহারাজ | সন্গ্যাসিগণ বৈদিক মন্ত্রপাঠ করিয়! 
সভার উদ্বোধন করেন। ন্বামী দয়ানন্দজীর উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন রাজি. সি. দে, 
শ্রীকে, পি. সেন, ডাঃ (শ্রীমতী ) ভারতী পিল্লাই, ডাঃ অজিতকুমার বন্ধু, ডাঃ নীহারকুমার মুন্দী, ভাঃ 
তরুণ দেবমল্িক, নাপিং স্থুপারইনটেনডেণ্ট কুমারী দেওধর, শ্রজে. সি. দে, শ্রীআর. এন. সেন, স্বামী 
গম্ভীরানন্দজী, ম্বামী হিরগয়ানন্দজীঃ স্বামী বন্দনাণন্দজী, সভাপতি শ্রীমণ্ স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ এবং দ্বামী গহনানন্দমজী | বক্তাগণ ্বামী দয়াণন্দজীর মধুর স্বভাব, তাহার কর্মকুশলতা, 
মহাপ্রাণতা প্রভৃতি গুণাবলীর উল্লেখ করিয়া সম্দ্ধ স্বতিচারণা করেন। শ্রীদিলীপ মুখোপাধ্যায় 


সমাপ্তি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন । 
উপস্থিত ছিলেন। 
ও কীর্তন পরিবেশন করেন । 


ব্রাণকার্ষ 
ভারতে : 

(ক) ত্রিপুরা হাঙ্গামাত্রাণ : ত্রিপুরার 
হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রন্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে 
প্রাথমিক ত্রাণকাধ বেলুড় রামকৃষ্চ মিশনের 
মূলকেন্দ্র কর্তৃক শুরু করা হইয়াছে। ৫০* সেট 
আযালুমিনিয়াম বাসনপত্রাদি (প্রতি সেটে ১টি 
হাঁড়ি, ১টি কড়াই, ২টি বড় হাতা, ১টি খালা, 
এবং একটি বড় গেলাস )) ৫০০ ধুতি, ৫০০ শাড়ি, 
ও ২ হাঁজার শিশু-পোশাক সহায়সম্বলহীন উপজাতি 
ও অন্থুপজাতিদের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে । তাহা'র 
পর গত ২৪শে জুন ১৯৮০, একট্রাকবোঝাই 
বন্ত্রাদি, কম্বল, গুণড়া দুধ, রোগ-প্রতিষেধক টিকা! 
'প্রভৃতি ত্রাণসামগ্রী সশস্ত্র প্রহরায় প্রেরিত 
হইয়াছে । (২৪. ৬. ১৯৮*-র সংবাদ ) 

(খ) পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এর বন্যায় ) পুনর্বাসন- 


স্বামী অভয়ানন্দজী সহ বহু সন্াসী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় 
সভান্তে প্রসাদের ব্যবস্থা ছিল। সন্ধ্যায় শ্রীসবিতাব্রত দত্ব ও সহশিশ্লিবৃন্দ ভজন 


কাধ : রামকুষ। মঠ ও রামু মিশনের অধ্যক্ষ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ গত ১১ই জুন 
১৯৮০, বন্যাদুর্গতদের সাহায্যকল্পে নিউ জগৎপুরে 
( আরামবাগ মহকুমা, হুগলী জেল।) সগ্ভোনিমিত 
৬টি গৃহসমন্থিত নৃতন কলোনীর উদ্বোধন করেন । 
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গের ভূমি ও 
ভূমিসংস্কার মন্ত্রী শ্রীবিনয়রু্ণ চৌধুরী । 

দিঘড়ায় নিশ্ন্ত নীড় সংলগ্ন আরও ৮০টি 
গৃহনির্যাণের কাজ সন্তোষজনকভাবে প্রাগ্রসর । 

পশ্চিমবঙ্গ__ঘুণিাত্যাত্রাণ : নদীয়া জেলায় 
ঘুণিবাত্যা ও অগ্রিতে ক্ষতিগ্রন্ত জনগণকে মিশনের 
মূলকেন্ত্র কর্তৃক প্রাথমিক সাহায্যদান করা হইয়াছে। 
৮৩টি কথ্থল, ১০৬ খাঁনি শাড়ি, ৫৭টি ধুতি, ১৬২ 
জোড়া শিশু পোশাক, ৮৭টি লুঙ্গিঃ ৮৩ সেট আলু 
মিনিয়াম বাপনপত্ত্ার্দি ( প্রতি লেটে--কড়াই, মগ, 
গেলাস, পাত্র, বড় হাঁতা, ও থাল1)$ চাল, 


৩২ 


ভাল, আলু, পেঁয়াজ, সরিষার তেল, লঙ্কা, হলুদ, 
লবণ এবং আম রুষ্$নগর ও নাকাশিপাড়ার ৮৩টি 
পরিবারের ৪১২ জনের মধ্যে বিতরিত হয়ু। 

(গ) গুজরাত (১৯৭৯-এর বন্যায়)_- পুনর্বানন- 
কার্য: মোরভির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহারা 
জনগণের পুনর্বাসনকল্পে শহর এলাকায় ২৫০টি ও 
ভানালিয়! গ্রামে ১৮৩টি গৃহের নির্মাণকার্য বিভিন্ন 
স্তরে ক্রম-অগ্রসপর । লালবাগেও গৃহনির্মাশকার্য 
প্রাগ্রসর | 

(ঘ) খেত'ড় (রাজস্থান )_খরাত্রাণ : খরাঁ- 
পীড়িত গৃহপালিত গবাঁদি পশুর জন্ত ঝুনঝুন্ু জেলার 
৫টি বিতরণ কেন্দ্রের মারফত মিএন কর্তৃক প্রতিদিন 
পশুখাছ্য বিতরিত হইতেছে । 
বাংলাদেশে : 

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে হৃপ্ধবিতরণ ও চারিটি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎস1 যথাপূর্ব চলিতেছে । 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ--৬ষ্ঠ সংখ্যা 


বিবিধ 

গত ২১শে এপ্রিল ১৯৮৯১ বামরুষ্খ মঠ ও 
রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী 
মহারাজ বসিরহাট মহকুমার (২৪ পরগণ। জেল। ) 
গোবরভার্গ! ও মেদিয়া গ্রামে নরেন্দ্রপুর আশ্রমের 
লোকশিক্ষা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত পল্লীমঙ্গল- 
কাধ পরিদর্শন করেন । 

গত ১১ই জুন ১৯৮, শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দজী মহারাজ দেওয়ানগঞ্জে নবনিমিত “মোদক 
ভবনের উদ্বোধন করেন। একদা শ্রীরামকুষজ 
্ীপ্ীমা সহ ঘাটাল হইতে কামারপুকুরের পথে 
অত্যধিক বৃষ্টিপাহেতু শ্রীমোদকের “নূতন আবাসে' 
ত্রিরাত্র বাস করিয়াছিলেন । (দ্রষ্টব্য : শ্রীশ্ীরামকৃষ- 
পুথি, নবম সংস্করণ, পৃঃ ২১৪-২১৭)। শ্রীমোণকের 
প্রপৌত্রের হাতে উক্ত বাড়ীটি সমর্পণ করা 
হইয়াছে। 


শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকুষ্খ মঠের (শ্রত্রীমায়ের 
বাড়ী-_উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী হিরথায়ানন্দ বিগত 
১৫ই এপ্রিল ১৯৭৯) শ্রীত্রীরামরুষ্ণকথামৃত এবং 
ওর! মে ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 
সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল : 
কথাম্থৃত-_ 

নবম পরিচ্ছেদে ( ১।২।৯ ) শ্রীরামরুষ্খ কেশব- 
প্রমুখ ব্রাক্মভক্তদের কর্মযোগ সম্বন্ধে উপদেশ 
দিয়েছেন। এইজন্য পুজনীয় মাষ্টারমশাই এই 
পরিচ্ছেদের শুরুতে গীতার “কর্মযোগ” অধ্যায় থেকে 
একটি স্লোক উদ্ধত করেছেন : 

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্ষং কর্ম সমাচর | 

অসক্তে। হাচরন্‌ কর্ম পরমাপ্রোতি পৃরুষঃ ॥ 

(৩১৯) 


_শ্রীরুষ্ণ অজুপেকে বলছেন, “যেহেতু তুমি কর্মেরই 
অধিকারী, সেইহেতু অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্য 
কর্ণ কর। অনাসক্ত হয়ে কর্ম করলে মান্য 
শিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করে ।” 

শ্ীরামরুষ্ণ কেশবাদি ব্রাঙ্গভক্তদের বলছেন, 
“তোমরা বলো “জগতের উপকার করা”। জগৎ 
কি এতটুকু গাঁ! আর তুমি কে, যে জগতের 
উপকার করবে ?” 

আমরা ভাবি জগতের উপকার করবো । এর 
কারণ আমাদের অহংকার আছে। শ্বামীজী 
বলেছেন: আমরা যখন মানুষের সেবা করি, 
উপকার করি তখন আমরা নিজেদেরই উপকার 
করি, জগতের নয়--৬/6 1761] 081961%69 1701 
0116 /0110.১ যদি আমর] ঠিক ঠিক এই ভাব 


আধা, ১৩৮৭ ] 


নিয়ে কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের 
জাগতিক সকল বন্ধন কর্মের দ্বারাই কেটে যাবে। 
কাজেই আমরা যে-কর্ম করি, তার উদ্দেশ্য 


'ভগবানলাভ। ্রাঙ্মভক্তদের এই মনোভাব ছিল 


দু 
1 
! 
রম 


| 


বললেন, 


না। তাদের অহংকার ছিল যে, তারা জগতের 
উপকার করতে পারেন। তাই ঠাকুর তাদের 
তাকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার 
করে! । তাকে লাভ করো। তিনি শক্তি দিলে 
তবে সকলের হিত করতে পারো । নচেৎ নয়।, 
এতে একজন ক্রাহ্মভক্ত প্রশ্ন করেন, সব কর্ম 
ত্যাগ করতে হবে কিনা । ভক্তটির মনের যে- 
সংশয় অভুর্নেরও মনে সেই সংশর জেগোছল । 
তখন ভগবান শ্রুকুষ্ণ বলেছিলেন : 
ন কর্মণামনারন্তা ৈধর্মযং পুরষোইয়.তে | 
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ( ৩৪ ) 
অর্থাৎ, কর্ম না করে কেউ নৈষ্র্ম্য লাভ করতে 
পারে না; কর্ম ত্যাগ করলেই সিদ্ধিলাঁভ হয় না । 

“নৈষ্বম্য/-অবস্থা] লাভ করতে গেলে. কর্ম 
আমাদের করতেই হবে। কিছু না করে বসে 
থাকলে তা কখনও হবে না। সাধারণ লোক 
যেভাবে কর্ম করে সেভাবে কর্ণ করলে “নৈক্ষম্য” 
অবস্থা আসে না। এ অবস্থা আসবে নিষ্কাম- 
ভাবে কর্ম করতে কঃতে। সেইজন্য শ্রশ্রীঠাকুর এ 
| ্রাহ্মভক্তটিকে বললেন, “কর্ম ত্যাগ করবে কেন ? 
ঈশ্বরের চিন্তা, তার নাম গুণ-গান, নিত্যকর্ম, এ সব 
করতে হবে ।, 

ব্রাহ্মভক্তটি প্রশ্ন করলেন, সংসারের কর্ম? 
বিষয়-কর্ম 2, ঠাকুর বললেন, “হ, তাও করবে, 
সংসারযাত্রার জন্য যেটুকু দরকার | কিন্তু কেঁদে 
নির্জনে তীর কাছে প্রার্থনী করতে হবে। যাতে 
| এ কর্মগুলি নিফামভাবে কর] যায়।, 

ভগবানকে নিয়ে কর্ম করতে হবে। সাধারণ 
মধ কর্ম না করে থাকতে পারে না। তাই 
বর্দ যখন করতেই হবে, তখন সংসারযাত্রানিরাহের 


শ্ত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৩২৩ 


জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই করতে হবে। 
কিন্তু তা-ও করতে হবে নিফামভাব নিয়ে। 
তবে এই নিষ্কামভাব মনে নিয়ে আসা বড়ই 
কঠিন, কোথা থেকে অহংকার এসে যায়। আমি 
অগতের উপকার করছি, আরও করবো-_এই ভাব 
এসে যায়। তাই ভগবানের কাছে কেঁদে কেঁদে 
প্রার্থনা করতে হয়, যাতে নিষ্ামভাবে কর্ম 
করা যায়। 

এরপর ঠাকুর শঙ্তু মল্লিকের কথা বলছেন। 
শু মল্িকের হাসপাতাল, খ্ুল, রান্ডা, পু্করিণী 
ইত্যাদি কার কথায় ঠাকুর তাকে বলেছিলেন, 
ইচ্ছা করে বেশী কাজ জড়ানো ভাল নয়,_ 
ঈশ্বরকে ভুলে যেতে হয়। কালীঘাটে দান 
করতেই লাগলে।; কালীদর্শন আর হলে! না! 
ইত্যাধি। 

শশ্রঠাকুপের কথ|গুলি আমাদের বোৰবার 
অন্থুধিধা হয়। যেমন পুজনীম্ব মাষ্টারমশায়ের 
হয়েছিল। তার একটা ধারণ] ছিল খে, স্বামীজীর 
প্রবতিত কর্মযোগ গকুরের মতানুযার়ী নয়। 
তাই তার মধ্যে একট। ঘ্িধা-ছন্দভাব ছিল। 
আৰ তিণি প্রকাণ্ে বলেও ছিলেন যে, এত সব 
কর্ম করার কথা ঠাকুপ্ বলেশনি। একবার তিনি 
কাশী গিয়েছেন । আশরমাও তখন সেখানে 
গিয়েছিলেন। কাশী সেবাশ্রমের কাজ-কর্ম দেখে 
খুব খুশী হয়ে শ্রশ্রীমা বললেন-__-'এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর 
নিজে বিরাজ করছেন, আর মা-লম্মী পূর্ণ হয়ে 
আছেন। তারপর তার দানহিসাবে দশ টাকার 
একটি নোট তিনি সেবাশ্রমে পাঠিয়ে দেন। সেই 
আশীরাদী-নোটটি আজও সযত্বে কাশী সেধাশ্রমে 
রাখা আছে। ন্বামীগার প্রবর্তিত কর্ম সম্বন্ধে 
শ্ররশখখমায়ের অভিমত মাষ্টারমশাইকে বল হলে 
তিনি বললেন_-“আর অস্বীকার কণার জে! নেই ।, 

যুগপ্রয়োজনে শু্রঠাকুরের আবিভাব। তাই 
বর্তমান যুগান্যায়ী কিভাবে কাজ কণতে হবে 


৩২৪ 


শ্ীপ্রীঠাকুর তা তার ত্যাগী শিষ্তাদের, বিশেষ করে, 
শিশ্তাদের নেতা শ্বামীজীকে বলে গিয়েছিলেন, তাই 
তার নির্দেশানুযায়ী হ্বামীজী শিবজ্ঞানে জীবসেবা- 
রূপ কাজ আরম্ভ করেন। আর কথাম্বততে তার 
যা উপদেশ, সেগুলি প্রধানতঃ কিছু গৃহী ভক্তদের 
লক্ষ্য করে। সেজন্য গৃহী ভক্তদের কোন্টা প্রয়োজন 
সেটাই আমরা সেখানে লক্ষ্য করি ।-_-একথা 
আমরা আগে অনেকবার বলেছি । 

গীতায় যে নিক্কাম কর্মের কথা বল! হয়েছে তা 
এযুগের ধর্ম । এ কর্ম-_কর্মফল ত্যাগ করে করা 
যায়, কিংবা ভগবানে সবকর্ণফল অর্পণ করে কর 
যায়। এই ছুটে মতবার্দ|__এদের মধ্যে বিশেষ 
বৈলক্ষণ্য কিছু নেই । সাধারণতঃ বলা হয় সর্বকর্ম- 
ফল শ্ীভগবানের চরণে অর্পণ করতে হবে। এবং 
এটাই হচ্ছে কর্মযোগ। কিন্ত এখানে শ্রীশ্রীঠাকুর 
যে অর্থে কর্মযোগ খলেছেন, সেটা একটু পৃথক । 
তিনি বলছেন-__'কর্মযোগ বড় কঠিন। শান্তক্রেথে 
কর্ম করতে বলেছে, কলিকালে করা বড় কঠিন।, 
সে হচ্ছে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের যে-কর্ম, সেই কর্ম । 
শাস্ত্রে নানারকম যাগ-যজ্ঞ-ক্রিয়াদির কথা বলা 
হয়েছে। এই সব বৈদিক যাগযগুণধি করা খুবই 
কঠিন। আজকাল বাংলাদেশে এর প্রচলন নেই 
বললেই হয়। অশ্বমেধ, গবালভ্ত প্রভৃতি যাগ- 
যজ্ঞা্দি ক্রিয়া আজকাল করা উচিত নয়। কারণ 
এই সব করতে গেলে যে-সব উপকরণ লাগে সে- 
সব যোগাড় করা এবং যেসব নিয়ম-কান্গন আছে 
তা ঠিক ঠিক পালন কর! যায় না| তাই শরীশ্রীঠাকুণ 
বলেছেন, 'কর্মযোগ বড় কঠিন কিন্তু স্বামীজীর 
কমযোগ কঠিন নয়। প্রতিটি জীধই শিব-এই 
বুদ্ধিতে সেবা করা । সংসারের সব কি ঈশ্বণের 
এই জেনে কর্ম করা । ক্ত্রীপুপ্রপরিজন__সব তাও 
এটা জেনে তাদের জন্য কর্ম করা । এইযে 
মনটাকে পরিবতিত করে একট! নতুন দৃষ্টিভর্শি 
নিয়ে কর্ম করা_এটা ততট! কঠিন নয়। কিন্ত 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ- ৬ সংখ্যা 


ব্রাঙ্মভক্তদের শ্রীত্রীঠাকুর বলছেন, “€তোমর] ভগবানে 
মন দাও, কাজ কমাও। এর কারণ হচ্ছে, তারা 
সমাজ-সংস্কারের ধিকেই খুব বেশী ঝুকে পড়ে, 
ছিলেন__তীদের মনোভাব ছিল পুরাতন সমাজ 
ব্যবস্থার পরিবর্তন করে নতুন সমাজ তৈরী করা 
শিবজ্ঞানে জীবসেবা করা এবং এরকম করার 
উদ্দেশ্ট যে ঈশ্বরলাভ- এটা তার জানতেন ন]। 

ব্রাহ্মদের ভগবান সম্পর্কে যে ধারণ! সেটি 
সগুপত্রদ্-বিষয়ক। তারা ভগবানে ভক্তি করার 
কথ। বলতেন। সেই কথাটি মনে রেখেই 
শ্রীশঠাকুর বলছেন, “কলিযুগে ভক্তিযোগ, 
ভগবানের নাম গুণগান আর প্রার্থনা । ভক্তিযোগই 
যুগধর্ম। সাধারণ মানুষের জন্য শ্রীশ্রীঠাকুর 
বলছেন, “কলিযুগে নারদীয় ভক্তি | সে- 
ভক্তি শুধুমাত্র আধেগ বা উচ্ছাস নয়। মনের 
কোন পরিবর্তন আসছে না শুধুমাত্র প্রভু প্র 
করছি আর কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছি। অথচ স্তর 
পরিবারের প্রতি, সংসাপ্রের প্রতি, আকর্ষণ থেকেই 
যাচ্ছে। এট! নারদীর ভক্তি নর । এট] ভক্তির 
ছন্সমবেশ । নারদ বলছেন, আগে বৈধা ভর্তি 
সব শিয়ুম অনুসরণ করে সাধন করে তারপরে 
আসবে বাগানুগ। ভক্তি। বিধি অধলপ্ধন করে 
নাম-জপ, ম্মরণ-মনন, পুজী-পাঠের মধ্য দিয়ে গিদ্ 
রাগানুগ! ভক্তিতে পৌছান সম্ভব হয়। 

অশ্রঠাকুর কারো ভাব নষ্ট করতেন না। 
তাই ব্রাঙ্গদের যাতে ভাব নষ্ট ন। হয়, সেইভাবে 
এখানে তিনি উপর্ধেশ দিচ্ছেন । যেখানে তাহা 
আছেন, সেখান থেকেই তাদের পথ বলে ধিচ্ছেন। 
তিনি তাদের বলছেন, “তোমর। হরিনাম কর; 
মায়ের নাম গুণগাণ কর, তোমরা ধন্ত ! তোমাধে? 
ভাবটি বেশ ।” 

সংগীত হচ্ছে ভক্তি-সাধনার বড় উপায় । এতে 
মন সহজে ঈশ্বরে কেন্দ্রীভূত হয়। তাই শ্রীভগব!ঃ 
নারদকে বলছেন-মপ্ক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠাি 


আধাঢ়, ১৩৮৭ ] 


নারদ |, অর্থাৎ, আমার ভক্তরা যেখানে গান করে, 
ভজন করে, আমি সেখানে থাকি। তাই সংগীত 
তক্তি-সাধনার জন্য খুবই উপকারী । 

ভক্তিযোগে বিনম্র হওয়ার কথা আছে। গ্রণত 
হওয়ার অর্থ, “অহং, দূর করা । এই অইংকে দূর 
করাই সব সাধনের সার কথা । ভক্তিযোগে ইষ্টের 
চিন্তায় নিজে স্বাতিন্ত্রয লীন করে দেওয়া আর 
কর্মযোগেও অহংতা ও মমতা দূর করে ঈখবরা্পণ- 
বুদ্ধিতে কর্ম করা স্বামীঞ্জার আাঁধাএ-স্বত্র 
ভগবান আছেন জেনে সব কাজের মধ্য দিয়ে তারই 
সেব1 করা । এইভাবে ভর্তিযোগ্ন ও কর্মযেগ-- 
উভয় যোগেই একই লক্ষে; পৌঁছান যায়। 


আমা নবম পর্িচ্ছেধ শেষ করণে ধন্ম 
পরিচ্ছেদ আবঠ করছি । এ পরিচ্ছেদে এক হন্দপ 
দৃ বশ” করা হয়েছে। আঞ্রঠাকুগের গবাবক্ষে 
স্টামারে করে বেডান শেষ হয়েছে। স্টার থেকে 
নেমে গাড়ি করে এবার তিশি কলকাতাএ সবরেশ 
মিত্রের বাড়িতে যাবে । কেশনচন্দ্র তাকে প্রণাম 
কবে গাড়িতে তুলে দিচ্ছেন। 

শ্রশ্রীঠাঞ্কর স্থরেশ মিত্রের বাড়িতে এসেছেন। 
তিনি বাড়িতে নেই। বাঠির লোকেরা তাকে 
ধোতলার ঘন বসালেন। তিনি নধেন্দ্রনাথকে 
ডেকে পাঠালেন ঠাকুরকে যে-ঘরে বসান হয়েছে, 
সেখানে কুবেশচন্দ্রের বিশেষ যঙ্জে তৈর। 
শ্রগাকুরের সর্বধর্মসমন্থয়ের পট দেওয়ালে টার্ানে 
ররেছে। নরেন্দ্র এসেছেন। তাকে ঠাকুর সব 
ঘটনা পরমানন্দে বধলছেন। পাতি বাড়ছে। 
ঠাকুর ফিরে চললেন দক্ষিণেশ্বরের পথে । (১ ২১০) 
গীতা_ 

আমপা দেখেছি ভগবান শ্রাঞধ অজজুনিকে 
বলেছেন [৪1১৪ শোকে]: সিমস্ত কম করেও 
আমি যে নিলিপ্র, এটা জেনে প্রা্নকালে অনেক 
মুমুক্ষু ক করে গেছেনশ। অওঙএব তোমাকেও 

৮ 


শ্ত্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৩২৫ 


কর্তৃত্বের অহংকার এবং ফলের আকাজ্চা ত্যাগ 
করে তাদেরই মতে কর্ম করে যেতে হবে ।, 

এখানে একটা সমন্তা এসে যাচ্ছে । আমর] 
সকলেই কাজ করছি। আবার কখনও বলছি, 
না--কাজ করছি না, বিশ্রাম করছি । আমরা 
কর্ম করি, আবার করিও না। এখন কোন্টা 
কর্ম আর কোন্টা অকর্ম_এটা বুঝবে! কি করে? 
এর পিছনে কি কোন তত আছে? শীঁভগবান 
বলছেন, আছে--খিশেষ তত্ব আছে। 

আমর! দেখতে পেয়েছি শ্রাভগবান তৃতীয় 
অধ্যায়ে কর্ম শিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন । 
আর এই চতুর্থ অধ্যায়ের শাম 'জ্ঞানযোগ" | 
কেন 'জ্ঞানযোগ” নামকরণ হয়েছে, তা আমর 
পরে দেখতে পাব। চতুর্থ অধ্যায়ের নাম 'জ্ঞান- 
যোগ” হলেও শভগবান এই শ্োকগুলিতে কর্ম 
নিখেই কথা খলছেন। কাপণ তিনি অজুনিকে 
কর্মী বলেই বুঝেছিলেন_ তাকে কর্ম করতেই 
হবে। আর তার নিজের অবতীণ হওয়া যে- 
ধর্মস্থাপশ্রে জন্য, সেই কার্জে অজুর্নের একটা 
ভুমিকা আছে। সেই স্মিকার কাজটি তাকে দিয়ে 
করিয়ে নিতে হবে । যেমন এরামরুঞ্*বিবেকানন্দের 
জীবনেও আমর দেখতে পাই, আএ্রচসুর একটি 
কাগজে লিখে দিচ্ছেন 'নবেন শিক্ষে দিবে |” আর 
নরেন্দ্রনাথ খলছেন, 'আমি ওসব পারব না।” তখন 
শ্শ্রঠাকুর বলছেন, “তোর হাড় করবে । আবার 
নরেন্ধণাথ যখন বলছেন, আমি সমাধিতে ডুবে 
থাকতে চাই খন শ্রা্ঠাকুর তাকে বলছেন, “ছি 
ছি, তুই এত বড় আধার, তোর মুখে এই কথা ! 
আমি ভেবেছিলাম কোথায় তুই একটা বিশাল 
বটগাছের মতো হবি, তোর ছারার হাজার হাজার 
লোক আশ্রয় পাবে, তা না তুই কিনা শু নিঙ্গের 
সুক্তি চাস £ এ তে! অতি তুচ্ছ হীন কথ] !, 

শরামরুষ্ল।লায় বিবেকানন্দের যেরকম একটি 
বিশেষ ভুমিকা আছে, তেমনি শ্রকঞ্চলীলায় 


৩২৩ 


অজুরনেরও একটি বিশেষ ভূমিকা আছে । আর 
সেইটি বষ্ুভাবে সম্পাদনের জন্য শ্রীরুষ্ণ তাঁকে বার 
বার করে বোঝাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কথাও 
বুঝিয়ে দিচ্ছেন । কারণ অন্য কথা না যদি বোঝান 
হয়, তাহলে ধর্সের যে সামগ্রিক পরিপ্রেক্ষিত বা 
পটভূমিকা সে-সম্পর্কে কোন জ্ঞান হবে না। তাই 
সেটাও বুঝিয়ে দচ্ছেন। আর সেইজন্য জ্ঞানযোগ, 
ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও অন্যান্ত দার্শনিক তত্বের 
অবতারণা করে ভারতের যে সামগ্রিক একটি চিন্তা 
ধারা সেটি অজুর্নের সামনে তুলে ধরে বলছেন £ 
তুমি কর্ম কর। তোমা জন্য কর্ম। অজু কর্ম 
থেকে মুক্তি চাইলেও শ্রাভগবাশ বার বার নানা- 
ভাবে তাকে কর্ম করার জন্য বোঝাচ্ছেন। 
শ্রীভগবাণ অজ্ভুদকে বলছেন, 'কর্ম কি এবং অকর্ম 
কি -এ বিষয়ে পণ্ডিতরাও আভভূত, তারাও এটি 
ঠিক ঠিক বোঝেন না। এইনন্ত যা জানলে অস্ত 
ংসার হতে তুমি মুক্তিলাভ করবে, সেই কর্ম 
আর অকর্মের রহস্যের কথ! তোণায় বলবো ।” 
(৪1১৬) 
তারপর শভগবান বলছেন : “ “কর্মের অর্থাৎ 
শান্ত্রবিহিত কর্মের, “বিকার অর্থাৎ নিষিদ্ধ কর্জের 
এবং 'অকর্ষের (কর্ম না-করার) তত্ব জানতে হবে। 
কারণ কর্মের তত এত্যন্থ হুজি 1৮ (81১৭) 
কর্ম ও অকর্ধের তন্বাট আরও ব্যাখ্যা করার 
জন্য উওগবান আও এক শ্লোক দিয়ে পূর্বের 
ম্োকটি4 উপর আলোকপাত করছেন। বলছেন £ 
“যিনি কর্ণের মধ্যে অকর্ম এবং অকর্মের মধ্যে কর্ম 
দেখেন, তিশি মায়ের মধ্যে বুদ্ধমান। তিনি 
যোগযুক্ত এবং সর্বকর্মের কতা । 
এই শ্লোকটি খুব গুরুত্বপূণ । এখানে 
শ্রীভগবান যেটা বলতে চাইছেন, সেটা হচ্ছে_- 
মানুষ সব ক করে চলেছে, কিন্তু কর্মটা করছে 
কে? শা ইন্দ্িাধি। খান্ুষের স্বরূপ হচ্ছে নিত্য- 
শুদ্ধ-বুদ্ধ-ুক্ত _খেকথ। ঈঁশাপনিষধ। বলেছেন-__ 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-- সংখ্য। 


'স পধগাদ্‌ শুক্রম্‌ অকায়ম্‌ অব্রণম ইত্যাদি-_ 
“তিনি সর্বব্যাপী, জ্যোতির্ময়, অশরীর, অক্ষত, 
শিরাহীন, পির্শল, অপাপবিদ্ধ, সর্ধদর্শী, মনের 
শিয়ন্তা, সর্বোতম ও স্য়ন্ত 

তিনি 'মণসো জবীয়ঃ,__-মন থেকেও ভ্রতগামী 
তিনি। আবার তিনি “অনেজৎ'--স্থির কুটস্থ 
অচল। এই যে সদা ক্রিয়াচঞ্চল জগৎ__এটি তার 
সামনে দিয়ে চলে যাচ্ছে, কিন্তু তিনি স্থির। 
সেইজন্য বল! হচ্ছে সমন্ত কর্মের মধ্যেও তিনি 
হচ্ছেন, আমরা যাকে সাধারণ ভাষায় বলি__- 
« কর্ম”, কর্মহীন, অবশ্ঠ নিন্দার্থে নয় । এটি যিনি 
বুঝেছেন, তিনি বুদ্ধিমান। সহশ্র কর্ম করেও মান্্ষ 
্বরপতঃ যে কোন কর্ম করে না--এটি বোঝা 
দরকার। আবার আপাতদৃষ্টিতে এক ব্যক্তি 
কোন কর্ম করছে ন ঠিকই, কিন্তু ভিতরে ভিতরে 
ক্রিয়া চলছে। অর্থাৎ কোন কাজ না করে চুপ 
করে বসে থাকলেও, কর্ম থেকে তার অব্যাহতি 
নেই। এইটাই অকর্মে কর্ম-দর্শন । এ ছুটি ধিনি 
বুঝতে পেরেছেন__তিশি বুদ্ধিমান, তিনি যোগী, 
তিনি সমস্ত কর্মের অনুষ্ঠাতা_এই ধলে শ্রীভগবান 
পরমার্থধর্শীর প্রশংসা করছেন । (৪1১৮) 

তত্বজ্ঞ ব্যক্তি কি ভাব শিয়ে কর্ম করেন, তা 
বলে শ্রাভগবান এখন প্রসন্ষান্তরে আসছেন । 
সাধারণ লোকের মধ্যে কিভাবে এ ভাব আনতে 
হবে এবং এ জ্ঞান লাভ করে মানুষ কিভাবে 
যথার্থ জ্ঞানী হবে, সেই কথা শ্রভগবাণ বলছেন : 
“যিনি কামনা ও সংকল্প ছাড়াই সমস্ত কর্মের 
সুচন] করেন এবং ধার শুভাশুভ কর্ম জ্ঞানাগ্রি দ্বার] 
দগ্ধ হয়েছে, তাকে জ্ঞানিগণ প্রকত পণ্ডিত বলে 
থাকেন ।, 

সাধারণ লোকে যখন দুর্গাপূজা করে তখন 
শিজেদের নামে সংকলন করে এবং সাংসারিক 
মঙ্গল কামনা করেই পুজা করে। কিন্তু আমর! 
সন্ন্যাশীরা খখন ছুগাপৃঙ্গাধি কপি, শিজেদের শামে 


আধা), ১৩৮৭ ] 


ংকল্প করি না। আমর] সংঘজননী মা-ঠাঁকরুনের 
হয়ে পূজা করি। তীর নামে সংকল্প হম্ব আর 
আমরা শ্রীরামকঞ্চ-গ্রীতি কামনা! করি__নিখিল 
জনগণের মধ্যে তার মাহাত্ম্য প্রচারিত হোক এবং 
সন্ন্যাসী-ব্রন্ষচারীদের জ্ঞানবৈরাগ্য ও ভগবদ্ভক্তি 
বৃদ্ধি পাক-_এই প্রার্থনা থাকে সংকল্পের মধ্যে । 
আমার্দের ব্যক্তিগত কোন কামনা থাকে না। 
কেবলমাত্র লোককল্যাণের কামনা থাকে । এই- 
ভাবেই শুধু ছুর্গাপুজা নয়__সমস্ত কাজই 
কামসংকল্পবজিত হয়ে করতে হর। তার ফলে 
জানা গ্রিরগ্ধকর্মা” হলেই মানুষ যথার্থ পঞ্ডিত হয়। 

এখানে(শংকর 'জ্ঞানাগ্সিদপ্ধকর্াণং-এর ব্যাখ্যায় 
বলছেন-_“কর্মাদে৷ অকর্সাদিদর্শনং জ্ঞানম্‌” অর্থাৎ, 
সত্যি-সত্যিই যেটাকে কর্ম মনে হচ্ছে সেট। কর্ম 
নয়-_এই বুদ্ধির নাম জ্ঞান। তাহলে দীড়াচ্ছে 
যে, আমি কোন কর্মই করি না। অকর্তী, 
অভোক্ত! আমি। তবে কর্টা কার ? কর্মটা 


বিবিধ 


রাজশেখর বস্ত্র ও দাশরথি তার 
স্মৃতি-সংরক্ষণ 

বর্ধমান রাজশেখর বস্থ জন্মশতবর্-উৎসব- 
সমিতি কর্তৃক রসসাহিতি/ক রাজশেখর বন্ুর জন্ম- 
শতবর্ষপূতি উপলক্ষে বর্ধমানের অণতিদুরে বামুন- 
পাড়। গ্রামে তীহার জন্মভিটায় যে পরশুরাম 
স্বৃতিস্তম্ত নিমিত হইয়াছে, গত ১লা জুন (১৯৮০ ), 
বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক, অধ্যাপক, শিক্ষক ও 
গ্রামবাসীদের এক বিশাল সমাবেশে তাহার্প 
আবরণ উন্মোচন করিয়! প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক 
শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী তাহার ভাষণে রাজশেখর 
বস্থুর রসরচনার বৈশিষ্ট্য ও তাহার দৈনন্দিন 
জীবনের বিভিন্ন ধিকের উপর আলোকপাত করেন। 


বিবিধ সংবাদ 


৩২৭ 


হচ্ছে ইন্রিয়াদির সঙ্গে বিষয়ের সংঘাতমাত্র। 
স্বরপতঃ আমার কোন কর্ম নেই। এই বিষয়টি 
ভগবান শংকর একটি সুন্দর উপমা দিয়ে 
বোঝাচ্ছেন: নৌকাতে করে আমি যাচ্ছি। 
নৌকাটি শোতে ভেসে যাচ্ছে । নৌকাতে বসে 
আমার মনে হচ্ছে তীরের গাছপালাগুলি যেন সবে 
সরে যাচ্ছে। আমরা এখানে ট্রেনের উদাহরণ 
নিতে পারি। ট্রেনে করে আমি যাচ্ছি। দ্রুত- 
গামী ট্রেনের মধ্যে আমি বসে আছি। মনে হচ্ছে 
গাছপালাগুলি দ্রুত সরে যাচ্ছে। কিন্ত তা তো 
সত্যি নয়। আমিই ট্রেনে বসে আছি স্থির হয়ে, 
ট্রেন ছুটছে আর বাইরের গাছপালাগুলিও সব স্থির 
ইয়েই আছে। এইটা বোঝা যে, কর্মা্দি যা 
কিছু সবই বাইরে__আমি স্থির, অবর্তা, দ্রষ্টা, 
সাক্ষীমাত্র। আত্মজ্ঞানের দ্বারা এই তত্ব ধারা 
উপলান্ধ করেছেন তারাই যথার্থ পণ্ডিত, যথার্থ 
জ্ঞানী। (৪1১৯) 


বাদ 


এ দিনই “পরশুরাম” স্বতিপ্তস্তের অনতিদূরে 
পরশুরাম-স্থৃতিরক্ষার উদ্যোক্ত! ও সমিতির প্রথম 
সভাপতি সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামী প্রয়াত দাশরথি তার স্তৃতিত্তপ্তের আবরণ 
উন্মোচন করেন তাহার পত্বী রমা দেবী। (গত 
২৭শে এপ্রিল বামুনপাড়া গ্রামে পরশুরাম-জন্ম- 
শতবর্ম-উৎসব সমিতির বৈঠক চলা-কালে দাশরথি 
তা মহাশয় হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া পরলোকগমন 
করেন ।) 

রাজশেখর বস্থ সম্বন্ধে আলোচনা, আবৃত্তি, 
কবিতাপাঠ ও তাহার রচনা অবলম্বনে নাটকাভিনয় 
ইত্যাদি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিন অধিক রাত্রি 
পর্যন্ত বামুনপাড়া গ্রাম ছিল মুখর । এই উপলক্ষে 


২৮ 


সাহিত্যিকদের রচনাসমুদ্ধ একটি স্মারকগ্রস্থও 
প্রকাশিত হয়। সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক শ্রীতাপস 
কুমার সরকার, প্রধান পৃষ্ঠপোষক শ্রতিমিরহরণ 
'সেনগুঞ্ড ও সভাপতি শ্রীসরোজকুমার আধিত্য 
সভায় ভাষণ দেন। 
উৎসব 
নববারাকপপুর বিবেকানন্ব সংস্কৃতি পরিষদ 
কর্তক গত ৯ই ফেঞআগি শরামধ্র্চ-মন্দিরে শ্রীম। 
সারদাদেবীর ১২৭তম শুভ আবির্ভাব-উৎসব 
উদ্যাপিত হয়। যঙ্গলারতি ও উষাকীর্তনের পর 
্ীশ্রীমার পূজার্চনা অন্থঠিত হয় । পরে শশ্ররামকষ্ণ- 
কথামত ও অশ্রপামকফ্ণ-পুশাথ পাঠ হয়। 
অপরাহে শ্রীশ্রমায়ের জীবনী পাঠের পর ওক্তিমূলক 
সংগীত পরিবেশন কণেন শ্রুণসু মুখোপাধ্যায় 
সন্ধ্যায় প্রার্থনার পত্র» ধ্সভা অনুষ্ঠিত হয়। 
রামকষ্-সারদ। সজ্বের সদস্তাবৃণ কর্তৃক উদ্বোধনী 
ংগীত পরিবেখনের পর ৯,এমাধের দিব্যজীবন 
আলোচন। করেন সভাপাত স্বামী যোগস্থানন্দ ও 
প্রধান অতিথি স্বামী জিতাত্মানন্দ। সমাপ্তি- 
সংগীত পরিবেশন করেন বিবেকানন্দ বিদ্যাগীঠের 
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ । সভান্তে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
পরিষদ-সভাপতি ডঃ মহেন্রচন্দ্র খালাকার। 
কল্যাণী শষ্রীরাধকঞ্জ সেবাসংঘ কর্তৃফ ৬ই 
মার্চ হইতে »ই মার্চ, ১৯৮ প্স্ত শ্রীরামকুষদেবের 
শাবিঙাব-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। উৎসবের প্রতি- 
ধনই মঙ্গলাব্ততি, উষাকীর্তন, ভজন-গান, পুজা, 
5স্তীপাঠ, গীতাপাঠ, কথ!মুতপাঠ ও ছায়াচিতর- 
দর্শন ইত্যাদি হয়। শেষ দিন বিশেষ পূজা এবং 
রিদ্রনারায়ণ ও ভক্তবৃন্দের সেবা হয়। এই 
উৎসবে ধাহার। অংশ গ্রহণ করেন তাহাদের মধ্যে 
মতী ক্ষান্তিলতা দেবী, শ্রন্ত্ধীরচন্্র চৌধুরী, 
ঈমতী রমা! বন্দেযোপাধ্যা ও কাধারমণ কীর্তন- 
মাজের নাম উল্লেখযোগ্য । সারদা মঠের 
ন্্যাসিনীগণ এবং পামকফ। মঠ ও নামক মিএনের 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ-্ঞঠ সংখ্যা 


সন্গ্যাসিবৃন্দও অনুষ্ঠানে যোগদান ও অংশগ্রহণ 
করেন। এই উপলক্ষে একটি ম্মরণিকাও 
প্রকাশিত হয়। 

আমতলী (ত্রিপুরা! ) শ্রীরাম সেবাশ্রমে 
গত ৭ই, ৮ই ও ৯ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীরামকষ্ণদেবের 
আরবর্ভীব-উৎসব পালিত হয়। ৭ই মঙ্গলারতি, 
ভজন, গীতাপাঠ ও সন্ধ্যা গ্রশ্ীমায়ের জীবনী 
আলোচনা এবং শ্থামী বিবেকানন্দ” ছায়াচিত্র 
প্রদশিত হয়। ৮ই মঙ্গলাব্রতি, ভজন ও উপনিষদ্‌- 
পাঠ এবং সন্ধ্যায় স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও 
বাণী আলোচনার পর রামারণ-গান পরিবেশন 
করেন শ্রীমণীন্দ্রচন্্র দেবনাথ । ৯ই মঙ্গলারতি, ভজন 
ও লীলাপ্রসন্বপাঠের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের সথসজ্িত 
প্রতির্তিমহ সংগীত-সহযোগে প্রভাতফেরিতে 
শগন পরিক্রমা করা হয়। যোড়শোপচারে পুজা, 
হোম, চণ্তীপাঠ ও ভজনের পর্ব প্রায় পাচ হাজার 
উক্ত খিচুড়ি প্রসাদ গ্রহণ করেন । সন্ধ্যারতির পর 
শীশ্রঠাকুরের জীবন ও বাণী আলোচনা করেন 
অধ্যাপক শ্রীননীরগ্রন দত্ত এবং ডঃ পরেশচন্দ্র চৌধুরী। 

দক্ষিণ দিল্লীর সরোজিনী নগর, চিত্তরঞ্জন 
পার্ক ও সংলগ্ন অঞ্চলে ম্বামী বিবেকানন্দ শত- 
বাধিকী লাইব্রেরীর উদ্যোগে শ্রীরাম, শ্এমা 
ও ব্বামী বিবেকানন্দের আবিভাব উৎসব উপলক্ষে 
৯ই মার্চ স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আবৃত্তি- 
প্রতিযে'গিতা হয় । ২৯শে মার্চ ও ৫ই এপ্রিল 
সন্ধ্যায় স্বামী বুধানন্দের পৌরোহিত্যে বিনয়নগর 
বেলী হায়ান্র সেকেপ্তারি ঞুল এবং চিত্তরপ্রন 
পার্ক শিবমন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মসভায় প্রথম দিন 
স্বামী বিপাশানন্দ ও ডাঃ ইন্ত্রণাথ চৌধুরী এবং 
দ্বিতীয় দিন শ্রুনবনীহরণ মুখোপাধ্যায় শী ঠাকুর, 
শ্রীশম! ও স্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচনা 
করেন। সভাস্তে সভাপতি মহারাজ ছাএছাতীদের 
পুরস্কার বিতরণ করেন। এই ছুই সভায় যথাক্রমে 
৩০০ ও ৭০০ ভক্তের সমাগম হইয়াছিল। এই 
উপলক্ষে শ্রশিযাকুর, শ্রশ্ীমা ও স্বামীজীণ চিত্র- 
ংবশিত একটি ম্মরণিকা প্রকাখত হয়। 


আবি, ১৬৮৭ উদ্বোধন 


(৯] 


না 
কেরোসিন স্টোভ 


কলকাতাগ্স জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
2 ঘরে ঘরে এর আদর 

পন কম তেলে অল্প খরচে 

যর বহুদিন চলে 

কলকাতাতেই তৈরী ॥ 


ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা-- 


দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 
_ কলকাতা-৭০০ ০১২. 
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মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন ব্রেরণ লাভ করুন 


যদ্দি সন্তানদের শিক্ষা, তাঙ্গের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য 'আবসরকাশশিন 
নিশ্চিত জায়ের ব্যবস্থা করতে পাবেন, তৰে আপনিও অবশ্তই মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন 


একমাত্র নিরাঁপস্ভাবোধষ থেকেই মানলিক শান্তি আলে। পিয়ারলেলের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ ছুই-ই পেতে পারবেন। 


১ দিণিয়াৰলেম জেনাবেল 


ফাইনান্স এ্যাণ্ড ইনভেষ্উমেন্ট কোং লিমিটেড 
( পূর্বতন ছি পি্বারলেস জেনারেশ ইন্দিওরেব্দ 
ঘ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেণ্ট কোং লিঃ) 





হাপিত--১৯৩২ 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেস ভবন” 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট কলিকাতা --৭০০ ০৬৯ 


লার্টফিকেট হ্োন্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা! ১০৪ 
ভাগের বেশী টাকা ্রাষ্টী ও গভর্নমেন্ট সিকিউস্রাটিতে লঙ্ীকত । 


( ১] ূ ূ উদ্বোধিষ 1. আধা, ১৮৭ | 





ক্যালসিয়াম-স্যাত্ডোজ 


শক্ত দাত ও নূস্থ সবল হাড়ের জন্য । 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । 

রাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদ। ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
সুতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্যাপ্তোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন। ৃ 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-ন্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দিত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে। 


ক্যালসিয়াম-শ্যাণ্ডোজ হুইজারল্যাণ্ডের স্তাপ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


জবা, ১৩৭ 78 উদ্বোধন | ৯১) 


17075: 02. 66-2725 
২০. 66-8795 
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[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকীবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 





ত্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ল খেলব? 


রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খ্ড-_-১৪২ টাকা ঃ 
বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০২ 


সম্পূর্ণ সেট ১৩৫২ টাক! 
টাক! 


প্রথম খণ্ড-". তৃষিকা £ আমাদের দ্বামীজী ও তাহার বাসী_সিবেদিতা, চিকাগে! বক্তৃতা, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, রাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থজ। 


দ্বিতীয় খণ্ড-_ 
তৃতীয় খণ্ড-_. 


চতুর্থ খণ্ড. 
পঞ্চম খণ্ড. 
ষষ্ঠ খণ্ড__. 
সপ্তম খণ্ড. 
অষ্টম খণ্ড--" 
নবম খণ্ড. 
দশাম খণ্ড--- 

বিবিধ, উদ্ধি-সঞ্চয়ন 


জঞানাযাগ, জানযোগ-্প্রসঙে হা্ার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 
ধর্মবিজ্ঞান, ধমসমীক্ষা ধর্ম, দর্শন ও সাধনা বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 


তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহত্ডঃ ছেববা নী, তক্তিপ্রসঙ্গে 

ভারতে বিবেকানন্য, ভারত-প্রসজ 

ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবানী, পত্রাবলী 
পত্রাবলী, কবিতা ( অঙ্ছবাদ ) 

পত্রাবলী, মহাপুক্ুব্প্রসজ, গীতা -প্রসজ 
'ামি-শিস্ত-সংবাদ, ব্ঘামীজীর সহিত হিমালয়ে, দ্বামীজীর কথা, কখোপকখন 
আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( নংক্ষিপ্তালপি-জবল্থনে ) 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থাবলী 


কর্ম যোগ-- 
ভক্তিযোগ-_ 
ভক্তি-রহম্য-_. 
ভ্তানযোগ--" 
রাজযোগ-- 
জজ্সযাসীর গীত্ধি--. 
ঈশঘুদ্ধ বীশুশ্ব্ট-- পৃ: ২৯, মূল্য **৮* 
জযর়ল রাজবোগ-- পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫ 
পঞজাবলী- প্রথমার্- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০*০৯ 
: শেষার্ধ-্০ পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০৫০ 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র প্র একত্রে, 
বিদেশিকাছি সহ্ধ)-০ মুল্য ২৭০৭ 
ভারভীয় লারী-_ পৃঃ ৯৩, মূল্য ২*৪০ 
পওহারী বাবা পৃঃ ১৮৯ মূল্য ১২৫ 
াষীজীর আহ্বান--. পৃঃ ৮*, মূল্য ১২৫ 
ধর্ম-লষীক্ষা-”. পৃঃ ১৩০, সুল্য ২*৫০ 


পৃঃ ১৪১১ মুল্য ও ৫৬ 
পৃ ৯৬১ মুল) ২৮০ 
পৃঃ ৯৮০ মুল্য ৩৪৫ 
পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০৫০ 
পৃঃ ২১৪, মুল্য ৫ ৬০. 
পৃঃ ২৩, মুল্য ৬৫ 


বেঙ্কান্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫১ সৃল্য ৫৯৯ 
গারঞ্জে বিবেকানল্দ-পঃ ৪২৪, বুল) ১০৯, 
দ্বেববাী- পৃঃ ১৬০ মৃল্য ৬'৫* 
শিক্ষা প্রসজ- পৃঃ ২৬০ মূল্য ৪*৯* 
কখোপকথন-- পৃ. ১৩৫ মুল্য ১২৫ 
অন্ধীয় জাভার্যছেব--- পৃঃ ৬২ মূল্য ১৯০ 
জাানযোগ-জজে -" পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২৯৬ 
চিকাগো বন্ত স্কাস্” পৃঃ ৫২, মূল্য ১৭৫ 
অহাপুরুবগ্রসজ-- পৃঃ ১৩৪, যৃল্য ৬১, 

(স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা | রচন। ) 
পরিজ্ঞাজক-.. পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩৯০ 
গাচ্য ও পাস্তাত7-- পৃঃ ১৩৬, মুল্য ২২৪ 


ভাববার কথা-- পৃঃ ৬৪, যুল্য ২৩, 
বাঞী-লঞ্চয়ন_. পৃঃ ৩১৬১ মুল্য ৭৯৬ 
বর্ষান ভারত- পৃঃ ৪০, মূল্য ২৫০ 
ধর্মবিজ্ঞান-__ পৃঃ ১২০, মূল্য ২৯৭ 


প্রকাশক ও প্রাপ্থিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭** **৩ 
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আহা, ১৩৮৭ 


রাষকুফ-সন্বন্ধায় 


-.এরামকঝঝলীলাপ্রসঙ্- হ্থা্ী 
লারদাননা ॥ ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই ; ১ষ ভাগ, 
পুঃ ৮২৪, 


মূল্য ২৮**। ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, 
হুল ২২৫, 


সাধারণ ১ষ খণ্ড পৃঃ ১৪৬, সূল্য ৫'২৫) 
২র খও পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮৯7 ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ 
নুঙ্য ৮২৫7 হর্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫৯) 
€ম খণ্ড পৃঃ ৪১০, মূল ১১৫০ ্‌ 

শ্ীস্্ীরা মকক-পু'খি-_অক্ষয়কুমার সেন। 
সছললিভ কবিতায় জীরামকফের জীবনী ।- পৃঃ ৬৪০, 
নূল্য ২৬:০৩ 






শ্রীরামককঝের কথা ও খজা--খ্বাষী 
প্রেমবনানন্দ । পৃঃ ১১২, সল্য ৩৩০ 

ভ্রীরামকৃষ্ণ ও অধ্যাত্মিক নবজাগরণ-_ 
গ্বামী নির্বেদানন্দ । ( অন্বাদ-ঃ গ্থামী বিশ্বশ্রয়া- 
নন্ব)। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬'** 7) হাফ- 
রেঝসিন।' বোর্ড বাধাই, শোভন ৭" 

শীপ্রীরামকৃষ্ণ-_ভ্রীইলদরাল ভট্টাচার্য। 
পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২০ পু 

শিশুদের রামকৃষঝ। ('সচিজ্র )-ন্বামী 
বিশ্বাশুয়ানন্দ । পৃঃ ৪০ মূল্য ৪'৫০ 


জীত্রীরা মকক-উপকেশ-্বামীব্মান্দ সন্ধলিত, পৃ: ১৪৭ মূল্য সাধারণ ২+২*. বাধাই ২৫০ 
কথাম্থৃত-প্রসঙ্গ-_স্বামী ভৃতেশানন্দ। পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯০০ 
খামী অচ্যুতানন্ম সঙ্কজিত, পৃঃ ৬১, যূল্য ১.০* 


জীপ্রীমা-সন্বন্ধীয় 


ভীজীমায়ের কথা প্ীবায়ের সন্যাসী ও 
ইকস্থ সম্ভানগণের ভায়েরী হইতে। ছুই ভাগে 
' অন্পূরণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মুল্য ৭০৯, ২য় ভাগ 
পৃঃ ৪৩৮, মুলা ১০০৩ 

মাডলান্সিষ্যে-ন্যাধী ঈশানানন্ম। পৃঃ 


২৫৬১ মুল) ৬৩৩ 


শ্রীম। সারদ! দেবী-ম্বাধী গম্ভীরানন্। 
জীতীমায়ের বিস্তারিত জীবনীগ্রন্থ । পৃঃ ৬৪২, 
মূল্য ১৭০৬ 

শিশুদের ম। সারদাদেবী (লটিজ )-- 
স্বামী বিশ্বাজয়ানন্ম। পৃঃ ৪০॥ মৃল্য ৩০০ 


্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীর 


যুখনারক বিষেকানন্ছ-ন্বামী গন্ভীরা- 
নন্ব-প্রণীত স্বাধীভীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ষ খগ পৃঃ 
সুল্য ১৬০০ ) ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬০ ) 
ওর খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১৮**৯ 
, গ্বাঝী বিবেকানন্ম-_দ্বামী বিশ্বাশয়ানন। 
গুঃ ১৬, মুল্য ২*৫৬ 
ছোটদের বিবেকানন্ম-_দবামী নিরাষরানন্ম। 
দ্বিতীয় সং পৃঃ ৫৮ বল ২৫০ 


ঘামি-শিশ্ত-সংবাঘ_-(হই খণ্ড একছে)। 


শ্ীশরচ্চজ্র চক্রবর্তী । স্বা্মীভীর সহিত লেখকের 
৪৬৪, কখোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭৯ 


স্বামীজীকে বেক ফেথিরাছি-স্ভঙগিনী 
নিবেছিতা। (অঙ্গবাদ ১ শ্বামী যাষবানন্দ )। 
পৃঃ ৩৩৬, মুল্য ৮০০ 

স্বানীজীর লহিত্ত হিমালয়ে--তগিনী 
নিবেদিতা (বন্গান্গবাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১২৫ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭**৩ 


শা ক সত হক র্‌ তু ক ১ 
ল ৮৬ নিত 2২০ এ 
১ ভি ৯৮৭ 
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ঞ ৬ 
28 ০ 
নি 
রি 





শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )--ত্বামী 
বিশ্বায়ানন্য।, ৪র্থ সংঃ পৃঃ ২৭১ মূল্য ৩৫০ 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


110৯1 


স্বামী বিবেকানম্দ--ইন্রদয়াল ভটটাচার্ধ 


পৃঃ ৫৭৪ মুল্য ২৩ 


অন্যান্ত 


স্রীরাবক্কষ্-ভক্তমাজিক। - দ্বামী 
গভ্ভীবানন্য | ভ্ীরামরফের ভ্যাপী ও গৃহী ভক্তদের 
জীবনী ।- ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, যূল্য ১৩৭০ 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মূল্য ১৫:০৯ 
ভারতের শক্কিপুজা-_্বামী সারদানন্দ। 
পৃঃ ৮৯, মুল্য ৩২৫ 
মহাপুরুষ শিবানন্য-্দামী অপূর্বানন্য। 
পৃঃ ২৯১ বৃল্য ৫'০০ | ৰ 
খ্োপালের মা - ক্বামী সারদানন্য। 
পৃঃ ৪৪, মুল্য ১:৫৬ | 
আচার্য শহর-ন্যামী অপূর্বানন্য। 
পৃঃ ২৪৬, সৃল্য ৬:৬৩ 
জী তুন্ীয়ানন্দের গঞজশ্” পৃঃ ৩৫২, 


ষূল্য ৭'৮০ 
শিবানন্দ-বাণী-- শ্বামী অপূর্বানন্ম-সংক- 


লিভ। ১ন ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫* 
স্থৃতিকথা-_হ্বামী অথগ্ানন্ব। পৃঃ ২৪৫ 
সুন্য ৪৬৪৩ 
দিব্যপ্রদজে -্ হ্বাধী দিব্যাত্থানন্ম। 
পৃঃ ১০৪১ মুল্য ৬৩৫ | 
আরভি-স্তব--পৃঃ ৩১, যুল্য **৮০ 
পুণ্যস্থৃতি--দ্বানী জানাত্মানম্ম। পৃঃ ১১৬, 
 হল্য ৬৩৩ 


মহান্ারতের গল্প-_দ্থামী বিশ্বায়ানচ্ছ। 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২৫০১ বোর্ড বাধাই ৩০০ 


৬ জেসীর অন্ত অহমোদিত সংক্ষেপিত “ুলপাঠ” 


সংস্বরণ---পৃঃ ৭২, যুল্য ২০৩ 

শর-চরি্ -. . শীইন্দয়াল ০০৪ 
৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬), বলা ২৫ 

দপাবভার-চরিত-্রাইঙ্গদরাল ভট্টাচার্য । 
পৃঃ ১০৮, যৃল্য ২৫০ 

লাঘক রামগ্রলাফ _দ্বামী বামদেব1 
নত্য | পৃঃ ১৬৪, হুল ৫২০ 

লাধু নাগমহাশস্ম--ীশরদ্চজ চক্রবতাঁ। 
পৃ ১৪৪ ল্য ৫৬ 

ধর্মপ্রদজে ন্বামী জন্ধানল্ম-- 
পৃঃ ১৮৪১ মুল্য ৫৯০ 

পত্রমালা-ন্বামী সারঘানন্য.। পৃঃ ১৮২, 
মুল্য | চা, 

পীভাতত্ব-্ন্ামী লারঘানন্ম । পৃঃ ১৭৬. 
ষুল্য ৫'** 

শ্ীপ্রীলাটু মহারাজের স্থৃতি-কথা _ 
ভ্ীচন্রশেখর চট্টোপাধ্যায় ॥ পৃঃ ৪২০, ষ্ল্য ১৩০৪৩ 

ভগবানলান্ের পথ--দ্থামী বীরেশবরা- 
নন্ব। গৃঃ ৭৫, যৃল্য ১০৬ 

রাদকক-বিবেকানন্দের বানী - ত্বামী 
বীরেন্বরানন্ছ। পৃঃ ৩২, সুল্য ০*৭২ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৭০*০০ 


১৬) উদ্বোধন আবাচ, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


বেক্ষান্তের আলোকে খ্বস্টেরে  ম্বানী অথগানন্দের প্র.ভ্িলঞচযর়-_স্বামী 


শৈলোপদেশ- শ্বামী প্রভবানন্দ । পৃঃ ৮২, নিরাময়ানন্দ । পৃঃ ১৪২+ মূল্য ৩৩০ 
পাঞজভ্-_ত্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক 





বুল ৪৬৩ 
ঠাকুরের নরেন ও নরেনের ঠাকুর_ সঙদীত। পৃঃ ৩৮, মূল্য ৬০৭ 
বানী বুধানন্ম। পৃঃ ২৯, মূল্য ১৫০ শিব ও বুদ্ধ-_-ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
মূল্য ২৫০ 
স্বামী প্রেমানন্দের পক্জাবলী- পৃঃ ১৮৪,  দ্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন__ 
মূল্য ৪:৫০ পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭০ 


সংস্কৃত 
কেনোপনিবদ্ধ-ত্রদ্ষচারী মেধাচৈতন্য- সতবকুদ্মমাঞ্জজি-_ন্বামী  গণ্ভীরানন্দ- 


সম্পারদিত। পৃঃ ৩২৮, মুল্য ৮০০ সম্পা্গিত । পং ৪০৮ মুলা ৭০০ 
উপনিষ্ প্রন্থাবলী-_ত্বামী গন্ভীরানন্দ- বেদান্তদর্শন-_্ামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 
সম্পাদিত মূল্য £ ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ৬০৯৪ ৩য় খগ্ড 
১ষ ভাগ পৃঃ 8৫৪, মূল্য ১১০৯ ৪'০০, ৪র্থ খণ্ড ৩'** ঠ ২য় অধ্যায় ১৩০০) 
২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মূল্য ১১০ ওয় অধ্যায় ১৩০ ঠ ধর্থ অধ্যায় ৯০৯ 
ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মূল্য ১১০০ গুরুতত্ব ও গুরুগ্গীতা-_শ্বামী রখুবরানন্ম- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৭৯৯ মূল্য ২০ 
জীবনী জগদীস্বরানন্দ-অনুদিত। শ্রীরামকৃষ্ণ-পুজাপন্ধতি-_ পৃঃ ৬৪, 
পৃঃ 8৪৮? বুল ৬৪০ মূল্য ১৫০ 





অন্ত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


াষী প্রেষানল্ম (মহাপুরুষ হারা শ্ীপ্বীরামকুক্দেবের উপদেশ- নরেশ 
লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, মূল্য ২০০ দত্ত। পৃঃ ২৬৬, মুল্য ৭'** 

সান ললীত-_পৃঃ ২২০, ল্য ২৯**০ সঙলীত্ভ জংগ্রহ-_পৃ: ৩২০, মুল্য ১৩০০ 

জননী লারঘাছেবী-ন্বামী নির্ধেদানন্দ।  ঝক্মে বেস্কাস্ত--খ্যামী বিশ্বাজয়ানন্দ। পৃঃ 
( অঙ্গবাদক £ হ্বামী বিশ্বাতয়ানন্দ )। পৃঃ ১১৬, ১২৮, বূল্য সাধারণ" ৩৬০ 


সি 2 বরন 
জঞ্জম। লারদাঁ্ামী নিরামানন্দ। বীরবাঈী ক্বারী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪ 
প্ঃ ৯০, সুল্য ২০০ মুল্য ৪০৬. 
পরমহৃংলঘেব-ন্বামী প্রেমেশানন্ম। পৃঃ. বিবেকানন্দের কথা ও খ্রন্ধ-ন্যাশী 
২৪৪ নুল্য ১০০ প্রেমঘনানন্দ। পৃঃ ১৫৪, মুল্য ৩৫০ 


প্রান্চিত্থান $ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্ধোধন লেন, কঙিকাভা-৭০০০০৩ . 
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ৃ য়েতনার্র্ন ৃ 
ৃ সন্‌ এও গ্র্যাও সস অব. লেট বি সরকান্ত 
৮৯, চৌ্রঙ্গী ব্লাড, কলিকাতা-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ : 

আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। : 





(জিনিয়া .......................সস্ো নিন ্ 
৮০৬ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ শ্ছিত বহুত প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকুক সঠের ইীস্টাগণের পক্ষে 
স্বামী ক্রিপয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত। ৩ হইতে প্রকাশিত । 

সম্পাদক- শ্বাযী কিরশ্য়ানন্দ £ সংযুক্ত সম্পাদক- _শ্বানী ধ্যানানন্থ 


& 
- ্ জরা ণ ১৩৮৮৭ 
রি ৯ $ জন নি সপ 
৬8116 ৯২ ৮২তম বয় 
৯ চা 
এ খা পা পম নংখ্যা 





উত্দ্বাধতনের নিরমাবলী 

মাধ মাল হইতে বৎলর আরম্ভ । বলবেন প্রথম লংখা! হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ু (মাহ 
হইভে পৌষ মাস পর্বন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত বাম্মীসিক 
গ্রাফকও হওয়া বায়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নয় ) ৮*তম বর্ধ হইতে বাধিক মুল) সভা ক 
১২ টীকা, ষাঞ্সাসিফ ৭২ টাক? | ভারততর বাহিচের হইত ৩৩১ টাকা, 
এক্সার তসল-এ ১০১২ চীক্ষ11 প্রতি সংখা ১.২* টাকা । নমুনার জন্জ ১*২* টাকার [ 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম ষগ্তাহের মধ্যে পঞ্জিকা ন! পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একথানি পত্রিক! পাঠানো! হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পন্রিকা 
দ্বেওয়। সম্ভব হইবে না। 

ঝভল? $ ধর্ষ' দর্শন, জমণ, ইতিহাসঃ সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা), সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ কর। হয় । আক্রমণাত্মক লেখ। গ্রকাশ কর! হয় ন।। লেখকগণের মতামতের জন 
সম্পাদক দায়ী নছেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার এবং বামদ্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়। স্পষ্টাক্ষরে . লিখিবেন। পচজ্ঞাতর ব। প্রবন্ধ ফেরত পাইঢত ছক্ঢডল 
উপযুক্ত ডাকটিকিট পাইাঢতন। আবশ্যক ॥ কবিতা ফেরত দেওয়! হয় না। 
প্রবন্ধাদি ও ততৎসংক্রান্ত পত্রা্দি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাচলাচনার জন্য ছইখানিন পুভ্ভক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিত্ভাপনের হার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । ্ 

বিতশষ ভ্রউব্য £ গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাহারা 
যেন অন্ুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক সংখা ভচল্লাখ কতরনন | ঠিকান! পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকান! জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তাই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চান্না মনি- 
অরারযোগে পাঠাইলে কুপটঢন পুর নাম-ভিকানণ ও গ্রাহকনম্বর পরিক্ষার 
করিয়া লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জম! দিবার সময় £ সকাল ৭।টা হইতে 
১১ট1; বিকাল ৩টা হইতে ৫|টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ষধাধ্যক্ষ--উদ্বোধন কাধীলয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা -৭*** *৩ 





















কতেয়কখানি নিভসঙ্গী বউ £ 


স্বাসী বিতবক্ানঢ্ন্দের বালী ও বচন (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) লেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড-_-১৪২ টাকা। ন্ুলভ সংস্করণ সেট ১*২ টাকা) প্রতি খণ্ড ১২ টাকা। 

জ্রীঞ্্ীরামকঞ্জলীলা প্রসঙ্গ_ শ্বামী সারদানন্দ। বাজসংস্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড )৫ ১ম ভাগ ২৮.০০, ২ম ভাগ ২২.৫*। সাধারণ ; ১ম খণ্ড ৫.২৫, ২য় খণ্ড ৭.৮, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০, ৫ম খণ্ড ১১.৫*। 

জ্্ীশ্রীরামক্ুফ্ণ-পুখি- _অক্ষ়কূমার লেন । ২৬ টাকা 

গ্রীস? সারদাতদবী-শ্বামী গন্ভীরানন্দ । ১৭২ টাক" 

শ্বীক্জীমাচক্পর কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা) ₹র ভাগ ১০.৯* 

উপনিনষদ্‌ গ্রস্থাবলী-_শ্বামী গম্ভীব্ানন্থ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১৫২ টাকা; ২য় ভাগ ১১.** টাকা) তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 

শ্রীঞ্ীচগ্ডী-_দ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত । ৬'৪* টাকা 


উচন্বাধন কার্ধীলর, ১ উচ্দ্বাধন লন, ফলিকাত1-০০০০৩ 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ উদ্বোধন - ক] 


নিবেদন 


বাংল। মাসেব সাধাণণত; দশ তাঁবিখেব মধ্যে সেই মাহমব উদ্বোধন ডাকে দেওষ| 
“কয । কিছ্ত ছুঃখেব বিষধ, পিদ্ধযং পরিস্থিতি অঙ্ঙগুৰ অবনতি ঘটা গত কষেক 
মাপ যাবৎ পর্ণ] ব্ বিপন্বে ডাকে দিতে হহযাছে | খান্কন সংখ্যা ভাবে দেওয়া 
হয় ৯৮শে বাঙ্গন - চেত্র সথ)। বা তৈশাখ শৈশাব সখ্য হই জৈ%, জ্োঠ 
সখ্যা গহ আবাত আঁধাদ সপ ১৬৪ শান ধম মান এহ টিলিশগেব মুল 
কাবণ হহল, বিণুতহ স পে 1৮6 বি ।টিতিব অনু প্রগের ক অভান্চ বিদ্রিত 
হওয়ায় প্রস শি দঠ।পনেব পাখি এ পল নীচ তব পরি তত 








পনিবা বিলশ্বে গঃল্ধাব তগ্থ তব তল তিকঈ হহশত আমদ পাতাদনহ 
আভযোগপণ পাক | হাহাদেও শহকাল *৫ পাতিলে সন্বধাণ জন আমপা 
আ খিক 2 দিও | পি” বণখ / 5৯7 অনল পা । 
[45৮ পিস্টি। তি |ব1 * হয় হাই বত এসবতস ন বিলের বোন 
৮1 ৩কাঁব না 
খা ঠিবমযাশন 


উঠা সগ75- 58 সং্পাপক 


রামকৃষ্ণ মত ও মিশনের প্রথম 
মহাসম্মেণনের (১১২৬) বিবরণগ্রন্থা 


*1 হী খাখা? 5০ ক সহ দত ৭৮15১ (৮. হুতীতজতছ । 
সম 2াথণীব পবামপুম সং্েত ১৭21 তত পর্তিপাধ তাতে যাগ 
£1দৰশা ২১৮ সফি 9 ৮ টিম পিন সা সাহালশ। অনুচিত 
হয | |খতীণ সঙঠ।লর্রেলতে শপ তি ২ সং ১৫৮ 7নব হ পা বিববূণএ 
(11117 1২৮1৮] ৮৯1২1119211 ৬৮11১৩16)৭ 608৮1 খ- 


[104--19)0) পু এ ধিত খর হও ১৮.) ০) তিতির 
গা, যাহাতে হগখানকত পা আ্বশ।তি এ এ. পিতা পাশা অথগাশনা 
প্রতিও সাম্মলত উপশন্ষে পাদ ২015 | 11 দি হাতা শাসক 
মণ ও মিশনে, ভন ও শ্রুতি এ 22207 ৯ পাঠ হহ অশশ্বাপা)। 


যলস"খ) এ মুদিত ঠহযাছে 21৮৮ হু 8 ৩ 


মুল! ২০ ১1৭ 


০ লারা এ এস, এনএ 


প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন ব।বালষ। ১ উদ্ধোধন জন 
কপকী 11 এ১০০০৩ 


৬1161 100) 711 3006 
1711111 1001019£4 ! 


(011 801 


11716 280065৭9175 09 ি2িঠি বি 
্‌ 111111161) 


৫ 17516154 110. . 


2:17/513116 টি সিডি? 08৯60১17 ৮200 90| 


(/91615367 0 17৮ সি ০511৮৮14205 014 
(57010)7 0৮ ০01৬177৭165 ) 








ডক্টর হরিশন্্র সিংহের. শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 
গীভাতত্তে শ্রীরামকুক (ছুই খণ্ডে) ৩২'** ভ্রীপ্রীহেমচন্দ্র রায় জন্মশতবাধিকী 


ভগব€ প্রসঙ্গ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮০৯ ম্মারকণ-গ্রন্থ রর ৩:৫৪ 
ভগবৎ প্রুসজ ২র পর্যায় ৩** শ্রীভোলানাথ চট্োপাধ্যায় সংকলিত 
সম্ত তেরেস। ও পুর্ণভার সাধন ৩০* ভ্তোত্র-মালিকা *** ১৭৪৩ 
ঈশ্বর-সান্সিধ্য বোধের সাধন! (৩ সং) ২*** ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের 


সন্ধ্যামালতী ( ভদ্িমূলক গ্রন্থ) ৩*% 

প্রাপ্তিস্থান : ভীশ্রীরামকষজ মন্দির__৪নং ঠাকুর রামকুষ্জ পার্ক রো, কলিকাতা-২& ; 

মহেশ লাইব্রেরী__২।১, স্টামাচরপ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; সারদ। পীঠ ( বেলুড় যঠ)) 
উদ্বোধন কার্যালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার ( গোল পার্ক) 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রায়! মাইকেল £&োরম 


২১৯ আর. জি. কর রোড, 


শ্যামবাজার, কলিকাতা-8 
ফোন £ ৫৫-৭১৩২ গ্রাম £ গ্রাযোসাইকেল 





(২) উদ্বোধন শ্রাথগ) ১৩৮৭ 








অবতার লীলার অদ্ধিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামান্য মূলগ্রথ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্ধকথামৃত 


ভ্রীম-কধিত 
€৫ খণ্ডে সমাপ্ত) মুল্য ঃ প্রতি মেট £ কাঁপড ৭* টাকা, বোর্ড ৬, টাকা 
শ্রীরামকুষের অন্তরক্গ পাধদ ও লীলাসহচর, তার অমৃত-বথার ভাত্তীয়ী, তীর 
“আদিষ্ট” ভাগবতকার হলেন ভ্ী-ম ( ৬মহেন্রনাথ গুপ্ত )। “ক্থামৃত” শুনিয়| 
ভ্ীত্ীনা বলেন শ্রীম'কে--“তোমার মুখে শুনিয়। বোধ হইল তিনিই এ সমন 
কথা বলিতেছেন” । শ্বানীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, «...এখন বুঝিলাম...এই 
মহান ও বিশাল কাঁজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাবিয়াছিলেন। 
মনীধী 189708199 1২0118880 বলেন, “911 115 ০৪ 0 0 90500079101)19 
৫%39008৫5. মনীষী 4, [39165 বলেন, “911 715 ৮1011 15 [01096 10 
1176 ৬/01109 11661860৩01 1798102181175.-ইত্যাদি | 


প্রকাশক ঃ প্রম'র ঠাকুরবাড়ী (কথাম্থৃত ভরন ) ঃ 
১৩/২, গুকপ্রমাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭***০৬। ফোন : ৩৫-১৭৫১। 












উষ্ট ইঠ্িয়া আর্মস কোং 
বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ডুজের 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 


ফোন: ২৩-২৯৮৯ ১, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ গ্রাম £ ডিফেগ্ডার 








(7874: 972 20০0৫ 


|, সখি, স্টিক প্রি 16৯12 


01755 05 ০678৮ 7% 4) হত ৯) 
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উাভাধন, শাবণ, +৩৮৭ 
2৬ ৮৬০ 22১ 
পুচাপঞ্ 

১। দিব্য বাণী *** *** ৩২৯ 
২। কথাপ্রসঙ্গে ? ভাব ও ত্যাগ *০* “০ ৩৩০ 
৩। ব্রহ্মানন্দ-স্মৃতি *** স্বামী দেবানন্দ “৮৮ ৩৩৬ 
৪। স্বামী অখণ্ডানন্দজীরু কয়েকটি | 

পত্রের সারাংশ সন্কলয়িতা : স্বামী অন্নদানন্দ --* ৩৪১ 
৫। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় -** ডক্টর রম! চৌধুরী ** ৩৪৬ 


৬। টডের রাজস্থান ও বাংলা উপন্যাস -** ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী *** ৩৪৮ 
৭। জাঁতিবৈষম্য ও ভারতীয় 

জাতীয়তাবাদের উন্মেষ *** ড্র নিমাইসাধন বনু ৮৩৫২ 
৮। বন্দনাষ্টকম্‌ (স্তোত্র ) '**  রাঁমনারায়ণ ভট্টাচার্য ** ৩৫৯ 
৯। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ *** স্বামী প্রভানন্দ ৩৬০ 


যে তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে 1707 


ণকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। 
্ীশ্ীমা সারদাদেবী 97771)9, [:51101)7:5, 
চশযাং]ণা.19:75 ৫ 4৯০], 
া/€রযাখাা779 
উদ্বোধনের মাধ্যমে 019256 (011901 
প্রচার হোক 520011)71)2101 17006101156 
এই বাণী ৰ 83/1, বি. 3. 1২০৪৭, 81890211 [30056 


[২০০০ 886/887 091-] 


_প্রীম্বশোভন চট্টোপাধ্যায় 
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নি সিজাবা 


লারদা-রামকৃক 

সম্গ্যাসিনী শ্রীহর্গাষাতা রচিভ । 
জল ইত্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-যনে 
গভীর রেখাঁপাত করবে । যুগাবতার রামক্জ- 
লারঙদাদেবীর জীবন-অ'লেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দন্দিল হিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি মুল্য আছে। 
অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সুহৃন্য বোর্ড বাধাই, মুল7---২ ৬২৬ 

দুর্গামা 
শ্ীসারদামাতার মানসকন্তার জ'বনকথা। 
জ্রীহুব্রতাপুরী দেবা রচিত। 

বেভার জগণড $ অপরূপ তার আবনলেখা, 
অসাধারণ শার তপশ্চর্যা। *"*'মাঙযের 
প্রতি অনন্ত াশবাসায় পরিপূর্ণ-হৃদয়া এমন 
মহীয়সী নারী এধুগে বিরল । 


মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিতে শোভিত) 


সুদৃশ্ত বোর্ড বাধাই--১৪২ 


আজিও মরিয়া যায় নাই, বাঙালীর 


শ্রাণ) ১৩৮৭ 
শোঁরীমা 
শীরামক্ঃ-শিস্তার জীবনচতিত । 
সন্গ্যাসিনী শ্রীহর্গামাতা রচিত । 
আনন্ববাজার পত্রিকা $ বাঙাল? যে 
চময়ে 
জপৌব্ীম। তাহার জীবন্ত উদ্দাহরণ 
ষষ্ঠ মুদ্রণ দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য-_১৪২ 
সাধন . 
ক্ষেশঃ সাধনা;একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ । 
বেদ, উপনিষদ, গীতা.."প্রভৃতি কিন্দুশান্ত্রের 
সুপ্রসিন্ধ বহু উক্তি স্থুলনিত স্ভোত্র এবং তিন 
শতাধিক..*লঙ্গীত একাধারে সন্গিবিইট হইক্সাছে । 
লগ্ন সংস্করণ--.১ ৪.২. 


সাধু-চতুষ্টয় 
খ্বাষিজী-লছোদ্র মনীষী শ্ীষহ্তন্রনাথ দত্তের 
মনোজ রচনা 1.1১ভৃতীয় মুদ্রণ --৪. 


শ্ীঞ্জীসারদেশ্বরী আম) ২৬ গৌবীীমাতা। সরণী, কলিকাতা-৪ 


(080 911500116 
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শ্রাবণ, ১৩৮৭ 


১৪1 
১১। 
১২। 
১৩। 
১৪। 
১৫। 
১৬। 


উদ্বোধন 
শ্রীরামকৃ্চ-শিষ্য ছোট নরেন *১, 








পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নীম .... 


সমালোচনা . ক 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ *** 
শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ *** 
বিবিধ সংবাদ *** 
প্রচ্ছদপট 3 


চস ৬ ই তত টি 
৩৫ পপ 1৩ 2851 ই 
ত ১২২৫ততি ১৭৯ 
০:51২5558 (5৩১ 
তি পি 


এ 
5 পিছে? 
তা এত 
টক 
১4১১৩ 

টে 
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গর 2 ২১৭ + 
558158582৪৫ 

(৪৫ 
1 ০5 
50752 ৩৬ 
76607 

এও 


880৮ 5%2516 ইতি 
স্থান ইউ ২৯৬ ওঠ 


ব্রহ্মচারী প্রথবেশচৈতন্য 


শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


৩৬৬ 
৩৬৯ 


. ৩৭৫ 


৩৭৬ 


৩৭৭ 
৩৮৩ 














আপনি কি ভায়াবেটিক | ৮০৮: (9১ 8৫ 
ভা'হলেও, হ্ত্যাহ মিষ্টান্ন আন্মাদনের 
সান খেকে নি্েকে বত করবেন | 38100 এ6গা]তা 90169 
ডায়াবেটিকদের জন্য প্রস্তত (৮ ) 10. 

কঈরসগোল। ক্রসোমালাই 


14017%10068578220 7 60)61865 ও 


ক্*সন্দেম্প প্রত্থৃতি 0126 5৮21825 
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047-077074-22 
পাওয়! যায়, 
21008 : 
১১, এলপ্ল্যানেড ইষ্ট, কলিকাত।-১ 9210, 13117) 13618917 (0১808015 90666 
কোন 2 ২৩-৫৯২০ 0210707778-12 
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67/45, 80810. 7২০৪০, 091-700007 
[000৩ : 38-2850, 38-9050 


॥ ওরিয়েণ্টের এীরামকষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
রোমা রোল" বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
খাবি দাস অনুদিত পীলাময় জ্ীরামকষখ ৮*** 
ভীরামকষ্ের জীবন ১৫*০০ ভীমা সারদামণি ৮*** 
বিবেকাননের জীবন ১৫:৬৩ মহামানব বিবেকানন্দ ৮০৩ 
উল হব ক 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২০৯ হুগলাবতার শ্রীরাম ২*** 
বিশ্বত্রাত জ্ীরামকষ্ণ ২০৩ শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বননী লারদামণি ৩০০ ছোটদের বিবেকাননা ২০৯ 


৷ ওরিয়েপ্ট বুক ডিস্টিবিউটল। ৯ গামাচরণ দে করা । কলিকাতা1-৭৩ ॥ 


শ্রাবগ, ১৬৮৭ উদ্বোধন [৭] 





যোগক্ষেম 
পৃজ্যপাদ স্বামী বিশ্তদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে এই অপূর্ব সংকলনটির বিষয়ে অসংখ্য 
প্রশংসাপত্র মধ্যে নিম্বলিখিত দুইটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য : 


-যোগক্ষেম” বইটি খুবই স্ুখপাঠ্য হয়েছে। আধ্যাত্মিক চিন্তাপথে অদ্বিতীয় 
দিশারী পৃজনীয় মহারাজের ত্যাগ ও তপস্তাপৃত জীবন অনুধ্যান করে পাঠকবর্গ ধন্য 
হবে-_এই বিশ্বাস। বইটি ভক্তসমাজে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা করি। 


-( মাতাজী ) মোক্ষপ্রাণা, প্রেসিডেন্ট, সারদ মঠ, কলিকাতা! | 


-যোগক্ষেম? পড়ে মুধধ হয়েছি-_অপূর্ব গ্রন্থ হয়েছে। 'শ্বাছু শ্বাছু” যত পড়া 
যায় ততই ভাল লাগে। শ্রীরামরুষ্ভক্তমগ্ডলী এ গ্রস্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হবে-_ 
এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । আমিও পাঠ করে বিশেষ উপরুত 
হয়েছি।"" 


_ শ্বামী অপূর্বানন্দ । প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, বারাণসী। 


প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ (শে রুম ), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার ইত্যাদি 
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| ৬1 


রোগীক় 'আরোগা এবং ভাক্ষারের স্থনাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর । আমাদের 
প্রতিষ্ঠান জুত্রাচীন, বিশ্বস্ত এবং বিগুদ্ধতায় 
লর্বজে্ঠ । নিশ্রিম্ত যনে খাতি ওধধ পাইতে 
হইলে অ+মাদের নিকট আদর) 

ছোজিওপ্যাথিক পারিবাস্িক 
ডিকিগুলা একটি খ্যতৃন্দনীয় পস্তক | বছু 
মুল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বুকৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংক্করণ একশত কৰীল, মূল্য ২৫৯ 
টাক মা । খাই ,০কটি মাত্র পৃত্যকে আপনার 
যে জ্ঞানলাত হইবে প্রকিণ বক পুত্ক 
পাঁঠেও তাভা হইবে খ৭ ) স্ব একথ সংগ্রক 
করম | মস্কো ভইঈক্ষে সাবধান? ব্আমাজের 
গ্ুকাঁশিত পুস্তক যকপর্বক দেখিয়। লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া যায় | মুল্য টা: «"৭* সান । 





ছু ভাল ভ্ভাজ হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্ধী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় 
আমর! ৪৮০৮৯ ক্যাটালগ দেখুন । 


পুস্তক 

সীতা! ও চণ্ডী (কেবল মূল) পাঠের 
জন্ম বড় অক্ষরে ছাপা। মুল্য ৩'** টাক! 
হিসাঙ্গে 

স্তোজাবলী--বাছাই করা দিক 
শান্কিবচম ও স্যবের ঘই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও 
ছেশাত্মবোধক সঙজীক্গ । তি হুন্দর সংকাক, 
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৮২তম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা শ্রাবণ, ১৩৮৭ 
দিব্য বাণী 


মন্য্যুমাজে দেখা যায়, মাম্গন যতই পশুর তুল্য হয, সে ততই তীব্রভাবে 
ইন্দ্িরন্ুখ অনুভব করে। আর যত তাহার শিক্ষাদদির উন্নতি হর, ততই বুদ্ধিবৃত্তির 
পরিচালনা ও এরাপ সক্ষম সুখ বিষয়ে তাহার সুখান্তভূৃতি হইতে থাকে । এইরূপে 
মান্ুয যখন বুদ্ধির বা মনোবুগ্ডির অতাত ভূমিতে আরোহণ করে, যখন সে আধ্যাত্মিকতা 
ও দিবানুকতির ভমিতে আরোহণ করে, তখন সে এমন এক আনন্দের অবস্থা লাভ 
করে, যাহার তুলনায় ইন্দ্িররাও' প| বুদ্ধিব্ৃতি-পরিচাপন জনিত সখ শৃন্ত বলিয়া মনে 
হয়। এরূপ হওয়া খুবই শ্বাভাবিক। যখন চন্দ্র উচ্ছ্বলভাবে শোভ। পায়, তখন 
তারাগণ নিদ্প্রভ হইয়া যায় । আবার পুর উদিত হইলে চন্দ নিপ্প্রশ ভাব ধারণ 
করে। ভক্তির জগ্ত যে বৈধাগোর প্রয়োজন, তাহ! কোন কিছুকে নষ্ট করিয়া পাইতে 
হয় না। যেমন কোন ক্রমবর্ধমান আলোকের নিকট অগ্পোজ্জল আলোক স্বভাবতই 
ক্রমশঃ নিপ্রভ হইতে হইতে শেষে একেবারে অন্তঠিত হয়, সেইরূপ ভগবৎ- 
প্রেমোন্মস্ততায় ইন্ড্িযর্ও ও বুদ্ধির ও-জনিত এুখসমূহ স্বভাবতই নিশ্রত হইয়। যায়। 


স্বামী বিবেকানন্দ 


[ স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সংঃ ৪1৫৪-৫৫ ] 





কথা প্রসঙ্গে 
ভাব ও ত্যাগ 


শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীরুষ্-উদ্ধাব-সংবাদে আছে, 
ভগবান শ্রারুষ্ণ তাহার সখা ও পরম ভক্ত উদ্ধবকে 
বলিতেছেন : 

বাগ গদ্গদ। দ্রবতে যন্ত চিত্তং 

রুদ ত্যভীক্ষং হসতি কচিচ্চ। 

বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ 

মদ্ভক্তিযুক্তো ভূবনং পুনাতি ॥ € ১১।১৪।২৪ ) 
অর্থাৎ, ধাহার বাক্য গদ্গদ এবং চিত্ত দ্রবীভূত, 
যিনি বারংবার রোদন করেন, কখনও বা হাসেন, 
কখনও লঙ্জাশূন্য হইয়া! উচ্চকঠে গান করেন ও 
নৃত্য করেন আমাতে ভন্তিযুক্ত টদ্ধূপ ব্যক্তি 
ভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন । 

শ্রীমদ্ভাগবতে এই ধরনের অনেক ঠ্োক দেখা 
যায়। আরেকটি গ্লোকের উল্লেখ করা যাইতে 
পারে। নিমি-নবযোগীন্দ্র-সংবাদে আছে, নিমি- 
রাজকে মহাভাগবত কবি-নামক খষি বলিতেছেন : 

এবংব্রতঃ দ্বপ্রয়নামকীত্যা 

জাতান্থরাগে! দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ | 

হসত্যথো পোদিতি রৌতি গায়- 

ত্যুম্মাদবন্নত্যতি লোকবাহঃ ॥ ( ১১২৪০) 
অর্থাৎ, লঙ্জ। ত্যাগ করিয়। ভগবানের নামগান 
করিয়া সঙ্গহীনভাবে বিচরণ করাই ধাহার ব্রত, 
এইবূপ ব্যক্তি নিজ প্রি শ্রীভগবানের নামকী্তন- 
হেতু অনুরাগযুক্ত ও বিগলিতচিত্ত হইয়া উন্মা্ধের 
ম্যায় অবশভাবে উচ্চহাশ্য, রোদন, চীৎকার, গীত 
ও নৃত্য করেন । 

নারদভক্তিন্থত্রেও আছে, 'কঠাবরোধরোমাধা- 


শ্ভিঃ পরস্পর লপমানাঃ পাবয়ন্থি কুলানি পৃথিবীং 
চ।” (স্থত্র৬৮)। অর্থাৎ ভক্তগণ যখন পরম্পর 
ভগবত্প্রসঙ্গ করেন, তখন ঠাহাদের কঠ রুদ্ধ হয়, 
শরীর রোমাঞ্চিত হয় এবং তীহার্বা অশ্রবিসর্জন 
করিতে থাকেন ; তাহা নিজ নিজ বংশকে এবং 
পৃথিবীকেও পবিত্র করেন । 

গীতায় ঠিক এই ধনের ভক্তিলক্ষণের সুস্পষ্ট 
উল্লেখ না থাকিলেও ভক্তির আচার্ধগণের ব্যাখ্যায় 
উহার উল্লেখ পাওয়! যায়। যেন, “সতত 
কীতয়ন্ডে! মাং যতস্তণ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ | নমস্যন্ত্চ মা" 
ভক্ত শিাযুক্তা উপাসতে ॥ (৯1১৪ )--এই 
শ্নোকের ব্যাখ্যায় আচাধ রামানূজ লিখিয়াছেন, 
“পুলকিতদর্বাঙ্গাঃ হর্ধগদ্গধকঠাঃ শ্রীরাম-নারায়ণ- 
রফ-বাঙ্দেবেত্যেবমাদীনি সততং কীর্তযন্তঃ 
ইত্যাদি | অর্থাৎ, লোমাঞ্চিতকলেবর, হধগদ্গদ কঃ 
[ ভক্তগণ | ই'পাম, শারায়ণ, শ্রী, বাসদের 
ইত্যাদি নামসমৃহ সধদা কীওন করিয়া [-" আমার 
উপাসনা করে। 11২ | 

শপ গোন্বানীর “৬ক্তিপামুতসিদ্ধু* কষা, 
কিরাজ গোস্বমীপ শ্রুশি চৈতন্তচরিতামুত” প্রভৃতি 
শ্রমদ্ভাগবত-নিহর গৃস্থে এই সকল ভক্তিলক্ষ 
সবিশ্তারে বণিত দেখা যায় । 

প্রচলিত ভক্তিগ্রস্থসমূগ হইতে উত্তম ভল্তে' 
এই সকল লক্ষণ মিজে পিয়া, কথকগণের মুখে 
শুনিয়া এথব। ভক্তমগ্ডল'তে কাহারো কাহারে 
দেহে এই সকল লক্ষণের আংশিক প্রকাশ দেখিয 
অনেকের এই ধাএণা হয় যে, এই লক্ষণগুলি আর 


১ “মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণ1 বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্‌ । কথয়স্তণ্চ ঘাং শ্ত্যিং তুস্তন্তি চ পমন্তি চ॥' 


(১০।৯ )--গীতার এই শ্লোকাটও অনায়াসেই অনুরূপভাবে ব্যাথা] কর] যাইতে পারে । 


লক্ষণীয় যে, 


উল্লিখিত নারদভক্তিম্থত্রের ৬৮-সংখ্যক হ্ত্রটি এইকপ ব্যাথ্যার আগ্ুকল/ করে। 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


করিতে পারিলেই ষখার্থ ভক্ত হওয়া যায়। কিন্ত 
এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত । রামরুষ-বিবেকানন্দ- 
সাহিত্যকে উপজীব্য করিয়া এই বিষয়ে কিছু 
আলোচনা করা যাইতে পারে। 

শ্রী শ্ররামকষ্খলীলা প্রসঙ্গ" গ্রন্থে স্বামী সারদানন্দ 
লিখিয়াছেন যে, শ্রীরামক্রষ্র্দেবের সঙ্গগুণে এবং 
তাহার সেবা! করিবার ফলে ভক্তগণের অন্থরে 
ভক্তিবিশ্বাস দিন দিন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলেও অনেকেই 
এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন যে, ভাবের 
আতিশয্যে শারীরিক বিরৃতি এবং কখন কখন 
বাহসংজ্ঞার লোপই অতি উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার 
পরিচায়ক ৷ ধাহার যত বেশী ভাববিকার উপস্থিত 
হয়, তিনি তত বড় ভক্ত-_এই ধারণাপ্ন বশবর্তী 
হইয়া তীহারা শ্রীরামষদেবের ধৈবশক্তিপ্রভাবে 
তাহাদের মনোরাজ্জ্যে কগন কি অঘটন ঘটিয় 
বসিবে, এইরূপ একটা ভাব লইয়া সর্বদা উদ্গ্রীব 
থাকিতে অভ্ান্ত হইয়া উঠিতেছিলেন। ফলে 
ভাবভক্তিমূলক সঙ্গীতাি শুনিবামাত্র কয়েক্মনের 
শারীরিক বিরূতি ও বাহ্‌সংজ্ঞার আংশিক লোপ 
উপস্থিত হইতোঁছল। 

এই প্রসঙ্গে স্বামী সারদানন্দ আরও লিখিম্বাছেন 
যে, ভাবুকতার এইবপ নির্বাধ প্রশ্রয়ে যে বিপদের 
সম্ভাবনা আছে, তাহা ভক্তগণের মধ্যে 
শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধাহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বদা] নির্দেশ 
করিতেন, সেই হুম্্দর্শী নরেজ্জনাথের দৃষ্টি এড়াইয়া 
যায় নাই। তিনি নানা যুক্তিতর্কসহায়ে এ সকল 
ভক্তদের বুঝাইতে লাগিলেন যে, যে-ভাবোচ্ছাস 
সাধকের জীবনে স্থায়ী পরিবতন আনয়ন করে না 
এবংযতাহাকে বিষয়ভোগ হইতে নিবৃত্ত করে না, 
তাহার প্রভাবে অশ্রু, পুলক প্রভৃতি শারীরিক 
বিকৃতি উপস্থিত হইলেও তাহার মূল্য অতি অল্প; 
উহ! সায়বিক তুর্বলতাপ্রস্থত এবং মনোবলে উহা 
দমন করিতে না পারিলে পুিকর খান্ধ ও 
চিকিৎসকের সাহায্য লওয়া প্রয়োজন । 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৩১ 


যে-কথা শ্বামীজী (তখন নরেন্দ্রনাথ) শ্রীরামকুষ- 
দেবের প্রকটলীলাকালেই ভাব্প্রবণ ভক্তগণকে 
বলিতেন, পরবতী কালেও সেই একই কথা তিনি 
বারংবার বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীরামরুষদেবের 
মহাসমাধির দ্বাদশ বৎসর পরে ম্বামীজী এই 
মত প্রকাশ করেন যে, সংকীর্ততনর উৎসাহে 
লম্ফবম্প করিয়া স্াযুমণ্তলীকে আলোড়িত কর! 
এবং তাহার ফলে মুচ্ছাগ্রন্ত হওয়াই ভক্তি 
নহে-_এরূপ লক্ষৰম্প করিলে বা মৃচ্ছাগ্রস্ত 
হইলে অথবা ভাবাবস্থায় অলৌকিক দর্শন 
হইলেই যে সাধকের সমারধিঅবস্থা উপস্থিত 
হইয়াছে, ইহ1 সিদ্ধান্ত কর! যায় না। ভক্তির 
প্রবলতায় নিঃসন্দেহে যোগের উচ্চ সীমায় উপস্থিত 
হওয়া যায়, কিন্ত ভাবাবস্থায় ভক্তদের যে-সকল 
দিবাধর্শনাদির কথা! শোন যায়, সেগুলি স্নায়ুর 
তাড়নায় স্বপ্নসন্দর্শন অথবা যথার্থ ভক্তির ফলে 
ভাবসমাধিপ্রস্থত, ইহা নির্ণয় কর! প্রয়োজন। 
ভাবাবস্থা যথার্থ হইলে সাধকের প্রত্যেকটি দিব্য- 
দর্শনই জীবের কল্যাণের জন্যই হইয়া থাকে এবং 
সেই ব্যক্তির জীবন সম্পূর্ণ ্বার্থশৃন্ত ও সদাচারপৃত 
হইয়া! থাকে । কিন্তু ভাবাবস্থাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জীবন 
যদি স্বার্থপূর্ণ ও সদাচাণবিরোধী হয়, তাহা হইলে 
তাহাকে স্নায়ুরোগে আক্রান্ত খুঝিতে হইবে এবং 
যাহাতে সে নীরোগ হইতে পারে, তাহার জন্য: 
চেষ্টা করিতে হইবে । 

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে স্যানফ্র্যানসিসকোতে একটি 
বক্তৃতায় ্বামীজজী বলিয়াছিলেন : “অনস্তচৈতন্ত- 
লাভই মানবের লক্ষা। সেখানে আবেগের স্থান 
নাই, ভাবালুতার স্থান নাই, ইন্্রিয়গত কোন 
কিছুর স্থান নাই ; সেখানে কেবল বিশ্তুদ্ধ বিচারের 
আলো, সেখানে মানুষ আত্মন্বরূপে দণ্ডায়মান |” 

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শিষ্য শরচ্চজ্জ চক্রবর্তীকে 
শ্বামীজী বলিয়াছিলেন : 42106101721 51৫6-ট 
ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি। এঁটেই 


৩৩২ 


বড় ভয়। যার] বড় 017)611017:1, ভার কুগুলিনী 
ফড়ফড় করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠও 
যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ | যখন নাবেন।? তখন 
একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিগে গে ছাড়েন। 
এজন্য ভাব্সাধনার সহায় কীতন-ফর্তনের একটা 
ভয়ানক দোষ 'আছে। শেচেকুঁদে স।ময়িক উচ্ছ্বাসে 
এ শক্তির উধ্বগতি হয় বটে, কিপ্ত স্থায়ী 
হয় না. 1, 

ধর্মপ্রসন্্ে স্বামী ব্রহ্ম নন্দ" গ্রন্থে আছে, শবাম- 
কষ্দেবের “মানসপুএ ম্বামী ব্রহ্ষানন্দজী জনৈক 
সাঁধুকে বলিতেছেন : 21217011917 (ভাবপ্রবণ ) 
হতে নেই, 16০115 (ভাব) চেপে পাখতে হয় ।, এ 
গ্রন্থেই তাহার আগেকটি উপধেশ : ক্ষণিক ভাবে 
চ্ছাসে খুব হছড়মুড় করে জপধ্যান কগতে গেলে 
16701101) (প্রততীক্রয়া) সামলান দায় । 1২৩:6,9) 
সামলাতে না পারলে মন ঝড় নীচে চলে যায়। 
তখন ধ্যানজপ করতে 'খর মোটেই ইচ্ছা হয় লা। 
সে মনকে তুলে পিযে আবার ধ্থানজপে বসান বড় 
শক্ত ব্যাপার ।” 

শ্রীরামরুষ্ধেধের শিলা স্বামা অদ্ভুতাননাজী 
বলিয়াছিলেন £ “ঠাকুর বলতেন__বেশী শাচুশি- 
কাছুনি ভাল নয়। ওতে ভাব শষ্ট হয়। জোও 
করে কি ভাব হয় রে? ওটা সাধনের জিনস, খুব 
সাধন করে লাভ করতে হয়।” 


বস্ততঃ শীরামকুষ্খশিস্তগণের যাবতীয় আধ্যাত্মিক 
উক্তির উত্স আপামকুষ-বাণা | এইজন্য এখন আমরা 
দেখিব আমাদের আলো/মান ব্ষিয় সম্পরকে আপাম- 
কষ্জদেব বিশ্তারিতশাবে ক বলিষাছেন। 

স্বামী বিবেকাণন্দের শণশীতে আছে, যখন 
তিন শ্রীরামহধদেখের নিকট প্রথম যাতাগাত 
করিতেছিলেশ, তথন কীরত্তশাধি শুশিতে শুনিতে 
কয়েকজন ভক্তের ভাবাবেশে বাহৃসংজ্ঞালোপ দে য়া 
তাহার দুঃখ হইত যে, তিনি এপ উচ্চ আধ্যাত্মিক 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-- ৭ম সংখ্যা 


আপন্দসন্সোগে বঞ্চিত আছেন । একদিন তিনি 
শ1]মরুষ্ণদেবের নিক্ট নিজ 'শতৃপ্রির কথা নিবেদন 
করিয়া এপ ভাবসমাধির জন্য প্রার্থনা জানাইলে 
শগামরফ্দেব বলিলেন, তুই এমন উতলা হচ্ছিস 
কেন বে? এতে কিধায় আসে ? সায়ের দিঘিতে 
হা ত৬ নামলে টের পাওয়! যায় না) কিন্ত ভোবাতে 
নাম.ল তোলপাড হয়ে যায়, আর পাডের উপর জল 
উপছে পড়ে |, শ্রামরুষ্দেব আরও স্পষ্ট করিয়া 
নবেন্দরনাগকে বুঝাইয়া ধিলেন যে, এ সকল ভক্তরা 
ক্ষু্র ডোবা? সধৃশ- সক্ষীর্ণ আধার 7 ভগবদৃভক্তির 
কটু আবেশ হইলেই উহাদের এ৫প বাহ্বিকার 
উপস্থিত ভগ, কল্ধ শবেন্দ্রনাথ 'সাধের দিখি”, এই- 
অগ্ঠ সহঙ্গে বিহ্বল হন শা । 

42.এরামপঞ্চল লাপ্রসঙ্গ” গ্রন্থে স্বামী সারদা নন্দ 
শাখাঙেন,। স.ক এনে এক ব্যক্তির উদ্দাম শারীরিক 
পিক তাহার উন 5: প্রতিরল দেখিয়া শ্রপামকুষ- 
(রণ তাহাকে তিরস' করিয়া বলিশছিলেন, শালা 
আমায় ভাব দেখাতে এসেছে! ঠিক ঠিক ভাব হলে 
কথন এমন হয় ? ডুবে যায ও স্থির হয়ে যাম়। ও 
কিঠাস্থির হ, শাল হনে যা। (অপর সকপকে লক্ষ্য 
কণা; এ সব ভার কেমন জান? যেমন এক 
৯০ক দুধ কড়ায় কর আগুনে বাসয়ে ফোটাচ্ছে । 
নে ইচ্ছে বেন কঙই হুধ, এক কড়া! তারপর 
নামিয়ে দেখে, একটও নেই ; যেটুকু ছধ ছিল, সব 
কডাবর গায়েই লেগে গেছে ।, 

লখলাপ্রসঙ্গ কার ম্বানা 
শরামগফবেবের ভক্তগণের 


সাপধান্দ আরও 
মধ্যে 
অনেক ভাবসশাধি হইতেছে অথচ অনেকদিন 
রামফ-সকাশে যাতায়াত করিাও নিজের এরূপ 
কৌন কিছু শা হওয়া এক ব্যক্তি (ই্মুত গোপাল- 
»ন্র বে) আরামকষ্চদেবের শিকট সজলশয়নে 
পাঁণের আত নিবেদন করিলে অরামকষ্ঞদেব 
তাহাকে বুঝাই; বলেন, “ই ছোড়া তো ভারি 
বোকা, ভাবচিস বুঝি এঁটে হলেই সব হল? 


[লিখিত হেন, 


আাবণ, ১৩৮৭ ] 


এটেই ভারি খড়? ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস 
ওর চেয়ে ঢের ঢের বড জিনিস জানবি। 
নরেন্দরের তো ওসব বড় একটা হয় ন1) কিন্ত 
দেখ দেখি__-তাঁর কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের 
তেমন ও শিষ্ঠা ! 

শ্বরামরুষ্চদেবের এই উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝ: 
যায় বে, ভাব অপেক্ষা ত্যাগ বড়। শ্রীরামকুফদেবের 
এই সিদ্ধান্ত স্বামী বিবেকাণন্দ প্রমুখ শ্রীরাম 
শিষ্যগণ প্রচার কৰিরা গিয়াছেন। উহ্বার কিছু 
আলোচনা আমরা করিব। তাহার পূর্বে 
শরামক্ষ্জজীবনী হইতে দু-একটি ঘটনার উল্লেখ 
কথা যাইতে পাপে, যেগুলি এই বিষয়ের উপর 
যথেষ্ট আলোকপাত করে। 

কাশীপুর উদ্গানণাটীতে শীরামর্দেবের শিকট 
একধিন কয়েকজন বৈষ্ণব উক্ত একটি উদ্মন! যুবককে 
লইয়া আসেন_এই উদ্দেশ্যে যে, শ্ররামক্ুষ্ঞরে 
যুবকটিকে দেখিয়া তাহার ভাবাবস্থা সন্ধে মতামত 
দিবেন । হবিসংকীতণ করিতে করিতে একধিণ 
সহসা যুবকটির ভাবাবস্থা উপস্থিত হয়। যখন 
তাহাকে আনা হইল, তখনও তাহার শখীরে পন 
ঘন কম্পন ও পুলক এব' নেত্রদ্বয় হইতে অবিরল 
অশ্রুপাত হইতেছিল। তাহাকে দেখিয়াই শ্রাপাম- 
পধধেব বলিলেন, “এ যে দেখছি মপুর ভাবের 
পূর্বাভাস ! কিগ্ত এ অবস্থা এর থাকবে লা, রাখতে 
পারবে শা । এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রী- 
লোককে ছ্লেই (কামভাবে ) এ ভাব আর থাকবে 
না। একেণারে নষ্ট হরে যাবে ।” বাঞ্চবিকই কিছু- 
দিন পরে শংবাদ পাওয়া গেল থে, উপামগষ্জদেব 
যাখ। বলিয়াছিলেন, তাহাই হইরাছে। সংকীতনের 
সাময়িক উচন্ত্গনায় সে ধত উচ্চে উঠিয়াছিল, 
ভাবাধসানে তই শিয়ে শামিয়াছে 

রান! রাসমণির জামাতা মথুরাখোহশ বিশ্বাসের 
এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল যে, তাহার ভাবসমাধি 
হয় এবং সেজন্য তিনি শ্রীরামকষ্ণজদেবকে বিশেষভাবে 


কথাপ্রসঙ্গে 
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অনুরোধ করেন । শীগ্ামর্ঞদেব মথুরবাবুকে নানা 
কথা বলিয়া বারংবার শিরন্ত করিলে মথুববাবু সে- 
সকল কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তখন ঠাকুর 
বলিলেন, “তা কি জাশি বাবু । মাকে বলবো, 
তিনি যা হয় কসবেন।” ইহার কয়েকদিন পরেই 
মথুরবাবুর ভাবসমাধি ভ্য়। ঠাকুরকে সংবাদ দেওয়া 
হইলে তিশি গিয়! দেখিলেন, মখুরবাবুর চক্ষু লাল, 
অশ্রু ঝরিতেছে, বুক থর খর করিয়া কাপিতেছে। 
মখুরবাবু ঠাকুরের শচরণযুগল জডাইয়া ধরিয়া 
খলিবেশ, “পাবা, ঘাট হয়েছে । আজ তিন দিন 
ধরে এই ব্রকম, বিষযকর্মের ধিকে চেষ্টা করলেও 
কিছুতেই মন যার না"*তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে 
নাও, মামার চাই লে।” মধুর্সবাবু আপ্ও বলিলেন, 
ভাব যে তের মতো গাছে চাঁপিবে আর তাহার 
গোয়ে তাহাকে ৮ব্রিখ পট ফ্রিতে হইবে, ইচ্ছা 
করিলে কিছ করিতে পারিবেন না, ইহা তাহার 
বুদ্ধিতে গাসে নাই | তখন শ্ররামরুষ্দেব মথুর- 
বাবুর বুকে হাত বুলাইয়। দিয়া তাহাকে শ্বাভাবিক 
অবস্থায় ফিপাইর। আনেন । মথুরবা বুর ভোগবাসনা 
মাঝ নাই পশণ্চাত্টান ছিল, এইজন্যই তিনি ভাবের 
বেগ সহ কারতে পারেন নাই, তাহার ভাব স্থায়ী 
হইতে পারে নাই। 

শখামক্ষ্জদেবের সেবক হদয়পামেরও অনুরূপ 
অবস্থা হঠয়াছিল। ইহাও 'লালাপ্রসঙ্গে” সবিস্তারে 
বনিত আছে। শিজ সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া 
ভোগন্থণে কালযাপন কাই হ্ৃদয়রামের জীবনের 
আদর্শ ছিল। শ্রী মৃত্যু হইলে বিধযী হৃধয়ণামের 
সামখিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। তিশি নিষ্ঠার 
সহিত ধ্যানজপে মনোনিবেশ কগিলেন এবং 
গাক্রকে ধরিয়া বসিলেন, যাহাতে ঠাকুরের ন্যায় 
তাহাএও খাধ্/।গ্িক উপলবিসমূই হর়। ঠাকুর 
তাহাকে শিপ করিতে প্রয়াম পাইলেও জদয়রাম 
শুণিলেন না । তখন ঠাকুর বলিলেন, “মার যা ইচ্ছ 
তাই হোক.""মার ইচ্ছা হলে তোরও হবে ।, 


৩৪৪ 


ইহার কখেকদিন পরে হৃদয়রামের এক অপূর্ব দিব্য 
দর্শশ উপস্থিত হইল | তিনি দেখিলেন, শ্রারামরষ্দেব 
গুল রক্রমাংসের দেহধারী মনুষ্য নেন, তাহার 
দেহ.নঃস্যত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত 
এবং শিজেকেও দিবাদেহধারী। জ্যোতির্য় দেবানুচর- 
নূপে দর্শন করিলেন । তখন তিনি উন্মন্তের শ্যার 
চীৎকাপ্র করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, £ও 
বামরুষ্! ও রামরুষ্জ! আমন্রা তো মানুষ শই, 
আমরা এখানে কেন? চল ধেশে দেশে যাই, 
জীলোদ্ধা্ করি! তুমি যা, আমিও তাই ।? হৃদয়ের 
এ কথা শুনিরা ঠাকুর তাহাকে বারবার চুপ করিতে 
ধলিলেও হায় যখন শুণিলেন না, তখন ঠাকুর 
তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, “দে মা, শালাকে 
অড় করে দে।' ফলে হৃদয়ের ধর্শন ও তজ্জনিত 
আনন্দ তৎক্ষণাৎ লুপু হইল। হৃদ কীদিতে 
লাগিলেন এবং এরূপ কপ্রিষা দেওয়াতে অনুযোগ 
করিলেন। চান বলিলেন, তিনি নিজে চব্বিশ ঘণ্টা 
কত কি দেখিতেহেন মখচ কিছুই বলেন না, আৰু 
হৃদয় সাখান্ত দশনলাভেই এত গোল করলে বে, 
তাহাকে এক্প কাঁরতে হইল, ইত্যাদি । 

কথায় হৃদয় নীরন হইলেও অহংকারের বশবতী 
হইয়৷ নিজ চেষ্টার এরূপ দর্শশলাভের জন্য ধ্যান- 
পের মাত্রা বাড়াইয় দিলেন এবং একধিন গভীর 
রাত্রে পঞ্চবটাতে ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে 
বসিবামাত্তর কে যেন এক মালস। আগুন তাহা 
গায়ে ঢালিয়৷ দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় আস্থর হইয়। 
তান “মামা গো পুড়ে মপ্ললাম, পুড়ে মরলাম 1, 
বলিয়া চীৎকার করিতে লাগলেন | ঠাকুর ত্রশ্তপদে 
আসিয়া সব কথ। শুশিয়া হৃদয়ের অঙ্গে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে বলিলেন, “যা ঠাণ্ড হয়ে যাবে, তুই কেন 
এরূপ করিস বল দেখি? তোকে বলেছি, আখার 
সেবা করলেই তোর সব হবে।” ঠাকুরের শ্রাকরম্পশে 
হৃদয়ের সকল যন্ত্রণা তৎক্ষণাৎ দুর হইল এবং 
ঠাকুরের কথা বিশ্বাস করিয়া তিনি আর এভাবে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


দ্যান করিতে নিবস্ত হইলেন। 


স্থৃতশাং দেখা যাইতেছে যে, যতক্ষণ সম্পূর্ণ 
ত্যাগী না হওয়া যায়, ততক্ষণ ভাবের ভিত্তি শিখিল 
থাকে। ত্যাগই ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সাধন। ম্বামী 
বিবেকানন্দ তাহার “ভক্তিযোগ" গ্রন্থে লিখিয়াছেন £ 
'স্ুদ্দিকারক সমুদয় সাধনের মধ্যে ত্যাগই সর্বশ্রেষ্ঠ__ 
উহ] ব্যতীত কেহ এই পরাভক্তির রাজ্যে প্রবেশই 
করিতে পারে না । অনেকের পক্ষে এই ত্যাগ অতি 
ভয়াবহ ব্যাপার বোধ হইতে পারে, কিন্তু ত্যাগ 
ব্যতীত কোনবপ আধ্যাত্মিক উন্নতিই সম্ভব নয়ঃ 
সকল যোগেই এই ত্যাগ আবশ্যক । এই ত্যাগই 
ধর্মের সোপান--সমুধ় সাধনের অন্তরঙ্গ সাধন। 
₹ক্ষেপে বলতে গেলে ত্যাগই প্রকৃত ধর্ম । যখন 
মানবায্সা সংসারের সমুধয় বগ্ড দূরে ফেলিয়া 
গভীর তন্বসমূহ অন্সন্ধান করে, যখন চৈতন্তন্বরূপ 
মানব বুপিতে পারে, দেহরপ জড়ে বদ্ধ হইয়া 
জন হইব যাইতেছি এবং ঞরমশঃ খিনাশের পথে 
অগ্রসর হইতো, তখন সে জঙপদার্থ হইতে 
আপপার দৃষ্টি সরাইয়া লয়, তখনই ত্যাগ আরম্ত 
হয়, তখনই প্রত আধ্যাস্মিক উন্নতি আরম্ত হয়।” 

'এই “ত্যাগের অর্থ যে 'বৈরাগ্য” ইহাও স্বামীজী 
'ভাক্যোগে এবং অন্তএও বলিয়াছেন। শিষ্য 
শরচ্চন্দ্র চক্রবতীকে লিখিত তাহার একটি সংস্কৃত 
পত্রে আছে: « 'ন ধনেন ন প্রজয়া ত্যাগেনৈকে 
অমৃতহ্রমানশুঃ) ইতি অত্র ত্যাগেন বৈরাগ্যমে 
লক্ষ্যতে | তদ্বৈরাগ্যং বস্তশূন্তং বস্তস্ৃতং বা। 
প্রথমং যদি, শব তএ যতেত কোইপি কীটভক্ষিত- 
মস্তিফেন বিনা) যন্পরং তদেদম্‌ আপততি-_ 
ত্যাগ মনসঃ সঙ্ষোচনম্‌ অন্ম্মা্ৎ খস্বনঃ, 
পিগীকর্ণণং ৮ ঈশ্বরে বা আত্মনি।” 

অথাত্, ধন বা সন্তানের দ্বারা নহে, ত্যাগের 
দ্বারাই বিরল কেহ কেহ অম্ৃতত্ব লাভ করিয়া- 
ছিলেন”_ উপনিষদের ] এই উক্তিতে “ত্যাগ, 


আবণ, ১৩৮৭ | 


শব্দের দ্বারা বৈরাগ/কেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। 
সেই বৈরাগ্য ধস্তবশৃন্ত (অভাবাত্মক ) অথবা বপ্ততৃত 
(ভাবাত্বক ) হইতে পাপ্রে। বৈরাগ্য যদ 
অভাবাত্মক হয়, তাহা হইলে কীটভক্ষিতমস্তিক্ক 
ব্যক্তি ব্যতীত কেহই তাহা! লাভ করিতে যত 
করিবে না। আর বৈরাগ্য যদি ভাবাত্মক হয়, 
তাহ! হইলে ইহাই দাড়ায় যে, ত্যাগ হইতেছে 
অন্যবস্ত হইতে মনকে সরাইয়া! আনা এবং ঈশ্বরে 
বা আত্মায় উহাকে কেন্দ্রীভূত করা । 
শ্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় স্বামী সারধানন্দও 
ত্যাগের মহিমা কীর্তন করিয়াছেন__ইহা আমর 
'লীলাপ্রসঙ্গে'র বিভিন্ন খণ্ডে বারংবার লক্ষ্য কার । 
উক্ত গ্রন্থের “গুরুভাব-পূর্বার্ধে' তিনি লিখিয়াছেন : 
“বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হর না। 
উহার বেগ সহা করিতে-_-উহাকে বক্ষ করিতে 
পারে কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পণ্চাৎ্টান 
থাকিতে উহা পার। অসন্তব। ঈশ্বরীয় পথের 
পথিককে শাস্ত্র সেইজগ্তই পূব হইতে নির্বাসন! 
হইতে খলিয়াছেন। খপিরাছেন, তাাগেনৈকেন।- 
মৃতত্রমানশু£_একমাত্র ত্যাগ-বৈরাগ্যই অমৃত 
দিতে সমর্থ । ক্ষাণক ভাবোচ্ছাসে শিয়াখের 
সমাধি হইল, কিন্ধ ভিতরে ধন হোক, মান হোক, 
ইত্যাদি বাসনারাশি গজ. গজ করিতেছে, এপ 
লোকের এ ভাব কখনই স্থাযী হয় না। আচাষ 
শংকর যেমন বালখা হেন 
আপাতবৈপ্রাগ্যবতো মুমুক্ষ ন্‌ 
ভবার্ষিপারপং প্রতিযাতমুগ্যতান্‌। 
আশাগ্রহে! মদ্জয়তেহস্থরালে 
নিগৃহ কঞ্জে বিনিবত বেগাজ ॥ 
_বিবেকট্ড়ামণি, ৭৯ 
অর্থাৎ, যথার্থ বৈপাগ্যকপ সন্থল অগ্রে সংগ্রহ না 
করিয়া ভবসমুদ্রেণ পারে যাইবার জন্য ধাহাণ!| 
অগ্রসর হয়, বাসশা-কুশ্ঠীর তাহাদের ঘাড়ে ধরিয়া 
ফিপনাইয়া বলপুবৰক 'তলজলে ডূবা ইয়া দেয়।” 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৩৫ 


'লীলাপ্রসঙ্গে'র উল্লিখিত খণ্ডেই অন্তত্র স্বামী 
সারধানন্দ লিখিয়াছেন : 'শারীব্রিক বিকার এবং 


দশনাদিই থে ভাবের গভীপতার পরব লক্ষণ, 
তাহাও শহে। ভাবের গভীরতার ধধি পরিমাপের 
আবশ্তক হয়, তবে-'*'নিষ্ঠা, ত্যাগ, চরিত্রবল, 


বিষয়কামনার হাস প্রভৃতি ধেখিয়াই অনুমান 
করিতে হইবে । ভাবসমাধিতে কত খাদ আছে 
তাহা কেবল এ কণ্টিপাথরেই পরীক্ষিত হইতে 
পারে, নতুবা আব অন্য উপায় নাই। অতএব 
বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ধাহার্ সকল প্রকার 
বিষয়বাসনা-বঙ্জিত হই শ্ুদ্ধ-ুদ্ধ-মুক্ত স্বভাব প্রাণ্ধ 
হইয়াছেন, তাহাদের ভিতরেই কেবল শা, দাস্ত, 
সখয, বাখপল) বা মধুরখে কোন ভাবের যথাধখ 
সর্বা্গসম্পূণ ছা দেখিতে পাওয়া সগ্তণ, যাহার] 


লি 


কামকাঞ্চন-বাসনাশিজড়িতা তাহাদের ভিতর 


শহে। কামান্ধ কামণার ঢানই বুপেকামগঞ্ধ- 
রহিত যে মনের আবেগ, তাহা কেমন করিয়। 
বুনিবে ? 


'লশীলাপ্রপর্ঈ হইতে এই ধনের অ।:9 উদ্ধাত 
দেওয়া খান '৬বে 
সম্প্রতি প্রকা।এত একটি ঘটনার উদ্গেগ করিয়া 
পতমান প্রবন্ধের উপসংহার কাপর | আগাম্ফদের 
জনৈক ভক্তের উচ্চ ভাবাবগথ।র বিশেষ গ্রণংস। 
করিতেন । কিখ্ড। বৈরাখোপ এভাবে তাহার 
অধঃপতন ঘটে । জনৈক সন্ন/াসী এই অধঃপতনের 
কথা স্বীকার করিলেও, সেই ভিলেন থে গভীর 
শবাবেশ খেধ পরন্ধ দেখা যাইত গাহা? উল্লেণ 
করিলে স্বামী সাপবানন্দ বলেন, তোরা খুব মনে 
করেছিস তাপ-সমাধি হলেঠ একটা প$ কিছু হয়ে 
গেল। ৮রিতরবল, ত।|গ, ৩পস্টা, বিখাস ও শক্তির 
দৃটত| যাঁধ স খাকে, তবে সাণুর আর ইল কি? 
প্রত্যক্ষপণী ন্বামী সাদেশানন্দ লিখিণাঁছেন, 
এ কথা বলিগাই-_ 

মহারাজ গন্ত.র নত স্থিরধৃ্ি হহলেন। 


বাহুল্য ভবে [নব্ হইলাম । 
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উপস্থিত সকলেই স্তন্ব; নীরব নিথর 
নিশঈথে আমাদের অন্তরের অন্ধকার গুহায় 
বিদ্যুৎ খালসাইয়া গেল--আধ্যাত্মিক 
রাজ্যের এক নৃতন প্রকাশ ! 

শ্ীশ্রমায়ের চপণপ্রান্তে ধাহাখের 
কিছুধিনও বাস করিবার গৌভাগ্য হইয়াছে, 
তাহারা সকলেই হৃদয়র্দম করিয়াছেন যে 
মা তাহার সন্তানধের জীবনগঠনের জন্য 


রা 
শা 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


চরিআবল, ত্যাগ, সংযম, ভগবদ্ভজন এবং 
সর্বাবস্থায় ঈশ্বরে দৃবিশ্বাস, নিষ্ঠা-ভক্তি ও 
নির্ভরতা শিখাইতেন। তাহার নিজের 
যেখন, তেমনই তীহার সন্তানগণের মধোও 
ভাবাবেশের বা ভাবুকতার আড় কখনও 
দেখা যাইত না। সকলেই ছিলেশ সৌম্য, 
শান্ত, ধীর, স্থির ।' (উদ্বোধন, ফাল্তুন, 
১৩৮৬, পুঃ ৬৮) 


ব্রহ্মা নন্দ-স্মৃতি 


স্বামী দেবানন্দ 


জীবনের প্রথমেই কম ধয়সে হাতে পাই ছোট 
একথান? ধর্মপুস্তিক।-স্বাম। ব্রদ্ধানন্দ মহারাজের 
সংকলিত 'ভ্রীতীপামকুষ্জ উপদেশ" । বইটি এত ভাল 
লাগে যে বারবার পড়েও আশ মিটতো! না । পরে 
ধীরে ধীরে ঠাকুর-ম্বামীজীর আরো বই পাই এবং 
মনপ্রাণ দিবে পড়ি। সর্বধর্মসমন্থয়ের জীবন ও 
' জলন্ত বিগ্রহ ভগবান শ্রুরামঞ্ষ্ণ একদিন ধাকে দেখে 
আত্মহারা ইয়েছিলেন, সেই 'ব্রজেণ রাখাল» 
ঠাকুরের লীলাসহচর ত্যাগী মানসপুত্র স্বামী ব্রদ্মানন। 
বা রাজা মহারাঁজকে আমি প্রথম দর্শন করি ১৯১৫ 
খ্রঙ্টাবের মা মাসে, বেলুড মঠে। তখন আমার 
বয়স ১৭ বসব । মঠে তখন ঠাকুরের অন্তরঙ্গ 
পার্ধদ অনেকেই রয়েছেন । 

ভগবানের আরাধনা করার আশা ও আকাঙ্া 
নিয়ে, সংসার ত্যাগ করে বেলুড় মঠে এসেছি জেনে 
পৃজাপাদ মহারাজর1 যেন খুশী হলেন। গাজা 
মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ 
প্রভৃতি আমার দিকে সঙ্গেে তাকালেন, আমি 
তখন নির্ভয়ে বললাম, “মঠে আমাকে রাখতে হবে, 
আমি সন্গ্যাসী হতে চাই।” রাজা মহারাজ 
জিজ্ঞাসা করলেন, “তুই এক! এলি কি করে? কে 


তোকে মগের সন্ধান দিলে ? আমি বললাম, “একা 
আসিনি, আপনাদের বীরেন মহারাজের কাছ 
থেকেই সব সন্ধান নিয়েছি । তিণি আমার পিতার 
সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, আমি তীর সঙ্গেই 
পালিয়ে এসেছি ।” শ্তনে রাজা মহারাজ বললেন, 
“বেশ, ওই এদের সঙ্গে কথা বল, আমি পরে তোর 
সব কথা শ্বনবো |” এই বলে তিনি উপরে উঠে 
গেলেন । মহাপুরুষ মহারাজ ও বাবুরাষ ধহাবাজ 
তখন আমার কয়েকটি কথা শুনে বললেন, “তোকে 
তো! ধরে নিয়ে যাঁবে, কি করে খাকবি এই মঠে?' 
তখন বীরেন মহারাজ নিকটে থাকায় তিনি বললেন, 
“আমিও এই কথাই বলেছিলাম ; কিন্কু ওর তীব্র 
আকাজ্ষা জেনেই সঙ্গে এনেছি ।* এবপর বীরেন 
মহারাজ আমার পিতৃদেব, তার সংস্কত চতুষ্পাঠী 
এবং আমার সম্বন্ধে আরও কিছু কথা পুজ্যপাদ 
মহারাজদের বললেন। খ্যক্তিগত কথা বলে 
সেগুলির উল্লেখ করলাম না। 

বীরেন মহারাজের সব কথা শুনে বাবুরাম 
মহারাজ খললেন, “বেশ ত, সাধু হবে উত্তম কথা, 
তে আরও কিছুকাল শাস্ত্রাদি পড়া ভালে | তাকে 
লাভ করতে হলে জ্ঞানবুদ্ধি থাকা চাই। উত্তরে 


শাবণ,. ১৩৮৭ ] 


বললাম, “আমার শান্ত্রবিদ্তার দরকার নেই, 
আপনাদের সংসঙ্গে থেকেই প্রঞত ধর্মজীবন লাভ 
করতে চাই। আমি ফিরে যাব না। বাবুরাম 
মহারাজ বললেন, 'আর, একটা পথ দেখাচ্ছি ; মঠেই 
থাকবি, আর এ "-* পণ্ডি৩র টোল শাস্ত্র পড়বি। 
পরে সাধু কর্সে নেব। তিনি পদাতে ঝাজা হলে 
তোর ইচ্ছাই পু হবে| এই ধলে অদূরে এ 
পণ্ডিতের কাছে খাবার পথ দেখিয়ে 'দলেন। কি 
এ পণ্ডিতনী, যিনি আমার পিভতদধেবকে জানতেন, 
আমার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন । আমি মঠে 
ফিরে এসে সবই বললাম। আমর অশ্রুসিক্ত চোখ 
ও অন্তরের ব্যাকুলভাব দেখে বাবুরাম মহারাজ 
বললেন, “বেশ মঠেই খাক, পরে দেশে গিয়ে আরও 
কিছুধিন পড়াশুনা করে চলে আসধি। তোর 
অনৃষ্ট ভালো, কেউ তোকে বেধে পাখতে 
পারবে না।, 

বেলুদ মঠে কটা দিন বেশ আনণন্দেই কাণে।। 
রাজা দহাপাঙগগ ও মহাপুরুষ মহাণছের অপার 
কর্চণা ও অশীম মেহের পরিচয় এবহ ছাদের মমৃল্য 
উপদেশ পেয়ে ধন্য হলাম । তাদে॥ অপাখিব ভাল- 
বাসার গভীরত। ছি অতলম্পশা, দেই ভালবাসায় 
আমি মু ও অভিভূত হলাম। 

একদিন পাঙ্গী মহারাজ উপরে হার খবরে 
আছেন জেনে আমি গিম্ে তার দরগা পাণে 


দাড়াই। তিনি আমাকে দেখে কাছে ডেকে 
নিলেন। আম প্রণাম করার পর করেকটি কথা 


আমাকে গিজ্ঞাসা কর.ন।। তাকে একাকী পেয়ে 
সরলগাবে সবই 'শপাম। তান মাগ্রতহ সব সনে 
বললেন, 'তোদ হাগ ভালো, জয়া স্তরের পুণ্যবল 
আছে। তোকে 6৮ড প্রাতে পাপে সাসমাছে। 
ভগবানকে আশ্রথ ও ভরসা করে যাও হোট কাপ 
হতেই থাকে, তাদের আর ভাবন। কি? গামাদেরও 
আশীবাদ নিশ্চয়ই থাকবে। এখার তুই খিরে খা 
যখন ঘরে নেবার জন্য এত ধরাধ? কহে তথপ 


ব্রদ্ধানন্দ-স্থতি 
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গিয়ে আর কিছুকাল পড়াশুনা কর। পরে আবার 
তীব্র বৈরাগ্য হলেই সব ছেড়ে বের হবি, তোর 
কোন ভয় নেই।” 

পাঙ্জা মহাগাজের শ্ভাশীর্বাদ ও পদধূলি মাথার 
নিয়ে নিচে নেমে এলাম | মঠের নিন, শান্ত ও 
পবিত্র পরিবেশ এব* মহাপাজদের হর্লভ সঙ্গ ছেড়ে 
যেতে হবে ভেবে মগনাহত হলাম । 

পরপিন প্রাতে পুজনীয় মহারাজধের প্রণাম 
করে এক আম্রীয়ের সঙ্দে দেশে যাত্রা 
কণলাম অনিচ্ছাসবেও। মহারাজধের নিদেশমতো 
বংসরাধিক কাল পিতৃদেবের কাছে পড়ি। সংস্কৃত 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একাকী বিক্তহত্তে ১৯১৬ 
সালের অগস্টে কামাখ্যায় চলে যাই। পরে 
১৯১৭ সালের অগস্ট হরিদ্বারে যাই। উত্তরাখণ্ডের 
এক প্রাচীন মহাত্মা নির্দেশে কনখল রামকুষ 
মিশনে গিয়ে উপস্থিত হই। আশ্রমাধ্যক্ষ 
কলাণশানন্দ মহারাজ আমার সব কথা শুনে 
আমাকে সারে গ্রহণ কগলেন। নিশ্চয়ানন্দ 
মহারাও সব কথা শুনলেন। এর] দুজনেই 
স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্ু। 

একদিন কল্যাথাশন্দ মগারাজ কথাগ্রসঙ্গে 
শামাকে বললেন, “১৯১২ সালে এখানে রাজা 
মহ্ারাঙ্স, মহাপুরুষ মহারাজ ও হত্রি মহারাজ 
এসেছিলেন, কলকাতা থেকে প্রতিমা আনিয়ে খুব 
ধুমধামের সঙ্গে এই মেবাশ্রমে ৮ছূর্গাপৃ্জা করান। 
পূজ/পাদ মহারাজরা উপস্থিত থাকার এ সময় সর্বদা 
একটা আধ্যা্ুক আবহাওরা এবং আনন্দলোত 
চলেছিল । এ উপলক্ষে সাধুদের এক [বগা সমষ্ি- 
ভাগ্ডারাও হয়। পৃজাপাঠ, ভঙ্গনকীর্তনে এক 
অস্ুতপূর্ব পরিবেশ স্থষ্টি হয়েছিল। পুজার তিন 
দিনই যেণ আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হয়েছিল। 
মহারাজ সর্বদাই এক দধিব্যভাবে বিভোর হয়ে 
থাকতেন । সেই ধ্যাণগন্তভীবু ভাবমর অবস্থা দেখে 
সবাই মুগ্ধ হতেণ। গুধের ভিতর এশী এক্তির 
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বিকাশ সবাই অনুভব করতেন ।, 

আর একদিন কল্যাণানন্দ মহারাজ রাজা 
মহারাজের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে অনেক কথা বললেন। 
সেগুলি আমরা এখন প্রকাশিত গ্রন্থ গুলিতে পাই। 
তাই বাহুল্যভয়ে সেগুলির পুনরুল্লেখ করলাম না। 

রাজা মহারাজের সম্পর্কে এইসব অপূর্ব কথা 
শুনে আমার মনপ্রাণ আনন্দে পুর্ণ হলো। অন্তরে 
তীব্র আকাজ্জাও হলে। রাজ। মহারাজকে পুনরায় 
দর্শন করার। আমার শুভ সংকল্প জেনে কল্যাণানন্দ 
মহারাজ যাবার জন্য আমাকে অনুমতি দিলেন । 
বললেন, 'বাজা মহারাজ মাঝে মাঝে বাগবাজাবে 
বলরাম মন্দিরেও থাকেন । বলরাম মন্দির ঠাকুর, 
মা ও তাদের অন্তরঙ্গ লীলাপার্ষদদের পুণ্যম্বতি- 
বিজড়িত। এ বাড়ীর সবাই ঠাকুর, মা ও মহা- 
রাজদের পরম ভক্ত ও সেবক । রাজ মহারাঁজকে 
মঠে না পেলে বলরাম মন্দিরে গিয়ে দর্শন করবে” 

অবশেষে ইংরাজী ১৯১৯ সালের অগস্ট মাসে 
কনখল হতে প্রথমে একাশীধামে গিয়ে পৃজ্যপাধ 
হরি মহারাজের দর্শন ও সত্পর্থঘলাভ করি। 
পূজ/পাদ লাটু মহারাজেরও দর্শন এই সময় ভাগ্যে 
, ঘটে। ছুটি মাস হরি মহারাঁজজীর সঙ্গ ও কিঞ্চিৎ 
সেবার স্থযোগ পেয়ে *তার্থ হই । 

অক্টোবর মাসে পুজ/পাদ ব্রহ্জানন্দ মহারাজে 
দর্শন আকাওষায় ৬কাশী হতে ধেলুড় মঠে আসি। 
রাজা মহারাজ তখন বলরাম মন্দিরেই ছিলেন। 
পরদিন পথের সন্ধা নিয়ে বাগবাজার বলরাম 
মন্দিরে যাই তাকে দর্শন ও প্রণামাদি করতে । গিয়ে 
জানলাম তিনি উপরের হল ধরটিতে একাকী বসে 
আছেন। আমি তাঁর সেবকের অনুমতি শিয়ে 
উপরের হলে গিয়ে পাজা মহারাজকে তৃমিষ্ঠ প্রণাম 
কবেই বললাম, “আমি কনখল মিশশ থেকে কাশী 
আশ্রম হয়ে আসছি আপনাকে দশন করতে ।, 
তার সন্গেহ দৃষ্টি আমাকে বিশেষভাবেই আকর্ষণ 
করলো । তার তেজঃপুগ্ত আরুতি, সুন্দর প্রসন্ন 
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আনন, এবং অন্তমুর্থী দৃষ্টি দেখে মনে হলো যেন 
শান্ত সমাহিত অবস্থা । মাথার হাত দিয়ে তিনি 
আমায় আশীর্বাদ করলেন । তীর দিব্যস্পর্শে এক 
অপাধিব আনন্দে আমি যেন বিহ্বল হয়ে পড়লাম । 
একটু পরেই জিজ্ঞাসা করলেন, “এত দেরী করে 
এলি কেন ? কেমন আছিস ? আমি সংক্ষেপে সবই 
বললাম। তিনি বললেন, “তোর কথা ভুলিনি, 
এবার দ্রীক্ষা নিয়ে নে। বল, মার থেকে নিবি, ন। 
আমার থেকে নিবি ? কি ইচ্ছ! তোর ? তখন মা 
জয়পামবাটীতে, ওখানে বাতায়াতও সহজ নয় 
ভাবছি । এমন সম আমার অজ্তরের ইচ্ছ? 
বুঝেই মহারাজ বললেন, “বেশ তো, তোকে 
আমিই মন্ত্র দেন, ভাবণা কি? জররামবাটী 
যাতারাত এখন খবই কষ্টকর । তুই মঠে গিয়ে 
থাক, আমি পাজি দেখে শুভদিনেই মঠের ঠাকুর- 
খরে তোকে দীক্ষা দেব ।, 

তীর অযাচিত কপার কথা ভেবে আমার মন- 
প্রাণ আনন্দে ভরে গেলো । আমি তাকে ভূষিষ্ঠ 
প্রনাম করে তার আশীর্বাদ নিধে মঠে ফিরে এলাম । 
বাজ মহারাজেণ কপ পাবো জেনে মঠের পুজনীয় 
মহারাজপাও আনন্দিত হলেন । আমিও দীক্ষা 
শুভদিনের প্রতীক্ষা মচে£ স্ন্দর শান্ত পরিবেশে 
মনের আশন্দে নিত্য গাকুরপর্শন ও সাধুসঙ্গাদি 
কণতে থাকলাম। 

রাজ! মহ।পাঞ্গ ক'ধিন পর এসে মঠের পুরাতন 
ঠাকুরখরে আমাকে মহাদন্্র দান করলেন। দীক্ষা 
দিতে আসনে বসেই তিনটি বেন ধ্যাশস্থ হলেন। 
দিব্জে]োতিংপূর্ণ তীর সৌম্য সহান্ত ধ্যানমগ্র মৃতি 
দেখে আমিও অব্যক্ত আপণন্দে আত্মহারা হলাম । 
এক দিখ্ভাধে বিভোগ হয়েই তিনি গাকুরের পুজা 
করলেন 'এখং আমাকে দীক্ষা দ্রিলেন। কিভাবে 
জপধ্যান করতে হবে সবই বলে ধিলেন | আশীর্বাদ 
করলেন, “তোর অভীষ্ট পূর্ণ হোক, তুই সেই 
অমুতের অধিকারী হ, ধ্যানজপে ডুবে যা।* এ দিন 
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মহারাজ পরে আরও ছু'একজনকে দীক্ষা দিলেন । 

ধীক্ষার দিন বিকালে রাজা মহারাঁজকে 
প্রণাম করতেই বললেন, “ভুলধি না, ভগবানলাভই 
জীবনের একমাত্র আদর্শ। তিনি সর্বদা সর্বত্রই 
বিরাজমান। খুব মনপ্রাণভরে তাঁকে ডাকবি। 
তার কাছে যা চাইবি তাই পাবি, তবে যার! তাকে 
চায় তারাই বুদ্ধিমান। যাঁর যেমন ভাব তার 
তেমন লাভ । মনটাকে এমনভাবে তৈরী করবি 
যাতে তীর ধ্যান, তীর স্মরণ-মনন ছাড়া অন্য কোন 
চিন্তা বা বাসনা মনে স্থান না পায়। খুব আকুল 
প্রীণে তীর কাছেই প্রার্থনা করবি, জান্বি সরল 
পবিত্র হৃদয়ই তীর আসন । কলিতে যোগযাগের 
চেয়ে জপই হচ্ছে সহজ উপাঁয়। জপের ফলেই মন 
স্থির হয়ে ইষ্টতে লয় হয়। যখন বহুজন্মের পুণ্যবলে 
বেরিয়ে আসতে পেরেছিস, তখন সব চিন্তা ছেড়ে 
তাঁকেই জোর করে ধর। তিনিই সব তৃলত্রাস্তি 
শুধরে তীর দিকেই টেনে নেবেন। কখনো হতাশ 
হবি না, শরীর মন শুদ্ধ নিষ্পাপ করতে তীর ধ্যান- 
জপ, ভঙ্জন ছাড়া দ্বিতীয় আর কিছুই নেই । জানবি 
সন্ধিক্ষণ ও নিশীথ রাতের মতো তপন্ঠার ভালো 
সময় আর নেই। এ সময় সুযুয়া নাড়ী চলে-_অর্থাৎ 
ছুই নাক দিয়ে নিঃশ্বীস বয়। তাই মন সহজেই 
স্থির হয়।, কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ 
যেন ভাবস্থ হয়ে গেলেন। তীর সুন্দর দিব্যকাস্তি 
ও অন্তমূ্থী ভাব দেখে আমি তার ধ্যান করতে 
লাগলাম । কিছুক্ষণ পরে তিনি বললেন, “এবার যা, 
আমি একটু কাজকর্ম করি ।, 

বেলুড় মঠে আর এক দিনের ঘটনা। রাজা 
মহারাজ দুপুরে খাবার পর বিশ্রাম করবেন এমন 
সময় আমাকে তার দরজার পাশে দেখে বললেন, 
“কিরে মঠে তোর কেমন লাগছে? জপধ্যান হচ্ছে 
তে1?” আমি বললাম, “আপনার আশর্বাদে ভালই 
লাগছে, বেশ আনন্দেই আছি। তবে জপ সমন্ধে 
আমার একটু জিজ্ঞাম্ত আছে-_মালায় বা করে 
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খ্যা রেখে জপ করার চেয়ে আমার শুধু মানস 
জপই ভালো লাগে । মনে মনে শ্বাস-প্রথ্থাসে সর্বদাই 
জপ করা অভাস করতে পারলে সংখ্যা রেখে 
জপ করার দরকার আছে কি? মহারাজ বললেন, 
“বেশ কথা, তোর ভালো! লাগলে এভাবেই নিত্য 
জপ করবি । যত বেশী সময় পারিস, তাঁর স্মরণ-মনন 
করে যাবি । মালা বা করে নাই বা জপ করলি। 
উদ্দেশ্য সংখ্য। রাখ নয়, যত বেশী তাকে ম্মরণ-মনন 
করতে পারা যায়, ততই ভালো । যার মালা বা 
করে স্থবিধ! হয়, সে তাই করবে_-বাধা নেই। 
চীকুর বলতেন, 'পৃলীর চেয়ে জপ বড়, জপের চেয়ে 
ধ্যান। ধ্যানসিদ্ধ যেই জন মুক্তি তার স্থান।»” 

এ কথার পর মহারাজ শুয়ে পড়লেন। 
বললেন, “তুই একটু আমাকে টিপে দে পিঠের 
দিকটা । আমি মনের আনন্দে জোরে জোরে 
টিপতে শুর করলাম। জীবনে পূর্বে কোনধিন 
কাউকে এভাবে সেবা করার সৌভাগ্য হয়নি। তাই 
দুহাত দিয়েই ভয়ে ভয়ে টিপে যাচ্ছি । মাঝে মাঝে 
আমার মুখের ঘাম মোছার জন্য একহাতেও টিপতে 
হচ্ছে, কারণ, ঘাম যদি গর গায়ে পড়ে মহা অপরাধ 
হবে। কিছু পরে মহারাজ আমার অবস্থা বুঝেই 
বললেন, “তোর কষ্ট হচ্ছে, বড নরম হাত তোর, 
ঘেমেও যাচ্ছিস। কাউকে কোনদিন টিপিসনি মনে 
হয়। তুই যা, আমার সেবকদের একজনকে ডেকে 
দিয়ে তুই গিয়ে বিশ্রাম কর।” অধাচিতভাবে 
গুরুসেবার সৌভাগ্য লাভ করেও বঞ্চিত হলাম 
ভেবে লঙ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে বিদীয় নিলাম । 

রাজা মহারাজের নির্দেশমতে। আমি কিছুকাল 
মঠেই থাকলাম । নিত্যই পুজনীয় মহারাজদের দর্শন, 
প্রণাম ও সংসঙ্গলাভের স্থযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্া- 
বোধ করেছি । তাদের কত আশীর্বাদ ও আশ্বাসবাণী 
লাভ করেছি, যা আজও ন্মরণ করি সকৃতজ 
অন্তরে। অম্বতের আম্বাদ পেয়ে তীর পূর্ণ! 
আমাদের কল্যাণের জন্য কতভাবেই না৷ উপদেশ 


২৩১৪৩ 


দিতেন ! ধর্মপ্রসঙ্গ করতে করতে যেন এক দিব্য 
ভাবরাজ্যে চলে যেতেন। গুদের পৃতসংস্পর্শে এক 
অণির্বচনীর় শান্তি অনুভব করতাম 

মঠে তখন ঠাকুরঘরে ভোর সাড়ে চারটের মধ্যে 
গিয়ে সাধুরা ধ্যানজপে বসতেন। দেড়-দুঘণ্টা 
ধ্যানজপ ক'রে পরে রাজা মহারাজের ঘরে গিয়ে 
সমবেতভাবে ভজনকীতন করতেন, মহারাজ মাঝে 
মাঝে ধর্মোপদেশও দিতেন । তারপর সবাই পরম 
তৃষ্থি লাভ করে মঠের কাজকর্মে যোগ দিতেন। 

রাজা মহারাজ কয়েকদিন মঠে থেকে আবার 
বলরাম মন্দিরে চলে গেলেন । 

দীক্ষার পরে মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে 
বলেছিলেন, “মা, চাকুর, স্বামীজী এবং রাজা মহা 
রাঙজ-এরা সবাই এক, মহাভাগ্যের ফলে রাজা 
মহারাজের কৃপা তুমি পেলে। শিত্য খুব জপধযান 
প্রার্ঘন! করবে। সরল ব্যাকুল প্রাণে তাকে 
ডাকবে**”।, 

কিছুকাল পরে রাজা মহারাজ উড়িষ্যায় চলে 
যাওয়ায় তিনি মহাপুরুষ মহারাজকে চিঠি দিলেন 
আমাকে ব্রহ্ষচ্ব্রতে দীক্ষিত করার জন্য। 
আমাকেও পত্রে জানালেন এ বিষয়ে । 
সালের জানু্সারী, বাংলা ১৩২৬ পৌষ কৃষ্ণা 
সপ্তমী, স্বামীজীর শ্তভ জন্মতিথখিতে বেলুগ মণ 
পুজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে ব্রদ্ষচধব্রতে 
দীক্ষিত করলেন 

কিছুদিন মঠবাসের পর মহাপুরুষ মহারাজের 
আশীর্বাদ নিয়ে কনখল বামরুষ্ণ মিশন সেবাশ্রমে 
গিয়ে আবার সেবাকার্ে ব্রতী হলাম। পুজা, 
পাঠ, সেবা ও ধ্যানজপাদিতে দিনগুলি বেশ 
আনন্দেই কাটতে লাগলো । 

১৯২১-এর জানুয়ারী (বাংলা ১৩২৭) রাজা 
মহারা্গ ৬কাশীধামে এসেছেন জেনে শ্রীশ্রীঠাকুরের 
আবিরাবতিথি-উৎসবের পুধেই তীর দর্শনের 
আকাঙ্কায় কনখল থেকে কাশী গিয়ে আমি সেবা 


১৯২৩ 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


শমে উঠি। রাজা মহারাজ তথন কাশী অদ্বৈতাশ্রমে 
রয়েছেন, পৌছেই তাকে ভূষিষ্ট প্রণাম জানালাম। 
তিনি কনখল মিশনের সংবাদ এবং কল্যাণানন্দজী ও 
নিশ্চয়াশন্দজীব কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। পরে গিয়ে 
পুজাপাদ হরি মহারাঙ্গ, শরৎ মঙ্ঠারাজ, খোকা 
মহারাজ ও অগ্ান্তা পৃঙ্যপাদ স্বামীজীদের সশ্রদ্ধ 
প্রণাম জাণালাম। দেখলাম বিভিন্ন কেন্দ্রের বন 
ব্রদ্দচারী সন্যাসবুত নেবার জন্য এসেছেন । পরদিন 
হঠাৎ কানে এলো মহারাজ নাকি বলেছেন, “যারা 
সন্ন্যাস নিতে এসেছে তাদের কাউকেই সন্গ্যাস 
দেওয়] হবে না ।, এলন্য সবাই বাখিত ও চিন্তিত। 
এভাবে কষেকদিন কেটে গেল । হঠাৎ আমাকে 
একাক্ষী পেরে পৃজনীয় শ্তদ্ধানন্ণ মহারাজ ও জগধা- 
নন্দ মহারাজ বললেশ, তোমার একটা শুভ সংবাদ 
মাঞে। মহারাজ তোমাকে সন্যাস দেবেন, তুখি 
তৈরী হও । যা করতে হবে, নী হবে--আমাদের 
কাছ থেকে সব জেনে নেবে” আমি তো 
৬প্রত্যাশিতভাবে তার রুপার কথা শুনে বিস্ময়ে 
অভিনৃত হলাম । কারণ অন্তরে একটু ইচ্ছা পোষণ 
কণলেও সন্নাতের কথা মহাঁপাজকে আমি জানাইনি 
নিজেকে গধোগ্য ও অনধিকারী ভেবে । তাই 
উত্ত-দ বলপান, “আপনারা বুনি আমায় পরীক্ষা 
করছেন 2 পপ হেসে বললেন, “বেশ, মহারাজের 
কাছে গেলেই তুমি জানতে পারবে |? পরদিন 
পরাতে একাকী ব্রাজজা মহারাজকে প্রণাম করতেই 
বললেন, “তুই তৈরী হ, ঠাকুরের তিথিপূজার দিনই 
তোকে সন্যাস দেব । সব জেনে বুঝে নে শুদ্ধানন্দের 
কাহ থেকে । আমি তো আনন্দে আশ্মহার' 
হলাম! অযাচিতভাবে তার এই অহৈতৃকী 
কপা! পূর্বে জেনেছিলাম দীর্ঘদিন যাতায়াত 
ক'রে বাকৃলভাবে ধরলেই তবে তিনি মন্ত্রদীক্ষা পা 
সন্ন্যাস দিতেন উপযুক্ত বোধ করলে । সহজে 
তিনি দীক্ষা্দি দিতে রাজী হতেন 41 বন বৎসর 
চেষ্টা করেও অনেকের ভাগ্যে তাই এ সুযোগ হতো 


শাবণ, ১৩৮৭ ] 


না । শুনেছি মহারাজ বলতেন, "মন্ত্র দেবার ও 
নেবার পূর্বে গুরুশিষ্কতের পরস্পরকে পরীক্ষা! কর! 
উচিত, নচেৎ পরে ঠকতে হয়। মন্ত্র নিয়ে অনেকেই 
জপধ্যান করে না। এজন্য যাকে তাকে দীক্ষা 
দেওয়া উচিত নয়।” যাদের প্রবল বিষয়ানুরাগ 


স্বামী অথগ্ানন্দজীর কয়েকটি পত্রের সারাংশ 


৩৪১ 


ফিরিয়ে দিতেন_-সাধু করা তো দুরের কথা! 
ইংরাজী ১৯২১-এর মার্চ মাসে, বাংলা ১৩২৭ 
সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীশ্বঠাকুরের শুভ জন্মতিথিতে 
কাশ অদ্বৈতাশ্রমে রাজ! মহারাজ আরও কয়েক- 
জনের সঙ্গে আমাকে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত করায় 


রয়েছে দেখতেন, মহারাজ তাদের মন্ত্র না দিয়েই পরমানন্দের অধিকারী হলাম | | ক্রমশঃ ] 


স্বামী অখগ্ডানন্দজীর কয়েকটি পত্রের সারাংশ 


সঙ্কলয়িতা : স্বামী অনদানন্দ 


[ পুজ্যপাদ স্বামী অথগ্তানন্দজী মহারাজেৰ কয়েকটি পত্রের সারংশ শ্বামী অন্নদানন্দজী 
ংকলিত করিয়া রাখেন । মূল পত্রগুলি পাওয়! না গেলেও, সারাংশগুলি প্রামাণিক এবং এইগুলি 
পাঠ করিলে বহু লোকের উপকার হইবে- এইজন্য সংকলনটি প্রকাশিত হইল ।--সম্পাদক ] 
(ক) ১৯২৩-২৫ সালে মধুপুর, কাশী, প্রয়াগ, পুরী, প্রাজসাহী, শিলং প্রভৃতি স্থানে বাস্কু 
পরিব্তনকালে বিভিন্ন স্থান হইতে সারগাছি আশ্রমে লিখিত কিছু পত্রের সারাংশ : 
৷ সারগাছি আশ্রমের কর্মী ব্রহ্মচারী মণিকে লিখিত ] 
চা 
0০91017162১ 16. 8. 1924 
সকলের সকল প্রকার কাজ জানিয়া রাখা ভাল ।."*তোম।দের বিবেচনা ও গুরুলঘুর বিচার- 
বুদ্ধি বহর দেখিয়া আমি অবাক্‌ হইয়াছি। আবার তোমাদের বুদ্ধির তারিফ করিয়া এরূপ লিখিতেছি 
বটে, কিন্ত ভয় হয় পাছে আকাশপাতাল ছুর্ভাবনা তোমর। টানিয়।া আন।***তোমাকে কম 
ভালবাসি ! তুমি কি ইহাই ভাবিতেছ? খলিহারি ! ধন্য তোমার বুদ্ধি !*** 
্রঙ্ষচরধের [ ব্রত গ্রহণের ] কথা লিথিয়াছ--তাহ! এই ভাব্র মাসে হয় না। যতই অধৈর্য 
হও _কালাকালের বিচারটা ত করিতে হয়। পব্রদ্মচর্ষে দীক্ষিত হইবার ব্যাকুলতা যতই আস্তরিক 
ও অকপট হইবে, উহ1 গ্রহণের পবিত্রতা এবং গাস্তীর্বও ততই খাঁড়িয়া যাইবে । ভগবানলাভের 
জন্য অন্তরে খুব ব্যাকুল হও। ব্রহ্মচর্ষের মন্ত্রকরটা আওড়াইলেই ব্রদ্ষচারী, এবং সন্ধ্যাসের 
হোমটা করিতে পারিলেই সন্নগাসী হয় না। ঠাকুর শীপ্রই তোমার মশোবাঞ্চা পুর্ণ করিবেন ; 
ভার্বিও না।*** 
আর একটি কাজের কথা । তোমরা জান যে আমি আশ্রমে সকলকেই অন্ততপক্ষে প্রত্যহ 
এক ঘণ্টা চরকা চালাইতে লিখিয়াছি। তোমরা আশ্রমে কয়েকটি চরকা অবশ্যই রাখিবে, এবং 
প্রত্যহ এক ঘণ্ট1 সকলে মিলিয়া স্ৃতা কাটবে ।-**এতদিন পরে গিয়া যদি তোমাদের হাতে চরকা 
দেখি, ত পরম সন্তোষ লাভ করিব। 


৩৪২ উদ্বোধন | ৮২তম ব্ধ--৭ম সংধ্য। 
(২) 

7১817011911 [.09080১ [২91591)1, 20. 9. 1924 

যাহা রয় সয় তাহাই করা উচিত। আমার একটি কথ! সর্বদা মনে রাখিও--অকপটে ও 

শুদ্ধভাবে শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ খুব আনন্দসহকার্ধে যে প্রাণপণ যত্বে করে, সে কেবল নিজেরই 

কল্যাণ করে না, প্রত্যুত দশের কল্যাণ করিয়া ধন্য হয়। এঁকর্মের শেষ নাই। একটু করিয়া যে 

মনে করে, খুব করিলাম", সে কিছুই করে না, বরং আরো মরে । আর যে সর্ধদ! প্রাণাস্ত পরিশ্রম 

কররয়াও ভাবে যে কিছুই করি নাই, সেই কর্মী ই সাধ্যবস্ত লাভ করিয়া ধন্ত হয় এবং শ্ীশ্রপ্রতুর রুপায় 
অমর হয়। 


(৩) 
[79100178101 1,0059১ চ২৪]591)1, 25. 9. 1924 
তুমি সরল প্রাণে অনলস হইয়া যদি শ্রীপ্রঠাকুরের কাজ করিয়া যাও ত তোমাকে কে কি 
বলিতে পারে? তুমি যাহা! করিতেছ, তাহ! শ্রীশ্রীঠাকুরের কাজ, আর কাহারও নয়। ঠাকুরের 
মনে করিয়া! যদি তুমি সকল কাজ কর এবং যদি তোমার উহাতে শৈথিল্য না থাকে ত কেহই 
তোমাকে কিছু বলিতে পারিবে ন]। 


[ সারগাছি আশ্রমের কর্মী ব্রহ্ষচারীদের উদ্দেশে লিখিত ] 
[510086015 917111015) 5. 11. 1924 
সতত শ্রশ্রঠাকুরের নিকট এই প্রার্থন! করিতেছি যে, তাহার রুপায় তোমাদের মনোবাঞ্চ পুর্ণ 
হউক। তাহার তুবনমোহিনী মায়ায় যেন তোমার্দিগকে কখনও মুগ্ধ হইতে না হয়। তাহার 
শ্রীপাদপদ্মে তোমাদের শ্রদ্ধাভক্তি হউক। 


[ বিভিন্ন স্থান হইতে ১৯২৩-২৫ সালে বিভিন্ন পত্রে আশ্রমকর্মী ব্রহ্ষচারী ভবানন্দকে (বাবর 
শেখ * ) লিখিত ] 


(১) 
তোমার ব্যবহারে কাহাকেও দুঃখিত করিও ন1।*"" 
তুমি খুব সাবধানে থাকবে। সকলকে খুব ভালবাসবে । ভালবাসায় জন্তজানোয়ারও 
বশ হয়ে যায়। 
তোমরা সর্বদা দেখবে যে, হওয়া-গাছ যেন নই না হয়, আর যা নেই বা নষ্ট হয়েছে তার জন্ত 
আবার বীজ লাগান হয়|." 


* বাবর শেখ শৈশবে নিজাম রাজ্যে দস্থ্য কর্তৃক অপহৃত হয়। দস্থ্দল পরে মুশিদাবাদে 


ধৃত হইলে নাবালক বাবরকে পুলিশ সারগাছি অনাথ আশ্রমে পাঠায় ।_ স্বামী অথগ্ানন্দ : স্বামী 
অশ্নদানন্দ, পৃঃ ১৬৭ 
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আমি ওখানে থাকতে তোমরা যেমন ছিলে, ঠিক সেইরূপ শান্তভাবে সব দিক ভেবে 
আশ্রমের সব কাজকর্ম করবে এবং খুব সাবধানে থাকবে ।*** 
তোমরা আমাকে ভুলিলেও আমরা তোমাদের ভুলিতে পারি না। 


(২) 
তুমি বহু পুরাতন ছেলে । তোমার কাজ এমন হওয়া চাই যাতে সকলেই তোমার সুখ্যাতি 
করে, এবং তোমার কাছে কিছু কিছু শিখিতে পারে ।**, 
আশ্রমের গরুর যখন ছুধ হয়, তখন ওখানে আমি থাকি না কেন জান? “মনে প্রাণে, 
আমি চাই যে আশ্রমের সুখের ভাগটা তোমরাই সম্পূর্ণরূপে ভোগ কর। কিন্ত আমি যদি সেখানে 
থাকি ত আমার মনোবাঞ্ছ। ঠিক ঠিক পূর্ণ হয় না। অর্থাৎ ওখানে থাকিলেই আমাকে “ভাগ' 
বসাইতে হয়। সেইজন্যই ঠাকুর আমাকে তফাতে রাথিয়া আমার অভীষ্ট পূর্ণ করেন।... 
গরুগুলির সেবাধত্বের যেন ক্রটি না হয়। সর্বদা সকল দিকে লক্ষ্য রাখিবে। গাছগাছালি 
যেন অযত্বে মরিয়া না যায় । যে তিনটি নৃতন ছেলে আপিয়াছে, তোমাদের সকলের ভালবাসাস়্ 
যদি তাহারা মুগ্ধ হয়, তাহা হইলেই আমার আর আনন্দের সীমা থাকিবে না। 
(৩) 
তুমি যথাসাধ্য আশ্রমের কাজকর্ম খুব শ্রদ্ধ৷ ও যত্বের সহিত করিলে আমার আর আনন্দের 
সীমা থাকে না। তুমি সকলের বড় ও আশ্রমের বহু পুরাতন বালক, স্থতরাং তোমার কাছে 
সকলেই কিছু কিছু শিখিবাঁর আশা করে। আশ্রমের যে কাজটি না করিলে নয়, তাহা যদি তুমি 
উপযাচক হইয়। কর, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে আর সকলেও তাহা করিতে শিখিবে। দোহাই 
বাধা, আমি যেন আশ্রমে গিয়া সকলের মুখেই তোমার সুখ্যাতি শুনিতে পাই । এখন যদি তুমি 
প্রাণপণ যত্বে এ আশ্রমের উন্নতির জন্য তোমার সাধ্যমত কাজ করিয়া এ আশ্রমেই পড়িয়া 
থাকিতে পার, তাহা হইলে তোমার যেমন কল্যাণ হইবে, এমন আর কিছুতেই হইবে নাঁ। ইহা 
তুমি নিশ্চয় জানিও, এবং পরে তোমাকেই আবার এ আশ্রমের সকলে যেরূপ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার 
চক্ষে দেখিবে, এমন আর কাহাকেও নয়। কোন কারণেই যেন আশ্রম ছাড়িয়া আর কোথাও 
যাইও না। অমন আপনার ও জোরের স্থান তোমাদের আর কোথাও নাই ।**" 
বাবা, আশ্রমের উন্নতির জন্য সর্বদা শ্রীশ্ঠাকুরের নিকট প্রার্থন। করিবে, মন খারাপ কর্সিও 
ন]। ঠাকুর একদিন নিশ্চয়ই তোমাদিগকে সকল প্রকারে সথথী করিধেন।**"ছোট ভাইগুলিকে তুমি 
প্রাণ দিয়। ভালবাসিবে, এবং যাহাতে তাহাদের কল্যাণ হয় তাহাই করিবে । 
(৪) 
সত্যি, আশ্রমের সব পুরাতন কথা মনে হলে আমারও প্রাণট কেমন করে ওঠে, এবং 
শ্রপ্রঠাকুরের দয়ার কথ! ভেবে অবাক হয়ে থাকতে হয় ।"*'মেলায় (এলাহাবাদে কুস্তমেলায় ) সরন্বতী 
পূজার আগের দ্িন বড়ই বিভ্রাট হয়েছিল। ধুনির কাঠের জন্য উদাসী ও বৈরাগী নাগাদের 
মধ্যে খুব ঝগড়া ও মারামারি হয়, তারপর খুব মার খেয়ে উদাসীরা দখনামী নাগাদের আণড়ায় 
পালাবার পর বৈরাগী নাগারা দশনামীদের আখড়ায় দিনদুপুরে আগুন লাগিয়ে দেয়। জাগুনে 
দাউদাউ করে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে প্রায় দেড় লাখ টাকার আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয় !!***এইসব 


৩৪৪ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ধ---৭ম সংখ্যা 


কাগুজ্ঞান-রহিত সাধুদের দেখে আমি একেবারে মর্মাহত হয়েছি; আমি এখন কেবল এই 
ভাবছি যে আমাদের শ্রীপ্রীঠাকুরের মহিমায় কবে উহাদের রাগ, ছ্বেষ, গৌড়ামি দূর হবে ! 
(৫) 
্রশ্নঠাকুরের কাছে যেন সে দিনান্তে একবার কেঁদে কেঁদে প্রার্থনা করে, তাহলেই ওর উপর 
তার দয়া হবে। শ্রীপ্ঠকুরের কাছে আমার এই প্রার্থনা যে, তার স্থমতি হোক ঃ এবং এঁ আশ্রমেই 
যেন সে চিরকাল ভাল হয়ে থাকতে পারে '*** 
এইবার তোমাকে লিখছি যে, তুমি এ আশ্রম থেকে আর কোথাও গিয়ে সখী হতে পারবে 
না। এই কাশীতে আমি চাবমাস থেকে সব দেখছি, যেমনই হোক সারগাছি আশ্রমের মত স্থ্বিধা 
তোমার আর কোথাও হবে না। তার উপর এঁ সকল আশ্রমে সহজে কাউকে থাকতে দেয় না, 
এবং আইনকাঙুনও 'বড় কড়া । আর একট] কথা, তোমাদের পক্ষে আর কোথাও কতা হওয়ার চেয়ে 
এ আশ্রমে কুত্তা হয়ে পড়ে থাকলেও লান্ভ আছে। ঠিক নিষ্ঠা করে যদি থাকতে পার, ত 
তোমাদের পরম কল্যাণ হবে। 
(৬) 
অনেকদিন হইল, তোমাদিগকে ন] দেখিয়া আমি যে মনে মনে কত ক্ষ পাইতেছি, তাহা 
আর তোমাদিগকে লিখিয়া কি জানাইব ? এক একদিন তোমাদের সকলকে স্বপ্পে দেখির। আমার 
মন আরও ব্যাকুল হইয়া! উঠে ।-*, 
তোমরা এখনও আশ্রমে যেরূপ সুখে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আছ, আশ্রমের বাহিরে কোথাও তোমরা 
সেরূপ স্থথে থাকিতে পারিবে না, ইহ! তোমরা নিশ্চয় জানিও | আশ্রমের মত আপনার স্থান 
তোমাদের আর কোথাও নাই। আশ্রম যেমনই হউক উহ1 তোমাদের নিজে ঘর ।**আমার এই 
কথাটি যদি মনে রাখো ত আর কখনই আশ্রম ছাড়িয়া কোথাও পলাইতে ইচ্ছা হইবে না।""' 
আমাদের পরমদয়াল শ্রী্রঠাকুর ও স্বামীজীকে পাইয়াছ, এবং এতবার তাহাদের অপার মহিমা স্বচক্ষে 
দেখিতেছ-_আবার চাই কি? যুগাবতার শ্রীশ্রঠাকুরের আশ্রয় পাইয়াও ধদি উদ্ধার না হও ত আর 
কোথায় উদ্ধার হইবে? শ্রীশ্রঠাকুরের কাছে কাদিয়! কাদিয়া রোজ সরল মনে প্রার্থন1 করিয়া দেখ 
দেখি, কি হয়! এ আশ্রমটির উন্নতির জন্য সর্ধদ' প্রার্থনা করিবে । তিনি শীগ্রই তোমাদের প্রার্থনা 
পূর্ণ করিবেন । 
(৭ ) 
আমার কাছে এতকাল এ আশ্রমে থাকিয়াও খখন তুই এখনও লোকের সেবায় যে কি ধর্ম 
ও আনন্দ হয় তাহা বুঝিতে পারিলি না, তখন আমি আর কি করিব? ইহ] ভাবিয়া যে আমার 
কিরূপ ছুঃখ হয় তাহ আর কাহাকে জানাইব ! আমার গত পত্রে আমি তোকে এত সছুপদেশ দিয়াছি, 
তাহাতেও তোর একটু হু"স হয় নাই দেখিয়া আমি অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি ।**আমার কথা শুনিয়া 
যদি;আরও কিছুদিন আশ্রমে ভাল হইয়া থাকিতে পারিস তো ষথার্থ ই তোর খুব ভাল হইবে । 
(৮) 
আশ্রমে শ্রঈ্থামীন্দীর জগ্মতিথিপূজা ও উৎসব-_আশ্রমের যেরূপ অবস্থা সেইরূপই হইয়াছে, 
তাহাতে আমার ছুঃখ নাই। আশা করি তোমরা সকলে মিলিয়া বেশ ভক্তিপূর্বক শ্রীক্রীঠাকুর ও 
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্বামীজীর পুজা করিয়াছিলে । তোমরা যদি প্রত্যহ শরশ্রঠাকুরের কাছে সরল প্রাণে প্রার্থনা 
করিতে পার ত আমাদের দয়াল ঠাকুর তোমাদের সকল ইচ্ছা একদিন নিশ্চয়ই পূর্ণ করবেন । 
একদিন শুধু হাতে ও এক কাপড়ে এ মহুল!র গিয়া আমি কেবল সেই আমাদের পরম দয়াল ঠাকুরকেই 
প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিয়াছিলাম বলিয়াই এই ১৮১৯ বৎসরকাল, এ দেশের কত লোকের কতই 
ন! উপকার হইয়া গেল! 
এখন যর্দি তোমরা সকলে মিলিয়া তোমাদের বড় সাধের এ আশ্রমটির উন্নতির জন্য একবার 
তাহাকে “ডাকার মত ডাকিতে পার, ত তিনি তোমাদের সকল সাধ ও সকল মাশ! নিশ্চয়ই পুর্ণ 
করিবেন । স্থুখেই হউক, আর দুঃখেই হউক, যখন যেরূপ অবস্থাতেই থাকো না কেন তোমাদিগকে 
সর্বদাই ইহ! মনে রাখিতে হইবে যে, এ আশ্রমের মত আপনার স্থান তোমাদের আর কোথাও নাই; 
এবং এঁ আশ্রমের উন্নতি হইলেই তোমাদেরও উন্নতি হইবে, এবং পরে এ আশ্রমে থাকিয়া তোমরা 
যেরূপ সখী হইতে পারিবে, সেরূপ আতর কোথাও নয়। ইহা ভাবিয়া যদি তোমর1 সকল কাজ কর 
তাহা হইলে শীত্রই শ্রীশ্রীঠাকুর তোমাদের সকল অভাব দূর করিবেন। 


(খ) | দিনাজপুরের শ্রীন্রেন্দ্রনাথ কু্ুকে লিখিত ] 
(১) 
সারগাছি আশ্রম, ৫ই অগ্রহায়ণ ১৩২৭ 
(21. 11. 1920) 
৬ইচ্ছাধীন কার্ধে কাহারও হাত নাই । তোমার এই নিদারুণ শোকে সান্ত্বনার একমাত্র 
এই কথাই আছে। 
(২) 
সারগাছি আশ্রম, ২০শে ফাল্গুন ১৩৩৫ 
(4, 3. 1929 ) 
আগামী ২৯শে ফাঞ্ধন তিথিপৃজ্জার দিন মন্দিবপ্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে না। সেইজন্য আগামী 
৪১] বৈশাখ শ্রশ্রীঅনপূর্ণা পুজার দিনই শ্রমন্দিরপ্রতিষ্া ও উত্সবের দিণ স্থির হইয়াছে। এ শুভ- 
দিনেই শ্রীশ্রীঠাকুর ১৩০৩ সালে দুভিক্ষের সমর এখানে “মা অন্নপূর্ণী' রূপে প্রকট হইয়া দেশের 
অন্নকষ্ট দূর করেন। তাহার পর এই ৩২ বসর কত '“দানসত্র” এবং কত শত শত আশ্রমের 
উত্তব হইয়াছে। 


(গা) [ সারগাছি আশ্রমের ভূতপূর্ব বালক শ্রীমান বিচিত্রকে লিখিত ] 
(১) 
সারগাছি আশ্রম, ১৭ পৌষ ১৩৩৮ 
(25. 12, 1931) 
সকাল-সন্ধ্য। কিছুক্ষণ শ্রীশ্রঠাকুপের নাম করিলে ই তুমি শান্তি পাইবে । কেঁদে কেদে ভক্তি- 
ভাবে যদি নাম করতে পার, ত কথাই নাই।***মাস্বার সংসারে কেউ তোমা না থা।কলেও 


উদ্বোধন 


প্প্রঠাকুরের সংসারে ধর্মবাপ, মা, ভাই, বন্ধু সকলই ছিল, এবং যদি মনে কর, ত এখনও সব 
আছে । তুমি একবার এখানে এসো-_আমি তোমাকে সব বুঝিয়ে দেবো।-*"অপরাধ করিয়া যে 
তাহা শ্বীকার করিয়া দুঃখ করে ও ক্ষমা চায়, তাহার সকল অপরাধ ঠাকুর ক্ষমা করেন ।-.*বাহিরে 
থাকিয়া! আমার প্রতি তোমার যে শ্রদ্ধাভক্তি এবং আশ্রমের প্রতি যে ভালবাসা হইয়াছে, তাহা 


অক্ষয় হউক। 


৩৪৬ [ ৮২তম বর্ষ--ণ৭ম সংখ্যা 


(২) 
সারগাছি আশ্রম, ২৯শে চৈত্র ১৩৩৮ 
(12. 4. 1932) 
তোমার এক বড় পত্র আমি পেয়েছি, এবং উহ? আমি পড়ে সকলকে শ্বনিয়েছি। সংসার 
যে কেমন, এবং এই আশ্রমের বাহিরে যে কি স্থখ তাহ! এখন তুমি বেশ বুঝতে পারছ জেনে 
আমরা সকলেই খুশী হয়েছি 1***তোমার এখনকার মনের ভাব বুঝে আমার মনে হয় তুমি সাধুর 


সেবায় থেকে সাধু হলেই ভাল হয়। 
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ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের 'অচিন্তয-তভেদাভেদ বা 


] 


তৈত্তিরীয়োপনিষদদে আমরা একটি সুন্দর জিনিস 
লক্ষ্য করেছি। সেটি হ'ল এই যে, 'পঞ্চকোষ*- 
তত্বান্ুসারে যখন অন্ন থেকে প্রাণ, প্রাণ থেকে 
মন, মন থেকে বিজ্ঞান, এবং পরিশেষে, বিজ্ঞান 
থেকে আনন্দে উপনীত হওয়া গেল, সেই উচ্চতম 
স্তরে নিয়নের চারটি স্তরকে অতিক্রম ক'রে (৩৬), 
তখন হঠাৎ খধষি নেমে এলেন সেই নিয়তম 
“অন্নে'রই স্তরে পুনরায় একটি অপূর্ব “অন্নবন্দনা, 
দ্বারা ঠিক তার পরের মন্ত্রগুলিতেই__ 
'অন্নং ন নিন্দযৎ। তর ব্রতম্।” 
“অন্ন, ন পরিচক্ষীত। তদ্‌ ব্রতম্‌॥, 
“অন্নং বহু কুবীত। তদ্‌ ব্রতম্‌।” 
'ন কঞ্চন বসতো প্রত্যাচক্ষীত। তর্‌ ব্রতম্‌। 
তন্মাদ্‌ যয়া কয়া? চ বিধয়া বহবনং প্রাপ্র-য়াৎ।” 
( ৩1৭-১০ ) 


] 

“অন্নকে নিন্দা করবে নাতা ব্রত।” 

“অন্নকে পরিত্যাগ করবে না-_তা ব্রত।, 

'অন্নকে বনু করবে--তা ব্রত ।; 

“বাসের জন্য আগত বা আশ্রয়প্রার্থী কাউকে 
ফিরিয়ে দেবে নাত] ব্রত। সেজন্ত যে কোনে 
প্রকারেই হোক, বহু অন্ন সংগ্রহ করবে ।, 

এস্থলে আমাদের আধুশিক যুগের ছুটি সর্বজন- 
বিদিত তত্ব আমরা পাই-_যখা, “ঢ২909০6 
[২61721911121191 এবং 4010৮ 1৮012 7০০৫ 
0:81179217৮ অর্থাৎ বহিরাগতকে আশ্রয় দান, 
এবং ফসল বাড়াও আন্দোলন । 

অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় নয় কি যে, “আনন্দ- 
ব্রহ্ম বহু কষ্টে, বহু সাধনার মাধ্যমে উন্নীত হয়ে 
অকম্মাৎ তার পরেই একেবারে “অন্ন নিয়ে ব্যস্ত 
হয়ে পড়া ? 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


কিন্ত কেন? উপনিধদের সত্্রষ্ট! ব্রদ্মবাদা 
খধষিরা হঠাৎ কেন এরূপ অর্থহীন অদ্ভুত কথ। 
বলবেন 2 সেম্গন্য আনন্দ-ত্রদ্ষ থেকে পুনরায় 'ন্ন- 
ব্রদ্ধে নেমে আসা নিরর্থক নয়। এর থেকে এই 
মূলীভূত সত্যই ওপনিষধিক খধিরা স্পঞ্ট করতে 
চাইছেন যে, এই পঞ্চকোষতব্ের প্রতে,ক উচ্চতর 
স্তর প্রত্যেক নিম্নতর স্তরকে অবশ্যই অতিক্রম 
করছে, কিন্তু কোনোক্রমেই অন্বীকার ক্ধরছে না। 
যেমন, একটি সোপান-শ্রেণীর দ্বিতীয় সোপানটি 
প্রথম পোপানটিকে অতিক্রম করে নিশ্চয়ই, কিন্তু 
সেজন্য তা অনত্য বা মিথ্য। হয়ে যায় না_তার 
যা মূল্য, তার যা আবশ্তকতা৷ তা ত থেকেই যায় 
চিরকাল। একইভাবে- ব্রক্মাকে অতিক্রম ক'রে 
ব্রদন্মে উপনীত হলেও ব্রহ্ধাণ্ড অসত্য বা মিথ্যা 
হয়ে যায় না; ব্রদ্ষাণ্ড থেকে যায় ব্রদ্ষেই। 
সেজন্য ব্রদ্ধানন্নপ্রাপ্ত সাধকও অন্নকে ত্যাগ 
করবেন না। এ থেকে ব্রদ্মের আশন্দের ম্বরূপের 
একটি লক্ষণ আমর! পেয়ে গেলাম-_সেই আনন্দ 
একাকী নয়, কিন্তু সমন্বয়মূলক; তাতে অন্ন 
প্রাণমন-বিজ্ঞানের স্থান রয়েছে এবং এই সব 
কিছুকেই গ্রহণ ক'রে স্বীয় শক্তিতে সব কিছুকেই 
মিলিয়ে নিয়ে একটি অভূতপূর্ব বসের স্থপতি, 
হধার স্থপ্ি, মধুর হৃষি-হয়ত তাই হ'ল 
“আনন্দ” । 

এই সকল মন্ত্র থেকে ম্বূপের আরেকটি লক্ষণও 
আমরা পাই। সেটি হ'ল এই যে, আপন্দ 
স্বভাবতঃই সর্বব্যাপী,_কেবল নিজের মধ্যেই 
তা আবদ্ধ হয়ে থাকে না, কেবল নিজের মধ্যেই 
নিজেকে কপণের মত সঞ্চিত করে রাথে ন৷ বঞ্চিত 
ক'রে অন্ত সকলকে । বরং তা নিজের অংশ 
অপরকে বিলিয়ে দেয়। শুনুন খষদের সেই 


সানন্দ আশ্বাস_.- 
রিসো বৈ সঃ । রং হবার, লব্বানন্দী 
ভবতি। কো হোবান্য।ৎ কঃ প্রাণ্যাৎ। যদেষ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


৩৪৭ 


আকাশ আনন্দে! ন শ্যাৎ। এব হোবানন্দয়াতি।, 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌, ২।৭ ) 
“তিনিই রস। এই জীব সেই রসকে প্রাপ্ত 
হরেই আনন্দ লাভ করেন। যর্দি আকাশে এই 
আনন্দ না থাকত, তাহলে কেই বা জীবন- 
ধারণ করতেশ এবং কেই বা নিঃশ্বাস-প্রথ্াস 
গ্রহণ করতেন? ইনিই জীবকে আনন্দদান 
করেন ।ঃ 
“এযাহন্য পরম গতিরেষাহস্ত পরমা সম্পদে- 
ষোহ্তঠ পরমো লোক এষোইন্ত পরম আনন্দ । 
এতন্যৈবানন্নস্তান্থানি ভূতানি মাত্রা মুপজীবন্তি । 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌, ৪।৩।৩২ ) 
“ইনিই জীবের পরমা গতি। ইনিই জীবের 
পরম] সম্পদ্‌। ইনিই জীবের পরম লোক । ইনিই 
জীবের পরম আনন্দ। এই আনন্দেরই অংশমাত্র 
অন্যান্য জীবগণ ভোগ করে ।” 
অমৃতগগ্রন্থ উপশ্ষিদ্সমৃহ থেকে ব্রদ্মের আনন্দের 
বিষয় যেটুকু আমরা জানতে পারলাম, তা-ও ত 
হ'ল আমাদের পরম আশাভরসার স্থল। কারণ, 
ব্রন্মের আনন্দে আমরাও আছি, ব্রন্দের আনন্দের 
আমরাও অংশীধার--এই ছুটি তত্বও কি কম 
আশাব্যপ্রক, কম আনন্দদারধক, কম কলযাণকারক ? 


ব্রদ্মের গুণাধলীর আলোচনা-প্রসঙ্গে একটি 
বিষয় প্রারন্তেই অবহিত হওয়া প্রয়োজন । সেটি 
হ'ল এই যে, এই সকল গুণের মধ্যে কোনো 
কোনো বিশেষ গুণকে তার শ্রেষ্ঠ গুণ ঝুলে 
অভিহিত করা হরেছে নাশাস্থানে নানাভাবে । 
যেমন, বৈষ্ণব-বেদান্তে স্থলবিশেষে ব্রদ্দের শ্রেষ্ঠ 
গুণরূপে কাতিত হয়েছে তার আনন্দমরত্ব, রসময়ত্ব, 
লীলাময় ত্র, মাধুখ, সৌন্দর্য, ভক্তবাৎল্য প্রভৃতি 
(ভার ১৩৮৬) পৃঃ ৩৯৮-৩৯৯ দেখুন )। কিন্ত 
এতে স্ববিরোধদোষের কিছু নেই-__যেহেতু এই 
গুণগুলি অনেক স্থলেই প্রায় সমার্থক; এবং অন্থান্ত 


৩৪৮ 


অনেক স্থলেই' ঘনিষ্ঠতম অঙ্গাঙ্গিভাবেই বিজন্ডিত। 
যথা, “আনন্দময়ত্র ও িসময়ছের মধ্যে প্রত 
এইমাত্র যে, “আনন্দের মধ্যে যখন আসে 
“'আন্বাদন-চমৎকারিত্ অর্থাথ্। “আনন্দকে যখন 
অতি চমৎকারভাবে আম্বাদন করা খায়, তখন তা 
“রসে” পরিণত হয়| পুনরায়, বেদান্দর্শনের একটি 
মূলীত্ৃত তত্ব 'লীলাবাদ" অনুসারে “আনন্দের 
বহিঃপ্রকাশ "লীলা বা খেলা, এবং এরূপ 
লীলাচ্ছলেই পরমানন্দরসঘন পরমেশ্বর জীবকে তার 
লীলাসঙ্গী, এবং জগৎকে তার লীলা ঠমিকপে সৃষ্টি 
করেছেন (শ্রাবণ ১৩৮৬, পৃঃ ৩৪০ দেখুন) | পুনরায়, 
এই সকল অতি হ্ন্দর গুণেব সমাবেশেই তীর 
'মাধুরধ* ও “সৌন্দর্ণ । এই দিক থেকে এসে পড়ছে 
অনিবার্ধভাবেই তীর “ভক্তবাৎসল্য' প্রমূখ গুণাবলী, 
কারণ “ভক্ত'ই তার “আশন্দ ও “লীলা"র প্রকাশ; 
এবং সেজন্য, এরূপ ভক্তের জগ্র তার প্রগাঢ় গ্রীতি, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--*৭ম সংখ্যা 


ক্ঝহেতুকী করুণা প্রভৃতি অতি ম্বাভাবিক। 
স্থত৫া, একই ব্রদ্দের গুণাবলী এইভাবে পরস্পরের 
সঙ্গে নিবিঢত্তম অবিচ্ছেগ্চ সম্বন্ধে আবদ্ধ বলে 
ক্ষেরবিশেষে তাদের মধ্যে কোনে! কোনোটিকে 
যর্দি ভক্ত প্রধান বলে গ্রহণ করেন ভাবের 
'আবেগে, তাহলে তা নিশ্চয়ই শ্ববরোধদেষের 
স্র্তি করে না কোনোক্রমেই | 
খেমন, বর্তমান ক্ষেত্রে বলদেব ব্রন্মের সাতটি 
গুণকে প্রধান ব'লে গ্রহণ করলেও সেগুলি ব্যতীতও 
ভষ্যাণ্য বন্ুগুণের কথ তিনি যে বলেছেন কেবল 
তা-ই শর, কোনো কোনোটিকে কোনো কোনো 
স্থলে প্রধান বালে বর্নী করতেও দ্বিধাবোধ 
করেননি-যেমণ, তার “ভক্তবাৎসল্য” প্রভৃতি 
' ভাদ্র ১৩৮৬, পৃঃ ৩৯৯ দেখুন )। কিন্তু এটিকে 
সবিবে!ধদাঁষ বনে মনে কলে তুল করা হবে। 
[ ক্রমশঃ ] 


টডের রাজস্থান ও বাংলা উপন্যাস 
ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী 


কোন্‌ বিদেশীয় ব্যক্তির রচিত গ্রন্থ বাংল! 
সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অংশকে প্রভাবিত করেছে 
অথবা প্রেরণারপে কাজ করেছে__এর উত্তরে 
নিঃসন্দেহে জেমস্‌ উডের কথা উচল্লথ করতে হবে । 
দ্বিতীয় জেমস টডের রচিত 4/৮71715 &110 
/৮10001005 01 0২918511217 গ্রন্থটির ছু'টি খণ্ড 
আধুনিক বাংল! সাহিত্যের ছোট-বড়, খ্যাত-অগ্যাত 
কত লেখককেই যে উদ্ব'দ্ধ করছে গ্রস্থরচপায়, 
তার পরিচয় পেলে বান্তবিকই বিস্মিত হ'তে হয়। 
স্বামী বিবেকানন্দের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে মনে 
পড়ে। শ্বামীন্ী বলেছিলেন, “বাঙলার আধুনিক 
জাতীয় ভাবসমূহের ছুই-তৃতীয়াংশ এই বইখানি 
হইতে গৃহীত।” (স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও 


স্বামীজী 
খিলেন মূলতঃ শধ্যা নস জগতের অধিবাসী । কিন্ত 
বাংলা সআহিতোরও ঘে তিনি একজন একনিষ্ঠ 
অন্গবাশী পাঠক ছিলেন, তা তার এই মন্তব্যটি 
থেকেই বোবা যায়। আাপাতভাবে মনে হতে 
পার্ধে যে, ক্বামীগীর উক্তিটি অতশয়োক্তি দোষে 
দুষ্ট! কিন্তু সাম্প্রতিক কালের গবেষণায় দেখ! 
যাচ্ছে যে, স্বাম'জী' উক্তিটি কত বথার্থ ; বহুকাল 
আগেই তিনি যে-সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেছিলেন, 
দীর্ঘদ পরে মাধুনিক গবেষণার মাধ্যমে সেই 
দি্দ্ধা্ধের বস্থবতাই প্রমাণিত হ'ল। বাংলা 
সাহিততার এমন কোন বিভাগ নেই, যা নাকি 
রান্গস্থান প্রভাবিত নয়। বাংলা উপন্যাস, নাটক, 


পচ, শবম খণ্ড, এম সং পঃ ৩২৪ )। 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


কাব্য, প্রবন্ধ, গল্প__-সব ক'টি বিভাগেই াজস্থান' 
গ্রন্থটির হবদুরপ্রসারী প্রভাব বিগ্যমান। বর্তমান 
প্রবন্ধে আমরা বাংলা উপন্যাসে 'রাজন্থান” গ্রন্থটি 
কতথানি প্রেরণারপে কাজ করেছে, তারই পরিচয় 
গ্রহণ করব। 

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র থেকেই 'বাজস্থান' 
অবলম্বনে উপন্যাস রচনার হ্ত্রপাত। বঙ্কিম 
তার “রাজন” (১৮৭৭ ) উপন্যাসটির বিদয়বস্ত 
লাভ করেছিলেন রাজস্থান” থেকেই । এ তথা 
তি'নই স্বয়ং 'রাজসিংহ' উপন্যাসের চতুর্থ সংস্করণের 
“বিজ্ঞাপনে” উল্লেখ করেছেন। উপন্তাসেও ষঠ 
পরিচ্ছেদে উরঙ্গজেব প্রবর্তিত জিজিয়া করের 
বিরুদ্ধে রাজসিংহ কর্তৃক পত্র প্রেরণ প্রসঙ্গে টডের 
অভিমতের কিয়দংশ উদ্ধার করেছেন। বূপনগরের 
রাজকন্তা চঞ্চলকুমারীকে কেন্দ্র করে রাজসিংহ ও 
ওরঙগজেবের মধ্যে যে-বিরোধের স্ত্রপাত ঘটে, 
টডের রাজস্থানে বণিত সেই এতিহাসিক ঘটনাকে 
অবলম্বন করেই “রাজসিংহ” উপন্যাসের কাহিনীটি 
পরিকল্িত। ওুরঙ্জজেবের বিরদ্ধে মহারাণ। 
রাজসিংহের রাজপুত সৈন্য সংস্থাপনের বিবরণ 
লেখক টডের বর্ণনান্ুসরণেই প্রদান করেছেন। 
খম খণ্ডের ১ম পরিজ্ছেদে লেখক উ৭র্গজেবের 
সৈন্টোঙ্চোগের যে-বিবরণ প্রদান করেছেন, তাও 
টের ধর্ণনান্গত ৷ বঙ্কিম রাজসিংহকে “9০২ 
91 71000501121 বলে অভিহিত ক:রছেন। 
টডও রাজসিংহকে 500595 ০1111011511121) 
বলে উল্লেখ করেছেন । গুরর্দজেব কর্তক ধোবারি, 
দয়েলবারা এবং নয়ন__এই তিন্টি গিরিপখের 
মধ্যে প্রথমটিতে উপস্থিত হয়ে স্বয়ং বিখ্যাত উদয়- 
সাগর নামে সরোবরতীরে শিবির সংস্থাপসপূর্বক 
ণাহজাদা আকবরকে পঞ্চদশ সহম্্র সৈম্তসহ মেবারে 
প্রেরণের বিবরণ টডের গ্রন্থে বর্তমান । বিক্রম 
'শোলাঙ্কি এবং গোগীণাথ রাঠোর কর্তৃক মোঘল 
সেনাপতি দিলীর খার পরাঙ্ছিত হওয়ার যে বিবরণ 


টডের রাজস্থান ও বাংলা উপন্যাস 
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উপন্ঠাসের ৮ম খণ্ডের ১৫শ পরিচ্ছেদে প্রদত্ত 
হয়েছে, তার সমর্থনও টডের বধর্নাতে মেলে। 
৮ম খণ্ডের ১৩শ পরিচ্ছেদে বণিত গুরঙ্গছ্ধেব ও 
মাঁজিমর চিতোরে আশ্রয়গ্রহণ, প্রাঙপুত সেনাপতি 
হুবলদাসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে খা রহিলার 
অধ'নে দ্বাদশ সহন্্ম সৈম্তা রেখে অউরঙ্গজেবের 
আজমীরে পলায়ন, কুমার ভীমসিংহের মোঘলের 
অধিকারতুক্ত গুজরাটে প্রবেশ, রালমন্ত্রী দয়'ল সাহ 
কর্তৃক কাজিদের মস্থকমুণ্ডন এবং কুপমধ্যে কোরাণ 
নিক্ষেপের বিবরণািসমূহ টডের গ্রন্থ থেকেই 
সংগৃহীত । 

রমেশচন্্ দত্তের এঠিহাসিক উপন্যাস গুলির 
মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য “মহারাষ্ই জীবন- 
প্রভাত' (১৮৭৮) এবং “রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' 
শেষোক্ত উপন্যাসটির উপাদান 
লেখক সংগ্রহ করেছিলেন টডের রাজস্থান থেকে । 
১৯০০ খ্রীষ্টাব্ষের শুরা ফেব্রুয়ারী এক অস্থষ্ঠানে 
রমেশচন্দ্র প্রদত্ত ভাষণ থেকে পূর্বোল্লিখিত 
উপন্তাসদয রচনার স্ত্র সম্পকে আনা যাঁয়। 
রাজপুত জীবনসন্ধ্যা" যে লেখক বিশেষভাবে টডের 
রাজস্থান অবলম্বনেই রচনা করেছিলেন, উপন্যা সাটির 
শেষ পরিচ্ছেদে প্রতাপের মুত্যুর ব্যয় বণিত 
হবার পর লেখক স্বয়ং ত! পাদটাকায় উল্লেখ 
করেছেন। হলাদঘাটেন্র যুদ্ধ, প্রাণাপ্রতাপের 
রুচ্ছসাধন, শক্তসিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণরক্ষা, 
মন্ত্রী ভামসা কর্তৃক প্রতাপকে অর্থসাহায্যধ/ন__- 
সবই রাজস্থান অবলন্দণে রচিত। এখন কি 
প্রতাপের বীরন্র উপলক্ষে আকবরের সভাসদ্‌ 
থান-খানানের রচিত কধিতাটিও লেখক টডের 
অন্গপরণেই রচন] করেছেন । উপন্যাসে বধিত 
বিকাশীর-অধিপতি পুথ রাজ কর্ক প্রতাপকে 
প্রেরিত কবিতাগন্ধ পত্রটিও টডের অন্ুসরণেই 
রচিত। 

প্রথম বাঙ্গালী মহিলা উপন্যাসিক দ্রমকুমারী 


( ১৮৭৯ )। 
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দেবীর তিনটি উপন্যাস 'রাজস্থান”নির । এগুলি 
হ'ল যথা কষে “দীপনির্নাণণ (১৮৭৬), মিবাররাজ, 
(১৮৮৭) এবং 'বিদ্বোহ? (১৮৯০)।  'দীপনির্বাণের 
মুখ্য ঘটনা হল মহম্মদ ঘোবী ও পৃথবীপাজ 
চৌহানের মধ্যেকার যুদ্ধ । উপন্যাসে বণিত সমর- 
সিংহের পত্তন পাজকণ্তার পাণিগ্রহণের বিষয়টির 
সমর্থন টের পশর্ণশায় মেলে। উপন্যাসে বণিত 
হয়েছে যে, পত্তন রাজকন্যার গঞ্জে লাত কুমারসিংহ 
শিরুদিষ্ট হবার কারণেই সমরসিংহ চতুর্জা 
দেবীর কাছে তাঁর মাথার মুকুটটি পারত্যাগ 
করেছিলেন । সমরপসিংহ আরও শপথ গ্রহণ করেন 
যে, তান অতঃপর আর রাজকীয় বেশ দায় 
£ষিত হবেন শা, মাথায় বহন করবেন জটাভার 
এবং সমরসিংহ এরপর থেকে “যোগীন্দ্র' নামে 
পরিচিত ইশ ।--এসবও টডের গ্রন্থ থেকেই 
সংগৃহীত। কান্তকুগ্ডাধপতি মহাঁগাজ জর়চন্দ্রের 
সঙ্গে দিললীশ্বর পৃথবীরাজের বিরোধের অন্য তম 
কারণক্পে উপন্তাসে বণিত দিল্লীশ্বর কর্তৃক 
পৃথবীরাজকে [দল্লীর সিংহাসনের উত্তরাধিকার 
মখোনয়নের ব্যাপারটি টডও বর্ণপণা করেছেন। 
ছুই প্রতিবন্ধী জয়চন্দ্র ও পৃথবীরাজ যে ঘনিষ্ঠ 
আত্মীয় ছিলেশ, তারও সমর্থন মেলে “রাজস্থানে? 
সমরসিংহের অনেকগুলি সন্তানের মধ্যে কনিষ্ঠ 
করণসিংহ যে চিতোরাধিপতির উত্তরাধিকারী 
ছিলেন, এ তথ্য লেখিকা “রাজস্থান; থেকেই সংগ্রহ 
করেছিলেন। করণপসিংহের জননী সম্বন্ধে টড 
বধলেছেন--115 [0710100%1 & 
[017969১ 91 1১1001৮- লেখিকা! এই কামু্দেবীকেই 
উপন্থাসে 'কমলদেব।* বলে উল্লেখ করেছেন। সমর- 
সিংহের বাগগ্মতা, বুদ্ধৈপুণ্য, বিচক্ষণতা ইত্যাদির 
উল্লেখ 'পাঙ্নস্থানেও আছেঁ। এমনকি পল্লীতে 
সমর সংহের উপস্থিতি কতখা'ন উত্তেজনার স্য্টি 
করত, তার এবং পৃথবীরাজ ও তার সভাসদ্গণ কর্তৃক 
সমরপি"হের প্রত্যুদ্গমনের বর্শনাও টডের বর্শনাু- 


11011), 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ব--৭ম সংখ্য। 


গত। যুদ্ধে কল্যাণসিংহ ও তার পিতা সমরসিংহের 
মৃতু/র ঘটনাও টডের অনুদরণেই উপন্তাসে বণিত 
হরেছে। উপন্যাসের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দিজীর 
কুলদেনী বলে অভিহিত যে আশাপুর্ণা দেবীর উল্লেখ 
আছে, তাও টডেব অনুসরণেই করা হয়েছে। 
“দাপনির্বংণে'র কাহিনী মুখ্যতঃ টডের “রাজস্থান? 
অবলম্বনেই রচিত । আবার টড নিজে যেহেতু 
পৃথবীরাজ-সমরসিংহ-মহম্মদ ঘোরীর কাহিনী বর্ণনায় 
মুখ্যতঃ চাদকবিএ কাব্যকে অনুসরণ করেছেন, 
আমাদের লেখিকাও তদ্রপ বহু উপাদান চাদকবির 
কাব্য থেকে সংগ্রহ করেছিলেন । 

'খিবাররাজ' ষোড়শ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত হ্বল্লায়তন 
বিশিষ্ট উপন্তাস। ভীল ও রাজপুতের জাতিগত 
বিদোধকেই গ্রন্থমধ্যে রপারিত করা হয়েছে । যে- 
ধটপাকে গ্রন্থে দপাধ়িত করা হয়েছে, সেটি ছোট 
গল্প রচনার পক্ষেই অধিকতর উপযুক্ত । যাইহোক, 
উপন্থযসে গুহার জন্মবিবরণ ও তাঁর বাল্যকাল 
বণনার় লেখিকা টডের থনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন 
লক্ষ্য কণা যায়। উপন্তাসে লেখিকা কমলাবতীকে 
মৃত পুরোহিতের স্ত্রারূপে বর্ণপা করেছেন, কিন্তু টড 
তাকে পুরোহিতের কন্ঠাবপে অভিহিত করেছেন। 
তবে লে.এক। 'কমলাধতী” নামটি ঠিকই রেখেছেন। 
কিন্ত কমলাবতীগ কন্। সত্যবতী-চরিত্রটি লেখিকার 
নিজস্ব সংযোজন । 

উপন্তাসে বণিত হয়েছে গুহার নামাহ্থসারেই 
মিবারের বাজগণকে পরবতী কালে “গুহলুট' আখ্যায় 
ভূষিত হ*তে দেখা গেছে । এই বিষয়ে “রাজস্থানে, 
বলা হয়েছে_ 09109508100 ০9০৪8/779 11)9 
[0811017917719 091 1115 0990918081109, ৮/110 ৮1০5 
19190) 03011110919) 01255102119 31211110106, 111 
1111)0 901/91704 (09 091810165.১ ক্রীড়াচ্ছলে ভীল 
বালকগণ কর্তৃক গোহকে বাজ নির্বাচন এবং 
ভীলর জ মাগুলিক কর্তৃক তার শ্বীকৃতিদানের 
বিষয়েও “বাঙ্জস্থানে”র ঘনিষ্ঠ অনুসরণ কর! হয়েছে । 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


উপন্যাসে গোহকেই ভীলরাজ মাগুলিকের হত/1- 
কারীরূপে চিহ্নুত কর! হয়েছে । টডও বলেছেন__ 
2110 96086] [169 01. 00102, 010 51811. 0 
11109010009, 001 170 319৬/ 119 70011920001, 

রণকুমারী দেবীর বড়চতারিংশ পরিচ্ছেদে 
সমাপ্ত “বিদ্রোহ” (১৮৯০) উপন্যাসের স্থত্র 
“রাজস্থান” থেকে সংগৃহীত হলেও লেখিকা এই 
উপন্যাসে এমন এক কাহিনীকে অবলম্বন করেছেন, 
রাজস্থানে যে-বিষয়ে নিতান্ত সীমিত পরিসরে 
উল্লেখ করা হয়েছে । ন্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে উপন্যাসের 
গল্পাংশ রচনার জন্যই যে লেখিকা এইবূপ এক 
বিষয়কে অবলম্বন করেছিলেন, তা স্পষ্টতই 
অনুমিত হয় । 

দামোদর মুখোপাধ্যায় মহারাণ! প্রতাপসিংহের 
অলৌকিক জীবন অবলম্বনে রচনা করেন প্প্রতাপ- 
সিংহ” (১৮৮৪) উপন্যাসটি । উপন্যাসটির 
এঁতিহাসিক উপাদান লেখক টডের রাজস্থান, 
থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন । লেখকের ভাষায়, 
“£ভারতহিতৈষী মহাত্মা” টড প্রণীত “রাজস্থান? 
নামক অপূর্ব গরস্থই আমার প্রধান অবলম্বন।” 
লেখক একদিকে টডের ঘনিষ্ঠ অনুসরণ করেছেন, 
অন্যদিকে তার হ্বাধীন কল্পনাশক্িরও স্বাক্ষর 
রেখেছেন। কোন কোন স্থলে আবার টডের 
বর্ণনার ঈষৎ পরিবতিত রূপ লক্ষিত হয়। মহারাণ'! 
উদয়সিংহের যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হয়েছে, তা 
টডেরই বর্ণনান্থগত | চিতোর উদ্ধার্কল্পে প্রতাপের 
কঠিন কুচ্ছ_সাধন, সোলাপুর যুদ্ধ জয়ের পর 
প্রত্যাবতনকালে মহারাজ! মানসিংহের স্বেচ্ছা 
প্রতাপের আতিথ্যগ্রহণ এবং মাণসিংহের সঙ্গে 
আহারে অসম্মত হওয়ায় প্রতাপের সঙ্গে তার 
বিরোধ, হলপিঘাটের যুদ্ধের বিবরণ, যুদ্ধে প্রতাপের 
অসীম বীরত্ব প্রদর্শন, ঝালাপতি মান্নার আত্মোঘ 
সর্গ, চৈতকের মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ সবই টডের 
বর্ণনানুসরণেই | বিকানীরপাজ পুথবীরাজ কর্তৃক 


টডের রাজস্থান ও বাংল! উপন্যাস 


৩৫১ 


কবিতায় রচিত পত্রে ভগ্রমনোরথ প্রতাপকে 
উতসাহধান, সম্াট আকবরের পৃথবীপাজপত্বীর রূপে 
আকুষ্ট হওয়া এবং তীর সঙ্গে অবৈধ মিলনে লিপ 
হবার চক্রান্ত, কিন্তু পৃথবীরাজপত্রীর নির্ভীকতার 
সেই চক্রান্তের ব্যর্থতা__সবই 'পামস্থান” অবলঙ্গনে 
রচিত 

গাহস্থ্য ও এতিহাসিক উপন্যাস রচধিতা 
হিসাবে খ্যাত হাবাণচন্দ্র রক্ষিতও 'রাঁজস্থানে এ 
বিষয় অবলঙ্বনে উপন্যাস রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন । 
তার রচিত উপন্যাসটি হল 'ছষ্ভ্রের সাধন? (১৩০৫)। 
গ্রন্থটির বচনার উত্স বিষরে লেখকের স্বীকারোক্তি, 
'মনম্ী টডের রাজস্থান আমার প্রধান অবলম্বন ।; 
উপন্যাসটির নামপত্রে লেখক টডের গ্রন্থ থেকে 
প্রতাপ সম্পফ্কিত বুল পরিচিত উদ্ধাতিটি মুদ্রিত 
করেছেন £ 

“07015 15 1001 0 10155 11 1110 211)1170 
/৮501]1 00801051700 52/0001001 170% 50170 
৫9০9৫ 0119919])) 50170 01111121 ৬10101%, 01 
01101701) 11010 ঠ101160115 061652.1. 11011011101 
15 1110 111011701)9170 01 181০৬/21) 1110 1014 
0119০৬01110 1৬217100011. উপন্যাসটি তিনটি 
খণ্ডে বিভক্ত । প্রথম খণ্ডের নাম ব্রতগ্রহণ, দ্বিতীয় 
খণ্ডের শাম ব্রতপালন এব, তৃতীয় খণ্ডের নাম ব্রত- 
উদঘাটন বা! অবসান । বুতগ্রহণ খণ্ডে লেখক 
চিতোর উদ্ধার্ণ ন1 হওয়া পৰন্ত প্রতাপের কঠিন 
কচ্ছ সাধনের বিবর্পণ যা দিয়েছেন, তা সবই টডের্ 
বর্মনান্গ । ঝালাপতি মান্নার আত্মোতসগ. প্র ভুভপ্ত 
৮ৈতকের দ্বারা £তা'পের জাবন্ন্ধা। অনুসরণকারী 
ছু'জন মোঘল সৈন্তের হাত থেকে শক্তসিহের 
প্রতাপকে রক্ষা--সবই টঙেব্ অন্ুসরণেই 
উপস্থাপিত । 'ব্রতপালনের অয়োদণ পরিচ্ছেদ 
বণিত পরাজিত প্রতাপের মর্মস্তদ বিব€ণ) » পদ 
পরিচ্ছেদে তুনবীজে প্রস্তুত টি ক্নবিড়াল কর্তৃক 
অপহৃত হলে প্রতাপের বালিকা কন্যার মর্মে: 


৩৫২ 


ক্রন্দন এবং এই ঘটনায় প্রতাপের গভীরভাবে 
অভিভ্্তি হওয়', ছ্বাবিংশ পরিছ্ছেদে প্রতাপের 
পিন্ধুনদ অভিমুখে বাত্রা, ত্ররোবিংশ পরিচ্ছেদে 
প্রতাপকে রাজমন্ত্রী ভামসার অর্থদাঁন--সবই যে 
রাজস্থান গ্রস্থের বর্ণনানুখায়ী তা লক্ষ্য করা যায়। 
এমন কি নধম পরিচ্ছেদে সন্নিবিষ্ট সম্বাট আক- 
বরের চারিত্রিক দুর্বলতার যে-চিশ্র প্রকাশিত, তাও 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ ৭ম সংখ্যা 


'রাজস্থ। নের”ই অনুসরণে কত । 

এছা'্ডাও রোহিণীকুমার সেনগুপ্তের “চণ্ড বিক্রম 
(১২৯৩), দয়ালচন্দ্র ঘোষের “হামির (১৯১৫), 
বরদাকান্ত মজুমদারের “কর্মদেবী” (১৯২০) মনোমোহন 
রায়ের “সতীর মূল্য (১৩২৯), সীতানাথ চক্রবতীর 
“সরোজন্ন্দরী” শীর্ষক উপন্তাসগুলিও টডের 'রাজ- 
স্থানে” বর্ধিত বিষয় অধলম্বনেই রচিত। 
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ডক্টর নিমাইসাধন বন্থু 
জ্যেষ্ঠ, ১৩৮৭ সংখ্যার পর ] 


শ্বেতাঙ্গদের মুখপত্র পায়োনীয়র” (১191799), 
“ইংলিশম্যান” (3)01751)1081)) প্রভৃতি কাগজের 
ইলবাটবিরোধী মঙ্গব্যর কঠোর সমালোচনা কু? 
“ই্ডিয়ান মিরর” (11181) 1৬11001) অভিযোগ করে 
(১০ ফেবয়ারী, ১৮৮৩) বে শ্বেতার্গরা তাদের 
কাযেমী স্বার্থরক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে পডেছে। 
এরা এদেশ থেকে ধা কিছু পেয়েছে নিয়ে চলে 
গেছে। এখানকার মানুষের কল্যাণের জন্য কিছুই 
ফেলে রেখে যায়নি । ৮৭২ শ্রীষ্টাব্দের 0177118] 
[০০০৫৩ 0০৫৬-এর তেমন তীব্র বিধোধিতা 
ভারতীয়রা করেনি, কেননা 
দেওয়া হয়েছিল যে আইনের প্ররোজনায় সংশোধন 
ভাবস্যতে করা হবে। এখশ আশ। করা যায় থে 
সরকার তার প্রদত্ত প্রতশ্রাত রক্ষা করে বিচাপ- 
ব্যবস্থায় জাতিবৈষমের অবসান ঘটাবে । এ 
দিনেরই “বেংগলী” (13১1750195) সম্পাকীরতে 
মন্তব্য করে যে আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও সকল 
শ্রেণীর নাগরিকের সম-অধিকার ইংরাঁজ আইন ও 
বিচারবাবস্থার এক যৌল দ্বীরত নীতি । কিন্তু যে 
ফৌজদারী আইপ ও বিচারবাবস্থঠ বর্তমানে এদেশে 
বলবৎ রয়েছে তা এ নীতিবিরোধী । সেই বিচারে 


তা'দর প্রতিশদত 


ইলবার্ট বিলে প্রস্তাবিত সংস্কার সামান্ত হলেও 
প্রশংসনীয়; ভারত সরকারের কাছে আবেদন যে 
শ্বেতার্দের উগ্র জাতি-প্রাধান্য ও জাতি-বিদ্বেধী 
মনোভাব এবং অন্যায় জিদের কাছে নতিম্বীকার 
বেন না করা হয়। বেটুকু পরবর্তন প্রস্তাব করা 
হয়েছে তার অন্য ভারতীয়রা কৃতজ্ঞ। কিন্তু দেশের 
সমস্ত আইন থেকে বিদেশী শাসনের শেষ চিহ্টুকু 
মুছে না যাওয়া পধন্ত আমরা সন্ধপ্ট হতে 
পারব না । 

ইতিমধ্য কলকাতার বিত্তবান ও প্রভীবশালা 
শ্বেতান্গর! ইলবার্ট বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন শ্ু৫, 
করেছিল । ২১শে ফেব্রুয়ারী 0811012 011017- 
7৩৫ 91 0911)011076৩-4৭ উদ্যোগে আয়োজিত এক 
সভায় প্রস্তাবিত বিলেগ নিন্দা এবং পৃর্ণ-উদ্মে 
আন্দোলন শুরু করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রস্তাব 
গুহীত হয় । বোম্বাই এবং মাপ্রাজ্জের বণিক সভ"- 
পলকে এই আন্দোলনের সামল হবার জন্য 
আমন্ত্রণ জানান হয়। শ্বেতাঙ্দদের বিক্ষোভ, 
উত্তেজনা এব" ভারতত্যাগ করার হুমকি দেশর 
সংবাদপণ্র-পাঁথকায় গ্লেষ ও বিভ্রপ উদ্রেক করে। 
বোশ্বাই-এর “দেশীমিত্রঁ কাগজে প্রকাশিত 


শীবণ, ১৩৮৭ ] 


বিদ্রপাত্মক বিজ্ঞাপনে ঘোষণ করণ হয় যে “যেহেতু 
ভাইসরয় দেশীয় ম্যাজিস্ট্েটদের সাহেবদের বিচার 
করার অধিকার দান করেছেন সেইহেতু লগুনের 
“টাইম্‌স, (1,017001॥) 1[17)65) কাগজে সমস্ত 
শ্বেতা্দের ভারত ছেড়ে চলে যাবার আহ্বান 
জানান হয়েছে । হায় ভগবান! সব সাহেব, 
যাদের এত সাধ্যসাধনার পর এবং যাপা এত কষ্ট- 
স্বীকার করে এদেশে এসেছে, তারা সবাই যদি 
এদেশ ছেড়ে চলে যায় তাহলে সমস্ত হাইকোর্টের 
বিচারপতির পদ, জেল! জজের পদ, কলেকটরের 
পদ পূর্ণ হবে কি করে? মৃতরাং এতদন্বারা এই 
সব শৃশ্তপদপূবণপ্রার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যে 
তারা যেন অবিলম্বে তার্দের আবেদনপত্র খানা- 
নর্মাতে নিক্ষেপ করে ।” রোস্ত গফ তর মন্তব্য 
করে যে একট প্রচলিত গল্প আছে যে ইংরাজর। 
ভারতবর্ষে আসবার সময় স্থয়েছ্জের কাছে তাদের 
সমন্ত সদ্‌গুণ ত্যাগ করে আসে। বর্তমানে 
শ্বেতাদের আচরণ এ গঞ্পের সত্যতা প্রমাণ 
করছে। 

লগ্ডনের খ/তনাম প্রভাবশালী দেণিক সংবাধ- 
পত্র "টাইমস্‌" ইলবার্টবিলবিরোধী আন্দোলনকে 
পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল। আন্দোলনের সম্বন্ধে 
বিভিন্ন সংবাদ ও মন্তব্য প্রায় নিয়মিত এই কাগজে 
প্রকাশিত হয়েছিল। ২৬শে ফেব্রুয়ারী “টাইম্‌স 
কাগঙ্ছে কলকাতার ইলবার্টবিলবিরোধী সভার 
(২১ ফেব্রুয়ারী ) বিস্তৃত বিবরণ প্রকাশিত হয়। 
সংবাদদাত। ম€ব/ করে যে এত প্রবল বিগোধিতার 
ফলে সরকা্ আৰ অগ্রসর হতে সাহস করবে বলে 
মনে হয় না। বোম্বাই এবং অন্তান্ত অঞ্চলে ইলবার্ট 
বিলের সমর্থনে ভারতীয়রা যে সব জনসভার 
আয়োজন করেছিল, তার সমালোচন? প্রসন্গে 
সংবাদধাতা মন্তব্য করে যে পধচেয়ে আশঙ্কার 
কারণ হল যে ভারতীয় জনসাধারণের নিয়ন্ত্রণের 
বাইরে চলে যাবার সম্ভাবনা আছে। ভাইসরয 
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রিপন যে ফ্রাহ্কেস্টাইনের দানব তৃষ্টি করেছেন, তার 
দাঁবী মেটান সম্ভব হবে না। পৃথক্‌ সম্পাদকীয়তে 
রিপনের “ছুর্ভাগ্যজনক: প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ষে ব্যাপক 
বিক্ষোভ স্থ্টি হয়েছে, তার উল্লেখ করে বলা হয় 
যে শুধুমাত্র সিভিলিয়ানদের দ্বারা ভারত-সাম্রাজ্য 
শাসন করা সম্ভব নয়। শ্বেতাঙ্গদের মতামতকে 
উপযুক্ত গুরুত্ব দেওয় বিজ্ঞ রাজনীতির পরিচায়ক 
হবে। পরিশেষে মন্তব্য করা হর যে যদ্দি ভারতবর্ষে 
এঁ কুত্রিম সমতা” আমর! নেহাতই প্রতিষ্ঠা করতে 
চাই, তাহলে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হল এ দেশ ছেড়ে চলে 
আসা। ইংরাজ শাসন, আইন এবং সামরিক 
বাহিনীর উপস্থিতিই ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে পারম্পরিক আক্রমণ ও গৃহযুদ্ধ ঠেকিয়ে 
রেখেছে। 

১৮৮৩ শ্রষ্টাব্দের ২৮শে ফেব্রুয়ারী কলকাতার 
টাউন হলে শ্বেতাঙ্দের উদ্ভোগে এক বিরাট সভা 
অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বহু শ্বেতাঙ্গ সিভিল 
সাভেপ্ট, সামরিক অফিপার এবং সরকারী কর্মচারীও 
যোগদান করেন। সভার অন্যতম প্রধান বক্ত1 
কেসউইক বলেন যে এটা কল্পনা কর যায় না যে 
ভারতীয় বিচাপ্রপতিরা মাত্র তিন-চার বছর 
ইংলণ্ডে থেকে এমন ইউরোপীয় শিক্ষা ও চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে যে তারা ইউরোপীয়দের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা বিচার 
করবে। ইথিওঁপয়ার অধিবাসী তার গায়ের রও 
বা চিতাবাঘ কি তার গায়ের দাগ কখনও পালটাতে 
পারে? তিনি সভায় গৃহীত হবার জন্য একটি 
প্রস্তাব পেশ করেন। এ প্রস্তাবে ইলবার্ট বিলের 
তীব্র নন্দ। করে বল। হয় যে এর দ্বারা একমাত্র 
শ্বেতাঙগদের অত্যন্ত মূল্যবান প্রাচীন অধিকার 
অন্তায়ভাবে হরণ কর! ছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য 
সাধিত হবে না। এই আইনের ফলে মফঃন্বলে বস- 
বাসকারী শ্বেতাঙ্গদের জীবন ও সম্পত্তর নিরাপত্র। 
বিদ্বিত হবে এবং তার ফলে ভারতে বৃটিশ মূলধন 
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বিনিয়োগ হাঁস পাবে। প্রস্তাবিত বিলের ফলে 
জাতিবিছেষের অগ্নি এমনভাবে প্রজ্জলিত করা 
হয়েছে যা ১৮৫৭র পর আর পরিলক্ষিত হয়ুনি। 
প্রস্তাবিত আইন একমাত্র বাঙালীদের ছাড়া 
সামগ্রিকভাবে ভারতীয়দের খুশি করবে না। সরকার 
এই বাঙালীদের শিক্ষার্দীন করেছে এবং এখন এ 
শিক্ষিত বাঙালীরাই সরকারকে বিদ্রপ ও 
সমালোচনা করছে । কেসউইক বলেন যে 
আনন্দের কথা হল সমন্ত ইংরাজী পত্র-পত্রিকা 
শ্বেতাঙ্গদের সমর্থন করছে, একমাত্র ব্যতিক্রম হল 
“স্টেটসম্যান? | 

সভার আর এক প্রধান বক্তা ছিলেন খ্যাতনাম! 
ব্যারিস্টার ব্র্যানসন (731815920)1 তিনি বলেন 
“আত্মসম্মান সব মানুষেরই অত্যন্ত প্রিয় বস্ত, কিন্ত 
এমন কোনও অন্ধ-ব্যক্তি আছেন কি যিনি মনে 
করেন আত্মসম্মানের মূল্য একজন ভারতীয়ের কাছে 
যা একজন ইংরাজের কাছেও তাই? এক স্বাধীন 
জাতি স্বাধীনতা কতখানি ভালবাসে, তার পরিমাপ 
কি বিজিতের গ্লানিপূণ আর এক জাতি করতে 
পারে? বিজয়ীর এঁতিহ-সমুদ্ধ জাতির লোকের 
পক্ষেই তার পরিমাপ করা সম্ভব । কয়েকজন হট্র- 
গোলকারী বাঙালীবাবুর সন্ত্ঠির জন্য শ্বেতাঙ্গদের 
অধিকার কেড়ে নিষে ভারতীয় বিচারপতিদের 
ক্ষমতা বৃদ্ধি করার কোনও যুক্তি নেই।, তুমুল 
করতালি ও অভিনন্দনের মধ্যে ব্রযানসন বলেন 
“সত্যই বিচিত্র যে মূর্খ গর্দভ সিংহকে পদাঘাতে 
উদ্ভত হয়েছে । তিনি নাটকীয়ভাবে শ্বেতাঙ্গ 
শ্রোতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন “আপনার দেখান 
যে সিংহ মৃত নয়, সিংহ নিব্রিতমাত্র। ঈশ্বরের 
দোহাই, সেই সিংহের জাগরণ গর্দভের মনে ত্রাসের 
সঞ্চার করুক।” ব্র্যানপন বাঙালীদের ও বি. এল. 
গুঞতকে তীত্র আক্রমণ করেন। তার ভাষণকে 
শ্রোতার। মুহুর্মুহঃ করতালি ও চিৎকার করে 
সমর্থন জানায় । পিট কেনেডি (71৮ 8০075৫১) 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---৭ম সংখ্য। 


মন্তব্য করেন যে শ্বেতাঙ্গদের বিশেষ স্থযোগ- 
স্থবিধার এইটুকু লুপ্ত করে বাঙালী সম্পাদকরা 
সন্তষ্ত থাকবে না । এতেই তাদের ইউরোপীয়দের 
অবমাননার আকাঙ্ার পরিতৃপ্তি হবে না। তৃমি- 
আইন পাস করে যেমন পারনেল প্রমুখ আইরিস 
নেতাদের সন্তষ্ট করা যায়নি, তেমনি ইলবার্ট বিল 
পাস করে বাঙালীদের সন্তষ্ট করা! যাবে না । এই 
সভার গৃহীত অন্ত ছুটি প্রস্তাবে স্থির হয় যে প্রতি- 
বাদপত্র, স্মারকলিপি প্রভৃতি প্রেরণের মাধ্যমে 
শ্বেতাঙ্গদের অধিকার অক্ষুপ্ন রাখবার চেষ্টা চালিয়ে 
যেতে হবে। জার্মান কনসাল ব্রিক (1319০010 
প্রস্তাবগুলির প্রতি তার সমর্থন জানান। 
শ্বেতাঙ্গদের ইলবার্টবিলবিরোধী টাউন হল 
সভা, বিশেষ করে, ক্র্যানসনের বক্তৃতা সারা 
ভারতবর্ষে তুমুল বিক্ষোভের স্থাষ্টি করে। “ইংলিশ- 
ম্যান” কাগজে প্রকাশিত (১ মার্চ) এক পত্রে জন 
ক্রফট নামে এক শ্বেতাঙ্গ লেখেন যে যদিও তিনি 
নিজে ইলবার্টবিলবিরোধী আন্দোলনের সমর্থক, 
তবুও তিনি উক্ত সভায় ব্র্যানসন ও অন্তান্ত বক্তার! 
যে ভাষা ব্যবহার ও কটুক্তি করেছেন, তার তীব্র 
নিন্দা না করে পারছেন না। পরের দিন (২ মার্চ) 
ব্রানসন তার প্রতু)ত্তরে ছূঃখপ্রকাশ করে লেখেন 
যে তিনি উত্তেজনার আতিশয্যে সংযম হারিয়ে 
ফেলেছিলেন, কেননা এরকম উৎসাহী শ্রোতাদের 
কাছে তিনি বক্তৃতা দিতে একেবারেই অভ্যন্ত 
নন। কিন্তু সংবাদপত্রে ঃখ প্রকাশ করলেও 
অপমানিত গাজনৈতিক-চেতশাসম্পন্ন বাঙালীর 
ব্র্যানসনকে ক্ষমা করেননি । “বেংগলী” কাগজ 
(৩ মার্চ) স্মরণ করিয়ে দেয় যে মাত্র কিছু- 
কাল পূর্বে একজন সহিসকে প্রহার করার জন্য 
জনৈক ভারতীয় বিচারপতি কেসউইককে ২০. 
জরিমানা] করেছিলেন । “বেংগলী” পরামর্শ দেয় 
যে এদেশীয় আটনি ও উক্লদের উচিত ত্র্যানসনকে 
বন্কট করা। শ্বেতাঙ্গদের আন্দোলনকে অদ্ভূত 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


ও বিচিত্র এক ঘটনা বলে অভিহিত করে মন্তব্য 
করা হয় যে এই আন্দোলন একা দক দিয়ে বিচার 
করলে আনন্দের কথ! । এই আন্দোলন ভারত 
সরকারের নীতি এবং মহারানীর ঘোষণার 
আন্তরিকতা যাচাই করতে সাহায্য করবে । 
অতঃপর জানা যাবে ভারতবর্ষে আইন প্রণয়নের 
জন্য কাব মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। ইংলগ্ডের 
মহারানী এবং এদেশীয় শাসকদের, না কলকাতা 
এবং বোখ্াই-এর শ্বেতাঙ্গ ব্যবসায়ীদের | 

কয়েকদিন পরেই হাইকোর্টের দেশীয় 
এ্যাটপিরা সিদ্ধান্ত করেন যে তীরা ব্র্যানসনের 
সঙ্গে পেশাগত বা অন্য কোনও প্রকার সম্পর্ক 
রাখবেন না (১০ মার্চ)। হিন্দু পেটিয়ট, 
(৫ মার্চ) ব্র্যানসনকে স্মরণ কায়ে দেয় যে 
ধোল বছর পৃবে তাকে খাটি ইংরাজ নয় এই 
অভিযোগে বেংগল ক্লাবে অপমানিত করার উদ্যোগ 
কর] হয়োছল। এর কারণ ছিল কলকাতার স্মল্‌ 
কজেস কোর্ট-এর অন্যতম বিচারপ।তরূপে তিনি 
তার রায়ে শ্বেতাঙ্গদের চরিআ্রের কয়েকটি দোষের 
সমালোচনা! করেছিলেন । তাছাড়1 তার মনে রাখা 
উচিত যে ভারতীয়দের পক্ষে ওকালতি করেই 
তিনি বিপুল অর্থ অর্জন করেছেন। “ইগ্ডিয়ান 
মিরর» এদেশীয় ভোকিল, মোখতার এবং 
খ্যাটনির। ব্র্যানসনকে বয়কট করার যে দিদ্ধাস্ত 
গ্রহণ করেছিলেন, তাকে অভিনন্দন জানাক় এবং 
মন্তব্য করে যে এই রকম মতৈক্য ও সমবেত 
প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও আশাব্যগ্রক (৬ 
মার্চ)। কয়েকিন পরে আর একটি সম্পাদকীয়তে 
“ইপ্ডিয়ান মিরর, ভারতীয়দের কয়েকটি ভিন্ন 
ভিন্ন জাতির পরিবর্তে এক এক্যবদ্ধ জাতিতে 
রপাস্তরিত হতে আহ্বান জানায় (১০ মার্চ)। 

ব্রযানসনকে সম্পূর্ণভাবে বয়কট এত সফল 
হয়েছিল যে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান 
বচাপপতি স্যার রিচার্ড গার্থ (£101814 04) ) 


জাতিবৈষম্য ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


৩৫৫ 


ভারতীয় এাটণিদের বয়কটের সিদ্ধান্ত যাতে 
প্রত্যাহহত হয় তার জন্য তার প্রভাব বিস্তারের 
চেষ্টা করেছিলেন । তার এই প্রচেষ্টার সমালোচনা 
করে “বেংগলী" মন্তব্য করে (৭ এপ্রিল ) যে 'এতে 
কোনও ফল হবে না। যত ওপর মহল ০কে 
চাপ সৃষ্টি করা হোক না কেন ব্যবহারজীবীর! 
তাদের সিদ্ধান্তে অবিচল থাকবেন । সাপ্তাহিক “নব 
বিভাকর' পত্রিকার রিচার্ড গার্থের প্রচেষ্টার নিন্দা 
করে মন্তব্য কর! হয় যে তিনি প্রধান বিচারপতির পদ 
অলঙ্কৃত করার অনুপযুক্ত ( ১৬ এপ্রিল )। প্রসঙ্গতঃ 
উল্লেখ করা যেতে পারে যে শেষ পর্যস্ত ব্র্যানসনকে 
হতাশমনে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল । 
কলকাতার টাউন হলের সভায় শ্বেতাঙ্গদের 
ভারতীয়দের বিরুদ্ধে বিষোদগার বাংলার বাইরের 
পত্র-পত্রিকাতেও নিন্দিত হয়েছিল। “বম্বে গেজেট 
একজন স্থানীয় কবির একটি শ্লেষাতআবক কবিতা 
প্রকাশ করে (১৬ মার্চ)। ৮1176 01110 20৫ 
[715 ৬07” নামক কবিতাটির শেষ ছত্রে লেখ। হয় £ 
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ইংলগ্ডে ইলবার্টবিলবিরোধী আন্দোলনের 
একজন একনিষ্ঠ সমর্থক ছিলেন ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্বের 
(01101011191 1109০907170 0০০46-এর ্রষ্টাী জে. এক. 
স্টীফেন্স। 'লগুন টাইম্‌সে” প্রকাশিত এক পত্রে 
(৯ মার্চ) তিনি লেখেন ষে প্রস্তাবিত পরিবর্তনের 
আদে কোন প্রয়োজন ছিল না। “ভারতীয় 
এবং খ্বেতা্গদের মধে/ আইনের ণৃহিতে কোনও 
বৈষম্য খাক। উচিত ন»-_-এই ভ্রান্ত ও বিপজ্জনক 
নীতি প্রতিষ্ঠ। করাই হল এ আইনের উদ্দেশ্। 
তিনি মন্তব্য করেন যে বুটিশ সাম্রাজ্যের মূল ভিত্তির 
অপসারণ করা উচিত নয়। ভারতে বৃটিশ শাসন 
মূলত দ্বৈরাচা্দী । বিজিতে* সম্মতি নর, বাহু- 
বলের ওপরই এই শাসন নিরভরশীল। স্পষ্ট, 
সোজান্জি এবং আপোষহীন জাতি-প্রাধান্তের 
প্রচার এবং প্রতিষ্ঠা ছাড়া বিজিতদের ওপর 
শাসন অটুট রাখা কোনমতেই সম্ভব নয়। 
“াইম্স,-এর সম্পাদকীয়তে (৫ মার্চ) স্টাফেন্সের 
বক্তব্যকে সমর্থন জানান হয়। টাউন হল সভার 
ভাষণগুলর যুংক্তর পুনরুল্লেখ করে মন্তব্য করা 
হয় যে, বেশীর ভাগ ভারতীয়রাই প্রত্তাবিত 
পরিবত্তন চায় না। দেশীয় পত্র-পত্রিকা ও দু”- 
একজন ভারতীয় সিভিলিয়ান বিষয়টি নিয়ে হৈ চৈ 
করছে এবং তাদের সন্তষ্টির জনই আইনটি প্রস্তাব 
করা হয়েছে । স্টীফেন্সের অভিমতের কঠোর 
সমালোচণা করে “বেংগলী” মগ্ডব; করে (৩১ 
মার্চ) যে এ রকম বক্তব্য সমাট নীরোর যুগের 
কোন রোমানের উপযুক্ত হতে পারত যর্দিও 
ট্যাসিটাস পরধন্ত এরকম মনোভাব প্রকাশে লজ্জা 
পেতেন ! 

ইলবার্টবিল-আন্দোলন রাজনৈ(তিক-চেতনী- 
সম্পন্ন স্শ্রেণীর ভারতীয় এবং রাজনৈতিক সংস্থা- 
গুলির মধ্যে এক্যস্থাপনে সহায়তা করেছিল । 
১৮৭৬ গ্রাষ্টাবে ইণ্ডিরান আসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা 
হবার পর থেকেই এই নতুন সংস্থাটির সঙ্গে বৃটিশ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্য---৭ষ সংখ্যা 


ইত্ডিয়া আযসোসিয়েশনের সম্পর্ক ভাল ছিল না 
এবং ক্রমশঃই উভয় সংস্থার মধ্যে মতবিরোধ ও 
পার্থক্য বৃদ্ধ পা।চ্ছল। তাছাড়া ভাএতীধ রাজ- 
নীতিতে বিচ্ছি্নতাবাদ তখনও পর্ধস্ত তেমন 
প্রবলভাবে দেখা না দিলেও সামগ্রিকভাবে 
মুসলমানর রাজনৈতিক আন্দোলনে তেমন সব্রিয়- 
ভাবে যোগদান করেনি । কিন্ত ইলবাট বিল এই 
পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য পববর্তন ঘটায়। কিছুকাল 
পূবে বাংলাদেশের অন্থতম প্রধান ও প্রভাবশালী 
কাগজ “সোমপ্রকাশ* (১১ ফান্তন, ১২৮৭) এক 
সম্পাদকীয় নিবন্ধে “দেশীয় সভাসকলের নিজীব 
ভাব” সমন্ধে দুঃখ প্রকাশ করে মন্তব্য করে যে গত 
ছু'বছর চারিদিকে জশকল]াণমূলক কাজে উৎসাহ 
এবং আগ্রহের অভাব পারলক্ষিত হচ্ছে। নব- 
গোপাল মন্ত্রের হিন্দুমেলার অন্তিত্বর বজায় 
থাকলেও জনসাধারণ এর প্রতি আর তেমন 
আকুষ্ট নয়। রাজনৈতিক সংস্থাগুলি প্রার অর্ধনুমন্ত 
অবস্থায় বয়েছে। অথচ ভারতীয়দের হুঃখকষ্ 
নিবারণের কোন ব্যবস্থাই হয়নি । ইলবার্টবিল- 
আন্দোলন ভারত।রদের এই নিজীবতা ও নিষ্ছিয়তা 
সম্পূর্ভাবে দূর করেছিল। 

বৃটিশ ইওিয়ান আযসোসিঘ্েশন, ইগ্ডিয়ান 
আসোসিয়েশশ, মহাষেডান লিটারারি সোসাইটি, 
স্যাখানাল মহামেডান জ্যাসোসিযেশন, ইস্টবেঙ্গল 
আসোসিয়েশন এবং কলকাতা হাইকোটের 
ভোকিলস আাসোদিয়েশনের পক্ষ থেকে এক 
যুগ্ম স্মারকলাঁপ ভাইপ*্য় রিপন ও তার পরিষদে 
প্রেরণ কর] হয়। বৃটিশ হণ্ডিয়ান আসোসিয়েশনের 
সম্পাণক রষ্্াস পাল ন্মাপকলিপিটি ৮ই মার্চ 
ভারত সরকারের অতক্ত সচিবের হাতে অর্পণ 
করেন। স্মারকলিপিতে জাতি, বর্ণ ও ধর্মভিত্তিক 
বৈষখ্যের অবসান ঘটিয়ে আইনের দৃষ্ঠিতে সমতা 
প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যে আইন প্রশ্তাব করা হয়েছে 
তার জন্য রিপনকে ধন্যবাদ জানান হয়। 


শ্রবণ, ১৩৮৭ ] 


ভারতীয়রা প্রস্তাবিত আইনটি সম্বন্ধে আগ্রহী নয় 
এই বক্তব্য সম্পূর্ণ ভিত্তহীন বলে স্থাক্ষকারীরা 
ঘোষণা করেন। তার প্রথমে এ ধরনের বক্তব্যের 
প্রতিবাদ জানাতে একটি সভ। আহ্বানের কথা 
[স্তা করেছিলেন। কিন্তু পরে এ ধরনের প্রতিবাদ 
জানানর ফলে উত্তেজনা এবং জাতি-বিদ্বেষ বৃদ্ধি 
পেতে পারে এই চিন্তা করে তারা সভা আহ্বানে 
নিবৃত্ত হয়ে ভারতীয়দের মনোভাব ব্যক্ত করার 
জন্য এই ম্মার্পিপি পেশ করছেন। খ্বেতাঙ্দের 
প্রতি তারা শ্রদ্ধার মনোভাব প্রকাশ করেন এবং 
খ্বেতাঙ্গদের মনে আঘাত দিতে ও সম্পর্ক তিক্ত 
করতে অনিচ্ছার কথা ব্যক্ত করেন। পরিশেষে 
আবেদন জানান হয় যে ভারত সরকার যেন কোন 
বিক্ষোভ, বিদ্রপ, ভীতিপ্রদর্শন বা ভ্রান্ত ধারণার 
ফলে প্রস্তাবিত ন্যায্য কলযাণুকর আইনটি কার্যকরী 
করতে পরাজুখ না হন! 

উপগোক্ত ম্মারকলিপিটি 'ইংলিশম্যান্‌, ছাপতে 
অসম্মত হয়। অসম্মতির কারণ ব্যাখ্যা করে বল! 
হয় যে যধিও স্মারকলিপির ভাষ! প্রশংসনীয়ভাবে 
সংযত তবু যেহেতু বিতকিত বিষয়টি সম্বন্ধে 
ভারতীয়ধেপ্ কোন মন্তব্য করার অধিকার নেই 
সেই কারণে স্মারকলিপিটি আমরা ছাপতে সম্মত 
নই। আইনটি পাস হলে ভারতীয়দের কি লাভ 
হবে তা আমাদের বোধগম্য নয়। কিন্তু তাদের 
কিক্ষতি হবে তা আমরা জানি এবং আমর] 
আশা করি ভারতীয়রা চারিদ্দিকে তাকিয়ে দেখে 
চিন্তা করবে এই সব করার কোন সার্থকতা 
আছে কিনা । 

শ্বেতাঙ্দের পরিচালিত পত্র-পত্রিকার গ্লেষ ও 
ভ্রকুটি উপেক্ষা করে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
অঞ্চল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও অন্যান্ত সংস্থার 
পক্ষ থেকে ইলবাট” বিলের সমর্থনে সভা-সমিতি 
অনুষ্ঠিত হতে থাকে এবং আবেদন-পত্র, স্মারকলিপি 
ইত্যাদি প্রেরণ করা হয়। উড়িস্তা পিপল্স্‌ 


জাতিবৈষম্য ও ভারতী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ 


৩৫৭ 


আসোসিয়েশন উপরোক্ত যুগ্ম ম্মারকলিপির বক্তব্য 
সমর্থন করে একটি আবেদন-পত্র প্রেরণ করে 
(১৯ মার্চ), অনুরূপ বর্ধমান আযসোসিয়েশন, 
পাবণ] জেলার তরাল সাধারণ হিতসাধিনী সভা, 
উড়িস্তা' আসোসিয়েশন্‌, হাওড়া পিপল্স্‌ আসে- 
সিয়েশন, শ্রীপুর নীতিসভা, বৃটিশ ইত্িয়ান 
অশাসোসিয়েশনের কালনা শাখা প্রভৃতি সংস্থার 
পক্ষ থেকে ইলবার্ট বিলের সমর্থনে স্মারকলিপি 
প্রেরণ কর! হয়। বাংলার বাইরে উড়িস্যা ছাড়া 
স্থদূর কালকা, সাতারা, এলাহাবাদ, আজমীর, 
পুণা, বোদ্বাই প্রন্ৃতি স্থানে ইলবার্ট বিলের 
সমর্থনে জনসভ। অনুষ্ঠিত হয় এবং স্মারকলিপি 
প্রেরণ কর। হ্য়। 

বোথ্াই শহরে ২৮শে এপ্রিল ইলবাট” বিলের 
সমর্থনে এক বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার 
আহ্বায়কদ্দের মধ্যে ছিলেন জামসেদজী জিজিভয়, 
বদরুদ্ধীন তায়েবঙ্জী, কারস্তেন্ত্রী নসবওয়াঞ্জি কামা, 
ফিরোজশা৷ মেহতা, কে. টি. তেলাং, জামসেদজী 
টাটা, এস. ডি. ভাগ্ারকর ও দাদাভাই 
নাওরোজী। সভার তিলধারণের স্থান ছিল না। 
আমেদাবাদ, ব্রোচ, পুণা, সোলাপুর, স্থরাট, 
ভীরগাও প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিরা এসে- 
ছিলেন। বোম্বাই-এর আগ্রমান-ই-ইসলাম-এর 
প্রতিনিধিদলও সভায় যোগদান করেন। উপস্থিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে মাত্র তিন চার জন খ্বেতাঙ্গ ছিলেন। 
বোম্বাই-এর শেরিফ রঘুনাথ ঘোটে তার ভাষণে 
ভারতীয়দেএ ইলবার্ট” বিল সন্বদ্ধে নীরব ও উদাসীন 
থাক! পন্বন্ধে সতর্ক কৰে বলেন যে এর ফলে ভ্রান্ত 
ধারণার স্ষ্টি হবে। সরকারের হাত শক্ত করার 
জন্য ভারতীয়দের সক্রিয় হতে হবে। বদকুদ্দীন 
তায়েবজী বলেন যে তিনি ইতিপূর্বে এতবড় 
এবং এত প্রতিনিধিমূলক সভ। আর দেখেননি। 
তিনি সকলের কাছে সংযম ও সহিষ্ণুতার জন্য 
আবেদন জানান । নাখোদ। মহম্মদ আলি রোগে 


৩৫৮ 


তার জোরাল ভাষণে বলেন যে এই সভা৷ না হলে 
ইলবার্ট বিলের বিরোধীরা বলে বেড়াত যে 
শুধুমাত্র বাঙালীবাবুর্াই বিলের সমর্থনে আন্দোলনে 
মেতেছে । বি. এল. গুপ্ত একছ্জরন বাঙালী 
ম্যাঙ্জিস্ট্রেটে এবং বিষয়টি একটি স্থানীয় ব্যাপার 
মাগ্র। কিন্তু বিলের বিরোধীদের মনে রাখা 
দরকার যে, যে সমস্যা বাঙালীদের সমন্যা সেটি 
সমস্ত ভারতীয়দের স্বার্থের সঙ্গেও জড়িত। 
রোগের ভাষণে শ্রোতারা তুমুল হর্ষধ্বনি করে 
সমর্থন জানায়। অনুরূপ এক ভাষণে কে. টি. 
তেলাং বলেন যে শ্বেতাঙ্গদের পত্র-পত্রিকায় প্রচার 
করা হচ্ছে যে বাঙালীর বুটিশজাতির প্রতি 
বিদ্বেষভাব পোষণ করে। কিন্ত তিনি তাঁর 
ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে দৃঢ়তার সন্গে বলতে 
পারেন এ অভিষোগ সর্বেব মিথ্যা । 

বোস্বাই-এর জনসাধারণের পক্ষ থেকে ইলবার্ট 
বিলের সমর্থনে এক স্মারকলিপি পেশ কর? হয়। 
স্মারকলিপিতে বলা হয় যে শুধুমাত্র প্রস্তাবিত 
বিলটিই বর্তমান উত্তেজন। ও পক্ষপাতদুষ্ 
মনোভাবের স্থর্টি করেনি, এর মূলে রয়েছে 
বর্তমান সরকারের সামগ্রিক নীতির প্রতি শত্রুতার 
মনোভাব । ভারতীয়রা নয়, শ্বেতাঙ্গরাই বর্ণ- 
বিদ্বেষের দ্বার! প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত। ভারতীয়র। 
বিলটি সম্বন্ধে সম্পৃণ নিষ্পৃহ এই ধারণ। বা বক্তব্য 
সম্পূর্ণ মিথ্যা। ভারতীয়র! গভীর উৎকঠার 
সঙ্গে বিলটির ভাগ্য লক্ষ্য করছে। তার কারণ 
বিলটির অন্তনিহিত মূল নীতি তাদের স্বার্থ এবং 
কল্যাণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। যোগ্যতা, 
সাফল্য, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং দেশের শাসন- 
কাধে অবদান যাই থাকুক ন। কেন ভারতীয়দের 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


নিরুষ্ট জাতির মানুষ বলে গণ্য কর] হবে কিন! 
এই হল মৌলিক প্রশ্ব। নিকষ্টতার অজুহাতে 
চিরকালই কি তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ 
কর) হবে? আরও বৃহত্তর প্রশ্ন হল ভারতর্ধ 
কি মহারানীর ঘোষিত নীতি এবং আদর্শের দ্বার! 
শাসিত হবেনা ইলবার্টবিরোধীদের দ্বারা 
শাসিত হবে? 
পুণা সার্বজনিক সভার উদ্োগেও ইলবাট? 
বিলের সমর্থনে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল 
(২৩ জুন, ১৮৮৩)। সভাপতিত্ব করেছিলেন 
কষ্ণজী লক্ষণ নলকর। সভায় গৃহীত একটি 
স্মারকলিপি সরকারের কাছে প্রেরণ করা হয়। 
লাহোরের ইপ্ডিয়ান আযসোসিয়েশন পাঞাব 
সরকারের কাছে প্রেরিত এক নম্মারকলিপিতে 
ইলবার্ট বিলের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানান। তীরা 
এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বর্তমানে 
শ্বেতা্গদের বিরোধিতার কাছে যদি নতিম্বীকার 
করা হয় তাহলে ভবিষ্যতে এই প্রস্তাব পুনরায় 
করা হলে আরও বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে 
হবে। অমৃতসরের আঙ্চুমান-ই-ইসলামিয়া বিলটিকে 
পুর্ণ সমর্থন জানায়। লাহোরের শ্রীগোবিন্দ সিং 
সভ শিখর্দের.পক্ষ থেকে ইলবাটবিল সমর্থন করে ; 
কেননা এই বিল জাতিবৈষম্যের আবরণ অপসারণ 
করতে উদ্যোগী হয়েছে । কম্বরের আঙ্জুমান-ই- 
মুফিদ-ই-আম ইলবার্ট বিল সমর্থন করে এই 
অভিমত ব্যক্ত করে যে শ্বেতাঙ্গদের ব্যবহার ও 
আচরণ থেকে ভারতীয়রা শিক্ষালাভ করবে এবং 
এ শিক্ষার সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিণতি কি 
হতে পারে তাও অনুমান কর! দুরূহ নয়। 
[ক্রমশঃ ] 


বন্দনাষ্টকম্‌ 
রামনারায়ণভট্টাচার্যতর্কতীর্থেন বিরচিতম্‌ 


পশ্ঠান্‌ বিশ্বং স্বমায়াবিরচিতমভিতো| ধর্মগ্লানৌ নিমগ্নং 
তল্রাণার্থং স্বতন্ত্র পরমকরুণয় বঙ্গভূমৌ পুনঃ সঃ । 
জ্ঞানানন্দাতিশুদ্ধাং তন্ুমিহ রুচিরাং যো দধানোইবতীর্ণ? 
সেবে শ্রীরামকৃষ্ণং পরিকরকলিতং সারদারাধ্যমানম্‌ ॥১ 


আর্ঢ়ং ভগবৎকথোৎসবনুধাস্বাদাৎ সমাধো মুন্ুঃ 
পাদদন্বমহোৎপলস্থিতকরং চেলাঞ্চলালঙ্ৃতম্‌। 
প্রায়ো মুদ্রিতদীর্ঘলৌচনযুগং ত্যক্তার্থসর্ধগ্রহং 
ধ্যানস্থং ন্মিতস্থন্দরং নিরুপমং শ্রীরামকৃষ্ণং ভজে ॥২ 


রামকৃষ্ণ, শরিয়া বন্দে পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্‌। 
সচ্চিদানন্দরূপোহপি যোহবতীর্ণো৷ যুগে যুগে ॥৩ 


মাতরং সারদাং বন্দে রামকৃষ্তম্বরূপিণীম্‌। 
মহাশক্তিং মহাভাবাঁং মহাযোগসমন্বিতাম্‌॥৪ 


: বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদং প্রভূম্‌। 
গদীধরপ্রাণনাথমদ্বৈতানন্ববিগ্রহম্‌ ॥৫ 


. দ্রিগন্বরং ঘনশ্যামং ভগ্রজানুকরস্থিতম্‌। 
লড্ডকঘাচকং বন্দে ব্রগোপালমদ্বয়ম্‌॥৬ 


কৃষ্পপ্রাণপ্রিয়াং কৃষ্লাদিনীং প্রেমরূপিণীম্‌। 
বৃন্দাবনেশ্বরীং রাধাং নমামি কৃষ্ণভাবনাম্‌॥৭ 


কৃষ্ণ ত্বামভিবন্দে শ্রীকিশোরং১ প্রাণবল্লভম্‌। 
শ্রীরাধালিঙ্গিতং দেবমন্তর্যামিণমী শ্বরম্‌॥৮ 


ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং রামকৃষ্ণায় ধীমহি, গৌরাঙ্গায় কিশোরায় 
গোপালায় নমো! নমঃ। 


১ আপি স্পা? 


১. গৃহদেবত। শ্রীকুফের নাম “কষকিশোর? | 


কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী প্রভানন্দ 
তৃতীয় পর্ব 
[ পূর্বাগবৃতি ] 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্খ কাশীপুরের বাগানে বাস 
করছেন। উপরের সেই পূর্বপরিচিত ঘরে বসে 
আছেন। মহিমাচরণ চক্রবর্তী নিকটেই থাকেন । 
মহিমাচরণ ঠাকুরের কুশল সংবাদ নিতে এসেছেন । 
উপস্থিত বুড়োগোপাল। 

আজ ১১ই ফান্তন, কষ্ণাচতুখী, সোমবার, 
ইংরাজী ২২শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীঃ | মাষ্টারমশাই 
ঘরে ঢুকে মহিমাচরণকে দেখতে পান। পুর্বে 
মহিমাচরণ শ্রীরামকষ্চকে একজন সধকমাত্র গণ্য 
করতেন। তার মধ্যে ঈশ্বরের অবতাবত্ব স্বীকার 
করতেন না। ইদানীং তার দৃষ্টি শ্বচ্ছ হয়েছে। 
আজ মহিমাচরণ বলেন : [ অবতারেরও দেহধারণে ] 
কষ্ট। রাঁবণের শক্তিশেলে বীর লক্গণ অচেতন 
হলে শ্রীরামচন্দ্র "ভাই লক্ষ্রণ” বলে কেদেছিলেন। 

শ্ীরামরুঞ্জ মহিমাচরণের মধ্যে পারবর্তন দেখে 
খুশী । মহিমাচরণ চলে গেলে শ্রীরামকষ্ণ মন্তব্য 
করেন: এখন খুব হয়েছে। 

বুড়োগোপাল : এখন খুব কার্জ করছেন-- 
আপনি বলেছিলেন-_. 


পরবতী দৃশ্য । বাগানবাড়ীর শীচ তলা। 
মাষ্টারমশীই নীচে আসেন। তার সাক্ষাৎ হয় 
স্থবোধের সর্গে। মহিযাচরণের প্রসঙ্গ ওঠে। 
খোকা বলেন : মহিমাবাবুর তন্ত্রের চক্রগঠন, 
যশোরেশ্বরীতে গমন-__এ সব কথা যিথ7। তবে 


নরেন্্নাথের পিতা । 


দু'একটা ্টচুদরের কথা বলে থাকেন 

নরেন্্রনাথ কলকাতায় গিয়েছিলেন । তার 
খুল্লতাত তারকনাথ১ দত্ত গুরুতর পীড়িত, এ খবর 
পেধে হঠীকে দেখতে শিয়েছিলেন। “তীবকনাথ 
দত্ত মহধি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এস্টেটের উকিল 
ছিলেন এবং তারকনাথ দত্তের ঠাকুর পরিবারের 
সহিত বিশেষ হ্ৃগ্চতা ছিল।,২ তারকনাথ 
দেহত্যাগ করেন ২১শে মার্চ, ১৮৮৬ শ্ীঃ। 

নরেন্দ্রশাথ কাশীপুর বাগানে ফিরে আসেন । 


পরদিন মঙ্গলবার, কৃষ্ণাপকমী তিথি, ১২ই 
ফাল্তন ; ইংঝাজী ২৩শে ফেব্রুয়ারী, .৮৮৬ খীঃ। 

মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হয়ে 
লক্ষ্য করেন, যেন নরেন্দ্রনাথের ভাবের কোন 
পরিবর্তন ঘটে নি। কাশীপুর বাগানে রকমারি 
ভাববৈচিত্র্যের প্রদীপ জেলে শ্রীরামরুষ্ লীল।- 
বিলাস করছিলেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকুষ্ণ যুবক ভক্তদের মাঝে মাঝে 
নিকটবর্তী গ্রামে পাঠাতেন ভিক্ষার জন্য । ঠাকুর 
বলতেন মাধুকরীর অন্ন পবিত্র। আজ যুবক 
ভক্তদের কয়েকজন ভিক্ষান্বেষণে বেরিয়েছিলেন। 
নরেজ্জ্নীথও শিয়েছিলেন। মনে হয় ভিক্ষা বিশেষ 
কিছু োটে নি। এবিষয়ে মাষ্টারমশাই নরেন্দ্র 
নাথের সঙ্গে কথ বলতে চেষ্টা করেন। নরেক্ের 
নীরবতায় সে-চেষ্টা ব্যর্থ হয় । মান্টারমশাই হতাশ 


১ বামমোহন দত্তের ছুই পুত্র ছিল, ছুর্াপ্রসাদ ও কালীপ্রসাদ। দুর্গাপ্রসাদের পুত্র বিশ্বনাথ 
কালীপ্রলাদের ছুই পুত্রঃ কেদারনাথ ও তারকনাথ । ( 811801)617 7000012 £ 
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শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


হয়ে চুপ করে থাকেন। নরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন : 
কথা কইলেই গোল-_ , 

দেবেন্রনাথ মজুমদার গৃহী ও ত্যাগীদের মন- 
কষাকষির মধ্যে উদ্দাসীনতা৷ বজায় রেখেছিলেন । 
নরেন্্নাথ বলেন : দেবেনবাবু দুদিকে উদাসীন । 

মাষ্টীরমশাই : তিনি কোন দিকেই নেই। 

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে ভুল-বোঝাবুঝি 
ও মন-কষাকষ বেড়েই চলেছিল যেন। এর প্রধান 
কারণ সধ্বন্ধে শ্রীশ্রীরা মরুফ্পুশ্থিকার লিখেছেন : 

উদ্দানেতে ব্যয্াধিক দেখিয়া গৃহীরী। 

একত্রে পরামর্শ করে যোগ্য যার? ॥ 

রামচন্দ্র কালীপদ স্থরেন্দ্র এ তিনে । 

বলিলেন সেবাপর কুমারের গণে ॥ 

করিতেছ অপব্যর় শোভা নাহি পান্ব। 

হিপাব প্লাখিতে হবে তুলিয়া খাতায় ॥ 

( পৃঃ ৬১০ ) 

এ-সম্বন্ধে লাটু মহারাজের স্থবতিকথাতে পাই 
একটুকরো বিবরণ । লাটু মহারাজ বলেন : “এক- 
দিন টাকা-পয়সার হিসেব রাখ! নিয়ে কথা উঠলে । 
লোরেনভাই বললে, “এত হিসেব রাখা-বাখি কেন? 


কাশীপুরে শ্ররামকষ। 


৩৬১ 


এখানে কেউ ত চুরি করতে আসে নি৮ বাৰী 
হাম্নে বললুম, 'তবু একটা হিসেব রাখা ভালো |, 
হামার কথা রাখালভাই মেনে নিলো । গোপাল 
দাদার ওপোর হিসেব রাখার ভার . পড়লো 1” 
(পৃঃ ২৪০ )। অন্যান্ত মতে হুট্‌কো গোপালের” 
উপর হিসাব রাখার দায়িত্ব পড়েছিল। 

এই মন-কষাকধির বিষয় উল্লেখ করে মাষ্টার- 
মশাই উপস্থিত নরেন্দ্রনাথ ও অন্যান্যদের বলেন : 
এ যেন মা ও ছোট ছেলের ব্যাযোর মত। মায়ের 
ব্যামো। বাড়লে ছেলের ব্যামে বাড়ে। 

অথবা যেন ভীম ও বকরাক্ষসের৪ উপাখ্যানের 
মত। 

নরেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন: ও পরমহৎস, 

মাষ্টারমখাই : তোমরা [ওরকম মনে ] 
করো না। 

তোমরা! কত বড লোক ওর]! জানে ন।। 

ঠিক যেমন বরাহ-অবতারে নারায়ণ মায়ার 
ফাদে পড়েছিলেন । নিজের শ্বরূপ ভূলে গিয়ে- 
ছিলেন। অথবা, যেখন হূতে-পাওয়া মানুষ নিজের 


৩ এর পুরো নাম গোপালচন্দ্র ঘোষ। কলকাতার গড়পারের বাসিন্দা । ভক্তমহলে 


“ছোট গোপাল” বা হুটুকো গোপাল নামে পরিচিত । প্রায়ই হুট করে কোথাও চলে যেতেন, 
সেকারণে তাঁর জনপ্রিয় নাম হয় ভটুকে' গোপাল। তীর ছিল বিধবা মা ও ছুটি ছোট ভাই। 
স্থরেন্দ্রনাথ ব্যবস্থা করেছিলেন, গোপালের বাড়ীর আথিক ব)বস্থা তিনিই করবেন, গোপাল যেন ষোল 
আন] মন দিয়ে কাশীপুর বাগানে কাজ করেন। গোপালের উপর দায়িত্ব পড়েছিল সেবকদের 
হিসাবপত্র রাখার । 

৪ পিতামহ ব্াাসের উপদেশে পঞ্চপাগুব সহ কুক্ঠীদেবী একচক্র! নগরীতে এক ব্রাঙ্ষণের 
বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন । পাগুবেরা ভিক্ষান্গে ক্ষুনি্র্তি করতেন । বক নামে এক মহাবল 
রাক্ষস প্র দেশ রক্ষা করত, প্রতিদানে এ দেশের াজ। প্রতিদিন ব্াক্ষদকে সরবরাহ করতেন একটি 
মানুষ, দুটো মহিষ ও প্রচুর অন্ন । ইতিমধ্যে উল্লিখিত ব্রাহ্মণের পালা উপস্থিত হয়। পরিবারের 
মধ্যে শোকের ছায়া পড়ে। সবাই কান্নাকাটি করতে থাকে। ব্রাহ্মণ, তার স্ত্রী, পুত্র ও কন্যার মধ্যে 
কে আত্মাহুতি দিবে সে-বিষযে জল্পনা চলতে থাকে । সবকিছু শুনে কুস্তীদেবী ব্রাহ্মণকে সাহায্য 
কণতে এগিয়ে আসেন। তার আদেশে ভীম পরদিন অন্নাি নিয়ে বাক্ষসের কাছে যান। ভীম নিজেই 
অম্নাদদি থেতে স্থুরু করেন । ক্রুদ্ধ বকরাক্ষল একটা গাছ উপডে নিয়ে তা দিয়ে ভীমকে আক্রমণ করে। 
ভীম রাক্ষসকে বধ করেন। (মহাভারত, আদিপর্, ২৮ অধ্যায় ) 

৫ প্রীরামরুষের ভাবায় কাহিনীটি একপ : “হিরণ্যাক্ষ বধ করার জন্য বরাহ অবতার 

€ 
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হরূপ ভূলে অস্বাভাবিক আচরণ করে থাকে । 
মাষ্টারমশাই উপস্থিত যোগীনকে লক্ষ্য করে 
বলেন : পঞ্চভূতের ফাদে ব্রদ্ধ পড়ে কাদে। 
সেদিন*রাত্রিবেল! মাষ্টারমশাই কাশীপুর বাগানে 
থেকে যান । ম্বপ্রে দেখেন, তিনি পরমহংস অবস্থা! 
প্রাপ্ত হয়েছেন । ' বাড়ীর দ্বারে কেউ তার পদসেব 
করছে। * 


এসময়কার একটি বিচিত্র ঘটনা! । একদিন 
ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের ইচ্ছা হয় তিনি জামরুল 
খাবেন। সেবক লাটু স্বতিচারণ করেছেন : 
"একদিন ত ঠাকুরের জামরুল খেতে ইচ্ছে হোলো, 
তখন শীতের .শেষ, জামরুল পাওয়া যায় না। 
কলকাতার বাজারে কেউ জামরুল পেলো না। 
দেখে! কেমন ব্যপার হোলো! একজন ভক্ত 
সেইদ্দিনই কোন এক বাগানে জামরুলের ফুল 
দেখতে পেয়ে শশীভাইকে সে খবর জানালে। 
শশ্ীভাই সেইদিন সেই বাগান হোতে জামরুল 
পেড়ে নিয়ে এলো । জামরুল দেখে তিনি ত 
অবাক হোয়ে বললেন--এমন সময় জামরুল 
কোথায় পেলি রে? বাকী ঠাকুর তা খেতে 
পারলেন না।” (স্থৃতিকথা, পৃঃ ২৫৯) 


শ্ীরামক্ ভক্তসঙ্গে কাশীপুর বাগানে বাস 
করছেন। তার দেহে মারাত্মক ব্যাধি, কিন্তু তার 
সর্বদাই এক চিন্ত।, কিসে ভকুদের মঙ্গল হয়। 

আজ শুক্রবার, কুষ্ণা অষ্টমী তিথি, ১৫ই 
ফান্তন। ইংরাজী ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ শীঃ। 

স্কলের কাজ সেরে মাষ্টারমশাই বেল সাড়ে 


হ*লেন। হিরণ্যাক্ষ বধ হ'লে', কিন্ত নারায়ণ 
কতকগুলি ছানাপোনা হয়েছে । ' তাদের নিয়ে একরকম বেশ আনন্দে রয়েছেন । 


উোধন 


/৮তম বর"-?ন সংখা 


বারোটার সময় রওয়ানা হন। কাশীপুর বাগানে 
পৌছে * দোতলায় পূর্বপরিচিত ঠাকুরের ঘরে 
উপস্থিত হন। তিনি ঠাকুর শ্রীরামরুঞের পাদ- 
বন্দনা! করে বসেন। আজ ঠাকুরের দয়ার প্রশ্রবণ 


যেন উলিয়ে উঠেছে । তিনি মাষ্টারকে বলেন 
তার পায়ে হাত বোলাতে । মাষ্টার নিজেকে ধন্য 
জ্ঞান করেন। 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ্ণের নিদ্রার আবেশ হয়। মাষ্টার 
মনের আনন্দে ঠাকুরের পদ্সেবা করতে থাকেন। 
কিয়ৎক্ষণ পরে ঠাকুরের নিদ্রার আবেশ কেটে 
যায়। সেবক শশী ও মাষ্টার পাখ' দিয়ে ঠাকুরকে 
হাওয়া! করেন। 
সেবক ঠাকুরের গলার ক্ষতে ঘি লাগাতে যান। 
আতঙ্কিত মাষ্টার সরে দাডান। ঠাকুর মাষ্টারকে 
ইঙ্গিতে বলেন মাঁঢ়বের উপর তীর কাছে বসতে । 
নিকটেই রাখা হয়েছিল করেকটি সুগদ্ধি ফুল। 
ঠকুর পাত্র হতে ফুল তুলে ত্রাণ গ্রহণ করেন এবং 
মাষ্টারকে ফুলের ঘ্রাণ গ্রহণ করতে দেন 
ঠাকুরের নির্দেশে মাষ্টার ঠাকুরের পদসেবা 
করেন | সে-সমধে ঠাকুর শ্রারামরুষ্জের সোহহং- 
ভাবের উদ্দীপন হয়। ব্যাধি যেন একধারে পড়ে 
থাকে। অবতার-পুরুষ আত্মপুজায় মেতে ওঠেন। 
তিনি নিজের মাথায় ফুল দেন । 
ঠাকুর ীরামরুষ্জের মুখে ছিল এক টুকপে 
আমলকী । তার একটি ছোট টুকরো মাষ্টারকে 
দেন ও বলেন: খেলে বাহে খোলসা-- 
পিত্ত প্রভাতি দমন থাকে। 
মাষ্টার প্রসাদত্বরপ আমলকীর টুকরে। গ্রহণ 
করেন। 
বরাহ হয়ে আছেন। 
দেবতারা বলেন, 


স্বধামে যেতে চাপ ন!। 


এ কি হলো, ঠাকুর যে আসতে চান না। তখন সকলে শিবের কাছে গেলেন ও ব্যাপারটি নিবেধন 
করলেন। শিব গিয়ে তাকে অনেক জেদাজেদি করলেন, তিশি ছানাপোনাদের মাই দিতে লাগলেন। 
তখন শিব ত্রিশল এনে শরীরট1 ভেঙ্গে দিলেন। ঠাকুর হি হি করে হেসে তখন শ্বধামে চলে 


গেলেন।, 


( কথামত ২১৩১) 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


ঠাকুর শ্রীরামরু তাঁর শিশ্তসেবকদের নান]- 
ভাবে আনন্দে রাখার ব্যবস্থা করতেন। তার 
ইচ্ছা হয় সেবকদের মাঁংসপ্রসাদ খাওয়াবেন । 
তিনি মাষ্টারকে জিজ্ঞাসা করেন : তুমি মাংসের 
দাম দিবে? পাঁচ আনা কি ছয় আন 
লাগ্বে। জিজ্ঞাসা করো বুড়োগোপালের 
কাছে। দেখ সরকারী হয় কিন। 

নিকটে দাড়িয়ে ছিলেন সেবক বাবুরীম। তার 
জন্য প্রয়োজন একটি বালিশ । রামরুষ্ণ বালিশটির 
মাপ দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন : কত লাগবে ? 

তিনি বাবুরামকে লক্ষ্য করে বলেন: না, 
আমার একটা বালিশ নিবি? অন্যদের 
লক্ষ্য করে তিনি আবার বলেন : এখানেই ত 
ক্রয় করে নিবি ? 

মাষ্টারের মনে আশঙ্কা হয়__-কেনাকাটির 
ব্যাপারে তিশি অনেক সময় গোলমাল করে 
ফেলেছেন, সে-জন্যই কি ঠাকুর সেবকর্দের সরাসরি 
কিনে নিতে বলছেন ? 

কিমৎক্ষণ পরে ঠাকুর মাষ্টারকে বলেন : তুমি 
এখন একটু নীচে বাও- আমি বাহ 
করবে । 


পরবর্তী দৃশ্ত। মাষ্টারমশাই বাড়ীর নীচতলায় 
নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ পেয়েছেন। নরেন্দ্রনাথ বলেন : 
সাধন করতে দক্ষিণেশ্বরে যাব। 

মাষ্টারমশাই : [এখানে ঠাকুর এত অন্ুস্থ। 
তাকে ছেড়ে তোমার ] সাধনে মন যাবে ন। 

এ-সকল যুক্তির অবতারণ1 করে মাষ্টারমশাই 


পাশা তি পাপা 


কাশীপুরে শ্রীরামরুফ 
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নরেন্্রনাথকে প্রতিনিবৃত করতে চেষ্টা করছিলেন | 


ঠাকুর শ্রীরামরুষ কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে 
অবস্থান করছেন। শরীর খুবুই অন্ুস্থ কিন্ত 
ভক্তদের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্ধদাই আকুল। 
ছোটখাট ঘটণার মধ্যেও ঠাকুরের যে সহীনুডৃতি 
ও প্রসারতা উন্মোচিত হয়, তা৷ তার ভাগবত- 
জীবনেরই চালচিত্র 

আজ রবিবার, ১৭ই ফান্ুন, ১২৯২, মাঘী 
রুষ্ণা দশমী । ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্ব | 

মাষ্টারমশাই সকালেই কাশীপুর বাগানে 
উপস্থিত হয়েছেন। সঙ্গে কনিষ্ঠ সহোদর কিশোরী । 

বাগানবাড়ীর নীচের তলায় 'দানাদের' ঘর। 
সেখানে উপস্থিত নৃত্যগোপাল, ন্রেন্রনাথ, 
কালীপদ, নবগোপাল, রামচন্দ্র প্রভৃতি । 

সেবক স্থবোধের জ্ঞবানযৌগের সাধন সম্বন্ধে 
নৃত্য গোপাল মন্তব্য করেন : এ যেন ছরকমের যাগ। 

বাগানবাড়ীর খরচপত্র নিয়ে কথা ওঠে। 
নরেন্দ্রনাথ ও রামচন্দ্রের মধ্যে এ বিষয়ে কথা- 
কাটাকাটি হয়। মতান্তরে মনাস্তর দেখা দেয় । 
অস্বস্তিকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। 

বৃত্যগোপাল বলেন: ছুই কাটা। তিনি 
দাড়িয়ে উঠে বলেন : দুই-ই ত্যাগ করো-_যে- 
কথা পরমহংসদেব বলেন ।" 

নৃত্যগোপাল আরও বলেন : 79155 0111755 
89 11159 81০. আমার আগে তো শ্বামের রূপের 
বণনা কোন উপমীতেই মন উঠতে। না । মনে 
হত মযুরকঠ, নবনীরদ এর কোনটাই শ্ঠামের রূপের 


৬ তখনকার কলকাতায় সাধারণতঃ কালীস্থানে বলি দিয়ে পাঁগার মাংস বিক্তি হত। 


সে-সমষে কলকাতায় ছিল অসংখ্য কালীস্থান। 


১৮৮৪ শ্রীঃ নভেম্বরে কলকাতা করপোরেশন আইন 


করে বিনা লাইসেদ্দে পাঠাকাট! নিধিদ্ধ করে, কালীস্থানগুলিকে লাইসেন্স দিতে আপত্তি করে। 
হিন্দুরা তীব্র প্রতিবাদ জানায় । শেষপধস্ত নির্দিষ্ট কয়েকটি কালীস্থানে পাঠাবলি দিতে ও মাংস 


বিক্রি করতে অনুমতি দেওয়া! হয়। 


€(&, ৬%. 0০০৫৪ : 


৬1017101121 : ০910810) 1916, 


20. 308-9 ) এরূপে বিক্রীত মাংস “সরকারী” আখ্যায় পরিচিত হয়েছিল । 
৭ তুলনীয় শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি : “অজ্ঞান-কাটা তুলবার জন্য জ্ঞান-কাটা আহরণ করতে 


৩৬৪ 


সঙ্গে তুলনীয় নয়। কিন্তু এখন যেষা বলুক কিছু 
মনে হয় না। শুধু ভাবের অনিষ্ট না করলেই হ'ল। 
শৃঙ্গারতত্ব সন্বদ্ধে--শৃঙ্গারের বিভিন্ন নৃতন 
উপাদান সন্বক্ধে কথা ওঠে। নৃত্যগোপাল উদাহরণ 
দিয়ে বলেন, যেমন একটা নিবন্ধ রচনার জন্য 
প্রয়োজন কালি কলম কাগজ ইত্যাদি । অথবা, 
যেমন নানা পথ ধরে যাওয়া চলে একই গন্তব্যস্থলে। 
নরেন্দ্রনাথ ধূমপান করতে করতে মন্তব্য 
করেন £ এতে ভুল কি? 
মাষ্টারমশাই কাশীপুর হতে বরাহনগরে দিদির 
বাড়ীতে যান | বরাহনগর-নিবাসী কবিরাজ ঈশানি- 
চন্দ্র মজুমদার মাষ্টারমশায়ের ভগ্মীপতি । উশান- 
চন্দ্র কখনও কখনও ঠাকুরের চিকিৎসা করেছিলেন। 
মনে হয় দেখানেই তিনি মধ্যাহ্ছভোজন করেন । 
তিনি বরাহনগর হতে যান দক্ষিণেশ্বর কালী- 
বাড়ীতে। বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনপৃত বিন্ববৃক্ষ 
স্পর্শ ও প্রণাম করেন। বেধিকা পরিক্রমা কবে 
বেদিকার পূর্বদিকে তুলুস্তিত হয়ে প্রণাম করেন।” 
বিবববৃক্ষতলে কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। সেখান হতে 
যান পঞ্চবটীতে। পঞ্চবটা প্রদক্ষিণ ও প্রণাম 
করেন। সেখান হতে যান হরিতলা ব1 বটবৃক্ষ- 
তলায়, তারপর গঙ্গাতীরে | মদ্দিরপ্রাঙ্গণের উত্তর- 
পশ্চিম কোণে ঠাকুর শ্রীরামকষের দীর্ঘক/লের 
বাসস্থান। সেই পবিত্র ঘরে গিয়ে বসেন ও প্রণাম 
করেন, তারপর যান ৬রাধাশ্টামের মন্দিরে এবং 
সেখান হতে ৬ভবতারিণীর মন্দিরে । তিনি ব্যাকুল- 
হৃদয়ে জগন্মাতার কাছে প্রার্থনা করেন: মাগো, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৭ম সংখা? 


তোমার ছেলের জন্ত আমি আর কি বলব? তুমিই 
ভাল জান। তবে মাগো! আর এত যন্ত্রণা 
দিও না। 

মাষ্ীরমশাই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জন্য জগন্মাতার 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। বরাহনগরে ঈশান কবিরাজের 
বাড়ী হুয়ে তিনি কাশীপুর বাগানে উপস্থিত হন। 
বাগানবাড়ীর আবহাওয়া গুহী ও ত্যাগী ভক্তদের 
মতসংঘর্ষের ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন। 

মাষ্টারমশাইকে দেখে উপস্থিত সেবক সকলে 
একসঙ্গে বলে ওঠেন : মাষ্টারমশাই, আপনি ছিলেন 
না, কেলেক্কারী হয়ে গেল। 

সেবক শশী সে-সঙ্গে বলেন £ পরমহংসদেব 
আমাদেবু 9119091% করলেন । 

“কেলেঙ্কারী” গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মন- 
কষাকষিকে কেন্দ্র করে। রামচন্দ্র, স্থরেন্দ্রনাথ, 
গিরিশচন্দ্র, কালীপদ, বলরাম, মহেন্দ্রনাথ প্রমুখ 
ভক্তগণ কাশীপুর বাগানবাড়ীর ব্যয় বহন করতেন। 
ঠাকুরের আদেশে স্থরেন্দ্রনাথ বাড়ীভাঙ! দিতেন, 
ও বলরাম ঠাকুরের পথ্যখরচ দিতেন। বাকী 
খরচের ব্যবস্থার জন্য গৃহী ভক্তগণ গিরিশচন্দ্র ব 
রাঁমচন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিমাসে আলোচনা করে 
চাদার পরিমাণ স্থির করতেন। এ বিষয়ে শ্রীম। 
ত্বমুখে বলেছেন : তার অস্থথের সময় একজন 
ভেগে গেল বিশ টাকার জন্য- চাদ ধরেছিল। 
(শ্রশ্রীমায়ের কথা ২৫৪) বাগানবাড়ীর পরি- 
চালণার ব্যাপারে রামচন্দ্র নেতৃত্র* গ্রহণ 
করেছিলেন । 


হয়। তারপর জ্ঞান অজ্ঞান ছুই কাটা ফেলে দিলে হয় বিজ্ঞান।” ( কথাম্থত ৩১৬১) 
বল। বাহুল্য, নৃত্যগোপালের এ-সকল যুক্তি ঃনবদখানদের ক্ষান্ত করতে পারেনি, যদিও 


সাময়িকভাবে তাদের শান্ত করেছিল। 


৮ শ্রীমদর্শন, চতুর্থ খণ্ড, পৃঃ ৬৫ দ্রষ্টব্য । 


৯ ঠাকুরের শ্ঠামপুকুরে থাকাকালীন প্রবীণ ভক্তদের এক একজন প্রত্যহ 50195770667 
করতেন। কোনদিন গিরিশচন্দ্র, কোনদিন রামচন্দ্র, কোনদিন স্ুরেন্ত্রনাথ, কোনদিন নবগোপাল 


ইত্যার্ি। (কথামত ১1১৭২) 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


শ্রীরামকৃষ্ণ যুবক ভক্তদের শিক্ষা দিয়েছিলেন : 
দ্যাখ, গেরত্যদের বুকের রক্ত এই পয়সা, অপব্যয় 
করিস নি। এখানে প্যালা দিতে হয় না, তাই 
সকলে আসে। (“ম্বামী অথগ্ডানন্দ”, পৃঃ ১৮)। 
এ বিষয়ে সেবকদের আস্তরিক চেষ্ট। সত্বেও বাগান- 
বাড়ীর খরচ বেড়েই চলেছিল। আলোচ্যদ্দিনে 
রামচন্দ্র ব্যয় হ্রাস করার জন্য প্রস্তাব দেন যে 
ঠাকুরের সেবাশুশ্রষার জন্য ছুইতিন জন সেবকই 
যথেষ্ট ঃ অপর সেবাকরা যে যার বাড়ী চলে 
যাবে এবং স্থবিধামত কাশীপুরে এসে কাজকর্ম 
করবে । নরেন্ত্রনাথ এ প্রস্তাব মেনে নিতে 
পারেন না। কথাকাটাকাটি তিক্ততায় পর্যবসিত 
হয়। সেবকের। নরেন্দড্রের পাশে এসে দ্াড়ান। 
ক্ষ নরেজ্্রনাথ সকল বিষয় ঠাকুরের নিকট 
নিবেদন করেন। শ্রীরামকষ্জ নরেন্দ্রনাথের পক্ষ 
সমর্থন করে বলেন : 

নরেজ্রে দেখিয়! ক্ষু্ন কন প্রভৃরায়। 

চল্‌ আমি যাব তোরা যাইবি যেথায় ॥ 

যেখানে থাকিবি তোর সেইখানে রব। 

যেমন রাখিবি মোরে তেমতি থাকিব ॥ 

নরেন্দ্র বলেন স্বন্ধে তোমায় লইয়! | 

রাখিব খাওয়া ভিক্ষা ছুয়ারে মাগিয়! ॥ 

(শ্ীশ্রীরামরুষ্-পু'থি, পৃঃ ৬১১) 


কাশীপুরে 


৩৬৫ 


ঠাকুরের সমর্থন লাভ করে তাপসের স্থির 
করেন ভিক্ষা করে খরচপত্র চালাবেন। পরঘিন 
প্রভাতে নরেন্দ্র, নিরঞ্জন, হুট্‌কো গোপাল ও 
কালীপ্রসাদ ভিক্ষা করতে বের হন। প্রথমেই ভিক্ষা 
দেন শ্রীমা। ভিক্ষাতে তাপসদের বিচিত্র অভিজ্ঞতা 
হয়। কেউ দেয় চাল, আলু, কাচকল৷ ; আবার 
কেউ দেয় গালাগাল। সংগৃহীত ভিক্ষা ঠাকুরের 
সামনে ধরা হয়। ঠাকুর দেখে খুব খুশী। ভিক্ষান্ন 
পবিত্র, এতে কোন কামনা থাকে “না । শ্রীমা 
ভিক্ষান্নের তরলমণ্ড তৈরী করেন ও ঠাকুরকে পথ্য 
দেন। সেবকের! সিদ্ধান্ত করেন, “গৃহিগণে দরশনে 
আসিতে না দিব। লাঠিশোট! লয়ে ছারে প্রহরী 
থাকিব ॥ 


গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মনোমালিন্ত১০ বেশী 
দূরে অগ্রসর হবার পূর্বেই শ্রীরামরষ্ণ 


ডাকাইল! উভয়ে আপন সন্গিধান ॥ 
সামগ্রস্ত করিয়৷ দিলেন পরস্পর । 


গৃহী সন্ধ্যাসীতে ছুয়ে সমান আদর । 
মধ্যে বাধাইয়! ছন্ব করিল। রগড় ॥ 
(পুথি, পৃঃ ৬১২১১ 
[ ক্রমশঃ ] 


১০ এই ঘটন! সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ উত্তরকালে বলেছিলেন : “ধার! ঠাকুরের ভক্ত, 
ধার। ঠিক ঠিক তার কপা লাভ করেছেন-__তা গৃহস্থই হোন আর সন্্যাসীই হোন-_তাদের ভেতর 
দল-ফল নেই, থাকতেই পারে না। তবে ওরূপ একটু-আধটু মন-ক্ষাকষির কারণ কি তা জানিস ? 
প্রত্যেক ভক্ত ঠাকুরকে আপন আপন বুদ্ধির রঙে রঙিয়ে এক এক জনে এক এক রকম দেখে ও বোঝে। 
তিনি যেন মহাহ্র্য, আর আমরা যেন প্রত্যেকে এক এক রকম রঙিন কাচ চোখে দিয়ে সেই এক 
সুর্ধকে নানা রঙ-বিশিষ্ট ব'লে দেখছি।” (খাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১১১) 

১১ এই নিবন্ধের মূল আকর পৃজনীয় মাষ্টারমশায়ের ভায়েরী পৃঃ ৬৭১-৬৭৪। 


রামকুষ্জ-শিত্তয ছোট নরেন 
ব্রহ্মচারী প্রণবেশচৈতন্য 


শ্রীরামরুষ্-শিষ্য ছোট নরেনের পুরো নাঁম ছিল 


নরেজ্্নাথ মিত্র ।£ শ্রীরামকুঞ্জ তাকে আদর করে 
ডাকতেন “ছোট নরেন বলে। তাঁর বাড়ী ছিল 
বাগবাজারে তেলিপাড়ায়।৪ খুব কম বয়সে 


তিনি ঠাকুরকে দর্শন করেন। ছোট নরেন 
বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত শ্যামবাজার স্কুলের 
ছাত্র ছিলেন । শ্রীম ছিলেন এ স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক। তিনি ঈশ্বরান্থুরাগী বালকদিগকে দক্ষিণেশ্বরে 
ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসতেন । এভাবে তেজচন্দ্র, 
নারায়ণ, বিনোদ, ছোট নরেন, পণ্ট, প্রভৃতি অনেক 
বালককে শ্রীম শ্রীরামরুষের আশ্রয়ে নিয়ে এসে- 
ছিলেন।« কথাম্বতে তীর প্রথম দর্শনের তারিখ 
পাই ১৮৮৫ সালের ৭ই মার্চ।* কথাম্বৃতকার 
শ্রীম লিখেছেন, “***১৮৮৫ মধ্যে স্বোধ, ছোট 
নরেজ, পল্টু) পুর্ণ, নারায়ণ, তেজচন্দ্র, হরিপদ 
আসিলেন |” পুঁথিকার লিখেছেন-_ 

জুটিয়! নবেন্দ্র-ছোট এবে দিল দেখা । 

কায়স্থ-কুমার অঙ্গে সরলতা মাথা ॥ 

গড়নে সরল যেন অন্তরে সরল। 

ভিতরের ভাব বাহে ব্যক্ত সমুজ্জল ॥৮ 

শ্রীরামকৃষ্ণ অধিকারীভেদে ভক্তদের নানাভাবে 


দীক্ষিত করতেন । যখন কোন ভক্ত ঠাকুরের কাছে 
আসতেন, তখনই বাঁ তার কিছুকাল পরে ঠাকুর 
তাদের প্রত্যেককে একান্তে ডেকে ধ্যান করতে 
বলতেন। তাদের বুক, জিহ্বা! প্রভৃতি শরীরের 
কোন কোন স্থান দিব্যাবেশে স্পর্শ করতেন। 
্ীশ্রীরামরুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গকার লিখেছেন, “এঁ শক্তিপূর্ণ 
স্পর্শে তাহাঁদিগের মন বাহিরের বিষয়সমূহ 
হইতে আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে সংহ্বত ও অস্তর্ুখী 
হইয়$ পড়িত এবং সঞ্চিত ধর্মসংস্কারসকল অন্তরে 
সহসা সজীব হইয়] উঠিয়। সত্যন্বরূপ ঈশ্বরের ধর্শন- 
লাভের জন্য তাহাদিগকে বিশেষভাবে নিযুক্ত 
করিত। ফলে, উহার প্রভাবে কাহারও দিব্য- 
জ্যোতিমাত্রের অথবা! দেব-দেবীর জ্যোতির্ময় মৃতি- 
সমূহের দর্শন, কাহারও গভীর ধ্যান ও অভ্ভৃতপূর্ব 
আনন্দ, কাহারও হৃদ্গ্রস্থিসকল সহসা উন্মোচিত 
হইয়। ঈশ্বরলাভের জন্য প্রবল ব্যাকুলতা, কাহারও 
ভাবাবেশ ও সবিকল্প সমাধি এবং বিরল কাহারও 
নিধিকল্প সমাধির পূর্বাভাস আসিয়া উপস্থিত 
হইত |. ছোট নরেন উহার প্রভাবে স্বপ্নকালে 
নিরাকারের ধ্যানে সমাধিস্থ হইয়াছিল, একথা 
আমর! ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্ুনিয়াছি।”৯ 


১, ২ শ্রীরামরষ্-ম্থবোধচন্দর দে ২য় সংস্করণ (আবাড়, ১৩৫ ), পৃঃ ২৬৯ 
৩ শ্রীশ্রীরামকষ্ণখলীলাপ্রসঙ্গ__ন্বামী সারদানন্ব, দ্বিতীয় ভাগ ( ১৩৮০ ), দিব্যভাব, পৃঃ ১৯৫ 


| এর পর থেকে 'লীলাপ্রসঙ্গ' ] 


৪ শ্রীশ্্ররা মকষ্ণ-লীলামৃত-_বৈকুঠনাথ সান্গ্যাল, ১ম সংস্করণ (১৩৪৩ ), পৃঃ ৩৩৪ [ এর পর 


থেকে “লীলামৃত' ] 


€ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ১৯৪-৯৫ 
৬ অশ্রীরামকষ্ণবথাম্ত--্রীম, ৩য় ভাগ ( ১৩৮১), পৃঃ ১১৫ এবং ৫ম ভাগ (১৩৮১), 


প$ঃ ২৪৫ [ এর পর থেকে “কথাম্বত ] 


৭ কথাম্বত, ১ম ভাগ (১৩৮১) পৃঃ ৫. 


৮ শ্রীশ্রীামরুষ্ পুঁথি--অক্ষয় সেন, ২য় সংস্করণ ( ১০৩১), পৃঃ ৪০৩ 
৯ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্যভাব, পৃঃ ২৫১-৫২ 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


ঠাকুর ছোট নরেনকে খুব ভালবাসতেন। 
তাকে শুদ্ধ আধাক্ বলে সবাই-এর কাছে বলতেন। 
একদিন বলরাম মন্দিরে ঠাকুর মাষ্টারমশাইকে 
বলছেন, “হ্যাগ!, ছোট নরেন যাওয়। আসা কচ্ছে, 
বাড়িতে কিছু বলবে? খুব শুদ্ধ, মেয়ে সঙ্গ 
কখনও হয় নাই।” মাষ্টার__“আর খোলট। বড় ।৮ 
শ্ীরামরু«্চ আবার বললেন, “হা, আবার বলে যে, 
ঈ্বরীয় কথা একবার শুনলে আমার মনে থাকে। 
বলে ছেলেবেলায় আমি কাদতুম_ঈশ্বর দেখা 
দিচ্ছেন না বলে।”'০ শ্ঠাগপুকুরে একদিন ঠাকুর 
ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারকে ছোট নরেনকে দেখিয়ে 
বলছেন, “এ অতি শুদ্ধ! বিষয়বুদ্ধির লেশ এতে 
লাগে নাই |” সেদিন শ্ঠামপুকুরে রামতারণের 
গান হচ্ছিল--(১) “দীনতারিণী দুরিতহারিণী, সত্ব 
রজঃতমঃ ত্রিগুণধারিণী,” (২) ধরম করম সকলি গেল, 
শ্যামাপূজ! বুঝি হলে! ন1 1; গান শুনতে শুনতে 
ঠাকুরের ভাব হল। সেসন্গে অনেক ভক্তেরও। 
ছোট নরেনেরও ভাব হয়েছিল। তাই দেখে 
শ্রীরামকৃষ্ ডাঃ সরকারকে একথা বলেছিলেন । 
ঠাকুরের কথ শুনে ভাক্তার ছোট নরেনের দিকে 
একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন।১১ 

ঠাকুরের সঙ্গে ছোট নরেনের এই মেলামেশ। 
তার বাড়ীর লোকের। পছন্দ করতেন না। বরং 
তাকে 'যেন তেন প্রকারেণ” বাধ! দিতেন। তাই 
তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বেশী আসতে 
পারতেন না। কিন্তু ঈরামরুষ্জ নিজেই যেতেন 
কলকাতার ভক্তবাড়ীতে তার শ্রদ্ধাত্মা ভক্তদের 
দেখবার জন্য । বলরাম বন্ধ বা রামচন্দ্র দত্ত প্রমুখ 
ভক্তদের বাড়ীতে ঠাকুর এসেই এ সব শ্ুদ্ধাতআাদের 
তাদের বাড়ীতে ডেকে পাঠাতেন। সেখানেই 
তীর্দের মিলন হত। একবার ঠাকুর কলকাতায় 


১০ কথামত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৮৯ । ১৯ 
১৩ এ, পৃঃ ১৫২ 


১২ এ, ৩য় ভাগ, পৃ ১৮২ 


শ্রীরাষকফ্-শিস্ত ছোট নরেন 


৩৬৭ 


কাণ্ডেনের বাড়ী গেছেন (ধার নাম ছিল বিশ্বনাথ 
উপাধ্যায়, নেপাল রাজদ%্বারে চাকুরী করতেন )। 
ঠাকুর ছোট নরেনকে ডেকে পাঠালেন। ঠাকুর 
তাঁকে বললেন, “তোর বাড়িটা! কোথায়? চলযাই। 
_পে বললে “আহম্মন,। কিন্তু ভয়ে ভয়ে চলতে 
লাগল সঙ্গে,_-পাছে বাপ জানতে পাবে !”১২ 
বলরাম মন্দিরে ঠাকুর এসেছেন । ছোট নবেন 
প্রভৃতি ভক্তেরা উপস্থিত । অন্কে কথাবার্তার 
পর ছোট নরেন বিদায় নিচ্ছেন। ঠাকুর জানেন, 
ছোট নরেনের বাড়ীর লোকেরা, বিশেষ করে, তার 
বাবা-মা পছন্দ করেন না যে, ছোট নরেন ঠাকুরের 
কাছে যাতায়াত করুক। তাই শ্রীরামরুঞ্জ বলছেন, 
“তুই বাপ-মাকে খুব ভক্তি করবি।-_কিন্তু ঈশ্বরের 
পথে বাধ দিলে মানধিনি । খুব রোক আনবি-- 
শালার বাপ !”১০ ভগবানের জন্ত মা-বাবাধ কথ! 
ন1 মানা অন্যান্য ভক্তদেরও বলতেন। তাই বাধ! 
সত্বেও ছোট নরেন মাঝে মাঝে দর্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের 
সঙ্গে রাত কাটাতেন ।১৪ 


দক্ষিণেশ্বরে বালক-ভক্তেরা এলেই ঠাকুর 
আনন্দে বিহ্বল হয়ে যেতেন। তাদের তিনি 
নিজের হাতে খাইয়ে দিতেন। একধিন ছোট 


নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর তীর দ্বিকে 
একদৃষ্টে দেখছেন। দেখতে দেখতে সমাধিস্থ। 
এরপর কথামৃতকার্ের অনবছ/ বর্ণনা-শুদ্ধাঝআ 
ভক্তের ভিত ঠাকুর কি নারায়ণ দর্শন করিতেছেন ? 
ভক্তেরা একদৃষ্টে সেই সমাঁধ-চিত্র দেখিতেছেন। 
এত হাসি খুশী হইতেছিল, এইধার সকলেই 
নিঃশব্দ, ঘরে ষেন কোন লোক নাই। ঠাকুরের 
শরীর নিংস্পন্দ, চক্ষু স্থির, হাত জোড় করিবা 
চিত্রাপিতের স্তার় বসিয়া আছেন। 


“কিরৎপরে সমাধি ভঙ্গ হইল। ণাখুরের 


এ, ৪র্থ ভাগ ( ১৩৮১১ পৃঃ ২৬২ 


১৪ শ্রীরামকষ৮_্থবৌধচন্দ্র দে, পৃঃ ২৭০ 7 কথামৃ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২২৯ 


৩৬৮ 


বায়ু স্থির হইয়া গিয্লাছিল, এইবার দীর্ঘনিংশ্বাস 
ত্যাগ করিলেন । ক্রমে বহির্জগতে মন আসিতেছে 
ভক্তদের দিকে দৃ্টিপাত করিতেছেন। 

“এখনও ভাবস্থ হইয়া রহিয়াছেন। এইবার 
প্রত্যেক ভক্তকে সম্বোধন করিয়া কাহার কি হইবে, 
ও কাহার কিরূপ অবস্থা কিছু কিছু বলিতেছেন । 
(ছোট নরেনের প্রতি) “তোকে দেখবার জন্য 
ব্যাকুল হচ্ছিলাম। তোর হবে। আসিস এক 
একবার- আচ্ছা! তুই কি ভালবাশিস্‌ ?-জ্ঞান, 
না ভক্তি ? 

“ছোট নরেন-_শুধু ভক্তি। 

“ভ্রীরামক্ণ-ন। জানলে ভক্তি কাকে করব ? 
(মাষ্টারকে দেখাইয়া, সহাশ্তে) একে যাদ ন৷ 
জানিস, কেমন করে এঁকে ভক্তি করবি? 
( মাষ্টারের প্রতি )_-তবে শুদ্ধাত্মা যে কালে বলেছে 
__শুধু ভক্তি চাই”-_-এর অবশ্ত মানে আছে। 

“আপনা আপনি ভক্তি আসা? সংস্কার ন! 
থাকলে হয় নাঁ। এইটি প্রেমাভক্তির লক্ষণ । 
জ্ঞানভক্তি--বিচার কর! ভক্তি । 

“(ছোট নরেনের প্রতি ) দেখি, তোর শরীর 
দেখি, জাম] খোল দেখি । বেশ বুকের আধতন ॥ 
তবে হযে। মাঝে মাঝে আদসিস্‌।” 

ছোট নরেনের কতদুর আধ্যাত্মিক উন্নতি 
হবে, সে কোন্‌ থাকের ভক্ত, ভাবস্থ অবস্থায় 
ঠাকুর সেদিন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। শুধু ছোট 
নরেনের নয়, সেদিন পন্ট,, মোহিনীমোহন প্রভৃতির 
সম্বন্ধেও এ সম্পর্কে বলেছিলেন । ১৫ 

ঠাকুরের কাছে ছোট নরেন এলে তার ছোট- 
খাট সেবা কগতেন। অনেক সময় ঠাকুরও 
ভক্তদের দিয়ে সেবা করিয়ে ণিতেন। একদিন 
বলবাম মন্দিরে এসেই ঠাকুর মাঠ্টার্ঁমশাইকে 


বক এজ 5 পা ১০ পিপিপি শশা পি ত৮৩ সস সপ শি শি আপি তত হত 


১৫ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১১৮-১৯ । 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষস্-ণম সংখ্যা 


বলছেন, “ছোট নরেনের জন্য আর বাবুরামের জন্য 
এলাম।”১৬ তাদের ডাকতে পাঠান হল। ছোট 
নরেন এপেছেন। ঠাকুর মুখ ধুতে যাচ্ছেন। 
অমনি ছোট নরেন গামছ! নিম্বে ঠাকুরকে জল দিতে 
গেলেন । আবার পশ্চিমের বারান্দায় উত্তর কোণে 
ছোট নরেন ঠাকুরের পা! ধুয়ে দিচ্ছেন। কাছে 
মাষ্টারমশাই দীড়িয়ে আছেন ।১* 

বলরাম মন্দির থেকে ঠাকুর গাড়ী করে নিমু 
গোম্বামী লেনে দেবেনবাবুর বাড়ীতে যাচ্ছেন । 
সঙ্গে মাষ্টার, ছোট নরেন, আর ছু*একটি ভক্ত । 
ঠাকুর পূর্ণের জন্য ব্যাকুল। মাষ্টারকে বলছেন 
ঠাকুর--“আজ তাকে আনলেই হত। আনলে 
না কেন?” ঠাকুরের এ কথা শুনে ছোট নরেন 
হেসে ফেললেন । এরপর শ্রম লিখছেন, “ছোট 
নরেনের হাসি দেধিয়। ঠাকুর ও ভক্তের সকলে 
হাসিতেছেন। ঠাকুর আনন্দে তাহাকে দেখাইয়া 
মাষ্টারকে বলিতেছেন-_-গাখো গ্যাখো, ন্তাকা ন্যাকা 
হাসে। যেন কিছু জানে না! কিন্তু মনের 
ভিতর কিছুই নাই, -তিনটেই মনে নাই- জমীন, 
জরু, রুপেয় | কামিনীকাঞ্চন মন থেকে একেবারে 
ন! গেলে ভগবান লাভ হয় ল1৮৯৮ 

ঠাকুর যে তিনজনের পুরুষের সত্ব বলে 
ভক্তদের বলতেন, ছোট নরেন হলেন তাদের মধ্যে 
একজন-_-আর অন্য দু'জন হলেন নরেন্দ্র আর 
পূর্ণ। তিনি বলতেন, “ছোট নরেনের পুরুষভাব, 
-তাই মন লীন হয়ে যায়। ভাবা নাই ।৯৯ 

শ্শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রাদিনে (১৮৮৫ সালের 
১৩ই জুলাই ) ঠাকুর প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও 
বলরামবাবুর বাড়ীতে এসেছেন । বাড়ীর বৈঠক- 
খানায় মহেন্দ্র মুখুয্যে, হ্রিবাবুং ছোট নরেন ও 
অন্তান্ত অনেক ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ঠাকুর 


১৬ এ, পৃঃ ১২৭ ১৭ এ, পৃঃ ১২৯ 


১৮ কথামৃত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৩৯; ১৯ এ, ৪র্থ ভাগ, পৃঃ ২১৪ 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ এ] পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নাম ৩৬৯ 


কথাবার্তা বলছেন । ছোট নরেনের দিকে তাকিয়ে "কেউ দুধ শুনেছে, কেউ ছুধ দেখেছে, কেউ 

ঠাকুর উপদেশ দিচ্ছেন, “শুধু ঈশ্বর আছেন, বোধে দুধ খেয়েছে । 

বোধ করলে কি হবে? ঈশ্বর দর্শন হলেই যে সব "রাজাকে কেউ কেউ দেখেছে । কিন্তু ু এক- 

হয়ে গেল, তা নয়। জন বাড়ীতে আনতে পারে, আর থাওয়াতে- 
“তাকে ঘরে আনতে হয়--আলাপ করতে হয় । দাওয়াতে পারে 1৮২০ [ ক্রমশঃ এ 


২০ কথামত, ৪র্ঘ ভাগ, পৃঃ ২২০ 


পৃশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নাম 
শ্রীঅমিয়কুমীর বন্দ্যোপাধ্যায় 


হিন্দু-মোসলেম ধর্মজগৎ সংক্রান্ত গ্রাম-নাম 


বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত নানান গ্রাম__ 
কোন কোন ক্ষেত্রে সংখ্যায় শতাধিক__একই 
আখ্যায় চিহিত হলে সে-অভিধাকে আমরা 
অবশ্যই জনপ্রিয় গ্রামনাম বলতে পারি। এই 
শ্রেণীর মোট ৫১টি পলী-নাম বর্তমান প্রবন্ধের 
আলোচ্য বিষয়। তার মধ্যে ৪৮টি হিন্দু ও 
৩টি মোসলেম ধর্মজগতের সঙ্গে সম্পকিত । 
হিন্দু ধর্মজগৎ সংক্রান্ত জনপ্রিয় নামগুলির 
৪৪টির অন্ত্য-পদ “পুর এবং ৪টির “নগর | কিন্ত 
হিন্দু দেবলোক বা! দেব-দেবীর নামা শ্রিত পললী-নামে 
অন্তান্ত অস্ত্যাংশেরও যথেষ্ট ব্যবসার দেখা যায়। 
যথ! ( বর্ণাচুক্রমে )-_ইন্ত্রগাঁছ! (বীরভম : সিউড়ি), 
ঈশ্বরদ] (বীকুড়া : শালতোড়1), কমলাটোল' 
(মেদিনীপুর : নয়াগ্রাম), কানা ইদীঘি (মেদিনীপুর : 
কাথি), কাত্তিকখালি (মেদিনীপুর : খেজরী ), 
কালিকাকুণ্ড (মেদিনীপুর : মহিষাদল ), কালীবাস 
(নদীয়! £ নাকাশিপাড়। ), কৃষ্ণনগর (২৪-পরগনা £ 
মহেশতল। ), কেশবচক (মেদিনীপুর : খেজরী ), 


গোপালবেড় (বর্ধমান £ খণগুঘোষ ), চণ্তীতল। 
(হুগলি : চণ্ডীতলা ), তারাহাট (হুগলি : 
গোথাট ), ছুর্গাপুর (২৪-পরগনা : বজবজ ১, 


ঙ 


নারায়ণবাড় (মেদিনীপুর : সবং), বলরামপোতা 
(হাওড়া: উলুবেড়িয়া ), বিষ্ণুবাটি (হুগলি : 
তারকেশ্বর ), ভগবানবসান (মেদিনীপুর : ডেবরা), 
মনসাদ্বীপ (২৪-পরগনা : সাগর ), মহেশডাষ! 
( বধমান £ মেমারি), রাঘবকাটি (২৪-পরগনা : 
স্বরূপনগর ), রাধাবন (মেদিনীপুর : পাশকুড়া ) 
রামবাগ (মেদিনীপুর : মহিষাদল ), লক্ষমীসাগর 
(বাকুড়া : দিমলাপাল ), শিবনিবাস (নদীয়! : 
কষ্ণগঞ্জ ), সরম্বতীগঞ্জ (বর্ধমান : কাকসা ) 
হরিপাল (হুগলি : হরিপাল), হরিহরচক (বাকুড়া : 
কোতুলপুর) প্রভৃতি। বলা বাহুল্য, এই নমুনা 


তালিকা আরও বহুগুণে বাড়ানো সম্ভব। 
কেননা, এতে, বহু অন্ত্য-পদের স্থান” 
সংকুলান হয়নি এবং আমাদের দেবদেবীর নামও 
অগণিত । 


তা ছাড়, গ্রাম-নামে প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রায় 
কোনও দেবতারই একটিমাত্র বা প্রধানতম নামটিই 
শতধু ব্যবহৃত হয়নি, অধিকাংশ স্থলে তাদের নামের 
নানান রকমফের দেখা যায়। যেমন, “রুষ” এই 
প্রধান-নামের কয়েকটি (সব কয়টি নয়) বিকল্প_-. 
কানাই, কানু, কৃষ্ণকান্ত, কৃষ্ণচন্দ্র, কষরাম, কেশব, 


৩৭৩ 


কেন্ট, গোপাল, গোপীকাস্ত, গোপীনাখ, গোপীবল্পভ, 
গোপীমোহন, গোগীরমণ, গোবিন্দ, ঘনশ্তাম, 
জনার্দন, দামোদর, নন্দকিশোর, নন্দলাল, বনমালী, 
মদনমোহন, মধুন্ুদন, মাধব, মুরারি, বাধাকান্ত, 
রাধাবল্সভ, রাধামাধব, রাধামোহন, রাধারমণ, শ্যাম, 
স্টামকাস্ত, শ্টামটাদ, শ্তামলাল, শ্যামস্ুন্দর প্রভৃতি । 
এইসব প্রতিটি নামানুযায়ী গ্রাম-নাম আছে পশ্চিম- 
বাংলায় যাদের অন্ত্য-পদের পার্থক্যও প্রচুর। সেজন্ত, 
শুধু কষ্ণকে অবলম্বন করে যত গ্রাম-নামের সৃষ্টি 
হয়েছে এ-রাজ্যে, তার অপরিমেয়তার কথা সহজেই 
অনুমেয় । অবশ্য, শ্রীচৈতন্যোত্তর বঙগদেশে কষ 
একাপ্ত লোকপ্রিয় দেবতা । তীর নাম গ্রাম-নামের 
অঙ্গীভূত করবার ব্যাপক জন-বাসনা ব্বতঃবোধ্য। 
কিন্ত রাম পশ্চিমবঙ্গে এতট! বন্দিত হননি । তরু, 
তারও যেসব বিকল্প নাম আমাদের পল্পী-নামে স্থান 
পেয়েছে তাদের সংখ্যা প্রচুর। যথা, জানকী- 
বল্পভ, রঘু, বঘুদেব, বঘুনন্দন, রঘুনাথ, রঘুবীর, 
রাঘব, রাজারাম, রামকান্ত, রামচন্দ্র, রামদেব, 
সীতানাথ প্রভৃতি । মুল রাম” শব্দটি অন্য শবের 
সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও কয়েকটি নামের স্থষ্টি করেছে 
যেগুলি একই গোঠীভুক্ত। যেমন__রামরুষ্ণ, 
রামগোপাল, রামগোধিন্দ, রামজীবন, রামতঙ্গু, 
রামনাথ, রামনারায়ণ, রামপ্রসাদ, রামরাম, রাম- 
শরণ, রামহরি, রামানন্দ, শ্রীরাম প্রভৃতি । এই 
সমস্ত নামের শেষে কোন-নাঁকোন অন্ত্য-পদ যুক্ত 
হয়ে গ্রাম-নামের উত্তব হয়েছে, যাদের মোট সংখ্যা 
ভুরি পরিমাণ অতএব, দেবতাবিশেষের উপাসন! 
বঙ্গদেশে স্থ্প্রচলিত না হলেও তার নামাশ্রয়ী 
পল্লী-নামের প্রাচ্র্যে কোন ব্যত্যয় ঘটেনি । অশ্রূপ 
আর এক দৃষ্টাত্ত--জগন্নাথ। মেদিনীপুর ছাড়া 
পশ্চিমবাংলায় তার প্রভাবপ্রতিপত্তি বেশী নয়। 
কোনও কালে ছিলও না। তবু; জগন্নাথপুর 
নামের ৭২টি ও পুরুষোত্তমপুর (“পুরুষোত্তম, 
জগন্নাথের অপর নাম ) নামের ৩৬টি পলী আছে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৭ম সংখ্যা 


এ-রাজ্যে। 'জগন্নাথ-এর সঙ্গে অন্যান্য অস্ত্য-পদ 
( চক, বাটি ইত্যাদি) যুক্ত হয়ে আরও ২১টি গ্রাম- 
নামের সৃষ্টি হয়েছে। বস্ততঃ, আমাদের গ্রামীণ 
জনমানসে দেবদেবীর নামাহ্কিত পল্লী-নাম প্রায়শঃই 
নির্বাচিত হয়েছে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে । এর 
মূলে সমকালীন পল্লীবাসীদের_কি হিন্দু কি 
মুসলমান-_ প্রগাঢ় ধর্মপরায়ূণতা৷ (বা ধর্মভীরুতা ) 
এবং ধর্মীয় নামের জাছু-আবরণে নিজ নিজ 
লোকালয়কে অশ্তভক শক্তির কোপ থেকে রক্ষা 
করবার আগ্রহ যে কাজ করেছে তাতে সন্দেহ 
নেই। কিছু পরেই আমর! যখন ইসলামী ধর্মচিন্তা 
প্রস্থত গ্রাম-নাষের আলোচনা করব তখন দেখা 
যাবে, আমীনাবাজার, আমীনাবাদ, আলীচক (৭টি), 
আলীনগর (৫টি), আলীপুর (২৫টি), আল্লাডি 
(৩টি), খুদ্রা+গাছি, খোদারবাজার, নবীপুর (৩টি), 
নামাজগ্রাম, পীরগাও, পীরচক (৪টি), পীরপুর (৪টি), 
মদিনা, মহন্মদপুর ( ২৬টি), মামুদপুর ( ৩১টি ), 
রস্থলপুর (২২টি), সিয়াগ্রাম, হজরতপুর, হোসেনপুর 
(২২টি), হোসেনাধাদ (৭টি) প্রভৃতি মোসলেম 
ধর্মজগৎ্ সংক্রান্ত পল্লী-নামের সংখ্যাও কম নয়। 
হিন্দুমুসলমান বাঙালীর ধর্মজগৎ থেকে 
আহ্বত গ্রামনামের ব্তমান আলোচনাপ্রসঙ্গে 
এই উপক্রমণিকাটুকুর শেষে আমরা এখন মূল 
বিষয়ে প্রবেশ করতে পারি। প্রথমেই একটি 
স্থপ্রচলিত শ্রান্ত ধারণ। দুর হওয়। দরকার । আমরা, 
শিক্ষিত বাঙালী-সাধারণ, যখন (ধরা যাক) 
শ্রীরামপুর নামের স্থানটির কথা৷ ভাব, তখন একটি 
মাত্র নিদিষ্ট স্থান-_হুগলি জেলার অন্যতম মহকুমা 
শহরের কথাই শ্তধু আমাদের মনে পড়ে । ওই একই 
নামেন যে বহু গ্রাম (বা শহর) থাকতে পারে তা হয় 
আমর] জানি না, না হয় ভুলে যাই। সাধারণতঃ 
হুবহু একই নামের একাধিক লোকালয়ের খবর 
আমর। বড় একটা রাখি না বলে এ-ভুলটা হয়। 
কিন্তু অল্প কিছুধিন গ্রাম-নামগুলি নিয়ে নাড়াচাড়! 


আবণ, ১৩৮৭ ] 


করলেই বোঝা যায়--অবিকল সদৃশ পল্লী-নামের 
কিছুমাত্র অভাব নেই পশ্চিবাংলার জেলায় 
জেলায়। শ্রীরামপুরের কথাই ধরা যাক। মহৃকুমা- 
.শহরটিকে বাদ দিলেও ( কেননা সেট] গ্রাম নয় ), 
ওই একই নামের ৭৩টি গ্রাম আছে এরাজ্যে 
যাদের জ্েলাওয়ারি ভাগ- মেদিনীপুর-১৯, 
বধ মান-১০, ২৪-পরগনা-৯, হুগলি-৭, মুশিদাবাদ-৬, 
বাকুড়া, বীরভূম ও পশ্চিম দিনাজপুর-৫ করে, 
হাওড়া, নদীয়া ও মালদহ-২ হিসাবে এবং 
পুরুলিয়া-১। 

শ্রীরামপুর” গ্রামনামটির এই প্রারস্তিক ও স্থুল 
সমীক্ষা থেকে ম্বভাবতঃই কয়েকটি প্রশ্ন মনে আগে । 
প্রথমতঃ, হিন্দুর ধর্মজগৎ থেকে আহত শ্রীরামপুরের 
মতো আরও জনপ্রিয় পল্লী-নাম আছে কিনা, এবং 
থাকলে, তাদের নাম কি? দ্বিতীয়তঃ, সেগুলির 
জেলাওয়ারি সংখ্যা কত? তৃতীয়তঃ, সেসব 
সংখ্যা থেকে নামগুলির জেলাওয়ারি বা আঞ্চলিক 
প্রাহুরভাবের কোন কারণ নির্ণয় কর! যায় 
কিনা? চতুর্থতঃ, এগুলিই কি সর্বাধিক জনপ্রিয় 
গ্রাম-নাম? 

প্রথম প্রশ্ত্েরে আলোচনার আগে, জনপ্রিয় 
গ্রামনাথ বলতে আমর] কি বুঝি সে-বিষয়ে একটি 
সংজ্ঞার্থ স্থির করে নেওয়া প্রষ্বোজন। এজন্য 
পঁচিশ বা ততোধিক সংখ্যক একই পল্ী-নামকে 
আমরা জনপ্রিয় আখ্যা দেওয়া সমীচীন মনে 
করেছি। এ-সংখ্যাি অবশ্ঠই মনগড়া এবং এটির 
নির্ধারণের ব্যাপারে কোনও নির্দিষ্ট বা যুক্তিসহ 
কারণ নেই। তবে প্রাসঙ্গিকভাবে একথা 
উল্লেখযোগ্য যে, এই মাপকাঠি অনুসারে 
হিন্দুধর্লোক থেকে আহ্ৃত ৪৮টি ও ইসলামের 
সঙ্গে সম্পকিত ৩টি গ্রামনামের বিচার- 
বিশ্লেষণ করতেই আমাদের স্থান-সংকুলানের 
কথা ভাবতে হবে। মোটামুটি হিসাব করে 
দেখেছি, মাঁপকাঠিটি ২৭-তে নামিয়ে আনলে, 


পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নাম 


৩৭১ 


বিবেচ্য গ্রাম-নামের সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়; 
আরও কমালে তো কথাই নেই। সেজন্য, 
পরবর্তী গবেষকদের হাতে সেকাজের ভার দিয়ে 
আমন! এখন অগ্রসর হতে পারি । 

আলোচ্য গ্রাম-নামগুলির উল্লেখের সময় আমরা! 
বর্ণানুক্রমিক পদ্ধতিটি অনুসরণ করব না। তার 
পরিবর্তে এক এক উপাসিতের মূল ও বিকল্প নাম- 
গুলি পৃথক দলে ভাগ করে দেখানে। হবে যাতে 
পল্লী-নামোভ্তবের ক্ষেত্রে তারা, এক বা একাধিক 
নামে, কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছেন সে-বিষয়ে 
ধারণাটা স্পষ্ট হয়। আবার, এই বিভিন্ন শ্রেণীতে 
অন্ততুক্ত নামগুলিও বর্ণানুক্রমিকভাবে উল্লিখিত না 
হয়ে তাদের সংখ্যাধিক্য অনুসারে পর পর বিন্যস্ত 
হবে। কেননা, তা থেকে কোনও বিশেষ 
উপাসিতের কোন্‌ বিকল্প নামটি কতখানি জনপ্রিয় 
তারও একট। হদিস মিলবে । প্রতিটি গ্রাম-নামের 
জেলাওয়ারি সংখ্যাও উল্লিখিত হবে যা থেকে সে- 
নামের আঞ্চলিক জনপ্রিয়তার একট তথ্যা্গগ 
অনুমান সম্ভব হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম-নামোত্পত্তির ক্ষেত্রে কৃষ্ণ 
এবং তার কয়েকটি বিকল্প অভিধাই যে সর্বাধিক 
জনরঞ্ক সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই । ৭৩টি শ্রীরাম- 
পুরের কথা শুনেই ধার! বিস্ময় বোধ করেছেন, 
তার কৃষ্ণ (বা তার বিকল্প নাম ) অনুসারী পল্লী- 
নামের সংখ্যা জেনে হতবাক্‌ হবেন। 

রুষ্ণের বিবিধ অভিধ]! থেকে নিশ্পন্ন জনপ্রিন়্ 
( অর্থাৎ, ২৫ বা তদু্বসংখ্যক) গ্রাম-নামগুলির 
প্রথমটি গোপালপুর (মোট-১৪২টি) (মেদিনীপুর-৪*, 
বাকুড়া-১৯, পুরুলিয়া১৩, বর্ধমান ও ২৪- 
পরগনা-১১ করে, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর-৯ 
হিসাবে, নদীয়া ও বীরভৃম-৮ সংখ্যায়, কোচ- 
বিহার-৬, হুগলি ও মুখিদাবাদ প্রতিক্ষেত্রে-৩ এবং 
হাওড়াঁ২ )। প্রসঙ্গতঃ, এটিই এরাজ্যের সব 
চেয়ে জনপ্রিয় গ্রামনাম। প্রথমেই লক্ষণীয়, 


৩৭২ 


পশ্চিমবাংলার ১৫টি জেলার মধ্যে ১৩টিতেই 
এ-নামটি অল্লাধিক সংখ্যায় বিগ্যমান। অতএব, তার 
প্রবল জনপ্রিয়তা যে বহুবিস্তূতও বটে তাতে 
সন্দেহ নেই। এই প্রবন্ধের প্রয়োজনে, আমরা 
পশ্চিমবঙ্গকে মোটামুটি তিনটি অঞ্চলে ভাগ 
করেছি। যথা, উত্তরবঙ্গ (মালদহ, পশ্চিম 
দিনাজপুর, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দাঞ্জিলিং 
জেল! ), রাঢ়বঙ্গ ( মেদিনীপুর, হুগলি, হাওড়া, 
বর্ধমান, বীকুড়া, পুরুলিয়া ও বীরভূম জেলা ) এবং 
দক্ষিণবঙ্গ (২৪-পরগনা, নদীয়া ও মুশিদাবাদ 
জেলা )। এই অঞ্চল-বিভাগের কারণস্বরূপ একথ। 
হয়ত বল! যায় যে, কোনও সামাজিক, সাংস্কৃতিক 
বা গোষীমানসের অন্যবিধ প্রতিফলন-ক্ষেত্রে 
প্রভাব-পরিমগ্ডল নির্ণয়ে অপরিসর জেলাগুলি থেকে 
এই অপেক্ষাকৃত স্থপরিসর অঞ্চলগুলি অবশ্তই 
যোগ্যতর মাপকাঠি । আলোচ্য গ্রাম-নামটির এই 
অঞ্চলওয়ারি বিভাগ থেকে দেখা যায়-_উত্তরবন্গে 
তার সংখ্যা ২৪, রাঢুবঙ্গে ৯৬ ও দক্ষিণবঙ্গে ২২। 
অতএব, এরাঁজ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এই গ্রাম 
নামটি আবার, তুলনামূলকভাবে, উত্তর এবং 
দক্ষিণবঙ্গ থেকে রাড়বঙ্গে অনেক বেশী সংখ্যায় 
লভ্য। পুনরপি, নামটির সিংহভাগ যে মেদিনীপুর 
জেলা-এলাকায় অবস্থিত এ-তথ্যটিও বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । শতকরা হিসাবে, মেদিনীপুরের একার 
হিন্তা এক্ষেত্রে ধ্রাড়ায় ২৮২%। পুর্বোন্সিখিত 
শ্রীরামপুর নামটির বেলায়ও আমরা! দেখেছি, সে- 
নামের মোট ৭৩টি পলীর মধ্যে ১৯টিরই অবস্থান 
একই জেলায়, যার শতকরা অংশ দীড়ায় ২৬%। 
অন্ত্য-পদগুলির আলোচনার সময়েও আমরা 
মেদিনীপুরের এই আপেক্ষিক গুরুত্বের বিষয়টি 
বারংবার লক্ষ্য করেছি। এব কারণ কি তা 
অন্মসন্ধানযোগ্য । 

আয়তন ও জনসংখ্যার মাপকাঠিতে ২৪-পরগন' 
পশ্চিমবঙ্গের সর্ববৃহৎ জেল1। তার পরেই 


উদ্বোধন 


[৮২তম ধর্ষ--৭ম সংখ্যা 


মেদিনীপুর । ১৯৬১ সালের আদমশুমার অনুসারে 
এরাজ্যের মোট এলাকা ও লোকসংখ্যার তুলনা, 
এই ছুই বিষয়ে ২৪-পরগনার অংশ ছিল যথাক্রমে 
১৬'৪৯% ও ১৭"৯৮% এবং মেদিনীপুরের যথাক্রমে 
১২-৪৩% ও ১৫৩৬০ । ( বর্ধমান ও তার থেকেও 
ছোট অবশিষ্ট জেলাগুলির স্থান এ-প্রসঙ্গে এত 
পিছনে যে, এখানে তাদের তুলনামূলক উল্লেখ 
নিশ্রয়োজন )। কিন্তু মৌজার সংখ্যায় (এবং সেই 
সঙ্গে মৌজা বা গ্রাম-নামের সংখ্যায় ) মেদিনীপুর, 
বেশ বড় ব্যবধানে, ২৪-পরগনার পুরোবর্তী । 
এরাজ্যের মোট মৌজ্াসংখ্যার (৪২,৬১৫) তুলনায় 
মেদিনীপুরের যৌজাসংখ্যার (১২,২৮৭ ) শতকরা 
অনুপাত ২৮৮৩% যা ২৪-পরগনার ক্ষেত্রে মাত্র 
দক্ষিণ ২৪-পরগনার বিস্তীর্ণ বনাঞ্চলের 
মৌজাগুলির (সাধারণ্যে যার] “লাট” নামে পরিচিত) 
বিরাট বিরাট আয়তন অবশ্ঠ তার অন্যতম কারণ। 
কেননা, তাতে দে-জেলার মোট মৌজাসংখ্যা যথেষ্ট 
হাস পেয়েছে। মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রাম মহকুমাি 
(বা তার পশ্চিমাংশ ) কিছুটা বিরলবসতি হলেও 
সেখানকার জন-ঘনত্ব (এবং মৌজার সংখ্যাধিক্য) 
সুন্দরবনের তুলনায় অনেক বেশী। তা ছাড়া, 
২৪-পরগনার এক বিশাল অংশ শহরাঞ্চল হওয়ায় 
সেঁজেলার গ্রাম-নাঁমের সংখ্য। স্বতঃই অনেক হ্রাস 
পেয়েছে। এসব ও অন্থান্ত কারণে, ২৪-পরগনাকে 
(এবং বাঁকি জেলাগুলিকে ) বহু পিছনে ফেলে 
পশ্চিমবাংলার মোট মৌজ! বা! গ্রাম-নামের প্রায় 
এক-তৃতীয়াংশই (সঠিকভাবে ২৮৮৩%) যে শুধু 
মেদিনীপুরে বিদ্মান এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি বিশেষ- 
ভাবে ম্মরণীয়। সেইজন্য সেজেল। থেকে আহত 
গ্রাম-নামের আপেক্ষিক প্রাচ্ধ। 

গোপালপুর ও শ্ররামপুর নামের মোট গ্রাম- 
সংখ্যা, যথাক্রমে ২৮২% ও ২৬% মেদিনীপুরে 
অবস্থিত কেন, এপ্রশ্রের সমাধানকল্পে পূর্বগামী 
আলোচনা থেকে দেখা যায়, মৌজাসংখ্যার 


৯৬৩০ । 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


রাজা-গড় যখন সে-জেলার ক্ষেত্রে ২৮৮৩%, তখন 
উল্লিখিত শতকর! হিন্তা দুটিকে বেদী বলা তো 
চলেই ন1 বরং সামান্য কমই বলতে হয়। এই 
পার্শ্বচারণটুকুর পরে, আমরা! মূল প্রসঙ্গে__কুষ্ণ- 
সম্পকিত পরবর্তী জনপ্রিক্স গ্রাম-নীম গৌবিন্বপুর- 
এর বিষয়ে--ফিরে যেতে পারি । 

সংখ্যাধিক্যের দিক থেকে, গোপালপুরের পরে 
এ"রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী গ্রামের নাম-_- 
গোবিন্দপুর (মোট ১২৫টি)। তার জেলাওয়ারি 
ভাগ--মেদিনীপুর-৩৮, ২৪-পরগনা-১৫,) পুরুলিয়া- 
১২, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর-৯ করে, বাকুড়া-৮, 
নদীয়। ও বর্ধমান-৭ হিসাবে, বীরভূম ও মুশিদাবাদ 
প্রতিক্ষেত্রে ৬, হুগলি-৫, হাওড়া এবং 
কোচবিহার-১। এখানেও মেদিনীপুরের হিস্তা খুব 
বেশী। ১২৫টির মধ্যে ৩৮টি, অর্থাৎ ৩০"৪%। 
আর, গোপালপুর-এর মতোই, এ"গ্রাম-নামটিরও 
অল্লাধিক সংখ্যায় দেখা মেলে দাজিলিং ও জলপাই- 
গুড়ি ছাড়া বাকি ১৩টি জেলাতেই। প্রসঙ্গতঃ, 
দাঞ্জিলিং-এর শিলিগুড়ি মহকুমা ছাড়া বাকি 
পাহাড়ী অঞ্চলের গ্রাম-নামগুলির সঙ্গে রাজ্যের 
খ্ন্যান্ত এলাকার পল্লী-নামের বিশেষ সাদৃশা নেই 
আর, স্থানীয় ভূ-গ্রকৃতি অনুযায়ী জলপাইগুড়ি 
জেলায় মৌজার (এবং সেই সঙ্গে গ্রাম-নামের ) 
সংখ্যা যথেষ্ট নয়। প্রধানতঃ এই কারণে, সে-জেল। 
ছুটির গ্রাম-নাঁম অল্পক্ষেত্রেই আমাদের আলোচনার 
বিষয়ীভূত হবে। গোবিন্দপুর নামটির সংখ্যা উত্তর, 
রাঢ় ও দক্ষিণবঙ্গ কত তা এখানে নির্ণয় না করে, 
কষ্চ-নামাশ্রিত যাবতীয় পল্লী-নামের জেলাওয়ারি 
ভাগ উল্লেখ করবার পর সামগ্রিকভাবে তা করা 
বেশী সমীচীন হবে। তাতে, পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানের 
্বীকুত নীতি অন্থ্যায়ী অধিকতর সংখ্যক নমুনা বা 
'লার্জ স্যাম্পল'-এর ভিত্তিতে যে সব সিদ্ধান্তে 
আমরা উপনীত হব, তাদের নিভু্লতা আপেক্ষিক- 
ভাবে বাড়বে। 


পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নাম 


৩৭৩ 


প্রসঙ্গতঃ, গোপালপুর বা গোবিন্দপুর নামের 
সব পল্লীকেই সমান গুরুত্বের মনে করা ভূল হবে। 
সেজন্য, সংশিষ্ট শ্রেণীর খুব বড় (অর্থাৎ ৩ হাজারের 
বেশী জন-অধ্যষিত ) গ্রামগুলির জেলা ও থানা- 
ওয়ারি অবস্থান নির্দেশ কর] এখানে সমীচীন । য্থ', 
গোপালপুর ( *টি ) (২৪-পরগন] : রাজারহাট ও 
হাড়োয়া/ মেদিনীপুর : মহিষাদল / ধর্ধমান : কাকসা 
/ মালদহ : মানিকচক / জলপাইগুড়ি : মাদারিহাট 
/কোচবিহার : কোচবিহার) এবং গোবিন্দপুর (৪টি) 
(২৪-পরগন] : মহেশতলা / হাওড়া : জগত্বল্পভপুর 
/ নদীয়া : শাস্তিপুর ও হাসথালি)। অনুরূপ 
সংযোজন অন্য জনপ্রিয় গ্রাম-নামগুলির ক্ষেত্রেও 
কর! হবে। 

কষ্ণ-অভিধাশ্রিত তৃতীয় গ্রাম-নাম গোপীনাথ- 
পুর (মোট ৬৫), যার জেলাওয়ারি ভাগ" 
মেদিনীপুর-৩০, বীকুড়া-১০, বর্ধমান-৫, মুশ্দাবাদ, 
বীরভূম, পুরুলিয়া ও পশ্চিম দিনাজপুর-৩ করে, 
২৪-পরগনা, নদীয়া ও মালদহ-২ হিসাবে এবং 
হাওড়া ও হুগলি প্রতিক্ষেত্রে ১। এ-নামটির 
লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য--মোট সংখ্যার গুরুতর হ্াস যার 
ফলে, প্রাচুধের বিচারে এটির গুরুত্ব পুরোগামী আর 
ছুটি নামের প্রায় অর্ধেক বা তারও কম। সংশ্লিষ্ট 
পলীগুলি যে এবাজ্যের ১৫টি জেলার মধ্যে 
১২টিতেই অল্লাধিক সংখ্যায় বিদ্যমান, তা নামটির 
ব্যাপক জনপ্রিয়তা সমর্থন করে । এই শ্রেণীতে খুব 
বড় গ্রাম (অর্থাৎ ৩ হাজারের বেশী জন-অধ্যুষিত) 
৩টি (নদীয়া : তেহট্ট / মুশিদাবাদ : বেলডাদ। / 
বর্ধমান : দুর্গাপুর )। 

এই পায়ের চতুর্থ নাম_-কষ্ণপুর (মোট 
৫৬টি), যার জেলাওয়ারি ভাগ-_মেদিনীপুর-১৩, 
বর্ধমান, বাকুড়া ও পশ্চিম দিনাজপুর-৬ করে, ২৪- 
পরগনা-৫, হুগলি ও মালদহ-৪ হিসাবে, বীরভূম, 
নদীয়া ও মুশিদাবাদ প্রতিক্ষেত্রে ৩ পুরুলিয়া-২ 
এবং কোচবিহার-১। এটিরও প্রার্থিস্থান ১২টি 


৩৭৪ 


জেলায় বিস্ৃত। তবে আশ্চর্ষের বিষয়, কৃষ্ণের মূল 
নামানুসারী হলেও এই অভিধা-আশ্রিত গ্রাম- 
নামের সংখ্যা গোপাল, গোবিন্দ ও গোপীনাথ থেকে 
উদ্ভূত নামগুলির তুলনায় অনেক কম। এই দলে 
খুব বড় গ্রাম (জনসংখ্যা ৩ হাজারের বেশী ) ৪টি 
( ২৪-পরগনা £ রাজারহাট / মুশিদাবাদ : লাল- 
গোল / মালদহ : কালিয়াচক / কোচবিহার : 
তুফানগঞ্জ )। 

পঞ্চম নামটি মাধবপুর (মোট ৫৩টি), যার 
জেলাওয়ারি 'ভাগ--মেদিনীপুর-২*, বাকুড়া-৯, 
২৪-পরগন1-৭, পশ্চিম দিনাজপুর-৫, হুগলি-৪, 
বর্ধমান-৩, পুরুলিয়া-২, হাওড়া, বীরভূম ও নদীয়া-১ 
করে। এটির ব্যাপকতার ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত 
সীমিত। কেননা, নামগুলি মাত্র ১০টি জেলা 
থেকে সংগৃহীত ; মুশিদাবাদ, মালদহ, কোচবিহার, 
জলপাইগুড়ি ও দাজিলিংয়ে এনামের কোন গ্রাম 
নেই। পশ্চিম দিনাজপুরে, কিছুটা বিস্বয়করভাবে, 
৫টি নাম থাকলেও, উত্তরবঙ্গের অগ্ভাত্র, মায় দক্ষিণ- 
বঙ্গের উত্তরাংশের মুশিদা বাদেও, পল্লী-না মটির সম্পূর্ণ 
অন্ধুপস্থিতি থেকে এ-সিদ্বান্ত করাই সঙ্গত যে, 
নামটি উত্তরবঙ্গে বিশেষ প্রিয় নয়। এশ্রেণীতে খুব 
বড় গ্রাম একটিও নেই। 

ষষ্ঠ নাম শ্ঠামপুর-এর (মোট ৫২টি) জেলা- 
ওয়ারি অংশ- মেদিনীপুর-১৩, বীকুড়া-১০, 
পুরুলিয়া-৯, মুশিদাবাদ ও পশ্চিম দিনাজপুর-৫ 
করে, হুগলি-৩, বর্ধমান ও মালদহ-২ হিসাবে এবং 
হাওড়া, বীরভূম ও ২৪-পরগন! প্রতিক্ষেত্রে ১। 
নামটির পরিসরক্ষেত্র সংকীর্ণ নয়--১১টি জেলায় 
বিস্তৃত। কের বিকল্প নাম শ্যাম গ্রাম-বাংলায় বিশেষ 
জনপ্রয় হলেও, এ-নামের মোট ৫২টি পল্লী যার 
১টি মাত্র ২৪-পরগনায় এবং কৃষ্-উপাসনার লীলা- 
ভূমি নদীয়ায় তাও নয়-_বিম্ময়ের উদ্রেক করে । 
বস্ততঃ, কৃষ্ঘটিত যাবতীয় জনপ্রিয় গ্রামনামের 
সংখ্যার ক্ষেত্রে নদীরার স্থান এতই কম যে, পরে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৭ম সংখ্যা 


এ-বিষয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করব | এই পর্যায়ে 
থুব বড় গ্রাম আছে ২টি (২৪-পরগন1 £ মগরাহাট/ 
হুগলি : পুরশুড়া )। 

সপ্তম নাম কৃষ্ণনগর-এর (মোট ৫০টি) জেলা- 
ভিত্তিক অংশ- -মেদিনীপুর-২০, বাকুড়া-৯, ২৪-পর- 
গনা-৭, হুগলি ও নদীয়া-৩ করে, বীরভূম ও পশ্চিম 
দিনাজপুর-২ হিসাবে এবং হাওড়া, বর্ধমান, পুরুলিয়া 
ও মুশিধাবাদ-১টি করে । জনপ্রির ( অর্থাৎ, ২৫ বা 
তদুরধ্বসংখ্যক ) গ্রাম-নামের আলোচন। প্রসঙ্গে 
“নগর' অন্ত্য-পদটি এই প্রথম পাওয়া গেল । বস্ততঃ, 
এই পরিচ্ছেদে হিন্দু-মুসলিম ধর্মজগৎ থেকে আহত 
মোট যে ৫১টি পল্লী-নাম আলোচিত হবে, তার 
মধ্যে ৪৭টিবই অন্ত্য-পদ পুর”, বাকি মাত্র ৪টির 
“নগর । এ ছাড়া অন্য অন্ত্যাংশ একেবারেই 
নেই। ক্কষ্ণনগর? নামটির আহরণক্ষেত্র যে 
১১টি জেলায় বিস্তৃত তা তার স্থপরিসর প্রভাব- 
পরিমগ্ডল স্থচিত করে। কিন্তু নামটি সবক্ষেত্রেই 
যে দেব-নাম থেকে উদ্ভূত এমন নাও হতে পারে। 
গ্রাম-প্রতিষ্ঠাতা রুষ্ঘটিত কোন নামধারী হলেও 
এ-রকম হওয়া সম্ভব। উপরের জেলাওয়াৰি 
তালিকায় রুষ্ণনগর নামটি কোন কোন ক্ষেত্রে 
অনুরূপভাবে সুষ্ট-_না, স্থানীয় কোন কুষ্-বিগ্রহ 
থেকে উদ্ভৃত তা সরজমিন অনুসন্ধানসাপেক্ষ। 
বস্ততঃ, এই প্রবন্ধে আলোচিত গোপালপুর, 
গোবিন্দপুর, গোপীনাথপুর প্রভৃতি ১৩টি কষ্ণঘটিত 
গ্রাম-নামের সব কয়টিই যে কষ্-ঠাকুরের নাম থেকে 
উৎপন্ন তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না । পল্লীনামে 
ব্যক্তি-নাম আরোপের নিদর্শন আগেও কিছু কিছু 
আলোচিত হয়েছে ; এখানেও, সংক্ষেপে, আর 
কয়েকটির উল্লেখ কর যেতে পারে। যথা, চক 
ব্রজলাল মল্লিক (নদীয়া : করিমপুর ), চক রাধা 
দাসী (হাওড়! : শশকরাইল ), বিশ্বনাথ দত্তের চক 
( মেদিনীপুর : স্ৃতাহাটা ), হাট সাদি খাঁ (কোচ- 
বিহার £ মেখলিগঞ্ ), ফরেজারনগর (মুশিদাবাদ ; 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


রঘুনাথগঞ্জ ), প্রাণ মজুমদার ( কোচবিহার £ হলদি- 
বাড়ি ), মানিক কু (মেদিনীপুর : চন্দ্রকোণ1 ), 
সুহ্ছ বৈরাগী ( দাজিলিং : শিলিগুড়ি ) প্রভৃতি। 
আস্ত ও অন্ত্য-পদ বজিত শেষ তিনটি নাম যে গ্রাম- 
নাম তা৷ বিশ্বাস করতেই দ্বিধা হয়। অন্থুরূপ দৃষ্টান্ত 
আরও অনেক আছে । সেজন্য, আলোচ্য কৃষ্ণ” 
নগর বা দেবতাসম্পকিত অন্যান্ত গ্রাম-নামের 
কোন্গুলি ব্যক্তি-নাম থেকে এসেছে বা আসেনি 
তা নির্ণয় করা এক চিত্তাকর্ষক সরজযিন অনুসন্ধানের 
বিষয়। এই দলভুক্ত ৪টি খুব বড় গ্রামের অবস্থান 
--২৪-পরগন। : মহেখতলা ও সাগর/মেদিনীপুর : 


থেজরী / হুগলি : জাঙ্গিপাড়া । 
অষ্টম নামটি শ্ঠামন্থন্দরপুর ( মোট ৪৯টি), যার 
জেলাওয়ারি হিশ্যা--মেদিনীপুর-২১ (অর্থাৎ 


অর্ধেকেরও বেশী ), বাকুড়া-৮, বর্ধমান-৬, হুগলি ও 
পুরুলিয়া-২ করে এবং ২৪-পরগনা-১। মাত্র ৬টি 
জেলায় সীমাবদ্ধ এ-নামের জনপ্রিয়তার পরিসর যে 
বেশ সংকীর্ণ তা সহজেই চোখে পড়ে। মেদিনী- 








সমালোচন। 


৩৪ ৫ 


পুরের সিংহভাগ ( এক্ষেত্রে ততোধিক কিছু ) যদিও 
বা খুব অপ্রত্যাশিত মনে হয় না, তবু ২৪-পরগনায় 
এ-নামের মাত্র ১টি গ্রামের অস্তিত্ব বিশ্ময়কর। 
অন্যান্য জেলার বেলায় তারতম্য অবশ্থ বিশেষ কিছু 
অন্বাভাবিক নয়। খুব বড় গ্রাম একটিই আছে 
এ-শ্রেণীতে যেটি বর্ধমানের ফরিদপুর থানায় 
অবস্থিত। 

নবম নাম গোপালনগর-এর (মোট ৩৮টি) 
জেলাভিত্তিক ভাগ- মেদিনীপুর-৮, ২৪-পরগনা-৭, 
হুগলি-৫, বীরভূম ও মুশিদাবাদ-৪ করে, বীকুড়।-৩, 
বর্ধমান, মালদহ ও পশ্চিম দিনাজপুর-২ হিসাবে 
এবং পুরুলিয়া-১। বর্তমান প্রসঙ্গে, 'নগর-অন্ত 
নামের এটি দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত এবং বোধ করি সেই 
কারণে, সংখ্যার বিচারে, গোপালপুর-এর (১৪২টি) 
অনেক পিছনে । নামটির মোট সংখ্যা কম হলেও 
গ্রামগুলি যে ১০টি জেলায় ছড়ানো তা লক্ষণীয়। 
এই নামের খুব বড় গ্রাম আছে ২টি ( মেদিনীপুর : 
গাশকুড়া | হুগলি : সিঙ্গুর )। * 


* এই প্রবন্ধটি লেখকের 'পশ্চিমবাংলার গ্রামের নাম' শী্ক আসব্প্রকাশ গ্রস্থের অংশবিশেষ |--সম্পাদক 


সমালোচনা 


অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা : রাধারমণ 
চৌধুরী । প্রকাশক : কষ্ণ্রসাদ ঘোষ, প্রবর্তক 
পাবলিশার্স, কলিক।তা-১২। ( মহালয়া-১৩৮৫ ), 
পৃঃ ১০--১৬+4-১৭২, মূল্য : দশ টাক।। 

“নিবেদন”-এ প্রকাশকের উক্তি-_-প্রবর্তক 
পত্রিকার ১৩৮১-র বৈশাখ থেকে ১৩৮২-র পৌষ 
পর্যস্ত ২১টি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত 
সম্পাদকীয় নিবন্ধমালার সংকলিত গ্রন্থরূপ “অথাতঃ 
অর্থজিজ্ঞাসা” শ্রীগুরুদেবের অপার করুণায় আজ 
প্রকাশিত হল” ।--নিবন্ধমাঁল সমাপ্ত করার পরের 
সেই লেখক ('প্রব্ক'-সম্পাদক ) আকম্মিক 


দুর্ঘটনায় ঘোরতর অন্তস্থ হয়ে পরলোকগমন 
করেন। 

এই রচনাগুলি সম্পাদকীয় নিবদ্ধরূপে বিভিন্ন 
সংখ্যায় প্রকাশিত হলেও একই ভাবস্থত্রে গ্রথিত। 
লেখক প্রবর্তক সঙ্ঞের প্রতিষ্ঠাতা সঙ্ঘগ্তরু মতিলাল 
রায়ের ভাবদৃষ্টি বিশ্লেষণ করে সজ্ঘের আদর্শ ও কার্ধ- 
ক্রমে কীভাবে তা রূপায়িত হয়েছে তার কিছুট। 
পরিচয় দিয়েছেন। লেখক সঙ্ঘগুরুর শিষ্তা ও 
আদর্শবাহী সহকর্মী। তিনি দীর্ঘকাল সঙ্বগুরুর 
সাঁহচধলাভ করে তাঁকে অন্ুধ্যান করবার সুযোগ 
পাওয়ায়, উপরস্ত আম্মত্যু সজ্ঘের সেবায় নিয়োজিত 


৩৭৬ 


থাকায়, অভিজ্ঞতা ও অনুভৃতির আলোকে প্রায় 
অর্ধশতাব্দীর সঙ্ঘসাধনার ইতিহাস আর তার 
মূলগত প্রেরণাকে তত্বদৃ্রিতে অন্ধাবন আর 
বিশ্লেষণ করার অবকাশ পেয়েছেন। অভিজ্ঞ 
সম্পাদকের পরিশীলিত পরিণত বোধ ও ধৃতি 
বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 

গ্রস্থাট ছুই ভাগে বিভক্ত । প্রথমাংশের নাম 
-অথাতঃ অর্থজিজ্ঞাসা' ; একশে! পৃষ্ঠাব্যাপী 
এগারোটি নিবন্ধের সংকলন। দ্িতীয়াংশ-_ততঃ 
কিম; বাহাত্তর পৃষ্ঠায় নটি প্রবন্ধ । প্রথমাংশে 
লেখক মুখ্যত ইতিহাসচেতনাযোগে দেশকালের 
পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুর আদর্শের তাৎপর্য আর 
সার্থকতা বিশ্লেষণ করেছেন? দ্বিতীয়াংশে সঙ্ঘ- 
গুরুর আধ্যাত্মিক প্রেরণার পরিচয়ই মুখ্য হয়ে 
উঠেছে। 

লেখক সঙ্ঘগুরুর ভাবদৃ্টি আর জীবনসাধনার 
মূলে অধ্যাত্মযোগ আর আর্থউদ্ভোগের সমন্বয় 
অনুভব করেছেন । সঙ্ঘপ্তরুর ধর্মচেতন। জীবন- 
বিমুখ নয়। তিনি বৈদিক ভাবনায় ভাবিত হয়ে 
অন্তমূ্থ উপাসনায় বিশ্বাসী; কিন্ত সেই সঙ্গে 
জাতির সর্বাঙ্গীণ বিকাশ আর শক্তি অর্জনের জন্য 
অর্থকরী উদ্যোগ যে অবশ্থ প্রয়োজন (বিশেষত এই 
বৈশ্তযুগে ) এ কথা তিনি কেবলমাত্র আদর্শরূপে 
গ্রহণ বা প্রচার করেন নি, জীবনব্রতর্ূপে নিদ্ধে 
পালনও করেছেন। লেখক ব্যবসায়িক বুদ্ধির 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ধ্ণম লংখ্যা 


সঙ্গে ব্যবসায়যৌগের এই আঘর্শ বৈদিক বা 
ওপনিষদ সাহিত্য, গীতা ব৷ অন্ত সাধনশান্ত, শ্রীরাম- 
রুষ-বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শ্রাঅরবিন্দ, মহাত্মা 
গান্ধী, নেতাজী সভাষচন্ত্র প্রমুখ ভারতীয় সাধক বা 
মনীষী, সেই সঙ্গে কোনো কোনে বিদেশী মনীধীর 
ভাবনার পটভূমিকায় পরিস্ফুট করে তুলেছেন। 
মননশীল পাঠক এই অংশে চিন্তার যথেষ্ট উপাদান 
পাবেন। 

দ্বিতীয়াংশে লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞত। ব! 
ভাবনার স্পর্শ নিবন্ধগুলিকে বিশেষ আকর্ষণীয় করে 
তুলেছে। সঙ্ঘগুরুর ৰ্যক্তিসতার পরিচয় শ্রদ্ধাশীল 
পাঠকের কাছে উপাদেয় হবে। লেখক ভারতীয় 
সাধনধারার, বিশেষত বাংলার বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক 
সাধনাগত এতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে সঙ্ঘগুরুকে 
স্থাপনা করে অধ্যাত্সসাধনক্ষেত্রে তাঁর বিশিষ্টতার 
পরিচয় দিয়েছেন। সম্ভবত ব্যক্তিগত আবেগ- 
প্রবণতার জন্য এই অংশ তুলনায় অসংহত ও 
ছুর্বল। ভারতীয় ধর্মসাধনধারার তাৎপর্ষ-বিশ্লেষণ 
অসম্পূর্ণ। অবশ্ত লেখকের মুখ্য উদ্দেস্টয সঙ্ঘপ্তরুর | 
ধর্ম ও কর্মজীবনের মর্মোদ্ঘাটন-_সে বিষয়ে তিনি 
সফল হয়েছেন। 

ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রীর 'ভূমিকা+টি মূল্যবান! 
প্রত্তাবনা”য় শ্যামাদাস দে লেখকের এবং গ্রন্থের 
বিষয়ের পরিচয় দিয়েছেন। মুদ্রণাির পারিপাট্য 
উল্লেখযোগ্য ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


রামকঞ্জ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


ভ্রাণকার্ষ 
(ক) ত্রিপুরায় রামকুষজ মিশন কর্তৃক গত এক 
মাসে প্রায় পাচ লক্ষ টাকার ত্রাণসামগ্রী বিতরিত 
হইয়াছে। ২৫শে জুন, ১৯৮০ হইতে ২৫শে 
জুলাই পর্বস্ত আগরতলা, উদয়পুর ও ত্রিপুরার 
বিভিন্ন এলাকায় ২৬টি শরণার্থী-শিবিরের মাধ্যমে 


৪,৬৭৪টি ধুতি ও শাড়ি, ৯৭৭৯টি সাও প্যান্ট, | 
৫,৭৮১টি বাসনপত্র, ১.১৪৭টি বাশের চাটাই, " 
৩,৩০১টি পুরাতন বস্ত্রাদি ১,১৭৮টি পশমী কম্বল, 
৪০৫টি লগ্ন ও ৮৬টি স্টীল ট্রাংক ৫১০৯৪টি 
পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। ইহ' ছাড়া ূ 
প্রায় ৪,৭০০ ছেলেমেয়ে ও আহত বয়স্ক ব্যক্তির 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


চুধ, পাউরুটি, ফল ও মিষ্টান্ন এবং প্রায় ৫** 
পীড়িত ব্যক্তিকে উষধপত্রাদি দেওয়া হইয়াছে। 
প্রায় ৫০টি গ্রাম হইতে চলিয়াআসা মানুষের 
২৬টি শরণার্থী-শিবিরে মিশনের কর্মীরা বর্তমানে 
ত্রাণকার্ধে নিযুক্ত আছেন। (২৯.৭.৮*"র সংবাদ) 

(খ) খেতড়ি রাজস্থান) _খরাত্রাণ : ঝুনঝুনু 
জেলার ববাই, পপুর্ণা, বাঘোর, তিহাডা» বিন্বা, 
শ্টামপুর» জসরাপুর প্রভৃতি গ্রামের খরাপীড়িত 
৭০৯২টি গোর ও ৫১৮টি বাছুরের জন্য মিশন 
কর্তৃক মোট ৬টি বিতরণকেন্জ্রের মাধ্যমে ১ল। জুন, 
১৯৮ হইতে ১২ই জুলাই, ১৯৮০ পর্যন্ত মোট 
৮৮২ কুইণ্ট্যাল, ৩০ কিলোগ্রাম পশ্তধাগ্চ বিতরিত 
হইয়াছে । ইহাতে তেত্রিশ হাজার টাকারও 
বেশী ব্যয় হয়। দৈনিক প্রতিটি গোরু ও বাছুরের 
জন্য বিতরিত খাছ্ধের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১২ 
কিলো ও ৬ কিলে।। দরিব্র ব্যক্তিদের গোরু- 
বাছুরের জন্য মোট ৩৫২টি রেশন কার্ড দিয়া এই 
বিতরণকার্য সম্পন্ন হয়। উল্লেখযোগ্য যে, রাজ- 
স্থানে এই ধরনের সংগঠিত ও স্পরিচালিত খবা- 
ভ্রাণকা এই প্রথম । 

দেহত্যাগ 

গভীর ছুঃখের বিষয়, স্বামী সিদ্ধাত্মানন্দ 

(হীরেন মহারাজ ), গত ১৯শে জুন ১৯৮০, বেল! 


জীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৩৭৭ 


১-১০ মিনিটে ( সিজা পুর সময় ) সিঙ্গাপুরের একটি 
হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। 
দেহত্যাগকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৭৬ বৎসর । 
শ্বাসকষ্ট, উরোময় প্রভৃতি রোগে আক্রান্ত হওয়ায় 
গত ১২ই জুন ১৯৮০, তাহাকে উক্ত হাসপাতালের 
“ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিট'-এ ভন্তি কর] হয়। 
চিকিৎসার শুরুতে কিছু উন্নতি দেখা গেলেও 
বহুমূত্র, নাসিকা হইতে রক্তক্ষরণ এবং বুক্ধ ও 
হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়! ব্যাহত হওয়ায় অপ্রত্যাশিতভাবে 
তাহার দেহান্ত হয়। 

তিনি শ্রীমৎ শ্বামী সারদানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিষ্য ছিলেন । ১৯২৪ সালে বেলুড় মঠে 
যোগদান করেন এবং ১৯৩০ সালে শ্রীমৎ্থ স্বামী 
শিবানন্দজী মহারাজের নিকট হইতে সন্গ্যাস গ্রহণ 
করেন। কলম্বো এবং সিঙ্গাপুর কেজ্রের অধ্যক্ষতা 
ব্যতীত রেঙ্গুন সেবাশ্রম, রেঙ্গুন সোসাইটি, অদ্বৈত 
আশ্রম (মায়াবতী ও কলিকাতা ), মাদ্রাজ 
স্ট,ডেন্টস্‌ হোম এবং বেলুড় মঠে কাজ করিয়া- 
ছিলেন। ১৯৫৯ সালের অক্টোবর মাসে তিনি 
সিঙ্গাপুর কেন্দ্রের দারিত্বভার গ্রহণ করেন এবং 
শেষ পর্যন্ত এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। সরল ও 
অমাস্সিক ন্বভাবের জন্য তিনি সকলের শ্ীতি ও 
শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 


শ্রীব্বীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকুষ্থ মঠের (শ্রীশ্রমায়ের 
বাড়ী--উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ বিগত 
২২শে এপ্রল ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরা মকষ্ণকথাম্ৃত এবং 
১০ই মে .৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা! করেন। 
সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল : 
কথাম্থত-_ 

দ্বিতীয় খণ্ডে আমরা দেখেছি, ঠাকুর কেশবের 
সঙ্গে স্টীমারে ক'রে গঙ্গাবক্ষে বিহার ক'রে এসেছেন। 

্ 


ব্রাঙ্মদের নববিধানসমাজের ভক্তদের সঙ্গে তিনি 
সেদিন (২*শে অক্টোবর, ১৮৮২ ) খুবই আনন্দে 
কাটিয়েছেন। 

পরদিন আমরা দেখছি মাষ্টারমশাই ব্রাক্ষ- 
ভক্তদের একটি মহোৎ্সবের উল্লেখ করছেন, যাতে 
ঠাকুরকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। এবং তিনিও 
তাতে সানন্দে উপস্থিত হয়েছিলেন । এদিন তিনি 
ধাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন, তীার। সাধারণ- 


৩৭৮, 


ব্রাঙ্মসমাজের লোক । শিবনাথ শান্্রী এদের মধ্যে 
প্রধান । এ'র। কেশবের সমাজ থেকে পৃথক্‌ হয়ে 
গেছেন কেশবের মেয়ের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে। 
বিজয়রু্ণ গোস্বামী, আনন্দমোহন বন্ধ. প্রভতি এই 
দলভুক্ত । এই সমাজেরই একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি 
বেশীমাধব পালের বাগানবাড়ীতে উৎসবের 
আয়োজন হয়েছে। 

ঠাকুর কিভাবে আসছেন, কিভাবে ব্রাক্মভক্তর। 
তাকে অভ্যর্থনা করছেন-_এ সব বর্ণনা মাষ্টার- 
মশাই অপূর্ব ভাষায় করেছেন। উৎসবপ্রাঙ্গণে 
ঠকুরের আগমনের প্রসঙ্গে মাষ্টারমশাই সকলের 
মনের ভাবটি প্রকাশ করতে গিয়ে বলছেন, 
সকলেই যেন ভগবদ্র্শন-পিপাস্থ। এই যে 
মনের পিপাসা এটি লক্ষণীয়। ভগবানের জন্য 
আকাজ্জা-_এটি ভক্তের হৃদয়ের একাস্তিকতার 
প্রতীক। তীদের প্রাণের আগ্রহ মিটানোর জন্যই 
ধেন ঠাকুর এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। 

এই পরিচ্ছে্দে (১/৩।১) মাষ্টারমশাই ঠাকুরকে 
“মহাপুরুষ বলে উল্লেখ করেছেন। কেননা এটা 
ব্রাহ্মভক্তদের উৎসব্রসঙ্গে লেখা । ব্রাক্মভক্তরা 
জবতারতত্ব বিশ্বাস করেন না। তীরা ঠাকুরকে 
“মহাপুরুষ বলেই গ্রহণ করতেন। 

ঠাকুর আসন গ্রহণ করলেন। সকলেরই দৃষ্টি 
ত্বার আননামুত্তিতে নিবদ্ধ হল। অপূর্ব উপমা- 
সহায়ে মাষ্টারমশাই বলছেন £ যতক্ষণ মঞ্চের 
ড্পসিন না উঠছে ততক্ষণ সকলেই নানা কাজে 
ব্যস্ত থাকে। কিন্ত যেই ড্রপসিন উঠে যায়, অমনি 
সকলে সব কাজ-কথা ফেলে দিয়ে একদৃষ্টে নাট্যর্গ 
দেখতে থাকে। আরও একটি স্থন্দর উপমা 
দিচ্ছেন £ মৌমাছি ফুলের মধু থেতে ভালবাসে । 
নানা ফুলে সে ঘুরে বেড়ায়। কিন্তু পন্রস্থুল পেলে 
অন্ত সব ফুল ছেড়ে দিয়ে পন্পফুলেরই মধু পান 
করে। সেই "পন্সমধু, যিনি বিতরণ করবেন, 
তিনি এসেছেন। তাই ভক্তমধুপদল অন্য সব রস 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-”৭ম সংখ্যা 


পরিত্যাগ ক'রে উল্লসিত হয়ে ছুটে এসেছেন তাঁর 
শ্রমুখনিঃহুত সেই মধু পান করবার জন্ত। (১1৩1১) 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নামমাহাত্ম্য আর ভক্তির 
কথা আছে। তাই এটি আরম্ত হচ্ছে গীতার 
এই ক্লোকটি দিয়ে-_ 
মাঞ্চ যোইব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ বরহ্বত্য়ায় কল্পতে ॥ 
(১৪২৬) 
-- [ শ্রী অজুবনকে বলছেন : ] “আমাকে 
যে অব্যভিচারিণী ভক্তির দ্বার সেবা করে? সে 
গুণত্রয় অতিক্রম ক'রে ব্রন্ধন্বরূপতা লাভ করে।” 
ঠাকুর এখন কি বলবেন, মাষ্টারমশাই এইভাবে 
তারই আভাস দিয়েছেন । : 
ঠাকুর বলছেন, “এই যে শিবনাথ ! দেখ, 
তোমরা ভক্ত, তোমাদের দেখে বড় আনন্দ হয়। 
গাজাখোরের স্বভাব, আর একজন গাজাখোরকে 
দেখলে ভারী খুশি হয় হয় ত তার সঙ্গে 
কোলাকুলিই করে। 
নারদভক্তিহ্থত্রে বলা হয়েছে, “তশ্মিংস্তজ্জনে 
ভেদাভাবাৎ (স্থত্র ৪১) অর্থাৎ, ভগবান আর তার 
ভক্তের মধ্যে ভেদ নেই। ভগবানের ভক্ত ভগবানেরই 
মতো। এই কথাটাই ঠাকুর অন্যত্র বলেছেন, 
“ভাগবত, ভক্ত, ভগবান--তিনে এক, একে তিন ।” 
ভাগবতেও আছে, শ্রুহরি দুর্বাস! খধিকে বলছেন-_.. 
অহং ভক্তপরাধীনে হুম্বতন্ত্র ইব দ্বিজ। 
সাধুভিগ্রণনতহদয়ে। ভকৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ 
( ৯৪1৬৩ 
হে ব্রাহ্মণ! আম ভক্তের অধীন। স্থৃতরাং 
অন্বতন্ত্রের তুল্য; ভক্তজন আমার প্রিয়, সাধু- 
ভক্তেরা আমার হৃদয় গ্রাস করেছে ।” কাজেই 
ঠাকুর যা বলছেন--ডক্তের স্বভাবের কা -সেটি 
প্রণিধানযোগ্য । ভক্তদের দেখলে এইজন্তই তীর 
আনন্দ হতো। এইটি তিনি হাম্য-পরিহাসের 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


মধ্য দিয়ে প্রকাশ করেছেন । 

দক্ষিণেশ্বরে অনেকে ঠাকুরের কাছে যেতে । 
ঈশ্বরে মন নেই দেখলে ঠাকুর তাদের কালীবাড়ীর 
“বিল্ডিং, দেখতে পাঠিয়ে দিতেন। ভগবানের 
কথা শ্তনতে সকলের ভাল লাগে না। কাদের 
ভাল লাগে না, সে কথা শুকদেব পরীক্ষিংকে 
বলছেন--যার] “পশ্তত্ । যারা পশুহত্য। ক'রে 
মনটাকে পাথবের মতে! ক'রে ফেলেছে, সেই 
কসাই ছাড়া আর কেউই ভগবানের অম্ৃতম়ী 
কথা শুনতে অপছন্দ করবে না। একমাত্র এই 
রকম স্বভাবসম্পন্ন ঘোর বিষয়ী লোকই ভগবৎকথা 
শুনতে ভালবাসে না। ঠাকুর বলছেন, এই 
ধরনের 'হাবাতে' লোক ভক্তদের সঙ্গে তার কাছে 
এসে কিছুক্ষণ ঈশ্বর-প্রসঙ্গ শুনতে শ্বনতে অধৈর্য 
হয়ে উঠে পড়তো, বিরক্ত হয়ে শেষে নৌকায় গিয়ে 
বসতো! 

তাহলে সংসারী লোকদের উপায় কি? 
ঠাকুর ঘলছেন, “সংসারী লোকদের যি বল যে 
সব ত্যাগ ক'রে হঈশ্বরের পাদপন্সে মগ্ন হও, তা 
তারা কখনও শুনবে না । তাই বিষয়ী লোকদের 
টানবার জন্য গৌর-নিতাই ছুই ভাই মিলে 
পরামর্শ ক'রে এই ব্যবস্থা করেছিলেন--“মাগুর 
মাছের ঝোল, যুবতী মেয়ের কোল, বোল হরি- 
বোল। প্রথম দুইটির লোভে অনেকে হরিবোল 
বলতে যেতো। হরিনাম-হ্থধার একটু আম্মা 
পেলে বুঝতে পারতো! যে, “মাগুর মাছের ঝোল' 
আর কিছুই নয়, হরিপ্রেমে ষে অশ্রু পড়ে তাই । 
“যুবতী মেয়ে কিনা-্পৃথিবী । “যুবতী মেয়ের 
কোল কিন।*--ধূলায় হবিপ্রেমে গড়াগড়ি ।” 

মহাপ্রভুর যুগে এই সহজ ধর্ম দেওয়ার প্রয়োজন 
ছিল। সে সময় সাধারণ মানুষ মুসলমান ধর্মের 
প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ধর্মীস্তরিত হচ্ছিল। কারণ, 
তাদের ধর্মও খুবই সহজ ছিল। সেধর্মে বল! 
হয়েছে, আল্লাকে বিশ্বাস করো, আর বলো! 


শ্ীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৩৭৯ 


মহম্মদ রন্থল বা তার প্রেরিত পুরুষ । সেষুগে 
ধর্মের নামে মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। 
তান্ত্রিক ধর্মের নানান আচার-অনুষ্ঠটানে একটা 
তামসিকতা সমাজ-জীবনে প্রবেশ করেছিল । 
সমাজের নিয়শ্রেণীর লোকেরা ঘ্বণিত, অবহেলিত 
হচ্ছিল--সাধারণ পুজা-অনুষ্ঠানাদিতে তাদের 
কোন স্থান ছিল না। মহাপ্রভু এই সামাজিক 
বৈষম্য ও ধর্মের গ্লানি দুর করতে এসেছিলেন। 
তিনি আপামর জনসাধারণকে কন্ব.কণ্ঠে ডাক দিয়ে 
বললেন_-হরি বলো, হরিনাম করো । একবার 
হরিনাম করতে পারলেই তুমি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র 
হয়ে যাবে । “মূচি হয়ে শুচি হয় যদি হরি ভজে। 
শ্ুচি হয়ে মুচি হয় যদি হরি ত্যজে | কাজেই 
হরিনাম করো । এই শিক্ষাই তিনি দিয়েছিলেন। 
তীর প্রধান অন্তরঙ্গ নিত্যানন্দ এই হরিনাম কোন 
রকমে করিয়ে নিতে চাইতেন। তাই এঁ আপাত- 
ধুলোভনের আয়োজন । 

এই হরিনামের মাহাত্ম্যের কথা ঠাকুর উদাহরণ 
দিয়ে বলছেন, “যেমন কেউ বাড়ির কানিসের 
উপর বীজ রেখে গিয়েছিল; অনেকদিন পরে 
বাড়ি তৃমিসাৎ হ'য়ে গেল, তখনও সেই বীজ 
মাটিতে পড়ে গাছ হ'ল ও তার ফলও হ'ল 

কথাটা এই যে, হরিনাম অমোঁঘ, কিন্ত 
অন্থরাগ ন। থাকলে দেরীতে ফলপ্রস্থ হয়_যে-কথা 
ঠাকুর অন্তর বলেছেন, “নামের খুব মাহাত্ম্য আছে 
বটে তবে অম্গরাগ না থাকলে কি হয়? ঈশ্বরের 
জন্য প্রাণ ব্যাকুল হওয়! দরকার । শুধু নাম করে 
যাচ্ছ কিন্ত কামিনীকাঞ্চনে মন রয়েছে তাতে কি 
হয়? শ্রীরুষ্ণও গীতায় বলছেন, 'ইহৈব তৈঞ্জিতঃ 
সর্গে যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ-স্যাদের মন 
সাম্যে স্থিত, তার! এই জীবনেই সংসারকে জয় 
করেছেন। সুতরাং লক্ষ্য হবে যে, এই জীবনেই 
যেন আমর! নামের অমোঘ শক্তিকে উপলব্ধি 
করতে পারি। 


৩৮৩ 


এরপর ঠাকুর খলছেন, “যেমন সংসারীদের মধ্যে 
সত্ত্ব, রজঃ) তমঃ তিন গুণ আছে; তেমনি ভক্তিরও 
সত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ আছে । এই তিন গুণ 
সম্বদ্ধে এখানে একটু আলোচন! কর৷ দরকার । 
সাংখ্যদর্শনের মতে সত্ব, রজঃ ও তম:__-এই তিন 
গুণ প্রকৃতিতে সাম্যাবস্থায় থাকে । তারপরে 
কোনক্রমে পুরুষ প্রকৃতির সংস্পর্শে আসে, যদিও 
সে সংস্পৃষ্ট হয় না, কিন্ত প্রকৃতি তার দ্বারা কার্ষ- 
করী হয়ে উঠে। প্ররুতির মধ্যে বিকার সৃষ্টি হয় । 
এই বিকারের ফলে প্রথমে সৃষ্টি হয় বুদ্ধির। এ 
বুদ্ধি বিশ্বাত্মক বুদ্ধি, এর নাম “মহৎ” । মহৎ থেকে 
অহংকার, অহংকার থেকে মন, কর্মেক্িয়, 
জ্ঞানেজ্জিয় ও তন্নাত্রার স্প্টি হয়। তন্মাত্রা হচ্ছে 
--শব, স্পর্শ, রূপ, রস ওগন্ধ। এই পঞ্চ তম্মাত্রা 
থেকে পঞ্চ মহাভৃত--ক্ষিতি, অপ., তেজ, মরু, 
ব্যোমের ত্যপ্টি হয়। এবং এইগুলি মিলে এই 
জগৎকে স্প্টি করে। জগতের প্রত্যেকটি বস্তুর 
মধ্যে এই তিনটি গুণ রয়েছে। কিন্তু কোন কোন 
জিনিসে কোন কোন গু৭ প্রধান-যেটা দেখেই 
আমরা বলি যে, এট! হচ্ছে সত্বগুণী, এটা হচ্ছে 
রজোগুণী, এটা হচ্ছে তমোগুণী। এই বিভাগ 
অনুসারেই ঠাকুর পূর্বোক্ত কথাগুলি বলেছেন । 
সত্ব, রজঃ, তমঃ তিনগুণের বাহিক প্রকাশ 
কিরকম তা ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে বলছেন 
“সংসারীর সত্বগুণ কি রকম জান ? বাড়িটি এখানে 
ভাঙ্গা! ওখানে ভাঙ্গা_মেরামত করে না। ঠাকুর- 
দালানে পায়রাগুলো হাগছে, উঠানে শেওল। পড়ছে 
হুশ নাই।.*লোকটি খুব শান্ত, শিষ্ট, দয়ালু, 
অমায়িক ; কার কোনও অনিষ্ট করে ন11, 
ভাঙ্গ। বাড়ি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্--এ থেকে 
আমরা যেন মনে না করি যে, বাড়ি এরকম নোংরা 
করেই রাখতে হবে৷ তা নয় । কিন্তু সত্যি-সত্যিই 
যদি কোন মানুষ ঈশ্বরে তন্ময় হয়ে যান, শুদ্ধ সত্ব 
অন্ত কিছুই যদি তাতে না থাকে, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--""ম সংখ্যা 


তাহলে তিনি বাড়ির দিকে মন দেওয়া! তো৷ দুরের 
কথ: নিজের শরীরের দিকেও মন দিতে পারেন না। 

এরপর ঠাকুর সংসারীর রজোগুণ ও তমোগুণ 
এবং ভক্তির সত্ব ও রজোগুণের কথা বলেছেন। 
ভক্তির তমোগুণের কথা পরবর্তী পরিচ্ছেদ 
এসেছে। 

নারদভক্তিস্থত্রে বলা হয়েছে, “গোণী ত্রিধা 
গুণভেদাৎ আর্তাধিভেদাৎ বা। (৫৬)। অর্থাৎ, 
যেটি রাগান্থগ, প্রেম! বা মুখ্যা ভক্তি নয়__যেটি 
গৌণী ভক্তি বা বৈধী ভক্তি, তার মধ্যে তিনটি 
ভেদ রয়েছে, গুণভেদাৎ-সত্ব, রজঃ ও তমঃ 
গুণের ভেদ্বশতঃ ; “আত্াদিভেদোৎ বা_-অথব! 
আর্তাদিভেদবশতঃ | কিন্তু গীতায় শ্রীভগবান 
বলছেন-_ 

চতুধিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্থরুতিনোহ্জবন। 

আর্কো জিজ্ঞান্থরর্ধার্থী জানী চ ভরতর্যভ ॥ 

(৭১৬) 

অর্থাৎ, চাররকমের মানুষ আমাকে ভক্তি করে। 
যে আর্ত, বিপন্ন, সে বলে “হে ভগবান, আমার পুত্র 
পীড়িত তাকে নিরাময় কর; সংসারে অভাব, তুমি 
সেই অভাব মোচন করো" রক্ষা করো ভগবান, 
রক্ষা] করে1।+ যে জিজ্ঞাস্থ, সে ভাবে-_-এই জগতে 
সকলেই ত্রিতাপজালায় জলছে, এর থেকে নিষ্কৃতি- 
লাভের কোন উপায় আছে কি? শাস্তির কোন 
পথ আছে কি, এই তার জিজ্ঞাসা । যে অর্থার্থা 
সে বলে, “ভগবান, আমাকে মান, যশ, অর্থ দাও ।, 
চন্তীতে যেমন আছে, “রূপং দেহি জয়ং দেহি যশো। 
দেহি দ্বিষো জহি*--“হে দেবি, আমায় রূপ দাও, 
জয় দাও, যশ দাও এবং আমার শক্র নাশ করো? 
ইত্যাদি। শুধু দাও দাও। 

নারদ এই তিন রকমের ভক্ত নিয়েছেন । 
সেইজন্য “ত্রিধা, বলেছেন, কারণ এ স্থত্রে তিনি 
গৌঁণী ভক্তিরই বিভাগ দেখাচ্ছেন। 'জ্ঞানীকে তিনি 
ছেড়ে দিয়েছেন। কেননা শ্রীভগবান বলছেন, 


শ্রাবণ, ১৩৮৭ ] 


“তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে ।” 
জ্ঞানী কে? না_ধিনি সর্বদা ঈশ্বরে যুক্ত আর 
ধার ভক্তি এঁকাস্তিক অর্থাৎ গৌণী ভক্তি নয়, 
মৃখ্যা ভক্তি, রাগাম্গ! ভক্তি। 'জ্ঞানী ত্বাত্মৈব 
মে মতম্।” জ্ঞানী আমারই ন্বরূপ”, শ্রীভগবান 
বলছেন। 
ঠাকুর এখানে খণত্রয়ভেদে ভক্তির ভেদ 
দেখিয়েছেন, নারদ যা গুঁভেদাৎ্ বলে উল্লেখ 
করেছেন। এতে একট! জিনিস দেখা যাচ্ছে যে, 
তামসিক ভক্তি হচ্ছে নীচু স্তরের ভক্তি। কিন্তু 
শ্ররামরু«্ এর পরের পরিচ্ছেদে কথাপ্রসঙ্গ 
তামসিক ভক্তকে একটু উচ্চ স্থান দিয়েছেন। 
(১৩২) 
গীতা__ 
আগের দিন আমরা দেখেছি ভগবান শ্রীকষ্ণ 
অক্ঞ্ণকে বলেছেন [ 8১৯ ক্লোকে ] যে, কর্মে 
অকর্মদর্শন-রূপ জ্ঞানাগ্রির দ্বারা ধার সমস্ত কর্ম দ্ধ 
হয়েছে, জ্ঞানীর৷ তাকেই পণ্ডিত বলেন। 
সেই যথার্থ পণ্ডিত বা জ্ঞানী ব্যক্তির সম্বন্ধে 
শ্রীভগবান আরও বলছেন : «তিনি ফলাকাজ্জারহিত, 
নিত্যতৃপ্ত, নিরবলম্বন, কর্ম করেও কিছুই করেন 
না; তিনি নিষ্কাম, সমস্ত-পরিগ্রহত্যাগী, তার মন, 
ইন্জ্িয়সমূহ ও দেহ সংষত-_তিনি 'শারীর' কর্মই 
করেন এবং তাকে পাপ স্পর্শ করে না।* 
কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করেছেন বলে তিনি 
“নিত্যতৃগ্ত১'- সবদা সন্তুষ্ট ; “নিরাশ্রয়ঃ, -নিরব- 
লম্বন--কারোর উপর নির্ভর করে তিনি কিছুই 
করেন না। তিনি জানেন, তার যে কর্ম তা তার 
উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে ন1। 
কাজেকাজেই তিনি আপাতদৃষ্টিতে কর্ম করছেন 
মনে হলেও তিনি কর্ম করছেন না সত্যি-সত্যিই। 
তিনি “নিরাঈঃ-তীর কোন আশা নেই--কোন 
কামনা নেই। তিনি 'যতচিত্তাত্মা”_তীর চিত্ত ও 
দেহেক্র্িয় সংযত, সেইজন্য তিনি 'ত্যকতসর্বপরিগ্রহঃ, 


মায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৩৮১ 


অন্যের কাছ থেকে তিনি কোন পরিগ্রহ করেন 
না। 'শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিন্বিষং_ 
শরীরের যেকর্ম সেটা আপনা হতেই হয়ে যাচ্ছে, 
তাতে তিনি মনেও করেন ন। যে, তিনি এটা-ওটা 
করছেন। অহংত্ব ও মমত্ব-বজিত হয়ে তিনি কর্ম 
করছেন। এইরকম করে যদি কর্ম করণ যায় তাহলে 
কেউ পাপের দ্বারা বিদ্ধ হয় না। (৪২০-২১) 

জ্ঞানী কর্মীর আরও পরিচয় শ্রীভগবান দিচ্ছেন : 
“যদৃচ্ছালাভসন্তষ্ট£-_যেমন আসছে আপনা থেকে 
-কেউ দ্রিল নিলাম, না দিল তাতেও ক্ষোভ 
নেই। সংসারে কিছু পাচ্ছি ভাল, না পাচ্ছি 
তাতেও দুঃখ নেই-__যতটুকু জুটছে তাতেই সম্তষ্ট; 
ছন্বাতীতঃ--এরকম মনের অবস্থা যে, স্থখ হচ্ছে, 
ভাল ; ছুঃখ হচ্ছে তাও ভাল, গরম হচ্ছে, ভাল । 
শীত হচ্ছে সেও ভাল। সব দ্বন্বের উধের্ধে তিনি। 
“বিমৎসর£*_মাৎসর্ধবজিত, নির্বৈর তিনি ৷ সিদ্ধি- 
অসিদ্ধি, জয়-পরাজয়, লাভ-লোকসান--এ সবে 
সমান বুদ্ধি তার। তিনি কর্ম করলেও বন্ধনে 
পড়েন না। (৪1২২) 

এইভাবে কর্ম করাকে ভগবান শ্রীরু্ণ যজের 
জন্য কর্ম করা বলছেন । যেটা নিজের জন্য করা 
হয়, সেট] যজ্ঞ নয়। কিন্ত দেবতার জন্ম, অন্য 
প্রাণীর রক্ষার জন্য-_য]। কিছু করা যাঁয়, সবই যজ্। 
বৈদিক যাগযজ্ঞের যে-সংজ্ঞা দেওয়া হয়ে থাকে 
এখানে সেটি তিনি বলছেন না। যজ্ঞের সংজ্ঞাটা 
একটু পরিবর্তন করে দিচ্ছেন। তিনি বলছেন, 
যে-কোন কর্ণ করা যাক না কেন, সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে 
সমজ্ঞান ক'রে, কোনরকম ফলের ইচ্ছ! না ক'রে, 
যা কিছু করণ যায় তাই হচ্ছে যঙ্ঞ। এই বজ্ঞ নানান 
রকমের হতে পারে । তার আগে বলে নিচ্ছেন 
'গতসঙ্গস্য মুক্তন্ত জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।| যজায়াচরতঃ 
কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥--ধিনি আসক্তিশূন্য, 
কামনা না থাকায় যিনি মুক্ত, জ্ঞানে ধার চিত্ত 
অবস্থিত, তিনি যজ্ঞের জন্য কর্ম করলে তার সমগ্র 


৩৮২ 


কর্মই বিলীন হয়। গীতায় 'জ্ঞান' শব্দটি নানা 
অর্থে ব্যবহৃত হযেছে) তা পূর্বে আমরা উল্লেখ 
করেছি। এখানে জ্ঞান বলতে শ্রীক্ণ বুদ্ধির 
জ্ঞানকেই বোঝাতে চেয়েছেন, অনুভূতির জ্ঞানকে 
নয়। কারোর যদি নিধিকল্প সমাধি হয়ে যায়, তার 
আর কোন কর্ম থাকে না। কিন্তু তার পূর্বে 
বুদ্ধিতে এই বিচার আনা যায় যে, সব কিছু এক। 
বার বার সাধনের ছারা বুদ্ধিতে এট দৃচ়ীতৃত কর! 
যাঁয় যে, এই যে আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বস্ত সব 
রয়েছে, তত্বতঃ এরা একই। আর এ যে-কথাটি 
“আত্মা মরেনও না, মারেনও না, ইনি অবিনশ্বর 
শাশ্বত সনাতন*_সেটা যখন আমি বুঝতে পারব 
সেই হল আত্মসন্বন্ধীয় জ্ঞান-বুদ্ধির উপর 
প্রতিচিত, কিন্তু অনুভুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
সেইজন্থ শ্রীরুষ্ণ এখানে বলছেন বুদ্ধিকে এ আত্ম- 
সম্পর্ফিত জানে অবিচলিত রেখে “যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম' 
যজ্ঞের জন্য কর্মানুষ্ঠান করা, নিজের জন্য নয়-_- 
এইভাবে কর্মাহুষ্ঠানকারী ব্যক্তির শেষে :সমস্ত কর্ম 
চলে যাঁয়, থাকে শুধুজ্ঞান। যে-জ্ঞানটাকে এখন 
আমরা বুদ্ধিতে নিয়ে আসবার চেষ্টা করছি, এবং 
তার সঙ্গে কর্মও করার চেষ্টা করছি, সেই কর্ম চলে 
যাবে, চলে গিষ্ে কেবলমাত্র অনুভূতি খাকবে 
সেই এক ব্রন্ষের। (8২৩) 

সমস্ত কর্মটি যদি যজ্ঞবুদ্ধিতে করি, তাহলে 
যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় সব কিছুতেই বরহ্ববুদ্ধি 
আনতে হবে। প্রথমেই শ্রীভগবান বলছেন, 
আহুতি দেওয়ার যে-হাতা সেটি ব্রহ্ম, যে-হবি দিয়ে 
আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেটি ব্রদ্ধ, যে-অগ্নিতে 
আহুতি দেওয়া হচ্ছে সেটিও ব্রহ্ধ। যিনি 
আহুতি দিচ্ছেন, তিনি কে? তিনিও ব্রহ্ম । 
ভছতম্ধ_-ফেহোমরূপ কর্ণ সেটিও ব্রক্জ। এই 
বুদ্ধিতে যজ্ঞ করলে কি হবে? না-_সেই ব্রক্ষ- 
বুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ব্রদ্ধকেই প্রাপ্ত হবেন। এই 
ভাবকে আমাদের জীবনের প্রতিটি কর্মে আনতে 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ-ণম সংখ্যা 


হবে। (৪1২৪) 

কোন কোন যোগী আছেন, হারা ইন্দ্র, বরুণ 
প্রভৃতি দেবতার উদ্দেশে যজ্ঞ করেন, তাদের 
প্রীতির জন্ত। আবার কেউ কেউ এই সংসাবের 
অধিষ্ঠানরূপ যে ব্রহ্ম, সেই ক্রক্ষরূপ অগ্রিতে যজ 
করে থাকেন। তিনি চিস্তা করেন_-্যা কিছু 
করছি সবই সেই ক্রহ্মেই সমর্পণ করছি। একে 
বলে জ্ঞানযজ্ঞ। (81২৫) 

অন্ত কোন কোন যোগী আবার সংযমরূপ 
অগ্নিতে তাদের সমস্ত ইন্জিযবৃত্তিকে আহুতি দেন। 
অর্থাৎ সংযত হন। আমার চোখকে কু-দৃশ্ঠ দেখতে 
দেব না, কর্ণকে কু-কথ! শুনতে দেব না, ইত্যাদি। 
এই যে ইন্দিয়গুলিকে সংযত করা এটাও যজ্ঞ। 
এতে চিত্ত স্থির হবে । আবার অনেকে কি করেন? 
নাঁ-ইন্দিয়দপ অগ্রিতে শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধকে 
অর্থাৎ বিষয়কে আহুতি দিয়ে থাকেন। কোন 
জিনিস কামনা! করছি তা নয়। শাঙ্কবিহিত সমস্ত 
বিষয়কে ইন্ত্রিয়রূপ অগ্নিতে নিবেদন কর! হচ্ছে। 
এটিও একটি যজ্ঞ। (৪1২৬) 

আবার এমন কেউ কেউ আছেনঃ হারা সমস্ত 
ইঞ্জিয়ের কর্ম, প্রাণের কর্ম জ্ঞানশক্তি-প্রদীপিত যে 
আত্মসংযম সেই সংযমরূপ অগ্মিতে হোম করেন। 
এঁরা ধ্যাননিষ্ঠ। গভীর ধ্যানেতে এদের পঞ্চ- 
প্রাণ ও দশ ইন্জ্রিয়ের সমস্ত কর্ম উপরত হয়ে যায়। 

(৪1২৭) 

কোন কোন ব্যক্তি তীর্ঘে দান ৷ ইষ্টাপুত্ত কর্ম 
করেন--অগ্নয়ে শ্বাহী? কলে অগ্নিতে স্বত। 
তিল, যবাদি আহুতি দেন, এঁরা 'দ্রব্যযজ্ঞাঠ । 
আবার ধারা শরীরকে শীর্ণ কারে চান্দজ্াযণাদি 
কচ্ছ_সাধন করেন, তারা “তপোষজ্ঞাঠ । “যোগ- 
যজ্ঞাঃ, হচ্ছেন তীর, ধার! রাজযোগের সাধণ 
করেন। তাছাড়া স্বাধ্যায় করছেন কেউ কেউ। 
যেমন কেউ কেউ সংকল্প করলেন ১*৮ বার চন্তী- 
পাঠ করবেন। এই স্থাধ্যায় যদি কাম্য কর্ম হিসাবে 


আবণ, ১৩৮৭ ] 


ন! হয়ে দেবীর শ্রীতিকামনার জন্য হয়, তবেই 
সেটি স্বাধ্যায়যজ্জ হবে। যথাবিধি শান্্রপাঠ করাই 
গ্বাধ্যায়যজ্ঞ। আবার এ শান্ত্রপাঠের সঙ্গে সঙ্গে 
তার অর্থবোধ ও মর্মার্থ হৃদয়ঙ্গম করাই হচ্ছে 
জ্ঞানযজ্ঞ। এছুটি ধার! একসন্দে করেন সেই 
দৃঢব্রত, যত্রশীল ব্যক্তিরাই '“দ্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞা£ | 
(৪81২৮) 
তারপর শ্রীভগবান ধার! প্রাণায়ামরূপ যজ্ঞ 
করেন, তাদের কথা বলছেন। মাম্থষের শরীরে পঞ্চ- 
প্রাণ ক্রিয়াশীল। এদের মধ্যে প্রাণের গতি উপরের 
বা বাইরের দিকে আর অপানের গতি নীচের 
দিকে । এখানে বলা হচ্ছে “অপানে জুহবতি 
প্রাণ-_অপানবাস্তে প্রাণবাযুকে আহুতি দেওয়া 
হচ্ছে। কিভাবে? না পুরকের দ্বারা । প্রাণ- 
বায়ুকে প্রশ্বাসের সঙ্গে ভিতরে টেনে নিয়ে নীচের 
দিকে অপানবায়ুর সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। 
আবার প্রাণে অপানং জুহ্বতি” । কি রকম ? না_ 
ভিতর থেকে এ অপানবায়ুকে টেনে এনে প্রাণ- 
বাযুতে আহুতি দিয়ে তাকে বের কারে দেওয়! 
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হচ্ছে। এটি রেচক। আবার প্রাণও অপানবাস্ুর 
গতিকে রুদ্ধ. ক'রে অর্থাৎ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ ক'রে 
রাখা হচ্ছে। এটিকুস্তক। (৪81২৯) 

আবার কেউ কেউ আছেন, ধারা আহার 
সংযম ক'রে প্রাণবায়ুসমূহে অন্তান্ত প্রাণবায়ু আহ্নতি 
দেন। শংকরাচাধ বলছেন, “যে যে বায়ুকে তীরা 
জয় করেন, অন্যান্ত বাষ়ুকে সেই সেই বাঁয়ুতে 
আহতি দেন। অর্থাৎ সেই অন্থান্থ 
বিজিতবাযুতে প্রবিষ্টের হ্যায় হয়ে যায় ।, 

এই যে এতগুলি যজ্ঞের কথা বলা হল, এই 
যজ্জগুলিকে ধার] জানেন এবং অনুষ্ঠান করেন তারা 
সকলেই নিষ্পাপ হয়ে যান। (৪1৩০) 

যেরকম যজ্ঞই হোক না কেন, তার শেষে 
যজ্ঞকারীর! অমৃত লাভ করেন। অর্থাৎ সনাতন যে 
ব্রহ্ম তাকেই লাভ করেন, যি তারা মুমূক্ষু হন। 
কিন্তু কেউ যদি যজ্ঞ ন1] করে, তাহলে এই জগতেই 
তার কিছু প্রাপ্তি হয় না্ব্গাদি অন্য লোক বা 
সনাতন ব্রদ্ধকে লাভ করা তো! দুরের কথা। 

(৪1৩১) 
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উৎসব 

ভদ্রেশ্বর সারদা পল্লীতে গত ১৫ই ও ১৬ই 
মার্চ ১৯৮০, সারদা-রামরুষ্ণ সজ্ঘের উদ্চোগে বিভিন্ন 
অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রীরামকুজন্মোথসব পালিত 
হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন প্রত্রাজিক! 
অভয়প্রাণা । সজ্ঘের কার্যবিবরণী পাঠ করেন 
অধ্যাপক গ্রশিশির দত্ত। এরপর ধর্মসভায় ভাষণ 
দেন প্রত্রাজিক। বিশ্তুদ্পপ্রাণা ও সভানেত্রী প্রত্রাজিকা 
অভয়প্রাণা। সভায় পল্লীর মহিলার শ্শ্রসা রদা- 
মায়ের চরিত্রের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করেন। 
মনোজ অঙুষ্ঠানটিতে অংশগ্রহণ করেন কুমারী পূর্ণা 
মুখারজী, অমিতা সরকার, জয়ন্তী রায় ও লিলি দত্ত। 


সন্ধ্যায় শিবপুর প্রফুল্লপতীর্ঘের শিল্পীবৃন্দ “ভক্ত- 
ভৈরব গিরীশ" গীতিনাট্য পরিবেশন করেন । রাত্রে 
লিলুয়ার শ্রীরামকু্ণ পাঠচক্র কর্তৃক “বিবেকানন্দ- 
লীলাগীতি পরিবেশিত হয়। ১৬ই মঙ্গলারতি, 
উষাকীর্তন, ভজন-গান, শ্রত্ীচণ্ডীপাঠ, কথামবতপাঠ, 
বিশেষ পৃজা ও হোম অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীশ্রঠাকুর, 
প্রীপ্রীমা ও স্বামীজীর স্সঙ্জিত প্রতিকৃতি সহ এক 
বিরাট শোভাষাত্র! নগর পরিক্রমা! করে। স্থানীয় 
শিল্পীবৃন্দ রামনাম-সংকীর্তন করেন । মধ্যাহ্ছে হাতে 
হাতে প্রসাদ ৰিতরণ কর] হয়। অপরাহে ধর্ম- 
সভায় শ্রীজিষু। ভট্টাচার্য, শ্রীপার্থ বিশ্বাস ও কুমারী 
অপিতা দাসগুপ্তা ভাষণ দেন। শ্রাীভবতোষ দত্ত, 


না 
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শ্যামল দত্ত ও কুমারী লিলি দত্তের ভক্তি- 
লঙ্গীতের পর সভাপতি স্বাণী উমানাখানন্দ ও 
স্বামী সর্বদেবানন্দ ভাষণ দেন। সন্ধ্যাপতি ও 
ভজনের পর র্ামক্জ মিশন জনশিক্ষা মান্দরের 
সৌজন্যে 'রানা রাসমণি* ছারাচত্র প্রদখিত হর । 
পরলোকে 

গভীর দুঃপের বিষর, বাগবাজার রামএষ্জ মের 
(্রীশ্রীমায়ের বাড়ী- উদ্বোধন ) সহিত প্রার পচিএ 
বৎসর ঘনিষ্ঠভাবে সংগ্রি্ই সতীশচজ্দ ঘোষ গত 
৩১শে মে ১৯৮০১ সকাল ৯1 নাগাদ বনহুগলীতে 
স্বগৃহে পরলোকগমন করিয়াছেন । 

হুগলী জেলার তারকেশরের সান্তহিত বধিধু 
গ্রাম নিলারপুবের এক জমিদার দশে ১৯০৫ সালে 
সতীশচন্দ্রের জন্ঞ হব । পিতা চ1র১শ্ত্র ৪ মাতা 
পন্কজিনী দেবী ধর্মপ্রাণ দম্পতী [ছিলেন । ফ্লতঃ 
সতীশচন্দ্রের অন্তরে পাল্যকালেই ধমঠাবের স্মরণ 
হয় এবং কুলধেবতা! শরধরজাউ প্রণাধ গ্রহণ শা 
করিয়? তিনি কোন আহাৰ স্পর্শ কাগতেন না! 

কলিকাতা টাউন স্কুল হইতে প্রথম শিভাগে 
প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইধা মেধাবা ছাত্র 
সতীশচন্দ্র ক্ষটশ চা কলেদ হইতে সসন্মানে 
বি. এ, পরীক্ষায় উত্তীগ হন। ইহার পর কিছুকাল 
জমিদারীর কাজব্ দেখাশুনা করেন। প্রজাদের 
মঞ্ললসাধনই ছিল তাহার লক্ষ্য । শিলাবপুরস্থ 
বর্তমান উচ্চ মাধ্যমিক নিগ্ভালয়ট তৎকর্ভক স্থাপিত 
এবং ত্বাহারই প্রচেষ্টায় এ গ্রামে একটি 'সমবায়- 
সমিতি, ও 'সমবায়-ব্যাঙ্ক' প্রাতঠিত হয়। এই 
তিনটি প্রতিষ্ঠান অগ্তাঁপি গ্রাধের বহু লোকের 
কল্যাণ করিতেছে । 

কলিকাতা “মেয়ে? 
হিসাবরক্ষক হিাবে 
হত্রপাত। জুদার্ধকাল এ পে সুনামের সহিত 
অধিঠিত থাকিয়া যথাসময়ে তিনি অবসরগ্রহণ 
করেন। অবসপ্গ্রহণের পুর্ব হইতেই তিনি 


প্রধান 
তাহার চাকুর্ীজীবনের 


হাসপাতালেই 


ঃ 
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উ“দ্বাধন কাধালয়ে সেবার কাজ করিতেন। অবসর 
গ্রহণের পর সম্পূর্ণভাবে এ কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। অফিস-সংক্রান্ত নানাবিধ কাজ, মুখ্যতঃ 
হিসাধরক্ষা, ভিনি সেবাবুদ্ধিতে বহু বৎসর নিষ্ঠার 
সহত করিয়া গিয়াছেন। 

স্ব্নভাষী, শান্তত্বভাব, ভক্তিমান ও সেবানিষ্ট 
সতীএচন্দ্র অকুতদার ছিলেশ । জপধান, ধর্মগ্রস্থাদি 
পাঠ তাহার শিত্যকর্ম হিল। আমর! তাহার 
আত্মার সধ্গতি কামনা করি । 


গতর দুঃখের বিষয়ঃ কলিকাতা হাইকোটের 
প্রসিদ্ধ প্াডভোকেট অমিয়কুমার বস্ত্র গত 
৩০নে জুন ১৯৮০, মাত্র ৫৯ বৎসর বয়সে দক্ষিণ 
কলিকা'ভায় পাম মিশন দেবাপ্রতিষ্টানে শেষ 
নিঃগাস ত্যাগ করিয়াছেন। 

১১ই শশেঘ্বর ১৯২০-তে তীহার অন্ম। পিতা 
বায বাহাইর বীরেন্দনাথ বু শরামকষদেবের পারদ 
স্বাখা সারপাশন্দজার মন্্রশিষ্য ছিলেন। ফলে শৈশবেই 
অমিযকুমার শ্ররামগপার্ষদগণের দশনে ধন্ত হন 
এবং তাহার অন্রে ভগবদ্ভক্তি' সঞ্চারিত হয়। 

আময়বাবু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 
বি. এল. পরীক্ষার প্রথম হইব উত্তাণ হন এাং 
বিলাতে অনারেধল পোসাইটি অব ইশার্প টেম্পলস 
হইতে ১৯৪৬ সালে সঃস্টার হইয়া কলিকাত। 
হাইকোর্টে আইনব্যবসা শুর করেন। পরে তিনি 
প্রতিভা ও বিদ্ত্বার জন্য প্রচুর হ্থনামের অধিকারী 
হন এবং কিছুকাল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিনিয়র 
স্টাডি, কাউনসেল হিসাবে কাজ করিয়াছিলেন । 

গত বিশ ব্সর যাবৎ অমিরবাবু রামরু্চ মঠ ও 
রাঁমকুষ্ণ মিশনের মুখ্য কেন্দ্র বেলুড় মঠকে আইন- 
সংক্রান্ত বিষয়ে অক্লান্থভাবে প্রভৃত সাহাধ্য করিয়া 
গিরাছেন। তাহার দেহান্তে বেলুড় মঠ একজন 
একনিষ্ঠ সেবক হারাইলেন । আমর! তাহার আত্মা? 
সদ্গতি কামনা করি। 
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সার্টফিকেউ হোন্ডারদের নিকট কোস্পানীর মোট দায়ের শতকরা ৯* 


ভাগের বেশ টাকা] ্রাক্টী ও গভর্নমেন্ট সিকিউরিটিতে'লম্মীরুত। 


টিটি ডিউটি 
___ শীট ি্টিীিউর্উউউউ১ 





[১০] উদ্বোধন শব, ১০৮১ 





ক্যালসিয়াম-স্য[তোজ 
শক্ত দীত ও সুস্থ সবল হাঁডের জন্য । 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্ । 


বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার্দের বাড় থেমে যাবে । তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
সুতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে কাালসিয়াম-স্াপ্তোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন । 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-স্তাপ্ডতোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দাত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-স্াণ্ডোজ স্ুইজারল্যাণ্ডের স্তাপ্তোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 
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শ্রাবণ, ১৩৮৭ 


উদ্বোধন [ ১৩] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


| উদ্দবে'ধন কাধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্ত কাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 





ধ্ধামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (শি খণ্ডে সম্পূর্ণ) 


এম।ঝন বাধাই শোতন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড-১৪২ টাকা: সম্পূর্ণ সেট ১০৫২ টাক! 


বোগ্ড বাধাই ৃলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০২ টাক! 


প্রথম খণ্ড তুমিক! £ আসাদের খ/মীজী ও ঠাঙ্ার বাশী--শিবেধিতা, টিকাগো বক্তা, 
কর্মসেগ, কর্ম যোগ-খ্রসঙগ” সবপ বাজযোগ» ঝাজযোগ, পাতঞজল ষোগসুর 
দ্বিতীয় খণ্ড া০যে!গ, জানযোগ-প্রসঙ্গে ছার্ডাও বিশ্ববিভ্ভালয়ে বেদ 
তৃতীয় খণ্ড ধমাবজ্ঞান, ধমসমীক্ষা, ধর্ম, ঈশন ও সাধনা, বেদান্তের আ!পোক্চে যোগ ও 
গো বিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড ভক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্ষিরহন্ত, দেববাণী, শক্কিও্রসঙ্গে 
পঞ্চম খণ্ড ভারতে বিবেক্ষানন্্, ভারত-ঞ্সঙ্জ 
ষন্ট খণ্ড ভাববার কথা পারক্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পঞ্জাবপা 
সপ্তম খণ্ড পঞন্রারলীঃ কবিতা ( আন্গবাদ ) 
অঙ্ুম খণ্ড পত্রাবপা, মঙতাপুরুষ-প্রসঙ্গ, গীতা-প্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড- খ্বাম-শষা-সংবাধ, শ্বামীজীর সহিত ছিমালয়ে, শ্বামীজীবর কথা, কখোপকথন 
দশম খণ্ড - আমেরিকান সংবাদপঞ্জের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( লংাক্ষপ্তাপপি-বপধ্ধলে 9: 
বাবধ, উত্ভি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলা 
কর্মবোশ পৃঃ ১৪১, মূল্য ৩** বেদ্বান্তের জালোকে-_পৃঃ ৮৫, সুশ্য ৫** 
ভক্তিযোশ-- পৃঃ ৯৬, মুল) ৩৭, গায়ক বিবেকানম্ছ্--পৃঃ ১২৪, মুল্য ১০*** 
ভক্তি-রহম্য-- পৃঃ ৯৮১ মূল্য ৩৪৭  ভেববালী পৃঃ ১৬০১ মূলা ৬"৫* 
ভ্ঞানযোএথ-- পু১ ২৯০১ নূল্য ১০৫, শিক্ষা গ্রসজ-- পৃ: ৬৮৮ মুল্য ৪:৯৯ 
বাজবধোগ- পৃঃ ২১৪, মুল্য ৫৬৯ কখোপক খজ--. প্‌: ১৩৫, মুল্য ১২৫ 
লক্গ্যাসায় সীত্ভি-. পৃঃ ২৩, সুল্য *৬৫ অন্বীর আচার্যদেব-- পৃঃ ৬২, মুল্য ১৯৯ 
ঈশছুত বীশুখ্বস্ট-_ পৃঃ ২৯, মুল্য ০৮, জ্ঞানযবোগ-ঞাসজে - প: ১৪৩, মুগ্য ২০৬ 
সরল াজধোগ- পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২৫  চিকাগো বক্তা পৃঃ ৫২, মূল্য ১৭৫ 
পঞ্জাবঙ্গা__প্রথমার্ধ- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০০ অছাপুরুবপ্রসঙগ পৃঃ ১০৪, মুলা ৬০" 
“শষাধ-- পৃঃ ৪২৪, মুল) ১০৫৯ 
রেক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একত্রে, ( স্বামীজীর মৌলিক [বাংলা ] রচনা) 
নিদেশিকাদি সক) মূল্য ২৭** পরিজাজক-__ পৃঃ ১৩২ মুল্য ৩৯০ 
ভারতীয় নারী--. পৃঃ ৯৩, মুল্য ৩৫ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য-_. পৃঃ ১৩৬১ সুল্য ২২৫ 
পওকায়ী খাবা পৃঃ ১৮০ মূল্য ১২৫ ভাববার কথা-_ পৃঃ ৬৪» মূল্য ২৩, 
স্বাহাজীর আসহবাল--- পৃঃ ৮০, সুল্য ১২৫ বালী-লঞ্চয়ন--- প: ৩১৬; মুল্য ১৯৭ 
বর্ম-সমীক্ষ। পৃ: ১৩০ মুল্য ২৫ বর্তমান ভারত-- পৃঃ ৪০, মুল্য ২৫০ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০০০* ৩ 





[ ১৪ ] উদ্বোধন শ্রাবণ, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
শ্রীরামক্-সন্বন্ধীয় 
্রীপ্রীরামকুঞ্৫লীলাপ্রসঙ্গ---. স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গাল্স_খ্বামী 


সারদানন্দ । দুই ওাগ, কজন বাধাই : ১২ ভাগ 
পৃঃ ৮২৪5 মু ২৮৮৯! ২য় ভাগ পৃঃ: ৬২৮, 
মূল্য ২২৫০ 

পাবাসপ -ম থণ্ড পৃঃ ১৪৬১ মৃপ্য ৫২৫7 
হর খণ্ড প, 8১৪, মুলা ১৮* 7 ফু থগ্ড পৃঃ ২৬৪ 
মূল্য ৮২৫; ৪থ্ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মুল্য ৯৫৬3 
গম খণ্ড পৃঃ ৪০০) মুক্স) ১১৫০ 


ভীঞীরাষকক-পুথি__এক্ষরকুমার সেন্। 


হ্বললিত কাবার জুরামকফের বনী । পৃঃ ৯৪০, 


মুল্য ২৬০০ 


প্রেমধনানন্দ । পৃঃ ১১২, মুল্য ৩৩০ 


প্রীরামক্চ ও অপ্যাত্সিক নবজাগ্ররণ-_ 
প্বামী নির্ধানন্দ । (অনুবাদ £ ্বামী বিশ্বজয় 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০০ ঠ হাফ- 
রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭+০* 

স্ীপ্রীরা মকঝ্ঃ-_শ্রীই শ্রদয়াল 
পৃঃ 4৬* মুল্য ১২০ 

শিশুদের রামকৃষ। (সচিজ্ঞ )--ত্বাম' 
বেশ্বাশ্রয়াশন্দ (| পৃঃ ৯০, সুল্য ৪৫ 


ভট্টাচারধ। 


প্রপ্রারামকষ্-উপদেশ _হ্বাসী বরঙ্ষানন্দ সম্কলিত, পৃঃ ১৪৭১ মূল্য সাধারণ ২২০, বাঁধাই ২৫০ 
শশ্ুরা অকক্কথাম্বত-প্রসঙ্গ-_শ্বামী ভূতেশানন্দ । পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯০০ 

ভরা মকুঝ্চবানী-_-ামী অচ্যুতাশন্। সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১১ মূলা ১০৯ 

শ্রীরামকুঞ্চ জীবনী--হ্বামা তেজসাননদ। পুঃ ২০৬, মূল; ৬:০৭ 


শ্রীশ্রামা-সন্বন্ধীয় 


ভীঞঙমায়ের কথা - পশ্রীমায়ের সম্য:+1 ও 
গৃহস্থ সন্ভানগশের ডাকের হইতে । ছুই 'ভাগে 
সম্পূর্ণ । 
পৃঃ ৪০৮, মূল্য ১০৯৯ 

ধাতৃ-সাঙজধ্যে-ব্ামী ঈশানালন্থ | পৃঃ 
২৫৬) এুপট ৮৬৮ 


১ম ভাগ পৃঃ ২৭৯৯ মূলা ৭৯৯, ২য় ভাগ 


্রীমা সারঘ। দেবী-স্বামী গম্ভতীরানন্ম। 
আউঞমায়ের বিভ্ঞাবিত জীবনীওন্থ ! পৃঃ ৬৪২, 
মগ) ১২৭৬৬ 

শিশুদের মা সারদার্দেবী ( সচিঅ )- 
খ্থামী বিশ্বায়ানন্দ | পৃঃ ৪০১ সুল্য ৩০৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সম্বন্ধীয় 


ষুগনায়ক বিবেকানম্থ্-_-শ্বামী গল্ভীরা- 
নন্ব-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক জীবনীত্রস্থ। 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, 
মুল্য ১৬'০* ; হয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মুল্য ১৬*০ 3 
ওয় থণ্ড পৃঃ ৪৯২, মুল্য ১৮৯৬ 

াষী বিবেকা নন্্_স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্ন। 
পূ: ১৩৬, মুল) ২৫৯ 


ছোটদের বিবেকা নল্জ-__খ্বামী নিরাময়ানন্দ | 


ছিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, বস্য ২৫০ 


প্রকাশক ও প্রাপ্রস্থান : 








ঘাযি-শিত্-সংবাদ--(হই থণ্ড একত্রে)। 
ীশরচ্চ। চক্রবতী । স্বামীীর সহিত লেখকের 
কথোপকথন ৷ পৃঃ ২২৮, মুল্য ৭০ 


খানীজীকে বেরপ দেখিকাছি--ভগিনী 
নিবেদিতা । (খঙ্গবাদ : স্বামী মাধবানন )। 
পৃঃ ৩৩৬১ মুল্য ৮৯৯ 

াষীজীর জহি হিমালয়ে--তগিনী 
নিবোদত। (বঙ্গাঙ্গবাদ )। পৃঃ ১২৪, মুল্য ১২৫ 








উদ্বোধন কার্যালয়ঃ ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭***০৩ 


জাঁবণ, ১৩৮৭ 





উদ্বোধন 


[ ১৫] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 





বিশ্বাশ্রয়ানন্ম । ওর্থ সং, পৃঃ ২৭, মুল্য ৩৫» 
স্বামীজীর শ্রীরা মক্কব্ণ-সাপন। _-ানী 
বুধানন্দ । পূং ৮২, মূল্য ৩:৫০ 


স্বামী বিবেকানম্দ_ ইন্ত্রদয়াল ভট্রাচাধ 
পৃঃ ৫৭, মুল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


দঃ 


ঞ্ররামকুক্-ভক্ত মালিক -.- 
গভ্ীবানন্য | প্রীরামকফ্রে আবী শ গৃহী আক্ুদের 
গ্টীবনী | ১ম লাশ পঃ ৫১৬, ফুল ১75 
২যু ভাগ পৃঃ ৫১২১ মুলা ১৫০০ 
ভারতের শক্তিপুজা-ন্বামী সারদানন্দ | 
পৃঃ ৮৭৯, মূল্য ৩২৫ 
মন্ধাপুরাস শিক্াজজ্ঞ-শানী অগরালসর । 
গৃহ ২৯১, ষজ্য ৫5২ 
পোপালের মা" থাম 
পৃঃ 8৪, মূল্য ১৫৯ 
জাচার্য শঙ্কর--্বামী অপূর্বানন্থ । 
পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬.7 
বানী তুর'য়ানন্দের পজ-- পৃঃ ৩৫২, 


বূল্য ৭৮০ 
শিবালন্দ-বাণী-- ত্বামী অপূর্বানন্-সংক- 


লিষ্ভ। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫* 
স্বৃতিকথা-_হামী অথগ্ডানন্ম। পৃঃ ২৪৫ 
স্প্য ৪১৬৪ 
দিব্য প্রলজে 
পৃঃ ১৯৪৪ মূল্য ৬৩৫ 
জারভি-স্তব-. পৃঃ ৩১, ৃল্য *৮* 
পুপ্যস্থাতি-- স্বামী জানাতআানম্থ। পৃঃ ১১৬, 
দল ০৬৬ 


বারা শন । 


৮০৮ স্বামী দিব্যাম্থানম্য। 


আক্জান্ভা কেও খাজা... আধ 1শ্বাঙ্জয়ানজ্। । 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২:৫০, বোর্ড বাধাই ৩০০ 
*ঠ শ্রেণীর জন্ত অনুমোদিত দংক্ষেপিত পক্ঠসপাঠ্য 
লংদ্বরণ ৭৭৮ 7 বার ৯7 

অন্কর-চরিত্ত --- 
৭৭ সংকরণ, প ৬৬১ সা হক. 

ছম্পানভার- চরিত ইদ্ল্যাত ১5, 
চাও ১৮০ সুজা ২০ 

লাধক রামপ্রসাদ ধাম” 
নক | পৃঃ ১৬৪, মূল্া ৪৯০ 

গাধু লামন্ছাশয়- শুশবচ্চজ। ঢএবভা। 
পৃ, ১৪৪) বুল ৩৫, 

ধর্মগ্রুসজে জ্ছামী আরজ্জালস্দ-.. 
পৃঃ ১৮৪, যুল্য ৫ 

পঞ্রমাল1-হ্বামী সারদানম্দ। পৃঃ 
মূল্য ৪129 

গীতাতত্ব-_দ্দামী সারদানম্থ । পৃঃ ১৭ 
ষুল্য ৫*, 

শ্রীপ্রীলাটু মহ্থাপাজের স্থতি-কখা __ 
শচরশেখর চট্টোপাধ্যার | পৃঃ ৪২০, সৃগ্য ১৯০০ 
ভগবানঙ্গান্ধের পঞ্থ---হ্থামী শীবেশ্বরা 

পৃঃ 4৫ যুলা ১০৯ 


১০ শাচাষ: 


শি 


১: ব্য 


চি 


৮২) 


সন । 
রামকুক-বিবেকানচ্দের বাণী -- শামী 
বীরেশ্বরানন্দ | পৃঃ ৩২, যুল্য ০*৭২ 





গুকাশক ও ধগার্বিন্কান £ উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৭****৩ 








১ ] উদ্বোধন শবণ, ১৩ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 
বেছ্ধান্তের আলোকে খ্বষ্ট্রের স্বামী অথগানন্দের ন্ম.ভ্তিলঞ্চয়-__ব্বাম 


শৈলোপছেশ- ত্বামী প্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২, 
মূল্য ৪'*৭ 

ঠাকুরের নরেন ও নয়নের ঠাকুর-_ 
ত্বামী বুধানন্দ । প: ২৯, মূল্য ১৫৯ 


ত্বামী প্রেমীনন্দের পত্রাবলী- পৃঃ ১৮৪, 


মূল্য ৪৫ 


নিরাময়ানন্দ | পৃ; ১৪২, মুলা ৩৩০ 
পাঞ্চজভ্ত- ত্বামী চ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিব 
সঙ্গীত । পৃঃ ৩০৮, মুল্য ৬*** 
শিব ও বুদ্ধ__-ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮ 
7২৫৩ 
হ্বামী বিবেকানন্দের বাঁণী-সঞ্চয়ন-_ 
পৃঃ ৩১৬, মূল্য ৭৩০ 


সংস্কৃত 


কেনোৌপনিষদৃ-ব্রক্ষচারী মেধাচৈতন্য- 


সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮ মুল্য ৮০০ 

উপনিষন্ গ্রন্থাবজী-_ত্বামী গল্জীরানন্ব- 
সম্পার্দিত 

১ষ ভাগ পূ: 2৫5, মুল্য ১১৯ 

হয় ভাগ পৃঃ ৪৪৮০ মুল্য ১১৯৯ 

ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮০ মুল্য ১১৯০ 

ীঞ্রীচণ্ডী-_দ্বামী জগদীশ্বরাঁনন্দ-অনুদিত । 
পৃঃ ৪৪৮৪ মুল্য ৬৪৬ 


স্ববকুন্দবাঞ্চজি-- ত্বামী গক্ীরা নম্ব 


সশসেবরিক্ক 1 কত ৭৯৮৮ মন্থা ৭৯ 
বেদাভ্তরর্শন-হ্বামী বিশবকপানন্দ-সম্পীদিত 
মূল্য 2 ১ন অধ্যাম্স। ১ম খণ্ড ৬০০১ ওয় খও 
৪-০০) ৪র্থখণ্ড ৩০* ; হয় অধ্াঁয় ১৩০০ 
৩য় অধ্যায় ১৩০৯7 £র্থ অধ্যায় ৯*** 
গুরুতন্্ব ও গুকুণীতা--ন্বাধী রঘুবরানন্দ 
সম্পাদিত । পৃঃ ৭৯৮ মুল্য ২০* 
শ্ীরামকৃষ্ণ-পুজাপদ্ধতি_- পৃঃ ৯৪, 
মূল্য ১৫০ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাৰলী 


াষী প্রেজানন্ (মহাপুরুষ মহারাজ 
লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬, মুল্য ২৯০ 

সাধন জজীত. পূ: ২২০, যুল্য ২**** 

জলনী সারদ্া্দেবী-ন্বামী নির্ষেদানম্দ | 


( অনুবাদক 2 দ্বামী বিশ্বাশয়ানন্দ )। পৃঃ ১১৬, 
নয ২৮" 

সারদ-ন্বামী নিরাময়ানম্দ । 
প্‌ঃ ৯৩১ ষ্‌ল্য ২০৬ 


পরমহংলফেব-ক্বামী প্রেমেশানন্দ । পূ: 
১৬ ম্ল্য ১০৬ 





আখি ৫ 


প্ভ্ররামকুফদেবের উপদ্ধেশ- সদ 

দত্ত । পৃঃ ২৬৬, মুল্য ৭০০ 

সঙ্গীত সংগ্রহ--প: ৩২". মল্য ১৩৯৭ 

পয বেক্াত্্-_শ্বামী বিশ্বান্্য়ানন্দ । €: 
১২৮১ বুল্য সাধারণ ৩৬৯ 
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অলঙ্গান শি 
পি.বি,সরকার এও সল্ন এত্র 
কারিপ্তী আজও অদ্বিতীয় । 


দিবিস্রকার 


২এযাতনাভর্ম 
গু 


সন্‌ এগ গ্র্যাগ্ড সস অব. লেট বি সরকার 
৮৯) (চীব্রঙ্গী ব্লাড কলিকাত।-২০ গু কোন :৪৪-৮৭৭ও 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। 


চি88৭570145585 85484558455 5255085:55455255585585555558454৮5 
। ৮০1৬ গে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ স্থিত বসুর প্রেস হইতে বেলুড় শ্রীরামকক মঠেস ই্বান্টাগণের পন্ষে 
ৰ স্বামী হিরশয়ানন্দ কর্তৃক মুগ ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-ও হইতে প্রকাশিত । 

লল্পাদক-_শ্বাশ ফিরপয়ারনা £ সংযজ্ সম্পাঙজক _-শ্বাঙ্গী ধ্যানানশ 
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শপ হী 5৩ ৮ সস 


ভাঙ্র ৯১৩৮৭ 
৮২তম বধ 
৮ম সংখা! 





£ র টা নে 
হত উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 





উচ্ছ্বাধতনর নিয়মাবলী 
মাঘ মাস হইতে বৎসর আর্ত | বংসরের প্রথম সংখা হইতে অস্ততঃ এফ বৎসরের জন্য (মাঘ 
হইন্তে পৌষ মাস পর্বস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়| শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধন্ত যাশ্লািক 
গ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ত বাঁধিক গ্রাধক নয়; ৮*তম বর্ষ হইতে বাম্িক মুলয সভাক 
১২২ টাকা, ষাঞ্সানসিক ৭২ টাক" | ভারঢতর খাহিঢের হইচেল ৩৩২টাক”, 
এয়ার তমল-এ ১০১২ টাক্কা। প্রন্তি সংখ্যা ১.২ টাকা | নমুনার জন্থ ১:২০ টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সত্াহের মধ্যে পত্রিকা না! পাইলে সাত 


দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পত্রিকা পাঠানো হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্রিকা , 


দেওয়। সম্ভব হইবে না। 

রচনা £- ধর্ম, দর্শন, আ্রমণ, ইতিহাস, দমাজ-উয়য়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ কর! হয় । আক্রমণাত্্বক লেখ! প্রকাশ করাক্য ন1!। লেখকগণের মতামতের জন্ 
সম্পাদক দায়ী নহেন। গ্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার এবং বামদ্িকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া স্পষ্টাক্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাত্তর বা! প্রবন্ধ ফেরত পাইঢত হুইল 
উপযুক্ত ডাকটিকিট পাইাঢন। আবশ্যক 1 কবিতা ফেরত দেওয়৷ হয় না। 
প্রবঙ্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্ৰা্দি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলাচনার জন্য ছইখানি পুত্ভক পাঠানো গ্রয়োজন। 

বিভগাপতেনপ্ন হার পত্ত্রষোগে জ্ঞাতব্য । 

বি০শেষ ভ্রউব্য £ গ্রাইকগণের প্রতি নিবেদন, পত্ঞাদি লিখিবার সমক্স তাহারা 
যেন অনুগ্রহ্পূর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ7। ভচম্লাখ কঢরন । ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাকের মধ্য আমাদের নিকট পল্স পৌছানে! দরকার । পরিবতিগ 


ঠিকান! জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তহ উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের টানা মনি- ং 


অর্ডারযোগে পাঠাইলে ক্ুপঢন পুক্রা নাম-গিকান? ও গ্রাহক-সংখণ পরিক্ষার 
করিয়া লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জমা দিবার সময়ত সকাল ৭॥ট1 হইতে 
১১ট1; বিকাল ৩টা হইতে ৫|টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ধাধ্যক্ষ--উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাত্তা-৭০**০৩ 








কঢেয়কখানি নিভ্যসঙ্গী বই £ 

স্বামী বিঢিবকানঢন্দর বালী ও বচন] (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) সেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা। সুলভ সংস্করণ সেট ১০২ টাক1) গ্রতি খণ্ড ১০২ টাক1। 

জ্রীঞজীরামকুঞ্চলীলাপ্রসঙ্র-_হ্বামী সারদানন্দ। বাজসংস্করণ (দুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
থণ্ড )৫ ১ম ভাগ ২৮.০*, ২য় ভাগ ২২.৫*। সাধারণ : ১ম খণ্ড ৫.২৫, ২য় খণ্ড ৭.৮০, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫০, ৫ম খণ্ড ১১.৫*। 

শ্রীন্রীরামক ফ্-পুথি- অক্ষয়কুমার লেন । ২৬১ টাকা 

জীম সারদাতেদবী-হ্বামী গন্ভীরানন্দ । ১৭২ টাকা 

শ্ীঞ্লীমাচক্পর কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২র ভাগ ১*.* 

উপনিষদ্‌ গ্রস্থাবলী-_হ্বামী গন্ভীরানন্দ সম্পাদিত। 
এম ভাগ ১৫২ টীকা; ২য় ভাগ ১১.৭ টাকা; তৃতীয় ভাগ ১১.** টাক! 

সী জ্ীচণ্ডী-_ স্বামী জগদীস্্রানন্দ অনুর্দিত । ৮*৪৫ টাকা 

শা মদ্ভগবদ্গীতা1_শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত ১*২৫ টাক! 


উচছ্বাধন কার্যালয়, ১ উদচ্দ্বোধন লন, ফালকাত-১০০০০৩ 


সস 


ভগ্র, ১৩জল' উদ্বোধন [১ক। 





নিবেদন 


. বাংল। মাসের সাধারণতঃ দশ তারিখের মধ্যে সেই মাষেরুউদ্বোধন ডাঁকে দেওয়! 
হয়। কিন্তু হখ্ে বিষয়, পিত্যুৎ-পরিস্থিতিপ অভুতপুব অবনতি ঘটায়, গত কয়েক 
মাস যাবং পত্রিকা বন বিলম্ে ডাকে দিতে হইয়াছে । ফান্তন সংখ্য। ডাকে দেওয়! 
হয় ২৮শে ফাল্ধন : চৈত্র চত্র সংখ্যা ওরা নৈশাখ : বৈশাখ সংখ্যা ৭ই জ্যৈষ্ঠ; জ্যেষ্ঠ 
সংখ্যা +ই আধযাঁত; আধাঢ সংখ্যা ১৭ই শ্রাবণ ; শ্রাবণ সংখ্য। ১১ই ভাদ্র। এই 
বিলম্বের মূল কাবণ হইল, বিদ্যুৎ সবববাচে নিদাঁকন ঘাটিতিব জন্য -প্রেসের কাজ 
অত্যন্ত বিপ্রিত হওয়।য় প্রস 'নিদিষ্ট দিনের বণ পরে ছাপা কাজ শেষ করিতেছে। 

পত্রিকা বিলন্দে পাওয়ার জন্য গ্রক্গণের শিক্ট হইতে আমণ। প্রতিদিনই 
অভিযোগপত্র পাই । তাহাদের, লেখকদের ৩৭1 পাঠকদের অস্রবিধাব জন্য আমরা 
আন্তরিক ছুঃখিত । কিঞ বঙ$মান বিচ্যং-স্ঘটে আমব। নিকপায় 

পিদ্রযৎ-পরিস্থিতি শ্বাভাবিক না হওয়' পখন্থ এই বিলপেৰ কেনই প্রতিকার 
নাই । 


স্বামী হিরণায়নল্ধ 
১০শৈ ভাত, ১৩৮৭ সম্পাদক 


রামকৃষ্ণ মত 9 মিশনের প্রথম 
মহাসম্মেনেনের (১১২৬) বিবরণগ্রন্থ 


ঠভই বামকুষ্ঞ মঠ ও মিশনের [দিতীয মহাসম্মেশনে আয়োজন হইতেছে । 
সমস্ত পৃথিবীর প্লীরামকম্সম্ধের সাধু এখং” ভর্তজনেখ প্রতিনিধি ইহাতে যোগ 
দিবেন । ১৯২৬ সালে প্ামকঞ্চ মঠ ও মিশনেখ প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত 
হয়। দ্বিতীয় মহাসম্মৈলনের প্রাঞ্চালপে প্রথম মহাসম্মেপনের ইংবেজী বিবরণগ্রস্ 
(7772 2/১৮/৮৩ 19111৭41৬10 2 ১৮1১10 €00 ৬77 বি. 
10টি--1926) পুনমুদ্রিত করা হইয়াছে । ইহা একটি অমল্য এতিহাসিক 
গ্রন্থ, যাহাতে শ্লীবামকৃষ্ণ-পাধদ ম্বামী শিনান*্, শ্বামী সারদানন্দ, স্বামী অথণ্ডানন্দ 

প্রন্ঠতির সম্মেলন উপপক্ষে প্রদত্ত অণুব ভাষণ পিপিবদ্ছ আছে | যাহার] রামকৃষঃ 
রঃ ও মিশনের ভক্ত ও ততগ্রতি শ্রদ্ধাবান, তাহাদের সকলেবই ইহা অবশ্যপাঠ্য। 
শবল্পসংখ্যক গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে । শীঘ্রই সংগ্রহ ককন। 


মূল্য ২৫.০০ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান ও উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন 
কলিকতা1-৭০০০০৩ 


1 ১খ) - ঈ : উদ্বোধন : 'ভাত্র, ১৬৮৭. 


ভিউ তান, ০৪০৯০ 


%/15৭ 00) 71101316300 
41170141613 006% ! 


'৮0187101 


106 90005) 711165 0011৮7811 
| 11411 
রি 46215467164 091016 : 


2124১191165 91206, 0৮150077700 00 


(+1961985নি 06 7115 9450611৮ 81008 
ডনি0006 06 001/2165 ) 











আট, বা? ও ০ 





৬০০০০ পপ তাস শা 


101190911/519 11101059. 
818/6 রা 2010, হঠ২77090810 21005, 222৮৩ 
110171/00001615 01 “04704 241090 059200109, 
1১111012004, 10520015200 6০015000302], 0583 11060. 021008০৪০৫5 ৮7 
2০01190911)075, 15 2. ০010219166৩ 1১900 80109191620 10021] 92150. 13000000 000 2500115 
790006 250. 196211177, 
1715191770200 40695 17760. 021000$ 815 10121060, 01160 2180. 862160 11) 516০19]10 
286518060. 4091:2 19901967116 102001053 120277069000160 1 হ২০1190211)618, 109 00127 
৪৮0০007০000 [980 15 5০ 06315060019 075 [900000 15 061158250 00 0) 
১0083711062 01010060159] 00081513, 20 190০০ 12581) ৩০0080000, 


সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


ধামে। সাইকেন ঠোরম 


৮২ ১ছুআর, £জি.*করষ্রোড, 


শ্টামবাজার, কলিকাতা-8 
ফোন £ €৫-৭১৩২ গ্রাম £ গ্রামোসাইকেল 


৫৫-৭ ১৩৩ 


(২1 উদ্বোধন ভা, ১৬৮ 








. অবভার লীলার অন্ধিতীয় ও সর্বত্র প্রমান মূলগ্রছ ৮৫ 


| শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত 


|  শ্রীন-কথিত। রা 
| €৫ খণ্ডে সনাপ্ত.) মুল্য প্রতি দেট ঃ কাপড় ৭, টাকা, বোর্ড ৬* টাক! 
শ্রারামকুষোর ্স্তরঙ্গ পাধদ ও লীলাসহচর, তার অমৃত-কখার ভাগ্ডারী, তাঁর 
“আবিষ্? ৮৬৬৬ হলেন ভ্রী-ম ( ৬মহেম্রনাথ গুপ্ত )। “কথামত” গুনিয়। 
বলেন শ্রম'কে-.“তোমার সুখে শুনিয়। বোধ হইল তিনিই এ সমন 
কথা .বলিতেছেন”। স্ব নীজি উচ্ছলিতভাবে বলেন, «...এখন বুঝিলাম...এই 
মহান্‌ ও বিশাল কাঁজটির জন্ত ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া! রাধিয়াছিলেন 
সনীধী 280708129 80ঞজ$ বলেন, “911 719 ৮1011015০01 9060081801110 
6796130906, ষনীষী &, 27516) বলেন, 511 17415 ৮1014 15 [0800৩ 2 
015 ড/0113:8 11668001৩ 01 11921981221:. ইত্যাদি 
প্রকাশক ২ জামার ঠাকুরবাড়ী (কথাস্থৃত ভরন) : 
১৩/২, গুরপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭****৬ ১, ১ ৩৫-১৭৫১। 






ডা স্থাাসারে-. ৮ ব্য পি 




















উষ্ট ইন্ডিয়া আর্মাস কোৎ 


বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ডুজের 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহুত্ম প্রতিষ্ঠান 
ফোন £ ২৩-২৯৮৯ ১ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ গ্রাম £ ডিফেগ্ডার 








39888. 9709৬ ০০ | 


সয় ০. ০খ্বা)70৯ শা 


হয067৩2 95 978 158 &1৭1) 1088৯ সআহাঘ ৬ ২) 


00 1২710015171, 
0162: 97090 72007 :: 
22-৮56 22219 : বু. অযহাওের [0জা 
80/05 180598885 হারার 08002-8- 


(038/00দ-8-8 ই8.-805৩ 


উাভাধন, তাত, ১৩৮৭ 2. --৮*? 
সুচাপত্র 


১। দিব্য বাসী - *** ৩৮৫ 
২। কথা অবিকারিভেদে উপদেশ - ৩৮৬ 
৩। ব্রহ্ষানন্দ-স্মৃতি *** স্বামী দেবানন্দ “০ ৩৯৩ 
৪। শ্রীরামকৃষ্*শিত্ঠ ছোট নরেন *** ব্রহ্ষাচারী প্রণবেশচৈতন্য *** ৩৯৯ 
৫। দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় ***. ডক্টর রমা চৌধুরী . -* ৪০২ 
৬। বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস *** ডক্টব প্রণবরঞ্জন ঘোষ "** ৪০৬ 
৭। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ *** স্বামী প্রভানন্দ ** ৪১১ 
৮। হদয়ের মায়াবতী ( কবিতা ) '"* শ্রীমতী জয়ন্তী সেনে ** 8১৫. 
৯। সৌরাষ্্র-কচ্ছ বন্তাত্রাণ (আবেদন ) *** স্বামী ব্যোমানন্দ 8১৬ 
১০। স্বামী অভেদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র **" ***:৪১৭ 





ষে তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে 7০ 


সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। 
্রীতরীমা সারদাদেবা ৪799, চ:5যস 0), 
ছানা 50719 & 860২7. 
11/১7যাাাা:9 
উদ্বোধনের মাধ্যমে [15859 (০011501 


50177101121021701 [7110210173৩ 


এইবাণী ণ ' 88/1, ই. 5. 1২০৪, 2181%)2]] [70056 
২০০ 856/857 02া-] 
_শ্রীন্বশোভন চট্যোপাধ্যায় 


লারদা-রানকক 

সন্গ্যাসিনী জীহর্গামাতা রচিত । 
অল ইত্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে । যুগাবতার রামকৃষ্- 
সারঙাদেবীর আীবন-আলেখ্যের একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি মুল্য আছে। 
অষ্টম মুদ্রণ, দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
৮৬৮ বোর্ড বাধাই, মুনয---২০২৬ 

দুর্গামা 
জীসারদাষাতার মানসকন্তার জীবনকথা ৷ 
জীম্ব্রতাপুরী দেবী রচিত। 

বেভার জগ ঃ অপরূপ তার আবনলেখা, 
অসাধারণ তার তপশ্চর্যা । .*মাহষের 
প্রতি অনন্ত ভালবাসার পরিপূর্ণ-হৃদয়! এমন 
মহীয়সী নারী এযুগে বিরল । 
মিডিয়াম সাইজে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
সুদৃষ্ত বোর্ড বাঁধাই--১৪২ 


ভান্, ১৩৮৭ 


গোৌরীমা 
শ্রীবামকষ্ণ-শিস্তার জীবনচন্তিত । 
সন্ন্যাসিনী শ্রীছর্গামাতা রচিত । 
আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ বাঙালী যে 
আমিও মরিক্বা যার নাই, বাঙালীর ষেয়ে 
শ্রীগৌরীমা। তাহার আবস্ত উদাহরণ ॥ 
বষ্ঠ মুদ্রণ_দ্বিতীয় গ্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য-_১৪২ 
সাধন! 
দ্বেশঃ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহগ্রন্থ 
বেদ, উপনিষদ, গীতা."প্রভৃতি হিন্ুুশাঙ্ত্রের 
স্থগ্রসিদ্ধ বহু উক্তি স্ূশপশিত স্তোত্র এবং তিন 
শতাখিক."লজীত একাধারে সন্গিবিষ্ট হইয়াছে 


লগ্তম সংক্করণ__-১৪২ 
সাধু-চতুষ্টয় 
াঁমআী-লকে!দর মনীষী আীমহ্ম্্রনাথ দত্ধে 
মনোজ রচনা । তৃতীয় সুদ্রণ--৪২ 


ভরীঞীসারদেশ্বরী আশ্রম? ২৬ গৌরীমাতা! সরণী, কশিকাতা1-৪ 
089 91160015 ৃ 
08712 চক প্র 


885 788.8. 








80117081360 0.6.8:5..608 
205.6$07 ৬ 69881818$ 





ৃ অই গাধাশাক 
হাহাহা 
(06176181179 566 


চিট 8676৮০60 6৩5 মাহির 





এরা, 46 ৪/0৩ 
পি555 220/440 ৬০1৪ 
৬৮0 90001 7077616, 


ঠায়! 9018 
রা পেট িস্নিাি 

* 9817651) ১৮০০ উট ৩ 
বিসিবি 
গি096 : 23. 59011, 22. 6483 
919 20111149855 015 
" বড152%£021- ছি 
181৯618: 09188 618,62.017$ 








রোজা & সেজোরাঠাও -. 861 88688 চি (8 1865 ভা চা, 





ভাত্র, ১৩৮৭ | উদ্বোধন 


১১। অমরনীথ ও ক্গীরভবানীর আকর্ষণে "** 
১২। সমালোচনা | টি 





১৩। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ *"" 
১৪। - প্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ *** 
১৫। বিবিধ সংবাদ 
১৬। প্রচ্ছদপট টি 


এ ৩2 ২36৫2 
বি ২৯১১ ৯ ধ 
ট ওত 


ইউ হাট 


১ 


টি ৬. ২১৭ 
০০ 






(0586/865 4৮88 
(8৮৮৪১ 
100৮5 রি 

হা তলা 
17৮95 না 4 এ 
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) শর 
(ছে ৮৮160 
এখিাাডহ জল ৫৯ ০15 
5০৮, রি 
নে 
১৪ ৯. 
॥ ঢা 











লোষ, দু্নযুকত ঘা, পাড়া বা! 
৪ পোড়ার তাপ 


শ্রীমতী হীরাবতী দত্তগুপ্তা-"* 
ডক্টর রম! চৌধুরী 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


শুভ গুপ্ত টা 
শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 









জার্াভল কিওর ( রেজিঃ) 


৪১৯ 


৪২৯ 
৪৩২ 
8৩৪ 
৪৩৯ 


[&] 









(৬ | উদ্বোধন | তান্ত, ১৩৮৭ 


আপনি কি ডায়াবেটিক (হত (উঠ 2 জরে 
ভা'হলেও, হুত্যাহু আিষ্টাক্স আন্মাদনের 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত করবেন || 58100 খা] 31065 


কেন? 


ভায়াবেটিকদের সন্ত প্রস্তত | (১ 110. 
গরসগোজা গ্রসোমালাই 


11017%166857510 76060525 


কসজ্দেম্স প্রস্তুতি 01261. 8 
কে. লি. দাশের টিনা 
187, 89110 861797 0 16৩ 
এসপ্ল্যানেডের দোকানে সব সময় জলে ভাগ পু 
পাওয়! যায়। 
উাহাও0ও : 
১১ এসপ্যানেড ই, কলিকা তা-১ 9210) 209) 861927 0908015 90৩5 
ফোন : ২৩-৪৯২০ 02977077512 








77 8৫৪ ০০172127255 ০ 


৮110101701২ & 0০০0* 


181010680001615 & 115186-0578619 ০0£ [11776 £ [1120686010৩ 
67/45, 90200 0০20) €021-700007 
[7100৩ : 55-2880, 55-9050 


॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামক্রষ্*- বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
রেশমা রোল”। বির্চিত ব্রহ্মচারী অকূপচৈতন্ত বিরচিত 
খাবি দাল অনূদিত শীলাময় শ্ীরামকক ৮ 
ভীরামকষ্ের জীবন ১৫০ ভীম সারদামণি ৮*** 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫'০, মহামানব বিবেকানন্দ ৮০, 
উ শিশু ও কিশোর নাটক গু ৃ 
প্রবোধকুমার লরকার বিরচিত ৪ 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ২» | 
বিশ্বনাতা ভ্রীরামক্ণ ২'০ শ্রুতিনাখ চক্রবর্তী 
বিশবজজননী লারদামণি ৩ ” ছোটদের বিবেকানন্দ ২** 


॥ওরিরেন্ট বুক ভিনিবিউটস ৯ শামা বেট কলিকাতা-?৩॥ 





ভাগ, ১৬৮৭ উদ্বোধন 1 


বযোৌগক্ষেম 


পৃজ্যপাদ স্থামী বিশুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে এই অপুর্ব সংকলনটির বিষয়ে অসংখ্য 
প্রশংসাপত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত ছুইটি বিশেষ প্রপিধানযোগ্য £ 


*-যোগক্ষেম* বইটি খুবই স্থখপাঠ্য হয়েছে। আধ্যাত্মিক চিন্তাপথে অদ্বিতীয় 
দিশারী পুজনীয় মহারাজের ত্যাগ ও তপন্তাপৃত জীবন অন্ুধ্যান করে পাঠিকবর্গ ধন্য 
হবে-_এই বিশ্বাস। বইটি ভক্তসমাজে সমাদৃত হোক এই প্রার্থনা করি। 

»€( মাতাজী ) মোক্ষপ্রাণ।, প্রেসিডেণ্ট, সারদ1 মঠ, কলিকাতা । 


-যোগক্ষেম” পড়ে মুস্ধ হয়েছি-_অপূরধ গ্রন্থ হয়েছে । “দাদু স্বাছ' যত পড়া 
যায় ততই ভাল লাগে। শ্রীরামকষ-ভক্তমণ্ডলী এ গ্রস্থপাঠে বিশেষ উপকৃত হবে-_. 
এবং আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে । আমিও পাঠ করে বিশেষ উপকৃত 
হয়েছি।"*" 

-_্বামী অপুর্বানন্দ । প্রেসিডেন্ট, রামকৃষ্ণ অদ্বৈত আশ্রম, যারাণসী | 


প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ (শো রুম ), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার ইত্যাদি। 





কলিকাতা--১ 


(৮ ॥ 


ভাত্রঃ ১৩৮৭ 








ঝোগপীর খাবো বং ভাককণাক়েস লাগ 
নির্ভর করে বিশুচ্ষ $ফপের পক স্বাদের 
গ্রতিঠান আবাল, শিক হেব বিশাদ্ধায় 
সর্বজ্রে্ি । লিশ্িক্ষ মক খাঁটি ভীষণ পাটা 
হইলে আমাদের নিশা প্লন্জ্জতা 1 

কফোনিওপ্যাপিক পারিবারিক 
মিকিগুল। ধ্িপটি  শ্চহজলিফ পন্াক । বন্ধ 
মূল্যবান তথাসমৃঘ, «৯ রূতৎ গ্রস্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ পগসিশ রীল, মঙ্গা ঠাপ 
টাকা মাত্র? ৫৯ পেশি গার পক্কে প্সাপনাকি 
যে জানবাদ্ কবে গলি বয শ্ন্কক 
পাঠেও তাক ভরে »* পক কও সংগা 
করুল | অচল এঈাক সাজ্পাল 7) আামাজের 
প্রকাশিত পুন ল য্ষব্দর্িবজ তপস্যা রাউবে ৃ 

পারিবারিক চিকিৎস্ণর সংক্ষিৎ। সংস্করণ 
পাওয়] যায়। মুল্য টা: ৫"++ খা। 


হোথিএধ্যাধিক ধর & গৃস্তক 


হম্ধ ভাপ, ভাত ফোমিওপ্যাথিক বই 

ইংরাজি, কিন্ত”, কাজা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় 

ঘানরা ধক লকিয়ান্ি ' ক্যাটালগ দেখুন । 
ঘর্জপুত্তক 

বীতা ও ভ্গ্জী (কেবল মুল) পাঠের 

কয বত অক্ষারে ভ্বাপা। মুল্য ৩*৯* টাক! 


ভিসা 

স্তোজাবলী-বাচ্ছাই করা হৈ্দিক 
সাকিল জে দ্দরেন কই সক্ষে জক্িসুলক ও 
ছেশ'ত্ববোধক সজীল্দ ৪ আবৃতি কৃন্চর সংগা, 
গ্ন্ধি খ্বকে কাঁথার অক) হর্থ সংক্করণত মূল্য 
টা” হ+৫৯ পাজি 

&জচখং-__একাশি। গ্যাস টীকা ও 
বিজ্ঞ কঃল্া' দাশ সম্থলিত বড় অক্ষরে 
রাগ রক? পুদ্ধক : ক্ষন চমৎকার পুস্তক 
আর ছিতীশয় লাই । মূলা "৫*** টাকা। 


এম, তট্টালার্য7 এ কো প্রাইাভিট লিঃ 
[519-.-হিা17107727 হোমিওপ্যাথিক কেমিষ্টস এণ্ড পাবলিশাস 59905 5 222556 
৭) নেতাজা ন্থতাষ রোজ. কন্সিকাজ।- 


রঘুনাথ দত এও সন্দ প্রাঃ লিঃ 
সর্বপ্রকার কাগজ কালি লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেভ৷ 
'রঘুনাথবিল্ডিংস্‌? 





৩১-বি, বাবোণ রোড, কজিকাতণ-ণ * *৬ ০৭, 


অন্যান শাখা £ 





ফোন ২৬-১০৫৫।৫৬ 


বারাণসী 





পাইওনীয়ার নিটিং মিলম্‌ লিও, পাইওনীয়ার বিন্ডিস, কলিকাতা-২ 





৮২তম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা ভার 


দিব্য বাণী 


আমার সঙ্কল্ন এই : প্রথমত; আমাদের শান্ত্ভাগ্তারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে 
গুপ্তভাবে রক্ষিত, অতি অগ্ন লোকের দ্বারা অধিকৃত ধর্মরত্ুগুলিকে প্রকাশ্ঠে বাহির করা) 
শান্ত্রনিবদ্ধ তত্বধলি__বাহাদের হাতে গুপ্তভাবে রহিয়াছে, শুধু তাহাদের নিকট হইতেই 
এগুলি বাহির করিলে হইবে না, উহ! অপেক্ষাও ছুর্ভে্ পেটিকায় অর্থাৎ যে সংস্কৃত. 
ভাষায় এ তত্বগুলি রক্ষিত, সেই সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ হইতে . 
বাহির করিতে হইবে । এক কথায়_আমি এ তত্বগুলিকে সর্বসাধারণের বোধগম্য 
করিতে চাই; আমি চাই এ ভাবগুলি সর্বসাধারণের-_প্রত্যেক ভারঙবাসীর সম্পত্তি 
হউক, তা সে সংস্কৃত ভাবা জানুক বা না! জান্ুক। এই সংস্কৃত ভাষার-_ আমাদের 
গৌরবের বস্ত এই সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্তই এই-সকল ভাব প্রচারের এক মহান্‌ অন্তরায়, 
আর যতদিন না আমাদের সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাধা শিখিতেছে, ততদিন এ . 
অন্তরায় দূরীঠত হইবার নহে। মংস্কত ভাবা (য কঠিন, তাহ! তোমরা এই কথা 
ধলিলেই বুঝিবে যে আমি সারাজীবন ধরিরা এ ভাষ। অধ্যয়ন করিতেছি, তথাপি 
প্রত্যেক শৃতন সংস্কৃত গ্রন্থই আমার কাছে নূতন ঠেকে । যাহাদের এ ভাবা সম্পূর্ণরূপে 
শিক্ষ! করিবাব অবসর কখনই হয় নাই, তাহাদের পক্ষে উহা! কিরূপ কঠিন হইবে, .. 
তাহ! অনায়ামেই বুঝিতে পারো । সুতরাং তাহাদিগকে অবশ্যই চলিত ভাষায় এই-সকল 
তত্ব শিক্ষা দিতি হইবে । | 

সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতশিক্ষাও চলিবে । কারণ সংস্কতশিক্ষায়, সংস্কৃত-শব্গুলির :: 
উচ্চারণমাত্রেই জাতির মধ্যে একটা গৌরব-_একটা শক্তির ভাব জাগিবে। রী 


স্বামী বিবেকানন্ রি 


| স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ২য় সং) ৫১৮৬-৮৭ এ 


কথা প্রসঙ্গে 
অধিকারিভেদে উপদেশ 


কুরুক্ষেত্র-রণাঙ্দণে আত্মীয়ঘবজনগণকে বধ 
করিতে হইবে ভাবিয়া! অজুনের মনে শোক ও 
মোহ উপস্থিত হইয়াছিল। অনেকে বলেন, অজ্ঞ 
মহাবীর হইলেও ভীন্মের ইচ্ছামৃত্যুবর, জয়দ্রথের 
প্রতি শিবের বর এবং কর্ণের অমিত বিক্রমের কথা 
তাহার অব৫৩ ন1 থাকায় তিনি কিছুটা ভীতও 
হইয়াছিলেন। ভয়ের কথা শ্বীকা না করিলেও 
বিষাদগ্র্ত জুন ম্পইই বলিয়াছিলেন যে, তাহার 
মুখ শুফ, শরীর অবসন্ন ও কম্পিত এবং হাত 
হইতে ধনুক খপিয়া পড়িতেছে | যুদ্ধ না করিবার 
সপক্ষে তিন নানী যুক্তি অবতারণা করিরাছিলেন। 
ক্ষত্রিরবংখধর অজুর্দেক সকল কথা শুনিয়। শ্রীকৃষ্ণ 
তাহাকে ক্ষুদ্র হৃধ্বধো্ধপ” ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ 
করিতে নির্দেশ দিয়ািলেন। তথাপি অজ্ঞুনি বলিয়া- 
ছিলেন যে, ভীম, দ্রোণ প্রস্তুতি পুজ্য গুরবগকে বধ 
করা অপেক্ষা ভিক্গান্নে জীবনধারণ করাই শ্রেয়স্কর | 
শংকরাচাধ তাহার গাত।ভাষ্যে লিখিয়াছেন, “ম্বতঃ 
এব ক্ষত্রধর্ে যুদ্ধে প্ররৃত্তঃ অপি, তম্মাদ্‌ যুদ্ধাদ্‌ 
উপররাম, পরধর্ণং চ ভিক্ষাজীবশাদিকং কু 
প্রধবৃতে ।৯ অথাত্, অঙ্জুনি নিজেই ক্ষত্রিয়ের ধর্ 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও সেই যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন 
এবং পরধর্ম ভিক্ষার দ্বারা জীবননির্বাহ-_করিতে 
প্রবৃত্ত হইলেন । 

ভিক্ষান্নে জীবনধারণ করার অর্থ সন্গ্যাসী 
হওয়া । অজ্ুত্রে বৈগাগ্য যদি যখার্থ হইত, তাহা 
হইলে শ্রীরুষ্ণ তাহাকে সন্ন্যাসগ্রহণে বাধা দিতেন 
না। কিন্তু তাহা বৈরাগ্য অবথার্থ ছিল বলিয়াই 
শ্রীকুষ্খ তাহাকে বারংবার ম্বধম পালন করিতে 
বলিয়াছিলেন। 


১ পাঠান্তর : ক্ষাত্রধধে 


অন্যদিকে আমরা দেখি, লীলাবসানের অল্প কিছু 
পূর্বে দ্বারকাপুরীতে নৈসগিক ঘোর অমঙ্গলচিহ- 
সমূহ দেখিয়। সর্বজ্ঞ ভগবান শ্রীকুষ্ণ যখন যাদবগণসহ 
প্রভাসতীর্ঘে গমন করিতে ইচ্ছুক, তখন সেবক ও 
চিপসথা উদ্ধব তাহার সঙ্গ ছাড়িতে চাহিতেছেন 
না, কারণ তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাহার 
প্রহু শীশ্রই লীলাদংবরণ করিবেন। উদ্ধব পাচ 
বৎসর বন হইতেই শ্র€ষ্ের পরম ভক্ত এবং সমগ্র 
জীবন শ্রীষ্ের সেবায় ব/ত'ত কাঁরয়াছিলেন। 
সুতরা* তাহার পক্ষে নিজ আগাধ্য প্রতুর সঙ্গ ত্যাগ 
করা দৃক? ছিল। কিন্ত শ্রীরুষ্ণ তাহাকে সঙ্গে না ইয়া 
বধ(রকাশ্মে ধাইতৈে আদেশ করিখাছিলেন এবং 
বলিয়াইিলেন, ভিনি যেন ধন্কল-পরিহিত হইয়া বন্য- 
ফলমূলে প্রাণধারণ করিয়া শীতোফাপি-দন্দসহিষু) ও 
সমাহিতাচত্ত হর শীষের নিকট তিনি আজীবন 
যাহ! শিক্ষী করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করেন ) এই- 
রূপ করিলেই তিনি প্রিগুণাতীত হইয়; শ্রীঞ্ষকেই 
প্রা্থ ইইবেন। প্রচুর আদেশ শুনিয়া উদ্ধব 
শঅষফের পাধদয়ে মস্তক রাগিয়া অ্রবিলর্জন করিতে 
লাগলেন এবং প্রভূ পাছুকাদয় মন্তকে ধারণ 
করিয়া তাহাকে বারংণার প্রণাম কতিতে করিতে 
অতি কষ্টে বিধায় লইলেন । বল বাহুল্য, উদ্ধব 
শ্রীকুষ্চের আদেশ অক্ষরে অঙ্গে পালন করিয়া পরমা 
গতি লাভ করেন । 

লক্ষণী যে, উদ্ধব না চাহিলেও শ্রভগবান 
তাহাকে সন্নাপী করিয়াছিলেন, কারণ শ্রীরুষণ 
জানিতেন যে, উদ্ধব সন্নযাসের অধিকার অর্জন 
করিয়াছিলেন ; পক্ষান্তরে অজ্ুনি চাহিলেও 
শ্রীভগবান তাহাকে সন্াসী হইতে দেন নাই, 


ভাদ্র, ১৩৮৭ ] 


কারণ অজুণন সন্যাসের অধিকারী ছিলেন না। 
অধিকারিভেদে উপদেশদানের ইহা! অতি স্থন্দর 
দৃষ্টান্ত । 


ভগবান শ্রীরুষ্জের হ্যায় ভগবান শ্রীরাধক্রুষ্ও 
অধিকারিভেদে উপদেশ দিয়া গিরাছেন, ইহার বহু 
দৃষ্টান্ত আমর] “লীলাপ্রসঙ্গ”, 'কথাম্বত, প্রভৃতি গ্রন্থে 
পাই। শ্রীম! সাব্দার্দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ 
প্রমুখ শ্রীরামরু-পাধদগণও অঙ্ুরূপভাবেই উপদেশ 
দিতেন। এই বিষয়টি সম্পর্কে কিছু আলোচনা কর] 
যাইতে পারে । 

সাধারণ ব্রাঙ্গলমাজের সদস্ত নরেন্দ্রনাথ 
নিরাকার সগ্ুণ ব্রহ্ষমের উপাসক ছিলেন । “অহং 
ব্রন্মান্মি (আমি ব্রন্ম--অর্থাৎ, ব্রন্দ ও আমি এক) 
_এই কথা বলা বা চিন্তা করা তিনি পাপ মনে 
করিতেন । কিন্তু শ্রীরামঞ্ষদেব জানিতেন, 
নরেন্দ্রনাথ অদ্বৈতঙজ্ঞানের অতি উত্তম অধিকারী 
এবং ভবিষ্যতে অনৈতবেদান্তের এ বাণীই তাহাকে 
বিশ্বের সবত্র প্রচার করিতে হইবে । এইজন্য 
নরেন্্নাথের আপত্তি সত্বেও শ্রীরামরষ্জদেব তাহাকে 
'অষ্টাবন্র-সংহিতী” পাচ করিতে বলিতেন। বলিতেন, 
'আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে 
আমাকে শুনাতে বলছি । খানিক আমাকে শুনা 
না। তাতে তো আর মনে করতে হবে ন।, তুই 
ভগবান ।; 

ইহার বিপরীত দৃশ্যে দেখা যায়, জটাজুটধারী 
রামচন্দ্র ব্রম্ষচারী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামরুষ্জদেবের 
নিকটে বসিয়া অন্য কোন কথাবার্তা না বলিয়া 
কেবলই “শিবোইহম্” “শিবোহ্হম্‌* করিতে থাকায় 
শ্ররামকুষ্দেব কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া অবশেষে 
বলিলেন, “কেবল 'শিবোহ্হম্‌ 'শিবোই্হম্‌” করলে 
কি হবে ? যখন পেই পচ্চিদানন্দ শিবকে হদয়ে ধ্যান 
ক'রে তন্ময় হয়ে গিয়ে বোধে বোধ হয়, সেই 
অবস্থায় বলা চলে। তা ছাড়া শুধু মুখে 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৮৭ 


“শিবোহ্হম্ত বললে কি হবে? যতক্ষণ তা না 
হয়, ততক্ষণ সেব্যসেবকভাবে থাকাই ভাল।” 
শ্ররামরু্দেবের অমোঘ উপদেশে ব্রহ্মচারী নিজের 
ত্রম বুন্মিতে পারিলেন এবং যাইবার সময়ে 
দেওয়ালের গায়ে পিখিয়া রাগিয়া গেলেন, "স্বামি- 
বাক্যে ঘাজ হতে রাম5ন্ধ্ ব্রক্মচারী সেবযসেবকভাব 
প্রাণ হল।; 

উদ্ধব ও অজুরন এবং নরেন্দ্বাথ ও রামচন্দ্র 
ব্র্মগা্রীর ব্যাপারটা একই--অধিকারিভেদে 
উপদেশদাপের ধিক হইতে । পার্থক্য এই যে, 
অজুরনি গীতা শুনিয়া করিয্যে বচশৎ তব” বলিয়া 
ছিলেন আর বাণচন্দ্র ব্র্মচার। এ কথাই অন্য 
ভাষার দেওয়লে লিখিয়াছিলেন। উদ্ধব ও 
নরেন্দ্রনাথ এবং অজুশণি ও রামচন্দ্র ব্রদ্ষচারী-_ 
এই চরিব্রগুলির মধ্যে বৈসাদৃণ্ত অনশ্তই আছে। 
তবে সাদৃশটুকুই আমারের গ্রহণীএ এবং লক্ষণীয় 
যে, যুগযুগান্গের ব্যবধান সত্বেও উপদেষ্টা একই 
ব্যক্তি । 


“আষ্টাবক্র-সংহিতা” গ্রস্থযাশি  দক্ষিণেশ্বরে 
শরামকষ্দেবের ঘপেই থাকিত। নরেন্দ্রনাথ 
ভিন্ন অপর কাহাকেও শ্রীরামকুষ্চদেব উহা! পড়িতে 
দ্রিতেন না_কেহ পড়িতেছে দেখিলে নিষেধ 
করিতেণ এনং তাহাদের গীতা বা পুরণার্ধি অন্য 
গ্রন্থ পড়িতে বলিতেন | নরেন্দ্রনাথকে জ্ঞানমার্গে 
পরিচালিত করিলেও স্মামরুষ্ঘদেব তীহার অন্যান্য 
বালক-ভক্তদের--কাহাঁকেও সগুণ-সাকার-উপাসনা, 
কাহাকেও নিরাকার-সপগ্রশ-উপাসন', কাহাকেও 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, কাহাকেও বা শ্রদ্ধা ভক্তির 


উপদেশ দিয়া নাশাগাবে ধর্পথে অগ্রসর 
করাইরা ধিতেন। অধিকারিভেদে উপদেশের ইহা 
জাজল্যমান দৃষ্টান্ত । 


প্রীরামকুষদেবের সিদ্ধান্তই এই ছিল যে, 
প্রত্যেক সাধক তাহার মনের অবস্থাভেদে দ্বৈতমত, 


৩৮৮ 


বিশিষ্টাদ্বৈতমত ও অদ্বৈতমত অবলম্বন করিয়া 
থাকেন। লীলাপ্রসঙ্গকার ন্বামী সারদানন্দ 
লিখিয়াছেন, “অদ্বৈতবিজ্ঞনকে চরম ব'লয়া নির্দেশ 
করিলেও তিনি বিশিষ্টান্বৈত-তত্বের কথাই সর্বদা 
উপদেশ করিতেন এবং কগন কখন দ্বৈতভাবে 
ঈশ্বরে ভক্তি করিবার কথাও বলিতে ছাড়িতেন 
না|, এই প্রপর্জে স্বামী সারদানন্দ আরও 
লিখিয়াছেন যে, তাহাদের বন্ধু বৈকুগনাখ সান্যাল 
“পঞ্চ শী-টশী, পড়েন নাঠ আুনিরা শাবামকুষ্তধেব 
বলিয়াছিলেন, “বাচলুম, কতকগুলো জ্যাঠা ছেলে 
এঁ সব পড়ে আসে ; কিছু করবে না, অথচ আমার 
হাড় জালায়।' 

পরবর্তী কালে বৈকৃ্গনাণ সান্যাল তাহার 
রচিত 'শ্নরামরুষ্খ-লীলামৃত" গ্রন্থের ভূমিকায় 
লিখিয়াছেন, [ শ্রীরামকরষ্কদেব ] করণাপুরঃসর 
কহিতেন-_মন্নগগত, অল্পবুদ্ধি তোরা, কি কাথে 
সেই অখণ্ড সচ্চদানন্দের ধারণা করাব? আমাতে 
প্রাণ ঢেলে দে, সবার্থসিদ্ধি হবে।, 

আরও দেখা যায়, শ্ীরাসর্ষ্দেব একই ঘটনায় 
অধিকারিভেদে বিপরীত উপদেশ দিতেন । 
ঘটনাগুলি সুবিধিত। থাপ প্রাসর্ষিক বলিয়' 
উল্লেখযোগ্য ৷ শ্রীরামরুষ্দেঃবর শিষ্য যোগেন 
(পরবর্তী কালে স্বামী যোগানন্দ ) একদা নৌকায় 
করিয়। দক্ষিণেশ্বরে শ্বরামষঠদেবের নিকট আসিত্তে- 
ছিলেন। জনৈক সহযাত্রী উহ! জানিয়া ঠাকুরের 
নিন্দা করিয়া বলিতে লাগিলেন, “এ এক ঢং আর 
কি; ভাল খাচ্ছেন, গধিতে শুচ্চেন, আর ধর্মের 
ভান ক'রে যত সব স্কুলের ছেলের মাথা খাচ্চেন; 
ইত্যাদি । শাক্তত্বভাব যো.গন এই শিন্দাবাদের 
প্রতিবাদ করিলেন না1। দক্ষিণেশ্বরে যাইয়] 
ঠাকুরকে ঘটনাটি বলিলেন। তাহার ধারণ ছিল, 


উদ্বোধন 


২ এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় শ্বামী বিবেকানন্দের একটি উক্ত : 
একমাত্র ব্যক্তি, ধিনি সাহস করিয়া বলিতে পারিয়াছেন : 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


স্ততি-নিন্দায় নিধিকার ঠাকুর এ নিন্দাবাদ হাসিয়া 
উড়াইয়! দিবেন । কিন্তু ঠাকুর বলিলেন, “আমার 
অযণ' নিন্দা করলে, আর তুই কিনা চুপ ক'রে 
শুনে এলি! শাস্ত্রে কি আছে জাশিস 1_গুরু- 
হিন্দাকারীর মাথ। কেটে ফেলবে, অথণা সেই 
স্থান ত্যাগ করবে । তুই মিথ্যা বটনার একটা 
প্রতিবাদও করলি না! 
পক্ষান্তরে শীরাখরধশিষ্য উগ্রঞ্ভভাব নিরঞ্জন 
(পঃবর্তী কালে স্বামী নিবঞ্চনানন্দ ) অন্গরূপ 
অবস্থার পড়িয়! ঠাকুরের নিন্দাবাদ শুণিবামাত্র 
তীর প্রতিবাদ করেন। নিন্দুকরা তাহাতেও 
নিব লা হইলে তিনি বিষম তুদ্ধ হইয়া নৌকা 
ডুব।ইয়া দিতে অগ্রসপ্ হইলেশ। তীভার বলিষ্ঠ 
দেহ ও রোষপূপ মুতি দোয়া শিল্দুকপা অত্যন্ত 
শক্কিত হইর অন্তনয় বিনয় ও ক্ষমাপ্রার্থনা করিলে 
সরুঙ্গ হন জীামরুষ্ণদেব যখন ঘটনাটিএ 
বিবরণ শ্রুনিলেন, তখন শিগচনকে খিবিষ্কার করিয়া 
বলিলেন যে. ক্রোধ ৮গাল, কোধের বশীডত 
হইত পাটি, হীশবুদ্ধি লোকে কত কি বলে, 
তাহা লইয়া বাদ-বিসত্বাদ করিন্ডে গেলে উহাতেই 
জীপনট৭ কাটাইতে হয়, ইঞ্যাধি | 
আরেকটি ঘটনা । জনৈক যুবক শ্রীণা মরু 
দেবকে কাম দূর করিবার উপায় জিজ্ঞাসা কারলে 
ভিনি উত্তর দে, 'ওরে, ভগবদ্নর্শন না ইলে কাম 
একেবারে যাব না! 
ইনেও এরীর যতান থাকে, ততদিন একটু-আধট 
থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি 
মনে করিস আমারই একেবারে গেছে ৮৭ ছুবল 
অসহায় মান্গষের প্রতি অনন্তসহানুভূতিপূর্ণ ভগবাণ 
শ্ররামঞণঃ যুবকের সহিত যেন যুবকেরই পধায়ে 
নানা অ'সিয়া এই ধরনের শানা কথা বলিয়। 


'আজ পর্ন্ত রাষকুষ্চ পরমহংসই 
ঠিক ধে-ভাষায় অপরে কথা বলে ও 


যে-ভাষা বোঝে, তাহার সহিত সেই ভাষাতেই কথা বলা উচিত।” (বানী ও ধচনা, ১ম সং, ১০২৮৭) 


তা ( ভগবানের দর্শন) ? 


ভাদ্র, ১৩৮৭ ] 


তাহাকে বুনাইয়া দিলেন যে, এ সকল মলিন ভাব 
শরীরের ধর্মে আসে যায়-_ীগুলির দিকে নজর 
দিতে নাই। 

অন্যদিকে ঈশ্বরকোটি যোগেন ঁ একই প্রশ্ব 
করিলে যোগ অধিকারী বুঝিয়! ঠাকুর তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, খুব হরিনাম করিলেই কাম দূর 
হইবে। ঠাকুরের কথায় যোগেন ভাবিলেন, "উনি 
কোন ক্রিয়া-টি,য়া জানেন না কিনা, তাই একট" 
যা-তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার 
কাম যায়!--তাহলে এত লোক কচ্ছে, যাচ্চে 
না কেন? ইহার পর কক্তিয়া-টিয়া” শিখিবার 
উদ্দেশ্যে একদিন যখন তিনি পঞ্চবটাতে একজন 
হঠযোগীর কথাবার্তা মুগ্ধ হইয়া শ্তনিতেছিলেন, 
তখন শ্রীরামরষ্জদেব তাহাকে এসব শিথিতে নিষেধ 
করেন, কারণ উহাতে শরীরেরই উপর মন পড়িয়া 
থাকে। খোগেন ঠাকুরের কথা প্রথমতঃ দিধাহীন- 
চিত্তে গ্রহণ না করিলেও মবনেষে উহা! পরীক্ষা 
করিয়া দেখিবার জন্য একমনে খৃধ হরিনাম করিতে 
থাকেন এবং অল্পধিনেই প্রত্যক্ষ ফল পান। 
স্মরণীয় যে, এই ধোগেন বা যোগীন সম্বন্ধে উত্তর- 
কালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন, “আমাদের 
ভেতর যণি সম্পূর্ণভাবে কেউ কামজিৎ থাকে তো 
সে যোগীন।” ঠাকুর জানিতেন, পূর্বোক্ত যুবকটির 
কাম যাইবার নহে, কিন্ত ঈশ্বরকোটি যোগেন সম্পূর্ণ 
কামজয়ী হইবেন--তাই অধিকাঁরিভেদে ছুই প্রকার 
উপদেশ দিয়াছিলেন। 


এখন আমরা শ্রীরামরষ্জদেবের কয়েকটি উক্তির 
উল্লেখ করিব, যাহাতে 'মধিকারিভেদে উপদেশের 
ভিন্নতা স্থপরিস্ফুট : 

“আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা 
করি। বৈষ্ণণকে বৈষ্ঞবের ভাবটিই রাখতে 
বলি, শান্তকে শাক্সের ভাব। তবে বলি, 
“একথ! বলে: না-_আমারই পথ সত্য আর 


কথাপ্রসঙ্গে 


৩৮৯ 


সব মিথা?, কল।” হিন্দু, মুসলমান, খুষ্টান__ 
নান! পথ দিয়ে এক জায়গার়ই যাচ্ছে। নিজের 
নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাকে 
ডাকলে ভগবানলাভ তবে । 

পবিজয়ের শীশুডী বলে, তুমি ধলরামদের 
বলে দাও না, সাকার পূজোর কি দরকার | 
নিরাকার সচ্চিদাণন্দকে ডাকলেই হোলো ।" 

“আমি বললাম, “অমন কা আমিই বা 
বলতে যাবে কেন--আর তারাই বা শুনবে 
কেন মায়াচ বেধেচে- কোনও ছেলেকে 
পোলওয়া বেশধে দেয়, যার পেট ভাল নয় 
তাকে মাছেব বোল করে দেয় । রুচিভেদে 
অধিকারিভেদে একই লিগিস নানাক্জপ করে 
দিতে হয় ।” 

“যারা সংসারে আছে, 'ার যাদের দেহ- 
বৃদ্ধি আছ্রে, তাদের সোহশং এ ভাবটি ভাল 
নয়। সংসাবীর পঙ্ছে সোগবা শিষ্ঠ, বেদাস্ত-_ 
ভাল নয়। বদ খারাপ। সংসারীর। সেবা- 
সেবকভাবে গাকবে। “হে ঈশ্বর, তুমি সেব্য 
_-প্রঙ$ আমি সেবক--আমি তোমার দাস। 

গ্যাদের দেহ্বুদ্দি "ছে, তাদের সোহহং 
এ ভাব ভাল ন!।” 


প্রীাদষণ্দেবের হ্যায় আমা সারদাদেবীও 
অধিকাপ্রিভেদে উপদেশ দিতেন দেখা যায়, 
তাহার দীক্ষিত সন্গানদের কাহ।কেও বলিতেছেন 
দশহাজার-বিশহাজার জপ করিতে, কাহাকেও 
১০৮ বার, কাহাকেও দশবার, কাহাকেও ব। 
একেবারেই কিছু করিতে হইবে না বলিয়া! আশ্বাম 
দিতেছেন সম্গানদের প্রখংস! ম| সর্বদা 
করিতেন। বলিতেন, খে বিবাহ করে নাই, সে 
অর্ধেক মুক, ঘুমাইয়া বাচিবে, “বিয়ে করাই 
মহাপাপ? ইত্যাদি । আবাএ দেখ! যায়, কাহাকেও 
বলিতেছেন, বিবাহ করিলে কি সৎ হওয়! 


৩৪১০ 


যায় না, ঠাকুর কি তাহাকে বিবাহ করেন 
পাই? কোনও ভক্ত যখন বলিলেন যে, 
তিনি বিবাহ করিবেন না, তখন মা হাসিয়া 
বলিতেছেন, “সে কি গো? সংসারে সবই 
ছুটি ছুটি। এই দেখ না, চোখ দুটি, কান ছুটি, 
হাত ছুটি, পা ছুটি-_তেখন পুণ্য ও প্রকৃতি ।, 
কোন স্ত্রীভন্ত ভোগল।লসা একেবারে কাটাইয়া 
দিতে বলিলে মা বলিযাছিলেন, “তা কেন বৌমা ? 
তোমাদের ঘরে ছেলে না হলে আমার ভক্ত-সংখ]া 
বাড়বে কি কানেঠ মা সন্্যাসীদেরও কাজ 
করিতে বলিতেন। বলিতেন কাজে মন ভাল 
থাকে, ইত্যাদি । কিন্ত জনৈক সন্্যাসীকে বলিয়া 
ছিলেন, “সাঁধনভর্দন করার জন্যই সংসার ছেড়েছ। 
সর্ধদ সাধনভজন করতে পার না বলেই ঠাকুরের 
কাজ ভেবে কাজ কর] দরকার |, এই উক্তিটিতে 
মা সাধনভজপকেই মুখ্য স্থান দিয়াছেন, অন্তত্র এই 
ধরনের কথ। নাই, কাজের প্রপ্মোজনীর়তার 
উপরই জোর দে”" যায় । 

এইভাবে মা শ্রীশ্রগাকুরের স্থায় যখন যেমন, 
তখন তেমন, যেখানে যেমন সেখানে তেমন, যাকে 
যেমশ তাকে তেমন-_অর্থাৎ, দেশকালপাত্রভেদে 
ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন । এইজন্য অধিকারি- 
বিশেষে প্রযুক্ত তাহাদের উপদেশ যে সর্বসাধারণের 
জন্য নহে, এই বিষয়ে অবহিত হইতে স্বামী 
বিবেকানন্দ প্রমুখ শ্ররামরুষ্'সন্তানগণ সুস্পষ্ট নির্দেশ 
দিয়া গিয়াছেন । 


কাশীপুরের উদ্চানবাটীতে একটি বিশেষ ঘটনা 
ঘটায় শ্রীবামকুষ্জদেব নবেন্দ্রনাথকে উপদেশ দিয়া- 
ছিলেন যে, কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই। 
শ্রীরামরুঞ্জদেবের এই উপদেশ নরেন্দ্রনাথ আজীবন 
অক্ষরে অক্ষরে পালন করিয়াছিলেন । প্রথমবার 
আমেরিকাযাত্রার পূর্বে ম্বামীজী যখন বোম্বাই-এ 
অবস্থান করিতেছিলেন, তখন বন্ধ জিজ্ঞান্থ ব্যক্তির 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্য। 


সহিত তিনি ধর্মপ্রসঙ্দ করিতেন । একদিন তাহার 
শরীর অন্থস্থ থাকায় তিনি স্বামী তুরীয়ানন্দকে 
এ কাজ কঠিতে বলেন। তুরীয়ানন্দজী সমবেত 
ভক্ত নরনারীদের খুব ত্যাগবৈরাগ্যের উপদেশ 
দিলেন। পরে স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, “এই 
ংসারীদের কঠোর ত্যাগ ও বৈরাগ্যের কথা 
সুনালে কেন? তুমি তপস্থী সন্ন্যাসী, কিন্ত এরা 
তো গৃহী। এদের উপযোগী তোমার ফ্রিছু বলা 
উচিত ছিল । এসব কথা শুনে এরা ঘাবড়ে যাবে, 
বিচলিত হবে । এর] যা ধরতে বুঝতে পারে, তা 
বললে ভাল হতো ।” তুরীয়ানন্দজী উত্তর দেন, 
“আমার মাথার ছিল যে আপনি রয়েছেন, আপনি 
শুনছেন । অতএব যা-তা বলা চলে না। বেশী 
ভাল কথা বলতে গিয়ে এই গোল হয়ে গেল 1” 

শিষ্য স্বামী শুদ্ধানন্দকে ম্বামীজী একদা বলিয়া 
ছিলেন, “তোর যে আমার লেকচারে পড়েছিস-_- 
সংসারে থেকেও ধর্গ হয় অনেক জায়গায় বলেছি, 
তাতে মনে করিসনি যে, আমা মতে ব্রহ্ষচর্য বা 
সন্ত্যাস ধর্মজীবনের জন্ত অত্যাবশ্যক নয়। কি 
করব, সে-সব লেকচারের শ্রোতৃমগ্ডলী সব সংসারী, 
সব গৃহী--তীদের কাছে যদি পূর্ণ ব্রহ্মচর্ষের কথা 
একেবারে বলি, তবে তার পরদিন থেকে আর কেউ 
আমার লেকচারে আসত না। তাদের যতে 
কতকটা সায় দিয়ে যাতে তাদের ক্রমশঃ পূর্ণ 
ব্রদ্ষচষের দিকে ঝেক হয়, সেইজন্যই এভাবে 
লেকচার ধিয়েছি। কিন্তু আমার ভেতরের কথা 
তোদের বলছি--ব্রন্দচর্য ছাড় এতটুকুও ধর্মলাভ 
হবে না। কায়মন্দোবাক্যে তোর] এই ব্রহ্মচর্যব্রত 
পালন করবি ।, 

পাশ্চাত্যদেশে প্রদত্ত হ্বামীজীর “কর্মযোগ, 
বক্তৃতাবলীতে আছে যে, গৃহী ও সন্্যাসী নিজ 
নিজ ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই মহান । আবার দেখা যায় 
স্বামীজ্জী একজনকে বলিতেছেন, “একথা মনে মনে 
বলিতে, এবং তোমার সন্তানদিগকে শিখাইতে 


ভান্দ্র ১৩৮৭ ] 


কখনও ভূলিও ন। যে, 

“মেরুসর্ষপয়োধদবৎ স্যবখগ্যোতয়োরিব | 
সরিৎসাগরয়োধদবৎ তথ ভিক্ষৃগৃহস্থয়োঃ ॥, 
মেরু এবং সর্পে যে প্রভেদ, শস্য এবং 
খগ্যোতে যে প্রভেদ, সমুদ্র এবং ক্ষত্র জলাশয়ে যে 
প্রভেদ, সন্গ্যাসী এবং গৃহীতেও সেই প্রভেদ।” 
(“ম্বামীজীর সহিত হিমালয়ে” : বাণী ও রচন, 
১ম সং, ৯৩০১) অধিকারিভেদে উপদেশ হিসাবে 
গ্রহণ ন। করিলে এই উভয় উক্তির মধ্যে সামগ্তন্য 

করা যায় না 

ইহা স্থবিদিত যে, স্বামীজী জ্ঞান, ভক্তি, যোগ 
ও কর্মের সমবায়ে চরিত্র গঠিত করিতে বলিতেন 
স্বামীজী কর্তৃক স্বহশ্থে অস্কিত রামক্রুঞ্সজ্ঘের 
প্রতীকেও এই সমন্যয়াধর্শ প্রতিফলিত । কিন্তু 
তিনি ইহাও জানিতেন যে, এইরূপ সর্বাঙ্গ সুন্দর 
চরিত্রগগনের অধিকারী বিরল | এইজন্য অধিকারি- 
ভেদে তাহার অন্যরূপ উপদেশও আমরা পাই। 
যেমন, ২৭শে এপ্রিল ১৮৯৬, তিনি মঠ পরিচালন। 
সপ্ধদ্ধে ইংলগু হইতে স্বামী বাধরুষানন্দকে যে 
সুদীর্ঘ প্র লেখেন, তাহাতে আছে : মঠবাসী 
প্রচারকের। পধায়ক্রমে উক্ষি, জ্ঞান, যোগ ও কর্ম 
সম্বন্ধে উপদেশ কবিবেন এবং তৎসধন্ধে দিবস ও 
সময় নির্দিষ্ট করিয়া উক্ত শিক্ষারৃহের ঘারে লটকাইয়া 
দিবেন--অর্থাৎ যাহাতে ভক্তিজিজ্ঞান্ু জ্ঞানশিক্ষার 
দিনে আপির়া আঘাত নী পায় ইত্যা্দি।, 
থাউজাণ্ড আইল্যাণড পার্কে তিনি পলিয়াঙিলেন, 
“অধিকাংশ স্থলে কেবল একট। পথই প্রয়োজন” এবং 
“অতীত বহু জন্মের ফলে সংস্কার গঠিত হয়েছে, 
শিষ্কের প্রবণতা অন্ুযায়ী তাকে উপদেশ দাও। 
জ্ঞান, যোগ, ভক্তি ও কর্ম-_এর মধ্যে যেকোন 
একটি ভাবকে মূল ভিত্তি কর ? কিন্তু অন্যান্য ভাব- 
গুলিও সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা দাও ।” স্বামীজীর আরেকটি 
উক্তি : জ্ঞান, ভক্তি, যোগ এবং কর্ম-_মুক্তির এই 
চারিটি পথ । নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী 


কথাপ্রসজে 


৩৯১ 


প্রত্যেকে নিজের উপযুক্ত পথ অনুসরণ করিবে। 
তবে এই যুগে কর্মযোগের উপর বিশেষ ৫ £ 
আরোপ করা উচিত ।, 

্বামীন্দ্রী কর্মযোগকে মুক্তির একটি স্বতন্ত্র পন্থা 
হিসাবে নির্দেশ করিতেন ।-_-ইহ! একটি পক্ষ । 
পক্ষান্তরে তিনি তাহার এক ধন্ধুকে বলিয়াছিলেন, 
সাধনভজন ন৷ করলে কর্মযোগও হবে না।” প্রথম 
পক্ষটিকে সার্বজনীন সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ করিলে 
শেষোক্ত পক্ষটিকে অধিকারিভেদে উপদেশের একটি 
দৃষ্টান্ত বলিতে হয়। আর শেষোক্ত পক্ষটিকে সাধ- 
জনীন সিদ্ধান্ত হিসাবে গ্রহণ কবলে প্রথম পক্ষটিকে 
অধিকারিভেদে উপদেশ বলিতে হয়। কোন্‌ পক্ষটি 
সার্বজনীন সিদ্ধান্থ,। তাহা? নির্ণয় করা বর্তমান 
প্রবন্ধের ক্ষেত্রে নিশ্রয়ে'জন । যেদিক দিরাই 
ইউক, আমরা যে অধিকারিভের্দে উপদেশের একটি 
সন্দর দৃষ্টান্ত পাইতেছি, ইঠাঁই যথেষ্ট । 

“থে ঢচ বামন দৃষ্টৰা পুনর্জগ ন বিগ্যু? এই 
প্রচলিত গ্রোকার্ধটর ব্যাখ্যাপ্রসর্শে স্বামীজ' শিষ্য 
শরচ্চন্দ্র চক্রবত!কে বলিয়াছিলেন যে, মূর্খ ও বাদ 
মানের ধর্ম ধদি পৃথক্‌ না হইত, তাহা »ইলে শাস্তি 
এত অধিকারি-নির্দেনের হার্দামা খাকিত না। 
প্রসঙ্গত: স্বামীজী আরও বলিয়াছিলেন যে, ধাহার] 
বলেন ভগবানের সহিত একটা সম্ব্ধ পাঠাইরা 
সাধন। করিতে হইবে, তাহারা ঠিকই বলেন, উহ 
তাহাদের পক্ষে সত্য । কিন্তু ধাহাপা সংসার 
ত্যাগী, তাহারা কি কপির) ভগবানেন্ উপন্ন 
সাংসারিক সপন্ধ আরোপ করিয়া সাধনা কাপতে 
পারেন! সবধভাবাতীত শ্রভগবান্রে উপাসনা 
নিঃসন্দেহে অতি কঠিন, [কপ তাই বলিধা অম্বত 
ছাড়িয়া কি বিষ খাই'ত হইবে! এই বলিদা 
অদ্বৈতবেদাণ্ুনিষ্ঠ শিষকে গ্াশীক্দী ঘসদেন 
দিয়াছিলেন, “এ সণ ভাবখেরালের পারে চলে 
যাঁ।, লক্ষণীয় যে, শিষ্য গৃহস্থ হইলেও ্বামীজী 
তাহাকে অধিকারী বুঝর। সন্ধ্যাসীধের উপযোগী 


৩৯২ 


অছৈতবেদাখের সাধনায় উদ্ধ,্ধ করিতেছেন। 

অধিকারিভেধে উপধেশদান অর্খর্ধে স্বামীঙ্জার 
এই ধরনের আরও অনেক কখার উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। কিন্তু তাহার প্রখেজন নাই। 
যেটুকু উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাই পথাপ্ত মনে 
করি । 
আরামরুঞ্ধেবের মানসপুত্র স্বামী ত্রহ্মানন্দ 
বলিয়াছিলেন : “সাধনভজন সম্বন্ধে 19170] 
( সাধারণ ) ভাবে দু-একটা কথা ছাড়া সকলের 
সামনে ব্যক্তিবিশেষকে কিছু বলা ৮লে না। 
ঠাকুরকেও দেখেছি, তিনি প্রত্যেককে আলাদা 
ডেকে, অধিকারিধিশেষে বিশেষ উপদেশ দিখেছেন। 
সাধশভজন সব্বন্ষে কোন প্রশ্ন করতে হলে একান্তে 
€শ্র করা উচত।” 

অন্ত সমরে তিনি বলয়াছিলেন £ আমাকে 
অনেকে বলে আশীধাব করুন, পা করুণ | শুনে 
আমার হাসি পায় । যকত লব তা করবে 
না, সামনে থেকে সপে গিষে নিজের মনের মত বা 
ইচ্ছে করেও আর মধ করে নিজে একজন মস্ত 
সমঝধার । যদি জিজ্ঞাসা করা যার, যেমনটি বলে- 
ছিলুম করবার দেষ্টা ক:ছে তি? হধ বলে সময় হয় 
না, না হয় খলে আমার মত তুর্বল, পাপীর ঘ্বারা 
কিহয়? যদি বিশ্বাসই নেই, কথ।ও মপাব পে 
তাহলে যা ইচ্ছা কর না বাপু । কেবল ফাকি 
খারার চেষ্টা। এই রকম লোক যারা আমার 
কাছে আসে, তাদের শবে আমি ঠাটাতামাস; ৪ 
বাজে গন্প করে সম কাটিয়ে দিই। কেন 
মিছেমিছি বকে মরি 1 আর যারা ছু-চারজন 
খাটবে খ্টবে ও কথ নেবে মনে হয়, তাদের 
সাধনভজগে কথা বশে 18ই, তারাও ঠিক ঠিক 
ভাবে করবার চেষ্ট। করে।” 

উররামকষদেব ও স্বামী ত্রহ্মানন্দ প্রমুখ শ্রীবাম- 
কষ্পার্ণগণের সঙ্গধন্ঠ দেখেন্দ্ণাথ বন্থু লিখিয়াছেন : 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


দৃষ্টিমাত্রে মহারাজ অধিকারী বুঝিয়া লইতেশ এবং 
কাহা£ও গুদ্ধভের ন। জগ্জাইগা ভাবানুযাযী শিক্ষা 
ও উপদেশ প্রদান করিতেন। যাহার প্রবল 
কর্ণা্রাগ তাহাকে নিষ্ষাম কর্মে, বাহার শান্ত্ানুরাগ 
তাহ!কে শান্্রাধ্যয়নে, যাহার ধ্যান, জপ বা 
পৃজার্চনায় অঙ্পাগ তাহাকে তাহাতেই উৎসাহিত 
করিয়া লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করিয়া দিতেন ।, 


উপসংহারে প্রসঙ্গতঃ আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ 
কবিব। আমাদের সমস্ত শাল্তরগ্রস্থে সবাগ্রে 
অধিকারি-নির্ণয়ের কথা আছে। শাস্ত্রে যেসকল 
উপদেশ দেওয়া! আছে, নিবিচারে সকলেই তাহার 
অধিকারী হইতে পারে না। যেমন, শংকরাচার্য 
ব্রদ্ব্থঞের ভাষ্যে উক্ত গ্রন্থপাের অধিকারী 
সপন্ধে লিখিয়াছেন বে, তিনি শিত্ানিত্যবস্ত- 


বিবেক, ইহামুত্রফলভোগবিণাগ, শমদমাদিষট্‌- 
লম্পন্তি ও মুমুক্ষুত্বএই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ 


ইইবেন। শিপ বদ্ধ হব্খের অপর্োক্ষ অনুভূতির 
জন্য এই সাধনটতুষ্টএ যে অপরিহাধ, এবষয়ে 
কোনও অবকাশ নাই। কিন্ত 
ব্রহ্মহ্রে কি আছে, তাহার পরোক্ষ জ্ঞাশ লাভ 
কাত্রতে আপত্তি কি? আমরা তো কত বিষয়েই 
তথ্য আহরণ করিতেছি! স্থতরাং শাস্ত্রে কি 
আছে, তাহা জানধার আঁধকার সকলেরই আছে। 
এইজন্য ম্বামী বিবেকানন্দ চাহিতেন যে, শাস্ত্রের 
তত্বসমূহ সর্বসাধারখের নিকট প্রচারিত হউক 
(এই সংখ্ার “দিব্য বাণী? দ্রষ্টব্য ।| ন্বামীজীর 
অনুসরণে তদীয় গুরুত্রাতা স্বামী সারধানন্দ কোননগর 
হরিসভার প্রদত্ত একটি বক্তার বলিয়াছিলেন : 
'পূর্বে শান্বীয় সত্য বাতে সাধারণে না পড়তে পার, 
এইভাবে লুকিয়ে রাখা হতো । এতে পুগেহিতের 
আধিপত্য অটুট রইল, কিন্তু জাতীয় জীবন বিষ্া- 
হীন হয়ে অনেক নীচে পড়ে গেল। পুরোহিত 
তার ঈদৃশ কাধের কারণ দেখালেন যে, অধিকারী 


সন্পেহের 


ভাব, ১৩৮৭ ] 


হবার পূর্বে মানুষকে সকল সত্য বললে অনেক 
সময় ন। বুঝে উল্টো৷ উৎপত্তি হয়ে থাকে, যেমন 
বেদান্ত ঠিক না বুঝলে অনেক সময় নাস্তিক্য এসে 
মান্তবকে অধিক বিষয়পরায়ণ করে থাকে । এ কথার 
উত্তরে বলা যেতে পারে, তোমার যখন অধিকারী 


লা 


্রশ্মানন্দ-স্থতি 


৩৯৩ 


চেনবার শক্তি নেই, তখন সকলকেই পড়বার ও 
আলোচনা করবার ক্ষমতা দাও। সে নিজেই 
তার উপযোগী পথ বেছে নেবে । আজকাল 
সমস্ত শান্ত্র মুদ্রিত হচ্ছে, এ সময় লুকোবার 
চেষ্টাই বৃথা ।, 


ব্রন্মানন্দ-স্মৃতি 


স্বামী দেবানন্দ 
| পূর্বানবৃত্তি ] 


সন্্যানজীবন লাভ করতে পারায় অনির্বচনীয় 
আনন্দে পূর্ণ হলাম । শ্রীশ্রীগাকুরের আলীর্বাদ ও 
রাজা মহারাজের অহৈতুকী রুপা ছাড়া আমার 
মতো অযোগ্য ও অনধিকারীর আর অন্য কিছুই 
সম্বল ছিল না। অযাচিতভাবে পাওয়। মন্ত্রী ক্ষা ও 
সন্ন্যাসদীক্ষার শুভ দিন ছুটি আমার জীবনে চির- 
স্মরণীয় হয়ে রয়েছে । রাজা মহারাজের অফুরন্ত 
দয়ার কথ! ক"নই তুলতে পাঁরবে। না । তীর চরণে 
ধু প্রার্থনা! জানালাম, যেন তার ধ্যানে আজীবন 
ডুবে থাকতে পারি, রাগ-দ্বে-অহংকার যেন 
আমাকে স্পর্শ না করে, আমি যেন অম্ৃতত্র লাভ 
ক'রে জীবন ধন্য করতে পারি । 

১৯২১ সালে কাশী অদৈতা শ্রমে শিবচতুর্দশীর 
দিনে মন্দিরে প্রতিঠিত ঠাকুরের পুরানে। ফটোখানি 
পরিধর্তন ক'রে যখন নতুন প্র।তরুতি স্থাপিত হয়, 
তখন বাঁজা মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহা 
রাজ, ধোকা মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তর্গ 
শি্ত এবং আশ্রমের অন্যান্য সাধুরা-_-“এসেছে নৃতন 
মানুষ দেখবি যদি আয় চলে, ( তার ) বিবেক- 
বৈরাগ্য-ঝুলি ছুই কাধে সদ) ঝুলে ॥--এই গানটি 
গাইতে গাইতে ভাবে মাতোয়ারা হয়ে নাচতে 
নাচতে এক অপূর্ব-ভক্তিপ্রেমের বন্যা প্রবাহিত 
করেছিলেন। সেই দিব/ দৃশ্ঠের স্বতি আজও 


আমার জীবনে অক্ষয় সম্প্ধ হয়ে বয়েছে। 

১৯২১ সালের মার্চ মাসে বিভিন্ন দিনে কাশীতে 
রাজা মহারাজকে সাধুভক্তদের যে সব উপদেশ দিতে 
শুনেছি, সেগুলির সারাংশ £ “তোমরা জপধ্যান 
একদিনও বাদ দেবে না, মন চতুর্দিকে ছোটাছুটি 
করলেও তাকে বিবেক-বিচারের সাহায্যে টেনে 
এনে ভগবানের আরাধনায় লাগাবে, কখনও নিরাশ 
হবে না; ধৈর্য ধরে নিয়মিত সাধনভঙ্জন করে যাবে, 
জানবে কর্মের ফল অনিবাম। সাত্বিক আহার, 
সৎসঙ্গ এবং ব্রহ্মচধপালনের কথা ভুলবে না। ত্যাগ- 
বৈরাগ্য, সাধনভজন না থাকলে সাধুদের উপধেশ 
ধারণা হয় না। সাধুদের ভাব ও শাস্ত্রের অর্থ 
বুঝতে হ'লে ব্রহ্মচষ ও তপস্যা চাই । মন শ্তদ্ধ না 
হলে ব্যাকুলতা৷ আঞ্জ না। সব বাসনা ও আসক্তি 
মন থেকে উঠে যাওয়] চাই। শুধু থাকবে তীব্র 
আকাজ্ক। তাকে লাভ করার । সংসারে বিতৃষ্ণ 
না এলে তার উপর টান আসে না। তিনি 
অন্তরধামী, তিনি বিচার করেন মন দেখে । তাই 
মনমুখ এক ক'রে সরল-ব্যাকুলভাবে তাকে ডাকতে 
হবে। ভগবানে যত মন যাবে, তত রিপুর অড়ন। 
কমে যাবে । কর্তৃত্রাভিমান ও মানযশের আকাজ্জ। 
মহাবন্ধন সাধুর পক্ষে । গুক্বাক্যে বিশ্বাস ও নির্ভর 
করে মানুষ যদি মনে-্প্রাণে খাটে, তবে তার সব 


৩৯৪ 


অভাব, দুঃখ, ব্যথা ভগবানই দূর ক'রে দেন। তিনি 
পথ দেখিয়ে নিয়ে যান যারা আন্তরিকভাবে তাকে 
ডাকে--ঙার শরণাগত হয়। ভয়, সংশয় ও হুর্বলতা 
মন থেকে দূর ক'রে দেবে। তার কপাকটাক্ষে লক্ষ 
জন্মের পাপ এক মুহুর্তেই কেটে যায়। কত মহা- 
পাতকী এই নামের বলেই উদ্ধার হয়ে গেছে। 
শ্তধু চাই ভগবানে বিশ্বাস ও নিভরতা। 

“মনটাকে তৈরী করো! এমনভাবে যাতে কোন 
কামণাবাসন] মনে স্থান না পায়। অবশ্ঠ এগুলি 
ত্যাগ করা সহজ নয়। যারা ভাগ্যবান--যাদের 
জন্মজন্মের পুণ্যবল আছে তারাই পারে মনকে 
বশীভূত করতে। ভগবতরুপা ও নিজের তীব্র ইচ্ছা 
থাকলেই সব হয়। অখণ্ড ত্রহ্ষচধ ও ত্যাগবৈরাগ্য 
না! খাকলে তার দিকে ঠিক ঠিক এগুনো যায় না। 
ভগবানে অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা এলেই ব্রহ্ম 
চধ পালন কর] সহন্দ হয় । ধর্মপথে উন্নত হতে 
হ*লে অখণ্ড ব্রহ্ষচধের উপর নিষ্ঠা পাথা চাই, নচেৎ 
অগ্রসর হওয়াই কঠিন। শিত্যনিয়ত নিজের মনকে 
সদ্িষয়ে নিযুক্ত রাখতে হবে। সাধুসঙ্গ, জপধ্যান, 
পূজাপাঠ যত করবে ততই মনের মলিনতা কেটে 
গিয়ে মন একাগ্র হবে। বিবেকবিচার জাগ্রত 
থাকলে কিছুই অসাধ্য বা কষ্টকর নয়। আসক্তি ও 
মায়ামোহে জীবনের আদর্শ ভুলে গিয়েই মানুষ 
বারবার জন্মৃত্যুর যাতনা ভোগ করছে। এমশ 
কাজ করতে হবে যাতে এই জন্নৃত্যু-যাতনার হত 
হ*তে চিরতরে পরিত্রাণ লাভ করা যায়। আত্ম 
জ্ঞান বা ভগবানলাভ ছাড়া জন্মম্তত্যুর হাত 
থেকে কারও শিশ্তার নেই। অহঙ্কার-অভিমান, 
মান-যশ ও ভোগবাসনা ছেড়ে যতদিন নাঁ তাকে 
আশ্রয় করবে ততাদন সেই নিরবচ্ছিন্ন শাস্তির 
কোনই আশা নেই। আসল আনন্দ পেতে হলে 
এ সব ক্ষণিক আনন্দের লোভ ছেড়ে যোল-আনা 
মন ভগবানকেই দিতে হবে। জাগতিক আনন্দের 
পিছনে নিরানন্দ আসবেই । মনে যখন যেটা উকি 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বধ-””৮ম সংখ্য। 


মারবে তাকে তখনই দূর করতে হবে অভ্যাস ও 
বৈরাগ্যের দ্বারা। আসক্তি ও অহঙ্কার থাকতে 
কিছুই হবে না। মনের আসক্তি ত্যাগই ত্যাগ। 
অনেক তপগ্ঠার ফলেই সুক্ষ বাসনাকামন। জয় করা 
যায়। ত্যাগ ও সংযমের অভাবেই জিহ্বা অনেক 
অনর্থ ঘটায় । মন বশে না আসা পর্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ। 
মেনে টলতেই হবে। তাতে অন্গরাগ-ভালবাস। 
নী এলে মনস্থির কর] কঠিন। প্রথমে মনটাকে 
তমঃ, রজঃ থেকে শুদ্ধ করতে হবে, সত্বগুণে নিতে 
হবে। পরে তপগ্তার ফলে কামক্রোধাদি দমন 
কর] খুধই সহজ হয়। মনকে সর্বদা উচ্চ চিন্তা, 
উচ্চ আদর্শে ডুবিয়ে রাঁখতে হবে, নচেৎ শুরু গেরুয়া 
পরে ঘুরে বেড়ালে কিছুই হবে না। মন বন্থক 
আর পাই বস্থৃক সর্ধধাই চেষ্টা ক'রে যেতে হবে। 
তর্ষচঘ ও তপণ্)া থাকলেই মনের শক্তি বাড়বে । 
নির্জনে একমনে ধ্যানজপ যতই করবে তই 
ইন্ত্রযু্জলি সত্যত হবে । তার দিকে মন বেশী 
গেলেই জানণন্দ বেশী পাবে । চিত্ত যত শুদ্ধ হবে, 
তার কপা তত অনুভব করবে । 

সাধুদের ভিতর ধ]ানজপ, ত্/।গ-তপন্তা, জঞান- 
বৈরাগ) ও সেবার ভাব যাতে দিশ দিন বাড়ে, 
তার দিকে রাজা মহাপ্রাজের বিশেষ দৃষ্টি ছিল। 
ঠাুবের অন্তরঙ্গ লালাসহচর এখং মঠ-মিশনের 
অধ্যক্ষ হয়েও দার্ঘকাল নেও ধ্যানধারণা ও 
কঠোর তপন্যায় কাটিরেছেন। সে তিতিক্ষা ও 
কঠোরতার তুলনা! নেই। 

মহারাজ খলতেন, “কম জীবনের লক্ষ্য না 
হলেও চিত্তশ্ুদ্ধির জন্য নিকামভাবে কর্ম সবাইকেই 
করতে হবে । শ্গবাশলাভের অন্য বারো-আনা 
মন সাধনভজণে রেখে বাকী চার আনা যন কর্মের 
দিকে দিলেই যথেষ্ট । দুললভ মানবজীবন লাভ 
ক'রে যদি ভগবানলাভের চেষ্টা শা থাকে, তবে সে 
জীবন বৃথা । যারা এই ছর্লভ জীবন হেলায় হারায় 
তাদের মহ দুভাগয । বিবেক-বিচার, জ্ঞান-ভা্ত, 


ভাত্র, ১৩৮৭ ] 


শরদ্ধা-বিশ্বাস যাঁদের আছে তাগাই প্ররূত মানুষ । 
সকল স্থখশান্তির মূল আনন্দন্বরূপ ভগবানকে দুরে 
ঠেলে রেখে যাবা মিথ্য। তুচ্ছ অসার বপ্তর পিছনে 
জন্মজন্ম ছোটে--তাদের ছুঃখ, ব্যথা, মশান্তির 
শেষ নেই । ব্যাকুলতা ও অনুতাপ এলেই .শত- 
জন্মের ময়লা মন থেকে ধুয়ে যায়। ভোগবাসনা 
শেষ না হলে তার অন্য প্রাণ ব্যাকুল হয় না।, 
উনি বলতেন, “যতই কাজ থাক না কেন তার 
্বরণমনন করতে যেন ভুল না হয়। বাজে চিন্তায় 
বা বড় বড় প্রশ্নে মাথা ঘামিয়ে সময় নষ্ট করবে না। 
জানবে সুস্থ শরীরই সাধনভজনের সহায় । ধ্যান- 
জপের উদ্দেশ্য মনকে শান্ত নির্মল করা, তা যদি না 
হয়, তাহলে বুঝবে তোমার ধ্যাণজপ ঠিক হচ্ছে 
না। মনকে বশে আনাই লক্ষ্য । যার যত বৈরাগ্য 
তার তত ভিতরে শান্তি, আর যার যত অনিত্য 
পদার্থে আসক্তি তার ততই ভিতরে অশাস্তি। 
তাঁকে ভুলে মানুষ যতই “আমার “আমার” করে, 
ততই ছুঃখ, ব্যথা বাড়ে। তাই যার] অনাসক্ত 
ও তার শরণাগত, তারাই প্রকুত আশণন্দে থাকে । 
তারা জানে তিনিই সব করছেন__-আমর। কিছুই 
না শুধু নিমিততমাত্র 1” 

কাশীতে রাজা মহারাজের ঘরে সাধুরা যখন 
নিত্য প্রণাম করতে যেতেন, তথন তার মধুর সঙ্গ- 
লাভে এক অপার শাস্তি সবাই অনুভব করতেন। 
তপস্যা, ত্যাগ-বৈরাগ্য ও জ্ঞান-ভক্তির কত কথা 
তারা তার মুখ থেকে শুনতে পেতেন। তার 
হৃদয়স্পর্শী সরল স্থন্দর উপদেশগুলির ভিতর যেন 
সকল শান্ক্রের সিদ্ধান্ত আমর দেখতে পেতাম । 

মহারাজের দুরদশিত এবং মানুষ চেনার শক্তি 
ছিল অসাধারণ । দৃষ্টিমাত্রেই সবার বর্তমান ও ভূত- 
ভবিষৎ সবই যেন জানতে পারতেন-__বলেও 
দিতেন কখনে। কখনো | কে কার গুরু, কার কি 
মন্ত্র সবই বুঝে নিতেন দেখা মাত্র । এর প্রত্যক্ষ 
প্রমাণ বহু ঘটনায় আমরাও পেয়েছি । সময়বিশেষে 


ব্রন্মানন্দ-স্থৃতি 
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একটু ফণ্টিন্টি করেও ভক্ত ও অন্তরঙ্গদের আনন্দ 
দিতে দেখেছি । অনেক সময় হাগ-পরিহাস, গল্প ও 
রূসিকতাঁদর অবতারণ! ক'রেও মহারাজকে আত্ম- 
গেপন ক'রে থাকতে দেখা গিরেছে। 

মহারাজ ও তীর গুরুভাইদের মধ্যে পরস্পর 
যে অপাধিব প্রেম ও অকত্রিম ভালবাসার পরিচয় 
পেয়েছি তা৷ ভাবতে গেলেও আনন্দে বিভোর হই। 
ওদের ভাবাবস্থা ধাপ] দেখেছেন, তারাই মুগ্ধ 
হয়েছেন। শুনেছি, মহারাজ কত উচ্চ আধ্যাত্মিক 
অনুভূতি লা করেছিলেন । তার কত অলৌকিক 
দর্শন ও ভাবসমাধি হতো, মুখমগ্ডলে তখন এক 
দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হতো, অনেকেই অভিভূত 
হতেন তথন তাঁকে দর্শন করে । 

অনেক সময়েই দেখা যেতো, মহারাজ আত্মস্থ, 
নিবিকার, নিমীলিতনয়ন-_-যেন ধীরে ধীরে গভীর 
সমাধিতে মগ্ হচ্ছেন । গুর সেই ভাবাবস্থা দেখে 
আমাদের মনে হতো শাস্ত্রের সেই বাণী-_ 

“কমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং 

নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্‌। 

নিরবধিগগনাভং নিফলং নিবিকল্পং 

হৃদি কলযতি বিদ্বান ব্রহ্ম পূর্ণ সমাধো ॥' 

[জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধিতে নিত্যবোধম্বরূপ, 
কেবলানন্দরূপ, নিরুপম, অসীম, নিত্যমুক্ত, নিক্ষিয়, 
সীমাহীন আকাশসদৃশ, নিষ্ষল, শ্বিকল্প, অচিস্ত্ 
ূর্ণরদ্ষকে হৃদয়ে অনুভব করেন। ] 

কখনো দেখতাম, সরল পবিত্র শিশুদেরই মত 
তার সরলতা ও বালকভাব। আবার কথনে। 
দেখা যেত ধর্মপ্রসঙ্দ ক:তে করতে যেন কোন 
অপাধিব রাজ্যে চলে গিয়েছেন। তার সব্ধতো- 
মুখী অসাধারণ প্রতিভ। ও তীক্ষোজ্জল বুদ্ধির 
পরিচয় পেয়ে অনেক পণ্তিত ব্যক্তিও বিস্মিত 
হতেন। পুজাপাঠ বা মন্দিরাদি দর্শন করতে করতে 
দিব্য ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। তিনি 
উপস্থিত থাকলে রামনাম-সংকীর্তন ও কালী- 
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কীর্তনের সময়ে এক অভিনব পরিবেশ স্থ্টি হয়ে 
যেন আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হতো । আজও 
সেসব স্বতি আমাদের প্রাণে কত আনন! দান 
করছে ! 

নিত্য সন্ধ্যায় ঠাকুরের আরাত্রিক ও জপ- 
ধ্যানাদির পর ভিজিটার্স-রুমে গিয়ে যাতে সাধুরা 
সমধেতভাধে ভজনকীতনাদি করেন, তার জন্যও 
মহারাজের বিশেষ আগ্রহ দেখ! যেতো । নিজেও 
কখনো যোগদান ক'রে সকলকে আনন্দসাগরে 
ভাসিয়ে দিতেন। সে অপুব দৃশ্য ভাষা দিয়ে 
প্রকাশ করা যায় না। 

১৯১৯ সালে মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ প্রতিষ্ঠা 
করলেন । শিবক্ষেত্র এই গুপধ বারাণসীতে তাঁর 
মঠ স্থাপন করার উদ্দেশ সাধুর। এই নির্জন মনোরম 
তীর্ঘে থেকে ধ্যানজপ করবে । নানা দেশ থেকে 
ভাল ভাল ফলফুলের গাছ এনে মহারাজ 
লাগিয়েছেন। তীর খুবই প্রিয় ফলফুলের বাগান। 
দেখলেই মনে হতো৷ যেন সেই প্রাচীন কালের মুনি- 
খবিদের তপোবন। ফলফুল, শাক-সবজী, গাছ- 
পালার দিকে তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। মহারাজ 
বলতেন, “ওদের সেবাযত্ব করলে ওর মানুষের 
মতন নেমকহারামী করে না । ওরা ছায়া ও ফল- 
ফুলাদি দিয়ে আশীর্বাদ করে, আর দেহমনকেও 
আনন্দ রাখে।? 

ধর্মপথের পথিককে কিভাবে ধর্মরাজ্যে অগ্রসর 
হতে হবে সে বিষয়ে মহারাক্দ যা বলতেন তার 
সারমর্ম: ধর্পথ অতি দুর্গম । যাদের সৎ 
বাসন জেগেছে তাদের উপর ভগবানের অপার 
করুণা আছে, জানবে । সদিচ্ছা, সদ্ভাব লক্ষ 
লোকের মধ্যে হয়তা ছ'এক অনারই হয় তার 
আশর্বাদে। তারা ক্ষণিক স্থখলাভের জন্য অনন্ত 
স্থখকে কখনো! বলি দেন না। এত ছূর্লভ মানব- 
জীবন পশুর মত খেয়ে ঘুমিয়ে কতকগুলি ছেলে- 
মেয়ে নিয়ে বাস করার জন্য নয়। তাঁকে ঠিক 
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ঠিক চাইলে আসক্তি ও ভোগবাসন। ত্যাগ 
করতেই হবে। আর এ সংসার ভোগ করতে হ'লে 
ঈশ্বরকে ছাড়তে হবে; ছু-নৌকায় পা দিলেই 
বিপদ ভুল বুঝেই মানুষ ভোগের পিছনে ছুটে 
ছুটে দিন দিন পশু হতে চলেছে। তাই পশুত্ব দুর 
ক'রে প্রকুত মানুষ হবার জন্তে মনটাকে নিত্য 
নিত কশাঘাত করতে হবে। সৎসঙ্গ এবং 
বিবেক-বিচার লাভের অন্য সর্বদাই চেষ্ট চাই। 
পুনঃ পুনঃ অভ্যাস এবং বিচার-বৈরাগ্যের ছার! 
জোর করে মনকে বশীতৃত করতে হবে। এজন্য 
চাই অদম্য অধ্যবসায় ও সাধুসঙ্গ । মনেপ্রাণে 
যত তীর নাম করবে দেহমন ততই শুদ্ধ হবে। 
ইন্দ্িরগুলিও আপনিই সংযত হবে। চিত্ত অস্তুদ্ধ 
থাকলে তার কুপালাভ করা যায় না। কাম- 
ক্রোধাধি রিপুগুলি সংযত করতে পারলেই ধ্যান- 
ধারণ] কর] সম্ভব হয়। ওগুলি দমন করাই শ্রেষ্ঠ 
তপন্যা। বিবেক-বিচার, আদ্ধা-বিগ্বাস ও ধৈর্য না 
থাকলে উন্নত হওয়া যায় না। এই ক্ষণভঙ্গুর জীবন 
কখন শেষ হবে তা খখশ কেউ বলতে পারে না, 
তখন পরপারের সম্বল সংগুহ করতে ক।লবিলক্ব 
করা মহামূর্খতা। আর এও সত্য, সিদ্ধগুরুর 
আশ্রয় না পেলে ভগবান লাভ করা অসম্ভব ৷ তার 
জীবন দেখে, তার উপদেশ শুনে জীবন তৈরা 
করতে হবে। ব্রক্ষচধ ও তপন্তা না থাকলে 
তাদের ভাব ব! উপদেশ কিছুই নিতে পারবে ন]1। 
নিজের বা অপরের কল্যাণ কর তখনই সম্ভব যখন 
নিজের চরিত্র ঠিক ঠিক তৈরী হবে। সর্বপ্রথম 
অহঙ্কার-অভিমান দুরে রেখে তার শরণাগত হওয়া 
চাই। ভক্তি, বিশ্বাস, অনুরাগ যাতে বাড়ে, তার 
জন্য ভগবানের নিকট সর্বাস্তঃকরণে প্রার্থনা করতে 
হবে। মায়ামোহ, আসক্তি যাতে জন্মজন্ম দুঃখ 
না দেয়, তার জন্য বেঁদে কেদে প্রার্থনা করতে 
হবে। হুঃখ-ব্যথার পারে গিয়ে অনন্ত সুখ লাভ 
ক্রীর এ ছাড়া অন্ত পথই নেই। তার বলে 
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বলীয়ান ন] হ'লে কারো শক্তি নেই এই মায়াজাল 
থেকে মুক্ত হবার ।, | 

সব কাজের মধ্যেও মহারাজকে সর্বদ 
অন্তমূ্থী, অনাসক্ত ও নিধিকার থাকতে দেখা 
যেত। নিবিষয় মনই যে মুক্তির কারণ তা৷ বেশ 
অন্কুভব করতাম মহারাজের জীবন দেখে । “যং 
লব্ধ? চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ, 
ভগবানকে পেয়ে আনন্দে ভরপুর থাকায় অন্ত 
কিছুরই তার আকাজ্ষা ছিল না। 

কথাপ্রসঙ্গে একদিন মহারাজ ছুজন দাধুকে 
ও কয়েকজন ভক্তকে লক্ষ্য ক'রে বলেছিলেন--- 
“গরুকে ভাল ক'রে না খাওয়ালে যেমন ভাল দুধ 
দেয় না তেমনি মনকেও উত্তম থাগ্ভ না দিলে সে 
শান্ত বা সংযত হয় না। মনের উত্তম খাগ্ঠ হচ্ছে 
সংসঙ্গ, সৎচিন্তা, ধ্যানজপ, পুজাপাঠ ও প্রার্থনাদি । 
নিয়মনিষ্ঠ৷ নিয়ে সাধনভজন করলেই কৃতকাধ হওয়া 
যায়। এই জীবনের কিছু স্থিরত। নেই। তাই 
সময় থাকতেই উঠে পড়ে লাগতে হবে, পরে 
করার আশ] ছেড়ে। 'মন্ত্রের«সাধন কিংবা! শরীর- 
পাতন। দুঃখ-ব্যথা, জন্ম-মৃত্যু পারে যেতে হবে, 
অমুতের আম্বাদ পেলে চিন্তা-ভয়ের আর কারণ 
থাকবে না। তার আম্বাদ পেলে এ মরজগতের 
ভোগন্থথ সবই তুচ্ছ হয়ে যাবে। ভগবান 
লাভ না৷ হ'লে তো ছূর্লভ মানবজীবন বুথাই গেল। 
এ সংসারের কোন কিছুতেই সেই নিরবচ্ছিন্ন স্থায়ী 
আনন্দ পাবে না। তাই সময় থাকতে ঠিক রাস্তা 
ধরে এগুতে হবে। এজন চাই আত্মবিশ্বীস এবং 
অদম্য তীব্র পুরুষকার | কালে বা সময় হ'লে হবে 
বলে বসে থাকলে নিজেকে ফাকি দেওয়া হবে। 
জীবনের ভাল সময়টা গোলমালে কাটিয়ে বুড়ো 
বয়সে যারা ধর্ম করতে চায়, তারা নিজেদেরই 
ঠকায়। তাদের মত মূর্থ আর কে আছে!” 

কাশীধামে রাজা মহারাজকে একদিন একাকী 
পেয়ে নিবেদন করলাম, “আপনার আশীর্বাদ ও 


্রহ্ানন্দ-ম্ৃতি 
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অনুমতি পেলে আমি হিমালয়ে গিয়ে কিছুকাল 
তপন্তা ক'রে জীবন উন্নত ও ধন্য করতে চাই। 
আপনার কূপাশিস্‌ না পেলে আমার সাধনভজন, 
তপন্য। কিছুই সার্থক হবে না । হিমালয়ের ভাব- 
গম্ভীর পরিবেশ ও নির্জনতার কথা অনেক শ্তনেছি 
_-তাই নিঃসঙ্গভাবে একাকী থেকে তার আরাধনা 
করতে চাই, আপনি দয়া কবে অনুমতি দিন। এই 
আমার প্রার্থনী। ছেলেবেল। থেকেই কাজকর্মের 
চেয়ে নির্জনে ভগবানের আরাধনা করার 
আকাজ্ষাই আমার বেশী। আমার ভাগ্যে সেই 
ইচ্ছা পূর্ণ হবে কিনা, আপনিই জানেন ।, 

মহারাজ আমার কথাগুলি শুনতে শুনতে যেন 
একটু ভাবস্থ হয়ে গেলেন। কিছু সময় পরে 
বললেন; “বেশ কথা, কনখল পসেবাশ্রমের সেবা- 
পৃজাদির কাজ আর কিছুদিন ক'রে পরে হিমালয়ে 
গিয়ে তপস্তা কর। হিমালঘ মহাপবিত্র তপন্যার 
স্থান। সাধনভজন ছাড় চরম সত্যের পথে কেউ 
এগুতে পারে শা. অহংকার ও কাখনাবাসনা থেকে 
মুক্ত হতে পারলেই প্ররুত স্থখী হওয়া যায় । এজন্য 
চাই তীব্র ব্যাকুলতা, বিবেক-বৈরাগয ও 
পুরুষকার। মণশে রাখবি, যে দিশট] যায় সে দিনটা 
আর ফেরে না। তাই সময়ের সদ্ব্যবহার করবি । 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হলে কিছুই হয় না। বিবেক- 
বিচার প্রতি মুহুর্তে জাগ্রত রাখতে হবে। ধ্যান- 
জপ, তপশ্তার নামে যারা আলম্ব, জতা ও 
কুড়েমির প্রশ্রয় দেবতাদের উন্নতির আশা 
স্থদুরপরাহত। কাজের ভিতর যথার্থ আনন্দ 
পেতে হলেও ভগবৎপ্রেমের আান্বাদ পাওয়া চাই, 
নচেৎ কর্ষেও শান্তি নেই-_বন্ধন বেড়েই চলে। 
তাই জ্ঞান-বৈরাগ্য ও সাধনভজনের অভাবে সাধুরা 
পর্বস্ত অহক্কার-অভিমান, যশ-প্রতিষ্ঠা নিয়ে মত 
থাকে। সব ত্যাগ করেও শেষে এ সবে আবদ্ধ 
হর, দুলে যায়__ প্রতিষ্ঠা শৃকরী বিষ্টা-তাই কত 
দুর্গতি ভোগ করে সংসার ছেড়ে এসেও । তুই 
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বাবা, খুব তপস্যা কর হিমালয়ে গিয়ে, তার ধ্যানে 
ডুবে যা-_-জন্মজীবন সার্থক কর। এই আমার 
আশীর্বাদ। বহু পুণ্যফলে এই কম বয়সে যখন সব 
মায়ার বাধন কেটে বেরিয়ে এসেছিস, তখন আর 
অন্য কোনদিকেই তাকাবি না; তাকেই জীবনের 
সর্বন্ব কর। যা, ভন নেই, তিনি তোকে রক্ষা 
করবেন।” এই কথাগুলি বলতে বলতে মহারাজ 
যেন গভীর ভাবাবিষ্ট হয়ে গেলেন। সে এক অপাধিব 
দৃশ্ত ! মহারাজের এই জ্ঞানগর্ত হৃদয়স্পর্শী কথাগুলি 
শুনে এক অনাবিল আনন্দে আমার হৃদয় পূর্ণ হল। 

রাজা মহারাজের নির্দেশে কনখল সেবাশ্রমে 
গিয়ে সেবাপুজাদির কাজে ব্রতী হই। কিছুকাল 
পরে আশ্রমাধ্যক্ষ কল্যাণানন্দ মহারাজের অনুমতি 
নিয়ে হিমালয়ে যাই তপশ্যার জন্য । উত্তরাখণ্ডের 


উদ্বোধন 
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বন স্থানে দীর্ঘদিন একাকী নিঃসম্বলভাবে থেকে 
ভগবানের আরাধনা এবং তীর্থদর্শনে কাটিয়ে 
প্রায় বারো বছর বাদে বেলুড় মঠে আসি। 
পুজ্যপাদ রাজা মহারাজের অফুরস্ত কপা ও 
আশীর্বাদ ছিল বলেই হিমালয়ের ভাবগস্ভীর 
পরিবেশে একাকী থেকে দীর্ঘ দিন একটু তপস্তা 
করতে পেরেছিলাম । উত্তরাখণ্ডের সে পুণ্যময় 
আনন্দস্থতি জীবনসায়াহ্কে আজও অফ্লান হয়ে 
রয়েছে আমার প্রাণে । 

১৯২০-২১ সালে লেখা রাজা মহারাজের ছুটি 
আশীর্বাদী পত্র আমি পাই। পত্র ছুটি জীর্ণ ও কীটদষ্ট 
হয়ে যাওয়ায় সম্পূর্ণ পাগেদ্ধার কণা যায়নি । 
এইজন্য ছুটি পত্রেরই অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে এই 
শ্থৃতিকথ! শেষ করছি : 


(১) শ্রীমান দেবাণন্দ, কনখল হইতে তোমার লেখা পত্র মাঝে মাঝে আমি পাই। তুমি 


উত্তরাখণ্ডে দীর্ঘদিন আছে! এবং তোমার নির্জনতা ও সাধনভজন ভাল লাগে জানিয়া খুশী হইয়াছি। 
মহাপবিত্র হিমালয়ে থাকিয়া তপস্তা করা মহাভাগ্যে হয়। তীব্র ব্যাকুলতা ও পুরুষকার থাকিলেই 
চরম সত্যের পথে অগ্রসর হওয়া যাক । সর্ধদ1! বিবেক-বিচার জাগ্রত রাখিবে । সময়ের অসদ্ব্যবহার 
যেন এতট্কুও না হর। এ স্থন্দর স্থযোগ তার রপাতেই হইয়াছে । না খাটিলে বস্ত পাওয়া যায় 
না। স্মরণ-মনন, ধ্যানজপ নিত্যনিয়ত করিলে তোমার কল্যাণ অবশ্যই হইবে । মন যত অন্তমূ্থী 
হইবে ততই বেশী আনন্দ অনুভব করিবে। ইতি 


শ্রভানুধ্যায়ী 
রহ্মানন্দ 


(২) প্রমান দেবানন্দ, এই কম বয়সেই মনটি গড়িয়া লও। অনাবশ্তক কথাবার্তা বা চিন্তা 
ত্যাগ করিবে । উগ্ম-উৎসাহ সর্বদাই মনেতে রাখিবে। তার উপর ও নিজের উপর কখনো 
বিশ্বাপ হারাইবে না। নিত্যই আকুল প্রাণে তাঁকে ডাকিয়া যাইবে। এক মুুতও যেন 
বিফলে না যায়। জানিবে তোমার জন্য সময় দীড়াইয়া থাকিবে না। গোনাদিন ক্রমেই ফুরাইয় 
আসিবে। তাই ধৈধ ও উৎসাহ লইয়া! সাধনভঙ্গন করিয়া যাইবে । তীর রুপাশীষ যথাসময়েই 
লাভ করিতে পারিবে । কথনে! হতাশ হইবে না। অমৃতের আম্বাদ পাইলে কোন সংশয় বা! 
চিন্তাভয় থাকিবে না। তিনিই পথ দেখাইয়া লইবেন, যদি তাঁর শরণাগত হইতে পারো। তীব্র 
অনুরাগ ছাড়া ভগবানকে লাভ করা৷ যায় না। জন্মজীবন সার্থক কর তীর ধ্যান, জপ, উপাসনায়। 
্ত্রিঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করি, তোমার মনোবাসনা তিনি পুর্ণ করুন। তুমি সেই আনন্দের 
অধিকারী হও। আমি ভাল আছি। আমার শুভাশীর্বাদ জানিবে। ইতি 

শুভামুধ্যায়ী 
ব্রহ্মানন্দ 


শ্রীরামকষ্ত-শিত্য ছোট নরেন 
ব্রক্মচারী প্রণবেশচৈতন্য 
| পূর্বানবৃত্তি ] 


ছোট নপেণ প্রশ্ন করছেন, “আচ্ছা, আমাদের 
স্বাধীন ইচ্ছা (ফি উইল) আছে কি না?” 
শ্রীরামরুষ উত্তর দিলেশ, “আমি কে খোঁজ দেখি। 
আমি খুঁজতে খুজতে তিনি বেরিয়ে পড়েন ! 
“আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী। চীনের পুতুল দোকানে 
চিঠি হাতে করে যায় শুনেছ। ঈশ্বরই কর্তা! 
আপনাকে অকর্তা জেনে কণার ন্যায় কাজ করো। 
যতক্ষণ উপাধি, ততক্ষণ অজ্ঞান, আমি পণ্ডিত, 
আমি জ্ঞানী, আমি ধনী, আমি মানী ; আমি কর্তা 
বাবা গুর-__-এ সব অজ্ঞান থেকে হয়। “আমি 
যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী-_-এই জ্ঞান। অন্য সখ উপাধি 
চলে গেল। কাঠ পোড়া শেষ হলে আর শব্ধ 
থাকে না উত্তাপও থাকে না। সব ঠাণ্ডা 1 
শান্তি শান্তিঃ 

এরপর ঠাকুর নরেন্্রনাথকে গান গাইতে 
বললেশ। অনেক টালবাহান। করে নরেন্দ্রনাথ 
গান ধরলেন--(১) “কত দিনে হবে সে প্রেম 
সঞ্চার | হয়ে পূর্ণকাম বোলবেো! হরিনাম, নয়নে 
বহিবে প্রেন-ঈশ্রুধার ॥১ ; (২) নিবিড় আধারে মা 
%৮তোর চমকে ও জপরাশি । তাই যোগী ধান ধরে 
হয়ে গিরিগুহাবাপী ॥১। রথযাত্রা! বলে বলাম 
আজ কানের ব্যবস্থ। করেছেন--বৈষ্বচরণ ও 
বেনোয়ারীর কীর্তন । এবার বৈষ্বচ$ণ গাইছেন 
_-শহুর্গানাম জপ সদা রসনা আমার। দুর্গনে 
শ্রদূরগী বিনে কে করে নিস্তার॥, গান শুনতে 
স্তনতে ঠাকুর সমাধিস্থ । এরপর কথামৃতকারের 
বর্ণনা_“ছোট নরেন ধরিয়া আছেন। সহান্ত- 
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বদন । ক্রমে সবস্থির! একঘর ভক্তের! অবাক 
হইয়! দেখিতেছেন। মেয়ে ভক্তেরা চিকের মধ্য 
হইতে দেখিতেছেন। সাক্ষাৎ নারায়ণ বুঝি দেহ 
ধারণ করিয়া ভক্তের জন্য আসিয়াছেন ! কি করে 
ঈশ্বরকে ভালবাসতে হয়, তাই বুঝি শিখাতে 
এসেছেন 1”২২ 

সমাধিস্থ অবস্থায় ঠাকুরকে খুব কম ভত্তেপ! 
স্পর্শ কণতে পারতেন। বাধুরাম, রাখাপ, ভখনাথ 
প্রভৃতি ভক্তেরা ছিলেন এ ধলের মধ্যে । শ্তদ্ধাধার 
ছোট শরেন যে এ দলন্ুক্ত, উপরোঞ্ কথামুতের 
বর্ণনাই তার সাক্ষ্য বইন করছে। কিন্তু অন্য এক 
সময় এর ব্যতিক্রম হয়েছিল । ১৮৮৫ সালের নুখ- 
যাত্রা উৎসবে বলরাম খন্থুর বাটাতে ঠাকুগগেক্র শুভা- 
গমন হয়েছিল--উল্লেখ কর হয়েছে । সোধন তিশি 
ওখানে রাত্রবাসও করেছিলেশ। পরের দিন 
তিনি নৌকা করে দর্ষিণেশ্বরে এলেন। সঙ্গে ছিলেন 
যোগেন, ছোট নরেন প্রভৃতি কয়েকটি বালক- 
ভক্ত ও আর জণাকরেক স্ত্রীভক্ত । স্ত্রীভক্তের! নহবতে 
শ্রশ্নমায়ের কাছে গেলেন । ঠাকুর বালক-ভক্তগণসহ 
কালীমন্দিরে প্রণাম কপতে এসে ভাবাবিষ্ট হয়ে 
নাটমন্দিবের উত্তর প্রান্তে বসে মধুর কঠে গান 
ধরলেন-_“$ুবন হুলাইলি মা ভবমোহিনী | মূলা- 
ধারে মহোৎপলে বাণাবাগ্তাবনোধিন] | ভক্তের 
ন্্রমুগ্ধের মত গান শুপছেন। গাইতে গাইতে 
ভাবাধিষ্ হয়ে ঠাকুর দাড়িমে পড়লেন । গান 
থেমে গেল। ঠাকুর গভীর সমাধিতে শিমগ্ন হলেন। 
তার শরীর একটু হেলে পড়েছে দেখে, পাছে 


«১ কথামত, ৪ ভাগ, পৃঃ ২২৩7; ২২ এ, পৃঃ ২২৩২৪ 


ঠাকুর পড়ে যান, ছোট নরেন তাকে ধরতে 
গেলেন। কিন্তু স্পর্শমাত্র ঠাকুর যন্ত্রণায় চীৎকার 
করে উঠলেন। ছোট নরেনের স্পর্শ ঠাকুরের 
ঈপ্সিত নয় বলে তিনিও সরে দীড়ালেন। পরে 
অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ছোট নরেনের মাথায় 
বাঁদিকে একটি ছোট আব হয়েছিল এবং ক্রমে বড় 
হচ্ছিল। যন্ত্রণা! হবে বলে ডাক্তাররা ওষুধ দিয়ে 
এ জায়গাটিতে ঘা করে দিয়েছিলেন। এএপর 
লীলাপ্রসঙ্গকার লিখছেন, “পূর্বে শুনিয়াছিলাম 
বটে, শরীরে ক্ষত থাকিলে দেবমৃতি স্পর্শ করিতে 
নাই, কিন্তু কথাটার সত্যতা যে আমাদের চক্ষুর 
সম্মুখে এইরূপে প্রমাণিত হইবে, তাহা আর কে 
ভাবিয়াছিল ! দেবভাবে তম্য়ত্ব প্রাঞ্ধ হ্ইয় 
বাহ্জ্ঞান একেবারে লুপ্ত হইলেও ঠাকুর যে কি 
অস্ত্রনিহিত দৈবশক্তিধলে এরূপ করিয়া উঠলেন, 
তাহা বুঝা সাধ্যায়ত্ব না হইলেও তাহার যে 
বাস্তবিকই কষ্ট হইয়াছিল, একথা নিঃসন্দেহ। 
ছোট নরেনকে ঠাকুর কত শুদ্ধন্থবভাব বলিতেন 
তাহ আমাদের জানা ছিল এবং সাধারণ অবস্থায় 
ঠাকুর অপর সকলের ন্যায় তাহাকে শরীরে 
এরূপ ক্ষতস্থান থাকিলেও ছু ইতেছেন, পদম্পর্শ 
করিতে দিতেছেন ও তাহার সহিত একত্র 
বসাঈগাড়ান করিতেছেন। অতএব হিনিই 
বা কেমন করিয়া আনিবেন, ভাবের সময় 
ঠাকুর এ্ররূপে তাহার স্পশ সঙ্থ কৰিতে পারিবেন 
না? যাহা হউক, তদবধি তিশি যত দিন না উক্ত 
ক্ষতটি আরাম হইল, ততধিন আর ভাবাবস্থার 
সময় ঠাকুরকে স্পর্শ করিতেন না।”২০ 

১৮৮৫ সালের ১৫ই জুলাই ঠাকুর এসেছেন 
বলবাম মন্দিরে । শিরঞজন, পুর্ণ, মাষ্টার, নরেন্দ্র, 
বেলঘরের তারক প্রভৃতি ঠাকুরের দর্শনে এসেছেন । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৮ম নংখ্যা 


কিন্ত ছোট নরেন আসেননি। ভক্তদের কাছে 
ছোট নরেনের গুণের প্রশংসা করে ঠাকুর বলছেন, 
“কি আশ্চর্য! সে (ছোট নরেন) ছেলেবেলায় 
স্ধুল থেকে এসে ঈশ্বরের জন্য কাদতো । ( ঈশ্বরের 
জন্য ) কান্না কি কমেতে হয়! আবার বুদ্ধি খুব । 
বাশের মধ্যে বড় ফুটোওলা বাশ! আর আমার 
উপর সব মনট1। গিরিশ ঘোষ বল্লে, নবগোপালের 
বাড়ী যেদিন কীর্তন হয়েছিল, সেদিন (ছোট নরেন) 
গিছিল, কিন্তু, "তিনি কই” বলে আর হা'শ নাই, 
_লোকের গায়ের উপর দিয়েই চলে যায় ! আবার 
ভয় নাই-_যে বাড়ীতে বকবে। দক্ষিণেশ্বরে তিন 
রাত্রি সমানে থাকে ।৮২৪ আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে 
রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তদের সামনে ঠাকুর 
বলছেন, “এক-একজন ভক্তের অবস্থা কি আশ্চধ ! 
ছোট নরেন-এর কুম্তক আপনি হয়! আবার 
সমাধি । এক-একবার কথন কথন আড়াই ঘণ্টা । 
কখনও বেশী! কি আশ্চর্য !”২* কাশপুরে ছোট 
নরেন সম্বন্ধে ঠাকুর একদিন ধলেছিলেন, “হা গো, 
ওর (ছোট নরেনের) ভিতর বিষয়বুদ্ধি আদপে 
ঢোকে নাই! ও বলে কাম কাকে বলে তা 
জাশি না।”২৬ 

ছোট নরেনকে ঠাকুর কত উচ্চাসন দিতেন, 
তার কত প্রশংসা করতেন- ক্ষিণেশ্বরে একদিন 
আর একটি ঘটন। হতে জানতে পাপা যায়। 
পানিহাটি মহো২সবের (১৮৮৫ সাল) পর 
ভক্তসহ ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে এসেছেন । 
ভক্তের! প্রণাম করে ঠাকুধের কাছে বিদাধ নিখে 
নৌকাঁতে উঠলেন। হঠাৎ এক ভক্তের জুতো 
আনতে ভুল হওয়ায়, আবার তিশি ঠাকুরের ঘরে 
গেলেন। ফিরে আসার কারণ জিজ্ঞাস করে 
ঠাকুর সেদিনকার আনন্দের কথা, ভক্তদের 


২৩ লী'লাপ্রসঞ্গ, গুরুভা ব-উত্তরার্ধ, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৪৮-৪৯ 
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২৫ এ, পৃঃ ২৪১ 
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ভাবাবেশের কথ! বলছেন । ছোট নরেনের প্রশংসা 
করে তাকে বললেন, «“*"* ছোট নরেন বেশ ছেলে 
না? তুই একদিন তাহার বাটাতে যাইয়া 
আলাপ করিয়া আসিবি-_-কেমন ? যুবক তাহার 
সকল কথায় সায় দিয়া বলিল, “কিন্ত মশায়! বড় 
নরেনকে আমার যেমন ভাল লাগে এমন আৰ 
কাহাকেও না, সেজন্য ছোট নরেনের বাটাতে 
যাইতে ইচ্ছা হইতেছে ন1।” ঠাকুর উহাতে 
তাহাকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, “তুই ছোড়া 
ত ভারী একঘেমে, একঘেয়ে হওয়াটা হীনবুদ্ধির 
কাজ, ভগবানের পাচ ফুলে সাজি--নানাপ্রকারের 
ভক্ত, তাহাদের সকলের সহিত মিলিত হইয়৷ 
আনন্দ করিতে ন1 পারাট!1 বিষম হীনবুদ্ধির কাজ; 
তুই ছোট নরেনের নিকটে একদিন নিশ্চয় যাইবি 
_ কেমন, যাইবি তো ?” সে অগত্যা সম্মত হইয়] 
তাহাকে প্রণামপূর্বক বিদায় গ্রহণ করিল। পরে জানা 
গিয়াছিল, এ ব্যক্তি কয়েকদিন পরে ঠাকুরের কখামত 
ছোট নরেনের সহিত আলাপ করিতে যাইয়! তাহার 
কথায় জীবনের গুরুতর জটিল এক সমল্যার 
সমাধান লাভদপূর্বক ধন্য হইয়াছিল।”২' 
বলরাম মন্দিরে একবার ঠাকুর এসেছেন 

বিনোদ, রাখাল, মাষ্টার প্রভৃতি ভক্তেরা আছেন। 
ছোট নরেনও এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুর 
বলরামের বাটীতে এলেই ছোক?7-ভক্তদের ডেকে 
পাঠাতেন। ছোট নরেন মাঝে বলেছিলেন, 
“আমার কাজ আছে বলিয়া সর্বদা আসিতে পারি 
ন!, পরীক্ষার জন্য পড়া”__ইত্যাদি। তাই ছোট 
নরেন এলে ঠাকুর বলছেন, “তোকে ডাকতে 
পাঠাই পাই ।” ছোট নরেন হাসতে হাসতে 
উত্তর দিলেন, “তা আর কি হবে ? শ্রীরামকু্জ 
বলছেন, “তা বাপু তোমার অনিষ্ট হবে, অবসর 
হলে আসবে!” ঠীকুর যেন অভিমান করে 


শীরামকঞ্ণ-শিস্ত ছোট নরেন 


কথাগুলি বললেন।২৮ 

বলরাম মন্দির থেকে ঠাকুর নন্দ বোসের 
বাড়ীতে এলেন ছবি দেখার জন্য-_চতুত্্জ 
বিষুরমূতি, হন্ুমান-শ্রীরাম, বংশীবাদন শ্রীকৃষ্ণ, বামনা- 
বতার প্রভৃতি । এরপর ঠাকুরের শুভাগমন হল 
শোকাতুরা ব্রাক্মণীর বাড়ীতে । এই শোকাতুরা 
্রাহ্মণী হলেন শ্রীরামরুষ্চ-ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে পরিচিতা 
“গোলাপ-মা”, যিনি শ্রাশ্নিমায়ের সঙ্গিনী ছিলেন। 
এই গোলাপ-মার বাড়ীতে ঠাকুর এসেছেন । 
গোলাপ-মা ছোট নরেনকে ডেকে এনেছেন। 
ভক্তর্দের তিনি বলছেন, “ছোট নরেনকে এনেছি,_ 
বলি তা না হ'লে হাসবে কে 7২৯ ছোট নরেনের 
ক্থায় সকলে হাসতেন। যখন ঠাকুর গোলাপ- 
মার কাছে বিধায় নিয়ে গণুর মার বাড়ীতে যাবেন, 
তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। একজন প্রদীপ ধরে 
আসছেন ঠাকুরকে পথ দেখাবার জন্য । আসতে 
আসতে এক জায়গাতে আলো পড়ল না। ছোট 
নরেন উচ্চন্বরে বলছেন, “পিদ্দিম ধর, পিদ্দিম ধর ! 
মনে করো না যে, পিদ্িম ধরা ফুরিয়ে গেল !” 
একথাতে সকলে হেসে লুটোপুটি। এ হাসির 
ফোয়ারা এখানেই খামল না-_গণুর মার 
বাড়ী অবধি চলল । গখুর মার বাড়ীতে ঠাকুরকে 
আনন্দ দেওয়ার জন্য কয়েকজন ছোকরা কনসার্ট 
বাজাচ্ছিল। ছোকরা-ভক্তদের গান গাইতে 
বলা হল। গোলাপ-মাও এসেছেন। তিনি 
বললেন যে, ছেলেরা কেউ গান জানে না। 
যদিও একজন আনেন, তিনি ঠাকুরের সামনে 
গাইতে পারবেন না । তখন একজন ছোকরা বলল, 
“কেন ? আমি বাবার স্থমুখে গাইতে পারি।” 
ছোট নরেন উচ্চহাস্ত করে বললেন, “--অতদ্ুর 
উনি এগোন নি।৮ সকলে তখন হাসছেন ।০০ 

ঠাকুর ছোট নরেন সন্ধে একবার বলেছিলেন, 


, ২৭ লীলাপ্রসন্ব, ২য় ভাগ, ধিব্যভাব, পৃঃ ২৭৯-৮০) ২৮ কথামত, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৯৬ 
২৯ এ, পৃঃ ২০৭) ৩০ এ পৃঃ ২০৯-১৩ 


৪৩০২ 


"ওর খুব উচ্চ অবস্থ!; যদি কামিনী-কাঞ্চনে ছোঁব 
না চ্যায় ( দংশায় ), তাহলে এ একজন মহাযোগী 
হবে।৮১ কিন্তু বিধির বিধানে ছোট নরেনকে 
বিয়ে করতে হল ১৮৮৬ সালের প্রারস্তে। ঠাকুর 
তখন অন্তিম শয্যায় কাশীপুরে । ছোট নরেন বিয়ে 
করার পর কাশীপুরে ঠাকুরকে দর্শন করতে 
এসেছেন। সেদিনকার ঘটনা লীলাপ্রসঙ্গকার 
লিখেছেন, ****জনৈক (ছোট নরেন) বিবাহ 
করিয়৷ কাশীপুরের বাগানে তাহার সহত সাক্ষাৎ 
করিতে আদিলে, তাহার যেন পুত্রশোক উপস্থিত 
হইয়াছে এইবূপভাবে তাহার গ্রীবা ধারণপূর্বক 
অজন্ম রোদন করিতে করিতে বারংবার বলিয়া- 
ছিলেন, ঈশ্বরকে ভুলিয়া! যেন একেবারে (সংসারে ) 
ডুবিয়া যাসনি ।১৮০২ 

কিন্ত পরবর্তী কালে তার দাম্পত্যজীবন 
সুখকর হয়নি ।০৩ তিনি ক্রমশঃ কামিনী-কাঞ্চনে 
জড়িয়ে পড়েছিলেন । শ্রম শারদীর্দেবী ভক্তদের 
একবার বলেছিলেন, “**"ছোট নরেন শেষে বড় 


স্পা পপ প্াশীটাশ শাসক পিপিপি শা পিসি 


উদ্বোধন 


1? ৮২তম বর্ধশ্”»ম সংখ্য। 


কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে পড়লো, টাকা-পয়সা 
জড়িয়ে পড়লো! | ঠাকুর এদের যার যার সম্বন্ধে 
যা যা বলে গেছেন তা বর্ণে বর্ণে সত্য 
হয়েছে ।”৩৪ 

ছোট নরেন পরে ওকালতি পড়ে কলিকাতা 
হাইকোর্টে এটনী হয়েছিলেন, যদিও তিনি 
ওকালতি ব্যবসায়ে খুব পসার জমাতে পারেননি ।০* 
বিদেশ থেকে ফিরে এসে স্বামী বিবেকানন্দ যখন 
বলরাঘ মন্দিরে ১৮৯৭ সালের ১লা মে ভক্তদের 
উপস্থিতিতে রাঁমরষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন 
মিশনের প্রথম সেক্রেটারী হয়েছিলেন আমাদের 
ছোট নরেন--বাবু নরেন্দ্রনাথ মিত্র ।৭* ১৯০৯ 
সালে যখন মিশনকে রেজেস্ট্রিক্ত করা হয়, তখন 
ছোট নরেন মিশনকে প্রভূত সাহায্য করেছিলেন । 
মিশনের যখনই কোন আইন-সংক্রান্ত বিষয়ে 
পরামশ বা সাহাষ্য নেওয়ার প্রয়োজন হয়েছে, 
তখনই তিনি হাসিমুখে মিশনের সাধুদের ডাকে 
সাড়া দিয়ে কাজ করেছেন । 


৩১, ৩৩ লীলাম্বত, পৃঃ ৩৩৪ ৩২ লীলাপ্রসঙ্গ, ২য় ভাগ, দিব্ভাব, পৃঃ ১৮২-৮৩ 


৩৪ শ্রশ্রমায়ের কথা, ১ম ভাগ, ১১শ সং, পুঃ ১২৯ 


৩৫ লীলামৃত, পৃঃ ৩৩৪ 
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বাণী ও রচনা--৯ম খণ্ড (১৩৮০), পৃঃ ৫৭ 


দশ বেদাস্ত- সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের “অচিস্ত্য-তেদ্বাভেদ বাদ, 


[ পুরবানুবৃত্তি ] 
ব্রন্দের সগ্তবিধ প্রধান গুণ : প্রভুত্থ 


পূর্বের ছু'একটি সংখ্যায় (উদ্বোধন, ভাব 
১৩৮৬, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩৮৭) বলদেবের 
মতান্্যারী ব্রহ্ষের প্রধান সগুবিধ গুণের বিষয় কিছু 


আলোচন। কর] হয়েছে । সেই সাতটি গুণ হ'ল : 
সর্বজ্ঞত্ব, আনন্দময়ত, প্রতৃত্ব, সেহার্দ্য, জ্ঞানদাতৃত্ব, 
মোক্ষদাতৃত্ব এবং সৌন্দর্য । 


ভাদ্র, ১৩৮৭ ] 


এই সাতটির প্রথম ছুটির কথা জ্যেষ্ঠ ও 
আবাঢ় ১৩৮৭ সংখ্যায় বিস্তারিত বল! হয়েছে । 
বর্তমান সংখ্যায় ব্রঙ্গের তৃতীয় প্রধান গুণ নিয়ে 
আরম্ত করা হচ্ছে। 

(৩) প্রভূত্ব--বলদেবের মতে ব্রহ্ষের সপ্র- 
বিধ প্রধান গুণের মধে তৃতীয়টি হ'ল 'প্রতৃত্ব” 

কিন্ত তার ঠিক পূর্বের দ্বিতীর প্রধান গুণটি 
ছিল যখন “আননাময়ত্ব, তখন হঠাৎ ঠিক তার 
পরেই একটি সম্পূর্ণ বিপরীত গুণ 'প্রত্ত্রকে তিনি 
এনে ফেললেন কেন? আমার্দেরও মনে হ'ল যেন 
হঠাৎ স্বর্গ থেকে মর্তে আমরা পড়ে গেলাম এক 
নিমেষেই অকম্মাৎ! কারণ, যখন আমরা ব্রহ্ষকে 
জানলাম 'আনন্দময়'রূপে, তখন আমরা কতই ন! 
নিশ্চিন্ত হয়ে গেলাম-যে-্রদ্ষকে আমরা আমাদের 
সাধারণ ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে এতদিন জানতাম একজন 
নোদগুপ্রতাপশালী, অতীব ভয়াবহ, অতীব 
কঠিন-কঠোর, অতীব রক্ষ-ু্, অতীব দৃঢ়-রূঢ, 
অতীব ভাবলেশহীন, অতীব দয়ামায়াশূন্য সার্ঘভৌম 
সম্রাট বলে, শাসক ও বিচার বলে, চালক ও 
তাড়ক বলে, তাকেই ত আমাদের পরমপ্রাজ্ 
মুনিখধিগণ আমাদের সম্মুখে নান! যুক্তি-অনুভূতি- 
সহকারে “আনন্দময়'রূপে প্রকাশিত, প্রমাণিত 
ক'রে আমাদের যেন হঠাৎ তুলে দিলেন স্বর্গে 
বললেন সানন্দে ; পরব্রহ্ষকে ভন করে! শা, তিনি 
আনন্দম্বরূপ ও আনন্দগুণ-_এবং এইভাবে “আনন্দ? 
যখন তীর স্বরূপ ও গুণ উভয়ই একাধারে, তখন 
তিনি ত কাবো নিরাশন্দের কারণ হতেই 
পারেন না; তিনি স্বয়ং ওতপ্রোতভাবে “আনন্দ” 
বলে সেই “আনন্দ'ই ত তিনি সর্বত্র বিস্ছ্রিত 
করতে বাধ্য, অথবা সকলকেই আনন্দ দিতে 
বাধ্য $ নতুবা তা হবে তার নিজের ন্বরূপেরই 
বিরুদ্ধে যাওয়া । স্থতরাং, আমরাও প্রগাঢ় আনন্দের 
সঙ্গে, আমার্দের আনন্দরসঘন পরমদেবতাকে গ্রহণ 
ক'রে নির্ভয় হলাম । 


দশ বেদাস্ত-সম্পদায় 


৪০৩ 


কিন্তু হায়, হঠাৎ একি হ'ল ? বলদেবের ন্তায় 
মধুররসঘন গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব-বেদান্তের একজন শ্রেষ্ঠ 
প্রবক্তাও আমাদের নিকট হঠাত বর্ষের প্রতুত্ের 
কথা এনে ফে'লে আমাদেরও ফেললেন বিষম 
ধাধায়; আমাদেবও দিলেন ভীষণ ভয় পাইয়ে 
আমাদেরও করলেন একেবারে হতাশ-_ হঠাৎ 
ক'রে দিলেন আমাধের দ।সানুদাস, পরাধীন, 
শাসনপীড়িত, শঞ্কাতাডিত ক্ষুদ্রাণপি ক্ষুদ্র জনই মাত্র 
_যে আমরা একটু আগেই ছিলাম অনস্ত আনন্দে 
বিভোব হয়ে, স্বয়ং শ্রীভগবানের লীলাসঙ্গীরূপে 
তারই আনন্দের শংশীগার হয়ে, তারই সমশ্তরভুক্ত 
হয়ে, তারই গ্ুণশক্তির আধার হয়ে। 

কিন্তু কেন? তার কারণ নিশ্চয়ই আছে। 
এটি ত কেবল একাকী বলদেবেরই আপাতদৃষ্টিতে 
স্ববিরোধদুষ্ট আচরণ মাত্রই নয়-_সমস্ত বৈদাস্তি- 
কেরাই, এমন কি, মধুররসপূরিত গোড়ীয়-বৈষ্ণব- 
বৈদান্তিকেরাও এই কথা নিদ্িধায় বলেছেন-_ 
বলেছেন ব্রদ্মের আপাতদৃর্ঠিতে পরস্পরবিরুদ্ধ, কিন্ত 
প্রর্তপক্ষে সম্পৃণ যুক্তিসঙ্গত ছুটি রূপের কথা-_- 
এইখর্য-প্রধান রূপ, এবং মাধুর্ষপ্রধান রূপ । এ সম্বন্ধে 
পূর্বে বহুবার বলা হয়েছে। প্রথম দিক থেকে 
তিনি “ভীষণ” ? দ্বিতীয় দিক থেকে “মধুর” । 

এরূপে, প্রথম দিক থেকে, অর্থাৎ তার 
“এশ্বকোর দিক থেকে, তার অনন্ত অসীম অচিস্তনীয় 
অবর্ণনীয় “শক্তির কথাই আমরা বেশ ভাবব ; 
দ্বিতীয় দিক থেকে, অর্থাৎ, তার “মাধুধে'র দিক 
থেকে, তার তুল্য অনন্ত অসাম অচিন্তশীয় অবর্ণনীয় 
'প্রীতি'র কথাই আমর! বেশী ভাবব। কিন্তু এও 
ত আমাদের জাতে হবে একই সঙ্গে যে, এদের 
মধ্যে কেবল একাটকে নিয়ে থাকলে হবে আমাদের 
ভীষণ তুল--পক্তি'র সর্গে চাই 'প্রীতি'কে; 
প্রীতি'র সন্ধে চাই “শক্তিকে অবশ্থন্তাবী-্ূপেই। 
সেজন্যই “আনন্দময়ত্ের ভ্তরে কেবলমাত্র 
প্রীতিকে নিয়েই যেশ আমরা উন্মত্ত না 


হই$ঃ না যেন যনে করি যে, ব্রদ্ষের সঙ্গে 
আমার্দের সম্পর্ক কেবল খেলাখেলির, কেবল রসা- 
রসির, কেবল নাচানাচির $ না৷ যেন মনে করি যে, 
তার আর অন্য কিছুই কাজ নেই আমাদের সঙ্গে 
এইভাবে কেবল লীলা ব৷ খেলায় মত্ত হয়ে থাক! 
ছাড়া ঃ না যেন মনে করি যে, তিনি কেবলমাত্র 
আমাদের ভালইবাসেন_+সেই সঙ্গে শাসন করেন 
না একেবারেই, পরিচালিত করেন না৷ একেবারেই, 
নিয়ন্ত্রিত করেন না! একেবারেই--তাহলে তা 
একেবারেই ঠিক কাজ হবে ন। 

দেখুন, আমরা দুজনের মধ্যে যতপ্রকার 
সম্বন্ধের কথা জানি, তার প্রত্যেকটিতেই কি 
এই ছুটি দিক_এই “শ্বর্ষের দিক ও “মাধুর্ধের 
দিক, এই “শক্তি'র দিক ও প্রীতি'র দিক ওতপ্রোত- 
ভাবে বিজড়িত হয়ে নেই, কমবেশী পরিমাণে? 
নিশ্চয়ই । ধরুন, পিতা-সন্তান ও মাতা-সম্তানের 
মধ্যে অতি সাধারণ, সর্বজনবিদিত সন্বন্ধের কথাই। 
হয়ত পিতার ক্ষেত্রে আছে বেশী “এশ্বর্ষ” বা শক্তি” ; 
মাতার ক্ষেত্রে “মাধুর্য বা 'শ্রীতি' । কিন্তু পিতা 
কেবলই শাসন করেন, ভালবাসেন না এতটুকু ; 
মাতা কেবলই ভালবাসেন, শাসন করেন না 
এতটুকু-_এ কথাও কি হাস্যকর নয়? নিশ্চয়ই। 
কারণ, আমর! জানি যে, পিতা ও মাতা উভয়েই 
শাসনও করেন, আদরও করেন- নয়ত সন্তান 
মানুষ হবে কি করে ? 

আবার ধরুন, আরোও নিকটতর মধুরতর 
সম্বন্ধের কথা_যেমন বন্ধু-বন্ধু, পতি-পত্বী, প্রিয় 
প্রিয়ার রমণীয় রসঘন রোমাঞ্চকর সম্বন্ধের কথা । 
এস্থলে আমর! শ্বাভাবিকভাবেই ভাবতে পারি যে, 
এই সব সম্বন্ধ একপ নিকটতম প্রাণের সম্বন্ধ যে, এদের 
ক্ষেত্রে আছে কেবলই প্রীতি, কেবলই লীলাখেলা, 
কেবলই আবেগোচ্ছাস, কেবলই উন্মাদনা-উন্নত্ততা 
_-একেবারে বাধাহীন, একেবারে শৃঙ্খলাহীন, 
একেবারে নিয়মহীন যথেচ্ছ আচারাচরণই মাত্র । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ষ সংখ্যা 


কিন্ত সত্যই কি তা-ই? সামান্তমাত্রও চিন্তা 
করলেই কিন্তু আমরা বুঝতে পারব যে, না, সত্যই 
তা নয়। কারণ, আমাদের নিজেদেরই মানব- 
স্বভাব এরূপ যে, কেবলই ভাবের আবেগে “বুদ? 
হয়ে থাকলে, বিহ্বল হয়ে থাকলে আমাদের চলে 
না! একেবারেই কোনে ক্ষেত্রেই । কারণ, মানব- 
রূপে, সকল পশুজগতের মধ্যেও, আমাদের রয়েছে 
এক অতি নিজন্ব সম্পৰ-_ অর্থাৎ, বুদ্ধিবৃত্তি, 
বিচারান্ুশীলনশক্তি, যেজন্য মানবের সর্বজনজ্ঞাত 
সেই স্থবিখ্যাত সংজ্ঞা বা 16910101) হ'ল : 
121) 15 2 1211019] 20117791,-মানব বিচার- 
বুদ্ধিস্পন্ন পশ্ড। এই বিচারবুদ্ধি ত সেজন্য 
কোনো দিনও মরে নী, মরতে পারে না । কারণ, 
তাহলে ত "মানব, আর তখন 'মানবই” থাকবেন 
না, হয়ে যাবেন কেবলমাত্র দেহসর্বন্ব “পশু 
কুকুর-বেড়ালের মতই | সেক্ন্, তার যখন অত্যন্ত 
প্রীতির অবস্থা, ভাবাবেগের অবস্থা, হৃদয়োচ্ছাসের 
অবস্থা__-তখনও তার প্রিয়তম জনের ক্ষেত্রেও 
নিশ্চয়ই থাকে প্রীতির পাশে ভক্তি, আবেগের 
পাশে সংযম, উম্মাধনার পাশে দৃঢ়তা, চাঞ্চল্যের 
পাশে স্থিরতা। নয়ত কেবলমাত্র তথাকথিত 
প্রীতি, আবেগ, উচ্ছ্বাস, উম্মাধনা প্রভৃতি নিয়ে 
থাকলে, কেবলমাত্র প্ামধন্ুর পথে পথে বেড়িরে 
বেডিয়ে, কেবলমাত্র কল্পনার রথে রথে উড়ে উড়ে, 
কেবলমাত্র পদ্মমধুর মদে মদে বিভোর হয়ে হয়ে 
আর কদিন চলবে ? তথন ত সবই যাবে 'গেঁজিয়ে”, 
সবই যাবে 'বু'ধিয়ে* সবই যাবে “তিতিযে, 
সবই যাবে বিধিয়েশ। আমরা এস্থলে এই 
দার্শনিক প্রবন্ধেও এরূপ একেবারে যাকে বলে অতি 
সাধারণ জনর্দের ভাষা (০0119819] ) ব্যবহার 
করলাম অবস্থাটার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবার জন্ত__ 
নয় কি? নিশ্চয়ই । নিশ্য়ই তখন জীবনে 
অচিরেই এসে যাবে নিবার্ধভাবেই শ্রান্তি, ক্লান্তি, 
বিরক্তি, নৈরাশ্ট, “একঘেয়েমি*, বৈচিত্র্যবিহীনতা। 


ভাত্র। ১৩৮৭ ] 


এ ত আমাদের নিজেদের সামান্ত-সাধারণ জীবনের 
সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা, প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকেই 
জান যায় স্পষ্টতমভাবে। 

অতএব ভাবাবেগের উদ্দাম পালতোল৷ 
নৌকাকে বেঁধে ফেলতে হবে সাহসভরে, স্ববুদ্ধি- 
সহকারে স্থির শৃঙ্খলতার স্থদৃঢ় নোঙরে-_ প্রীতির 
সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে শ্রদ্ধাকে, আবেগের সঙ্গে 
সম্ত্রমকে, উচ্ছৃঙ্খলতার সঙ্গে মনোবলকে। এই ত 
বেদাত্তদর্শনের মূল কথা-_এশ্বর্ধ ও “মাধুধের 
অনুপম সমন্বয়ের মূল কথ! । 

আর, ভেবে দেখুন_যাঁ একটু আগেই বলা 
হল--আমাদের সঙ্গে এরূপ শ্রীতিমধুর, আনন্বরস- 
ঘন লীলাখেল। ছাড়া অনন্ত-অচিস্ত্য-গুণ শক্তিধর 
শ্রীভগবানের কি আর কিছু নেই করবার? নিশ্চয়ই 
আছে। তাঁকে ত করতেই হবে এই স্থবিশাল 
বিশ্বব্দ্ষাণ্ডের স্থ্টি-স্থিতি-লয়সাধন। কারণ, তিনি 
ব্যতীত আর অন্ত কে বলুন 'এই দুঃসাধ্য 
কার্ধ সম্পাদন করতে পারবেন ? জীব? জগৎ? 
_-অপসম্ভব। জীব অল্লঙজ্ঞ, জগৎ একেবারেই অজ্ঞ। 
তাহলে? তাহলে তারা কিরূপে এই স্থবিশাল 
স্থবিন্তস্ত ব্শৃঙ্খল বিশ্বব্রদ্ধাণ্ড সহি করবে? 
কল্পনাতীত !-_অসম্ভব!! 

বস্ততঃ, আরোও কত কাজ আছে সর্বজ্ঞ সর্ব- 
শক্তিমান পরমেশ্বরের । তিনি কেবল প্রান্তের 
হৃতিক ননঃ তিনি পরিশেষেরও মুক্তিদাতা) 
তিনি জ্ঞানদাতা, শক্তিদধাতা, এক কথায়__সর্ব- 
কল্যাণদাত। ; তিনি কেবলমাত্র জগলীন (])]19- 
10110) নন, কেবলমাত্র অন্তর্ধামী নন, কেবলমাত্র 
হৃদয়মন্দির-দেবতা৷ নন ; সেই সঙ্গে অগদ্বহির্তও 
সমভাবে--- 

পাদোইস্ত সঙ ভূতানি 
ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি |, 
( ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ ৩।১২।৬ ) 

সমুদয় ভূত হার এক পাদ $ (অবশিষ্ট) তিন পাদ 


দশ বেদাজ্ত-সম্প্রধায় 


8০ ৫ 


হ্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত ।, 

সেজন্য বেদান্তদর্শনে নিদ্ধিধায় বল। হয়েছে যে, 
এশ্বযবিমণ্ডিত, সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর এই জীব- 
অগং-সংবলিত স্থবিশাল বিশ্বব্রহ্ধাণ্ডের একমাত্র 
্রষ্টা, চালক, ধারক ও শাসকরপে তাকে অতি 
স্থশৃঙ্খলভাধে পরিচালিত করছেন-_তীরই কঠোর 
শাসনে এই বিশাল বিশ্বচরাচরের ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকলেই 
স্ব নব কার্ধ সুষ্ঠুভাবে, সুন্দরভাবে, স্থশৃঙ্খলভাবে 
সম্পাদিত করছে। সেজন্ত শ্রুতি তাকে গভীর 
শ্রদ্ধা-সম্ত্রমের সঙ্গে স্তুতি নিবেদন করেছেন অতি 
উপযুক্তভাবে_- 

“দিদং কিঞ্চ জগৎ সর্ব" প্রাণ একজতি নি£স্যতম্‌। 
মহস্তয়ং বভ্মুগ্ধতং য এতদ্‌ বিছুরমৃতান্তে ভবস্তি ॥” 
“ভয়াদস্যাগ্রিস্তপতি ভরাতপতি সথষঃ | 
ভয়াদিক্্রশ্চ বায়ুশ্ঠ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চম ॥ 

( কঠোপনিষদ্‌ ২৩।২-৩ ) 
প্রাণ থেকে নিঃস্থত চঞ্চল বস্তঙ্জাত 
প্রাণেই হয় সদ! কম্পিত। 
উদ্যত বজের ন্যায় ভয়ানক তাকে 
যারাই জানেন তারাই হন অস্বৃত ॥ 
“তারি ভয়ে অগ্নি হয় প্রজ্জলিত, 
তারি ভয়ে স্থষয তাপ দেয় সতত। 
তরি ভয়ে ইন্দ্র, বাষু ও পঞ্চম মৃত্যু 
স্ব ্ব কার্ষে হয় ধাবিত ॥ 
প্রায় একই মন্ত্র আছে তৈত্তিরীয়োপনিষদেও__ 
“ভীষাম্মাদ্ধাতঃ পবতে । ভীষোদেতি সুষঃ | 
ভীষান্মাদগ্লিশ্চেন্ত্রচ । মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ ॥” 
( তৈত্তিরীয়োপনিষদ্‌ ২।৮) 
“তারি ভয়ে বাষু হয় প্রবাহিত। 
তারি ভয়ে হর্ষ হয় উদ্দিত। 
তারি ভয়ে অগ্রি, ইন্দ্র ও পঞ্চম মৃত্যু 
্ব শ্ব কার্ষে হয় ধাবিত ॥ 
স্প্রসিদ্ধ ও স্থপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদেও 
একই স্থুরে বল! হয়েছে, মহবি যাজ্জবন্ক্য কর্তৃক 


৪০৬ 


পরমপ্রজ্ঞাশীল। গার্গাকে অক্ষরব্রদ্ষতন” প্রপঞ্চনা- 
কালে-__ 

“এতশ্ত বা অক্গরন্ প্রশাসনে গাগি স্ুর্যাচন্দ্র- 
মসৌ বিধৃতে। তিষ্ঠত."”” ইত্যাদি (বৃহদারণ্যকৌ- 
পণিষদ ৩1৮1৯ ) 

হে গাগি! এই অক্ষরের ( ক্ষযহীন ব্রহ্মের ) 
প্রশাসনে স্্য ও চন্দ্র বিধৃত হয়ে রয়েছে। হে 
গাগি! এই অক্ষরের প্রশাসনে গ্যাবাপৃথিবী 
(ন্ব্গধাম ও মত্যভূমি ) বিধৃত হয়ে রয়েছে । হে 
গাগি! এই অক্ষরের প্রশাসনে নিমেষ, মুহুর্ত, 
অহোরাত্র, অর্ধমাস, খতু ও সংবৎসরসমূহ বিধৃত 
হয়ে রয়েছে । হেগাগি! এই অক্ষরের প্রশাসনে 
শ্বেতপর্বত (হিমাচল ) থেকে উৎপন্ন হয়ে প্রাচ্য 
নধীসমূহ ও প্রতীচ্য নদীসমূহ যার যে দিকে গতি, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


সে সেই দিকে ধাবিত হচ্ছে। হে গাগি! এই 
অক্ষরের প্রশাসনে মনুষ্যগণ বদান্তগণকে প্রশং সা 
করেন; দেখগণ যজমানের এবং পিতৃগণ দর্বাহোমের 
অনুগত হন |” 

সেজন্যই ত তিনি আমাদের প্রভু? ; আমর 
তার চিরদাসানুদাস। “আনন্দময় হলেও তিনি 
আমাদের এইভাবে, এরূপ স্বকঠোরভাবে, এরূপ 
সুশৃঙ্খলভাবে, এরূপ স্থুবিন্যস্তভাবে, এরূপ ন্যায়- 
পরারণভাবে, এরূপ যুক্তিসঙ্গতভাবে, এরূপ স্থির- 
ঘীর-দৃট-দৃপ্তভাবে পরিচালিত ক'রে চলেছেন 
অহরহ । তাহলে বলতেই হবে যে, পপ্রতুত্ব'ও 
তার একটি প্রধান গুণ, যাঁ_-ভালো লাগুক আর 
নাই লাগুক-__আমাদের শ্বীকার ক'রে নিতে হবেই 
হবে অবশ্বস্তাবীভাবেই | [ ক্রমশঃ ] 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 


ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
| ফাল্গুন, ১৩৮৬ সংখ্যার পর ] 


বর্তমান ভারত, “উদ্বোধনে, শেষ হবার পরেই 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্/” শুরু হয়ে যায়।১ এজন্য 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য'-রচনাটির প্রথম কয়েকটি 
অন্ুচ্ছেধ “বর্তমান ভারতের ভঙ্গীতে সমাসবদ্ধ 
পদের ধারাবাহিক গাম্ভীধের অন্তরালে স্বামীজীর 
নিগৃঢ় হাস্তপরিবেশন চলেছে । প্রথম অনুচ্ছেধটি 
শেষ হচ্ছে বর্তমান ভারত শব্দে । 

ভারতবর্ষে বিপুল সম্পদের পাশাপাশি নিদারুণ 
দারিদ্র্যের ছবি স্বামীজীএ ভাষায়__"সলিলবিপুল। 
উচ্ছ্বাসময়ী নদী, নদীতটে নন্দনবিনিন্দিত উপবন, 
তন্মধ্যে অপূর্বকারুকারধমগ্ডত রত্বখ/চত মেঘস্পশী 


শপ পপ. 


মর্মরপ্রাসাদ ) পার্খে? সম্মুখে পশ্চাতে ভগ্মুন্ময়" 
প্রাচীর জ্ীণচ্ছাদ দৃষ্টবংশকঙ্কাল কুটারকুল, 
ইতস্ততঃ শীর্ণদেহ ছিন্নবসন যুগধুগান্তরের নিরাশা- 
ব্যঞ্রিতবদন নরনারী, বালকবালিকা 7 মধ্যে মধ্যে 
সমধর্মী সমশব্দীর গোঁমহিষ-বলীবর্দ » চারিদিকে 
আবর্জনারাশি--এই আমাদের বর্তমান ভারত ।” 

সেদিনের “বত্তমান ভারত” থেকে এদিনের 
“বর্তমান ভারত, পর্যন্ত খুব কি পার্থক্য ঘটেছে? 
মানুষ এবং জীবজন্ধ ছুয়েরই সমান দুর্দশ1 স্বামীজী 
'সমধমী সমশরীর+ বিশেষণছুটির মাধ্যমে ফুটিয়েছেন। 
এ বর্ণপায় বিষাদ ও ব্যল দুয়ের নিপুণ সমাবেশ । 


১ দ্বিতীয় বর্ষের “উদ্বোধন পত্রিকার ৮ম সংখ্যা, ১৫ই বৈশাখ, ১৩০৭*_এই সংখ্যায় 


“বর্তমান ভারত” সমাপ্ত । এই বর্ষের ১ম সংখ্যা, ১৫ই আযাঢ়, ১৩০৭ থেকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” 


“উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। 


ভান্্র, ১৩৮৭ ] 


“অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ক্রোড়ে 
আবর্জনাস্ত প, পট্টশাটাবুতের পার্্বচর কৌপীনধারী, 
বহ্বন্নতৃপ্তের চতুদিকে ক্ষুৎক্ষাম জ্যোতিহীন চক্ষুর 
কাতর দৃষ্টি-_আমাদের জন্মতূমি ।৮_ এমন পরিপূর্ণ 
বিপরীতচিত্রের সহাবস্থান বোধ করি আজকের 
ভারত সম্বম্ধেও সমান প্রযোজ্য ! কলকাতার 
॥নগরচিতআত্র আজও অনেকটা এ ধরনের | আজ 
থেকে আশি বছর আগের ভারতের কথাই এখানে 
স্বামীজী লিখেছেন। সে চিত্র তার জন্মভূমি 
ভারতের অন্যত্র যাই হোক, বাংলায় প্রায় 
অপরিবতিত। 

প্রথমে ভারতে প্রত্যক্ষ বান্তব চিত্রটি ফুটিয়ে 
তুলে স্বামীজী বিদেশীর দৃ্টিতে ভারতবাসী এবং 
ভারতবাপীর দৃষ্টিতে বিদেশী সভ্যতাকে দেখার 
সার্থকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এবং শেষ অবধি 
মন্তব্য করেছেন-__“ছুই দৃষ্টিই বহির্্টি, ভেতরের 
'কথা বুঝতে পারে না ।***এ ছুয়ের মধ্যে কিছু সত্য 
অবশ্যই আছে, কিন্তু ছু-দলেই ভেতরের আসল 
জিনিস দেখেনি ।” 

এ প্রধন্ধ লেখার পরে দীর্ঘদিন কেটে গেছে। 
বিদেশীদের সর্পে আমাদের যোগাযোগ আগের চেয়ে 
অনেক বেড়েছে । ফলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ছু'দলই 
পরস্পরকে বুঝবার পথে অনেকট] অগ্রসর হয়েছে। 
রামমোহন থেকে ববীন্দ্রনাথ প্রমুখ হারা ছুই 
॥ভাবাদর্শের সেতুবন্ধনে পথিকৃৎ, ম্বামীজী তাদের 
মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথনির্দেশক এবং এ প্রবন্ধ 
বাংল! সাহিত্যে তুলনামূলক সভ্যতাচার এক 
অমর উদাহরণ । 

ভারতবাসীর প্রাণসত্য যে আজও অনির্বাণ 
সেকথ1 মনে রেখেই ম্বামীজী লিখেছেন--“আমর! 
ভারতবাসী যে এত ছুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে 
উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের 
একট জাতীয় ভাব আছে, যেটা জগতের জন্য 
এখনও আবশ্তক। ইউরোপীদের তেমনি একটা 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাশ্রস 


৪8৩৭ 


জাতীয় ভাব আছে, যেটা ন1 হ'লে সংসার চলবে 
না; তাই ওরা প্রবল ।” 

মূল প্রতিজ্ঞাটকু উপস্থাপিত করে ম্বামীজী 
এবার ব্বদেশী ও বিদেশী মতবাদের ধ্বজাধারীদের 
সঙ্গে যুক্তিসংগ্রামে অবতীর্ণ । আর তার সংগ্রাম 
অনেক সময়ই কলকাতার চলতি বাংলার খরশাণ 
ভাষাদীপ্তিতে তর ব্যক্তিত্বের স্পর্শ ণিয়ে আসে। 

“তবে বিদেশী, তুমি যত বলধান নিজেকে 
ভাবো, ওট]1 কল্পনা । ভারতেও বল আছে, মাল 
আছে-_-এইটি প্রথম বোৰ।.""এটি তোমরাও 
বেশ ক'রে বোঝ--যারা অন্তর্হিঃ সাহেব সেজে 
বসেছ এবং “আমরা নরপশ্খ, তোমরা হে ইউরোপী 
লোক, আমাদের উদ্ধার কর: ব'লে কেঁদে কেঁদে 
বেড়াচ্ছ। আর যীশ্ত এসে ভারতে বসেছেন 
ঝলে “হাসেন হোসেন" ক'রছ।৮_ উদ্ধত অংশে 
আক্রমণের ধার বিদেশীর চেয়ে এদেশী “সাহেবদের 
উপরেই বেশী । একটু বিশ্লেষণ করলে এ যীস্তু- 
ভক্তির বাড়াবাড়ি তখনকার ব্রাঙ্গসমাক্গের 
নেতাদের মধ্যে বেশী দেখা যেত ন1 কি? কেশবচন্ত্র, 
প্রতাপ মজুমদার প্রভৃতির খ্রীষ্টায়িত ব্রাহ্ষধর্ম 
দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখদেরই যখেষ্ট বিরক্তির কারণ 
হয়েছিল। মূল আপত্তি “থ8-চরিত-অসুধ্যানে নয়, 
এ স্থত্রে পাশ্চাত্যান্থকরণের বাড়াবাড়িতে । একথ। 
এ কালের ভারতবধষের মিশনারি প্রচাগকেরাও মনে 
রাখলে ভালো। ইংরেজ আগমনেই ভারতে যীশুর 
আগমন-__-এমন অদ্ভুত দাসমনোবৃত্তিজাত বক্তৃতাও 
সেকালের নেতারা দিতেন ! বোধ হয় ভুলে যেতেন 
যে যীশু ধর্মপ্রচা্ ভারতে সর্পপ্রথম যাসুশিষ্য 
সেন্ট টমাসই করেছিলেন। পোতুগিজ পাত্রীদের 
বাংলায় শ্রী্টধর্মপ্রচা্ ইংরেজের বহু আগে। 
আসলে যীশু-বন্দন। তখন বাজশক্তি-বন্দন। বলেই 
এক শ্রেণীর ব্রাহ্মষনেতাদের এত প্রিয় হয়ে 
উঠেছিল । এঁদের বা এদের কাছাকাছি মনো- 
ভাবাপন্ন ব্যক্তিদের অতিরিক্ত ষীশ্তভক্তিকেই শ্বামীজী 


৪০৮ 


“হাসেন হোসেন'-করা বলে ব্যঙ্গ করেছেন। 
এখানে “াসেন হোসেন'-কর1] একটু বিপরীত 
অর্থে ব্যবহৃত । 

পাঠকদের হয়তো পরিব্রাজকে' শ্বামীজীর এই 
শব্বব্যবহার মনে পড়বে-_-“এ যে একদল দেশে 
উঠছে, মেয়েমান্ষের মতো বেশহষা, নরম-নরম 
বুলি কাটেন,-.*ভৃমিষ্ঠ হ'য়ে অবধি পিরীতের কবিতা! 
লেখেন, আর বিরহের জালায় “হাসেন হোসেন, 
করেন:*।”২ সেখানে কারবালার যুদ্ধে নিহত 
ভ্রাতৃদ্বয়ের স্মরণে বুক চাঁপড়ে কাম্নারই ব্যঙ্গায়িত 
সরস প্রয়োগ । আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন 
ব'লে হাসেন হৌসেন*-কর1 অর্থে গদ্গদ ভাক্তিতে 
বিগলিত অশ্রপাত । 

স্বভাবতঃই কেশব-প্রচারিত যে ব্রাহ্মধর্ম খু্ই- 
ধর্মেরই ভারতীয় সংস্করণ, আমেরিকাবাসীরা 
তাকে তত গুরুত্ব দেয় নি। মনে রাখা ভালো 
যে, ম্যাক্সমূলরও কেশব সেন থুষ্টান না৷ হওয়ার 
ছুঃখ চেপে রাখতে পারেন নি। সেদিক থেকে 
সমকালীন যুরোপীয়দের রামমোহনের খুষ্টধর্ম গ্রহণ 
সম্বন্ধে প্রত্যাশাও বিফল হয়। 

ত্বামীজী এই মতলববাজ খুষ্টভক্তির বিরুদ্ধেই 
তর্জনীসংকেত করে লিখেছেন-_“ওহে বাপু, যীশুও 
আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেনও ন1। 
তারা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের 
দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো 
শিব বসে আছেন, মা কালী পাঠ খাচ্ছেন, আর 
বংশীধারী বাশী বাজাচ্ছেন। এ বুড়ো শিব ষাঁড় 
চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে স্থমাত্রা, বোনিও) 
সেলিবিস, মায় অষ্টেলিা আমেরিকার কিনারা 
পর্বস্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর 
একদিকে তিব্বত, চীনঃ জাপান, সাইবেরিয়া 
পর্যস্ত বুড়ে! শিব ধাড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। 
এঁষে মা কালী--উনি চীন জাপান পধন্ত পুজা 





২ বাণী ও রচনা, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ১ম সং, পৃঃ ৮৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


খাচ্ছেন, ওুঁকেই যীশুর-ম! মেরী ক'রে ক্রিশ্ানরা 
পূজা করছে। এঁষে হিমালয় পাহাড় দেখছ, 
ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান 
আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে 
পারেননি, ও কি এখন পান্দ্রী-ফাদ্রীর কর্ম 11” 

্ধর্মপ্রচারের নামে গোপন সাম্রাজ্যবাদী 
প্রচেষ্টার প্রতি ধিক্কার এবং ' বিদেশীর অনুগ্রহ 
লাভের অন্ত খ্রীষ্টভক্তির আতিশয্যের উদ্দেশে 
অবজ্ঞা শ্বামীজীর এই ব্যঙ্গধর্মী মন্তব্যের ছত্রে ছত্রে 
যেভাবে ঝ'রে পড়েছে, তার তুলনা স্বামীজীর 
লেখা তেও খুব কম মেলে । 

“বুড়ো শিব”, “মা কালী+, “বংশীধারী” কষ্ণ--. 
এখানে ভারতীয় সভ্যতার প্রতীক। নান৷ 
রূপান্তরে একদ! এই পৌরাণিক ভারতীয় ধর্ম এশিয়। 
ও যুরোপের অনেক অংশেই আপন হ্বাক্ষর 
রেখেছে । ধীরা পুবভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে, চীনে, 
জাপানে, দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়েছেন তারা এ 
বিষয়ে সাক্ষ্য দিতে পারবেন। ভারতের পৌরাণিক 
সভ্যতা যে কতদুর বিস্তৃত ছিল আজকের থাই- 
ল্যাণ্ড (শাম ), কাম্প,চিয়া ( কম্বোজ ), জাভা, 
বালি প্রভৃতিতে তার সহন্ত্র প্রমাণ। বৌদ্ধদেবী- 
রূপে তারা বা কালী চীন-জাপানে সেদিনও পুজা 
পেতেন। ম্বামীজীর দৃষ্টিতে এই মাতৃপৃজারই 
প্রভাব শ্রীষ্টানদের মেরী-পুজায়। তা না হলে 
খ্ীষ্টানদের ভগবান পিতা৷ (0০9৫, 0076 চ৪10101), 
কখনোই মাতা ন'ন। কিন্তু ম্বামীজী যেমন কিছু 
পরেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে লিখেছেন-__- 
পপ্রটেস্ট্যাপ্ট তো! ইউরোপে নগণ্য ধর্ম তো 
ক্যাথলিক । সে-ধর্মে জিহোবা বীশ ত্রিযুত্তি--সব 
অন্তর্ধান__জেগে বসেছেন “মা”! শিশু-যীশ্ু- 
কোলে “মা। লক্ষ স্থানে, লক্ষ রকমে, লক্ষ রূপে 
অটালিকায়, বিরাট মন্দিরে, পথপ্রান্তে, পর্ণকুটিরে 
“মা” মা” মা”! বাদশা ডাকছে “মা”, জঙ্গ বাহাছুর 


ভাঞ্র, ১৩৮৭ ] 


(51510-778151191) সেনাপতি ডাকছে “মা” ধ্বজা- 
হস্তে সৈনিক ডাকছে “মা” পোতিবক্ষে নাবিক 
ডাকছে “মা”, জীর্ণবন্ত্র ধীবর ডাকছে “মা+, বাস্তার 
কোণে ভিথারী ডাকছে “মা” । ধন্ত মেরী”, 
“ধন্য মেরী" দিনরাত এ ধ্বনি উঠছে ।”--সে বর্ণনা 
পড়লে মনে হয় ধর্মতত হিসাবে যাই থাক, মেরীর 
মহিমা অথবা ঈশ্বরের মাতৃমহিমা রোমান ক্যাথলিক 
ধর্মে বড়ো স্থান অধিকার করেছে । আর এই 
মাতৃমহিমা তন্ত্প্রভাবজাত কোনো ধর্মচেতনার 
স্থদুর প্রভাব হওয়া আশ্চধ কিছু নয়! বস্ততঃ 
খৃষ্টধর্মের উৎপত্তিই যে বৌদ্ধধর্ম থেকে এমন 
মতবাদও কোনে! কোনো মনীষীর দ্বারা স্বীরুত । 

সে যাই হোক, স্থামীজীর মূল বক্তব্য হলে! 
এই, চিরাগত এঁতিহোর দ্বারাই ( “বুড়ো শিবের 
ষশাড়', “মা কালীর খাঁড়া”, এংশীধারীর বাশী 
বাজানো” ) ভারতের উন্নতি নিজন্ব পদ্ধতিতে 
হ'বে। বিদেশী প্রচারকের সাধ্য নয় এই ধারাকে 
বিপথগামী করে । 

"এ বুড়ো শিব ভমরু বাজাবেন, মা কালী 
পাচা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাশী বাক্জাবেন,__এ দেশে 
চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? 
তোমাদের দু-চার জনের জন্য দেঁশনুদ্ধ লোককে 
হাড়-জালাতন হ'তে হবে বুঝি ? চবে খাওগে না 
কেন? এত বড় ছুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। 
তা নয়। মুরদ কোথায়? এ বুড়ো শিবের অন্ন 
খাবেন, আর নিমকহারামি করবেন, যীশুর জয় 
গাইবেন-_-খা] মরি |!” 

এখানে “যীশুর জয় গাওয়া, বলতে পাশ্চাত্য 
সভ্যতার জয় গাওয়1, নিজের হীনতা লোকের 
কাছে জাহির করে গোলামি মনৌভাবের পরিচয় 
দেওয়া। কিন্তু এর পরে এদেশী খোসামুদেদের 
উদ্দেশে স্বামীজীর আক্রমণ আরে! তীক্ষ-_“এ যে 
সাহেবদের কাছে পাকি-কান্না ধর যে, আমর! 
অতি নীচ, আমরা অতি অপদার্থ, আমাদের সব 

৪ 


বিবেকানম্দ-সাহিত্যে হাশ্যারস 


৪৬৯ 


খারাপ, এ কথা ঠিক হ'তে পারে--তোমর। 
অবশ্ঠ সত্যবাদী; তবে এ 'আমরা'র ভেতর 
দেশসুদ্ধকে জড়াও কেন? ওটা কোন্দিশি ভদ্রতা 
হে বাপু?” 

এ ধরনের সাহেব-ভক্ত একালেও যে মেলে না, 
তানয়। আধুনিককালে ইংরেজীতে লিখে নাম 
করেছেন এমন লেখকদের মধ্যে অনেকেই বিলক্ষণ 
ভারতনিন্দুক এবং সেজন্যই বিলাতপ্রসিদ্ধ । 
বাঙালী হিন্দু নীরদ চন্দ্র চৌধুরী তাদের মধ্যে বয়সে 
সর্বপ্রাচীন উদাহরণ | সেকালে হ্বামীজী যেসব 
পাশ্চাত্য-অন্থকরণসর্বস্বদর কথা ভেবেছিলেন, 
তাদের সব গুণগুলিই এ'র “কন্টিনেন্ট অফ সাপি*, 
হহিন্দুইজম, প্রভৃতি গ্রন্থে প্রকট । হ্থামীজী যীশুর 
পদতলে “হাসেন হোৌসেন'রত এদেশীদের সম্বদ্ধে 
যা যা বলেছেন সবই এ জাতীয় লেখকদের সম্বন্ধে 
সপ্রযোজ্য । 

ভারতীয় চিন্তাধারায় (সামগ্রিকভাবে এশীয় 
চিন্তাধারায় ) জীবনের উদ্দেন্ঠ ও আদর্শের সঙ্গে 
পাশ্চাত্য চিন্তাধারার পার্থক্য সঞ্ধদ্ধে একটি স্ত্রে 
ব্যাখ্য। করে ম্বামীজী এ ছুই আদর্শের অন্তর্গত স্মক্ষ- 
পার্থক্যগুলি যে বুদিদপ্ু হাশ্তরসনিষণত ভাবায় 
সর্জনবোধ্য করে তুলেছেন, সমকালীন বাংল 
গঞ্ধে তার জুড়ি মেলা ভার। 

স্বামীজীর ভাষার, “আমর চাই কি. 
মুক্তি । ওরা চায় কি? ধর্ম” |” প্রবৃ 
স্বথান্বেণ আর নিবৃত্তিমূলক মুক্তির আদর্শ--এ 
ছুয়ের মূলগত পার্থক্য থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
জীবনচেতনার অন্তান্ত পার্থক্যের স্ত্রপাত। 
ভারতবর্ষে বৌদ্ধযুগে এই মোক্ষ বা নির্বাণের আধর্শ 
প্রধান হয়ে উঠেছিল । 

“বৌদ্ধরা বললে, “মোক্ষের মতো আর কি 
আছে, ছুনিয়া-ুদ্ধ মুক্তি নেবে চল।” বলি, ত৷ 
কখন হয়? “তুমি গেরস্থ মানুষ, তোমার ওসব 
কথায় বৌ আবশ্যক নাই, তুমি তোমান কর্ম 


৪১৪ 
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কর এ কথা বলছেন হি"ছুর শান্ব। ঠিক অনবদ্য উদাহরণ। 


কথাই তাই। এক হাত লাষাতে পার না, লঙ্কা 
পার হবে! কাজের কথা? ছুটে মানুষের মুখে 
অন্ন দিতে পার না, দুটো লোকের সঙ্গে এককুদ্ধি 
হয়ে একটা সাধারণ হিতকণ্ন কাজ কএতে পার না৷ 
-মোক্ষ নিতে দৌডুচ্ছ 1!” 

ধার জীবনে লক্ষ্য “মুক্তিতিনি সর্বততে 
সমদর্শা হয়ে সব প্রতিক্রিয়ার উধের্ধ থাকবেন। 
কিন্ত ধার জীবনে লক্ষ্য ধের্ম তিনি অন্যায়ের 
বিরুদ্ধে অবশ্ত সংগ্রাম কপবেন-অন্যায় সহ কর] 
পাপ, গৃহস্থের পক্ষে |৮ শান্তর বলছেন_ তুমি 
গেরম্থ, তোমার গলে এক চড় যদি কেউ মারে, 
তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে ধ1ও, তুমি 
পাঁপ করবে ।” 

ধর্মের নাম করে যার! নি্গীব নিষ্বর্মী জড়পদার্থ 
হয়ে দাড়ায়, তাদের স্ব$প উদখাটন করে শ্বামীজীর 
বিদ্রপ--“"আর এ যে ধিনমিনে পিনপিনে, ঢোক 
গিলে গিলে কথা কর, ছেঁড়ান্তাতা সাতাদদন 
উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কথ 
না_ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলে মুত্যুর চিহ্, 
ও সন্ব্ুণ নয়, ও প০1 ছুর্গন্চ |” *এ জৈন বৌদ্ধ 
প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমা এ তমোগুণের ধলে 
পড়েছি__দেশস্থদ্ধ পড়ে কতই 'হপ্ি বলছি, 
ভগবানকে ডাকছি, ভগব।ণ শুনণছেনই না আজ 
হাজার বৎসর । শুনবেনই বা কেন? আহম্মকের 
কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান !” 

এর পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মনোভঙ্গীর পার্থক্য 
বিশ্লেষণে ম্বামীজী যে স্থশ্ষ বিশ্লেষণনৈপুণ্যে আর 
মনীষাজাত হাশ্তরসের গভীরসঞ্চারী লোকে এ 
দুই সভ্যতার আপাতবৈপরীত্য/ ফুটিয়ে তুলেছেন, 
তা বাংলা সাহিত্যে "হিউমার-জাতীয্ রচনার 


৮৫১ ০. এ জাজ এজ ৬ ৮ জ ৯ ০৯৯ 


প্রথমে একটা তামাসা দেখ। ইউরোপীয়দের 
ঠাকুর যীশু উপদেশ করেছেন যে, নির্বৈর হও, এক 
গালে চড় মারলে আর এক গাল পেতে দাও, কাজ 
কর্ম বন্ধ কর, পৌটলা-পুটলি বেঁধে বসে থাক, 
আমি এই আবার আসছি, ছুনিয়াটা এই ছু-চার 
দিনের মধ্যেই নাশ হয়ে যাবে। আর আমাদের 
ঠাকুর বলছেন, মহা উৎসাহে সর্বদা কাধ কর, শক্র 
নাশ কর, দুনিয়া ভোগ কর্ব। কিন্তু 'উন্টা সমঝলি 
রাম” হ'ল; ওরাঁ_ইউরোপীর! যীশ্তর কথাটি 
এাহের মধ্যেই আনলে না। সদা মহা রজোগুণঃ 
মহাকাধশীল, মহা উত্সাহে দেশ-দেশাস্তরের 
ভোগস্থব আকধণ ক'রে ভোগ করছে । আর 
আমরা কোণে বসে, পোটলা-পুটলি বেঁধে, 
দিনরাত ম্ণের ভাবনা ভাবছি, “নিলিনীদলগত- 
জলমতিত৫লং তৎজ্জীবনমতিশরচপলম্‌” গাচ্ছি; 
আর যখের ভয়ে হাত-পা পেটের মধ্যে সেৌঁধুচ্ছে। 
আর পোড়া ধমও তাই বাগ পেয়েছে, ছুনিয়ার 
রোগ আমাদের দেশে ঢুকেছে ॥” 

এত অনাধ ছু'পক্ষের উলটো সম্াশোর 
বর্ণনার পর স্বামীক্জীর মোক্ষম মন্তব/-- “গীতার 
উপদেশ শুনলে কে? নাঁ ইউরোপী। আর 
যীশুপুষ্টের ইচ্ছার ন্যায় কাজ কণছে কে? শাঁ- 
কৃষের বংসধরেরা 11? 

নৈষবর্ম্যসিদ্ধির নামে ভারতবাসীর জড়পদার্থের 
মতো তমোগুণাচ্ছন্্ন মনোভাব, আর যুরোপীয়দের 
সদাপ্রাণচঞ্চল শি্ত আস্থর নব নব স্ুখান্বেষণ- 
তৎপরতার রংজাগ্ুণী চেতণা__এ ছুয়ের এখন 
উজ্জল, কঠোর অথচ সমব্দেনাময় সরস সমালোচনা 
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অপামান্ত জনপ্রিয়তার 
কারণ ।* [ ক্রমশঃ | 


৩ আলাদাভাবে নির্দিষ্ট না থাকলে সাধারণভাবে উদ্জীতিগুলি ঝাণী ও বূচণ। : ৬ষ্ঠ খগ্ডের 


প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য” থেকে নেওয়।। 


কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী প্রভানন্দ 
তৃতীয় পর্ব 
[ পূর্বাঙ্বত্তি ] 


কাশপুর উগ্ভানবাটীর দোতলায় রামু 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে শাবিত। তীর প্রতি ভক্ত- 
সমাজের অন্তরঙ্গতা ও প্রীতিশ্রদ্ধা ক্রমেই হয়ে 
উঠেছিল ব্যাপক ও নিবিড়। যবনিকার পদরধবনি 
ভক্তচিত্তকে যেন অধিকতর সন্নিকট করে তুলেছিল। 
শ্রীরামরুষ। চিরকালই অপাধারণ। তিনি এক 
অসাধারণ শিজস্বতার বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজ কর- 
ছিলেন। অবিচ্ছিন্ন কপাশীল শ্রীরামকু্জ তার 
সরস সহান্থভৃতি ও প্রবল রসবোধ দিয়ে সকলকেই 
প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু কখনই 
কারও নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে ধরা দেন নি। 
তিনি শ্বমহিমায় বিরাজ করেছেন। 

বাগানবাড়ীর খরচপত্ত্র নিয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের 
অবতারণা* হয় । গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে 
তুল বোঝাবুঝির কুজ্মাটিকার ঘনঘটা দেখ! দেয়। 
উভয় গোর্ঠীর মধ্যে যেন একটা বৈরীভাব স্য্টি 
হয়।২ জানাযায় স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র দিতেন বাড়ীর 
ভাড়া, বলরাম ধিতেন আরামকুষ্জের পখ্যািন খরচ, 
রামবাবু দিতেন সেবক্দের খরচ। সম্ভবতঃ 


গিরিশচন্গ, মহেন্দ্রণাথ ( মাষ্টার) প্রমুখ ভক্তের 
অন্যান্ত খরচ বহন করতেন । 

সে সময়ে চাকর শীরামকক্কের পথ্য ছিল 
্য(কডা-ছাকা স্থর্দির মণ্ড বা ভাতের মণ্ড, বা 
মাংসের স্থুরুয়া, কখনও ব। শামুকের শ্ৌল, কখনও 


বা অন্য কিহু। তং্পঙ্বেও ভগবদ্ভাবের স্কুততার 
প্রকাশহেহ ঠাকুরের জীবনের প্রতিক্ষণ ছিল 
আনন্দে উদ্তাসিত। 


সেদিন বুধবার, ওরা মার্চ, ১৮৮৬ শ্রী ২০শে 
ফান্ন, ১২৯২ সাল। 

মাষ্টামশাই কাশীপুরে উপস্থিত হন। তিনি 
সেবক লাটুকে বালিশের জন্য এবং ানাদের” ও 
শ্রীমাতাঠাকুরানীর জলখাবারের জন্য ৪ টাকা দেন; 
ধণশোধের জন্য গোপালকে ৬ টাকা দেন । তখন 
সেখানে উপস্থিত ছিলেন অতুলচন্ত্র ঘোষ ও 
নব কবিরাজ। 

সন্ধ্যার পূর্বে মাষ্টারমশাই দোতলায় ঠাকুর 
শ্রীপামকষ্ের থরে প্রবেশ করে দেখেন, ঠাকুর দিগন্বর 
হয়ে অবস্থান করছেন। সেবক শশী অধ্যাত্মরামায়ণ 


১ সেবক বৈকুণনাথ সান্ন্যাল লিখেছেন : গ্গৃহী ভক্তর। ঘাতপ্রতিঘাতমধ্যে আপন ভাব 


বজায় রাখিয়া যুগপৎ ধর্মচিন্তা এবং সংসার ও সমাজ-সেবা সুন্বকূপে সম্পন্ন করেন । 


সুতরাং 


কুমারগণকে এই কল্যাণমা্গ দিয়! আনয়ন না করিলে তাদের ত্যাগ ও শিহ্ুরতা পৃণ-বিকাশ হইবে 
না এবং সংসারী সন্তানগণেরও তীহার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি পাইবে না; বোধ হয়, ইহা ভাবিয়াই 
ঠাকুর তাহার ত্যাগী ও গৃহী সন্কানমধ্যে কিছুদিনের জন্য যেন একটা ঝটিকা স্থজন করিলেন ।” 


(শ্রীশ্রী মকষ্ণ-লীলামৃত, ২য় সং, পৃঃ ২১০-১১) 


২ রামচন্দ্র দত্ত লিখেছেন : “তিনি (শ্রীরামকষ্ণ ) সন্ন্যাসী ভক্তদিগের কথা গৃহী ভক্তর্দিগকে 
বলিতেন না! এবং গৃহী ভক্তদিগের কথা সন্নাপীদিগকে বলিতেন না । কিন্তু কগন কখন উভয় পক্ষের 


নিকট উভয় পক্ষের দোষ বলিয়া (দিতেন । 
এই উভর় শ্রেণীমধ্যে কিঞ্চিৎ বৈরীভাব ছিল 1, 


তাহারা পরস্পর পণস্পরকে শাসন করিতেন । 


এইরূপে 


(শ্রশ্ররামরুষ্জ পরমহংসদেবের জীবনবৃত্তান্ত, ৭ম সং, পৃঃ ১৭৯) 


৪১২ 


পড়ে শোনাচ্ছিলেন। 'রামের বনবাস* শীর্ষক 
তৃতীয় অধ্যায় পড়ছিলেন। অধ্যায়ের পাঠ সমাপ্চ 
হবার পূর্বেই শ্রীরামরুষ্ণ বলেন : “থাক? থাক? । 


পরবর্তী দৃশ্ট। শ্রীরামরুষ্ণের ঘরে উপস্থিত 
হয়েছেন শ্রীরামরষ্জের (পুপাধন্য ব্থুরেন্দর এবং 
আরও কেউ কেউ। এই ঘটনার পটভূমিকান্বরূপ 
অক্ষয়কুমার সেনের লেখনীতে পাই__ 

দ্বিতলে যাইতে আর শাহি দেন কারে। 

দরশনে আসে যার) সবে বায় ফিরে ॥ 

ক্রমান্বয়ে তিন দিন ফিরিল স্থবেন্দ্র। 

কতবার ফিরিলেন ভক্ত রামচন্দ্র ॥ 


রাম ও স্ুরেন্দ্রের ছুরে বিষাদিত মন । 

স্ুরেন্ত্র নির্জনে করে অশ্রু বিসর্জন ॥ 

গভীরাত্মা রামচন্দ্র ভিতরে গুমরে | 

মনোছ্‌ঃখ সহসা প্রকাশ নাহি করে ॥” 

(পুঁথি, ৭ম সং, পুঃ ৬১৯-২০ ) 

ভক্তবৎ্সল শ্রীরামকষ্ণ স্থরেন্্রকে আদেশ 
করেন তার বিছানার উপর বসতে । এই ন্সেহ- 
পার বিস্ফুপণে স্থরেজ্ছের অভিমান উথলিয়া ওঠে। 
তিনি অঝোরে কাদতে থাকেন। তিনি বলতে 
থাকেন : “গুরুদেব, আমি আপনাকে বই জানি না; 
[ ঘুম থেকে ] উঠবার সময়, খাবার সময়, অফিসে 
গুরুদেব” “গরুদেব” স্বরণ না করে কাজ করি না 
আমিকি অপরাধ করেছি বলুন ! কাল থেকে 
রাতে ঘুম নেই। এমন অশান্তি আর কখনও 
হয় নি।” 

দরদ-বিগলিত শ্রীরাধরুষ্ স্থুরেন্ছের গায়ে 
হাতে মাথায় হাত বোলান, যেন স্নেহশীল। জননী 
অভিমানী সম্ভানকে সান্বনা দিচ্ছেন। শ্রীরামকষ্ণ 


৩. তারপর বলিলেন হৃদকবিহারী | | 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


শান্তকঠে বলেন: আমি [তো] কিছু 
বলি নি। 

স্থরেন্ত্র : “তবে শুনতে পাই যে আমাদের 
উপরে আসবার হুকুম নাই ।, 

ঠাকুর শ্রীরামক্চ মাষ্টারকে ইঙ্গিত করেন সব 
কিছু বুঝিয়ে বলার জন্য 

মাষ্টার £ "না, না, [সেরকম কোন হুকুম 
ঠাকুর করেন নি ]1, 

স্বরেন্্ব শান্ত হন না। তিনি আবার 
বলেন: “আবার আমরা উঠে গেলেই নাকি 
বলেন, “ও শ্তালারা, ওদের জিনিস কি আমি খাই 
***ও বিষ্ঠা! 

“শুনলুম, খোট্টাদের কাছে াকি লোক গেছে 
টাকার জন্য বলতে ।” 

এদিকে হরেন্দ্রের বিলাপ বিলক্ষিত হয়। তিনি 
বলেন £ আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, তাই আপনার 
সেবা করতে পেলুম না। 

1 হায়,] এইজন্যই কি আমর! আপনাকে 
দক্ষিণেশ্র থেকে আনলুম ?” 

বিলাপকারীর থেদোক্তি বেশীদুও অগ্রসর হবার 
পূর্বেই শ্ীামঞঁফের ব্ুক্তবনন আরম্ভ হর। মাষ্টার 
ইদ্দিতে স্থুরেন্ত্রকে নিরপ্ত করেন। শ্রীরামক 
ইর্দিতে বলেন, তাকে শীচতলায় যেতে । সেবকেরা 
ব্যসমখ্ হয়ে প্রয়োজনায় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। 


দুশ/পটের পরিবর্তন ঘটে। মাষ্টারমশাই 
হুটুকো গোপালের সঙ্গে বাগানের পথে পায়চারি 
করতে খাকেন। হুটুকো গোপালের নিকট থেকে 
জানা যায় যে শ্রীরামকষ্জ সরেন্দ্রনাথকে তিনজনের 
ধাঁড়ী যেতে বলেছিলেন । প্রথম জন জনৈক ধনী 
মাডোয়ারী । তিনি বড়বাঙ্জারে বাস করতেন 


ডাকি আনহ সেই খোটা মারোয়াড়ী ॥ /*** 


খবর পাইয়া! সেই খোট্র। মারোঘাড়ী | / গোচরে হাজর সপ্গে লয়ে টাকাকউ ॥' শ্রী্রীামক্- 


পুথি, তরদেব, পৃঃ ৬১৯) 


ভাত্র, ১৩৮৭ ] 


এবং ঠাকুরের সেবা করার ইচ্ছা পোষণ করতেন 
বহু কাল থেকেই। দ্বিতীয় জন, পাইকপাড়ার 
জমিদার ইন্দ্রনারারণ সিংহ । ভক্ত মহিমাচরণ 
চক্রবর্তীর সঙ্গে নরেক্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন তার 
কাছে। তৃতীয় ব্যক্তি, গিরিশচন্দ্র ঘোষ । 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ ভক্তিমান, ব্যবহারিক-বুদ্ধিসম্পন্ন। 
বীরভক্ত গিরিশচন্দ্র স্পষ্টভাবে জানিয়েছিলেন, 


“আমিই সব খরচ চালাবো । আমি যখন পারবো 
না তখন বলবো, তখন তোমরা অন্ত চেষ্টা 
করো 1, 


যাহোক গুহী ও ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে 
মনোমালিন্য মিটে যাধ়, প্্রত্থুর ইচ্ছার অচিরে 
আনন্দ-মিলন সংঘটন হয়।” কিছুকালের মধ্যে 
সহজ্ঞাবস্থ। সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। 


ইতোমধ্যে গিরিশচন্দ্র, স্থরেজ্নাথ, মাষ্টারমশাই 
প্রভৃতি দানাদের ঘরে মিলিত হয়েছিলেন । কথা- 
প্রসঙ্গে সেবক শশীর কথা ওঠে। সকলেই তীর 
অটল গুরুভক্তি ও নিবিড় নিষ্ঠার সেবা দেখে-শ্তুনে 
মুগ্ধ। সকলেই পঞ্চমুখে তার প্রশংসা করতে 
থাকেন। জনৈক সেবক তার সম্বন্ধে লিখেছেন ; 
“একনিষ্ঠ এশিভূষণই কেবল পধায়বিধি লঙ্ঘন 
করিয়া, কোনমতে ম্বানাহার সমাপনে সদাসবক্ষণ 
যেন ছায়ার ন্যায় প্রত্থপার্থে বিদ্যমান থাকিতেন ; 
বলিতেন__মৃত্ত ভগবান-জ্ঞানে খাহার শ্রীপদে 
আত্মসমর্পণ করিয়াছি, তাহাকে অনাদর করিয়া, 
কোন্‌ স্থখে অদৃশ্য দেবতার আরাধনা করিব ? 


কাশপুরে শ্রীরামক্জ 


৪১৩ 


একনিষ্ঠ সেবক শশীর বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপের 
প্রসঙ্গ হতে থাকে । মধুর ভাবের সাধিকা' এক 
পাগলী শ্রীরামকুষ্ণকে দেখবার জন্ প্রায়ই উপদ্রব 
করত। পাগলী প্রায়ই বাগানে আসে ও দৌড়ে 
ঠাকুরের ঘরে এসে পে, “ভক্তের! প্রহারও করেন, 
-_-কিন্ত তাহাতেও নিবৃত্ত হয় না ( কথামত 
৩২৬২) ইতোমধ্যে পাগলী একদিন ঠাকুরের 
ঘরে ঢুকে পডেছিল। শ্রপামকষ্ণের নির্দেশে শশী 
পাগলীকে হড় হড় করে টেনে নীচে নামিয়ে দেন। 

সেবানিষ্ঠ শশীর চারিত্রগুণের সঙ্গে তুলনা! করে 
গিরিশচন্দ্র বলেন যে চিন্রকৃট পর্বতে রাম ও সীতার 
বনঝাসের সময় তাদের পাহারা দিতেন লক্ম্ণ। 
তিনি বলেন : "লক্ষণ বলেছিল, চোখ ঘুমুবি ? 
চৌদ্দ বছর যদি ঘুমুবি-_ চোখ উপড়ে ফেলব ।* 

“এইসব ভাক্তশ্রদ্ধী নিষ্ঠা হয় গুরু-কুপায়।” 
তিনি সশ্রদ্ধচিতে নমস্কার জানান । 

গিরিশচন্দ্র আরও বলেন, “কিছুদিন আগে 
শশীর হাত কি বেরিয়েছিল | ঠাকুর তাকে গঙ্গা- 


মৃত্তিকা মাখতে বলেছিলেন। ব্যস, গঙ্গামাটি 
মেখে বেলা একটা পধস্ত বসে আছে, কারণ 
“উনি যে বলেছেন !” 

“এদিকে নরেনকে খুব ভক্তি করে। সেদিন 


নরেন শশধর | পণ্ডিত ]কে উপরে পরমহংসদেবের 
কাছে নিয়ে শিয়েছিল। ব্যস, স্প্টবন্তা শশী 
নরেনকে চেপে ধরেছেন, “কে তোমায় শশধর 
[পণ্ডিত ]কে নিয়ে যেতে বলেছিল? তুমি 
[00177155101 নাও শি কেন 2, 


৪. িহাভক্ত প্রগিরিশ বিশ্বাসের বীর । / বারতা পাইয়া হৈল গোচরে হাজিপ ॥ / শ্রীমুখে 


শুনিয়া তবে সব বিবরণ । / প্রভুর সম্মুখে তেঁহ করিলেন পণ ॥/ এক] যোগাইব ব/য ৩য় কিবা তায়। / 
নহি ভীত যদি মোর ভিটামাটি যায় ॥» (পুঁথি, তদেব, পৃঃ ৬১৯) 

৫ শ্রীশ্রীরামকষণ-লীলামৃত, তদেব, পৃঃ :৯২ 

৬ “লক্ষণ-বর্জন নাটকে পঞ্চমদৃণ্ঠে রামচক্ত্র ভাই লক্ষণ সপ্গন্ধে বলছেন: ধিনুর্ধারী প্রহরী 
অ ম।র, / অনাহারে অনদ্রাগ বঞ্িন বিপিনে, চতুদ্দ1 বিজন বদর? গিরিশর5ণা বলা, সা'হত্য সংসব, 


তৃতীয় খণ্ড, পৃঃ ১৪৭। 


৪১৪ 


“শশী আবার (017115 ও চৈতন্তের 11 বড় 
ভালবাসে । ওর সেবা দেখে ধারণা হয় 
(00171150190 19%০ কি বস্ত। 

«“একধিন পরমহংসর্দেব বলেছেন বেল খাবেন। 
তা রাত চারটা থেকে বেল খুঁজতে শুরু করে 
দিয়েছে ।” 

স্থরেন্ত্রনাথ মন্তব্য করেন; নরেন্্ই দেখছি 
ওদের মাথাটা! খেলে ।"** 

শশী; না, আমরা নরেনকে বলেছি, তাই 
| সে সব ব্যবস্থা করেছে ]। 

গিরিশচন্দ্র বলেন : 
সাহসও গুরুকপা।, 

পরবতা দৃশ্য । মুশিদাবাদের জনৈক যুবকের 
সঙ্গে কথ। হয়। তার মধ্যে উলেখযোগ) নিম্োক্ 
কয়েকটি । জোর করে কর্মত্যাগ করলে হিতে 
বিপরীত হয়। যেমন ঘা ভাল করে শুকোবার 
পুধে মামড় তুললে রক্ত ঝরতে থাকে ।” 


“সাহস দেখ। এই 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্--৮ম সংখ্যা 


ঈশ্বরের কৃপায়। যেমন বরফ কঠিন হলেও 
আগুনের তাপে ক্রমে ক্রমে গলে যায় । 

উপায় হল শরণাগতি। ঈশ্বরে একাস্তিক 
শরণাগতি। তার পাদপন্মে সব সমর্পণ করা. 
যেমন বিড়ালের ছানা করে থাকে ।৯» যেমন রামের 
শরণাগত ব্যাঙ রামের ধন্গুকে বিদ্ধ হয়ে চুপ করে 
সহ্‌ করেছিল ।১০ 


পণবত৷ দৃশ্টে গিরিশচন্দ্রের মানাসকতার একটি 
হ্নন্বর চিত্র ফুটে উঠেছে। শরামক্কষ্ণের কপা- 
সান্নধ্যে নাট্যকার কবি গিপশচন্দ্রের মধ্যে শুরু 
হয়েছিল [ববর্তনশীল পরিবর্তন । যুক্তানষ্ঠ গিরশ- 
চন্দ্রের মধে; বিশ্বাস ও ভাক্তর নবপ্লাবন এসেছিল। 
আরামের প্রশ্রনপু্ গাপশচন্দ্র প্রমভাক্তর 
মাধ্যমে মানুষের মুক্তির পথ প্রচার করাঁছলেন তার 
বাভন্ন নাটকে? মাধ্যমে । [তান ভাবের গাঢ়তার 
সঙ্গে নাভাজী দাসের হিন্দী “ভক্তমাল, গ্রন্থের একটি 


কামাধি থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব একমাত্র গান গাইতে থাকেন। গানটি হচ্ছে, “আখের 


৭ ন্বামা রামকঞ্তাণন্দ বলেছিলেন : 4 01995 1790 2. 50010 10০91105 107 0011191 
০৬০1) 11) 17 0951199** | 169 & ০99০9 09/ [1,014 00981272804 8.6 91095 | 
88৮০ 01) 811 21)11721 19০9৫., (915161 1)0৬171210 £ 10299 111 21) 1110191) 1101199005, 
0. 22-31) 

৮ ভোগান্তের পূর্বেই কর্মত্যাগের চেষ্টা সম্বন্ধে শ্রীরামকখ আরও বলতেন : “ফোড়া কাচা 
অবস্থায় অস্ত্র করলে হিতে বিপরীত হয়। পেকে মুখ হলে তবে ডাক্তার অস্ত্র করে।” (কথামত 
৫1৩৩) তান আরও বলতেন : “কাচা বেলায় নারিকেলের বেলে টানাটানি করতে নাই,_- 
ও রকম করে ভাঙ্গলে গাছ খারাপ হয় ।” (কথামৃত ৩৯৬) 


৯ শ্রীরাম অন্যত্র বলেছেন $ ছু'রকম সাধক আছে; এক রকম সাধকের বানরের ছার 
স্বভাব আর এক বকম সাধকের বিড়ালের ছার স্বভাব ।.** বিড়ালের ছ! কিন্ত নিজে মাকে ধরতে 
পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করেডাকে! মাযাকরে। ম! কখনও বিছানার উপর, 
কখনও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিচ্ছে ; মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে বাধে, 
সে নিজে মাকে ধর্পতে জানে না|” (কথামত ৩1৭১) 


১০ শ্রীরামরুষ্ণ এ কাহিনীটি বলেছেন : পম্পা সরোবরে স্নানের সময় রাম লক্ষণ সরোবরের 
নিকট মাটিতে ধন্থুক গুঁজে পাথলেন। ন্লানের পর উঠে লক্ষণ তুলে দেখেন, ধনুক রক্তাক্ত হয়ে 
রয়েছে ।-*'লস্ণ মাটি খুঁড়ে দেখেন, একটা বড় কোল! ব্যাঙ । মুমৃযু অবস্থা । রাম করশন্বরে 
বলতে লাগলেন, “কেন তুমি শব্ধ কর নাই,*"'যখন সাপে ধরে, তখন তে। খুব চীৎকার করে] 
ভেক বললে, “পাম! যখন সাপে ধরে তখন আমি এই বলে চীৎকার করি, রাম রক্ষা কর, রাম 
রক্ষাকর। এখন দেখছি রামই আমায় মারছেন | তাই চুপ করে আছি।” ( কথামত ৩।১০।১) 


ভাদ্র, ১৩৮৭ ] 


মিটউ্রমে মিল যানা” ইত্যাদি। 


হয়। )১৯১ 


গানের শেষে হ্টচিত্ত গিরিশচন্দ্র বলেন : বড় 


আনন্দ হচ্ছে। 


সেবক বাখালচন্দ্র শ্রীরামরুষ্জের একটি প্রিয় 


সঙ্গীত পরিবেশন করেন : 
ডুব ডুব ডুব, বূপসাগরে 
আমার মন। 
তলাতল পাতাল খু'জলে 
পাবি রে প্রেম রত্রধন ॥ 
খঝোজ খোজ. খোজ. খুঁজলে পাবি 
হদযমাঝে বৃন্দাবন । 
দীপ, দীপ, দীপু জ্ঞানের বাতি 
হৃদে জলবে অনুক্ষণ ॥ 
ড্যাঙ ভ্যাঙ ড্যাঙ ড্যাঙ্গায় ডিঙ্গে 
চালায় বল সে কোন্‌ জন। 


( শেষকালে 
সবই মাটিতে মিলিয়ে যায়, পঞ্চভৃতে পরিণত 


পরিবেশন করেন । 


হৃদয়ের মায়াবতী ৪১৫ 


কুবীর বলে শোন্‌ শোন্‌ শোন্‌ 
ভাব গুরুর শ্রীচরণ ॥ 
অতঃপর সেবক শরৎচন্দ্র একটি ব্রাঙ্ষসঙ্গীত 
চিরঞ্রীব শর্মা রচিত সঙ্গীত : 
গভীর অতলসম্পর্শ, তোমার প্রেমসাগরে ; 
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে । 
প্রেমিক মহাজন যাঁপা, না পেয়ে কূল কিনারা, 
হ*ল চিরমগন, 
ফিরিল ন1! আর সংসারে । 
কত ন্থথ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন, 
অনন্ত অগণন, 
রেখেছ সঞ্চিত করে 
নিত্য স্থখ শাস্ত দিয়ে, আনন্দে ভূপাইয়ে, 
রেখেছ তাদের চিত্ত, 
একেবারে মুগ্ধ করে ॥৯২ 
( চিরগ্তীব সঙ্গীতাবলী, পৃঃ ৩৫) 
| ক্রমশঃ ] 


১১ এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য যে গিরিশচন্দ্র নাভাজী দাসের ভক্তমাল, গ্রস্থের বঙ্গানুবাদ থেকে 
তীর “বিশ্বমঙ্ল ঠাকুর” পাটকের কাহিনী গ্রহণ করেছিলেন । এই নাটকটি প্রথম মর্ধস্থ হয স্টার 


থিয়েটারে, ১৮৮৬ খুষ্টান্দের ১২ই জুন । 


১২ এই নিবন্ধের অন্ততম প্রধান আকর মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৭৪-৬৭৬ 


হৃদয়ের মায়াবতী 


শ্রীমতী জয়ন্তী সেন 


সম্পূর্ণ নির্জন হও, তারপর বাজবেই সুর 
গুহাতে ঘা প্রতিধ্বনি 

পাহাঁড়ের ফাটলে ফাটলে ! 

এ জীবন অভিযান__ 

পাকদণ্ডী বেয়ে 

চুণিত তুষারে একা পদচিহ্ন রেখে 

চলে বাওয়া ! 

উত্তঞ্জ শিখর আর আনত আকাশ রাখীবদ্ধ 


ধ্যানমগ্র নিঃসঙ্গ হৃদয়ে ! 

তারি নাম মায়ীবতী-_ 

সে এক আশ্চর্য গভীর 

অব্যক্তের অনুভূতি কবিতার মিলে ! 
জ্যোতির্ময় অনস্ভের 

সান্তে মিলে যাওয়া -- 
অদ্বৈতহিমাদ্রি-অঙ্গে রবিদীপ্তি 
দ্বৈততরঙ্গের রঙ্গে! 


সৌরাষ্ট-কচ্ছ বন্যাত্রাণ 
রাজকোট, গ্রীরামকঞ্চ আশ্রমের আবেদন 


সম্প্রতি সৌরাষ্ট্রী ও কচ্ছে অবিরাম বর্ষণের ফলে বর্তমানে বন্যায় যে বিপর্যয় 
সথষ্টি হইয়াছে, সে সম্বন্ধে আপনার! সম্পূর্ণ অবহিত আছেন। নদীর জলোচ্ছাসে 
বহু গ্রাম জলমগ্র । বহু পরিবারের গৃহ ও ধ-সম্পত্তি বিনষ্ট। 

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট, ইতিমধ্যেই জুনাগড় জেলার মালিয়া, হাতিনা 
ও কেশোড় এবং রাঞজজকোট জেলার ঝাঝমের, ফারেনি ও স্থুপেড়ি গ্রামসমূহে 
ত্রাণকারধ আরম্ত করিয়াছে । খাগ্চশন্ত, বাঁসনপত্র ও বন্ত্রার্দি ৫৫৮টি দুর্গত পরিবারের 
মধ্যে প্রয়োজনানুষায়ী বিতরিত হইয়াছে । সৌরাষ্ট্র এবং কচ্ছের অন্যান্ত বন্যাবিধ্বস্ত 
এলাকাতেও রাজকোট আশ্রম কর্তৃক ত্রাণকার্য শীত্রই শুরু করা হইবে। 

গত বৎসর মোরভির ত্রাণকার্ধে সদয়হ্ছদয় বন্ধুগণের বিপুল উৎসাহ ও 
মুক্তহস্তে দানের কথা স্মরণ করিয়া আশ্রম-কর্তৃপক্ষ পুনরাথ সকলের নিকট 
আবেদন করিতেছেন যে, তাহারা যেন এই সঙ্কটকালে সহান্ুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে 
দুর্গত জনগণের সেবায় তাহাদের সাহায্যের হস্ত প্রসারিত করিয়া আমাদের এই 
সেবাপ্রচেষ্টাকে সাফল্যমপ্তিত করেন। 

এই বন্টাত্রাণকার্ষের জন্য আপনাদের সম্গদয় দান কৃতজ্ঞচিত্তে গৃহীত ও 
স্বীকৃত হইবে । “একাউপ্ট-পেয়ী” চেক/ব্যাঙ্ক ড্রাফট শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাঁজকোট' 
এই নামে লিখিয়! নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে £ 


স্বামী ব্যোমানন্দ 
অধ্যক্ষ, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বীজকোট অধ্যক্ষ 
রাজকোট-৩৬০০০১ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, রাজকোট 
১৬৮৮৩ 


বিঃ দ্রঃ--আই, টি. আঠাক্ট, ১৯৬১, ৮*/জি ধারা এম্সারে সর্বপ্রকার দান আয়করমুক্ত 
দ্রষ্টব্য £ স্থায়ী আকাউন্ট নং ১১০১ আরকিউ ২১২৫/ক্যাল/টিসি/স. 


[ শ্বামী দিব্যানন্দকে লিখিত ] 
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নেহের ধিব্যানন্দ, 

তোর 224 তারিখের ও 171) তারিখের পত্র পাইয়া সকল সমাচার অবগত হইয়াছি। 
এইসন্গে শচীনবাবুকে পত্র দিলাম । ইহ তাহাকে দ্রিবি। ৬৪110 810911)011-এর ০990 
79019] চলিতেছে, এখনও শেষ হয় নাই একথ' শচীনবাবুকে বলবি। আমাদের স্কুলে নৃতন মাষ্টার 
রািয়াছিস এবং ছাত্রসংখ্যা পৃব্বে'র মত হইয়াছে শুনিয়া স্থথী হইলাম। উমানন্দ এখানে আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া! দেশে গিয়াছে । ফিরিয়া আসিলে ০০০০ তাহাকে পিয়া কিনিবার বন্দোবস্ত 
করিব এবং তাহাকে যে ২*২ টাকা দিয়াছিস তাহা হইতে পুস্তকণুলি ক্রয় করা হইবে। শ্রীমস্তাগবত 
ঝামাপুক্রের 241607-এ কেবল বাংলা পদ আছে। সংস্কত নাই। বহ্থমতী হইতে যে বৃহদারপ্যক 
ও ছান্দোগ্য বাহির হইয়াছে তাহাতে সংস্কৃত মূল ও শঙ্করভাষ্যের বঙ্গা্গবাদ আছে, দাম মাত্র ৩০ 
টাকা । অর্দ্েক মূল্যে পাওয়া! যাইতে পারে । তোর কেবল বাংলা অন্গবাদ আবশ্তক। আমার 
বৌধ হয় বন্থুমতীর 1:41091 ভালই হইবে । আশ্রমের স্কুল 1. 13. করিতে পারিলে ভাল হইবে । 
[115] ১০1,০০1 আমরা চাহিনা । এখানে খুব গরম পড়িয়াছে। আমার স্বাস্থ্য ভাল আছে। 
অপর সকলে ভাল আছে । আমার শুভাশীবর্বাদ জানবি ও সকলকে দিবি । ইতি 


শুভাকাজ্জী 
অভেদা নন্দ 
পুনঃ পুজা করিবার জন্য ব্রহ্মচাপ্রী এবং ডাক্তার পাঠাইবার চেষ্টায় আছি। ইতি-_অঃ 
[ শ্রানারায়ণচন্ত্র গুহরায়কে লিখিত ] 
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77271591111, 20. 8. 1936 
কল্যাণীয় নারায়ণচন্দ্, 
তোমার ভক্তিপূর্ণ পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। তুমি গত বৎসর কলিকাতায় আমাকে দেখিয়া 
আমার প্রতি তোমার ভক্তিশ্রদ্ধ। হইয়াছে জানিয়া গ্রীত হইয়াছি। শ্রীঞ্গঠাকুর ও স্বামীজীর ভাবে 
তুমি জীবন গঠন করিতে চাও শুনিয়া আনন্দিত হইয়াছি। 


৪১৮ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


বর্তমানে তোমার পাঠ্যাবস্থাঁ। মনোযোগ দিয্া পাঠাভ্যাস করিবে এবং তোমার মেজদাদা 
ষেরপভাবে তোমাকে শিক্ষা দিবে সেইভাবে চলিবে । তুমি শ্ররামকষ্জনাম জপ করিবে দশবার 
প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় এবং তাহার মৃত্তি চিন্তা করিয়া প্রার্থনা করিবে যাহাতে তোমার 
ভক্তিবিশ্বাস জন্মে । মধ্যে ২ কথামূত পাঠ করিবে । 
তুমি আমার শুভাশীবর্ধাদ জানিবে। ইত 


শুভাকাজ্মী 
তাভেদধানন্ধ 
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মেহের নারায়ণচন্দ্র, 

তোমার ২৬শে চৈত্রের পত্র এইমাত্র পাইলাম । জপ সশ্বদ্ধে তোমার মেজদাদ। যাহ! 
বলিয়াছে তাহ ঠিক। তবে প্রত্যহ নিয়মমত ১০৮ বার সংখ্যা রাখিতে পার, তদুপরি যতবার 
পার করিবে। 

আমি বৈশাখ মাসের শেষের সপ্তাহে দাজিলিং যাইব স্থির করিয়াছি । জ্যৈষ্ঠ মাসে ভীষণ 
গরম পড়িবে । ১৮ই এপ্রল কয়েক জনের দীক্ষা হইবে সেই সময়ে যদি সুবিধা! হত আসিতে পার। 
দীক্ষা লইতে হইলে অন্তত ৫২ টাক! খরচ করিতে হইবে । যদি বৈশাখ মাসে তোমার এখানে 
আসিবার স্থবিধ! না হয় তাহলে ৬শারদীয়া পূজার সময় আমি দাঁঞ্জিলিং হইতে ফিরিয়া আসিলে 
হইতে পারে। | 

আধিক আর কি লিখিব। তুমি আমার শ্তভাশীর্রবাদ জানিবে। ইতি 


শুভাকা্্ষী 
অভেদানন্দ 


পুনঃ তোমার পূর্ববপত্র যথাসময়ে পাইয়াছিলাম। অত্যন্ত ব্যস্ত থাকার উত্তর দিতে পারি নাই। 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে 
শ্রীমতী হীরাবতী দত্তগপ্ত। 


ভ্রমণ--তা সে দেশভ্রমণই হোক বা পুণ্য- 
লোভাতুর মন শিয়ে তীর্থব্রমণই হোক, তার 
একটা আনন্দ আছেই । এই আনন্দের তাগিদেই 
মান্ষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। আমিও গত 
বছর জ্বলাই মাসে বাবা অমরনাথ ও মা ক্ষীর- 
ভবানীর ছুনিবার মাকর্ষণে ঘর ছেডে বেরিয়ে 
পড়েছিলাম । 

১১ই জুলাই ১৯৭৯, বুধবার। ভোর পাঁচটায় 
বিডন স্ট্রাটের “আনন্দ আশ্রম" থেকে যাত্রা শুরু । 
হাওড়া স্টেশনে পৌছে দেখি বহু যাত্রীর সমাবেশ । 
কু স্পেশালের কমীদের মধ্যে কর্মচাঞ্চল্য ও 
তৎপরতা_হিমগিরি এক্সপ্রেস ট্রেনে মালপত্র 
তোলা যাত্রীদের বসার বন্দোবস্ত কর! ইত্যাদি 
সব দায়দায়িহ যে তাদেরই ! প্রত্যেক যাত্রীর 
(টিকিট খরচ হাজার টাক আহারাধিসহ। 

সকাল ৬টা! ২০ মিনিটে হিমগিবি এক্সপ্রেসের 
দেহট] নড়ে উঠলো । কয়েকদিনের জন্য সংসারের 
মায়ার বন্ধন থেকে মুক্তি আমার । বধ্যাত্রার ধিন 
ঠাকুরঘরে বসে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে অঞ্জলি দিতে 
দিতে মনে মনে প্রাণের যেকখ তাকে জানিয়েছিলুম 
আজ তা বাস্তবে পরিণত হলো । আপনে ও 
কৃতজ্ঞতায় মন ভরে উঠলো । 

হিমগিরি এক্সপ্রেস চলেছে । পিছনে কী পড়ে 
রইলো--সেদিকে তাকাবার অবসর নেই তার। 
আমাদেরও মনের অবস্থা সেই রকম। পেছনের 
নয়, শুধু সামনের চিন্তা-_বাবা অমরনাথকে দর্শন 
করতে পারবো! তো৷? -ছুর্গম পথ শিবিত্বে অতি- 
ক্রম:.করতে পারবে! তো ?.'* ট্রেন চলেছে তীব্র 
গতিতে । ছুপুর গড়িয়ে বিকেল। আহারাদি 
ট্রেনেতেই | সুন্দর ব্যবস্থা কুণ্ু স্পেশালের। 


শিখূত। এ'দের সংরক্ষিত কামরা দুটি_একটি 
বড় ও একটি ছোট। বড কামরাটিতে মেয়ে- 
ভক্তের সংখ্যাই বেশী। 

পাটনা, মোগলসরাই, বারাণসী--বড় বড় 
স্টেণনগুলি পার হয়ে গেল একে একে। সন্ধ্যার 
সুমধুর কীর্তন ট্রেনের কামরায়। সব চিস্তা যেন 
মুহূর্তের মধ্যেই মন থেকে মুছে গেল! 

রাত ৮ট1 ৩৫ মিনিট । ট্রেন এসে পৌছলে 
লক্কৌ-এ। রাতের খাবার খেয়ে নিয়ে সবাই 
একে একে আশ্রয় নিলাম নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে। 
যা দেবী সর্বভূতেষু নিদ্রারপেণ সংস্থিতা। 
নমন্তন্্যৈ নমস্তন্ৈ নমণ্তন্তৈ নমো নমঃ ॥% 


১২ই জুলাই। ভোর চারটে। ট্রেন ছুটে 
চলেছে হু হু করে। ঘুম ভেঙে গেল। উঠে 
পড়লাম । অনেকেই তখন ঘুমে অচেতন । কেউ- 
বা উঠে বসে ঘুমচোখেই আধো-আলো আধো- 
ছায়ায় দেখছেন বাইরের প্রাঞ্কতিক দৃশ্থ। গোল 
গোল হয়ে পাকিয়ে পাকিয়ে ছুপাশের বিশ্তীর্ণ জমি 
গাছপালা যেন দূরে সরে যাচ্ছে। মনে হয় 
সেগুলোই ছুটছে, আমর বসে আছি স্থির হয়ে-_ 
কিত্রান্তি! শঙ্করাচার্ধের ভাষান-_'অধ্যাস। | 

ভোর পাঁচটার মধ্যেই স্নান সেরে নিলাম। 
এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর আর মায়ের ধ্যান এ দ্েনের 
কামরাতেই। উপায়ই বাকি! অনেকে উঠে 
পড়েছে এর মধ্যে ঘুম থেকে । চা খেল তারা 
“ন চাষুক্রম্ত ভাবনা'_-চা-রসিকদের রসের কথা! 
আমি ও রসের রসিক নই--একটু হরলিকম 
খেলাম তাই। 

বেল1 সাড়ে দশটার মধ্যেই জন্মু স্টেশনে 


৪২৩ 


হিমগিরি এক্সপ্রেসের পৌছানর কথা । ২৪ ঘণ্টার 
বেশী কেটে গেছে ট্রেনে। জম্মু স্টেশনে যখন 
পৌঁছলাম তখন বেলা প্রায় এগারটা। এবাএ 
নেমে পহলগাওয়ের পথে আমাদের যাত্রা! শুরু 
হবে। ঠেলাঠেলি, হৈচৈ, _কর্মব্যস্ততা । হাতে 
হাতে যার যার ছোট ছোট মালগুলি নিয়ে আমর] 
উঠে বসলাম ব্রিজার্-করা পহ্লগাওগামী বাস 
ছুটিতে । তখন প্রায় বেলা বারোটা । বাস 
ছাড়লে।। কুণ্ুর কমীর। দুপুরের খাবারের প্যাকেট 
হাতে হাতে দিয়ে গিয়েছিল বাসের মধ্যেই। 
তারাও তো আমাদের চলার পথের সাথী। 

বাস চলছে হেলেছুলে। ঘণ্টার পর ঘণ্ট!। 
সময়ের কথা তখন মনেই আসছে না আমাদের । 
দৃষ্টি প্রসারিত করে দিয়েছি দুপাশে । কি অপূর্ব 
দৃশ্য ! চোখ আর মন দুই-ই ভরে উঠলো!। আবার 
এরই মধ্যে শুর হলো ভজনকীর্তন। ভজনকীত্ন 
যেন আনন্দ-সাগরে ভাসিয়ে দিল সবাইকে। 
রাত্তায় তিন-চারবার বাস থামিয়ে চা জলখাবার 
ইত্যাদি খাওয়ার স্থযোগ দেওয়া হয়েছিল সবাইকে । 

রাত প্রায় একটা। বাস এসে থামল 
পহলগাওয়ে । খুব কাছেই একটি হোটেল । নাম 
“পাইন হোঁটেল+। সার্থক নাম। চারদিকেই পাইন 
গাছের শোভা । ২৫নং ঘরে আমার স্থান হলো । 
সাথী আরও দুজন বয়স্ক মহিলা । নাম নমিতা 
আর অনীতা। চোখে ঘুম আর দেহে পথশ্রম- 
জনিত ক্লান্তি । হাত-পা ছড়িয়ে শুতে না শুতেই 
ঘুমের কোলে অচেতন হয়ে পডলাম সবাই। 
পহলগাও থেকেই ট্রেন-বাস বিদায় দিয়ে হেটে বা 
অন্কভাবে আমাদের যেতে হবে অমরনাথে। 


১৩ই জুলাই । খুব ভোরেই উঠেছিলাম । 
স্নানাদি সারতে না সারতেই ডাক পড়লো 
খাবারঘরে । লুচি, ছোলার ডাল আর শেষে চা। 
বাইরে থেকে আওয়াজ আসছিল ছেলেদের । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


ডান্তী, ঘোড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা হয়েছে। যাঁর 
যেভাবে খুশী যেতে পারে। চমৎকার আবহাওয়া । 
আমি এই ফাকে ছেলেকে চিঠি লিখে পহলগাওয়ে 
পৌছনর খবর দিলাম । 

এর পর বেরিয়ে পড়লাম সহ্যাত্রী কয়েকজন 
মেয়ের সঙ্গে বেড়াতে । সুন্দর একটি ঝনা নজরে 
পড়লো । স্বচ্ছ জল ঝিরঝির করে বয়ে চলেছে। 
আমরা বসলাম সেখানে । অতি মনোহর 
প্রারতিক দৃশ্ত। কিছু দোকানও বয়েছে। সুন্দর 
হ্ন্দর শাল আর শাড়ির দোকান। ফিরে এলাম 
সন্ধ্যার একটু আগে। 

ঘোড়ায় চড়তে আমার খুব ভয়। তাই 
ডাশ্তীতেই যাবে স্থির করেছিলাম । আগামী কাল 
যাত্রা শুরু হবে। স্বামী শিবানন্দ গিরির ছোট 
ভাই-_সেজমেয়ে ভারতীর ছোট দেওর সমীর 
এসে ডাণ্তীভাড়া ১২০০ টাকা নিয়ে গেল। 
খানে সামান্ত বৃষ্টি হয়েছিল । এখন বেশ চমতকার 
আবহাওয়া । ঘরে বসেই বাবা অমরনাথকে 
ডাকাই আৰু বলছি : “বাবা অমবনাথ, তোমার 
পাদমূলে যেন পৌছতে পারি, তোমার ধর্শন যেন 
পাই।” 

সন্ধ্যা হতেই আমি আমার ঘর ঢুকে ধৃপ 
জালিয়ে ঠাকুর আর মায়ের ধ্যান করলাম। স্মরণ 
করলাম বাব? অমরনাথকে । এর পরই রাতের 
থাওয়ার ডাক পড়লো । খেয়ে এসে শুরে পড়লাম । 


থেকে আজই 
প্রথমে চন্দনবাডি 


১৪ই জুলাই । এখান 
আমাদের রওনা হতে হবে। 
গিয়ে সেখানে রাত্রিধাস করতে হবে। স্থির 
করলাম জীপ গাড়ীতে যাবো । ভাড়া বেশী 
পড়বে ৫০ টাকা, কিন্ত একঘণ্টাধ পৌছে দেবে 
দশ মাইলের পথ। এ খবরটা গতকালই 
আমাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের যাত্রী- 
দলের নেতা পুজ্যপাদ শিবানন্দ গিরি মহারাজ 


ভাব্র, ১৩৮৭ ] অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে ৪২১ 
আহাবাদি সারার পর যাত্রার আয়োজন । ঘোড়া, রূব উঠে গেল চন্দনবাড়ি ক্যাম্পে । বাইরে শোন! 
ডাণ্ডতী, জীপ--সব প্রস্তত। সবাই যে বার গেল--ডাণ্তীওলা, মালবাহক, ঘোড়ার মালিক আর 


সঙ্গের অল্প মালপত্র নিয়ে নিজ নিজ বাহনের ওপর 
স্থান করে শিল। কিছু লোক আবার হাটাপথেও 
রওনা হলো। আমর পহলগাও থেকে বেলা 
বারোটায় রওন। হয়ে বেলা একটাতেই পৌছলাম 
চন্দনবাড়িতে সুদের ক্যাম্পে । একে একে বাকী 
সবাইও এসে গেল সময় মতো । নতুন জায়গা । 
নতুন পরিবেশ। সবার মনেই আনন্দের তুফান । 
ফটে! তোলা, বেড়ানো, হৈচৈতে সময় কেটে গেল 
কোথা দিয়ে কিছুই বোনা! গেল না। ক্যাম্পের 
মধ্যে খাটিয়ার ব্যবস্থা । কুণ্ুর লোকের! প্রতিটি 
খাটিয়াতে একটি করে তোশক দিয়ে গেলেন। 
সন্ধ্যা হতে ন] হতেই হিমেল হাওয়ার রেশ বোঝা 
গেল। বুঝলাম, রাত্রে ভালোই শীত লাগবে । 
তাড়াতাড়ি সবাই ক্যাম্পে ঢুকে আশ্রয় নিলাম। 
ইতিমধ্যে আমরা ঝর্না থেকে হাত-মুখ ধুয়েই 
এসেছিলাম । কুও্ুর লোকেরা হাতে হাতে 
তেলেভাজা আর চা দিয়ে গিয়েছিলেন সবাইকে । 
শীতের ভয়ে সঙ্ক্যা হওয়ার সাথে সাথেই ক্যাম্পের 
পর্দাগুলি ফেলে দেওয়া হয়েছিল। ধৃপকাঠি 
জালিয়ে ঠাকুরের নাম করতে চেষ্টা করলাম । 
ভক্তবৃন্দহ মহারাজজী যথাপূর্ব ভজনকীত্তন ক'রে 
সবাইকে আনন্দ দ্িলেন। তারপর কুণ্ডুর কর্মীরা 
তাবুতে তাবুতে মোমবাতি জেলে দিয়ে গেলেন। 
আর সবার হাতে হাতে রাত্রের খাবার দিলেন । 
কাল সকালেই শেষনাগের দুর্গম পথে পাড়ি দিতে 
হবে । মনের মধ্যে নানান চিন্তা নিয়ে শুয়ে পঙ্লাম 
তাড়াতাড়ি। 


১৫ই জুলাই। ভোরেই ঘুম ভেঙে গেল। 
গরমজলে হাত-মুখ ধুয়ে ধূপ জালিয়ে শ্রীশঠাকুরের, 
মাধের আর শ্রগুরুদেবের প্রতিকৃতি সাজিয়ে জপ- 
ধ্যান করলাম প্রাণভরে । তারপরই সাজ সাজ 


কমী ও যাত্রীদের হৈচৈ ; মালপত্র গোছানো, আর 
বাধাছাদার শব্ষ। আমিও জুতো জামা মোজ। 
পরে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলাম । বেশ ঠাণ্ডা । 
গরম পোশাকেও হাড কীপিয়ে দেয়। চন্দনবাড়ি 
থেকে এখন আমাদের গন্তব্যস্থল-_শেষণাগ। কী 
ছুর্গম পথ !-_ধার! গেছেন, হারাই জানেন। 

একট কথা বলতে ভুলে গেছি-_-পহলরগাও 
থেকে এই ছুর্গমপথে রওশা হওয়ার সময় যাত্রীরা 
যেমন অল্প জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়েছিল, তেমনি 
পয়সাকড়িও বেশী সঙ্গে নেয়নি। কুওঁদের ব্যবস্থা 
খুব ভালো। ওঁদের নিণন্ব ব্যাঙ্ক আছে, সবাই 
সেখানে টাকা-পয়স৷ জম দিয়ে রসিদ নিয়ে নেয়। 
আমিও পহলগাওয়ে আমার ৭৫০ টাক] জমা দিয়ে 
রসিদ নিয়েছিলাম ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে। 
সবারই মালপত্র একটি শির্দিষ্ট ঘরে তালাবধ্ধ ক'রে 
রেখে দিয়েছিলেন তিনি । 

চন্দনবাড়ি থেকে শেষনাগ মাত্র ৮ মাইল । 
কিন্তু এই দুর্গমপথ পার হওয়া প্রাণ হা;ত ক'রে 
পার হওয়ার মতো । পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই 
তো আছেই। এছাড়া ঝড়, তুষারবৃষ্ধি__প্রাক্কৃতিক 
বিপর্যয় কতো রকমের ! মাঝে মাঝে ডাণ্তীওলা 
যখন বরফের ওপর পা টিপে টিপে পার হচ্ছিল 
আমায় ডাণ্তীতে নিয়ে, তখন ভয়ে মাঝে মাঝে 
চোখ বুজে ফেলছিলাম আমি। যদি একটু 
বেসামাল হয়_ব্যস, আর দেখতে হবে না 
কোথায় যে কোন্‌ খাদের ফাকে গড়িয়ে গিখে 
আটকে যাবে৷ কেউ বলতে পারে না। ডাণ্তীওল। 
অভয় দিলেও আমি কিন্ত মনে মনে ভয়ই পেক়ে- 
ছিলাম । ভয় খুব বেশ হলে ঠাকুরের কথা, 
মায়ের কথা, গুরুদেবের কথা ম্মর্ণ কর্রি-__মনে বল 
পাই। মনে মনে ভাবি, মানুষ হয়ে জন্মেছি 
যখন, মরতে তো একদিন হবেই । তার ওপর এই 
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তীর্থস্থানে মৃতুু-সে তো পরম ভাগ্যের কথা ! 
পাহাড়ের সরুপথ। নজরে পড়ে হিমালয়ের 
গা বেয়ে নেমে আসছে কল্লোলিনী ঝনাধারা | 
চার্রিদিকের মনোরম দৃশ্ঠ-_ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিজের 
অশ্টিত্রকে পর্ধন্থ ভুলিয়ে দেয় যেন। শুপু দেখছি 
আর দেখছি। কত কথাই মনে আসছে ।-- 
নয়নাভিরাম এই প্রক্তি ধার বিভ্ৃতি, সেই চির- 
সুন্দরের নিঃসীম সৌন্দর্সের তুলন1 কোথায় ! 
আমর! এসে পৌছলাম “পিস্থ্ঘাটিঃতে। ভাত্তী- 


ওল! ডাণ্তী নামাল এখানে । সব লোকজন এসে 
গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম । ডাণ্ডতীওল। টাকা নিয়ে 


গেল চা খেতে! আমি এবং অন্যান্য যাত্রীরাও হাত- 
পা ছ উয়ে বসলাম । কেউ কেউ চা খেল। 
আমি কলেতে হাতমুখ ধুয়ে নিলাম। বেশ রোদ । 
অসহ মনে হচ্ছে । মাথা ব্যথা! করছে । বেশীক্ষণ 
অপেক্ষার সময় নেই । আবার যাত্রা শুরু হলে। 
ডাণ্তীতে, ঘোড়ায় আর হেঁটে যাত্রীর দল সারিবদ্ধ- 
ভাবে চলেছে । পাহাড়ের গা ঘেষে যাবার সময় 
পাহাড়ের বাঁকে বাকে মাঝে মাঝে মাহ্থষ-জন হটাৎ 
যেন অনৃষ্ঠ হয়ে যায়। বড় চমৎকার দৃশ্য । তারপরই 
আবার তাদের সাক্ষাৎ মেলে । হেঁটে ধারা আসেন, 
ভাবি তাদের কথ।। তাদের কষ্টের কথা । আবার 
ভাবি, এরাই বাবা অমরনাথের সত্যিকার ভক্ত। 
ভীর্থ করতে হয় পায়ে হেটেই। আমরা তো 
আরামে চলেছি অপরের কাধে চেপে। 

আমরা চন্দনবাড়ি থেকে ধাত্র! শুরু করেছিলাম 
বেল! সাড়ে আটটায়। বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে 
গেছে এর মধ্যে। স্থযের তাপও প্রচণ্ড হয়ে 
উঠেছে । গায়ের কিছু গরম পোশাক খুলে ফেলতে 
হলে বাধ্য হয়ে। রোদের ঝলকানিতে মাথা 
ঝিমঝিম করছে। কিন্তু কোন উপায় নেই। কষ 
তো করতেই হবে। কষ্ট না করলে কেষ্ট মেলে 
কি ?-_এট। তো সবারই জান? ! 

এইভাবে চলতে চলতে আমরা শেষণ্াগ হদের 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


পাড়ে এসে পৌঁছলাম । ভাণ্ডতী থেকে নেমে শেষ- 
নাগের শোভা দেখতে লাগলাম । শ্ঠামাভি জলের 
রঙ। এমন জলের রঙ আর কখনও দেখিনি। 
অপরূপ দৃশ্। হ্রদের গা৷ ঘেষেই স্থন্দর পাহাড় 
ভাগে ভাগে বিরাজিত। দেখে মনে হয়, একটু 
ধ্যান করলেই এখানে ব্রহ্ধা, বিষু, মহেশ্বরের 
সাক্ষাৎ দর্শন পাওয়া যাবে। 

এভাবে শেষনাগের পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে বেলা 
একটা নাগাদ আমার ভাণ্ডীটা এসে পৌঁছল কুওুর 
নির্দিষ্ট ক্যাম্পে। আসার পথে নজরে পড়েছিল 
আশপাশে ছড়িয়ে-থাক! অনেক কঙ্কাল। এমন কি 
ক্যাম্পের চারপাশে অনেক কঙ্কাল দেখা গেল! 

এর পর যার খার নির্দিষ্ট নম্বর দেওয়া তীবুতে 
আশ্রয় নিলাম আমর]। ন্বস্তির শিঃশ্বাস ফেলে 
বাচলাম শিরাপদ আশ্রয়ে এসে। সারা শরীর 
ব্যথা-বেদনায় আডষ্ট। ক্লাম্তিতে দেহ-মন যেন 
ভেঙে পড়ছে। কুগ্ুর কর্মীরা এসে প্রত্যেকটি 
খাটিয়াতে তোশক পেতে দিয়ে গেল। শুয়ে 
পড়লাম খাটিরাতে। সকাল থেকে কিছু খাইনি । 
ব্যাগ থেকে সন্দেশ বের করে খেলাম । আর একটু 
ম.কোজ। এর মধ্যে বাকী সব যাত্রীও একে একে 
এসে পৌঁছল। একটু পরেই কুুর কর্মীরা গরম চা 
আর জলখাবার দিয়ে গেল সবাইকে । পরম 
তৃপ্তিতে খেয়ে দেহ-মনে চাক্গ। হয়ে উঠলে! সবাই। 
আগে শুনেছিলাম, পরবর্তী ক্যাম্প “পঞ্চতরণী'তে 
আজই পোছে সেখানেই রাত্রিবাসের ব্যবস্থা কর! 
হবে। কিন্তু যাত্রীদের দৈহিক অবস্থা লক্ষ্য ক'রে 
দলনেতা সবাইকে জানিয়ে দিলেন যে, আজকের 
রাতট। এখানেই কাটানে! হবে এবং আগামী কাল 
ভোরে শুধু চা খেয়ে আবার যাত্র। শুরু ক'রে কালই 
আমরা বাব! অমরনাখকে দর্শন করবো । এই 
সংবাদে আনন্দ আর তৃপ্তি পেলাম মনে । ভোরের 
অপেক্ষায় রইলাম সকলে-_এক চিন্তা, শরীর সুস্থ 
থাকবে তো, বাবা অমরনাথের দর্শন পাবো তো! 


ভাদ্র, ১৩৮৭ ] 


অমরনাথ-দর্শন 

১৬ই জুলাই, সোমবার । বাঁত সাড়ে তিনটে 
নাগাদ আমার সেজমের়ে ভারতীর দেওর-_ 
দলনেত। মহারাজজী ন্বয়ং গ্তাবুতে তাবুতে ঘুরে 
সবার ঘুম ভাঙিয়ে দিলেন। বললেন, সবাই তৈরী 
হও, আজই পঞ্চতরণী হয়ে বাব অমরনাথকে দর্শন 
করতে হবে । 

শেষনাগ থেকে পঞ্চতরণীর দূরত্ব প্রায় আট 
মাইল । এই পথও অতি দুর্গম । বনু জায়গায় 
অনেকে ঘোড়া থেকে পডে গেলেন। অনেক 
জায়গায় আবার ঘোড়া থেকে নেমে হেটে বরফে- 
ঢাকা পাহাডী পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। 
ঘোড়ার পা কখনও কখনও বরফের মধ্যে বসে 
যাওয়ায় পাহাড়ী পথে চলায় অভ্যস্ত ঘোড়াগুলিও 
টাল সামলাতে পারছে না। চলার পথে ঝনাস্থষ্ট 
নদীগুলি অতিক্রম করতে ডাণ্তীওলা অনেক সময় 
আমাকে কাধে করে পার করেছে । তখন মনে 
হয়েছে, এই বুঝি জামার বৈতরণী পার হওয়া! 
আমাকে আনেক সময় কিছু পথ হেঁটে খেতে 
হয়েছে । চোঁখের সাধনে দেখলাম অনেকে পড়ে 
যাচ্ছে। এইভাবে দুর্গম পথ অতিক্রমে ক্লান্ত হয়ে 
পড়েছিল অনেকেই । সবাই ভাবছিল, আর 
কতদূর ! 

শেষনাগ থেকে পঞ্চতণ্রণীর পথে যেতে সর্বোচ্চ 
যে চুড়ায় উঠতে হয়, সেটির নাম “মহাগুণা টপ | 
এর উচ্চতা সাড়ে চৌদ্দ হাজার ফুট | এখানে ধেখা 
গেল, কুওুদের ডাক্তারবাবু আঞ্সজেন নিয়ে ধসে 
আছেন। প্রয়োজনবোধে যাত্রীদের জন্যই এই 
অক্সিজেন রাখা । পথে যেতে আরও নজরে 
পড়লে! টিনের প্রেটে লেখা__-হুশিয়ার”। কোথাও 
বা লেখা--আন্তে চলুন, ধম শেষ করে ফেলবেন 
না। এগিয়ে যান। বাবার গুহ! সামনে এসে 
গেছে ।-_ ইত্যাদি পথ-নিরদদেশ। যাই হোক, 
আমর! ভোর পাঁচটায় শেষনাগ থেকে রওন] হয়ে 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আবর্ষণে 


৪২৩ 


বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ পঞ্চতরণীতে কুওুর 
ক্যাম্পে গিয়ে পৌঁছলাম । 

এখানেই চা আর জলখাবার খেয়ে একটু 
বিশ্রামান্তে নৈবেছ্যের ডালি সাজিয়ে যার যার 
নির্দিষ্ট বাহনে উঠে বেরিয়ে পড়লাম সবাই বাবা 
অমরনাথের দর্শনে । বেলা তখন প্রায় সাড়ে 
বারোটা । পথশ্রমের সব ক্লান্তি মুছে গেছে মন 
থেকে। শুধু আনন্দ আর আনন্দ! 

বাবা অধরনাথের রুপায় আবহাওয়া খুবই 
ভাল ছিল। বৃষ্টিতে ভিজতে হয়নি । যদিও রাস্তা 
অনেক জায়গায় বরফে ঢাকা, তবু বৃষ্টি নেই বলে 
শীতে বিশেষ কাবু করতে পারেনি । রোদ ছিল 
মাথার ওপর । যাই হোক ক্রুমে আমরা অমর- 
নাথের গুহার নিকটে এসে পৌছলাম। গুহায় 
ওঠার সিড়ি আবস্ত হয়েছে যেখানে, ডান্তী সেখানে 
এসেই থামলো । “মাতাজী নামে! শামো, এখান 
থেকেই হাটতে হবে” খললে ডাগ্ডাগলা । শুনে 
মাথায় যেন বাজ পড়লো । আজ সোমখার--- 
অমরগঙ্গায় মান করবো ধলে গামছা, বোতল, 
বধা।ত অনেক কিছু এনেছি, না খেয়েই রয়েছি-_ 
শ্রধু একটু গ্রকোজ ছাড়া । কি করি! ডাত্তীওলার 
হাতে কিছু জিনিস দিয়ে সিড়ি ভেঙে উঠতেই 
সমীর বললে, “হেটে উঠছেন কেন? ভাণ্তীওলাই 
আপনাকে মন্দিরে তুলে দেবে ।' 

ডাণ্ডাওলাকে বলাতে সে আমাকে তুলে নিয়ে 
একেবারে খাবার ছুরাপ্লের কাছে এসে থামলো । 
আগে থেকেই প্রাণের আকাঙ্ফা ছিল অমরগন্গায় 
সান করবো । সবাই দেখিয়ে দিলে অমরগঙ্গা- 
মাকে। বরফের শুহা থেকে বরফ্-গলা জল নীচে 
পড়ছে বরফের চাতালে- চৌবাচ্চার মতো জারগা। 
সেখান থেকে জল নিয়ে সবাই দিচ্ছে বাবার ৮রণে ; 
আবার সঙ্গে ক'রে নিয়েও যাচ্ছে। আমি সেখানেই 
মাকে পুজো দিয়ে গান সেরে নিলাম । অমরগঙ্গার 
জল বোতলে পুরে নিলাম কলকাতায় নিয়ে খাবো 


৪২৪ 


বলে। অনেক দিনের একটা সাধ মিটলো 
আমার । 

বেলা তিনটে বেজে গেছে তখন | শুকনো 
কাপড়-জামা পরে সামনেই বসে-থাকা ফুলওলার 
কাছ থকে ফুল কিনে নিলাম। বাবার বেদীমূলের 
সিঁড়ির কাছে দাড়ালাম । তারপর আস্তে আস্তে 
এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, অনেকখানি জায়গা জুড়ে 
বরফের বাধানো বেদী । বেদীমূলের গা থে"ষেই 
বাবার বরফের শিবলিঙ্গ-মৃতি দর্শন করলাম-প্রায় 
এগার ফুট উচু। 

আমর যেদিক দিরে যাচ্ছি, সরু পাথরের উপর 
ছু, পা পেতে চলার মতো! রাস্তা । বান্তা ঘেষেই 
ছোট্ট রেলিং। রেলিং ধেষেই উঠছি সবাই। 
একটু যাবার পরই সামনেই একজন পৃজারী 
সাধুজীকে নজরে পড়লো । তিনি সবার নাম 
গোত্রাধি জেনে নিয়ে সংকল্পমন্ত্র পাঁঠ করিয়ে পুজা 
নিবেদন করাচ্ছেন। সাধুজীর পাহাড়ী ভাষা 
ভাল বোঝা গেল না। আমরা নিজেরাই “বাবা 
অমরনাখা নমো নমঃ? ব'লে যার ধা প্রাণের ইচ্ছ! 
মতো মন্ত্র উচ্চারণ ক'রে ফুল-বেলপাতা ও 
পূজার অন্তাগ্ত সামগ্রী খাবার চরণে শ্বেদন 
করলাম । জয়ধধনি উঠলো চারধিক থেকে--“জয় 
বাবা অমবনাথজীকী জয় ।, 

আমার মেয়ের অমরনাথের পূজোর জন্য 
রূপোর বেলপাতা, টাকা, ফল, মিষ্টি প্রভৃতি 
তাদের নামে উৎসর্গ করবার জন্য দিয়েছিল। 
আমিও ১০৮টি চন্দন-মাখানো বেলপাতা, ফল- 
মিষ্টাম্নাদি বাবাকে নিবেদন করধো ব'লে সঙ্গে 
এনেছিলাম। সবই শ্িবেধন করলাম বাবাকে। 
অমরগঞ্গার জল চরণে ধিলাম। ধৃপ-মোমবাতি 
জেলে ধিলাম। পুজা, অগ্লি, দর্শন, স্পর্শনে মন 
ভরে গেল । বাবা অমরনাথের করুণা স্মরণ করে 
কাপতে লাগলাম । একটি আসন পেতে একপাশে 
বসে পরম পুজ্যপাদ গুরুদেব বিরজানণন্দজী 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ- ৮ম সংখ্য? 


মহারাজের হাতের দেওয়া মাল! বের ক'রে মহা 
মন্ত্র জপের মাধ্যমে ইষ্টমৃতির ধ্যান করলাম। 
আমাদের দলনেতা শ্রদ্ধেয় শিবানন্দ গিরি মহারাজ 
পুজা, আরতি, স্তবস্তত, প্রার্থনা ক'রে বাবা 
অমরনাথকে পুজার ডালি নিবেদন করলেন । তার 
উদাত্-কঠঠোৎসারিত শিবের স্ভতিগানে বাবার 
গুহা মুখরিত হয়ে উঠলো । 

ইতিমধ্যে বাবার উপর দিয়ে একজোড়া পায়র 
উড়ে গেল। কেউ দেখলো, কেউ দেখতে পেল 
শা, কেউ বা শুধু ডানা-ঝাপটার শব শুনলে । 

সাড়ে তেরহাজার ফু) উ্চুতে বরফের রাজ্যে 
রয়েছি আমরা। নগ্রপদে পুরো একটি ঘণ্টা কিভাবে 
আমাদের কেটে গেল বুঝতে পারলাম না। সময়ের 
জ্ঞান ছিল না। এরপর নেখে আসার পাল]। 
শুনলাম পাশেই আছে একান্ন পীঠের এক গীঠ। 
সতীর এক অঙ্গ এখানে পড়েছিল। বরফের 
বেদীপীঠ দর্শন ও প্রণাম করলাম সবাই । চমতকার 
ভাবগম্তীর পরিবেশ । 

সারা বছরই কিন্তু বাবা অযরনাথের দর্শন মেলে 
না। গুরুপুণিমা থেকে শ্রাবণী ঝুলনপূণিমা পথস্ত 
তীর্ঘপিপান্থ্রা এখানে আসতে পারেন। বাকী 
সময় থাকে বরফাবৃত। বাবা অমরনাথের মাথার 
উপরে পাহাড়ের ছাদ থেকে ফৌটা ফোটা জল পড়ে 
সেই জল জমেই বাবার তুষারমুতির আবিভাব 
ঘটে। তবে প্রসঙ্ধতঃ উল্লেখযোগ্য--বাধার এই 
তুষারমুত্তির পরিমাপ তুষারপাত্তের হ্রাস-বৃদ্ধিঃ 
ওপর সম্পূণ নির্ভর করে। এই তুষারশিবলিদ 
দর্শন করতে ধারা আসেন, তারা প্রাণের মায়া 
ত্যাগ করেই আসেন। দুর্গম পথে কারও কিছু 
বিপদ ঘটলে সঙ্গের সাখীরাও কিছু করতে পারেন 
না। মা ছেলেকে হারান, ছেলে মাকে হারার 
এ ধরনের ঘটন। অপ্রত্যাশিত নয়। পথে যেতে 
আসতে বহু নরকঙ্কাল পড়ে থাকতে দেখেছি । 

পঞ্চতরণীর ক্যাম্পে ফিরে এলাম আমরা বিকেল 


ভাদ্র, ১৩৮৭ 


সাড়ে ছটা! নাগাদ । এ সময়ে এখানে রাত ৮টা 
পর্যস্ত দিনের আলো থাকে । ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত আমর! 
সকলেই। কুণ্ডুর কমীরা একঘণ্টার মধ্যেই আলু 
ও পাপড়ভাজা সহ খিচুড়ির থাল৷ আমাদের হাতে 
হাতে তুলে দিয়ে গেলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণার মুখে তা 
অমৃতবৎ মনে হলো। তারপর বাখ! অমরনাথের 
শুভ্র সৌম্য ধাঁনমৃতি হৃদয়ে ধারণ করে ক্লান্ত দেহটি 
নিয়ে নিত্রােবীর কোলে আশ্রয় নিলাম । 


১৭ই জুলাই । সকালের চাজলখাবার খেয়ে 
বেলা সাড়ে আটটা নাগাদ শেষনাগের পথে যাত্র। 
স্তক হলো । কিছুট। পথ যেতে না যেতেই 
দারুণ বৃষ্টি। সর্গে সঙ্গে শুরু হলো! তুষার- 


স্ড়। অবশ্য টা আরম্ত হওয়ার পরই থেমে 
গিয়েহিল । কিন্তু বৃ শেষণাগ পযন্ত হয়েছিল । 


যাই হোক অনেকে কষ্টে আমরা শেষশাগ *্তম্পে 
এসে পৌছুলাম | কিন্তু এখানে থাকা নিরাপদ ল। 
ভেবে সকলের পরামর্শ মতো! আমরা নেমে চললাম 
চন্বনবাড়ির দিকেই । একে |ভঙে জামা-কাপড়, 
ভার ওপ হাড়-কাপানো গাণ্ড_আমাদের ছুর্গতির 
আর সীমা ছিল শা। এইভাবে চন্দনবা।উর ক্যাম্পে 
এসে যখন পৌছলাম, তখন বিকেল পাচটা। অক্ষত 
শরীপ্েই এসে পৌছেছিলাম সবাই । তবে আমপা 
যার] ডাণ্ডীতে করে এসেছিলাম, অন্যের তুলনা 
অনেক ভানভাবে পৌছেছিলাম। বেশী কষ্ট 
পেয়েছেন ঘোডাযচাপা যাত্রীর দল। আমার 
ডাণ্ডীবাইক ঢাব্জনই খুবই ভালো ছিল। তা 
সত্ডেও সণ এময়েই মনে হতো তাদের হাতেই 
প্রাণটা খাবে । 

৯প্দনবাঁডতে এসে রোধের মুখ দেখলাম । 
ভিজে জামা-কাপছ বিছ্বানাপত্র রোদে দিলাম । 
কুওর লোকেরা এত দীর্ঘ পথ কষ্ট ক'রে এসেও অল্প 
সময়ের মধ্যেই গরম গরম আলুর চপ, চা ইত্যাদি 
দিয়ে গেলেন । সন্ধ্যায় গিরি মহারাজ ভঙ্দরন ও 

১ 


অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে 


৪২৫ 


নাম-কীত্তন পরিবেশন করলেন। তারপর রাতের 


আহার এবং শেষে নিদ্রা 


১৮ই জুলাই । ফিরে চললাম সবাই পহল- 
গাওয়ের পথে সকালের জলখাবার খেয়েই । ফুট- 
ফুটে পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা যাওয়ার পথে পয়সা, 
বিস্কুট-লজেন্সের জন্য বায়না! ধরলো । ধিলাম 
তাদের । সাথী অনীতা ঘোষও দিল। পয়সা, 
বিস্কুট-লজে্স পেয়ে কী আনন্দ তাদের ! তাদের 
আনন্দ আমরাও বুকভরে উপভোগ করলাম। 
বেল এগারটা শাগাদ এসে পৌঁছলাম পহলগাঁওয়ে । 
দারুণ ঠাণ্ডায় নাক-মুখ পুড়ে গেছে আমাদের | 
কিন্ত ছুঃখকষ্ট যতই হোক, আনন্দ তার থেকে 
অনেক বেশী। দুর্গমপথ অতিক্রম ক'রে বাবা 
অমরণাথকে দশনশ কর্ণা কজনের ভাগ্যে ঘটে! 
সেপিনটা আমরা পহলগঁ1ওয়ে ছিলাম | জায়গাটি 
অতি মনোরম--আমাদের সকলেরই খুব ভাল 
লেগেছিল। আমরা অনেকেই এখানকার বাজার 
থেকে কিছু কেনাকাটা করলাম । সন্ধযাম ভজন- 
কীতন হলো। বাতের আহারের পর শরয়ে 
পড়লাম। অন্ককেদিন পরে সুনিদ্রা হলো । 


১৯শে জুলাই । আজ শ্রীনগর রওনা ইওয়ার 
পালা । ছুপুরেপ আহাব্রপর্ব মিটে গেলেই পহল- 
গাঁও থেকে বেলা একটা নাগাদ শ্রানগরের বাসে 
4ওনা হলাম । বিকেল চারটের মধ্যেই শ্রীনগরের 
হোটেলে এসে পৌছলাম আমরা । একটু পরেই 
কুণ্তর কর্মীরা গরম গরম পিঙাডা আর চ] দিয়ে 
গেলেন আমাদের যা যার নির্দিষ্ট ঘরে । 

অনেকেই বেরিবে পড়লো এরপর শ্রানগরের 
পথে | কেণাকাট:, বেডানো দুই-ই হলো । সন্ধ্যায় 


যথারীতি ভজনকীতনের আসপ্প বসলো । গিরি 
মহারাজ মাতৃনামে মাতোয়ারা হয়ে গেলেন। 
পাত দশটা বেজে গেছে । পাশের হোটেলে 


৪২৬ 


শ্রদ্ধেয় মোহনানন্দ ব্রহ্মচারীজী উঠেছেন শুনে 
মহারাজজী আমাদের সবাইকে তার কাছে নিয়ে 
গেলেন। প্রণামাধির পর শুর হলো ভজনগান। 
ছু পক্ষেরই ভক্তের! যোগ দিলেন তাতে । মোহনা- 
নন্দজী নিজে মন্দিরা বাজিয়ে বৃদ্ধ বয়সেও একঘণ্টার 
ওপর গাশ করলেন। এরপর প্রসাদ ও হোমের 
ফোটা নিয়ে হোটেলে যখন ফিরলাম, তখন অনেক 
রাত। আহারাদি সেরে শুতে শুতে রাত একটা! 


২০শে জুলাই । দিনের আহারাদি সেরে 
বেল। এগারটার মধ্যেই বাসে চেপে রগওনা হলাম 
গুলমার্গ দেখতে । সেখানে পৌছে কেউ কেউ 
ঘোড়া ভাড়া করে ঘুরতে ণেরুলো। আমরা 
কয়েকজন হেঁটেই ঘুরলাম। পাহাঁডের ওপর 
শিবের মন্দির-ফুল দিয়ে খুব হ্ুন্দর কারে 
সাজিয়েছেন পূজারী ঠাকুর । হঠাৎ এ সময় বৃষ্টি 
আরম্ভ হওয়ায় এ মন্বিরেই আশ্রয় নিলাম আমরা । 
বাবার মাথায় গঞাজল ও পয়সা দিয়ে প্রণাম 


করলাম। বুঠি থেমে যাবার পর হোটেলে ফিরে 
এলাম সবাই সন্ধ্যার মধ্যেই। সেধিনও 


মোহনানন্দজীর ওখানে ভজনকীর্তনের আমর 
বসেছিল। অনেকেই যোগদান করেছিলেন । 


ক্ীরভবানী-দর্শন 

২১শে জুলাই, শনিবার । সকালে চ1 খেয়ে 
সবাই বাসে উঠে বেরিয়ে পড়লাম ক্ষীরভবানী 
মায়ের দশনের জন্য । মন্দির্ের সামনেই বিক্রেতারা 
ছুধ, ফুল ও পূজার ভালি সাজিয়ে বসে আছে । 
সবাই নিজেদের রুচি মতো পুজার সামগ্রী কিনে 
মায়ের পূজা দিলাম, দশন ও প্রণামাদি কে 
এলাম । 

মন্দিরের ফটকের মধ্যে টুকেই বাঁদিকে রয়েছে 
শিবের মৃতি আর মহাবীরের বিরাট মুততি। আমর: 
ঘুরে ঘুরে সব ধেখলাম। অত স্থন্দর জায়গাটি । 


উদ্োধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


পরিবেশের মাধুধ মনকে অভিভূত করে । 

মন্দির থেকে ফেরার পথে ভাল হুদ এবং 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত এতিহাসিক মসজিদটি দেখলাম । 

এরপর হোটেলে ফিরে এলাম । আহারাদির 
পর বেলা আড়াইটা নাগাদ কুণুদের কর্মীরাই বাসে 
ক'রে আমাদের নিয়ে চললেন শ্রীশঙ্করাচার্ষ- 
প্রতিষিত শিবমন্বির দর্শনে । 

শিবমন্দির থেকে বাস থামল বেশ কিছু 
দূরেই । এখান থেকে অনেকখানি হেটে যেতে 
হলো মন্দিরে । মন্দিরচত্বরে পৌছে কয়েক ধাপ 
সিড়ি উঠতে না উঠতেই প্রবল বৃষ্টি। অনেকে 
ফিরে গেলেন বাসে । আমরা কয়েকজন বৃষ্টিতে 
ভিজেই উঠতে লাগলাম । এবৃদ্ধবয়সে আমার 
পক্ষে এভাবে ভিজে সিঁড়ি ভাঙাই মুখকিল। 
এত জো বুদ্টির জল আসছে যে, সিডি দিয়ে 
উঠতে পারছি না-_হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে হলো। 
আমার হাত থেকে বটুয়া গার ভিজে শালখানি 
কমলা নামে একটি মেয়ে নিল এবং আমার হাত 
ধরে তুলতে সাহায্য করলো। স্বার্থ সিক্ত 
অবস্থার মান্দরে প্রবেশ করেই প্রাণের আবেগে 
বাধাকে জড়িয়ে ধরলাম । বাধার মাথায় গঙ্গাজল 
ও পয়সা দিরে প্রণাম ও প্রার্থনা করলাম । সমস্ত 
2ঃখ-বেদনা মুহুর্তের মধেই মুছে গেল মন থেকে। 

এই স্থাণটি শ্রীপগরের মধে বেশ উচু । এখান 
থেকে পরিষ্কার শ্রনগর শহরটিকে দেখ। যায়। 
চমৎকার উপভোগ্য দৃশ্ত । পদ্মের ও গোলাপের 
| সবচেয়ে মনোরম । 

সেদিন আমরা যারা 1ভজে গিয়েছিলাম, তাদের 
আর অন্য কোথাও যাওয়া] সম্ভব হলো না। ধারা! 
মশ্দিরে যাননি, বৃষ্টিতে ভেজেননি, তারা কুওঁদের 
বাসে চেপে শিশতবাগ প্রভৃতি আরও কিছু দর্শনীয় 
স্থান দর্শন করতে চলে গেলেন । আমরা যার! 
ভিজে গিয়েছিলাম, সংখ্যায় ছিলাম পনেরো ষোল 
জন। এতগুলি লোকের জন্য ট্যাক্সি পাওয়া 


ভাদ্র, ১৩৮৭ ] 


সম্ভব ন1 হওয়ায় তিনটি শিকার ভাড়! ক'রে 
হদের উপর দিয়ে দিব্যি চারপাশের সৌন্দর্য 
উপভোগ ক'রে হোটেলে ফিরলাম বিকেল সাডে 
চারটে নাগাদ । মহারাজগ্জী আম!ধেরই সঙ্গে 
ছিলেন । 

সেদিন হোটেলের মাঠেই ভজনকীর্তনের 
ব্যবস্থা হয়েছিল । টুকিটাকি বাজার সেবে সন্ধ্যার 
মধ্যেই হোটেলে ফিরল।ম। ভজনকীর্তণ বাত 
সাড়ে দশটা পর্যন্ন। তারপর হরিলুটের শেষে 
হোটেলের ভিতরে এস বাতের আহার শেষ ক'রে 
যে যার থরে নিজের নিজের জিমিসপর গুছিয়ে 
নিল। আগামী কাল ভোর ছটায় শ্রীনগর ছেড়ে 
জন্মর বাসে উঠতে হবে । 


২২শে জুলাই । সকালে এক কাপ চা খেয়ে 
বাসে উঠলাম । সাড়ে সাতটায় বাস ছাড়ল। 
কুওদের সুন্দর ব্যবস্থাপনায় বাসেতেই চ'-অলখাবার, 
ছুপুরের আহার এবং বিকেলে চিডে-বাধাম 
সহযোগে চা-পর্ব সমাধ; হলে! । ন্মুব হোটেলে 
পৌছলাম বাত প্রায় আটটার পর। স্থন্দর 
হোটেল । আলাদা আলাদা বাড়ি। রাতে 
কুণুর কর্মীরা ভাত, তরকারি সব তাড়াতাড়ি 
ধান্না কবে আমাদের তৃপ্তি ক'রে খাওয়ালেন । 
আমরা যার যার নিদিষ্ট ঘরে শুয়ে পড়লাম । 


২৩শে জুলাই । আজই আমাদের জন্ম 
স্টেশন থেকে হিমগিরি এক্সপ্রেস ধরতে হবে। 
ভোরে উঠে স্নান-আহ্িক সেব্ে নীচে নেমে 
হোটেলের ম্যানেজারবাবুর কাছে শুনলাম জন্মুর 
প্রসিদ্ধ রঘুনাথজীর মন্দির দেখবার মতো । 
অনীতাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রখুনাথজীর 
দর্শনে । 

সত্যিই দেখবার মতো মন্দির! বিরাট 
জাম়গ। নিয়ে মন্দিরটি প্রতিষিত। রাম লক্ষ্পণ-সীতার 


অগরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে 
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মুর্তি মাঝখানে । চারপাশে অগণিত দেবদেবীর 
মৃতি এছাড়া বৃহৎ শিবলিঙ্গ ও মহাবীরের 
মৃন্তিও রয়েছে দেখলাম । এ মন্দিরের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো যে, এখানে রয়েছে 
প্রচুর শালগ্রামশিলা | শুনলাম সোয়া বারে। 
লাখ শালগ্রামশিলা এখানে আছে । মৌমাছির 
চাকের মতো । আকারে একটু বড এই যা 
তফাত। খুরে থুরে সব দর্শন করলাম । রামমন্দিরে 
ফুল-ফল দিবে পূজা ক'রে হোটেলে ফিরে এলাম । 

কুপতদের ব্যবস্থা খুবই ভাল লাগছিল । নির্দিষ্ট 
সময়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নভাবে এতগুলি লোককে 
খাওয়ানো এবং সব বিষয়ে যোগ্যতার সঙ্গে 
তদারকি কর] নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । আমার 
পনের দিনের অভিজ্ঞতার পটভূমিতে কু 
স্পেশালেব্র সুখ্যাতি না করলে এই ছুর্গম তীর্থ- 
যাত্রার বিবরণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। 

দুপুরে ভূরিভোজনের পর জন্মুস্টেশনগামী 
বাসে উঠলাম প্রা দুটোর সময় ॥ স্টেশনে 
পৌছতে এন্সঘণ্টার বেশী সময় লাগেনি। স্টেশনে 
অপেক্ষা করতে হয়েছিল বিকেল ছটা পর্যস্ত। 
এর মধ্যে কুতুর কমীরা চ৷ দিয়ে গিয়েছিলেন 
বিকেলে যথারীতি । 

কলকাতাগামী হিমগিরি এক্সপ্রেস ঠিক সমরে 
এসে দাড়ালো । কুওডদের জন্য নির্দিষ্ট কামরাছুটিতে 
যার যাও শির্দি্ট জায়গায় উঠে বসলাম সবাই। 
ট্রেন ছেড়ে দিল যথাসময়ে । সঙ্গে সঙ্গেই চীৎকার 
--চেন টান”, “চেন টান ঝলে। চেন টানার 
ট্রেন থেমে গেল। মাল তোলার কাজ তখনও 
শেষ হরনি। কুগর কর্মীরা সকলের মালপত্র 
গাড়ীতে তুলে যার যার মাল বুঝিয়ে দিয়ে নিশ্িস্ত 
হলেন। একটু পরেই ট্রেন ছাডল আবার। 

সন্ধ্যায় শুরু হলে! ভজনকীত্তন ৷ মহারাজজীর 
পরিবেশিত হরিনাম, কুষ্ণনামে সবাই মুগ্ধ। 
কীর্তন-শেষে কুণুর কর্মীর] যথারীতি রাতের খাবার 


৪২৮ 


পৌছে দিয়ে গেলেন। আহারাদির পর একে একে 
সবাই শয্যা নিলেন। ট্রেন চলেছে দুরস্ত গতিতে । 


২৪শে জুলাই । অন্যদিনের তুলনায় আজ 
একটু দের'তে ঘুম ভেডেহিল। তাই লাইন দিয়ে 
স্ানাদি সারতে হলো । তারপর জপধ্যান শেষ 
ক'রে একটু মিষ্টি ও জল খেলাম । বাইনের দিকে 
তাকিয়ে দেখলাম লক্ষৌ স্টেশন পার হচ্ছি তখন 
আমরা । কীর্তনের আসর শুরু হয়ে গেল। রুবি 
নামে একটি সাঁধিকা পর পর ভক্তিমূলক গান এবং 
হরিনাম ও কষ্খনাম পরিবেশন করলেন । মৃদঙ্গ 
বাজালেন মহারাঁজজী স্বয়ং। আজকের দুপুরের 
আহারের ব্যবস্থা হয়েছিল রেলওয়ে ক্যার্টিন 
থেকেই। 

সন্ধ্যায় ঠহারাজজী ভঙ্গনকীর্তন আস্ত 
করলেন। আজকের ভজনকীর্তপ্রে মাধুধ সকলেরই 
মনে সুগভীর রেখাপাত করলো 

রাতের খাবার এসে গেল সবায়ের জন্য | 
ট্রেন চলেছে দু”ঘণ্টার বেশী লেট-এ। ঘড়ি দেখছে 
সবাই। হাওড়। স্টেশনে পৌহুবার কথা রাত 
সাড়ে দশটায়। কিন্তু পৌখলো রাত প্রায় একটায়। 
আমি তো ভেবেছিলাম বিডন স্ট্রাটে “আনন্দ 
আশ্রমে'ই বাঁতটা কাটিয়ে সকালে যোধপুর পার্কে 
বাড়ি ফিরবো । কিন্ত অবাক কাণ্ড ! এত রাতেও 
পুত্র আর পুত্রবধূ স্টেশনে উপস্থিত ছিল আমাকে 
নিয়ে যেতে । ছেলে অলেন্দু আনন্দে “মা” “মা” 
বলে আমাকে অডিয়ে ধরে প্রণাম করলো । আমি 
মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলাম । আমাদের 
তিন জনকে সন্দেশ প্রসাদ দিলেন মহারাজজী । 
তারপর তাকে প্রণাম ক'রে ছেলের নিজের 
গাড়ীতে উঠে ফিরে এলাম আবার সেই মায়ার 
সংসারে ! 


এইভাবে গুরু-ইষ্টের কৃপায় আমার মনের 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষম্প৮ম সংখ্যা 


একটি চিরপোষিত সাধ পুর্ণ হলো৷। শ্রীরামরুষ্ণদেব 
বলতেন, “তীর্থস্থান দেখে এসে জাবর কাটতে 
হয়।-__তীর্থদর্শনে যে-সব পবিত্র ঈশ্বরীয় ভাব মনে 
জাগে সেই সব নিয়ে একান্তে বসে ভাবতে হয় 
আর তাইতে ডুবে যেতে হয়ত? অমন্ননাথ ও 
ক্ষীরভবানী দর্শন ক'রে এসে যখন “জাবর কাটি” 
দেখি ক্ষীরভবানীতে হ্বামীজীর কথা বিশেষভাবে 
মনে ন্েগেছিল। এখন তো ব্রাস্তা কত সহজ 
হয়েছে ! শ্বামীজী পুরানো পথে বনু কষ্টে অমরনাথ 
ও ক্ষীপ্রভবানী দর্শন করেছিলেন । বাবা অমরনাথ 
তাকে ইচ্ছামৃত্যু-বর দিয়েছিলেন আর মা ক্ষীর- 
ভবানী--তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি 
তোকে রক্ষা করি? বলে-লোকনায়ক 
ক্বামীীকে মাতি-অঙ্কশাধী শিশুর মতো কারে 
দিয়েছিলেন । তাই এই ছুই মহাতীর্থস্থানের 
দর্শন আমার আীননের অমূলা সম্পদ, সন্দেহ 
শেই। 

.বিবেকানন্দ-অনুনাগিণী ম্যাকলাউড স্বামীজীর 
স্বৃতিচারণা ক'রে লিখেছেন, স্বামীজ্গীর মহাসমাধির 
পর তিনি অনেক বছর কেঁদে কাটিয়েছিলেন, 
তারপর একজন বিখাত লেখকেন্র বইতে পড়েন : 
“কেউ ধর্দি তোমাঁকে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত কারে 
থাকেব, তাহলে সেটা! তোমার জীবন শিযে প্রমাণ 
করে, অশ্রু দিয়ে নয় |” তারপর থেকে মযাকলাউড 
আর স্বামীজীর জন্য কাদেনসি, কিন্তু যেখানে 
যেখানে শ্বামীজী গিয়েছিলেন, যথাসম্ভব সেই সব 
জায়গার তিনিও গেছেন এবং থেকেছেন-_বেলুড্ড 
মঠেও তিনি অনেকবার এসেছেন এবং অতিথি- 
ভবনে বাস করেছেন। ম্যাকলাউডের যে- 
অধিকার, যে-সৌভাগ্য, তা আমার নেই-_বলাই 
বাহুল্য । তধু পঙ্ঞখাতসারেও যে তাকে অনুসরণ 
ক'রে স্বামীজীর পুণ।স্বতিবিজড়িত অমরনাথ ও 
ক্ষীরভবানী দর্শন ক'রে আসতে পেরেছি-_-এটিই 
আমার জীবনে পরম প্রাপ্তি। 


সমালোচন' 


্হ্মযূত্র ও শ্রী মদ ভাগ্বত-_দ্বিতীয় খণ্ড: 
রামপদ চট্োপাধ্যায়। সম্পাদক : শ্রঅনিলহরি 
চট্টোপাধ্যায় । প্রকাশক : ফার্মী কে এল এম 
প্রাইভেট লিমিটেড, ২৫৭বি, বিপিনবিহারী 
গাঙ্গুলী স্্রীট, কলিকাতা-৭০*১২। (১৯৮০), 
পৃঃ ১১৮২, মূল্য : ৭০ টাঁকা। 

পুণ্যশ্লোক ধন্যজীবন অনন্চরিত্র সাধকপ্রবর 
প্রাজ্ঞবর ৬রামপদ্ চটোপাধ্যায় বিরচিত 'বরহ্স্ত্র 
ও শ্রীমদ্ভাগবত” শীর্ষক অমূল্য গ্রন্থটির দ্বিতীয় 
খণ্ডটি প্রথম খগ্ডটির স্ায়ই অতীব চিত্তাকর্ষক ও 
মঙ্গলজনক হয়েছে, নিঃসন্দেহে । বিশ্ববিশ্ুত বেদের 
জ্ঞানকাণ্ড বা উত্তরকাণ্ডের, অর্থাৎ, সর্বজনসমাদৃত 
উপনিষৎসমুহের সার-সঙ্ধলন মহধি বাদরায়ণ 
বিরচিত এই অনুপম ব্র্গন্থত্রগুলি শ্বভাবতঃই 
জ্ঞানমূলকরূপেই স্থপরিচিত, যদিও ভক্তিবা্দী 
রামানুক্গাচার্য থেকে আরম্ভ ক'রে বলদেবাচার্ম 
পর্যন্ত বনু ভক্তিবাদী বৈদাস্তিকও এই জ্ঞানখনি 
রহ্মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যামূলক বিবিধ বাচত্র ভাষ্বা- 
টাকাদি রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন সাগ্রহে সাদরে 
সানন্দে সশ্রদ্ধায়। তা সত্বেও, ওতপ্রোতভাবে 
ভক্তিমূলক “শ্রীমদ্ভাগবতে”র সঙ্গে ব্রহ্মস্থত্রসমূহের 
প্ররৃত সম্বন্ধ কি, তা যুক্তিসঙ্গতভাবে নিরূপণের 
এবূপ বিশদ ও সর্বাঙ্গসথন্দর প্রচেষ্টা পূর্বে হয়নি । 
সেইদিক থেকে এই পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও ভক্তিরসসিঞ্চিত 
গ্রন্থটি ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রেরে ইতিহামে একটি 
অভিনব সংযোজন, নিঃসন্দেহে । 

বস্ততঃ, জ্ঞান ও ভক্তি যে পরস্পর-বিরোধী নয়, 
উপরন্ধ পরস্পর-পরিপূরক, এই শাশ্বত সত্যটি পরম 
শরদ্দেয় গ্রন্থকার অতি হ্বন্দরভাবে প্রমাণিত ক'রে 
পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের প্রাণের কথা প্রকাশিত 
করেছেন পরিপূর্ণ মহিমায় গরিমায় মধুরিমায়। 
সাম্য-এঁক্য, সমন্বয়-সামঞুস্তের দেশ এই দেবধাম 


ভারতবর্ষ-_যে-দেশই সর্বপ্রথম নির্ভয়ে সানন্দে 
প্রচারিত করে 'যত মত তত পথ'__এই উদার 
তত্বটি। সেজন্য জ্ঞানই হোক, বাঁ ভক্তিই হোক, 
পরিশেষে সকল পস্থাই সেই একই লক্ষ্যে, সেই 
একই পরব্রন্ধের শ্রচরণারবিন্ধতলে সকলকে 
উপনীত করে, স্থনিশ্চিত- যে-পরব্রক্ষকে একই সঙ্গে 
বর্ণশা করা হয়েছে, পুজা শিবেদন করা হয়েছে 
পরমপ্রজ্ঞাত্বরূপ এবং পরমরসঘন বলে : 
“সত্যং জ্ঞানমণস্তং ব্রদ্ম ।, 
বসো বৈ সঃ1, 
ব্রদ্ম সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত ।? 
“তিনি রসম্ববূপ ।, 
নানারপ মতবার্দে জর্জরিত এবং তৎ্প্রস্থত 
নিরর্থক বিবাদ-বিসংবার্দে অহরহ লিপ্ত, পথভ্রষ্ট, 
হতবুদ্ধি, ছুঃস্থ-দুর্গত পৃথিবীর শিকট আজ সাম্যতৃমি 
এক্যভূমি গ্রীতিভূমি মৈত্রীভূমি শাস্তিভ্মি সমন্বয়- 
ভূমি ভারতবধের এই মপ্র-মিলন-গীতি নস্কত ক'রে 
বর্তমান মনোরম গ্রন্থটি সকলেএই বিশেষ আনন্দের, 
অপার অনুপ্রেরণার কারণ হয়েছে, নিঃসন্দেহে । 
যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র শ্রীমনিলহরি 
চট্টোপাধ্যায় এই পরমকল্যাণপ্রস্থ গ্রন্থটিব এরূপ 
সুষ্ঠ স্থন্দর প্রকাশনের ব্যবস্থা ক'রে সকলের 
অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন । 
পরমানন্দময়ী পরম জননীর অজন্র আশীর্বাদে 
সকলের স্থপবিত্র জীবন চিরমধুময় হোক। 


ডক্টর রমা চৌধুরী 


উপনিষদ্দের দ্যুতি (ঈশ ও কেন): 
ব্রদ্ষচারী অমলচৈতন্ত । প্রকাশক : শ্রীজগন্াথ 
পালচৌধুবী, ১২২বি, ভরিশ মুখাজী রোড, 
কলিকাতা-২৫। ( মহাষ্ট্মী-১৩৮৪ ), পৃঃ ১৪-+ 
১৫৫4৩, মূল্য : পাঁচ টাকা । 


8৩০ 


ইমিকায় হালিসহর নিগমানন্দ সারক্ফৃত মঠ 
খষি বিগ্তালয়ের প্রধান অধ্যাপক শ্রীহ্মন্তকুমার 
ষটতীর্ঘথ ঈশোপনিষদের প্রথম সাতটি মন্ত্র অবলম্বন 
করে সংক্ষেপে ওপনিষদ ব্রহ্ষতত্বের পরিচয় 
দিয়েছেন । গ্রন্থকার তার ছাত্রঃ ম্বভাবতই 
ছাত্রের কৃতিতে আনন্দ প্রকাশ করে তিনি অন্ুকুল 
আলোচণাসহ মন্তব্য করেছেন, “লেখক ব্রদ্ষের 
তটস্থ লক্ষণকে আশ্রয় করিয়াই এই বর্ণনাজ্জাল 
বরন করিরাছেন।, 

অবশ্ত ব্রদ্মের কৃটস্থ লক্ষণ অর্থাৎ অদ্বৈত- 
বেদান্তের দৃষ্টিতে নিপুণ স্বরূপকে লেখক প্রত্যাখ্য।ন 
করেননি, আবার সগ্ত৭ রূপকেও উপেক্ষা করেন- 
নি। আচার্ধ শংকরের মতো ব্রন্ধম সত্য জগং 
মিথ্যা বলা খা 'পঞ্চদশী'কারের মতো! ঈশ্বরকে 
মায়াবিষ্বক্ধূপে উপস্থাপন1 করা লেখকের অভিপ্রেত 
ছিল না। অদ্বৈতবেধান্তের “মায়ার পরিবর্তে 
তিনি "শক্তি' শব্ষটি ব্যবহারের পক্ষপাতী । তবে 
তিনি মুখ্যত বৈদিক ভাবভাবনাই বরণ করেছেন, 
শৈবাগম বা শাক্তাদ্বৈতপাদের অনুগতি তাঁর রচনায় 
নেই। বরং তাঁর কল্পন। শ্রীরামকুষ্ণের সেই কথা 
মনে করিরে দেয় যাতে তিনি হনুমানের রাঁম- 
ভাবনার সহজদৃষটান্ত দিয়ে উপলব্ধির শ্রভেদে ব্রাঙ্গী 
চেতনার প্রকারভেদ বুঝিয়েছেন । 

লেখক দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হননি- গ্রন্থ 
থেকে পরিপূর্ণাঙ্দ* কোনে! দার্শনিক মতবাদের 
পরিচয়ও পাওয়া ফাবে না। দার্শনিকতা লেখকের 
উদ্দেস্ত নয়; তিনি সাধকের ভূমিকা থেকে ঈশ 
ও কেন এই ছুই উপনিষদের মন্ত্রাবলীর অনুধ্যান 
করেছেন। লেখক যে আধ্যাত্মিক সাধনাপরায়ণ 
বিদগ্ধ পুরুষ গ্রন্থে তার যথেষ্ট নিদর্শন আছে 
কিন্তু তিনি পাগ্ডিত্য প্রদর্শন করতে চাননি, 
অনুকূল ভাবের বৈদিক বা ওপনিষদ মন্ত্র বা 
গীতাপ্রমুখ সাধনশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করে 
তিনি মন্ত্রের ভাবমর্ম উপাদেয় করে প্রকাশ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৮ম সংখ্যা 


করেছেন। দার্শনিক বিচারে লেখকের ব্যাখ্যানের 
কোনো কোনো অংশ বিতর্কমূলক বা তত্বগতভাবে 
দুর্বল বলে মনে হবে ॥ তবে মন্ত্রানুধ্যান সাধনব্রতীর 
পক্ষে হৃগ্য সহারক তথা উপনিষদ ভাবনায় অনুরাগী 
পাঠকের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হবে। 

ভাষাগত স্ত্যমা আর রচনাভঙ্গী শ্রীমৎ 
অনির্ব!ণের কথা ম্মরণ করিয়ে দের। শ্রীমৎ অনির্বাণ 
অর্থাৎ স্বামী শির্বাণানন্দ সরম্বতী পরমহংস নিগমা- 
নন্দ সরশ্বতীর শিষ্ক এবং লেখকের আচার (গুরু) 


স্বামী সত্যানন্দ সবশ্বতীর শিক্ষাচার্য। স্থতরাং 
গ্রন্থটিতে ভাবে ভাষায় শ্রীমং অনির্বাণের 


“বেদমীমাংসা” বা ঈশ-কেন-ব্যাখ্যান গ্রন্থটির 
কিছুটা প্রভাব থাকা অসংগত হয়নি ; লেখক শ্রীমৎ 
অনির্বাণের ( বিশেষত কেনোপনিষদের ) ব্যাখ্যানের 
কিছু কিছু অংশ উদ্ধার করে গুরুপরম্পরা শ্বীকার 
করেই মন্ত্রাবলীর অন্ধ্যান করেছেন। অবশ্ঠ 
পরিবেশনার লেখকের ন্বকীয়তাই ফুটে উঠেছে। 
তিনি শ্রীমৎ অনির্বাণকে সর্বথ। অন্ুসরণও করেননি, 
অনুকূল ভাবনাঞ্মে শ্রাঅরবিন্বের ব্যাখ্যানের 
পরিচয় ধিলেও আঅরবিন্দের চিন্তার সঙ্গে তার 
অনেক কল্পনার মিল নেই । আচাধ শংকরের সঙ্গে 
মতের অমিলের সবচেয়ে বড়ো পিদর্শন জ্ঞানকর্ম- 
সমুচ্চয়ের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে ঘোরতর মতানৈক্য। 
ঈশোপপিষদের ভাষ্যে আচাধ জ্ঞান আর কর্মের 
বিরোধকে 'পবতবৎ অকম্প্য* বলেছেন। লেখকের 
মতে জ্ঞানকর্মসমুচ্চয় এই উপনিষদের বিশেষ 
নির্দেশ । 

মুদ্রণাদি শোভন । 
কামনা করি। 


গ্রন্থটির বহুল প্রচার 
ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 
বিশ্বকবির কৌতুক : শ্ীন্শীলরুণ দাশগুপ্ত। 


প্রকাশক : করুণা প্রকাশনী, ১৮, টেমার লেন, 
কলিকাতা-৯। (১৩৮৭), পৃঃ ৯৭) মূল্য £ ছয় টাকা । 


ভাঞ্র, ১৩৮৭ ] 


রবীন্দ্রপ্রতিভার নানা মহৎগুণের মধ্যে অন্যতম 
তার আনন্দকৌতুকোচ্ছল হাস্তরসিক ব্যক্তি । 
বস্তুতঃ বাংল! সাহিত্যে হাস্তরসকে তিনি কত 
সস্্ মনিপুণ অন্তর ব্যঞ্রনায় ভরে দিয়েছেন 
সেকথা ভাবলে বিস্ময়ের সীমা! থাকে না। তীর 
লেখায় যে হান্তরসের ধার! প্রথম থেকে শেষজীবন 
অবধি নানা রচনায় প্রবাহিত, তার মধ্যে “জীবন- 
স্বৃতি' অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রস্থ। আত্মচরিত এবং 
কবিচরিতের আদিপর্ব হ'লেও এ গ্রন্থের অন্যতম 
প্রধান গুণ বর্ণনার অন্তরালে বিচ্ছুরিত হাশ্যরসদীপ্চি। 
তার “হাস্তকৌতুক' ও 'ব্যঙ্গকৌতুক' বাংলায় 
হাশ্ঠরসাত্মক একাঙ্কিকার দিক থেকে চিরম্মরণীয় | 
কমেডি-জাতীয় তার নাটকগুলি তো। এদিক থেকে 
পড়তে এবং অভিনয় দেখতে রসিকচিত্তে সমান 
আকর্ষণীয় । তার প্রতিদিনের কথোপকথণও 
উচ্চাঙ্গের হান্রস-রসিকতার পরিচক্বাহী । 

এই শেষোক্ত ধরনের হাস্তকৌতুকের পরিচয় 
দিয়ে আলোচা গ্রন্থে রবীন্দরব্যত্তিত্বের একটি দিক 
তুলে ধরার প্রপাস। উদ্দেশ্য মহৎ। কিন্ত 
লেখকের অশ্পুণতা এই খিষয়টির যথাযোগ্য 
মর্ধাদার অন্তরায় হায় দাড়িয়েছে । এজাতীয় 
বিষয়বস্ত নিয়ে বাংল সাহিত্যে ঠিক এইভাবেই 
কোনো বই লেখা না হ'লেও উৎসাহী পাঠক 
রবীন্দ্রনাথের সান্লিধাধন্য তিনজনের তিনটি খই পড়ে 
দেখতে পারেন- প্রমথনাথ বিশীর “রবীন্দ্রনাথ ও 
শান্তিনিকেতন";  মৈত্রেয়ী দেবীর “মংপুতে 
রবীন্দ্রনাথ” ; রানা চন্দের “আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ? । 

পরবর্তী সংস্করণে গ্রন্থটি আছ্স্ত সম্পাদনা করে 
প্রকাশক মহোদয় নব-সংস্করণ করলে রবীন্দ্রনাথের 
হাস্যকৌতুকপ্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলির সার্থকতা 
ঘটবে। কিন্তু আলোচ্য বইটিতে রবীন্দ্রনাথের 
নিজের কথায় যে কৌতুককণ! কিচুরিত তার স্পশ 
পাঠকচিত্তকে নাড়া দিয়ে যায়। সেবকম দু'একটি 
বর্শা লেখকের বর্ণনা থেকেও পাঠকদের কাছে 


সমালোচন। 


৪৩১ 


তুলে ধর! যায়। 

“কবি বিছানায় শুয়ে আছেন, হঠাৎ ঘুম ভেঙে 
গেল। মহাদেবকে ডেকে কবি বললেন, ওরে 
টাটা ঢেকে দেতো। | ঘুম হচ্ছে না । 

“দুরে আকাশে রয়েছে চাদ। মহােব (তৃত্য) 
তো বুঝেই পেলো৷ না চীদটা কেমন করে সে 
ঢেকে দেবে। বেচারা দাড়িয়ে দাড়িয়ে মাথা 
চুলকাতে লাগল । কবি হেসে বললেন, আরে 
পারছিস নে। এক কাজ কর। এ জানালাটা 
বন্ধ করে দেতো।” (পৃঃ ৮৭) 

কবি গেছেন রামগড় পাহাড়ে বেড়াতে। 
একদিন বেল! প্রায় ন'টায় দেখা গেল, কবি তার 
ডান পায়ের মোজা খুলে পায়ের তলা হাত দিয়ে 
ঘষছেম। কি হয়েছে জিজ্ঞামা করা হলে! । “তিশি 
হাসিমুখে বললেন, চ্ননপন্ম, চরণকমল ইত্যাদি 
কথা বন্ুবার শ্বনেছি, কবিতায়ও এ সকল কথা 
ব্যবহারও করেছি। কিন্ত কেন যে তাকে ৮%ণ- 
কমল" বলে, সেটা আন্ম সবিশেষ স্বায়ঙ্গম কৰেছি। 
এই দেখ না, এতো জাখগা থাকতে গরম মোজার 
বন্ধন ভের্দ করে একেবারে পায়ের তলায় দিল হুল 
বিশ্ধিয়ে মৌমাছিটা। চরণ যদি কমল না হবে, 
তাহলে কি মৌমাছি এমন কাণ্ড করতো! ?” 
(পৃঃ 9০) 

রবীন্দ্রনাথের ভাবাগত কৌতুকক্ষতার পরিচয় 
লেখক নিজেই কিশোবরবরসে একবার পেয়েছিলেন । 
মনে হয়, -সে খটনাই এ বই লেখার মূলে। 
ঢাকার বু।ড়গঞ্গ৷ নধর তীরে করোনেশন পাকে 
রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা । কবিপুরুকে ভালো করে 
দেখবার জন্য উৎসুক লেখক ভিড়ের ধাক্কায় একটু 
ঢালু জায়গার গন্ডিয়ে পড়ে গেলেন। রবীন্দ্রণাথ 
দৌড়ে এসে তাঁকে টেনে তুলে ধুলো ঝেড়ে সন্গেহে 
নাম জিজ্ঞাসা করলেন । “শাম শুনে তিনি মু হেসে 
বললেন, স্থশীল নাম তোমার, এতো দুস্শীল কেন? 
এ ভিডের মধ্যে এসেছ, যাক পড়ে গেছ, শ্যথাও 
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পেয়েছ কিছু নিশ্চয়ই । কথার বলে, উথ্থাণ পতনের 
মূল; পতনও কিন্তু উত্থানের মূল |” ( পৃঃ ৫৪ ) 
এ-জ্াতীয় বেশ কিছু উদাহরণ লেখক সাজিয়ে 
দিয়েছেন। কিন্তু সাজানোটি আকর্ষণীয় হয়নি 
বলেই বইটি পড়ার পর পাঠক হিসাবে প্রত্যাশা 
অপূর্ণ থাকে। প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ মোটের উপর 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বধ--৮ম সংখ্যা 


ভালো । বিশ্বকবির কৌতুক আরো পরিণত 
লেখনীর স্পর্শে পূর্ণ পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করবে__ 
এটুকু আমাদের প্রত্যাশা । মুখরোচক কৌতুকের 
আনন্দ ধারা পেতে চাঁন, এ বই তাদের পক্ষে 
সহায়ক, সন্দেহ নেই। 

শুভ গুগু 


রামক্চ মঠ ও রামকষ্জ মিশন সংবাদ 


ভ্রাণকার্ষ 
ভারতে £ 

(ক) ত্রিপুর1-হাঙ্গা মাত্রাণ : ত্রিপুরার হাথ খায় 
ক্ষতিগ্রন্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে ত্রাণকার্ধ £ 
বেলুড় পামকুষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক দ্বিতীয় দফায় 
১,৬৫৬টি পশমী কম্বল, ৫১৭০৪টি পুতি ও শাড, 
৬,৮১৯ সেট আলুমিনিয়াম বাসনপত্র, ৮,৬২৬টি 
নৃতন পোশাক, ৫১৪০৫টি পুরাতন পোশাক, 
১১৩৫৫টি মাহর, ১,৬৮২টি হারিকেন লখন ও ৯৩টি 
স্টীল ট্রাংক ৭৪১টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত 
হইয়াছে । তাছাড়া করেকটি ত্রাণ-শিবিরে মাতা, 
শিশু এবং পীডিত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও উষধ- 
পথ্যাদির ব্যবস্থা করা হইয়াছে । কমপক্ষে আরও 
পরিবাধের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের 
ব্যবস্থা করা হইতেছে। 

(খ) পশ্চিমবঙ্গ : মালদ1 (১৯৮০-এপ বন্যায় ) 
ধন্যাত্রাণ : মালদা জেলার বগ্গাবিধ্বত্ত অঞ্চলে 
ক্ষতিগ্রস্ত দুগত জনসাধারণের মধ্যে চিা-গুড় 
বিতরণের আাধ্যমে প্রাথমিক ত্রাণকার্য ১৫ই 
আগস্ট, ১৯৮০ শুরু করা হয়। পরে ১০,০০০ 
বন্যাইুগিত জনসাধারণের মধে/ প্ান্ন-করা খিচুড়ি 
খতরণের বাবস্থা করা হয়। 

পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭*-এর বন্যায়) পুনর্বাসনকাধ £ 
বন্যার্তদের পুশরবাসণকলে দিঘড়ায “নিশ্চিন্ত নীড় 
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সংলগ্ন গুহনির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে । 

পশ্চিমবঙ্গ-খরাত্রাণ : খরাপীড়িত ছুর্গত জন- 
গণের সাহায্যার্থে মূলকেন্দ্র কর্তৃক পুরুলিয়া 
বিদ্যাপীঠ শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে স্থানীয় শধিবাপ দের 
মধ্যে ১০০০টি ধুতি ও ১০০০টি শাদ়ি, কামারপুকুর 
শাখাকেন্্র মারফত ২৫০টি ধুতি ও ২৫০টি শাড়ি 
এবং জ্ররপামবাটী শাখাকেন্দ্রের মাধ্যমে ২২৫টি 
ধুতি ও ২৭৫টি শাড়ি বিতপ্রিত হইয়াছে । 

(গ) গুজরাত (১৯৭৯-এর্ বন্যায়) পুনর্বাসন- 
কাধ: মোরভির বন্যার ক্ষতিএুস্ত গৃহহীন জনগণের 
পুনর্বাপনকলে ভানালিয়া! এবং লাপবাগে গৃহনির্মাণ- 
কাধ যথারীতি প্রাগ্রসর | 

বর্তমান বৎসরে (১৯৮০) প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের 
ফলে বন্যাবিধবস্ত জুনাগড় ও রাজকোট জেলার 
বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাথমিক প্রাণকার্য শুরু হইয়াছে । 
বাংলাদেশে : 

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎস] বথাপূর্ব চলিতেছে । 

ভক্তসম্মেলন 

তমলুক রামকু্ মিশন আশ্রমে ১৭ই ও ১৮ই 
মে ১৯৮০, ভক্তসন্মেলন অনুষ্ঠিত হয় । ইহাতে 
তমলুক, ঘাটাল ও কাথি হইতে সমাগত বহু ভক্ত 
এবং রাম মঠ ও রামু মিশনের বিভিন্ন কেছের 
সন্গ্যাসিগণ যোগদান করেন । ১৭ই শ্রীশচীকান্ত 


ভাত, ১৩৮৭ ] 


বেরার উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর হ্বাগত-ভাষ্ণ দেন 
তমলুক আশ্রমের সম্পাদক স্বামী বিশ্তদ্ধাত্ানন্দ । 
স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ গুরুতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা 
করেন। রাত্রে শ্রীঞ্তব চৌধুরী গুরুমাহাত্ম্য-সন্বস্বীয় 


গীতি-আলেখ্য পরিবেশন করেন। ১৮ই মঙ্ঈলা- 
রতির পর সমবেত জপধ্যান হ্য়। ক্রমে ভক্ত- 
সংখ্যা ১৮০তে দীড়ায়। স্বামী কদ্রাত্মানন্দ 


গীতাতত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন । শ্রীকানাইলাল 
সামস্তের সঙ্গীতের পর ম্বামী ম্মরণানন্দ বেলুড় মঠে 
২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৮ হইতে যে মহাসম্মেলন 
অনুষ্ঠিত হইবে, সে-সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শপরাহে 
সঙ্গীতানুষ্ঠানের পর দ্বামী স্মরণানন্দ নারদীয় ভক্তি 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন এবং হ্যাম। ভগানন্দ ও স্থামী 
বীতরাগানন্দ ক্থামৃতপ্রসঙ্গ ও ধর্মপ্রসঙ্গ করন । 
স্বামী সিদ্িদানন্দ স্বামী বিবেকানন্দ সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন এবং ভক্তগণের লিখিত প্রশ্রের 
উত্তর দেন স্বামী অমলানন্দ । সন্ধ্যারতিপ্ পর 
হ্বামী স্মরণানন্দ শ্বামীজী সম্বন্ধে, স্বামী অমলা নন্দ 
শুশম। সম্বপ্ধে এবং স্বামী রুদ্রাত্মানন্দ শ্ররামকুষ 
সম্বন্ধে ভাষণ দেন। ম্বামী বিশুদ্ধাত্মা শন্দের 
ভাষণের পর শ্রআশুতোষ দগ্ডপাটের সমাপ্তি-সঙ্গীত 
হয়। সম্মেলনটিতে ভক্তগণের প্রচুর উত্সাহ ও 
উদ্দীপন দেখা! যায়। 
উৎসব 

জামতাড়। শ্ররামকু্খ মঠে গত ১৮ই 
ফেক্রমারি ১৯৮০, শ্ররাষধ্রফধেবের আবিঠাব- 
তিথ-উৎ্প ণ মঙ্গলারতি, যোড়শোপচারে পুজা, 
হোম, ভজ” প্রভৃতি অনুষিত হয় । এই উপলক্ষে 
চিত্তরঞ্জনের পবান্দ্র মঞ্চে ২২শে ফেব্রুআারি হইতে 
২৪শে ফেব্রুআরি পর্যপ্ত সাধাপ্ণণ উত্নবের আয়োজন 
কর৷ হইয়াছিল । ২২শে ধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দ 
সম্বন্ধে আলোচনা করেন হ্বামী ভৈরবানন্দ, স্বাম। 
ভবহরানন্দ। প্রধান অতিথি শি কে. কে. মিত্র 
এবং সভাপতি ম্বামী জ্যোতীরপ!ণন্দ । সন্ধ্যায় 

৭ 
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“বীরেশ্বর বিবেকানন্দ ছায়াচিত্র প্রদশিত হয়। 
২৩শে ধর্মসভায় শ্রমা সারদাদেবী সম্বন্ধে 
আলোচনা করেন ম্বামী জ্যোতীবূপানন্দ, প্রধান 
অতিথি শ্রী ডি. কে. গুপ্ত এবং সভাপতি শ্বামী 
রুদ্রাত্মানন্দ্র । সন্ধ্যায় “গাণী রাসমণি” ছায়াচিত্র 
প্রদশিত হয়। ২৪শে মঙ্গলারতি, বৈদিক শাস্তি 
মন্ত্রপাঠ, উপনিষদ্পাঠ চত্তীপাঠ, বিশ্ষে পুজা 
ও হোম হয়। শ্রাদিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ও 
সহশিল্পীবৃন্দ সঙ্গীত পরিখেশন করেন। ছুইটি 
হাসপাতালের রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টান্নাদি 
বিতরণ কর! হয়। মধ্যান্ছে প্রায় চার হাজার 
ভক্ত নরনারী বপিয় প্রপাদ পান। বৈকালে 
ত্বামী বিবেকানন্দের শ্থিদেশপ্রেম” সম্বন্ধে রচনা- 
প্রতিযোগীদের মধ্যে পুরক্কারবিতরণ করেন 
স্বামী পাবনানন্দ | ধর্মমভায় শ্রবামক্ সন্ধে 
বন্তৃতা দেশ দ্বামী ঠ৬রবাশন্ধ, ম্ব'মী ভবহরানন্দ, 
প্রধান অতিথি শ্রঅঞ্ণকুমার মুখোপাধ্যায় এবং 
সভাপতি ম্বামী ক্দ্রাত্মানন্দ । সন্ধ্যায় মহাকবি 
গিরিশচন্দ্র চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। 

গত ২৩শে মার্চ ১৯৮০, প্রতিমার শ্রশুঅন্নপৃণা 
পুজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রা ৪,৫০০ উক্ত ও দরিদ্র- 
নারায়ণ প্রসাপ পাশ। 

ছাত্রদের কৃতিত 

নরেজ্দপুর কলেজেব তিনজণ ছাত্র কলিকাতা 
বিশ্ববিগ্ঠালরের ১৯৭৯ সালের রসারন, পরিসংখ্যাশ 
ও গণিতের ফাইন্যাল বি.এ., বি.এসসি অনার্স 
পরীক্ষার প্রথম স্থান অধিকার করিরাছে। বেলুড় 
বিগ্যামন্দিরের তিনজন ছাএ পূর্বোক্ত পরাক্ষায় 
রসায়নে ষষ্ঠ ও নবম স্থান এবং পণার্থবিগ্ভায় নবম 
স্থান অধিকার করিয়াছে । সেপ্টণশাল বোর্ড অব 
সেকেপ্ডারী এডুকেশন পরিচালিত অল-ইত্ডিয়া 
সেকেগ্ারী স্কুল পরীক্ষার (১৯৮০) দেওখর 
বিগ্ভাগীঞজেন ৩১ জন পরীক্ষার্গী এবং আলং স্কুলের 
৭ জন পরীক্ষাথীর প্রত্যেকেই ডিস্টিংকশনসহ প্রথম 


৪৩৪ 


বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছে । উক্ত পরীক্ষায় নরোত্তম- 
নগর ত্ুলের ১৩ জন পরীক্ষার্থীর সকলেই সাফল্যের 
সহিত উত্তীর্ণ হয় এবং তন্মধ্যে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ 
৮ জনের মধ্যে ৬ জন ডিস্টিংকশন লাভ করে। 
নরেজ্দপুর স্কুলের ছাত্রগণ এই বৎসরের 
(১৯৮) পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্যদের মাধ্যমিক 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্৮ম সংখ্য। 


পরীক্ষায় প্রথম, চতুর্থ, দশম, অষ্টাদশ ও বিংশ স্থান 
অধিকার করিয়াছে। 

চেরাপুঞ্জী স্কুলের ছুইজন ছাত্র মেঘালয় 
বোর্ড অব স্কুল এডুকেশন-পরিচালিত এচ. এস. 
এল. সি. পরীক্ষায় (১৯৮০ ) দ্বিতীয় ও বষ্ঠ স্থান 
আঁধকার করিয়াছে। 


শীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রীশ্রমায়ের 
বাড়ী-__-উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ শ্বামী হিরণ্ময়ানন্দ বিগত 
৬ই মে ১৯৭৯, শ্রীশ্রীরামকুষ্ণকথাম্বত এবং ২৪শে মে 
১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন । সেই ব্যাখ্যার 
সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া! হইল £ 
কথাম্বৃত-- 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১।৩।৩) শ্রারামরুষ্ণ মানুষকে 
সব ক্ষু্রতা, দুধলতা৷ ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাথা তুলে 
দাড়াবার জন্য এবং ভগবনুখী হবার জন্ত উপদেশ 
দিয়েছেন । তাই মাষ্ারমশাই এই পরিচ্ছেদের 
শ্তরুতেই গীতা থেকে অগ্রুূপ ভাবের একটি 
ক্লোকের উদ্ধৃতি দিচ্ছেন _ 

ক্ব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ অয্যুপপদ্যতে। 

কষত্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যকোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ 

(২৩) 

--হে পার্থ, কাপুরুষতার আশ্রয় নিও না) এ 
তোমার শোভা পায় না। হে শক্রতাপন, হৃধয়ের 
এই তুচ্ছ দুর্বলতা ত্যাগ ক'রে উঠে দাড়াও ।” 

এই পরিচ্ছেদে শ্রীরামরুষ্ “ভক্তির তমঃঃ সম্বন্ধে 
বলেছেন। আমরা আগের দিন বলেছি, তিনি 
“ভক্তির তম£-কে একটু উচু স্থান দিয়েছেন। 
“ভক্তির তম£'-কে নতুন ভাবে পরিবেশন করেছেন । 
নিরু্ট তমোগুণকে কি ক'রে 5801177910 করতে 
হবে--উদ্গতির পথে নিয়ে যেতে হবে, সেটি 
দেখাচ্ছেন। তামপিকতাকে ভয় পাবার কিছু 


নেই; তার মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে-_এই কথ! 
বলছেন । 
শ্মপ্তাগবতে কপিলদেব বলছেন : 
অভিসন্ধায় যে৷ হিংসাং দর্ভং মাৎসযমেব বা। 
সংরক্ভী ভিন্নদৃগ ভাবং ময়ি কুষাৎ স তামসঃ ॥ 
( ৩২৯৮) 
_-যে ভেদদশা, ক্রোধী ব্যক্তি হিংসা, দর্ত, অথবা 
মাৎসযেপ অভিসন্ধি নিযে আমাকে ভক্তি কবে, সে 
হচ্ছে তামাঁসক ভক্ত।” অর্থাৎ তার ভক্তি তামসিক। 
বিষয়ানাভসন্ধার যশ এশ্বর্মেব বা। 
অচাধাবয়েদ্‌ যো মাং পৃথগভাবঃ সরাজপঃ॥ 
( ৩।২৭৯।৯) 
যে ভেধধশী ব্য্ডি বিষয়পমূহ; যশ অথবা এশ্বধের 
অ'ভসান্ধ নিয়ে প্রতিম', পট প্রভৃতিতে আমাকে 
পুজো করে, সে হচ্ছে রাজসিক ভক্ত।” অর্থাৎ 
তার ভক্তি রাজসিক। 
কর্মনিহারমু্দিশ্য পরস্মিন্‌ বা তদর্পণম্‌। 
যজেদ্যষ্টব্যমিতি বা পৃথগভাবঃ স সাত্বিকঃ ॥ 
(৩২৯।১০ । 
_-ে ভেধর্খশী ব্যক্তি পাপক্ষয়ের উদ্দেশ্তে, অথব! 
পরমেশ্বরে কর্ধার্পণ অর্থাৎ ভগবত্গ্রীতির উদ্দেশে, 
অথব। কর্তব্যবুদ্ধিতে পৃজাদি কর্ণ করে, সে সাত্বিক 
ভক্ত ।, অর্থাৎ তার ভক্ত সাত্বিক। প্রসঙ্গত: 
এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এই ব্রিধিধ 
ভক্তই ভেদ্দশী। কপিলদেব এরপর নির্তপা 


ভান্ত্র, ১৩৮৭ ] 


ভক্তির কথ! বলেছেন--কেবলমাত্র অভেদদশী 
ব্যক্তিই সেই ভক্তির অধিকারী । 

কপিলদেব উল্লিখিতভাবে তামসিক, রাজসিক, 
ও সাত্বিক ভক্তির বিভাগ করেছেন । শ্রীরামকুষ্ণ- 
দেবও রাজসিক ও সাত্বিক ভক্তির কথ তীর মতোই 
বলেছেন। কিন্তু তামসিক ভক্তির বেলায় তিনি 
কপিলদেবের মতো! না বলে তমোগুণকে 
উচ্চতর ভাবখাতে প্রবাহিত করেছেন । কিভাবে 
এইটি করেছেন তা এই পরিচ্ছেদে আমর! 
দেখতে পাব। 

শ্রীরামকঞ্*দেব বলছেন, “ভক্তির তম যাঁর হয়, 
তার বিশ্বাস জলস্ত। ঈশ্বরের কাছে সেরূপ ভক্ত 
জোর করে। যেন ডাকাতি ক'রে ধন কেড়ে 
লওয়া । “মারো কাটে বাধো |” এইরূপ ডাকাত- 
পড়া ভাব।” 

ধর্মলাভ করতে হ'লে আমার্দের বিষয়াভিমুখী 
বৃত্বিগুলির মোড় ফিরিয়ে ঈশ্বরাভিমুখী ক'রে তুলতে 
হবে। তামসিক-বুদ্ধিবিশিষ্ট লোকেদের ভক্তিকে 
কিভাবে মোড় ফিরিয়ে যথার্থ ভক্তিতে রূপান্তরিত 
করা যায়, শ্রীরামরুষ্জদেব সেই কথাই বলছেন। 
তামসিক লোকের “ডাকাত-পড়া” ভাব । সেটার 
মোড় ফিরিয়ে দ্রিতে হবে ভগবানের দিকে । তখন 
তার জলন্ত বিশ্বাসের বলে সে জোর ক'রে দাবি 
করবে ভগবানের কাছে--কি ! তুমি দেখা দেবে 
না! আমি তোমার সন্তান, আমাকে দেখা দিতেই 
হবে। এইব্কমভাবে আব্দার করতে হবে। 
তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন যে একটি মেয়ে একটি 
পরপুরুষের সঙ্গে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল । সে 
যেমন সেই লোকটিকে বলতে পারে; “কি তুমি 
আমাকে ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসেছো, আর 
এখন আমায় খেতে দেবে না !,--এই রকম ভাব 
হবে। এটা যেন ডাকাত-পড়। ভাব । 

নারদভভ্তিস্ত্রেও আছে, “তদপিতাখিলাচারঃ 
সন্‌ কামক্রোধাভিমানাদিকং তশ্মিম্নেব করণীয়ম্‌ ।” 


প্রত্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৪৩৫ 


(্থত্র ৬৫) অর্থাৎ, “সমস্ত কর্ম তাতে (ঈশ্বরে ) 
অর্পণ ক'রে কাম, ক্রোধ, অভিমানাদি ঈশ্বরের 
প্রতিই করণীয়।, এরই নাম মোড় ফিরিয়ে দেওয়া । 
কামনা যদি করতেই হয়, ভগবানকে কামনা করে! । 
ক্রোধ যদি করতেই হয়, ভগবানের উপরই ক্রোধ 


করো! | কি দেখ! দেবে না! দিতেই হবে, এই 
ভাব! আবার অভিমানও তারই উপর করে! তার 
দর্শন না পাওয়ার জন্য । এইভাবে কাম-ক্রোধ- 


লোভ-মোহাদি সব রিপুর মোড় ফিরিয়ে তার দিকেই 
দিতে হবে। একবার শীরামরুষ্ণশিষ্য হরিনাথ 
(পরবর্তী কালে ম্বামী তুরীয়ানন্দ ) ঠাকুরকে প্রশ্ন 
করেছিলেন, “মশাই, কামটা একেবারে যায় কি 
ক'রে? উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন, “যাবে কেন রে? 
মোড় ফিরিয়ে দে না! 
তাহলে আমরা?দেখতে পাচ্ছি, কপিলদেব যে 
তমোণ্তণী ভক্তর কথা বলেছেন, সেই ভক্ত 
কিভাবে সত্বগুণী ভক্তে রূপান্তরিত হতে পারেন, 
প্ীরামরুষ্ণদেব ও নারদ তারই উপার নির্দেশ 
করেছেন। সমস্ত নিষ্াভিমুখীবৃত্তি ভগবানে 
আরোপ কন্ততে হবে। 
'াকাত-পড়া? ভাবের কথ! ব'লে শ্রীরামরুষ্দেব 
গান ধরেছেন অমিয়কঠে_- 
য়া গন্গ প্রভাসাি কাশী কার্ধী কেবা চায়। 
কালী কালী কালী বলে আমার অপ যি 
ফুরায় ॥” ইত্যাদি 
'অজপা যদি ফুরায়-_-অজপা। হচ্ছে, নিঃশ্বাস- 
প্রশ্বাসের সঙ্গে ভগবানের নাম আপনা হতেই 
হওয়া] | যখন প্রশ্বাস নিচ্ছি তখন উচ্চারিত হচ্ছে 
'সঃ+, আবার যখন নিঃশ্বাস ছাড়ছি তখন উচ্চারিত 
হচ্ছে “হং। অর্থাৎ, শ্বাসে-শ্বাসে হংসঃ' মন্ত্র 
দবতঃন্কূর্তভাবে জপ হয়ে যাচ্ছে,_চেষ্টা ক'রে নয়। 
যাগষজ্ঞ জানি না, জানি শুধু ব্রদ্মময়ী মায়ের রাও 
চরণ-দুখানি। সেই চরণের মাহাত্ম্য, সেই মায়ের 
নামের মাহাত্ম্য কে বুঝতে সক্ষম? একমাত্র 
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পথাননই সেই নামের মাহাত্্য জানেন । তাই 
তো তিনি পঞ্চব্দনে শুধু “কালী” “কালী” ব'লে 
ভাবে উল্লসিত। 
এরপর ঠাকুর আর একটি গান গাইছেন__ 
“আমি ছুর্গ। দুর্গা বলে যদি মরি । 
আখেরে এ দীনে, না তারে কেমনে, জানা 
যাবে গো শঙ্করী ॥ 
ছুর্গী-নামের গুণে সব পাপ দুর হয়ে যাবে আর 
আখেরে অর্থাৎ, অস্তিমকালে মা উদ্ধার করবেনই । 
তাই ভক্ত জোর করে বলছেন, “জানা যাবে গো 
শঙ্করী”, অর্থাৎ যদি উদ্ধার না করো, তোমাকে 
দেখে নেবোঁ_-এই রকম ভাব। মায়ের ওপর 
ক্রোধ ক'রে মুক্তি আদায় ক'রে নেওয়ার ভাব। 
গানটির ভাব ব্যাখ্যা ক'রে ঠাকুর বলছেন, “কি! 
আমি তীর নাম করেছি-_-আমার আবার পাপ! 
আমি তার ছেলে! তার এশর্ষের অধিকারী ! 
এমন রোক চাই !” 
এই রোক, এই বিশ্বাস আমরা দেখি 
শ্রীরামকষ্লীলায় গিরিশচন্দ্রের জীবনে । তীর ছিল 
পাঁচ সিকে পাচ আনা” বিশীস, জলন্ত বিশ্বাস-_ 
ডাকাত-পড়া ভাব। ধার এই রকম মনের ভাব, 
তার সব পাপ দুর হয়ে যায়, পাপ করা তার পক্ষে 
আর সম্ভব হয়না । তাই ভগবানের কাছে জোর 
করতে হবে। ন্বামীজীর ভাষায় মিনমিনে পিন- 
পিনে ভক্ত হলে চলবে না। তিনি তে! পর নন্‌, 
তিনি সবচেয়ে আপনার । তাই জোর ক'রে তার 
এশ্বধ, তীর দর্শন চেয়ে নিতে হবে তার কাছ 
থেকে। 
এরপর ঠাকুর উদাহরণ দিয়ে দেখাচ্ছেন এই 
তমোগুণকে কিভাবে পরের কল্যাণে নিয়োজিত 
কর! যায়। বলছেন, উত্তম, মধ্যম ও অধম বৈছ্যের 
কথ1। উত্তম বৈছ্যের এই তামাগুণ আছে জোর 
করে ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছেন । রোগীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে 
নিজের শক্তি প্রয়োগ ক'রে, বুকে হাটু দিয়ে ওষুধ 
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খাইয়ে দিচ্ছেন $ কেন না তাতে রোগীরই কল্যাণ 
এবং বৈচ্ধের কর্তব্যও তাই। এই যে বুকে হাটু 
দিয়ে আপাতদৃষ্টিতে কক্ষ কঠোরভাবে রোগ 
নিরাময়ের চেষ্টা, এতে তমোগুণের প্রকাশ থাকলেও 
রোগীর কল্যাণই হয়, অপকার হয় না। মধ্যম 
বৈচ্ এভাবে রোগীর কল্যাণের জন্ত চেষ্টী করে না। 
শুধু মিত্টি কথায় বলে ওষুধ খাওয়ার জন্য । অধম 
বৈদ্য শুধু ওষুধ দিয়ে চলে যায়, রোগী খেল কি খেল 
না খোজ নেয় না। বৈছ্যের মতো আবার 
আচার্ধও আছেন। তাই ঠাকুর বলছেন, “বৈছ্যের 
মত আচার্যও তিন প্রকার । যিনি ধর্মোপদেশ দিয়ে 
শিষদের আর কোন খবর লন নাসে আচাধ 
অধম। যিনি শিষ্যদের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার 
বুঝান, যাঁতে তারা উপদেশগুলি ধারণা করতে 
পারে, অনেক অন্ুনয়বিনয় করেন, ভালবাসা 
দেখান--তিনি মধ্যম থাকের আচার্য । আর যখন 
শিষ্তেরা কোনও মতে শুনছে না দেখে কোনও 
আচার জোর পর্সন্থ করেন, তারে বলি উত্তম 
আচাধ।' 

ঈরামক্ুষ্ণলীলায় এই উত্তম আচাধের উদাহরণ- 
স্বূপ "আমরা পাই তোতাপুরীকে । তোতাপুরী 
শ্ররামরুষ্কে সন্ত্যাস দেওয়ার পরে অদ্বৈততত্বে 
প্রতিষ্ঠিত হতে উপদেশ করছেন। মনকে আজ্ঞা- 
চক্রে নিবিষ্ট করতে বলছেন । তখন শ্রীরামকৃষ্ণ 
বললেন_ হচ্ছে না অদ্বৈত ভাবন', জ্যোতির্ময়ী মা 
এসে দাড়াচ্ছেন। তখন তোতাপুরী উত্তেজিত হয়ে 
কঠোর ভাষায় তিরঞ্কার ক'রে এক টুকরো কাচ 
মাটি থেকে কুড়িয়ে নিযে তার ভ্রমধ্যে বিদ্ধ ক'রে 
বলছেন, “কেও, হোগা নেহি 1 এই বিন্দুতে 
মনকে গুটাইয় আন ?” বলতে বলতেই ঠাকুরের 
মন সব বাধা অতিক্রম ক'রে নিধিকল্পভূমিতে 
অর্ধ হয়ে গভীর সমাধিতে ডুবে গেল। এই হ'ল 
উত্তম আচার্দের কাজ। বাইরের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে 
কাচ ফুটিদ্ে দেওয়া, এটা তো নিষ্টঠর অত্যাচার । 
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কিন্ত তা নয়। উত্তম আচাধ শিষ্কের কিসে কল্যাণ 
হয়, তা জানেন। তাই জোর ক'রেও শিষ্ুকে 
শ্রেয়ের পথে নিয়ে যান। শিস্তের কল্যাণের জন্য 
যেটুকু তমোগুণ আশ্রয় করা দরকার তা করেন। 
(১।৩।৩) 
গ্রীতা__ 
আগের দিন আমর! দেখেছি, শ্রভগবান 
অনেকগুলি যজ্জের কথা বলেছেন । কোন কোন 
টাকাকারের মতে চতুর্থ অধ্যায়ের ২৫ থেকে ৩০ 
খ্যক শ্লোকে ১২টি যজ্ঞের কথা বল। হয়েছে। 
এগুলি কর্মযজ্ঞ। এগুলিতেই কিন্ত সব কর্মযজ্ঞের 
শেষ নয়। আরও অনেক কর্মযজ্ঞ আছে। তাই 
শ্রভগবান অর্জ্নকে বলছেন : “বেদমুখে এই- 
ভাবে বহুবিধ যজ্ঞ বিস্তার ক'রে বলা হয়েছে। 
সেগুলি সবই বর্মজ বলে জানবে । এই রকম 
জানলে কর্মবন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করতে পারবে ।” 
(৪1৩২) 
শ্রীভগবান বলছেন, এই সব নানারকম যজ্ঞের 
কথা আমরা জানতে পারি “রক্ষণ! মুখে” অর্থাৎ 
বেদমুখে । এখানে ব্রহ্ষ” বলতে 'বে্দ'কে বোঝান 
হয়েছে । আর গেই সব ষজ্ঞকে “কর্মজান্‌ বিদ্ধি'-_- 
কর্ম থেকে উদ্ভুত জানো । এটা জানতে পারলে 
মোক্ষলাভ হবে। এই প্রসন্নে ভগবান শংকর 
বলছেন, “কর্মজান্ কায়িক-বাচিক-মানস-কর্মোদ্‌- 
ভবান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বান্‌ অনাত্মজান্‌, নির্যাপারঃ হি 
জাত্মা ।, অর্থাৎ, এই সমস্ত যজ্ঞকে কায়িক, বাচিক, 
বা মানাসক কর্ম হতে উদ্ভৃত জানবে, এরা আত্ম! 
থেকে উদ্ভূত নয়, আত্মা নিধ্যাপার-_নিক্ষিয়। তিনি 
কিছুই করেন না! । শংকরাচাষ আরও ব্যাখ্যা ক'রে 
বলছেন, “এই সব কর্মযজ্ঞ 'আমার ব্যাপার নয়, 
আমি নির্ধ্যাপার, উদাসীন-_এই রকম জানলে 
সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যাবে ।” 
এই সব কর্মযজ্জের চেয়ে জ্ঞানযজ্ঞ যে শ্রেষ্ঠ, 
সেই কথাই এখন শ্রীভগবান বলছেন, “হে 
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শত্রতাপন, 'দ্রব্যময় যজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্য দ্বারা 
নিশ্পাপ্িত যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযন্ঞ শ্রেষ্ঠ । কারণ, 
হে পার্থ, সমন্ত কর্মই নিঃশেষে-_সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানে 
পরিসমাপ্ত হয়।” 

শ্রেষ্ঠ যক্ঞ হচ্ছে জ্ঞান্যজ্ঞ। অর্থাৎ, বুদ্ধি দিয়ে 
সর্ধদ1 বোঝা যে, “আমি আত্মা, ব্রন্ম ; আমার জন্ম 
নেই, মৃত্যু নেই, কোন কর্ম নেই--শিষ্রিয় সচ্ছিদা- 
ননান্বরূপ আমি ।” এই বুদ্ধিকেই স্বামীজী বলেছেন 
কের্পরিণত অন্বৈতজ্ঞান' | এই জ্ঞান কিন্ত 
অপরোক্ষ অনুভূতি নয়। এটা বৌদ্ধিক জ্ঞান__- 
মানস ব্যাপার । এই জানের দ্বারা মোক্ষ সম্ভব। 
কারণ, 'সবং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ।' 
এই ক্লোকার্ষে ষে ভানের কথা বলা হয়েছে, সেটা 
অপরোক্ষ অন্ুভৃতির কথা-সবোচ্চ উপলব্ধির 
কথা। আগে যে বৌদ্ধিক জ্ঞানের কথা জ্ঞান- 
যজ্জের কথ! বল হ'ল, সেট! চরমে পরম জ্ঞানে 
মিশে যাবে । কারণ এ জ্ঞানযজ্জ মানস ব্যাপার 
বলে এক রকমের কর্মই । আর এই যে পরম জ্ঞান 
এটি মকল কর্মের বিলয়ভূমি । কাঙ্জেকাজেই কর্ম- 
পরিণত এই অদৈতজ্ঞানের সহায়ে সেই চরম 
জ্ঞানে আমাদের পৌছতে হবে । 

এই চরম জ্ঞান কি উপায়ে পাওরা যাবে ?--এর 
উত্তরে শ্রীভগবান অজু্নকে বলছেন, 'প্রণিপাতের 
দ্বার], পরিপ্রন্ের ছারা এবং সেবার দ্বার! সেই জ্ঞান 
লাভ করে৷। তবদর্শা জ্ঞানীরা তোমাকে সেই 
জান উপদেশ করবেন |” (81৩৪) 

তগনলাভ করতে হলে প্রথমতঃ গুরুকে সশদ্ধ 
চিত্তে প্রণাম করতে হবে। কেন এই প্রণাম? 
এটি গুরুর জন্য নয়। শিস্েরই নিজের প্রয়োজনে । 
এটি তার অহংকার দুর করার জন্য । শিষ্কের মনে 
এই অহংকার থাকতে পানে যে, সে নিজে খুব 
জ্ঞানী, গুণী, ধনী ইত্যার্দ। সেই অহংকার তাকে 
দুর করতে হবে। তাই বিশীতভাবে গুরুর কাছে 
আত্মনিবেদন করতে হবে। তার পরে প্রশ্ন করতে 


(৪1৩৩) 
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হবে গুরুর কাছে। প্রশ্ন না জাগলে মুক্তির সম্ভাবনা 
নেই। কি প্রশ্ন করতে হবে? না _আত্মবস্ত 
কি? কি ক'রে আমি এই সংসার থেকে মুক্তি 
লাঁভ করবে! ? গুরুর কাছে গিয়ে ব্যাকুল হয়ে 
এই সব প্রশ্ন করতে হবে। তারপর তীর কাছে 
সর্বক্ষণ থেকে পরিচর্যা ক'রে তাকে পরিতুষ্ট করতে 
হবে। সর্বক্ষণ তাঁর কাছে থাকার ফলে, তার 
আচার-আচরণ, চরিত্র দেখার ফলে শিষ্কের মনের 
উপর সেই সবের ছাপ পড়বে । কাজেকাজেই এই 
তিনটি সাধনসহায়ে তবদর্শা জ্ঞানী গুরুর শরণ নিলে 
তিনি তার নিজের উপলব্ধ যে-জ্ঞান, যাঁর ছারা 
সমস্ত কর্ম পরিসমাধ্থি লাভ করে, সেই পরম জ্ঞান 
উপদেশ দেবেন এবং তীর রুপায় শিঙ্বের অপরোক্ষ 
অনুভূতি হবে। 

এখানে 'জ্ঞানী” ও “তত্বদর্শী” এই ছুটি কথা 
লক্ষ্য করার বিষয় । কেন এই ছুটি শব্ধ ব্যবহার 
করা হ'ল, এটা! আমাদের বুঝতে হবে । আমি 
হয়তো খুব বিচার করি বুদ্ধি দিয়ে। বিচার ক'রে 
বেশ বুঝতে পারি-_জগৎ মিথ্যা, আত্ম! সত্য। 
কিস্ত এট! আমার পরোক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জ্ঞান 
নয়। আমি "জ্ঞানী" অর্থাৎ, পরোক্ষ জ্ঞানী কিন্ত 
“তত্বদর্শী” নই। এখানে তগবান শংকর বলছেন, 
জ্ঞানবস্তোইপি কেচিদ যথাবৎ তত্বদর্শনশীলাঃ 
অপরে ন, ইতি বিশিনষ্টি তবদশিনঃ ইতি।” অর্থাৎ, 
জ্ঞানীর্দের ভেতরে কেউ কেউ ঠিক ঠিক তত্দর্শন- 
শীল, অন্ভেরা নন; তাই ভগবান এখানে জ্ঞানীর 
বিশেষণ দিলেন “তত্র্র্শী' | “তব্বদর্শা” বলতে 
সম্যগ দর্শী, ধার সম্যগরূপে তবজ্ঞান লাভ হয়েছে। 
ধার “উপদিষ্ং জ্ঞানং কার্যক্ষমং ভবতি'-_-উপদিষ্ট 
জ্ঞান কর্মক্ষম হয়। জ্ঞানীদের মধ্যে ধারা তত্বদর্শী 
নন তার! উপদেশ করলে সেটা কার্যকরী হয় 
না, শিস্তের অপরোক্ষ অনুভূতি হয় না-_এইটি 
শ্রীভগবানের অভিমত । 

এই চরম জ্ঞান লাভ হলে কি হবে ? শ্রীভগবান 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৮ম সংখ্যা 


অন্ভ্ধনকে বলছেন, “হে পাওুপুত্র, এই জান লাভ 
করলে তুমি আর খোহগ্রস্ত হবে না, তুমি সর্বভূতকে 
নিজের আত্মীতে এবং আমাতেও দর্শন করবে ।, 
(81৩৫)। 

তাৎপর্য এই যে, এই চরম জ্ঞান লাভ হলে 
জীব, জগৎ এবং ঈশ্বর--এই তিনই যে এক বস্ত, 
এই সত্যের উপলব্ধি হয়। 

এই চরম জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্তন কারে 
শ্রীভগবান বলছেন, “যদি সমস্ত পাপীদের মধ্যে 
তুমি সব চেয়ে পাপকারী হও, তাহলেও এই 
জ্ঞানরূপ ভেলার সাহায্যে তুমি পাপ-সমুদ্র পার 
হয়ে যাবে ।” (81৩৬) 

শংকরাচার্য তার গীতাভাস্কে (১৮৬১) 
লিখেছেন, অর্জুন যে “বিশুদ্বান্তঃকরণ+, এটি তার 
নামের অর্থ থেকেই পাওয়া যার। খথেদ থেকে 
একটি উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন, 'অ্ঞুি” 
শবটি শশুর অর্থে খ্েদেও ব্যবহৃত হয়েছে। 
অজুর্ণনের হৃদয় শুত্র-তিনি মহাপবিত্র। তা 
সত্বেও, তিনি যদি পাপিষ্ঠদের মধ্যেও পাপিষ্ঠতম 
হয়ে যান--এমন অসম্ভবও যদিই বা সম্ভব হয়, 
তবু জ্ঞান হ'লে মানুষ যে পাপমুক্ত হবে না, তা 
হতেই পারে না। তাৎপর্য এই যে, জ্ঞানের ফলে 
পাপমুক্তি অনিবার্ধ, অপ্রতিরোধ্য-_-এমনই জ্ঞানের 
মাহাত্যু ! এই প্রসঙ্গে শংকরাচার্ধ লিখেছেন, 
ধর্মঃ অপি ইহ মুমুক্ষোঃ পাপম্‌ উচ্যতে।* অর্থাৎ, 
এই শ্লোকে যদিও ভগবান “পাপের” কথাই 
বলেছেন, পুণ্য'ও গ্রহণ করতে হবে; কারণ, 
ুমুক্ষু ব্যক্তির পক্ষে “ধর্ম” বা পুণ্য” পাপেরই 
তুল্য । জ্ঞান হ'লে মান্য যে শুধু পাপমুক্ত হয়, 
তা নয়__পুণ্যমুক্তও হয়। ধর্মাধর্মের অতীত হয়ে 
যায়। পাপপুণ্য দেহেজ্জরিয়াদির ঘারাই কৃত হয়, 
আত্মার দ্বার নয়_জ্গানী ব্যক্তির এই অপরোক্ষ 
অনুভূতি হয়। তিনি জানেন, পাপপুপ্য তাকে 
স্পর্শও করে না। 


বিবিধ সংবাদ 


রজতজয়ন্ত্তী 

ভ্রীসারদা সঙ্েবের অষ্টাদশ সম্মিলনী ও 
রজতজয়স্তী কলিকাতা শাখাকেন্দত্র কর্তৃক গত 
১৪ই মার্চ হইতে ১৭ই মার্চ ১৯৮০ পর্যন্ত 
অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ১৫টি বিভিন্ন 
শাখাকেন্্র হইতে ১২৩ জন প্রতিনিধি যোগ- 
দান করেন। মহারাষ্ইট নিবাসে তীহাদের 
থাকিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৫ই বামকষ্ণ মিশন 
ইনস্টিটিউট অব কালচারে রাজ্যপাল শ্রীত্রিতববন 
নারায়ণ সিং সম্মিলনীর উদ্বোধন করেন। 
শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী বেদপাঠ করেন। ডঃ রম 
চৌধুরী শ্রমায়ের শিক্ষাদ্শ সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
সজ্ঘযের সাধারণ সম্পার্দিকা শ্রমতী স্থৃভদ্রা হাৰপার 
সজ্ঘের কাধবিবরণী পাঠ করেন। প্রধান অতিথি 
স্বামী বন্দনানন্দজী শ্রীশ্রীমায়ের জীবনবেদ সম্বন্ধে 
ভাষণ দেন। সর্বভারতীয় শ্রীসারদাসজ্ঘের সভানেত্রী 
শ্রীমতী চন্দ্রামণি দেবী অঙ্জরভাষায় ভাষণ দেন ও 
সভানেত্রী শ্রীমতী বিবেকানন্দ দেবী উহার অনুবাদ 
করেন। ১৬ই মহারাষ্ট্র নিবাসে সারাদিনব্যাপা 
সকল প্রতিনিধির বৈঠকে প্রতিনিধিগণের শ্ব স্ব 
কেন্দ্রের কার্যবিবরণী পাঠ ও আলোচনা হয়। এ 
দিন বৈকালে মহিলাঁসভায় ডঃ রমা চৌধুরা স্বাগত 
ভাষণ দেন। পরে রাজমুক্দির শ্রীমতী বিবেকানন্ৰ 
দেবী ভাষণ দেন। উপসভানেত্রী শ্রমতী মেহময়ী 
মহাপাত্র শ্রস্রীমায়ের শিক্ষাজীবনের আদর্শ সম্বন্ধে 
বলেন। পাটন। শাখার শ্রীমতী অদিতি দেবী শিব- 
মহিয়ঃ স্তোত্রের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি ও মৈত্রী কামণ। 
করেন। মহিলা-সভার প্রধান অতিথি প্রত্রাজিক 
অমলাপ্রাণ শ্রীস্ট্ীমায়ের সম্বন্ধে ভাষণ দেন। শ্রামতী 
রেখা চট্টোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। ১৭ই 
প্রতিনিধিদদের ও ভক্ত মহিলাদের দক্ষিণেশ্বর, 


সারদা মঠ ও উদ্বোধনে লইয়া যাওয়া! হর। শেষে 
বেলুড় মঠে সকলে প্রসাদ গ্রহণ করেন। পুজ্যপাদ 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ আগত প্রতিনিধি- 
দের ও ভক্তমণ্ডলীকে আশীর্বাণী জানান । ডঃ রম। 
চৌধুরী এই মহাসশ্মিলনীতে যে শ্বগীয় আনন্দ 
সকলেই অনুভব করিলেন তাহা প্রকাশ করেন । 
হায়দ্রাবার্দের সভানেত্রী চন্দ্রামণি দেবী সকলকে 
ধন্যবাদ জানান । পরে শ্রীমতী ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় 
মাতৃনাম-কীতন ও ভঙ্গন পরিবেশন করেন । ১৮ই 
প্রতিনিধিগণ কামারপুকুর ও জয়রামবাটি দর্শন 
করিয়া আসেন। ১৯শে তাহারা শ্ব হব কেন্দে 
ফিরিয়া যান। শ্রশ্রমায়ের আশীর্বাদে শ্রসারদা 
সজ্ঘের রজতজযন্তী সুষ্ঠ,ভাবে উদ্যাঁপিত হয়। 


শিক্ষণশিবির 

কল্যাচক শ্ররামঞ্চ্জ সেবাসমিতির উদ্যোগে 
অখিলভারত বিবেকানন্দ যু মহামগুলের আদর্শে 
বড়বাড়ী শ্রীরুষ্ণজ হাইঞ্চলে ২২শে হইতে ২৪শে 
ফেব্রুমার্রি ১৯৮০, একটি যুব-ছাত্র-শিক্ষক-শিক্ষণ 
শিবির অনুষ্ঠিত হয়। ২২শে বৈকালে স্বামী 
শিবময়ানন্দ শিবিরের উদ্বোধন করেন। সন্ধ্যায় 
প্রার্থনা ও সঙ্গীতান্তে ন্বামী শিবময়ানন্দ 
স্বামীজীর আদর্শে জীবন গঠনের জন্য শিবির- 
শিক্ষাথীদের প্রতি আহ্বান জানান। স্বামী 
অমলানন্দ মনঃসংযোগ ও ব্রহ্ম৮ষের প্রতি ছাত্রদের 
দৃষ্টি আকর্ণণ করেন। জাতীয় শিক্ষক শ্রীযুত ঈশ্বব- 
চন্ত্র প্রামাণিক দেশের ধততমান পরিস্থিতিতে ছাত্র ও 
যুব সম্প্রদায়ের চরিত্রগঠন ও মনুষ্য হবিকাশ লব্বদ্ধে 
আলোচনা করেন। ২৩শে ও ২৪শে সকাল, 
বিকাল ও সন্ধ্যার পতাকা উত্তোলন, মনঃসংযোগ, 
সমবেত ব্যাগাম, মনুষ্য হলাভ ও চনিজ্রগঠনের 
প্রয়োজনীয়ত। ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোঠণ।য় অংশ- 


টু লহ চল 


বীরেক্দ্রকুমার চক্রব্তী, জ্ঞানেন্্র 
বলেন্ধশাথ নন্দী | শ্রীবীরেশ্বর 
২৪শে সকালে 
দ্বামীজার 


; গ্রহণ করেন সর্বশরী 
“নাথ বেরা এবং 
. চক্রবর্তী সঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
“শিবিরধাসিগণ শ্রীণামকস, এমা এ 
স্থসজ্জিত প্রতিকতিনঠ, সঙ্গত? বাগ সহকারে 
শোভধাত্র। কপ্রিরা গ্রঃশের পথ পরিক্ষা করেন । 
সন্ধ্যার ব্বামী বিজি শিবিপ্বাসিগন ও উপস্থিত 
শ্রোতমগ্ডলীর নিকট স্বাম; বিপেকানন্দের জীবনাদর্শ 
অনুশীলনই জাতীয় জীপন-গঠনের সুষ্টিতন পন্থ। 
বলিয়া নির্দেশ করেন । ১১টি গুল 
ছাত্র ও শিক্ষক এব: ৫টি শহানঞগুল কেন্দ্র সঙ্গ 
লইয়া মেট ১০০ জন "পিশিক্ষাণা। হাছ 
'প্রতিদিন গড়ে ১, জন অতিমি শিবিরে যে!গলীণ 
করেন । ইযুত ণাশাষ তিপাগীর লেঠ০। 
বিবেকানন্দ যুব যগাখগুলের কণা যুবকগ: 
_শিবিরটি পরিচাণুমা করেন । 


৪ কা জোর 


এগালা 


৮ম 


ঢহঠণ 


২০৮৫ সো শাম গকঞ 2ঠ শর 


কাশ ন 


খুবড়! 
১৬ই মাচ রন যজ,হিসণ মা 
সমারোহে উদ্যাপিত ই । প্রভা বোর, পুজা, 
হোম) ধর্মনভ: ও সরি তাপ উতনবের অঙ্গ হল। 
প্রায় ৫,৮০৭ বাপয়া প্রসাদ পান ম্বাম। 
তত্ববোধানন্দ উতর [দশ ভাষা] দেন এবং স্বামী 
ভজনানন্দ শওস্পক পধীত পারবেন করেন 
গত ২৫শে মাচ, ধাম আক্মস্থানপ 
ধরনের প্রয়োজনরতা এিব্হ যুব্সমা জের 
“উহার উপগ্থাপন। সপস্ধে ভাষণ গেন | 

পুণিয়। আলাম সাশ্রমে গত ১ননে মাও 
হইতে ২৬ মাচ এ এফাদেবের 
জন্মোৎসব ৪ শাল বাস % 
উদ্যাপিত হয়। প্মসভাম বক্তৃতা দেশ 


১৯1/০) 


ভগ 


খান বুগে 


কাতে 


আউল ছি স্পা 
এগাপূল। মহাসযাবোহে 
স্বামী 





অশ্া তম 





হটাত ৩ জিংপদর পক পার ৫ চা উহ চেরি এ 
নত |, হ্স্ম ত 
4 ] 
হু 
হশিটি ০2 ্ চা ৮ 
রা শ 
৪ 


রুদ্রাত্মানন্দ, শ্বামী বাগীশানন্দ, স্বামী প্রত্যযাননদ, 


শ্রত্ীধর প্রসাদ এবং শ্রী্যামহন্দর প্রসাদ। প্রধান 
অতিথি ছিলেন শ্রীফণী ভূষণ প্রসাদ, পুরস্কার-বিতরণ 
কংত্রন শ্রীমতী প্রসাদ | ভক্তিমূশক সঙ্গীত পরিবেশন 
করেন শ্বামী প্রত্যন্ানন্দ ও স্বামী কালিকাস্মানন্ব | 
খার্চ পামপ্। মঠ ও বামরুষ্খ মিশনের 
নহাধাক্ষ শ্রম স্বামী ভূতেশানন্দজী 
হাতা উশ্রযায়ের জাবন ও বাণী আলোচন। 
করন । মাচ হইতে ২৬শে মাচ পধস্ত 
শ্শণ সন্তী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। শবমী পূজার 
দিন ৫,০০০ শর্শ।রায়ণ প্রসাদ গ্রহণ কবেন। 
রাখালচণ্ডী (১8 পরগন?) শ্রপাষরু 
৮» শুনে গত নান মাও শর।মফধদেবের 
আবহাবতিখ প্রাতে 
এলঠাণুপের প্রাতাতি লহয় হরিনাম সংকীত্তনসহ 
নগরপিক্রদত পুজা ও হোম হর মধ)ান্ছে 
প্রার 'হএ এতাধিক ভপ্ত পঃশারী বসিয়া খিছডি- 
প্রণার 


২: 


২১৭ 


১০০০, 


১৪৫ ৩ম উপলক্ষে 


হন কেশ! 


অপ্তার আশ্বরমপ্রাণে ধন তার ভাষণ তেন 
ফ্বাথ। বেসবল, প্রবান আখ শপনবেশ 
৮এণ৩তা ও সভাপাত স্বাশ । পবুগ।পাপ। গভীর 
পাও পরিবেশন কছে ও হজরবতী মস । 
পরলা 
গভীর ছুঃসের বধ, গত ১৭ই শুন ১৯৮০, 


সঞ্চাপ গটা ১৫ শিশিটে অক্ুণোদয় চৌধুরী 
৭5 বৎসর কলিকাতা বামকক্চ মিন 
সেবাপ্রতিষ্টানে ইডারমিরা রোগে শেষ নিঃশ্বাস 
ভাগ কাধয়ছেন। তান শুমত স্বামী শিবাশনা 
মহারাজের মন্ত্রশিষ্য, রাম মিএনের সভ্য এবং 
ধারাসাত বাধদধ্-শিবানদা আশ্রমের কোযাধাক্ষ 
ও অন্যতম প্র।তষ্ঠাতা ছিলেন । 


৮ 


হস ৩ 


৬০০ পতন শি পঠিত পালিত জন উস দ সকল (বাশি ভিলা 7 


(০০০৪১০০০৪০০ 


[রর ারররডনইএ৫৬৫৮ হা - ৯০০০4 এ ৩১ “০৯ এগ এত ০৪ 





ভাব, ১৩৮৭ উদ্বোধণ ! *& 1 


উন ১. *. হি ৩ ৮৩ ওশরারান০সওসহ্থ। ৮. এই ০আারর্ঞা বা ০০০10. ৮০ ৮১ এরি , পক ৭ সত, ও অন ৮০০৩৭ বারা ও জজ ডা ৬ 





করোসিন স্টোভ 


কলননাজ!গ় জনপ্রিয়তার শীষে 
ঘরে যয়ে এপ আদর 

কম তেল অন্ন খরচে 
ব্ুহাদেন চেন 
“নুতন” স্টোন 


গর হি হ 
কলকাততেহ ভেরী। 











-* রিও $ ২ কমভ লপ টি 
ভরের 3 
রি ক বিসেন ৭ বশপ্ষ্হী। ০১ গা টি নে 
এুজসিন রা পা পিসি টি, 
8১ 6০ ০ 7 ৮. 

নু প্র এ ” নু পা রে * *.০ নি, 
হু 5৭২8 এসপির তত ০ 
০5৭ টিপি চা স্‌ মিশ রি 
্ এ র ৩ শত দত 
পু হত শী টি 
হত ২৩ হি ১ হত ৪ তই ১৯ 
ত ১৪ রা নত চি সি 
্ ল্তল ্ ৮৪ 
4 ২৩ ০গ রি র্ 


টা 
সা 


পে 
না 
শ 


সি 
০ সে এ 
স্ভিস কট হিস 









2 
37222. ই/তয়াম আচল কপোরেশানা লিঃ 
ন্‌ রশ 
2 দত দ্বারা লাইংসদস প্রান্ত নিক্গাতান 
্ঃ উনি ৯ ৪০ লনা তি ১০ হি সর 
১ ও - অপি, দ ওবিবেন্টাল মেডাল 
97 8 পদ শিহীির হা 
বু ৃ এপাশ পা লিঃ 
সি বু 
শখ জনে 


পল বত ৩ ০1-00-0২১৯ 


৪ 





শি 
৬ ১ জি সি ৃ ৃ ৬, ৫8 3 দলে, পল ৬ 
উনি ৯:৮2 22528222 রর িররহার ররর রারারতের রত 
৮হসক প্রশ [তি এবং জীবনে নতন প্রেরণ। লাভ ককুন 


লা তাস পতীও জা তছেখ বিবাকের বায় এবং নি্ভরফে সা উ5ালীর 
৮:7২ ৮৮ ত্র» আকা রত পাবেস জাখ আপ্শিও সবন্তই নানাপক শাঙ্ছি নল শ্বখ্থি লা 
উতর ছি পানু হি 

অনবান নিত্বাপাবোধ থেকেই মানসিক শান্ধি জালে । পিয়ারলেলের মাধ্যমে 
বিএ তোখু ক তচছ আালমি এর ক পেছ্ছে পারবেন। 


দ গিয়ারলেখ ঠেনাবল 


ফাইনান্স গর্যাণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোং লিমিটেড 
( পূর্বতন পিরারলেস দেনানেশ উপিেন। 
এ্যাণ্ড ইলভেইমেণ্ট কোং লং) 


(প্জিই্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেস হবন।, 


এরা হার * ৮৯ - ২৮০ ৭৩ 





৬৯ পপ শা আচ সারা বাসে জল এতে ৭ আ। ০৯০ ৫৮ জী এআ চাপা আত এ আসা পপ 


ৰ সাটিফিকেট কোল্ডারদের নিকট কোস্পানীর মোট দ্বারের শতকরা : ১৯৯ 
মির ভাগের বেন টাকা ই্ীক্টী ও গতর্নমেপ্ট সিকি উরিটিতে।লম্ীক'ত। 


ভিাজচে তত 











[১০] উদ্বোধন ভা. *৩৮৭ 





ক্যালসিয়াম-স্যান্ডোজ 
শক্ত দীত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্য । 


শিশুকাল থেকেই বাঁড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । 

বাচ্চারা যদি বাডস্ত বয়মে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমীণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাঁড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
সুতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্তাপ্তোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন। 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-স্যাপ্তোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দাত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-্তাপ্তোজ স্থইজারল্যাণ্ডের স্যান্তোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


ভাদ্র, ১৩৮৭ উদ্বোধন [১১ 


[77006 5 02, 66-2795 
1২651. 69-5795 


|. 01807/00াঘাণ 20] 


13/17300 & 71৬1২ 11171২07/9, 
00121407025 & ০7152241, 0111)1210 ১0777211775 


১1০00191075 3411300, ১4143017447 %& মঞাং) 007) 


৮১ ঠ 0 এ 0109 07 915 91259 ছা 


£16177127 5811661 ৫ 00271700109/ ০1 : 


কল 130৮0 চাহ 109 00, হখনু), 


5007-07478195 ০ 
1]. 88) হতো 4508 এনা ০৮0০8 1 
5০3 5 
£:606৫. 0066 : 2. 48/1/] 8870 508০01, 1২০4০ 
119 58/105 908001. 1২080 [7072814 7,%, ৭03 
975, [70587 . 8, 9ম াগঞ 3, ঘ. 9200 [৯07 ০৩. 56. 88৪ 


শট: 711106 


[১২] উদ্বোধন ভান, 


সন এ হও তি 
2৬8 


৫ 72 
রা দক ক ৭ ০ এছ 
র্‌ 


তু হ 
লিখল 


5 
হি 
এ বকা 


4 
৮ 
2 


ৰা. 
ধা বু চির 





ভাদ্র, ১৩৮৭ 


উদ্বোধন 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পৃস্তকাঁবলী 


[ ১৩) 


[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইত্তে প্রকাশিত পুম্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রহ কগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 














থামা বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 


সেক্স বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা : সম্পূর্ণ সে ১৬২৯ টাকা! 


প্রথম খণ্ড 


ছিতীয় খণ্ড__ 
তৃতীয় খণ্ড 


চতুর্থ খণ্ড__ 
পঞ্চম খণ্ড 
ন্ট খণ্ড 
সগুডম খণ্ড_ 
অস্টুম খণ্ড 
নবম খণ্ড 
দশম খণ্ড 


কর্মযোগ_ 
ভক্তিযোগ- 
ক্তি-রহস্যা_ 
জ্ঞানবোগ-- 
বাজযোগ-- 


লন্পযাসাএ ভি 
৮পছু৬ বা শখু-- 


সযন্দ কাজখোখ 


পঞ্ঞাঝপী দম" 
,আ্হী পপি 
রোক্সন বাধাৰ ( সমগ্র পত্র একতে। 


বো বাধাই মুলভ সংঙ্করণ : প্রতি খব্ ১২ ট.ফ। 
কমি ১ আামাদেখ কামীজা ও ভা, বা নিবি) টকা বস্তুত) 
মষ:গ, কর্ম যোশ-প্রসঙ্গ, সরল ব'ভষোপ, রয়ে (95 পাতিল যো সস 
15 যোগ, জ.নযোগ-প্রসঙ্গে। কাক্চার্ড বিশ্ববিষ্ঞা পা খে, ৪ 


এমাবজ্ান। হমসমীক্ষা ধম, ঈর্শন ও সাধনা, বেদাজের ৮. বাগ ও 


বে বিজ ৭ 

ভভ্ভিযষে'স, পরাতক্ষি, ভাক্িরহশ্ঃ ঘেববানী, তক্ষিওএসলে 

জ ৯৮৮ বিন্কনন্দ, ভাবত-ক্রসঙ্গ 

বব কথা, পাব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চত? বা্ঠমাস জাকত, বাব বাশি, পআাবজ? 
প্ঞ্বলাঃ কবিভি। (বনুঝাজ ) 

পঞাবঝলী, এহাপুরুষগ্রুসঙ্গ, গতা-প্রসজ 

ঘহ-শব-পগংবাধ, খানান্দর সাত হিমাপরে' ঘামীজীর কথা, কখোপকথন 

শ নোঁতুকান সংবাদপত্রে বিপো্ি, এব (সং ফন্ট সনিতিসিন বুদ 55 

বিবিধ, উক্রি-সফযন 


স্বামী বিবেকানন্দের গ্রেস্থাখলী 


বেগের আজে ১ 
১১8০৯, পে পৃঃ সপ) +$ খস) ১৬ ৬. 


পৃঃ ১৪১১ মুল্য ৩৫০ 
শু ৯, 


19 ধলা 1৬৬ 


৯০7১ ৩ ০ 


22 ৯১৯ মুল) হিলি বেববাঞ্জ ০ কত খুশী ৬৬৩ 
সঃ ৯৯৯১ মুল্য ১০৫৯ শিক্ষা এসজ +১:.০০১ অঙ্গ ৩১ 
পঃ ২১৪, মু ৬ ৪- কতো লক খান পৃঃ ১:৫০ সু ১২৫ 
পৃঃ ০৩, শুগ্য ১৬৫ আঅ্বীয় আঠাখদেব-- পূ: ৬২ সুল্য ১৯০ 
পৃঃ ২৯৯ মু শাল $াসযো খানে - পু ১5৩৯ মুগ) ২৬ 
পৃঃ ০৬৯ নুপ্য ১২২ চকাগো। বন. পু: ১৮ মুশ্য ১৭৫ 
পৃঃ ৪০২, যুঙ্্য ১৮" অহাপুক ঘওালজ পুঃ ১৩৪, মুশ্য ৬৮ 
০ নি শপ এল ৫৯ 


; স্বামীজাএ মোলিক [বাংলা ] রচনা ) 


শিপোঁপকাদ সহ) সু্য ৎ৭** পরিজ্ঞোজক-__ ০০5 8 
শারভীয় পারী--- পৃঃ ৯৩, মুল) ৩৫০ ব্রা) ও শাস্গাজ)-- পৃ: ১১৬, সুগ্য ২২৬ 
৯ 9ফার। খাবা পৃ ১০৮ মুশ্য ১২ ভাববার কথ। 1 
গাযীক্ার বআশহ্রবান-- পৃঃ ০৯, মুলা ১২৫ ধাদী-পঞ্চয়ন 2: 
লর্জ-ফ হী জগ পং -.*$ যা ০*» বহমান ভারত-- পৃঃ 8০৮ মুল্য ২৫০ 








প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজার, কা1লকাতা-৭০০ ০* ৩ 








[১৪] উদ্বোধন ভান্র, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্ধালয হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
জীরামকৃষ্ণ-সন্বন্ধীয় 
শ্রীপ্রীরামকৃঞ্চলীলাপ্রসঙ্গ-.  শ্বামী প্রীরামকৃষ্ণের কথা ও গাল্স -দ্যামী 


পাত দপব । ছু চি কোকসিন বাধাই: ২ম জানাও 
প: ৮২৪ মুলা ২৮, ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, 


মূল্য ২২ ৫০ 

ধারণ ৯ থু পৃঃ ১৪৬ সুপ্য ৫২) 
২৪ খশ্ পৃঃ ৪১৪১ মুল্য ৮* 7 4 থণ্ড পৃঃ ২৬৪ 
মুল্য ৮4, ধ খ৩ পৃ ২৭৯৫, মুল্য ৯৫", 


গত ও পৃঃ ৪০ ০৪ মুপ। ১১% ৬ 

ভীপ্রীরা মকক-পুখি- অক্ষয়কুমার সেন। 
ক্বললিতকবিভায় ঞএরামকষ্জের জীবনী । পৃঃ ৬৪০, 
মুখ্য ২৬৯০ 


প্রেমঘনানন্দ । পৃঃ ১১২, স্ল্য ৩৩০ 


্রীরামকুঞ্চ ও অধ্যাত্সিক নবজাখীরণ__ 
ত্বামী নির্বেদানন্দ । (অনুবাদ £ হ্বামী বিশ্বাশ্রয়া- 
নন্দ )1। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬০০ % হাফ- 
রেল্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭০০ 

ভ্ীঞ্রারা মকুক্__শ্রীই দয়াল 
পৃঃ **+ মুল্য ১২০ 

শিশুদের রামকষ্খ (সচিজ্র )--দ্বাম 
বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ॥ প্‌: ৯*+ শুপ্য ৪৫০ 


ভট্টাচাধ। 


প্ীঞ্রীরামকক্-উপদেশ--হ্বাশী বরক্ষানন্দ সঙ্কপিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২₹'২*. বাধা ২৫৯ 
শা কুক্কথাম্বত-প্রসজ-_দ্বামী ভূতেশানন্দ । পৃঃ ২০৯, মূপ্য ৯০০ 

রা মকুক্বালী--ঘঃমী ন্দচ্যতানন্ব সন্কলিত, পৃঃ ৬১, মূলা ১.৯ 

ঞীরামকৃষ্ণ জীবনী- শ্বামী তেজসানন্দ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬:০০ 


শ্রীশ্লামা-সন্বন্ধীয় 


ভীতীমায়ের কথা প্রগীমায়ের সন্য সী ও 
গ্ৃকস্থ সন্জানগপের ভায়ের হহতে। ছুই ভাগে 
সন্পূর্ণ। ১৭ ভ1% পৃঃ ২৭৬১ মুল্য ৭৯০ ২য় তাগ 
পৃঃ ৪০৮৪ সুপা ১০০৬৬ 

মাতৃ-লাজিধ্যে-খামী ঈশাননন্থ। পৃঃ 
২৫৬ এর) **, 


শ্রীমা জারদ। দেবী- স্বামী গন্ভীরানন্দ। 
জীঞসায়ের বিত্তাািত জীবন্াগ্রহথ । পৃঃ ৬৪২, 
মঙ্য ১৭৮০ 

শিশুদের মা জারদাদেবী ( সচিঅ ) 
খামী বশাজয়ানন্্ম । প্‌: ৮৯+ সুল) ৩০৭ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


বুগনায়ক বিষেকানম্জ__ব্বামী গল্ভীর- 
নন্ব-প্রণীত শ্বামীজীর প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থ । 
তন থগ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, 
মুল) ১৬০০ 7; হর খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মুল্য -৬*, 7 
শর খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মুশ্য ১৮*, 

তামী বিবেকানন্-ত্বামী বিশ্বীশ্রয়ানন্দ। 
পৃঃ ১০৬১ মুল্য ২৫০ 
ছোটদের বিবেকানন্দ _গ্বামী নিরায়ানন | 
ছ্বিতীদ সং, পৃঃ ৫৮, হল ২৫০ 





ঘাজি-শিস্ত-সংবাদ__(5 ৭৩ একতে)। 
শীশরচচন্দ্র চক্রবতী' । স্বামীজীর সহিত লেখকের 
কথোপকথন । গৃঃ ২৫৮, নুপ্য ১০০ 

খানীজীকে বেরপ ফোখরাছি--তগিনী 
নবোদিতা। (অঙঈইবাদ : শ্বামী বাধধানস্দ )। 
পৃ ৩৩৬১ মুল্য ৮৯৬ 

খামীজীর লহিত্ত হিনালয়ে--তগিনী 
1নবেদিত। (বঙ্গানুবাদ )। প্‌: ১২৪, মুল্য ১২৫ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান: উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭০* **৩ 


ভাদ্র, ১৩৮৭ 





উদ্বোধন 


[১৫ 


রর 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 





শিশুদের বিবেকানল্ (সচিত্র )ত্বামী 
বিশ্বাশয়ানন্য । ৪র্থ সং, পৃঃ ২৭, মুল্য ৩৫০ 

হ্বামীজীর শ্রীরানকৃষ্ণ-সাধনা-_হ্বামী 
বুধানন্দ । পৃ: ৮২, মূল্য ৩৫০ 


স্বামী বিবেকানস্ফষ _ইন্্রদ়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ৫৭, মুল্য ২'৩+ 


অন্থ্যান্থ 


উীয়ামরুঝ্খ-ভক্তমালিকা -_- স্বামী 
গল্ভীরানন্ | উবারের শ্যালী ও গুহী ভক্তদের 
জীবনী । ১ম ভাগ প: ৫১৬, ষলা ১৩০০ 
২য় ভাগ পৃ: ৫১২, মুশ্য ১৫০০ 
ভারতের শক্তিপুজান্বামী সারদানন্ | 
পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩২৫ 
মঙ্ছপুরুত লা তদদ-স্থাটি বগৃর্বাহল্য | 
পৃঃ ২৯১, যু ৫ ০ 
পোপালের লা. স্বামী সালুজানস্' 
প্‌ ৪৪? মুল্য ১৪৮ 
আচার্য শঙ্কর শামী পৃ : 
পৃঃ ২৪৬, মূল্য ৬. 
মী তুরায়ানন্ফের পত্র পু: ৩৫২, 
হুল 1৮% 
শিবালন্দ-বাঞী-- শ্বামী অপূর্বানন্ব-সংক- 
লিন্ভত। ১ ভাগ পৃঃ ১৮৫, মূল্য ৫'৫+ 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য ৫'০০ 
স্মতিকথ!--_ সামী অঞ্জানন্দ। পৃঃ ২৪৫ 
বূল্য ৪**০ 
দিব্যগ্রপঙে ”" স্বামী দিব্যান্কানল্ক । 
পৃঃ ১৯৪, মূল্য ৬৩৫ 
জারতি-স্তব- পৃ: ৩১, বুল) ০*৮০ 
পুণ্যস্থত্ি--ব্যানী জানাত্মানম্ম। পৃঃ ১১৬, 
বৃল্য ৩:৩৩ 
সকথা--পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭৫০ 


স্বীবেষরা রম্য! 


*কাছ্ডার খে ৭. _ক্ামী বিশ্াশ্রয়ানজ্ঞ | 


পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫*১ বোর্ড বাধাই ৩*০০ 
৬ শ্রেনীর অন্ত অনুমোদিত দংক্ষেপিত পন্ডুলপাঠ্য” 
লংস্যরণ-_-$ ৭৯৪ তা “৬ 

শক্ষয়-চরিত -- ছ্রইন্দ্রদরাল ভটটাচাধ। 
গম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬) সুজা ২৬, 

দশ ।বত।(র- চরি-_শ্ীইঞধরাল ভটাচার্ধ | 


ডক 1, 
বা” ্ 


নিন 

লাক রানপ্রসা _দ্ধামী বামদেব+- 
হচ্ছ; পৃঃ ১৬গ, কলা ৯ 

গ্াহ লাগমহাশয়- প্ীপরচ্জ চএঞ্বতাঁ । 
প: ১৪৪, মুগ ১" 

খর্মপ্রসপ্নে জ্বামী প্রক্মানস্ম-- 
পৃঃ ১৮৪১ যুল্য ৫৭০ 

পত্রমাজা-দ্বামী লারদানন্্। পৃঃ ১৮২, 
মুল্য $4৬ % 

গীতাতত্ব-_ন্বামী লারদানষ্ক । পঃ ১৭", 
যূল্য ৫", 

শ্রীপ্রীলাটু ঘন্ধারাজের শাতি কা __ 
শীচন্্রশেএর চট্রোব্শাধ্যায় ॥ পুঃ ৪২০। সৃলা "৯১ 
গ্্গবালঙ্গান্ডের পঞ্থ-হ্থানী ণীলখর. 

পৃঃ 9৫১ সৃঙ্্য ১২৫ 

রাষকক-বিবেকানম্দের বালী -- ত্বাম” 


পৃঃ এও সন ৬৭২ 


গ্রন্থ! 


বিবিধ প্রসঙ্গ--পৃঃ ১২১১ মূল্য ৩৫০ 


গুকাশক ও প্রার্তরিস্তান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৭০***৩ 


উদ্বোধন 


ভার, ১৩৮৭ 


উদ্বোধন ক কার্ধালয হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


/ ১৬] 
বেছান্বের প্াঙ্গোকে | খনৰ 
শঙ্গোপপ্রেশ সামী €বানম্দ | পঃ ৮২১ 
৪৪ 


নিরাময়ানন্দ | 


বাজী অথগানন্দের প্র (ভিলঞচর- স্া 


পপ: ১৭২৪ মলা এ এগ 
পাঞ্চজজ্ঞা _খ্বাম চণ্ডিকানন্দ | পাচশ ভাধিক 


ঠাকুরের লকরেশ ও চার ঠাকুর সঙ্গীত | পৃঃ ৩০৮১ স্পা ৬০০ 


ত্বামী বুধানন্দ ! শি এপি মুগ 
দ্বামী প্রেমীনন্দের দানি ম 
মূল্য ৪৫০ 


ত্বামীজীর আরা মকষ্-সীদন।-£ ৮২, 
মূল্য ৩"৫০ 


শিব ও বুদ্ধ-_ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
মুল্য ২০ 
ব্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন-_ 


পৃঃ ৩১৬, মুল্য ৭০০ 


সংস্কৃত 


কেনোপনিষদ্ূ-- ব্র্ষচা্পী মেধাচৈতন্য- 
সম্পাদিত । পৃঃ ৩১৮ খুলা ৮০৪ 
উকি প্রীন্ঘাবদোৌ-গ্রাম গু ২ নদ 


সম্পাকিশ 
গু ভুল কত ডি % 4 ক? সখি ও 
ইয়ু ডা পু দিলে মঙ। ১১৬৬ 
৩য় গ:5। এ: 6৫ 5 মুত ০ এগ, এ 
ভঞওী খামী গদীশ্বরা নন্দ-অনূ্দিত। 
পৃঃ 8৪৮) মূলা ৬৪০ 
শ্বীতা-_ন্বামা 


৫০০১ মুল) না ৫ 


জগ্রীশ্বরানন্ব-অনুধিত । পৃঃ 








এবকুণ্জযাঞ্চজি - গল্শিঝানন্দ- 


দাদ ছি 2. শসা ১ খা বি 


বেদাঁন্তদর্শন- ঘাম বিশ্বকপানন্প-সম্পাদিত | 
মুলা রি 


৪-৬০) 


১ম অধ্যায়, ১ম থণ্ড ৬০০5 ওর খখ 
যর অধ্যায় ১৩৯০) 
ওয় অধ্যায় ১৩০৯; চর্থ আঅধায় ***, 
গুকুতত্ব ও গুরুগীতী স্বামী বখুবরা নন" 
সম্পাদিত । পৃ 4৯ গুলা ২০৬ 
শ্ীরামকৃষ্চ-পুজাপদ্ধতি-_- প: *$, 


র্থ ধণ্ড ৩০০7 


মুগ্য ১৫” 





চাপাতে "চারার" জ্ঞাত আগা: রারগরলর,- টা এর 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


াষী প্রেষানন্্ (ম্হাপুস্য সহাবাজ 
লিখিত ভুখিকীস্) পঃ ১৬৬) মা ২০০ 

সাধন লক প: ২২০, সঙ্গ ২৬০৭ 

জননী জারদীদেবী- ন্বামী নির্বেদানম্ধ | 
( অনুবাদক £ হ্বামী বিশ্বায়ানন্দ )। পৃঃ ১১৬, 

২০৯ 

প্রীঞ্রীমা সারদা _শ্বামী নিরাময়ানন্দ। 
প্‌ ৯০, ষুল্য ২০৬ 

পরসছংলম্েব-ন্দামী শ্রেষেশান্ন্য । পৃঃ 
২৪১ মুলা ১৭ 


প্রহরায় এমএ রারাররারার জা রি 





পলীপ্রীরামকষ্ণদেবের উপদেশ- হুগেশ 
দত্ত । প: ২৬৬, মুল্য গ+৩ 5 

সঙ্গীত সংগাহ_-প: ৩২". 

থাকে ব্ছোকজ-- মী বিশ্বাত্রয়ানন্দ | প: 
১২০, মূক্ষা সাধারণ ৩৬৯ 


বীরবাধী-_ক্ষা্ধী বিবেকানন্দ | পৃঃ ১১৭, 


ভাজ; ১৩০৮ 


মুন্য ৪০ 
বিবেকানন্দের কথা। ও খক্ম_ন্থাী 
প্রেস্ববাঙন্দ 1 পৃঃ ১৫৪১ যুল্য ৫৯ 


প্লালিন্দীল £ স্রাছাধন কার্যালয়, ১ উদ্ধোধন লেন. কলিকাকা।-৭* ০৯০৯ 


সপ পে আস: পে সে পারার পচ তন ৯৮ এরর হারার ারশচা৯এ০হস্৬-এর পর চেরার 


শপ আলা | কা | পাটা সিট 


সা আলা মাপা 
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অলঙ্কার শিলে 
প.ব্রিসরকার এও সম্স এন 
কালিগ্তা আজও অদ্বিতীযন। 









তান্না 
খে, 
»7 এও এাযাপ্ড সন্দ অব লেট 1 সব্রকার 
৮১. ঢোৌঁওক্া (প্রাড কলিক্াতা৯০ গু (ফান :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই । 


906650৯১090 0902 সস 553052606১১503550১5552005১0505554১5555% 
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চট 








০১০১১ 
. গ্রে স্ট্রীট, কপিকাতা৬ স্থিত বজা পেস হতে বেপুড় ভ্রীরাষক্ষ্। মঠের ইাস্টীগণের পে 
।হরণায়াননদ কতক সু ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা « ৪ইতে প্রকাশিত । 





ইতি উত্রি্ঠত জাগ্রভ প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত 





ইসি এ 


৮ শা 
5. এ 





উচ্দ্বাধন কার্ধালয়, ১ উচদ্বাধন লন, ফিকা ত-১০০০০৩ | 


চর ১: 


লে ৯ নি সর 


উচদ্ধাথতনর ভিয়মাবলশি 


মাথ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ । বৎসরের প্রথম লংখা। হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জন্ক (মাঘ 


হইগ্ডে পৌষ মাল পরধন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌঁধ মাস পথস্ত বাশ্মীসিক 
প্রাহকও হওয়া যায়, কিন্ধ বাধিক গ্রাহক নর ) ৮০তম বর্ধ হইতে বাতিক মুল সভাক্ক । 


১২ টাকা, ষাল্সাসিক ৭২ টাক11 ভারচঢতর বাহিত হউচ্ল ৩৩২ টাকা 
এক্সার €মল-এ ১৯০৯২ টাক । গ্রহ সংখা] ১.২ টাকা | নমুশার অন্ধ ১*২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হুয়। পরের মাসের প্রথম সতাহের মধ্যে পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একথানি পত্রিকা পাঠানে। হইবে ; তাহার পরে চাহিলে পত্তরিক। 
দ্নেওয়! সম্তব হইবে না। 

রচনা £-_-ধম. দশন, শ্রমণ, ইতিহাস, সমাঙ্গ-উদ্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়+ 
গ্রধ্ধ গ্রকাশ করা হয় । আক্রমণাত্মক লেখ? £ঞাশ কর হয় না। জেখকগণের মতামতের জগ্গু 
সম্পাদক দাঁধী নহেন। প্রবঞ্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠাধ এবং বামদিকে অন্তত; এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া ম্পষ্টাক্ষরে লিখধেন। পচভ্রাত্তর ব! প্রবন্ধ ফেরত পাইঢত হু ইচল 
উপযুক্ত ডাকটিকিট পাইীঢন। আবশ্যক 7] কবিতা ফেরত দেওয়া ভয় না। 
গ্রবন্ধাদি ও '₹ৎসংক্রান্ত পঞ্জাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমা5লাডনার জন্য ছইখাান পুস্ভক পাঠানো প্রয়োজন। 

বিতঙাপতঢেলর গার পত্রযোগে জ্ঞাতব্য । 

বিশেষ প্রতিবা £--গ্রাহছকগণের প্রতি নিখেদন, পত্রাদি লিখিবার সময় তাঙার' 
যেন অনুগ্রঃপূর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ77 উচল্রখ কঢেরন 1 ঠিকানা পরিবততন করিতে 


হইপে পুর মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পক্র পৌছানো দরকার । পরিিবতিত 


ঠিকান] জ্ঞানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবশ্তই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের টার্গা মণি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইপে ক্ুপচন পুরা নাস-ডিকান] ও গ্রাহক-সংখ্যা পরিক্ষার 


করিয়া লেখা আবশ্টাক । অফিসে টাক; জম: দিবার সময়ঃ সকাল ৭।ট1 হইতে: 


১১1; বিকাপ ৩টা হইতে ৫।ট"। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 
কার্ধাধান্-__উদ্বোধন কাধাশর, ১ উদ্বোধন জান, খাগবাজার, কলিকাতা-৭** **এ৩ 








কঢয়কখানি নিভাাসঙ্গী বই ঃ 
স্বামী বিতিবকাানতন্দর বালী ও বচন (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) লেট ১৩৫২ টাকা; 
প্রতি খণ্ডত_-১৪২ টাকা। ন্লভ সংস্করণ .সট ১*-২ টাকা; প্রতি খণ্ড ১২ টাকা। 
শ্রীঞ্তীরা মকুষ্ণলীলা প্রসহ--শ্বামী গারদানন্দ। রাছ»ংস্করণ (তই ভাগে ১মহউতে৫ম 
খণ্ড )$ ১ম ভাগ ২৮.০০, হয ভাগ ২২.৫*। পাধাবণ ৫ ১ম খণ্ড ৫.২৫, ২য় খণ্ড ৭.৮০, 
৩য় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫, ৫ম থণ্ড ১১.৫*। 
শ্্রীস্রীরা মরুষ্ণ-পুথি--অক্ষয়কুমার লেন | ২৬১ টাকা 
জ্ীমণ সারদাতদবী-স্বামী গম্ভীরানন্দ। ১৭২ টাকা 
গ্তরীশ্রীমাচক্সর কথা প্রথম ভাগ ৭২ টাকা) র ভাগ ১০:০০ 
ভপানষদ গ্রস্থাবলী-স্বামী গন্ভীয়ানন্দ সম্পা্দিত। 
১ম ভাগ ১৫২ টাকা 7 ২র ভাগ ১১.** টাক।7 তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
শ্রীন্জী চণ্ডী-_-খামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত । ৮৪৫ টাকা | 
ও্ীমদ্ভগবদৃগী ত--স্বামী জগদী্বরানন্দ অনুনিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত । ৯২৫ ট 





আশ্বিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন | ১] 
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খর ও হও জাজ । 
সি তেজ জা হেত |. 

সন ক? বেছি কি ক £ 
জপ -প* নিজে সোজা | ূ 
যুগে ভাজা কাজে | 


পর হল 
০০ পু আসি হও ০6 2 এ বলি, শত" পরী সা টিনেন পি আপন 


১7৭ গে 
ঁ 





ডর হরিশ্ন্দ্র সিংহের শ্রীশিব সাক [সংহ সংকাঁলত 
গীতাতত্্বে শ্রীরামকৃষ্ণ (ছুই খণ্ডে) ৩২** শ্ীশ্রীহে মচজ্র রায় জন্মশতবাধিকী 
ভগবণ প্রসঙ্গ ১য পর্ধীয় (২য় সং) ৮০৯ স্মারক-গ্র্থ রা 2 
ছগবৎ প্রেসজ ২য় পধায় ৩'**  শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 
সপ্ত তভপ্েস। ও পূর্ণভার সাধন ৩০৪ স্তোত্র-মালিক! রঃ ১০০৩ 
ঈশ্বর-সান্িধ্য বোধের সাধন৷ (৩য় সং) ২'** ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের 


সন্ধ্যামালতী ( ভক্ষিমূলক গ্রন্থ) ৩-*০ 

প্রার্থিস্থান : শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির_-৪নং ঠাকুর রামকঞ্জ পার্ক রো, কঙ্পিকাতা-২& ; 

মহেশ লাইব্রেরী__২।১, শ্তামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাত।-১২ ; সারদা পীঠ (বেলুড মঠ)) 
উদ্বোধন কাধালয় ও রামরুষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কাল্চ।র (গাল পার্ক) 


5 এরও » হ88৬ ওই ঠা, রি ৯ 4৯১০৮ সারির 





সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


গ্যআমবাজার, কলিকাতা-৪ 
ফোন ; ৫৫-৭১৩২ গ্রাম £ গ্রামোসাইকেল 


€৫-৭১৩৩ 


[হ] উদ্বোধন আশ্বিন? ১৩৮৭ 


টা গিরি শোন 





অবতার লীলার অদ্বিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামান্য মূলগ্র্থ 


শ্রীশ্রীরামকৃষ্ধকথামৃত 


জীম-কধিত 
(৫ খণ্ডে সমাপ্ত) মুল্য £ প্রতি সেট £ কাপড় ৭* টাকা, বোর্ড ৬* টাক 
শ্রীরামকুষের অন্তরঙ্গ পাধ ও লীলাসহচয়, তার অমৃত-কথার তাগ্ডাত্বী, তীর 
«আনিস তাগবতকার হলেন ভ্রী-ম ( ৩মহেরনাথ ওপ্ত )। “কথামত” শুনিয়| 
শ্রী্রীম! বলেন শ্রীম'কে--“তোমার মুখে শুনিয়া বোধ' হইল তিনিই উ সমস্ত 
কথা ৰলিতেছেন”। দ্বামীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, «...এখন বুঝিলাম...এই 
মহান ও বিশাল কাঁজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাবিয়াছিলেন। 
মনীবী 8:0008175 1২081859 বলেন, 511 715 ৮০৫15 ০0৫ 900180£7810171৩ 
6799110806. মনীষী 4. [71৩ বলেন, “912 715 ৮0110 75 0001006 10 
01০ ৬/0110:8 1115178007৩ 01 1)8810519]75-. ইত্যাদি । 


প্রকাশক 2 গ্রাম'র ঠাকুরবাড়ী (কথাস্ত ভরন ) ২ 
১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭****। ফোন : ৩৫-১৭%১। 
















ইষ্ট ইয়া আর্মাস কো 
বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ভুজের 
নির্ভরযোগ্য ও রৃহতম প্রতিষ্ঠান 


ফোন ; ২৩-২৯৮৯ ১ চৌরন্বী রোড, কলিকাতা-১৩ গ্রাম £ ডিফেও্ডার 








(00814: 577 


ছুটি, এ, ব্য হ)]€/৯"]্+ 


হা€06797 01 ০৬৬ 1) 8)881১৮৭6 খা) 
(0 87760685117. 


066৫: 7]. পা 2০০1: 
22-656. 22 21ও 1. 6য় 0 
20/10-51578855 থিশ রাাল (0814াশশ৯-] 


(0870-8-] 26084 


পপ ++ এ এপ উপ ০৬ আপা পলাশী 





উাথন, আশ্বিন, ১৩৮৭ 
সুচীপত্র 


১। দিব্য বাণী তত ০৪৪১ 
২। কথাপ্রসঙ্গে : ভ্রান্তিরপিণী *** ১** ৪৪২ 
৩। কাবেরীর উৎস-সন্ধানে ***. স্বামী শ্রদ্ধানন্দ ***:8৪৫ 
৪। ন্বামীজীর বাংলা রচনা -** ডক্টর সুকুমার সেন -** ৪৪৯ 
৫1 '“য এতঘিছ্রমৃতাস্তে ভবস্তি -** ভক্টর রমা চৌধুরী *** ৪৫১ 
৬। স্বামী বিবেকানন্দের একটি 

কবিতা : 4৮115515 ঢ125/2165, ***. ড্র প্রণবরঞজন ঘোষ --- ৪৫৬ 

৭। গ্রিরিশচন্দের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ :*.* অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন 
চট্টোপাধ্যায় *** ৪৬২ 
৮। বাঁশির আশ্বাস (কবিতা ) -**  দ্রিলীপকুমার রায় ০8৭০ 
৯। ভয়-বরাভয়-রূপা ( কবিতা ) -**. আীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী *** ৪৭১ 
১০1 মা (গান) ১. ভক্ুর তারকনাথ ঘোষ *"** ৪৭২ 


ষ তার উপর নির্ভর করেঃ তিনি তাকে |? 


সকল বিপদ হতে রক্ষা! করেন । . 
্ীশ্ীমা সারদাদেবী 9ঘনাা)9, হস:507):9, 
ছদ্াহাশা ০77০ & 4৫০, 
7৮51110810৩ 
উদ্বোধনের মাধ্যমে 7162556 (001715301 
টানার 9717010179192001 17066107796 
এই বাণী ! 88/1, বব. 5. 7২০20, 11919179811 [701056 
7২০০০) 856/857 021-1 
_ ভ্রীম্মুশোভন চট্টোপাধ্যায় 


বি ০০22554 





লারদা-রামকিক 
সন্গ্যাসনা প্রাহগ। নাতা ব্বাচিত । 

জল ইশ্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-মনে 
গভীর রেখাপাত করবে । ধুগাবতার রামকষ্- 
সারঙ্াদেবীর শীবদ-অ'পেখোর একখানি 
প্রামাণিক দপিশ হিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি মুন্য আছে । 
অষ্টম মুদ্রণ, ছিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সৃতৃশ্থয বোর্ড বাধাই, মুল ২০, 


দুর্গাম। 


আসারদামাত।এ মানসকনা।র জবনকখা। 
ট্রন্বব্রতাপুরী দেবা রচিত । 
বেভার জগত 3 অপব্ণ চার জীবনলেখা, 
অসাধারণ ভার তপ্ত | শমাছষের 
প্রতি অনন্ত 'শাশবালায় প্বিপূর্ণখদস্া এমন 
মঞ্জীয্সী নারী এযুপে বিএ । 
মিডিয়াম সাইজে ৯৮০ পৃঙ্গা, বছচিত্রে শোভিত, 
সুদৃষ্ত বোর্ড বাধা ই---১৪.. 
আ্।নারদেশ্বরী আম? ২৬ 
(জার সি 


4 রি নি রি নস 
ঢ 698 2 


আশ্বিন, ১৩৮৭ 


শ্রীরামকৃষ্ণ-শিক্ান্র জীবনচন্রিত । 


সন্ন্যাসিনী শ্রীহ্র্গামাত। রচিত | 
আনলম্গবাজার শপজিকা £ বাঙাশ? ষে 
আ্ষও মরিয়া! যায় পাই, বাঙাশীর েয়ে 
জীগৌরীমা তাহার আীবন্থ উদ্দাকরখ ) 
ষষ্ঠ মুদ্রণ _দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
মূল্য-_-১৪৯ 
সাধনা 
দ্বেশঃ সাধন! একখানি অপূর্ব সংগ্রহ গ্রন্থ । 
বেদ, স্টপানবদ, গীতা-..প্রভৃতি হিন্দুশাঙ্থের 
স্প্রসিদ্ধ বহু উক্তি স্থপশিত স্তোত্র এবং ভিন 
শতাধিক...ললীত একাধারে সঙ্গিবি্ট কইয়াছে । 
লগ্চন সংস্করণ --১৯২ 


সাধু-চতুষ্টযর 
খ্াসঞী-লকাদএ মনীবা আবহেজ্নাখ দত্ডের 
মনোজ রচনা । তৃতীয় সুদ্রণ--৪২ 


শৌবীমাতা। সখী, কর্পপিকাত1-5 


টি 5116001110 
05৮৮ 8 





88৩৬ 728. 


১৬৭ 





| ১”্শাাস 
1 ১ জভিতোনরাউাতিত- 








80110109160 0.£ ॥. $ 608 
01নি058/7ি ও 69118198$ 0801186$ 


ররওলে ও (চারারাও _ উজ 8680 88 (01858 1 টিটি, 








//21 75 &7 1 66৮% 
15201৬/ ০ (পা 
শি8$5 2201440 ৬০1৪ 
৬৮111) 00100 


৮া17ি 1015 
81807827 ০08িসিনিনি 


24, 098170651 001 8৬৬6, 
€(91588118-1 3, 

77076 : 23-56011 , 22-6465$ 
01878 20111101750 

15165 :021-26578 (01715 ব5) 
8181701: 09111 117.62-017$ 





বিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন ৫] 


১১। জাগৃতি (কবিতা ) -* ্ীরমন্রনাথ মল্লিক ৪৭২ 
১২। অচিন্তনায়া ( কবিতা ) '-*  শ্ীশান্তশীল দাশ **. ৪৭৩ 
১৩। স্বঃ ও ভূঃ (কবিতা) -** অধ্যাপক শ্রীশিবশস্তু দরকার ৪৭৩ 
১৪ | রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভি :-* ডক্টর জলধিকুমার সরকার - 8৭৪ 
১৫। শ্রীত্রীহ্র্গাপূজা-প্রসঙ্গে '"* শ্রীম্থরেন্্রনাথ চক্রবতাঁ "" ৪৮২ 
১৬। ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক 

্রীশ্রীজগন্নাথদেব -** ভঙ্র বিষণপদ পাণ্ডা *** ৪৮৬ 





১৭। ববীন্দ্রুষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাঁন্জ ... ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী ... ৪৯১ 


কপ এলপি চপ তে 
1 পাশ সস সপ সত শম্পা শি সপ 


স্ঠ ॥ 


৯, ২ বিপিন ননিহার নানী কিং 
.. মী তবনেক গার 


 ৰহবাজার ' শ্যা্বাজার 
;. ৩৫৮৬৩৭, ৫৫-২০০ই 





[ ৬] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৭ 


আপনি ছি ডায়াবেটিক ৮110৩ : অহ সত 
ভা+হলেও, হুত্াহু মিষ্টান্ন আন্াদনের 

নন্দ থেকে নিজেকে বক্ষিত করবেন 98100 16%8]]থায 90165 
কেন? 


ডায়্াবেটিকদের জন প্রস্তত (8) 110. 
ক্চরসগোলা। ক্টনসোমালাং 14 0771666157170 )90688275 
সসেন্দেম্প প্রস্তুতি 0126? 5৮715 


কে. সি. দাশের 


87, 7391917 173011971 (৮2081 ১2৩০1 
এসপ্ল্যানেডের দোকানে লব সময় & নন 


০40) া-22 
পাওয়। যায়! 
ৃ টির লা)0) : 
১১, এপপ্সযানেভ £৪, কাপকাত।-, 9210, 801১177 061)87 058078চ015 5035%, 
ফান £ ২৩-৪৫৯২৯ 041.0707778-15 


7767 ৮০৪৫ ০০721127765665 ০ 


০110)0/7017101২% ৫ (০60), 


1৬1217019000618 & 11176-0 673 ০06 1711006 & [1178090077৩ 


97/45, 9102100 ২০৪০১ €991-700007 


[7100৩ 2 55-2850, 88-9050 


॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামক্কষ্ বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
বোমা রোল বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ট বিরচিত 
খবি দাল জনৃদিত শীলাময় জরামকুষ। ৮**০ 
জীরামকষ্ণের জীবন ১৫"০০ পরমা সারদাষণি ৮০ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫৯৯ মহামানব বিবেকানন্দ ৮*** 
ও শিশু ও কিশোর নাটক ৬ স্বশচন্্র আদক 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত গাঁবভার শ্রীরামকফ ২০০ 
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্! ২০০ 
বিশ্বত্রাত। ভ্ীরামকষ্ ২০০ এ শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্ব্ষননী লারদামণি ৩০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২০০ 


| ওরিয়েন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটল। ৯ শাষাচরণ দে স্ট্রীট । কলিকাতা-৩। 


আশ্বিন, ১৩৮৭ 





১৮ । 
১৪ | 


২০ । 
২১। 


২২ । 


২৩। 


২৪। 
২৫। 
২৬। 
২৭। 
২৮। 


ভারতীয় ভাকঙ্কর্ষে নটরাজ 

স্বামী বিবেকানন্দ ও টাট। রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট 

বামকৃষ্ণ মিশন ত্রাণকার্ধ ( আবেদন ) 

জাঁতিভেদপ্রথার বিবর্তন : প্রাচীন 
ও মধ্যযুগ 

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে সম্কট 
ও সমাধান 

ন্যায়বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে 
সৎপদার্থের স্বরূপ 

সমালোচন। 

রামকুষ্ণ মঠ ও রামকুষ্ণ মিশন সংবাদ 

শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 

বিবিধ সংবাদ 

প্রচ্ছদপট 


উদ্বোধন " * 


ডক্টুর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ৫০২ 


ব্রীশঙ্করীপ্রসাদ বস্তু “৫০৫ 
স্বামী বন্দনানন্দ ১৮১ ৫৬৫ 


**০ ডকুুর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ৫১৬ 
অধ্যাপক শ্রীপ্রেমব্পভ সেন ৫২৪ 


অধ্যাপক শ্রীবিধু্ভুষণ ভট্টাচার্য ৫২৯ 

শ্রীগঙ্গানন্দ দাস ২ ৫৩৬ 
৫৩৮ 
৫৩৯ 
৫৪8 

শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 





5ছ911)/10) 272010 707110 ০0. 


81.001. 1117২ 10179107575 /৮াং 21575, 0০010901 
[ং/97৯1২701779 & 92870৮17 


1) 1২200011911. 1৬192771091 90:00) €0০91-700009 
[১110170 1খ0. ১ 34-1 361 


ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বনু কাগজের ভাগ্ডার 


এইচ. কে. ঘোষ ঘ্যাও কো: 


২৫এ,সোয়ালো। লেন,কলিকাতা-১ 


টেলিফোন £ 


২২-৫২০৪) 


৮৮ | 


আশ্বিন, ১৩৮৭ 


পাপা স্পা পপি 


রোগীর আরোগা এবং ভাক্কাবের স্থবাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ শধধের উপর । আমাদের 
প্রতিঠান ল্বগ্াীন, বিশ্বস্ব এবং বিশুদ্ধতায 
সর্ঞ্োষ্ঠ। নিশ্চিন্ত মনে খাঁটি ওবধ পাইতে 
হইলে 'আ+মাদের নিকট আনন । 

হোমিগপ্যাথিক পার্িবাস্িক 
চিকিগুল! একটি অতুলনীয় পুস্তক । বছ 
মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ গ্রাকাশিজ হইল, মূল্য ২৫০০ 
টাক] মা ॥ এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জানলাভ হইবে প্রচলিঙ বহু পুত্তক 
পাঠেও তাহা? ফইবে না । আজই একখও সংগ্রহ 
করুদ। নক্ষলহইক্ষে সাবধান । আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্বপর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পাত্িবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংক্করণও 
পাওয়া যায়। মূল্য টা: ৫"৫*'যাত্র। 


হোষিউপ্যাধিক উযধ & গুন 


ক 


বহু ভাল ভ্ভান হোমিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় 
আমর! প্রকাশ করিয়াছি! ক্যাটালগ দেখুব। 
হর্ষপুত্তক 





সীত্তা ও চণ্ডী (কেবল মূল)- পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাপা । মুল্য ৩*** টাকা 


কিসাৰে। 

স্তোজ্াবলী-_বাছাই করা বৈদিক 
শান্তিবচন ও ত্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ও 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত । তি সুনগর সংগ্রহ 
প্রতি গৃহে রাখার যত। ওর্থ সংক্করণ, মূল্য 
টাং ৪৫, মাত। 

জীঞীচগ্ী-_একাধিক গ্রাখ্যাত টীকা ও 
বিস্বৃত বাংলা ব্যাখ্য। সম্থলিত বড় অক্ষরে 
ছাপ! বৃহৎ পুত্তকক। এমন চমৎকার পুণ্তক 
আর দ্বিতীয় নাই । মূল্য ১৫*** টাক] । 


এয, ভট্টাভার্যয এ কো প্রাইভেট লি 


161৪. 77710088 হোমিওপ্যাথিক কেমিইস এগ পাবলিশার্স চ5906 5 222556 


৭৩ নেতার্জী সুভাষ রোড, কলিকাডা”* 





রঘ্ুনাথ দত্ত এও সন্দ প্রাঃ লিঃ 


সর্বপ্রকার, কাগজ কালি লেখন সামগ্রী ও ঘুদ্রণ সস্তার বিক্রেতা - 
'রঘুনাথবিল্ডিংস্‌, 


৩২-বি, ব্রাবোর্ণ রোড, কন্দিকাতা-৭*** *১ 


অন্যান্া শাখা £ 


ফোন £$ ২৬-৮০৫৫।৫৬ 


বারাপসী 





পাহওনীয়ার লিটিং মিলল্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বিন্ডিস, কলিকাতা- 





আধিন, ১৬৮৭ উদ্বোধন [১ক] 


₹ ক নৃতন বই বাহিব হইলে ক 


॥ উদ্বোধন কাধাঁপধ হইতে সদ্য প্রকাশিত ॥ 


১। প্রতিদিনের চিন্তা ৪ প্রার্থনা বানী পল্মানপ্দ 


( প্রধম স"স্বপ্ণ  মল্য ২৪১০০ 


২। গীতা। হ্বাী জগদা শ্বথান*। (চতণশ স স্বণণ ) মূল্য ৯ ১৫ 
৩. শাক? সগপীশ্ববনিপ্দ (৮৬৫৭ সঞ্বন ) মুল্য ৮*৪৫ 
£ | শাশারামকুষ্-মহ্মা- অক্ষষবুমান সেন 


( চতুথ স্গবণ ) মুল্য ৪,.২৫ 


রামকৃষ্ণ মত ও মিশনের প্রথম 
মহাপম্মেননের (১১২৩) বিবরণগ্রন্থ | 


শ্বীঘই খামকুষ্। মঠ ৬ মিশতনব খিতীধ মহাসম্মেলনেৰ আযোজন হইতেছে । 
সমস্ত পৃথবীব নীবামকুগসজ্বেপ সাধু এবং ভহজনের প্রতিনিধি ইন্ছাতে যোগ 
দিবেন । ১৯১৬ সাপে বামকণ্জ এ) ও শিশনেব প্রথম মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত: 
হয। দ্বিঙম মহাসম্মেশশেব প্রাালে প্রথম মচাঁসঞ্জেদ শেব ইবেজী বিববণগ্রন্থ 
(শা বি াড/চাতাং1০171 ৮ ৯৮171 0৮1১১10 € 0৭৬17” 
[101৭-71936 ) পুণসু দিও কব! হইখাছে। হহা একটি অমল্য এঁতিহাসিক 
গ্রন্থ, যাহাতে আবামকৃ্ণ পাণদ স্বামী শিবানন্প, শ্বামা সাধদনন্দ, স্বামী অখগ্ডানন্দ 
প্রতিব সম্মেলন উপলক্ষে প্রদও অপুর ভাষণ প্িপিখদ্ধ আছে । যাহাব। বামকুষ্। 
মঠ ও মিশনেব ভক্ত ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাণান, আহাদেব সকলেখই ইহা অবশ্থপাঠ্যি। 
স্বল্পসংখ্যক গ্রহ মুপ্রিত হহহছে। শীঘ্র সংগ্রহ ককণ । 


মূল; ২৫ ০০ টাকা 


প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালম্ম, ১, উদ্বোধন লেন 
কলিক|ঠা-৭০০০০৩ 


১] | উত্বেধিন' জানিন, ১৬৮৭ 
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(18610867506 71765 14/50196118 8 14800৭8 
37008 06 00147231569 ) 





শবিন) ১৩৮৭" 


জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে 
গেলে ভ্রমে ভগবানের সাক্ষাংকার 


হয়। 


যত এগেবে, ততই. দেখবে 


তিনিই সব হয়েছেন-তিনিই সব 


করছেন ! তিনিই গুক্চ, তিনিই ইঞ্টু | 


০৮০2০ হি জি ও এর এ ওক ৯ তর সহ 


5 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


হর মকৃষণদেখ 
শারামকুষ্ণ ভাবাক্রিত 


টি লক-ভত্ত 


পাবার এ০৮ ১০১ ৬৩৯৯ 


701২ 087 13600175155855 01-- 


[১] 


ভগবান কল্সতর | কল্পতরুর নিকট 


বসে যে যা প্রার্থনা করে তাই তাঁর 


লাভ হুয়। 
হ্বার। যখন 
সাবান 


হয়। 


এই নিমিভ সাধন-ভজনের 
মন শুল্। হয়, তখন খুব 


পামশ; ত্যাগ করতে 


শ্ীণামকুঞ্চদেব 


এরা মকঞ্চ-ভাবাশ্রিত 


| 


ন্ভ 


৮ 








18580757071 01-10515--80195--50161815--111158 879685 


1167108151665 210. 


£১/20৬০ ৫0971140 -- 


91160651398 9117811 & 0০. 


£4, 629 5760661, 
2.0. 20৮ 80. 2654, 
088.08)178-700091. 


777০ 2/25 ৫211117051550 19011515101 ৮5 
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5818101911৬. 01791710215 
5015 15810 0110177 11790153101195 
381709১৬ 1810019101195 100. 
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77039118197 1810 0179177802815. 


-09151301€ -০০- 
751৬ 91817019710 0119177109815. 
৮505 -0০0- 


--77/৭32%% 3121710 -0০- 


8৪910 8 9%7079010 01917110915 (2) 1700.--81051111 618170-/50105-501675, 


01510611178 91495 


--0$া1710611 81712001711 291091. 


পা পরারগতাডহাগারতরোর৮০০ররবাররাারররারাারাাারসওররাপপ দারা 





মান 
পি 1০০০ জিরা রিও 


1১] উদ্বোধন এ 17৮7 "বিন ১৬৮ 
এ 


“বাজবাজেশ্ববী সাধ কবে কাঙালিনী সেজে ঘর নিকুচ্ছেন, বাঁসন ধুচ্ছেন, 
চাল ঝাডছেন, এমন, কি ভক্ত ছেলেদেব এ'টে' পধ্যন্ত পবিষ্ষার 
কবছেন! 

ঠাকুবেব গলাষ ঘা হয়েছিল বামকুষ্ষ সংঘ তৈবীব জন্যঃ আর মা 
জয়খামণাটগিতে থেকে অত কণ্ট কচ্ছেন গৃহী ভত্তদেব গার্থস্থ্য -ধর্ম 


শট 


শেখাবাব উন্য ।৮ স্বামী প্রেমানন্? 


উদ্বোধনের মাধ্যমে হ্রীপ্রীমাধেব এই ভাবমূতি আমাদেব সবা ধাবণেব 


অনুধ্যানেব উদ্দেশ্যে প্রচার হউক। _-জট্নক কপাপ্রার্থী। 
সং / সঃ 
পুন: প্রকাশিত * পবিমাজিত সংঙ্গবণ 2 
শি 
৪8 জীমীমা ও জয়রামবাচী 8 
_ সঙ্কল ক 


" স্বাণী পণমেশ্বখানন্দ 
জবণাঁমনাগি ও কোয়ালপাডাখ পল্লিপধিবেশে লেখবেখ জ'বনেণ পটত ভুমিকা 
শ্লীমাষেব পু অগ্তঙ্গ চিত্রে ন্েছমযী মাতমৃতিণ সচি৩ পবমকল্যাণমুয 
গুকবপ ; বক কোমলেব সঠিত কদ্র কঠিন ভাব; মায়'বৰ সহিত মহামাযাব 
এক অশা।শনিম ভাব সমন্বয় ভক্ত পাঠকেব মনে শ্রীশ্রীমায়েব স্ববপ সম্বপ্ধে 
আভাস দিবে সন্দেহ নাই । 

--প্রকাশক-- 
শ্বামী প্রেমবপানন্দ 
শ্লীক্নীমা চমন্দিন্, জয়রাম 31, বাকুড-৭২২-১৪১। 

৮1, 1» --- 
শ্িশ্ীথা *এশিবি, জয়বামবছি ও 
উ.... পা পিয়, কটি কতা ও মূল্য-_ছয় টাক'। 


৮: 


পা ই হত ওয়াচ ৩ সর পিতা এপি জার 2 ও তাত ছার জান আন আজ ০ পপ 8৯৩ আট হা রাকা, 
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শারিরিক এপ না, 


বি পপ ৮ ক পলা স্পা জারা | কক | জবা বপন 





৮২তম বর্ষ, ৯ম সংখ্য। আশ্বিন, ১৩৮৭ 


দিব্য বাণী 


আমাদের মা, অপরের চোখে, মাটির মা হতে পারে; ভক্তের চোখে 
“সচ্চিদানন্রময়ী-__চিদ্ঘনমূতি। মা সর্বব্যাপী; শুন্যে থাকতে পারেন, মানুষের 
ভিতরে থাকতে পারেন; গাছের ভিতরে, ইটকাঠের ভিতরে, এমন কি সেই ক্ষুদ্র 
বালুকণীর ভিতরেও থাকতে পারেন; আর আমার মা, আমার হাতের গড়া 
এত সাধের আনন্দময়ী প্রতিমায় থাকবেন না-এ কখনই হতে পারে না । আমার 
যদি ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে ; আমি যদি অন্তরের সহিত মাকে ডাকি; প্রাণের 
সহিত মার কাছে কেঁদে বলি; মার জন্য যদি সত্যই আমার প্রাণ ছটফট করে; 
মাকে দেখতে না পেলে মহ1 অশান্তি বোধ করি-__প্রাণ বেরিয়ে যায় এমন যদি 
হয় নিশ্চয়ই বলছি-_মা আসবেনই আসবেন; এই মাটির প্রতিমার ভিতরেই 
আঁসবেন। যেখানে বলব সেইখানেই আসবেন। যেমন ক'রে হলে আমার এই 
ক্ষুদ্র মন তাকে বুঝতে পারবে, তেমনি করেই তিনি আমার কাছে আসবেন। মা 
সত্য আছেন, মা নিত্যই আছেন ; মা সত্যই অন্তর্যামী, সত্যই ভক্ত-বৎসল, সত্যই 
স্নেহময়ী জননী । ছেলে প্রাণের সহিত ডাকলে মা আঙসবেনই আসবেন, কোনও 
সন্দেহ নাই। মা সর্বশক্তিমতী ; আমার ক্ষুদ্র আধারের মত হয়েই মা আমার 
নিকট প্রকাশিত হবেনই হবেন। 


স্বামী ভ্রিগুণাতীতা নন্দ 





কথা প্রসঙ্গে 
ভ্রান্তিূপিণী 


শ্রীশ্রিদগাসপ্তশতীর স্ত্প্রসিদ্ধ চারিটি স্তবের 
তৃতীয়টির অন্তর্গত একটি মন্ত্রে আছে : 

যা দেবী সর্বভৃতেষু ভ্রান্তিরূপেণ সংস্থিতা। 

নমস্তন্) নমত্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমো নমঃ ॥ 
অর্থাৎ, যে-দেবী সর্বভূতে ভ্রান্তিরূপে বিরাদ্ধিত, 
তাহাকে প্রণাম, তাহাকে প্রণাম, তাহাকে 
বারংবার প্রণাম । 

যেদেবীকে এই মন্ত্রে স্ততি করা হইয়াছে, 
তিনি “দুর্গা ভগবতী ভদ্রা। তীহাঁরই অন্যান্য 
নাম-_অস্থিকা, কৌশিকী, চণ্তিকা, কাত্যায়নী, 
অপরাজিতা, শুস্তনিশ্ুম্তঘাতিনী প্রভৃতি । শুস্ত 
ও নিশুস্ত--এই দুই মহাস্থ্র কর্তৃক স্ব শ্ব অধিকার 
হইতে চ্যুত হইলে দেবগণ হিমালরে গমন করিয়া 
রীশ্রীহূর্গাদেবীকে অন্ান্ত মন্ত্রসহ এই মন্ত্রে বন্দনা 
করিয়াছিলেন।-_এ-সকলই শ্রশ্রচণ্তীর পাঠকমাত্রেই 
অবগত আছেন। কিন্তু মন্ত্রটতে যে 'ভ্রান্তি'র 
উল্লেখ আছে, তাহার অর্থ ক? শ্রশ্রহ্গাপূজার 
প্রাক্লগ্নে জগন্মাতার শ্রীতিকামনায় এবিষয়ে কিছু 
আলোচন। করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। 

টাকাকারগণ এই মন্ত্রটির যে-সকলু ব্যাখ্যা 
করিয়াছেন, সেগুলি বিশ্লেষণ করিলে 'ভ্রান্তি'র 
আমর] দুইটি অর্থ পাই--(১) বিশ্বৃতি এবং (২) 
অপ্রম] বাঁ অযথার্থ জ্ঞান। 

“বিস্থৃতি” অর্থটি সকল টীকাকার গ্রহণ ন। 
করিলেও শ্রশ্রচত্তীর ব্রদ্ধার্ুত প্রথম স্তবটিতেই 
মহামায়াকে “মহাহস্থৃতিঃ' অর্থাৎ মহাবিস্থতি বলিষ্া 
স্বতি করা হইয়াছে, ইহ1 আমর] লক্ষ্য করি। 
স্থতরাং ধাহার1 “বিস্বৃতি* অর্থ টি গ্রহণ করিয়াছেন, 
তাহাদের ব্যাখ্য। নিরাধার নহে। এই “বিস্বৃতি”র 
দুইটি দিক আছে। একটি মঙ্গলময়, অপরটি 
অমঙ্গলময়--অন্ততঃ আপাতদৃ্টিতে। জীবনে 


আমরা অনেক অবিচার-অত্যাচার, লাঞ্চনা-গঞ্জনা, 
জ্বালা-যন্ত্রণা, শোক-তাপ ভোগ করি। যখন 
ভোগ করি, তখন জীবন ছুবিষহ মনে হয়। কিন্তু 
সমস্ত ব্যথা-বেদণা কালক্রমে বিস্থৃতির গর্ভে বিলীন 
হয়। যদ্দিই বা কখনো স্থৃতিপথে উদ্দিত হয়, 
তাহার তীব্রতা এতই মন্দীভূত হইয়া যায় যে, 
তাহাকে অনায়াসে বিশ্বৃতপ্রায় বলা যায়। এই 
বিশ্বতি যদি না থাকিত, তাহ হইলে জীব 
ন্মুত হইয়া জীবনধারণ করিত। স্থৃতরাং 
শ্শ্রদুর্গাদেবীর ইহা অশেষ করুণ! যে, তিনি 
প্রান্তিরূপিণী হইয়া আমাদের মকলের হৃদয়ে 
বিরাজমানা। ইহ] তাহার কল্যাণময়ী মৃতি। 
অপর ধিকে বিস্বৃতির অমঙ্গলমর দিকও আছে। 
শান্তর ও আচাধগণের উপদেশ বিস্বাত হইলে মান্য 
সমস্ত পুরুষার্থেৰ অযোগ্য হয়। গীতাতে ইহার 
উল্লেখ আছে । গীতার দ্বিত'য্ব অধ্যায়ে ভগবান 
শ্রুষ্ণ “স্বতিবিভ্রম” ও 'ম্বতিভ্রংশখএই ছুইটি 
পরধীয়বাচী শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন । সমস্ত 
অনর্থের মূল খে রূপরসাদি বিষয়সমূহের বিরামহীন 
চিন্তা, সেই প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়! ভগবান 
বলিতেছেন : 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সর্দপ্ডেযুপজায়তে | 
সঙ্গাৎ সঞ্তায়তে ক।মঃ কামাৎ 
ক্রোধোহতিজায়তে ॥ 
ক্রোধাদ্‌ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ 
স্বৃতিবিভ্রম2। 
স্বৃতিন্রংশাদ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্ঠতি ॥ 

( ২।৬২-৬৩ ) 
অর্থাৎ মাগষ বিষয়সমূহের অবিরত চিন্তা করিতে 
থাকিলে সেগুলিতে তাহার আসক্তি জন্মে, আসক্তি 
হইতে কামনা এবং [ প্রতিহত ] কামনা হইতে 


আখন, ১৩৮৭ ] 


ক্রোধ জন্মে, ক্রোধ হইতে সম্যক মোহ এবং তাহা! 
হইতে স্বতিবিভ্রম হয়, স্বতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ 
হয় আর বুদ্ধিনাশ হইলেই মান্থ্ষ প্রণষ্ট হয় 

যদিও এই ঙ্সোকদ্য়ে "ম্ৃতিবিভ্রম” বা 'স্থতি- 
ভ্রংশ* যে কী বিষয়ে তাহার উল্লেখ নাই, তথাপি 
আচার্ধগণের ব্যাখ্যায় উহ] স্প্টীরুত। শংকরাচার্ষ 
তাহার ভাঙ্কে লিখিয়াছেন, “সম্মোহাৎ স্বতিবিভ্রমঃ, 
শান্ত্রাচার্যোপদেশাহিতসংস্কারজনিতায়াঃ শ্বতেঃ স্যাৎ 
বিভ্রমঃ ভ্রংশঃ -_স্ত্যুৎপত্তিনিমিক্তপ্রাপ্তৌ অন্ুৎ- 
পত্তিঃ।” তাৎপর্য এই যে, শান্তর ও আচার্গণের 
উপদেশ বারংবার শ্রবণের ফলে আমাদের অস্তঃকরণে 
একটি শ্তুভ সংস্কার উৎপন্ন হয়। প্রতিহত কাখন! 
হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হইলে ক্রোধ হইতে সন্মোহ 
হয় অর্থাৎ কোন্টি করণীয় আর কোন্টি করণীয় 
নহে, সে-মম্বন্ধে বিবেক-বিচার থাকে না। এই 
সম্মোহের ফলে পূর্বোক্ত শুভ সংস্কারের স্তৃতি 
বিলোপ পায়__সেই শুভ সংস্কারজনিত স্মতির 
উৎপত্তি হওয়ার যথেষ্ট কারণ থাকিলেও উহার 
উৎপত্তি হয় না । শান্তর ও মহাপুরুষগণের উপদেশের 
সংস্কারজণিত স্থতি তো এই সকল সঙ্কটকালেই 
মান্ষকে রক্ষা করে; সুতরাং সেই স্বতি যে 
উৎপন্ন হইবে, ইহাই প্রত্যাশিত, কিন্তু বিষয়চিন্তা 
এমনই অনর্খের মূল যে, এ সংস্কারজনিত স্বতিও 
মোহগ্রস্ত মান্থষের মনে উদ্দিত হয় না। ফলে 
মানুষের হয় বুদ্ধিনাশ_-শাস্ত্রবিহিত ধর্ম, অর্থ, কাম, 
মোক্ষের অযোগ্য হওয়ায় সে আর মন্স্তপদবাচ্য 
থাকে না। 

এই "ম্বতিবিভ্রম” বা ভ্রান্তি সাধকের দৃিতে 
নিঃসন্দেহে অমঙ্গলময়, কিন্তু দিদ্ধের দৃষ্টিতে নহে। 
সিদ্ধব্যক্তি এখানেও ভ্রান্তিরপিণী জগজ্জননীর 
করুণাময়ী মুত্তিই দর্শন করেন। তিনি দেখেন 
প্রত্যেকটি পতন তাহার উত্থানের কারণ হইয়াছে 
প্রত্যেকটি ভুল তাহাকে চলার পথে অগ্রসর 
করিয়া দিয়াছে? তুল ও ভুল-ভাঙা, আবার ভুল ও 


কথাপ্রসঙ্গে 


৪8৪৩ 


আবার ভুল-ভাঙা-_-এই টানাপোড়েনে চলিয়াই 
তিনি পথের শেষে উপনীত হইয়াছেন, শুধু একটি 
জীবনে নহে, বহু জন্মের অস্তে। প্রয়াত ব্যক্তিকে 
লক্ষ্য করিয়া আমরা প্রা সকলেই কবির সহিত 
ক মিলাইয়া বলি ধটে-_ 
“আঙ্গিকে হয়েছে শাজি, 
জীবনের ভুলভ্রান্টি 
সব গেছে চুকে। 
রাত্রিদিন ধুক্ধুব্‌ 
তরঙ্গিত ছুঃখস্ুখ 
থামিয়াছে বুকে ।, 

( রবীন্দ্রনাথ £ “মৃত্যুর পরে ) 
কিন্ত শাস্ত্র তাহা বলেন না। শাস্ত্র বলেন, 
“বহুনাং জন্মনাম্‌ অন্তে? (গীতা 91১৯)--বহু জন্মের 
অন্কে মান্য চরম জ্ঞান লাভ করে। নিহিতার্থ 
এই যে, অন্তিম জীবনের পূর্ব পর্বন্থ “ভুলন্রান্তি'র 
হিসাবনিকাশ চুকিয়া যায় না, “তরঙ্গিত 
ছুঃখন্থথ'ও থামিয়া যায় না। খাগ্ুষের পূর্ব পু 
জীবনের অশুভ সংস্কার এবং শান ও মহা 
জনবাণী-জনিত শুভ সংস্কারের সংগ্রাম চলে 
ইহজীবনের পরিধিকে অতিক্রম করিয়া এবং 
জগন্মাতার কপায় যে-জীবনে শুভ সংস্কারগুলিই 
বিজয়ী হয়, সেই অন্তিম জীবনেই সমস্ত 
'ভুলত্রান্তি নিঃশেষে চুকিয়! যায়, “তরঙ্গিত দুঃখ 
সখ'ও চিরকালের জন্য থামিয় যায় । 

তাই যে-কথ। বলিতেছিলাম-_স্থৃতিবিভ্রমে' 
সিদ্ধব্যক্তি ভ্রান্তিকূপিণী জগজ্জননীর মঙ্গলময়ী 
মৃত্তিই দেখেন। 'শ্থতিবিভ্রম'-জনিত পতন আর 
অমঙ্গলময় মনে হয় না_অগ্রগতির পথে, জগ- 
ন্নাতাকে পাইবার পথে অবশ্যম্ভাবী বলিক়াই মনে 
হয়। তিনি দেখেন--“আমাদের পরম কল্যাণময়ী 
ধাত্রী প্রকৃতি ইচ্ছা করিয়া যে নিঃস্বার্থ কা নিজ 
স্বন্ধে লইয়াছিলেন, তাহা। ফুরাইল। তিনি যেন 
আত্মবিশ্বৃত জীবাত্মার হাত ধরিয়া তাহাকে জগতে 


যত প্রকার ভোগ আছে, ধীরে ধীরে সব ভোগ 
করাইলেন ; যত প্রকার প্রকৃতির অভিব্যক্তি-- 
বিকার আছে, সব দেখাইলেন। ক্রমশঃ তাহাকে 
নানাবিধ শরীরের মধ্য দিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর 
সোপানে লইয়া যাইতে লাগিলেন, শেষে আত্ম 
নিজ হারানো মহিম। ফিরিয়া! পাইলেন, নিজ ম্বরূপ 
পুনরায় তাহার স্থৃতিপথে উদিত হইল । তখন 
সেই করুণাময়ী জননী যে পথে আসিয়াছিলেন, 
সেই পথেই ফিরিয়া গেলেন এবং যাহার] এই পদ- 
চিহ্ুহীন জীবনের মরুতে পথ হারাইয়াছে, তাহা- 
দিগকে আবার পথ দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
এইভাবে তিনি অনার্দি অনন্ত কাল কাধ করিয়। 
চলিয়াছেন। এইরূপে সখছুঃখের মধ্য দিয়া, ভাল- 
মন্দের মধ্য দিয়! জীবাত্মাগণ অনপ্ত সত্রোতে প্রবাহিত 
হইয়! সিদ্ধি ও আত্মসাক্ষাৎকাররূপ সমুদ্রের দিকে 
চলিয়াছেন।” (শ্বামী বিবেকানন্দ £ রাজযোগ ) 


বিশ্বতিক্াঁপণী ভরান্তির পর অপ্রমারূপিণী ভ্রাস্তির 
কথা। পূর্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীচগ্তীর টাকা- 
কারগণ আলোচ্যমান মন্ত্রটিতে 'ভ্রান্তির দ্বিতীয় 
অর্থ করিয়াছেন 'অপ্রমা”। 'প্রমা” শব্দটির অর্থ 
যথার্থজ্ঞান। স্থতরাং “অপ্রমা”র অর্থ অযথার্থজ্ঞান । 
গুপ্তবততী টাকায় আছে_-'্রান্তিঃ অপ্রমা? ; চতুর্ধরী 
টীকায়--“অতম্মিন তৎ ইতি প্রত্যয়ঃ, ( যেটি যে- 
বস্ত নহে, সেটিতে সেই বস্তর জ্ঞান); শান্তনবী 
টাকায়_অতশ্মিন তৎ ইতি জ্ঞানং ভ্রাস্তিঃ; 
নাগোজী ভট্রের টাকায়_-ন্রাস্তিঃ অতন্বতি তদ্‌- 
বত্প্রত্যয়ঃ ; দংশোদ্ধার টীকায়-_ভ্রান্তিঃ অত্‌- 
বতি তত্প্রকারকং জ্ঞানম, | এই সকল ব্যাখ্যায় 
শবের কিছু ইতরবিশেষ থাকিলেও বক্তব্য একই 


এবং 'রজ্জুতে সপজ্জান” দৃষ্টান্তটি মনে রাখিলে 


বক্তব্যটি বুঝিতে অন্থ্বিধা হয় না । “অপ্রমা” আর 
“অধ্যাস” একই কথা । শংকরাচার্ধ অধ্যাসের সংজ্ঞা 
দিয়াছেন-_“অতম্মিন্‌ তদবুদ্ধিঃ,। উল্লিখিত টীকা- 
গুলিতে প্রায় একই ভাবা ব্যবহৃত হইয়াছে। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


'অধ্যাসণ সম্বন্ধে বৈশাখ ১৩৮৭ সংখ্যার “কথাপ্র সঙ্গে” 
নিবন্ধে বিস্তারিত আলোচনা কর! হইয়াছে । স্তরাং 
এখানে তাহার পুনরুক্তি নি্রয়োজন। রজ্জুতে 
যখন আমাদের সর্পভ্রম হয়, শুক্তিকাতে রজতভ্রম 
হয়, মরুভূমিতে মরীচিকাভ্রম হয়, জলে কাচভ্রম 
হয়, তখন সেই অধ্যাস ব' অপ্রমা ভ্রান্তিকূপিণী জগ- 
জ্ননীরই লীলামাত্র-_শাক্তের দৃষ্টিতে । আবার 
নিক্রিয় আত্মায় যখন সক্রিয় দেহেন্দিয়াির ধর্ম 
আরোপিত হয় এবং জড় দেহেন্দ্রিয়াদিতে চৈতন্থস্বরূপ 
আত্মার ধর্ম আরোপিত হয়, তখনও শাক্ত ভ্রান্তি- 
রূপিণী মায়েরই লীল! দেখেন। ব্রদ্মে জগদ্ত্রান্তিও 
ভ্রান্তিবূপিণী মায়েরই লীলাবিলাস। বেদাস্তের 
ব্রদ্মের উল্লেখেরই বা প্রয়োজন কী! মাই তো 
বলিতেছেন, “একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়! কা মমা- 
পরা ?-__-'একা আমিই আছি, আমি ভিন্ন দ্বিতীয় 
কে আর আছে এজগতে ? বেদাস্তও বলেন, 
“একমেবাদ্বিতীযুম্‌ (ছান্দোগ্য উপ. ৬!২।১), “নেহ 
নানান্ডি কিঞ্চন” (বৃহদারণ্যক উপ 818১৯, কঠ 
উপ. ২১।১১ )১--এক অদ্বিতীয় ব্রদ্ছই মাছেন” 
“নানা বলিয়া এই বিশ্বে কিছুই নাই ।” স্থতরাং 
কথা! একই--কেহ বলিতেছেন ব্রহ্ম, কেহ 
বলিতেছেন “মা'। একমাত্র মাই আছেন, তথাপি 
আমরা নান! দেখিতেছি ভ্রান্তিতে। এই ভ্রান্তি 
ভ্রান্তিরূপিণী মায়েরই খেলা ! 


রীশ্দুগাপুজার সমাসন্ন শুভাবসরে ভ্রান্তিরূপিণী 
জগত্জনপীর শ্রীপাদপণ্মে আমাদের প্রাণের প্রার্থনা 
এই যে, তাহার কুপায় আমাদের যেন "শ্বতিবিভ্রম- 
রূপিণী ভ্রান্তি না হয়--শান্ত্র ও মহাপুরুষদের বাণী 
শ্বৃতিতে চিরজাগরূক থাকিয়! যেন আমাদের সকলের 
জীবনকে স্থনিয়ন্ত্রিত করে এবং অন্তে বিশ্বাতীতাতে 
বিশ্বভরাস্তিও নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া “একৈবাহং 
জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা”_মায়ের এই 
মহাবাণীর অপরোক্ষ অনুভূতি যেন আমাদের 
কৃতরুতার্থ করে। 


কাবেরীর উৎস-সন্ধানে 


১০০ ঝা পানি 


স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 


কাবেরীর উৎস-সন্ধানে চলিয়াছি। 
সালের এক দ্বিপ্রহর। কৃর্গ রাজ্যের মার্কার শহর 
হইতে ১০।১২ জন সাধু লইয়! বাস ছাঙিয়াছে। 
উৎসের নাম “থল-কাবেরী” | 

শ্ররঙ্গমে কাবেরীতে স্নান করিয়াছি-_-মতি- 
প্রসারিত নদী। শ্রীরঙ্গপট্রমে শৈলরাজির মধ্যে 
আঁকিয়া বাকিয়৷ প্রবাহিতা অনতিদীর্ঘ। কাবেরীর 
অন্য এক রূপ দেখিয়াছি । আবার শিবসমুদ্রমে 
এ নবষির জলপ্রপ। তও স্তব্ববিস্ময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। 
এই বহুভঙ্গিমামরী শ্লোতম্ষিনীর কি রূপ দেখিব 
তাহার উৎসে? বড় কৌতৃহল চিত্তে । 

বাস চলিয়াছে। আধ-কীঁচ] রাস্তা । হেলিয়। 
ছুলিয়া, মাঝে মাঝে বেশ বীকুনি ধিয়া যেন 
লাফাইতে লাফাইতে ছুটি£াছে ; গতি কখনও মন্দা, 
কখনও দ্রুত | পাহাড়ের গায়ে কোথাও ক্ষুত্র গ্রাম, 
দু-চারটি কুটিন। বড় স্থন্দর্ন এই কুর্গ, প্রদেশ। ক্রমশঃ 
লোকবসতি পিছে ফেলিয়া বিজন ঘোর জঙ্গলের 
মধ্য দিয়া রাস্তা উপরে উঠিতেছে। এক পাশে 
গভীর খাদ। সেই দিকে তাকাইয়। কেহ কেহ ভয় 
পাইতেছেন। বাশ্তাও বেশ সরু, আবার প্রায়ই 
বাক। মুহূর্তের অপাবধানতায় গাড়ির চাকা 
পিছলা ইয়া গাঁড়ি খাদে পড়িতে পারে । কেহ কেহ 
মৃছুত্বরে এই আতঙ্ক প্রকাশ করিতেছেন । ড্রাইভার 
. উৎসাহী কৃর্গী যুবক। তাহার চাকা ঘুরাইবার 
কৌশল প্রশংসনীয় । সে ম্বামীজীদের হাসিয়! 
অভপ্ দিতেছে-_-“ভয় পাইবেন না, যদি দুর্ঘটন। ঘটে 
তাহা হইলে রামকুষ্ণ মিশনের এতগুলি সাধুর আক- 
স্মিক মৃত্যু কতবড় একটি আন্তর্জাতিক সংবাদের সি 
করিবে, আমি কি তাহা জানি নাঃ আমি ঠিক 
আপনাদের থল-কাবেরী ঘুরাইয়! সন্ধ্যার মার্কারায় 
পৌছাইয় দিব । কোনও চিন্তা! করিবেন না।” 


১৪৯৩৮ 


একজন প্রবীণ সন্ন্যাসী জনৈক জাপক সাধুকে 
বলিতেছেন, আপনি সকলের হয়ে জপ করুন। 
জাপক তৎক্ষণাৎ মাল৷ বাহির করিয়। নিঃশব্দে জপ 
করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ একবার ভয়াবহ 
খাদের দিকে তাকাইয়! আর একবার ঘোর বনানী 
আচ্ছাদিত পর্বতগানত্রে চোখ ফিরাইয়! রুদ্ধনিঃশ্বাসে 
সময় গুণিতেছেন। ছু-একজন ভক্তিভরে উচ্চারণ 
করিতেছেন, জয় মী কাবেরী-গঙ্গ 

কিন্ত কাবেরী-মা কোথায়? যে কাবেরী সিন্ধু- 
সঙ্গমে, শ্রীরক্গমে, মহীশৃ-বাজ্-_সেই প্রবাহিণীই 
নিশ্চিতই শিলাপ্রস্তর ভেদ করিয়া অরণ্যানীর 
কোল বাহিয়া আমাদের চোখের আড়ালে 
নাচিয়া নাচিযী নামিয়া আমিতেছেন । তাহার 
প্রবাহে তো কোনও ছেদ নাই। আমরাই 
দেখিতে পাইতেছি না। ধৈর্ধ ধরিযা অপেক্ষা করা! 
ছাড়! উপায় নাই। উৎসে মায়ের আবার দেখা 
পাইব। যে মাকে নাচে দেখিয়াছি সেই মাই 
উপরে । তাহাকে চিনিতে পাঁরিণ তো? উৎসে 
তাহার অতিক্ষীণা মৃতি দেখিয়া বিশ্বাস 
হারাইব না তো? 

কয়েক ঘণ্টা কাটিয়া যাঁয়। ড্রাইভার বলিতেছে, 
এইবার আমর! নিকটে পৌছিয়াছি। জঙ্গল ভেদ 
করিয়া অতিদুূর হইতে মধ জলকল্লোল শোন! 
যায়। সকলের প্রাণে উৎসাহ জাগিয়া ওঠে! 
ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে-_-ই, উহা 
কাবেরী-মায়ের শ্ররে তর্ধবনি 

কতদুরে ? 

সে হাসিয়া বলে, অনেক দুর । 

কাছে যাওয়া যায় কি? 

না। বড় দুর্গম জর্গল। 

অবশেষে বাস থামে--একথগ্ড সমতল জমিতে 
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আশেপাশে তাকাইয়! জলধারার কোনও চিহ্ন দেখ 
যায় না। ড্রাইভার বলে, এবার হাটিতে হইবে। 
হাটা শুরু হয়। বেশ চড়াই সরু পাহাড়ী রাস্তা। 

প্রায় আধঘণ্টার উপর হাটিবার পর পাহাড়ের 
গায়ে জঙ্গলে প্রায় অদৃশ্ত একটি ক্ষীণ জলপ্রণালী 
দৃর্টিগোঁচর হয়। ড্রাইভার উচ্চন্বরে ঘোষণা করে, 
দেখুন দেখুন কাবেরী-মা নামিয়া আমদিতেছেন । 
সকলে করজোডে নমস্কার করিয়া বলিয়! উঠেন : 

গঙ্গে চ যমুনে €চব গোদাবরি সরম্থতি। 

নর্মদে সিন্ধু কাবেরি জলেহস্মিন্‌ সম্গিধিং কুরু ॥ 
আরও বেশ কিছুক্ষণ উপরে উঠিতে হয় 
ড্রাইভার বলে, গৌছিয়াছি। কাবেরী-গঙ্গীর উৎস 
--থল-কাবেরী 

বিশ্বাস কি হয় আগাছায় আবৃত একটি নাতি- 
গভীর গর্ত হইতে ক্ষীণভাবে নির্গত একটি সামান্য 
জলধারা__যে কাবেরীকে শ্রীরক্গপট্রম, শিবসমুদ্রম 
এবং ত্রিচিনাপল্লী-্রীরঙ্গমে দেখিয়াছি সেই বন্ু- 
বিস্তীর্ণ নদীর উৎস? 

তবুও তাহাই তো সত্য। থল-কাবেরী 
যদি কোনওক্রমে বন্ধ হইয়! যায় তাহা হইলে 
কাবেরী শুকাইয়া যাইবে। আপাত-সামান্য উৎসটিই 
বৃহৎ শ্োতশ্থিনীকে ধরিয়া রাখিয়াছে, তাহার 
বহপ্রকাশমান জীবন-ভঙ্গিমার শক্তি ও সৌন্দর্য 
অবিচ্ছিন্নতাবে যোগাইয়া যাইতেছে 


ভারতের অধ্যাত্বশাস্ত্রে বিশ্বসংসারকে কখনও 
সমুদ্র, কখনও বৃক্ষ, অরণ্য, কখনও বা নদীর সহিত 
তুলনা করা হইয়াছে। 
শিশ্প গুরুর নিকট হৃদয়ের আতি জানাইতেছেন-_ 
কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং 
ক! বা গতির্মে কতমোবইস্ত্যপারঃ | 
“কেমন করিয়া আমি এই সংসারসমুদ্র পার হইব? 
কি আমার গতি 1? কোনও উপায় আছে কি ?, 
( শঙ্করা চার্ধকৃত-বিবেকাচুড়ামণি, শ্লোক ৪০ ) 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


উধবমূলমধঃশাখমস্বখং প্রান্থরব্যয়ম, 
“এই বিশ্বসংসারকে জ্ঞানীরা একটি বৃহৎ অশ্ব 
গাছ বলিয়৷ বর্ণন। করিয়াছেন |” (ভগবদ্গীতা৷ ১৫।১) 
নদীর উপমা-- 
( হরি) দিন তো গেল সন্ধ্যা হল পার কর 
আমারে। 
তুমি পারের কর্তা স্তনে বার্তা ডাকছি হে 
তোমারে ॥ 
(প্রাচীন বাংলা ধর্মসঙ্গীত ) 
নদী যেমন বহিয়া! যায়, এক স্থানে এক জল 
সামনে সরিষা অপর জলের জন্ত স্থান করি: 
দেয়, বিশ্বসংসারও সেইরূপ অনবরত পরিবর্তনের 
শ্োত। আজ যাহা দেখিতেছ কাল সেই 
স্থানে অপর কিছু আসিয়া দ্রাড়াইবে। পর্ব 
অপর কিছু । নদী কখনও শান্ত, কখনও তরঙ্গ- 
সঙ্কুল; কখনও জীবনপোষক, কখনও মহা- 
প্রাৰনে ধ্বংস-আনয়নকারী। জগতে সেইরূপ 
স্বখশাস্তি আছে, আবার দুঃখবিপর্যয়ও আছে। 
নদীর যেমন বহু শাখাপ্রশাখা, িশ্বব্রক্ধাণ্ডেও 
সেইরূপ অসংখ্য বৈচিত্র্য । সংসারকে নদীর সহিত 
তুলনা করা অযৌক্তিক নয়। 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ সংসার-নদীর বর্ণনা 
দিতেছেন-_ 
পঞ্চশ্রোতোহ্ব,ং পঞ্চযোস্ট্যগ্বন্রাং 
পঞ্চপ্রাণোগিং পঞ্থবুদ্ধ্যাদিমূলাম, | 
পর্ণবর্তাং পঞ্চছুঃখোঘবেগাং 
পঞ্চাশদ্ভেদাং পঞ্চপর্বামধীমঃ || 
“গাচটি জ্ঞানেন্দ্িয় যাহার পাঁচটি শত, পঞ্চ 
ভূতের বিস্তার দ্বারা যাহা দুস্তর ও বক্র, পাচটি 
কমে্দ্রিয় যাহার ঢেউ, পাঁচটি ইন্দ্িয়-জ্ঞানের কারণ 
মন যাহার মূল, শব্বাদি পাচটি বিষয় যাহার আব, 
(শর্ভবাস, জন্ম, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুূপ) পাঁচটি ছ£খ 
যাহার শ্বোতোবেগ, (অবিষ্যা, অন্মিতা, রাগ, ছ্েষ ও 
মোহরূপ) পাঁচটি ক্লেশ যাহার সোপান এবং অন্যান্ 


আস্টিন, ১৩৮৭ ] 


বিস্তার লইয়া পঞ্চাশপ্রকার ভেদযুক্ত সংসার-নদীর 
সত্য আমর] পর্যালোচনা করিব।” 
( শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্‌ ১৫) 
এই সংসার-নদীর পারে যাইতে ন। পারিলে 
জীবের পরম! শান্তি ও নিরাপত্তা নাই। সেইজন্য 
সংসার-নদীর প্ররুতি ও মূল সম্বন্ধে জিজ্ঞাস অধ্যাত্ম- 
সাধকের মানসে হ্বতই উপস্থিত হয়। কোথা 
হইতে এই নি আসিতেছে ? যেমন স্থল কাবেরীর 
উৎ্স-সন্ধানে গিয়! পরিশেষে অবিশ্বাস্ত সরল এবং 
সামান্ত একটি জলধারায় গিয়া পৌছাই এবং এ 
থল-কাবেরীকেই দূর দূর প্রসারিত কাবেরী মহা- 
নদীর জীবন- ও শক্তি-দায়ক মূল কারণ বলিয়! 
মানিয়া লই, সেইরূপ এই বিশ্বসংসাররূপ বনু- 
শাখাক়িত নদীর সরল কোনও আদি সত্য আছে 
কি- যেখানে সকল বৈচিত্র্য গুটাইয়া আসিয়াছে 
অথচ যাবতীয় অভিব্যক্তির সকল সম্ভাবন৷ 
অতিহ্ুম্্রভাবে নিহিত রহিয়াছে? 
শ্বেতাশ্বতর উপনিষণের প্রথম অধ্যায়ে ঝষির। 
এই বিষয়ে আলোচনা করিতেছেন দেখিতে 
পাই। প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি প্রমাণ সহায়ে 
যুক্তিবিচার করিয়া তাহারা একটির পর 
একটি কল্পকে “ইহ! মুল কারণ হইতে পারে 
না, বলিয়া! প্রত্যাখ্যান করিতেছেন। কাল 
শয়। শ্বভাব নয়, নিষ্তি বা যদৃচ্ছা নয়, 
পঞ্চভূত বাঁ চেতন জীবও নয়, ইহাদের 
সংহতিও নয়। তবে কি? যুক্তিবিচার যখন পথ 
দেখাইতে পাগ্রিল না, তখন তাহারা ধ্যানযোগা- 
নুগতা অপশ্ঠন্” খ্যানযোগে নিবিষ্ট হইয়া উপলব্ধি 
করিলেন ( শ্বেতাশ্বতর উঃ ১।৩)-_ত্রিগুণাত্মিকা 
আত্মশক্তি সহায়ে অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই বিশ্ব 
রহ্ধাপ্ডের কারণ। তিনিই স্থপ্টি করিতেছেন, ধারণ 
করিতেছেন আবার তাহাঁতেই সব লয় পাইতেছে। 
উপনিষদের ভাষায় সেই পরমাত্মা! সগুপত্রহ্ষ । 
সঞ্ণত্রদক্ধ বা ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনে উপনিষদ্‌ 


কাবেরীর উৎস-সন্ধানে 
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মুখরিত। মানুষের শ্রেয়ের পথ হইল সগ্তগক্রক্ষের 
উপাসনা! । নান! প্রতীকসহায়ে নানা উপাসনার 
নির্দেশ উপনিষদে দেখিতে পাই। উপালনা 
অভ্যাসের ফলে চিত্ব নির্মল হয়, অধ্যাতুজ্ঞান 
ধীরে ধীরে হৃদয়ে স্ষুরিত হয়। সংশয়, মোহ, ভয় 
অপসারিত হইয়! সচ্চিধানন্ শ্রীভগবানের স্পর্শে 
জীবন ধন্য হয়। 

কিন্তু কাবেরীর উৎস-সন্ধান সমাঞ্ধ হয় নাই। 
উপনিষদের খষি সপ্ত হইতে নির্গণব্রক্দে অভিযাত্রা 
করিলেন। সগুণ যখন তীহার স্থষ্টি-স্থিতি-লয়কারিত্ব 
এবং অন্যান্ত এশ্বর্য ত্যাগ করিয়া আপন নিরপাধিক 
ত্বরূপে দাড়ান তখন তিনি নিগুণ। তিনি তখন 
আমাদের বাক্যমনের অতীত । তাহাকে উপাসন। 
কবিতে পারি ন।, মন দিয়া! তাহার ধ্যান করিতে 
পারি না, বাক্য দিয়! তাহার স্তরতিগানও কর! চলে 
না। তবে তাহাকে লইয়া কি করিব? তিনি 
আমাদের কোন্‌ উপকার সাধন করিবেন ? 

ঝষি তাহার উৎ্স-সন্ধানে ক্ষান্ত দিলেন পা। 
চলো, চলো, আরও উপরে চলো । অস্তিম উত্স 
পাওয়া গেল মানুষেরই অন্থরতম সত্যে । ঈশ্বরের 
সর্বোত্ম স্বরূপ যেমন নিরুপাধিক ও পি, মানুষও 
যখন তাহার সকল আবরণ, সকল পরিচ্ছদ ত্যাগ 
করিয়া উপরে চলিতে থাকে তখন আখেরে সে 
তাহার স্বরূপে পৌছিতে পারে । তাহার নিরাধরণ, 
নিরুপাধিক সত্য আর ঈশ্বরের নিরুপাধিক 
খ্বরূপ একই | উপনিষদদের থোষণ1_-“অহং ব্রহ্ধান্মি”। 
তত্বমসি _ “আমিই ব্রচ্ম” “তুমিই তাহা”। এই 
অন্তিম উৎসে পেৌছানে! বড় সহজ কথা নয়। 
একান্ত সাহস চাই, প্রথর অনাসক্তি চাই। আমি 
দেহ নই, মন নই, প্রাণ নই, কর্তা নই, ভোক্তী। নই 
- এই প্রতীতি একদিনে আসে না । কিন্ত আসিতে 
পারে। আত্মজ্ঞান কাবকল্পনা নয়। মানুষের 
ব্যক্তিত্বের পিছনে, জগৎ্সংসারের অসংখ্য অভি- 
ব্যক্তির পশ্চাতে, সগ্ব্রহ্ধ বা ঈশ্বরেরও মহিমার 
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পিছনে যে অদ্বয় সত্য রহিয়াছে তাহার উপলৰি 
একটি অসন্দিপ্ধ গ্রুব জ্ঞান। এজ্ঞান অবশ্য ভাষায় 
প্রকাশ করা যায় না, মন দিয়! ভাবা যার ন।। 
পরিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র মানুষ অপরিচ্ছিন্ন বৃহত্বমকে “জানে, 
না-উহার সহিত এক হক যায়। এই একত্বই 
উপন্বিদ্‌ বলেন, মানুষের চরম আধ্যাত্মিক 
সংপ্রান্তি। হহাই তাহার শ্রেষ্ঠ মুক্তি, অপরিবর্তনীয় 
শাশ্বত আশ্রয় । 

আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আত্মদ্রষ্টার চিন্তাধারা 
বদলাইয়। যায়। তিনি তখন বলেন না, সংসার- 
কাবেরীর উৎস সগ্তীব্রক্ষ বা ঈশ্বর, বিশ্বব্রদ্ষাণ্ 
তাহারই বিভ্ৃতি। তিনি বলেন, (যদি বলিবার 
প্রয়োজন হয় ) যাহা কিছু দেখিতোঁছ, শুনিতেছি, 
অনুভব করিতেছি তাহার উত্ন 'আমি” 
জগৎসংসার আত্মদ্বরূপ আমারই প্রতিচ্ছবি 

মুণ্ডতক উপনিষদ্‌ একটি অধ্যায়ে (২1১ ) অক্ষর 
( সচ্চিদানন্দ সগুণতক্ষ ) হইতে বিশ্বস্ত ( ঝুল সথশ্ 
যাবতীয় পদার্থ ) বর্ণনা করিয়া শেষ ক্লোকে পরম- 
সত্যের ইঙ্গিত করিলেন, “এতদ্‌ যো! বেধ নিহিতং 
গুহাঞ্াৎ সোইবিগ্াপ্রন্থিং বিকিপ্ভীহ সৌম্য।_ “এই 
অক্ষর পুরুষকে যিনি আপন হৃদয়ে নিহিত অন্তরাত্মা 
বলিয়া জানিতে পাপেন, তিনি অবিদ্াগ্রাস্থ 
সবতোভাবে ছিন্ন করেন।” 

তাৎপধ এই যে অন্তপাত্মাই সংসাপ-নদীর 
চরম উৎস। 

কঠোপনিষদ্‌ দ্বিতীয় অধ্যায়, প্রথম খল্লীর দুইটি 
শ্লেকে সেই উৎপের কথা এইভাবে বলিতেছেন-- 

অনুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষে। মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। 

ঈশানো ভূতভব্/স্ত। ন ততে। বিজুগুপ্মতে ॥ 

অঙ্ুষ্টমাত্রঃ পুরুষে! জেযোতিরিবাধূমকঃ। 

ঈশানো ভৃতভব্যস্য স এবাদ্য স উশ্বঃ ॥ 
“এই দেহের মধ্যে অঙ্গুষ্ঠপরিমিত হাদয়-স্থানে 
অন্তরাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনিই অতীত- 
অনাগতের নিয়ন্তা। যিনি তাহাকে জানিয়াছেন 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


তিনি কোনও প্রকার ভয়ের বস্ত হইতে নিজেকে 
রক্ষা করিবার ইচ্ছ! করেন নী, অর্থাৎ সর্ববস্তকেই 
আত্মন্বপ জানিয়া তিনি সকল অবস্থাতেই 
অবিচলিত থাকেন। না আছে তাহার মৃত্যুভয়, 
না নরকের ভয়।” 

“তজুষটমাত্র হ্বায়-গুহায় অবস্থিত সেই আত্ম। 
নিধূ্ম অগ্নিশিখার মতো! উজ্জবল। ত্ৃত-ভবিষ্যাতের 
নিয়স্তা তিনি ইদানীং বর্তমান, আবার কল্যও 
থাকিবেন। অর্থাৎ কালের গতি তাহাকে স্পর্শ 
করিতে পারে ন।1” 

আত্মদ্রষ্টী এইভাবে আত্মার গ্ততিগান করেন-. 

হে আমার অন্তরপুরুষ, এই জগৎ্প্রবাহের 
উৎস খুজতে গিয়া আমি বাহিরে কত ছুটিয়াছি 
-ছুটিয়াছি বৈকুণ্ঠে, শিবলোকে, ব্রচ্মলোকে। 
দেখা দাও, দেখা দাও, প্রকাশিত হও, প্রকাশিত 
হও বলিয়া কত আকুল প্রার্থন৷ দুরদুরান্তরে 
পাঠাইয়াছি। ধাপে ধাপে থামিয়াছি। ভাবিয়াছি 
এখানেই বুঝ উত্স। প্রাণ মানে নাই। তাই 
অন্বেষণ থামাই নাই। খু'জিখ!ছি, খুশ্জয়াছি। 
অব্ষে তুমি সাড়া দিলে, আমারই গগিচ্ছিন্ন 
ক্ষুদ্র দেহের অন্বপ্রত্যর্গ হইতে, শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে, 
মনের চিন্তারাশির মধ্য হইতে, আমার “আমি, 
“আ'ম? বোধের পিহন হইতে সাড়। দিলে । যাহা 
জীবচেতন! বলিয়। গ্রাহ করি নাই, তাহাই খে বিশ্ব 
মূল, দুরুণাদ্ধ আম আগে বুঝতে পারি নাই। 

তুমি এত সরল, এত সামান্য, থল-কাবেরীর 
বিন্দু বিন্দু ক্ষরিত অঞ্ুলি-পরিমিত অতি-পাধাণ 
জলধারার মতো সামান্তা অথচ অভি-বিস্তীর্ণ 
কাবেরী নদীর সমগ্রতা৷ যেমন সেই জলধারাটুকুতেই 
নিহিত, দেইরূপ হে আমার দেহ-মনের সামান্ত 
চেতনা তুমিই যে অখণ্ড অনন্ত বিশ্বচেতনা। 
যাহা কিছু আছে, তোমাতেই আছে। যাহা 
কিছু ঘটিতেছে তোমাতেই ঘটিতেছে। তোমাতে 
দূর নাই, নিকট নাই; এক নাই, বহু শাই! 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


একদিন নি্ডণ পরর্রহ্ধকে “নেতি” “নেতি” করিয়! 
ধারণ] করিতে গিয়াছিলাম। তুমি হাসিয়। বুঝাইলে 
-সেই নেতি নেতির লক্ষ্য তুমিই_-আমারই 
অস্তরাত্মা। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলিতেছেন-_- 

অথাত আত্মাদেশ এবাত্যৈবাধস্তাদাত্মোপরি- 
টাদাত্মা পশ্চাদাত্মা পুরস্তাদাত্মা দক্ষিণত আত্মো- 
স্তরত আত্মৈবেদং সর্বমিতি। 

"অতঃপর আত্মা-সংক্রান্ত ঘোষণা । আত্মাই 
নীচে, আত্মাই উপরে, আত্মা পিছনে আবার 


্বামীজীর বাংলা রচন। 
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সম্মুখে, আত্মা দক্ষিণে, আত্মা উত্তরে । আত্মাই 
এই সমস্ত।” (ছান্দোগ্য উঃ ৭২৫।২) 

এইভাবে আমরা! উৎসে পৌঁছাই। উৎসে 
পৌছিলে আর কোনও খেদ, ভয়, সংশয় থাকে 
না। জীবের সামান্ত চেতন সামান্য নয় ; ইহা 
সর্বব্যাপী, সকল মলিনতা-মুক্ত, চিরভাম্থর, 
সর্বানুস্থ্যত, সর্বময়, সব কিছুর মূল, সব কিছুতে 
ওতপ্রোত। “আত্মৈবেদং সর্বম | আত্মা ছাড়া 
আর কিছু নাই। 


স্বামীজীর বাংলা রচনা 
ডক্টর সুকুমার সেন 


শ্বামী বিবেকানন্দের “বর্তমান ভারত ও 
পরিব্রাজক_এ ছুটি বচন? গ্রস্থাকারে বেরিয়ে- 
ছিল ১৯৫ ও ১৯০৬ শ্রীষ্টাব্দে। এ বই ছুটি 
প্রকাশ করেছিলেন হ্বামী সারদানন্দ। ইনি যে 
স্বামীজীর রচনার উৎকর্ষ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত 
ছিলেন তা “বর্তমান ভারতের ভূমিকা থেকে 
বোঝা যায়। স্বামী সারদানন্দ যথার্থ কথা 
লিখেছেন-_ 

““বতমান ভারত, প্রথমে প্রবন্ধাকারে 
পাক্ষিকপত্র “উদ্বোধনে, প্রকাশিত হয়। 
অনেকের মুখে এ সময় শুনিয়াছিলাম যে, 
উহার ভাষা অতি জটিল ও ছুর্বোধ্য। 
এখনও হয়তো৷ অনেকে এ কথ! বলিৰেন, 
কিন্তু অগ্ভ আমরা সেই মতের পক্ষাবলম্বন 
করিয়া ভাষার দোষ স্বীকারপূর্বক “বমান 
ভারত” উপহারহন্তে সলজ্জভাবে পাঠক- 
সমীপে সমাগত নহি। আমর! উহাতে 
ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্রন্ত দেখিয়। 
মোহিত হইয়াছি। বঙ্গভাষা যে অত 
অল্লাতনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে 
সমর্থ, ইহা! আমর! পূর্বে আর কোথাও 
২ 


দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে 
বিশেষ বিকাশত |” 

স্বামী সারদানন্ৰ স্বামীজীর রচনার ভাষার 
যেমন মূল্যবিচার করেছেন ভাবেরও তেমনি 
যাচাই করেছেন-_ 

“পরিশেষে ব্রাদ্ষণাি উচ্চ বর্ণের উপর 
স্বামীজীর কিছু বিশেষ কটাক্ষ আছে বলিয়া 
যে প্রতিবাদ-ধ্বনি “বর্তমান ভারতের 
প্রথমাবিরাবে উঠিয়াছিল, সে বিষয়েও 
ত্বপক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা না বলিয়া 
পাঠকের সত্যান্থরাগ এবং স্পষ্টবাদিতার 
উপরেই আমরা নির্ভর করিলাম। সহমত 
প্রতিবাদেও সত্যের অপলাপ ব! অসত্যের 
প্রতিষ্ঠা হয় না এবং “মন মুখ এক করাই, 
সত্যলাভের প্রধান সাধন, ইহা যেন 
আমর1 নিত/ মনে রাখিতে পারি ।” 

১৮৯৯ গ্রাষ্টাব্বের ১৪ই জামুআরি (১৩০৫ 
বঙ্গাব্দের ১ল। মাঘ) স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত “উদ্বোধন, 
পত্রিকাটি একটি পাক্ষিক পত্রিকারপে প্রথম প্রকাশিত 
হয়। দ্বামীজী ম্ব়ং তার 'প্রত্তাবনা” লিখে দেন। 
সেটিই 'উদ্বোধনে'র প্রথম বধের প্রথম সংখ্যার প্রথম 


৪8৫৪ 

প্রবন্ধ | স্বামীজীর প্রায় সমস্ত বক্তব্যই কোন না 
কোন ভাবে এই প্রবন্ধটিতে আছে। “ব্মান 
ভারত” এই প্রবন্ধেরই যেন ভাস্য। প্রস্তাবনা, 


প্রবন্ধটিতে ম্বামীজী তাঁর জীবনের বাণী ও অভীপ্দা 
যেন উজাড় করে দিয়েছেন । বিষয় যেমন মহান্‌ 
ভাব তেমনি উদাত্ত--ভাষাও তেমনি সমুজ্জল। 
প্রবন্ধটি সাধুভাষায় লেখা, কঠিন শব্দও মাঝে মাঝে 
আছে, কিন্তু কুত্রাপি নীরস নয়। স্থামীজীর নিগৃঢ় 
সাহিত্য-প্রতিভা এই ছোট রচনাটির মধ্যে দিয়ে 
যথেষ্ট বিদ্ফু্িত হয়েছে । 

উদ্বোধনের প্রত্ভাবনা” ও “বর্তমান ভারত ছাড়া 
্বামীজীর সব বাংল রচনাই-_কিছু গান ও কবিতা 
ছাড়া_-ডায়েরি অথব1 চি্রি-জাতীয় রচনা! । এগুলি 
সাধারণের গোচর করবাঃ জন্তে মুখ্যত লেখা নয়। 
তাই এগুলির ভাষা সাধারণত সাধুভাষা হলেও 
বেশ হালকা এবং প্রায়ই সরস। তবে কখনে। 
কথনে। সাধুভাষায় লি”তে লিখতে স্বামীজী অজ্ঞাত- 
সারে চলিত ভাষায় এসে পড়েছেন। এট! 
অসাবধানত] হলেও খুবই সাধারৎ ব্যাপার এবং 


মারাত্মক ণয়। একটি উদ্দাহরণ দিই পত্রাবলী? 
থেকে। (এখানে বলে রাখি “পত্রাবলী”তে 


সবস্থৃদ্ধ ৫*৬ খানি চিঠি আছে। তার মধ্যে ১৫৩ 
খানি বাংলায় লেখা, ৩ খানি সংস্কৃতি লেখা, এবং 
৪১৮ খানি ইংরেজী ও ২ খানি ফরাসী ভাষায় লেখ! 
থেকে অপরের দ্বার বাংলায় রূপান্তরিত। ) 
“বাবাজী, তোমার পত্র কাল পাইয়াছি। 
তোমা] যে আমাকে মনে রাখিয়াছ, 
ইহাতে আমার পরমানন্দ।.*এদেশের 
তুষার যেমন ধবল, তেমনি হাজার হাজার 
মেয়ে দেখেছি । আর এরা কেমন দ্বাধীন । 
সকল কাজ এরাই করে। স্কুল-কলেজ 
মেয়েতে ভরা । আমাদের পোড়া! দেশে 
মেয়েছেলেধের পথ চলিবার জো নাই। 
আর এদের কত দয়া! যতর্দন এখানে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বধ---৯ম সংখ্য। 


এসেছি, এনের মেয়েরা বাড়ীতে স্থান 
দিতেছে, খেতে দিচ্ছে-লেকচার দেবার 
সব বন্দোবস্ত করে, সঙ্গে ক'রে বাজারে 
নিয়ে যায়, কিনা করে বলিতে পারি না। 
শত শত জন্ম এদের সেবা করলেও এদের 
ধণমুক্ত হবো ন11” [ পঞ্রসংখ্যা ৮১ 
আমেরিকা থেকে লেখা, ২৮শে ডিসেম্বর 
১৮৯৩, পত্রাবলী, ৪র্থ সং ]। 
উদ্বোধন পত্রিকায় যা “বিলাতযাত্রীর পত্র বলে 
বেপ্রিয়েছিল (১লা ভাদ্র, ১৩০৬ সাল থেকে ) তা 
পরে পরিব্রাজক নামে পুন্তকাকারে প্রকাশিত 
হয়েছিল (১৯০৬ )। এই পত্রাকার ভাখ্েরটিন 
ভাষা চলিত, এবং খুব সরস। ন্বামীজী অনেক 
সময় কলকাতার ককৃনিও ব্যবহার করে ফেলেছেন। 
যেমন, “ছল পাছল”», 'আব-কাঠের» “লোহার 
দেল” স্ধেয়াল), 'ছ্যালে' (দেয়ালে ), শোর" 
(-শুযার), “কলকেতাঞ” ইত্যাদি 
ভায়ের মাঝে মাঝে বেশ ভাবুকতার ও 
কথিস্বেক প্রকাশ আছে । সরসতা তো আহেই। 
কিছু উদাহরণ উদ্ধত করছি-- 
“***আজশ থুরছি। কত পাহাড়, নদ, নদী, 
গিরি, নিবি, উপত্যকা, অধিত্যকা, চিএ 
পীহারমণ্ডিত মেধমেখালত পরতশিখর, 
উত্ত,প্তরঙ্গভর্দকল্লোলশালী কত বারিনিধি 
দেখলুম? শুনলুম, ডিউ লুম, পার হলুম। 
কিন্তু কেরাঞ্চি ও ট্রাম-ঘড়ঘ়াফ়িত ধুলি- 
ধুসরিত কলকাতার বড় রাস্তার ধারে__ 
কিংবা পানের পিকাবচিত্রিত গ্যালে, 
টিকটিকি-ই'ছুর-ছঁচে-মুখরিত একতলা 
ধরের মধ্যে দিনের বেলা প্রদীপ জ্বেলে 
আব-কাঠের তক্তায় বসে থেলো৷ হাকো 
টানতে ট।নতে কবি শ্যামাচরণ হিমাচল, 
সমুদ্র, প্রান্তর, মরুভূমি প্রভৃতি যে-হুধন্ু 
ছবিগুলি--চিত্রিত ক'রে বাঙালীর মুখ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


উজ্জ্বল করেছেন, সে দিকে লক্ষ্য করাই 
আমাদের হুণাশা। শ্যামাচরণ ছেলে- 
বেলায় পশ্চিমে বেড়াতে গিয়েছিলেন, 
যেখায্স আকঠ আহার ক'রে একঘটি 
জল খেলেই বস্--সব হজম, আবার খিদে, 
সেখানে শ্টামাচরণের প্রাতিভদৃষ্টি এই সকল 
প্রাকৃতিক বিরাট ও স্থন্দর ভাব উপলব্ধি 
করেছে । তবে একটু গোল যে, ধঁ পশ্চিম 
_-বর্ধমান পর্ন্থ নাকি শুনতে পাই।” 
কে এই শ্যামাচরণ? ধারা ত্বামীজীর বিষয়ে 
নিখুত আলোচন1 করেছেন তাদের কাছে আমার 
এই প্রপ্ন রইল। 
বাংলা ভাষার কোন ষ্টাইল আমর] ব্যবহার 
করব সে বিষয়ে ম্বামীজীর শ্বচ্ছ এবং ত্বভাবিক 
বোধ ছিল। ১৯০০ সালের ২০শে ফেব্রুআৰি 
আমেরিকা থেকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী 
এ বিষয়ে তার সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। 
চিঠিটির উপযুক্ত অংশ “বাঙ্গাল! ভাষা” নাম দিয়ে 
“ভাববার কথা” র অন্তভূক্ত হয়েছে । সংস্কৃতধেষ! 
সাধূভাষ' ক্রমশ সাধারণের ব্যবহার থেকে দুরে 


'য এতদ্বিছুরমৃতান্তে ভবন্তি' 


৪৫১ 


সরে গিয়ে "অস্বাভাবিক" হয়ে যাচ্ছে। চলিত 
ভাষা অস্বাভাবিক নয়, সকলের গ্রাহ ভাষা 
সুতরাং তা-ই বাংল! ভাষার 51014011 হওয়া 
উচিত। চলিত ভাষা বলতে কেউ যদ্দি মুখের 
ভাষা বুঝে থাকেন তাদের সাবধান করে স্থামীক্ধী 
বলছেন - 
'যদি বল ৭-কথা বেশ? তবে বাঙ্গীল। 
দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্টি 
গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি 
বলবান হচ্ছে এবং ছুষ্ডিয়ে পড়ছে, সেইটিই 
নিতে হবে! অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। 
পূর্বপশ্চিম, যে দিক্‌ হতেই আম্ক না, 
একবার কলকে তার হাওয়। খেলেই দেখছি 
সেই ভাষাই লোকে কম। তখন প্রকৃতি 
আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেশ যে, কোন্‌ ভাষ। 
লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির 
স্থবিধা হবে, তত পুর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে 
যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে নৈগ্ন থ পর্যস্ত 
এ কলকেতার ভাষাই চলবে । 
স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণী ফলবততী হয়েছে । 


'য এতঘ্বিদ্রম্বতান্তে ভবন্তি 
রমা চৌধুরা 


পুণ্যভূমি ভারতবর্ষের পুণ্যঙ্লোক ধন্তজীবন 
অনন্যচরিত্র সত্যত্রষ্ট1 ব্রহ্মবাদী খধিগণ একদিন 
মানব-সভ্যতার প্রথম উষাগমে জগতের সম্মুখে 
রেখেছিলেন সেই মহাজিজ্ঞাসা, সেই পরম প্রশ্ন £ 
“কো ন আত্মা ঃ কিং ব্রহ্মেতি ?' 
( ছান্দোগ্যোপনিষদ ৫1১১১) 
“কে আমাদের আত্মা 2 কে ব্রহ্ম? 
€ও ত্রহ্মবার্দিনো বদস্তি-- 
কিং কারণং ব্রদ্ধ কুতঃ স্ম জাতা'' 
জীবাম কেন ক চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ। 


অধিষ্ঠিতাঃ কেন স্থখেতরেযু 
বর্তামহে ব্রদ্বিদে ব্যবস্থাম ॥+ 
( শ্বেতাশ্গতরোপনিষদ্‌ ১।১) 
€ও ব্রহ্মবাদিগণ বলছেন £ 
ব্রদ্ধ কি অখিলজগৎকারণ ? 
কোথা হতে মোর জাত ? 
কার দ্বার! মোরা আছি জীবিত ? 
কাতে মোরা শেষে অবস্থিত ? 
কার দ্বারা মোর! স্বখছুঃখভোগে 
আছি হয়ে ব্যবস্থিত ? 


৪৫২ 


কিন্ত এই সকল মুল।ভূত প্রশ্রের উত্তর-_ 
আমাদের হৃষ্টিস্থিতিলয়, আমাদের স্থ্খছুঃখভোগের 
কারণ সন্বন্বধে আমাদের হ্বতঃস্ফর্ত জিজ্ঞাসার 
যথোপযুক্ত উত্তর তারা নিজেরাই পেয়েছেন, 
তাদের নিজেদেরই স্থির প্রজ্ঞার প্রদীপ্ত আলোকে, 
তাদের নিজেদেরই ধীর উপলব্ধির স্থগন্তীর 
সঙ্গীতে, তাদের নিজেদেরই চির অন্ৃভৃতির সিগ্ধ 
স্থধায়। তারই ফলম্বরূপ বিশ্ববন্দ্য উপনিষদ্‌- 
সমূহকে পেয়ে আমরাও ধন্যাতিধস্ হয়েছি। 
মনে পড়ছে--অসংখ্য গ্ততিবাদের মধ্যে বিশ্ববিশ্রুত 
জার্মান বিষাদবাদী (139590)15 ) দার্শনিক 
901)019911797861-এর সেই উদাত্ত বন্দনা-বাণী : 
“ঢু 1116 ড/17016 ৮/0110) 11)016 15 179 50610 
5০ 21600120 2190 50 ০15৬2117085 (02 
01 07০ [71991015805 [1 185 106018 1116 
501806 ০0111 1106, 11 ৮4111 06 179 5০91906 
0৫705 ৫980]. 

“সমগ্র পৃথিবীতে উপনিষদের ন্যায় এপ 
কল্যাণজনক এবং উন্নয়নকারী শান আর নেই। 
এ হয়েছে আমার জীবনের সাত্বন1 ; এ হবে আমার 
মরণেরও সাস্বনা ।, 

এই অন্ুপম উপনিষদ্-শাঙ্ে কি আছে? আছে 
মানবজীবনের ছুটি সার্বজনীন প্রশ্নের উত্তর, যা 
পেলেই আমাদের হয়ে যাবে সব কিছুই পাওয়াঁ_ 
অর্থাৎ, একটি প্রারস্তের কথা, অন্যটি পরিশেষের 
কথা; প্রথমটি সাধনার কথা, শেষেরটি সিদ্ধির 
কথা । কারণ, এই দুটি প্রশ্ন কেবল দার্শনিক- 
ধর্মগুরু-নীতিতত্ববিদ্‌, জ্ঞানি-গুণি-মানী, ভক্ত-সাধক- 
তাপস প্রভৃতিরই প্রশ্ন নয়, এ পমগ্র মানব- 
সমাজেরও প্রশ্ন শাশ্বত, অনিবার্ষ, অবশ্যস্ভাবী 
প্রশ্ন-_-_-আমাদের জীবনের সিদ্ধি লাভ করা যাবে 
কিরূপে ? এবং তার উপায়ই বা কি? সে সিদ্ধি 
হোক না যে কোনে! প্রকারের সিদ্ধি, লৌকিক 
বা আধ্যাত্মিক; সে সাধনা হোক না যে কোনে। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্৯ম সংখ 


প্রকারের সাধনা-_-্দার্থপর বা নিঃস্বার্থ । 
বস্ততঃ, উপনিষদের মাত্র কয়েকটি পাতা 
উল্টোলেই আমরা পেয়ে যাই সাধন] ও সিদ্ধি সম্বন্ধে 
রোমাঞ্চকর শির্দেশ__-কি সহজ সরল স্থমধুর ভাষায়, 
তথাপি কি প্রগাঢ় নিগুঢ় গভীর ভাবের মাহাত্ম্য ! 
উপনিষদের অতুলনীয় অসংখ্যমণি-মঞ্জুষার মধ্যেও 
এক্ূুপ কয়েকটি প্রোজ্জলতম রত্ব আমরা পাই, যা 
চিরকাল আমাদের মন্প্রাণজীবন ভরে রাখবে; 
ভরে রাখবে আমাদের দীন-হীন রিক্ত-তিক্ত রিষ্ট-পিষ্ট 
জীবনকে অপরূপ সম্পদে সৌভাগ্যে সাফল্যে। 
আজ এই অম্ৃতরসঘন ৬এীন্রীমাতৃপূজার অশেষ 
শুভলয্ে মনে পড়ছে এরূুপই একটি স্থৃবিখ্যাত 
মন্ত্রের কথা, যা আমরা পেয়েছি বারংবার ( আট 
বার), এবং যাতে আমরা আমাদের জীবনের 
সেই ছুটি মূলীতূত প্রশ্নের-_সাধন] ও সিদ্ধি-সন্বদ্ধীয় 
প্রশ্নের উত্তর পেয়েই যাই একই সঙ্গে : 
“য এতব্বিদুরম্বতান্তে ভবস্তি |, 
( কঠোপনিষদ্‌ ২।৩।২, ২1৩৯) 
“যে তদ্বিছুরমৃতান্তে ভবস্তি |” 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ ৪81১৪ ) 
( শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্‌ ৩।১১ ৩১০, 
৩১৩, ৪81১৭ ও 81২) 
শেষেরটি : “য এনমেবং বিদুরমৃতাত্তে ভবস্তি।" 
স্থবিখ্যাত বৃহদারণযকোপনিষদের সমগ্র মন্তরটি 
হাল একপ : 
“ইহৈব সস্তোহথ বিশ্মতৎয়ং 
ন চেদবেধির্মহতী বিনষ্টিঃ। 
যে তদ্‌ বিদুরমৃতান্তে ভব-_- 
স্ত্যথেতরে ছুঃখমেবাপিয্তি |, 
(8181১৪ ) 
“এই জগতেই জেনেছি মোরা 
ব্রদ্ধকে করে, প্রয়াস। 
নতুবা হতাম জ্ঞানহীন মোরা 
ঘটে যেত মহাবিনাশ ॥ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


ধারা তাকে জানেন এরূপে 
হন তারা অমৃত সত্বর। 
কিন্ত অপরে লভেন কেবল 
শোকছু:খই নিরন্তর ॥ 
কঠোপনিষদের একটি মন্ত্র এবপ £ 
ধদিদং কিঞ্জ জগৎ সর্বং 


প্রাণ এজতি নিঃহৃতমূ। 
মহত্তয়ং বজ্তমু্যতং 
য এতদ্বিছ্বরমৃতান্তে ভবস্তি 
(২।৩।২) 
'সকল জগৎ হয ব্রন্ধে কম্পিত, 
ব্রহ্ম থেকে হয়ে নিঃহ্ত। 


উদ্যত বজ্রম ভয়ানক তিনি, 
তাকে জেনে সবে হন অমৃত ॥” 
শ্বেতাশ্বতরোপলনিষদের একটি মন্ত্র হ'ল এই £ 
'ন সন্দংশে তিষ্ঠতি রূপমন্ত্ 
ন চক্ষুষা পশ্ঠতি কশ্চনৈনম্‌। 
হদা হৃদিস্থং মনসা য এন- 
মেবং বিদুরমৃতাস্তে ভবস্তি ॥, 
(৪1২৭) 
তীর রূপ ইন্জ্রিয়গোচর নয়। 
করে ন! দর্শন তাকে নয়ন । 
হৃদয়-মনদবারা যিনি হদিস্থিত-_ 
তাকে জেনে সবে অমৃত হন ॥+ 
এই অতি স্থন্দর মন্ত্রটতে আমরা পেয়ে গেলাম, 
পেয়ে যাই একাধারে সাধন ও সিদ্ধি বা মুক্তি 
উভয়ই, _যাঁ উপরেই বলা হল। সেই সাধন 
হ'ল 'জ্ঞান', সেই সিদ্ধি হল 'অমৃত? | 
বস্ততঃ, সব্প্রথম আমাদের স্থির ক'রে নিতে 
ইয় আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বিষয়টি--এবং 
একেই বলা হয় 'মোক্ষণ বাঁ "মুক্তি । সত্যই, 
আকারে ক্ষুদ্র অখচ প্রকারে বৃহৎ এই অতি রমণীর 
্সঘশ রোমাঞ্চকর মন্ত্রটতে আমাদের জীবনের 
র্াপেক্ষা মহিমমর, গরিমময়, মধুরিমময় কামের 


“য এতদ্বিছ্রমৃতান্তে ভবস্তি? 


৪8৫৩ 


কথা সগৌরবে ধোধণ। কর] হরেছে উদাত্তকঠে যে 
শান্ত-শিপ্ধ-শুটি-শুত্রশিব-সৌম্য সবরের ঝঙ্কারে 
আজও দিব্যভূমি ভারতবধ রণিত-প্রতিরণিত হয়ে 
রয়েছে-সেই অশেষ শুভ ধিনটি থেকেই, যেদিন 
প্রাজ্ঞশ্রেষ্ট। সাধিকা-প্রবরা মৈত্রেয়ী তাকে পাধিবধন- 
দানেচ্ছু গ্বামী যাজ্ঞবন্ষ্যের সুখে তথ। সমগ্র বিশ্ব- 
্র্ষাণ্ডের সশ্মুখেই সেই বিশ্ববি্ত মহাজিজ্ঞাসা, 
পরম প্রশ্ন রাখেন এইভাবে-- 

'যেনাহং নামৃতা শ্াং কিমহং 

তেন কুধাম, ? 
( বৃহদারণ্যকোপনিবদ্‌ ২1৪1৩, ৪1৫18 ) 

'যা ধিয়ে আমি অমৃতা হব না, তা দিয়ে আমি 
কি করব ? 

এম্থলে, একটি বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করবার যে, 
সকল উপনিষণ্দের মধ্যে, কেবল “মৈত্রেযী-্রাঙ্ষণ 
বলে খ্যাত এই অধ্যায়টিরই দুবার আগ্োপান্ত 
পুনরাবৃত্তি পাওয়া যায় (২1৪, এবং ৪8৫ এ )। 
এর থেকেই বোঝ] যাবে এই দুই অধ্যায়ে বিবৃত 
বিষগটি বা অমৃত-ব্রক্ষলাভের গুরুৰ্ ভারতীয় দর্শন- 
ধর্ম-নীতিশান্ত্রের এককথায় ভারতীয় জীবনে। 
প্রকৃতকল্পে, সেই দিনটি থেকেই, সেই স্থবর্ণবৌদ্র- 
করোজ্জল প্রভাতকালটি থেকেই এই অমুতের 
সাধনাই হয়ে দাড়িয়েছে ভারতীয় সাধনার 
মূলীতভৃত কথা। 

তাহলে, প্রথমেই ম্বতঃই সেই প্রশ্নই উঠবে 
“অমৃত” বলতে আমরা কি বুঝি? এবং অমরত্ব 
লাভের অর্থটিই বাকী? 

প্রথমেই এই সর্বজনবিদিত সর্জনসমাৃত 
শব্দটির যা বু/ৎপত্তিগত অর্থ, যা এটি উচ্চারণমাত্রেই 
আমাদের মনে স্বতঃই উদিত হ্য়--তা হ'ল “মরণ- 
হীনতা” । আমরা সকলেই জানি, আমাদের 
জীবনে সর্ধাপেক্ষা কগোর, সর্বাপেক্ষা ছুঃখদায়ক, 
সর্বাপেক্ষা নৈরাশ্যজনক, সর্বাপেক্ষা অনিবাধ, 
সর্বাপেক্ষা অবশ্থন্তাবী সত্য হ'ল “মরণ, | কতই না 


হ'ল আধুনিক বিজ্ঞানের প্রগতি; কতই না হ'ল নব্য 
চিকিৎপাশাস্ত্রের উন্নতি) কতই ন৷ হ'ল বর্তমান 
মানবসমাজের সর্বদ্দিকব্যাপী বিজ _কিস্তু মরণকে ত 
কেউ রোধ করতে পারলেন না! অথচ অনিত্যকে 
অতিক্রম ক'রে নিত্যত্তের কামনা, মরণকে জয় ক'রে 
জীবনের জন্য আকৃতি ত মানবের চিরন্তন । 
তাহলে ? তাহলে, বলছেন ভারতীয় দার্শনিকের 
স্থির বিশ্বীসভরে দৃপ্তকঠে -ভয়ের কিছু নেই, 
নৈরাশ্ের কিছু নেই, ছুঃখের কিছু নেই। কেবল 
চলে! ধর্ম-দর্শন-নীতির পথে, ত্যাগ করে! সকাম 
কর্ম, আরম্ভ করে৷ নিষ্ষাম কর্ম ও স্থযোগ্য সাধনা। 
তাহলে, ন্তায়ের অমোঘ বিধানবলে তোমার প্রাক্তন 
ও বওমান সকাণ কর্মের যথোপযুক্ত ফল ভোগ কবে, 
তারপরে নৃতন নিষাম কর্ম ও সাধনাভ্যাসের ফলে 
এই জগ্মের পর তোমার হবে নবজন্ম, শাশ্বতজন্, 
দিব্জন্ন পরব্রহ্মের পরমধামে ; সেই জগ্জের পরে 
আর মরণ নেই, তুমি হয়ে গেলে অমৃত, অমর 
শ্রাভগবানের অমর সান্লিধ্যে । অবশ্থ, যতদিন তুমি 
পৃথিবীতে আছ, ততদিন তুমি মরণকে এড়াতে 
পারবে না কোনোক্রমেই-_যেহেতু তোমার নিজের 
সকাম কর্মের ফলেই তোমাকে বারংবার ফিরে 
ফিরে আসতেই হবে এই শোকছুংখপূর্ণ সংসারে, 
বারংবার জন্ম-মরণের ফাদে পড়তে হবে, ভারত- 
বর্ষের সেই মুলীভূত “কর্মবাদ' ও “জন্মজন্মান্তরবাদ" 
অন্থসারে । “কর্মবাদ' অনুসারে শ্বীয় ম্যেচ্ছারত, 
বিচারবুদ্ধিসহকারে কুত, ও ম্বাধীনভাবে কৃত 
সকাম কর্মের ফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে 
ন্যায়-ধর্মানুসারেই | সেজন্য, একজন্মেই এরূপ 
অসংখ্য সকাম কর্মের ফলভোগ পরিসমাপ্ত ন! 
হ'লে তোমাকে মরতেও হবে, পুনরায় জন্মাতেও 
হবে বারংবার--যতর্দিন না! তোমার প্রাক্তন ও 
বর্তমান সকাম কর্ষের যখোপযুক্ত ফলভোগ সম্পূর্ণ 
হয়। কিন্ত যেকোনো জন্মে তোমার শুভবুদ্ধির 
উদয় হ'লে সেই অশেষ সম্ভাবনাপূর্ণ জীবনে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্য 


তোমার প্রাঞ্জন সকাম কর্মে ফল যথাযোগ/ভাবে 
পরিপূর্ণ ভোগ ক'রে তুমি নূতন কর্মগুলি করলে 
সম্পূর্ণ নিষ্কামভাবে, সেই সঙ্গে করলে জ্ঞান, ভক্তি 
ইত্যাদি সাধনানুশীলন, তার ফলে এইটিই হ'ল 
তোমার শেষ পাধিব জন্ম ও পাথিব মৃত্যু। 
এছুটিই সমান ছুঃখরেেশের কারণ ব'লে পাথিব দিক 
থেকে ছুটিই তোমার পরিত্যাজ্য--পাখিব মরণ 
চাইব ন। অথচ পাথিব জীবন চাইব--তা কি 


হয় কখনো । কারণ পাধিব জীবন ও মরণ ত 
সেই একই হ্ত্রে গ্রথিত! কাজেই ভয় করো 
না কেধল পাধিব মরণকে | ভয় করো পাধিব 


জীবন ও মরণ উভয়কেই ) ত্যাগ করো পাধিব 
জীবন ও মরণ উভয়কেই। আশ্রয় করে অপাথিব 
জীবনকে--মরণহীন জীবনকে । 

অতএব নঞ্্৫খক বা “নেগেটিভ' দিক থেকে 
পেলাম “অমতে বাঁ অমরস্বের কি স্বন্দর লক্ষণ ! 
প্রাকৃত মরণহীনত। নয়, যা এক্বোরেই অসম্ভব 
কিন্তু প্রত মরণহীনতা, যেক্ষেত্রে অচল অটল ও 
শাশ্বত আধ্যাত্মিক জীবনই আছে কেবল 7 পুনঃ 
পুনঃ জন্ম নেই, পুনঃ পুনঃ মরণও নেই। এরূপে, 
পাধিব জয়মরণহীনতা “অমৃতে'র প্রথম প্ররূত 
লক্ষণ, নঞর্থক বা “নেগেটিভ দিক থেকে। 

দ্বিতীয়তঃ-_-আম্মন, এবার সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে 
আমরা অন্বেষণ করি 'অম্বতে'র সদর্থক বা “পজি- 
টিভঃ লক্ষণ; কারণ এইটিই ত আসল। সবর্থক 
দিক থেকে 'অমৃত' কথাটির মধ্যেই ত তার শ্বরূপ- 
লক্ষণ নিহিত হয়ে রয়েছে । কারণ, “অমৃতে'র 
আরেকটি অর্থ হ'ল ধা, যাকে ইংরেজীতে বল হয় 
1190181 বা! 217019:0918 এবং এই ত হ'ল “অমতে র 
সদর্থক দিক-অমৃত' হ'ল সুধা, মধু হ'ল রস। 
-ধা-মধু-রসে'র শ্বরূপলক্ষণ কি? একটিই-_“মিষ্টতা' 
নিঃশর্ত, নির্বাধ, নিরন্তর, নির্ভেজাল, নিঃসীম 
“মিষ্টতা”। পুনরায় এরূপ ঘমিষ্টতা'ই বা কা? 
কিন্তু তা ত বলা যাবে না যখোপযুক্তভাবে, সম্পূর্ণ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


ভাবে-যেহেতু এ হ'ল সাক্ষাৎ অনুভবের বস্ত, 
আম্বাদনের বস্ত, উপভোগের বস্ত,- পাথিব সীমা 
ছাড়িয়ে, সাংসারিক বন্ধন কাটিয়ে, দৈহিক ভোগ 
সরিয়ে ম্বীয় আত্মার এবং আত্মারই অপর রূপ 
ব্রদ্ধের অনুভব, আম্বাদন, উপভোগ । কোন্‌ 
চিন্তার ছারা তাকে বোঝা যাবে? কোন্‌ বাক্যের 
দ্বার! তাঁকে বল। যাবে? তিনি যে অবাঙমানস- 
গোচর--সাধারণ বাক্য-মনের অতীত! কিন্ত 
আমরা তাকে জানতে পারবই পাঁঞব » কারণ 
তিনি ও আমরা এক ও অভিন্ন । হ্যা, সেই 
“অমৃত” ও আমরা এক ও অভিম্ন-_-আমরাই ত 
অমৃত-নির্ঝর, আমরাই ত অমৃত-সাগর, আমরাই 
ত অমৃত-ধার ! আর অন্ত কে? 

এইভাবে আমরা যখন “অমৃত” হয়ে গেলাম, 
তখন একই সর্দে সমগ্র জীবজগৎও ত হয়ে গেল 
ঠিক তাই আমারই নিকট । একদিকে আমার 
ব্রহ্ধণ ত “অমৃত? হয়েই রয়েছেন চিরকাল আমারই 
জন্য । অন্যদিকে, আমার জীবজগৎও ত হয়ে গেল 
তাই আমারই জন্ত। কী কল্পনাতীত সৌভাগ্য 
আমার ! ব্রহ্ম, জীব, জগৎ ও আমি নিজেই বাই 
ত হয়ে গেলাম “অমৃত” । রইল না আর কণামাত্র 
ধরণীর ধুলা আমার জন্য, রইল না মর্তের মাটি, 
রইল না৷ সংসারের পঙ্ক, রইল নী কামনার ক্লেশ, 
বাসনার বিভীষিক?, পাপের কলঙ্ক, দুঃখের বেদনা? 
রইল পড়ে কেবল 'অম্বত”__-অন্তরে বাহিরে, ব্রদ্ধে 
্র্ষাণ্ডে, শিবে জীবে, জীবে জড়ে সর্বত্রই । 

কিন্ত কি করে? প্রশ্ন করবেন হয়ত 
নাসিকাকুঞ্চনকারী পগ্ডিতজন--থাকুন না হয় 
তোমার অযৃত-ব্রক্ধ তার অমৃত-লোকে, কিন্ত সেজন্য 
জীবজগতের সকলেই নিমেষেই অমৃত" হয়ে যাবেন 
কেন, “অমৃত হয়ে যাবেন কিরূপে ? 

আমর] মূর্থজন হলেও সাহসভরে তার উত্তরে 
বলবো--হ্যা, নিশ্চয়ই হয়ে যাবেন; কারণ, 
বিখ্যাত সুপ্রাচীন বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ কি 


“য এতছিদুরমৃতান্তে ভবস্তিঃ 


বলেন নি সগৌরবে, একবার পয়, একুশবার সেই 
একই স্থলে? 
“এষ ত আত্মান্ত্াম্যমৃতঃ |, 
( বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌, ৩।৭।৩-২৩ ) 
“এই তোমার আত্মা, অস্তর্ধামী, অমৃত |” 
এস্থলে বল। হয়েছে যে, সেই একই অমৃত-ত্রহ্ধ 
অন্তর্ধামিরপে অন্তরে রয়েছেন কেবল জীবের নয় জড়- 
প্রকৃতিরও। পৃথিবীতে, জলে, আকাশে, বাতাসে, 
সূর্যে, চঙ্ছে, তারকায়, চক্ষুতে, কর্ণে, ত্বকে, বাক্যে, 
মনে, বিজ্ঞানে, অন্ধকারে, তেজে, দিকসমূহে ইত্যাদি 
সর্বত্রই রয়েছেন সেই অন্তর্ধামী অৃত-ত্রদ্ষ 
পুনরায়, সেই একই উপনিষদ্‌ অন্যত্রও বলছেন 
একবার নয়, চোদ্দবার-_ 
“ইদমমুতমমিদং ব্রদ্ষেদং সব্ম্‌ 1 
( বৃহদারণযকোপনিষদ্‌ ২।৫।১-১৪ ) 
'ইনিই অমৃত, ইনিই ব্রহ্ম, ইনিই সব।, 
হৃতরাং এরূপ “অমৃত” ব্রহ্ষই যর্দি সর্বত্র 
বিরাজিত সকলের মধ্যেই, তাহলে সকলেই তাঁরই 
হ্যায় “অমৃত' হতে বাধ্য। 
তাহলে আর খঙ্কা-সন্দেহ-সক্ষোচ কেন? 
তাহলে আর ব্রক্ধও “অমৃত” জীবজগৎ “অমৃত', 
আমিও “অমৃত” বলতে বাধা কোথায় 1? তাহলে 
আর সকলের সঙ্গে প্রীতি-মৈত্রীর অচ্ছেছ। বন্ধানে 
আবদ্ধ হতে দেরী কেন? 
এখন সবকিছু মিলিয়ে, সব কিছু ছাপিয়ে, সব 
কিছু পুরিয্নে, এসে গেছি একেবারে শেষে_-অমৃত 
কি?-_-এই মহাপ্রশ্ন ভাবতে ভাবতে । হঠাৎ 
চোখে পড়ল বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পরম প্রি সেই 
মনোমুগ্ধকর মন্ত্রটির প্রতি 
“দ্বিজ্ঞানেন পারপত্টান্তি ধীরা 
আনন্দপমম্বতং যদ্‌ বিভাতি ", 
( মুণ্ডকোপনিষদ্‌ ২২।৭ ) 
তাকেই বিশেষ জ্ঞানের ছারা 
জ্ঞানিগণ করেন দর্শন। 


৪৫৬ 


আনন্দরূপে অমৃতরূপে 
যিনি উদ্ভাসিত চিরন্তন ॥ 
অর্থাৎ, যিনি 'অমৃত', তিনিই "আনন্দ । কী 
অপরূপ কথ। এটি 2 কারণ. “আনন্দ কি আমরা 
সকলেই জানি__জানি "তৃপ্তি, কি, শাস্তি কি। 
সেই “আনন্দের অচ্ছ্ছ্চ বন্ধনে আমরাও ত আজ 
আবদ্ধ--ব্রক্মও আপন্দ, জীবজগৎও আনন্দ, আমিও 
আনন্দ। অতএব বাইরের বাধনে নয়, চোখ- 
রাঙানির তাড়ায় নয়, লাঠির গুঁতোয় নয়- কিন্ত 
কেবলই “আনন্দের ফুলহারে আমরা সবাই 
অবিচ্ছেন্চভাবেই আবদ্ধ, শাশ্বতকাল-_কে সাহস 
করবে সেই ফুল ছি'ড়ে মাটিতে ফেলতে? 
নিশ্চয়ই কেউ নন। 
সেজন্য আজ ধখশ “আনন্দময়ীর আগমনে 
আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে? তখন আমবাও বলি 
আধুনিক আনন্দ-ধষিপ সঙ্্ে আনন্দে স্থুর মিলিয়ে-_ 
“মধুময় পৃথিবীর ধুলি-__ 
অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


এই মহামন্্রধানি, 

চরিতার্থ জীবনের বাণী। 
দিনে দিনে পেয়েছিনু 

সত্যের যা-কিছু উপহার 
মধুরসে ক্ষয় নাই তার। 
তাই এই মন্ত্রবাণী 

মৃত্যুর শেষের প্রান্তে বাজে__ 
সব ক্ষতি মিথ্যা করি 

অনন্তের আনন্দ বিরাজে। 
শেষ স্পর্শ নিয়ে যাব যবে ধরণীর 

বলে যাব, তোমার ধুলির 
তিলক পরেছি ভালে-_ 

দেখেছি নিত্যের জ্যোতি 
ছুধোগের মায়ার আড়ালে। 
সত্যের আনন্দরূপ 

এ ধুলিতে নিয়েছে মৃখতি। 
এই জেনে এ ধুলায় রাখিঙ্গ প্রণতি । 

ও মধু ও মধু ও মধু। 


স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা : :4786]5 [0095/8169 


ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
৬ সবচেয়ে বড়ো লাভ । 
স্বামী বিবেকাণন্দের বাংলা, সংস্কৃত ও মুক্তছন্দে রচিত এই দীর্ঘ কবিতাটি তিনটি 


ইংরেজী কবিতার মধ্যে 510]5 0010১52165) 
কবিতাটি অপেক্ষাঃত কগ আলোচিত। 
নিবিষ্টচিত্তে কবিতা পাঠ করলে স্বামীজীর 
জীবনদর্শনের একটি মুলহ্ুত্র যে এ কবিতায় 
অনুস্থযত, সে সম্বন্ধে শিশ্চিত প্রতায়ের সঙ্গে 
সঙ্গে সত্যিকার একটি মহং ভাব ও উচ্চমানের 
কাব্য আবিষ্কারের নন্দ পাঠকের পক্ষে 


* রচনাকাল. নভেম্বর, ১৮৯৮ 


কিন্তু 


ংশে বিভক্ত । তিনটি অংশে তিনটি চরিত্র ও 
তাদের জীবনকাহিনীর রূপরেখা আভাসিত। 
শ্রীরামরুঞ্চপার্ধদমগ্ডলীর কারু কারু জীবনকথা 
কবিকল্পনাকে প্রভাবিত করেছে, একথা মনে 
হতেই পারে। কিন্তু সব মিলিয়ে যা! গড়ে উঠেছে, 
তা জীবনচেতনার গভীরতম উপলব্ধির বাণীরপ। 
কিছুটা কাহিনীধমী, কিছুটা চরিত্রবিঙ্লেষণে 


'অঙ্গান। দেবত।' নামে স্বামী বিবেকানণের বাণী ও রচন। (৭ম খণ্ড)- 


্রপ্থে বর্তমান লেখকের অনুবাদ দ্রষ্টবা। মুন ইংরেজী কবিতাটি অন্ৈত আশ্রম-প্রকাশিত শ্বানীজীর '[0. 3951০, ০ 
০0৫ 8150 91১61 13967১১ ( পূর্ব লাম 1902005) গ্রন্থে দ্েষ্টব্য। 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


অন্তমূ্খী, বাকি অংশে ছুঃখনুখময় “সংসার-জলধি'- 
পরিক্রমার অস্বত-অভিজ্ঞতা-এই সবের মাধ্যমে 
কখন আমরা ম্বামীজীর সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের আত্ম- 
পরিচয়ের আলোকে এই মানবজন্মের চরিতার্থতা 
অন্ুভব করতে থাকি । 

শ্রীরামকদেবের কাছেই স্বামীজী নানারূপে 
নাঝায়ণের আত্মপ্র কাশ-কথা শুনেছিলেন । বঞ্চিত, 
নিপীড়িত, নিরন্ন, নিরালোক, পাপী, তাপী, ছুঃখী 
সব মানুষের মধ্যে তিনি ব্রক্মম্বরপকে উপলব্ধি করে 
বিশ্বের বেদনাসিন্ধু আপন অন্তরে বহুনের অধিকার 
অর্জন করেছিলেন । তীর সেই জগৎ ও জীবন- 
জোড়! অভিজ্ঞতার ফলম্বরপ “/১15615 
[0119/9159, বা আত্মবিস্বাত দেবদুতদের কাহিনী- 
মাল] গড়ে উঠেছে । শ্বামীজীর অন্য তম অমর বাণী 
হিসাবে নিয্োদ্ধত অংশটুকু যাদের মনে আছে-_ 
“৬12 ঢু 0০ 0911. 98211) 2100 2:5211) 29 
58061 11000591909 ০01 1701961195 90 09 
10089 ৮1015101006 01019 00৫ 072 65155, 
(176 01219 0০90 1] ০০119%5 111) 009 5৮7 (0191 
91811 501015--70 29০9৬০ 211১ 709 03০9৫ 005 
$/1010905 10 00৫ 016 101928016, 105 
0০09৫ 019 70০9০01: 01 ৪]1 19099, 01 911 5190195, 
19 005 5090181 01906 01 1719 ৬10151110.) 
' আমি যেন বারে বারে ফিরে ফিরে জন্মগ্রহণ করে 
সহশ্র ছুঃখ ও বেদন। ভোগ করি, যাতে করে আমি 
আমার সেই একমাত্র ঈশ্বর--যিনি সমস্ত আত্মার 
সমষ্টিত্ববপ--একমাত্র ধাকে আমি বিশ্বাস করি, 
তারই পৃজ1 করতে পারি। সবার উপরে খলকপী 
ভগবান, দুঃখীপূপী ভগবান, সব জাতির সব শ্রেণীর 
দরিদ্রনারায়ণএরাই আমার বিশেষভাবে 
পূজনীয়। )--তীরাই অনুভব করবেন যে আলোচ্য 
কবিতাটির ভাববীজ বহুদিন থেকে বিবেকানন্- 
মানসে অঙ্কুরিত হয়েছে । 

০১05613 [002/91০9, নামটির সঠিক অন্থবাদ 


স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিতা ॥ 4/১08518 [0119/৫1৩8: 


৪৫৭ 


হওয়া কঠিন। ন্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও 
রচনার সপ্তম খণ্ডে নাম রয়েছে "অজানা দেবতা” । 
কিন্তু 009/96 কথাটির অনুবাদ “অজানা” 
হওয়ার কথা নয়। অবশ্থ 4১8০] বা “দেবদৃত'- 
অর্থে “একমাত্র ঈশ্বরের দূতের পৌরাণিক 
কল্পনা আমাদের নেই। তার বদলে আছে 
বিভিন্ন দেবদেবীর দূতের কল্পনা । এক্ষেত্রে 
দেবদুতের জায়গায় 'দেবতা*ই গ্রহণীয়। কিন্ত 
[0179816এর অনুবাদ এখানে “আত্মবিস্বত' 
হওয়াই সমীচীন। “অসতর্ক” অর্থ এখানে হবে 
না ;--যে দেবতা বাঁ দেবতার! নিজেদের স্বরূপ 
ভুলে গেছেন, স্বামীজী এখানে তাদের কথাই 
বলতে চান। সুতরাং যদি বাংলায় নামকরণ হয় 
“হে দেবতা! আপনাবিস্বত'-তাহলে শ্বামীজীর 
ভাবব্যঞনাটি অনেক বেশী ফুটে ওঠে। কারণ-_ 
1709%1216, শব্দটির বাংল! প্রতিশব্ব অসচেতন 
করলেও স্বামীজীর অভীগ্সিত বক্তব্য প্রকাশিত 
হয়না। মানুষ যে মূলতঃ দেবতা বা ব্রহ্ম--এমন কি 
“সর্বভৃতে সেই প্রেমময়-_একথাটি মনে রেখে মান্থ্য 
আত্মবিশ্বৃত দেবতা,--এইভাবে দেখলেই ম্বামীজীর 
ভাবলোকের সঙ্গে সঙ্গতি থাকে। ম্বামীজীর 
দৃষ্টিতে সব আত্মার অস্তনিহিত অধ্যাত্ম-সম্তাবনার 
(12015110819 01517) পটভূমিকায় তাই পাপ, 
বা “পাপী” বলে কোনে! কিছুই থাকা সম্ভব নয় । 
চিকাগো। ধর্মমহাসভায় এই অর্থেই তিনি 
বলেছিলেন--56 ৫1%101099 ০07. 62111 
9101)219 1 [615 2, 511) 0 0811 2 1091) 507 
115 2, 5(91001110 1106] 010 10011021 1020116,5 
“হে অমৃতের পুত্রগণ! পাপী ? মানুষকে পাপী বলাই 
তো পাপ! মানবাত্মার বিরুদ্ধে এ তে চিরন্তন 
কলঙ্ক-আরোপ !, (“চিকাগো-বন্কৃতা” পুন্তিকার 
“হিন্দুধর্ম, দ্রষ্টব্য ) যে অনস্তপ্রসারিত সহানুভূতি ও 
ভ্রাম্যমাণ জীবনের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতায় হীনতম 
মানুষের প্রতিও বিবেকানন্দের অমেয় করুণার 


৪৫৮ 


উৎস উদ্জোচিত হয়েছিল, সেই করুণা, শ্লীতি ও 
মানবমহিমার গভীরতম উপলব্ধিতে আলোচ্য 
কবিতাটি সমুজ্জল। 

10519 0109৬91০9 বা! “হে দেবতা ! 
আপনাবিশ্বত' কবিআটির প্রথম চরিত্রটি জীবনের 
সব আশা-বঞ্চিত এক হতভাগ্যের কাহিনী । কেমন 
করে অকূল নিরাশার অসীম অন্ধকারে সহসা এক 
আলোকরেখা এসে তার জীবনকে সম্পূর্ণ বদলে 
দিল-_-সেই কথাই আভাসে ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে। 
পড়তে পড়তে সবার আগে ম্বামীজীর নিজের 
জীবনের সেই চরম দুর্দিন ও পরম স্থুিনটির কথা 
মনে পড়ে যেদিন রাত্রে পায়ে পায়ে ঘুরে জীবিকা- 
অন্বেষণরত নরেন্দ্রনাথ একটি বাড়ীর রোয়াকের 
উপর ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলেন । সংসারের সব 
দুঃখছুর্ভাগ্য তখন চারদিকে উদ্ভত, একমাত্র 
অচঞ্চল তীর প্রতি শ্রীরামকৃষেরে আস্থা । সেদিন 
কি ঘটেছিল ?2 ম্বামীজী কখনো ব্যাখ্যা করেন নি, 
কিন্তু সেই রাতেই তার অন্তরের অন্তরে জীবন- 
রহন্তের সমাধানন্থত্র ধর] দিল । শ্বামী সাপদানন্দজী র 
অমরগ্রস্থ এশ্রশ্ররামরুঞ্লীলাপ্রসঙ্গে এ প্রসঙ্গে 
স্বামীজ্জীর মুখের ভাষাই সাধু গদ্যে রূপান্তবিত-_. 
“গ্রীষ্মের পরে বর্ধা আসিল। এখনও পূর্বের ন্যায় 
কর্মের অনুসন্ধানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। একদিন 
সমস্ত দিবস উপবাসে ও বুছিতে ভিজিয়। রাত্রে 
অবসন্ন পর্দে এবং ততোধিক অবসন্ন মনে বাটাতে 
ফিরিতেছি, এমন সময়ে শরীরে এত ক্লান্তি অন্কভব 
করিলাম যে, আর এক পদও অগ্রসর হইতে না 
পারিয়! পার্খস্থ বাটার রকে জড় পদার্থের সায় 
পড়িয়া! রহিলাম। কিছুক্ষণের জন্য চেতনার লোপ 
হইয়াছিল কিনা বলিতে পারি না । এটা কিন্ত 


উদ্বোধন 


(৮২তম বর্ধ--*ম সংখ্যা 


স্মরণ আছে, মনে নান! বর্ণের চিন্তা ও ছবি তখন 
আপন হইতে পর পর উদয় ও লয় হইতেছিল এবং 
উহাদিগকে তাড়াইয়া কোন এক চিন্তাবিশেষে 
মনকে আবদ্ধ রাখিব এরূপ সামর্থ্য ছিল ন1। সহসা 
উপলব্ধি করিলাম, কোন এক দৈবশক্তিপ্রভাবে 
একের পর অন্য এইরূপে ভিতরের অনেকগুলি পর্দা 
যেন উত্তোলিত হইল এবং শিবের সংসারে অ-শিব 
কেন, ঈশ্বরের কঠোর ন্তারপরতা ও অপার 
করুণার সামঞ্রস্ত প্রভৃতি যে-সকল বিষয় নির্ণয় 
করিতে না পারিয়া মন এতদিন নান1 সন্দেহে 
আকুল হইয়াছিল, সেই সকল বিষয়ের স্থির মীমাংসা 
অন্তরের নিঝিড়তম প্রদেশে দেখিতে পাইলাম। 
আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিলাম। অনন্তর বাটা 
ফিরিবার কালে দেখিলাম, শরীরে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি 
নাই, মন অমিত বল ও শান্তিতে পূর্ণ এবং রজনী 
অবসান হইবার শ্বপ্পই বিলম্ব আছে ।” ( লীলা-| 
প্রসঙ্থ : ধিব্ভাব ও নরেন্দ্রনাথ : ১৩৪২ সাল 
সংস্করণ : পৃঃ ২৪ ) | 

নরেন্দ্রনাথের মানসিক অবস্থার যে ধরণশা 
আমরা উপরি-উন্নত অংশের প্রথম দিকে পাই, 
তার বিস্তৃত বিবরণ আছে “লীলাপ্রসঙ্গে”, তার 
পিতার মৃত্যুর সর্গে সঙ্গে ভাগ্যবিপর্ধয়ের বর্ণশায়। 
আমরা সে বিখরণের শেষাংশটুকু মাত্র গ্রহণ 
করেছি। সেইসঙ্গে মনে রাখতে হবে এমন কো 
ভাগ্যহত, জীবনক্লান্ত, অবসাদরিক্ত মানুমকে 
দ্বামীজী দেখেছেন, যেসব মানুষ তারই কাছে 
চলার অমুতপ্রেরণা পেয়ে অক্ডিতের সার্থকতা 
অনুভব করেছেন! নিজের এবং আরো অনেকের 
জীবনযন্ত্রণার এক চরমমুহর্তের কপায়ণে ম্বামীজী 
এ কবিতার স্থচন1 করেছেন এইভাবে-_- 
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ইংরেজী উদ্ধৃতি আব না দিয়ে আমরা এখন পাঠক- 
|দের স্থবিধার জন্ত বাংলা অন্বাদের উদ্ধতি দেব-_- 

অন্ধকার নিরাশার বিসপিল পথে, ক্লান্ত পদে, 

এ নির্মম নিরানন্দ জীবনের ভারনত 

চলেছে পথিক। 

হৃদয়ের মননের কোনো। প্রান্ত হ'তে 

কোথাও মেলে ন! প্রাণে 

নিমেষের প্রেরণা-স্পন্দন। 

অবশেষে একদা যখন 

লুপ্তপ্রায় সীমারেখ। 

ভালোমন্দ স্থখছুঃখ জন্মমরণের-- 

অকম্মাৎ উদ্ভাসিল পুণ্যরজনীতে 

অপরূপ জ্যোঁতিবেখা হৃদয়েতে তার । 
সেই একটি আলোকরেখা এতদিনের সংশয়তিমির 
নিশ্চিহ্ন করে এই দুর্ভাগ! মানুষটির জীবনকে এক 
্প্লাতীত মহিমায় অভাবিত আশার বাণীতে পূর্ণ 
করে দিল। আর এক অনন্ত আনন্দধামের দুয়ার 
তার কাছে খুলে গেল। 

কোন্‌ উত্স হ'তে এলে অচেনা এ আলো 

কিছুই তো জানে না সে, | 

তবুও জানালো 

আলোক-ঈশ্বরে তার প্রাণের প্রণাম । 

কিন্ত যারা নিজেদের অতি-বুদ্ধিমান বলে 
জানে, তারা সংশয়কেই ঈশ্বরের জায়গায় বসায়। 


ঈশ্বরের আলোকে অবিশ্বাস করাতেই তাদের 
গৌরব স্বতরাং__ 
বলিলেন মৃছু হেসে পণ্ডিতের দল-- 
“অন্ধ এ নিশ্বাস |” 
সে আলোর দীপু শাস্তি অন্থুভব করি 
বলিল সে নম্ন প্রত্যুত্তরে__ 
ন্ট মানি এ অন্ধবিশ্বাস । 
উদ্ধত শেষ চরণের মূল ইংরেজীতে রয়েছে--“9 
[31555০0 91701511110) 1” আমরা অন্থবাদে 
“অন্ধাবিশ্বাস) কথাটি ব্যবহার করেছি । আশা 
কবি রসিকজনের স্বীকৃতি পাবো । 
সর্বরিক্ততার বুকভাঙা মৃহূর্ঠেই জীবনের শ্রেষ্ঠ 
সত্য কেমন করে ধর! দেয়, ক'নতাটির প্রথম পর্বে 
সেই কথা। 

২ 
£/১1615 [00921৩০ বা “হে দেবতা ! 
আপনাবিশ্বত কবিতাটির দ্বিতীয় অংশে যে 
চরিত্রটির আভাস শ্বামীঙী দিয়েছেন, তার নিগুড় 
বিশ্লেষণনৈপুণ্য মহৎ উপন্যাসিকেরই সাধ্য । কিন্তু 
অল্প কয়েকটি পঙ্ক্তিতে স্বামীজী এক ছুবন্ত জীবনের 
বিচিত্র বাসনার আবর্তনে পতন ও উত্থানের 
বিশ্ময়কর ছবি এঁকেছেন, আর সে ছবি ম্বামীজীর 
বিপুল অভিজ্ঞতার আর এক পরমাশ্্ 
রূপায়ণ ! 
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মূল ইংরেজী রচনার স্থচনাংশটুকু দিয়ে আমরা 
বাংল। অন্গবাদে ফিরে আসি-- 
ত্বাস্থ্য, শক্তি, সম্পদের স্থরামত্ত 
আর এক পথিক, 


জীবনের ঘূর্ণাবর্তে ছুটে চলে উন্জাদের মতো, 
অবশেষে একদা যখন 

এ পৃথিবী মনে হয় বিলাস-কানন 
খেলার'পুতুল যত কীটসম মানুষের দল, 


৪৬০ 


নিয়তচঞ্চল যত বিলাসের বিচ্ছুরিত আলে। 
দৃর্টিরে আচ্ছন্ন করে, ইন্জ্রিয় অবশ, 
স্থখহঃখ একাকার, অন্ুস্তিহীন ? 
প্রমোদমধিরামত্ত মহামূল্য এ দেহচেতনা 
শব্সম লগ্ন হয়ে থাকে তার ছুই বাস্ছপাশে, 
যত সে ছাড়াতে যায়, 

তত তার বক্ষ জ্কুড়ে আসে; 
উন্মাদ-কল্পনা-ভরে বনুরূপে মৃত্যুরে সে চায়, 
ফিরে আসে আরবার মুগ্ধ আকর্ষণে । 


তারপন্ন একদিন 

ছুর্ভাগ্যের দাহ এল নেমে-_ 

হতশক্তি, সম্পদবিহীন, 

বেদনায়, অশ্রধারে, মর্মযন্ত্রণায়-- 

আত্মীয়তা ফিরে পেল সার নিখিলের। 

বন্ধুজন করে পরিহাস । 

রুতজ্ঞ হৃদয় তার করে উচ্চারণ : 

'ধন্ত দুঃখ, ধন্য এ বেদনা |! 

স্বামীজী ধাদের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে জেনে- 
ছিলেন, তাদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের জীবন- 
কাহিনীর সঙ্গে এ অংশের চরিত্রচিত্রণের মিল 
অনেকখানি । তবে ম্বামীজীর প্রসারিত অভিজ্ঞতায় 
এদেশে বা বিদেশে এমন আরো মানুষের 
সঙ্গে তার পরিচয় নিশ্চয় ঘটেছে। নিরস্তর 
ভোগবাসনার উন্মাদনা একদিন সম্ভোগকেই কী 
ছুধিহহ করে তোলে সেকথা গিরিশচন্জ্রের মতো! 
সমন্ত জীবন দিয়ে কজন বুঝেছে! আর 
অপরিসীম মর্মযন্ত্রণায় বখন জগতে কোথাও 
আশ্রয় নেই, ভরসা নেই, তখনই ছুঃখরূপী 
ঈশ্বরের অপার করুণা কেমন করে ভক্তকে 
বুকে টেনে নেয়, সেকথাও তার মতো ক'জন 
জানতেন ! 

কিন্তু উদ্ধত অংশটির শেষ দিকে ঠিক গিরিশ- 
চক্রের কথাই আছে, এমন নাও হ'তে পারে। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-্”৯ম সংখ্যা 


সমানধর্মা আরো কারু কাক্ষ জীবনে সমস্ত সংসার 
যখন মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তখন সেই আর্ত 
যন্ত্রণার মাঝখানেই সব গর্ব, সব অভিমান মুছে 
গিয়ে ঈশ্বরের চরণপাত ঘটেছে! তাই নয ছুঃখ, 
ধন্ত এ বেদন। |৮--0 3195590 1৬11501% !” 

৮১১ 


ধীর্ঘ কবিতাটির তৃতীয় চরিত্রটি এক হিসাবে : 
আরো স্থক্ম অভিনিবেশের অপেক্ষা রাখে। এ. 


এমন এক মান্থষের কথা, যার জীবনে আপাতদৃষ্টিতে 
তীত্র গতিবেগ নেই, যে মানুষকে সবাই নিরীহ 
নিপট ভালোমান্থুষ বলেই জানে । কিন্তু সেই 
বাইরের পরিচয়ের আড়ালে এ মানুষটির আর 
একটি দিক আছে। অন্ত সব মানুষের ছূর্বলতা, 
কামনা-বাপনার দাপত্ব, প্রলোভন ও অধঃপতন-- 
এসবকে সে নিতান্ত অশ্রদ্ধার চোখে দেখে । ফলে 
ধীরে ধীরে কখন সে নির্মম সমালোচকে পরিণত ! 


নিজে ভালো-_এই অহঙ্কারে সে অন্যের বিন্দুমাত্র 


ক্রটি বা মলিনতাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেখে। 
আর এইভাবে অন্তের ক্রটি দেখতে দেখতে 
একদিন নাটকীয়ভাবে তার জীবনে সৌভাগ্যনূর্য 
এসে অবাধ সম্তোগের অধিকার এনে দিল। 
এতদিন যে স্থযোগ সে পায় নি, আজ ধনজনের 
মদিরামত্ত হয়ে সেই ভালোমানুষটিও প্রলোভনের 
পথে পা বাড়ালো । ফলে সম্পদের সঙ্গে সঙ্গে 
স্থনামও অন্তহিত হলো। মানুষের অধঃপতনকে 
সে এতদিন ত্বণা করতেই শিখেছে । নিজের 
অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে বহ্ুবাঞ্ছিত এ শিক্ষা 
তার হলে! যে, ভুল মানুষেরই হয়, আবার 
মানুষই ভুল সংশোধন করে সত্যের পথে 
অগ্রসর হয়। নিজের অধঃপতন দিয়ে জীবনের 
এ সত্য সে যখন বুঝতে পারলো, তখনই 
তার জীবনের সত্যিকার সার্থকতা । তাই 
এক হিসাবে এই অধঃপতনের কাছেই তার 
সবচেয়ে বড়ে। খণ। 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 
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হুন্দর সাম দেহ, 

শুধু মন তার শক্তিহীন 

দুর্বার গভীর কোনে আবেগ-সংযমে ; 

অমোঘ-প্রবৃত্তি স্রোত 

রুদ্ধ কর। অসাধ্য তাহার। 

সংসারে সবাই তারে 

সদ্দাশয়ঃ ভালো বলে জানে। 

পরম নিশ্চিন্ত ছিল আপনারে নিয়ে । 

দুর হ'তে দেখেছে সে চেয়ে-_ 

সংসার-তরঙ্গ সাথে বৃথা! যুদ্ধে রত 

নরনারী যত। 

এমন মানুষটির ঠোঁটে দূর্বলচিত্ত মানুষদের অপরাধের 
জন্য হেঠবিদ্রপের হাসিটি লেগে থাকতো, সেই 
হাসিকে চোখের জলে মুছে দিযে ত্বামীজী যখন 
তাকে আর সবার সমভূমিতে নামিয়ে আনলেন, 
তখন--. 

সেই তার দৃষ্টি-উন্মোচন । 

বুঝিল সে : নিয়ম ভাঙে না কত 

তরু ও প্রত্তর, 


তবু তারা তরু ও প্রস্তর হ'য়ে থাকে। 
নিয়মবন্ধন হ'তে উধ্বে এসে 
সংগ্রামসাধন! দিয়ে 
ভাগ্যেরে সে ক'রে নেবে জয় 
এ পরম অধিকার মানুষেরই তরে | 
চিত্তের জড়তা ঘুচি' নবীন জীবন 
হ'ল মুক্ত, প্রসারিত-_ 
সংগ্রাম-সমুদ্রপারে যে অনন্ত শাস্তি বিরাজিত 
তাহারি আলোক-রশ্ি 
উদ্ভাসিল জীবনের দিগন্ত-রেখায়। 
পশ্চাতে রয়েছে পড়ি' 
অতীতের অকুতার্থ নিক্ষল জীবন, 
তরু ও প্রস্তরসম চেতনাবিহীন, 
আর একদিকে তার স্মবলনপতন, 
যার লাগি" বর্জন করেছে তারে সমস্ত সংসার। 
সানন্দ-অন্তরে তবু 
ধন্য মানি এ অধঃপতন 
ঘোষিল সে : ধন্য এই পাপ।, 
মূল ইংরেজীতে শেষাংশ-_- 
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মহাজীবনের অভিজ্ঞতায় দ্বামীজী উপলক্ি 
করেছিলেন স্খলন পতন পাপ ও কলক্কেরও মহামূল্য ! 
যে পরমসত্যের সন্ধাণে মানবাত্মার যাত্রী 
তাকে পাওয়ার জন্য সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই 
যেতে হবে। সে অভিজ্ঞতা যার হয়নি, তার পক্ষে 


পাপ পুণ্য ভালো মন্দের সংঘাতে কোনো! সহজ 
সিদ্ধান্ত না করাই ভালে! । শ্রীরামরুষ্খ-আ শীর্বাদধন্য 
দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার ("ভবলাগর-তারণ-কারণ হে'- 
শীর্ষক অমর গুরুসঙ্গীত-রচয়িতা। মনে রাখা 
ভালে যে এ গুরু হ্থয়ং শ্রীরামরুষ্ 1) শ্রীরামকৃষ্ণ 


৪৬২ 


দেবের দেহাবসানের পরে একসময় কিছুকাল 
থিয়েটারের কাজে যুক্ত ছিলেন । সে সময় তার 
কিছুটা মানসিক অবনতিও ঘটেছিল। হ্বামীজী 
একথা শুনে বলেছিলেন, “একটান। উন্নতিই প্রকৃত 
মহত্বের পরিচায়ক নয়, প্রতি পদস্থলনের পরে যে 
পুনরত্যুখখান, আসলে সেখানেই প্রকৃত মহত্ব |” 
কিন্তু তেমন সৌভাগ্যবান ক'জন ধারা 
জীবনের এই গ্রানিকেও ঈশ্বরের আশীর্বাদ জেনে 
পরমসত্যের দিকে অগ্রসর হতে পারেন ! 

3165590 90196156161015 73195590 1৬115015, 
16556 91--এই কথাগুলির মধ্যে বাইবেলে 
ষীস্তর কথার প্রতিধ্বনি আছে, কিন্তু শ্বামীজী 
সম্পূর্ণ অন্য অর্থে এই 7315559৭ বা ধন্য কথাটির 
স্প্রয়োগ করেছেন। যা সাধারণবুদ্ধির মানুষের 
কাছে পাগলামি, তাই অসাধারণ অধিকারীর পক্ষে 
আলোকদৃষ্টি ; যে ছঃখকে সবাই পরিহার করতে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্য--৯ম সংখ্যা 


চায়, তাকে অবলম্বন করেই কেউ চিরশাস্তির 
অধিকারী হয়; যা আর সবার দৃর্টিতে পাপ 
তাও অন্ৃতাপের অশ্রজলে মানুষের সব অভিমান 
ধুয়েমুছে চিরপ্রণম্য করে। 

বিশ্বসাহিত্যে ভিক্তর হুগো, টলস্টয়, রবীন্দ্রনাথ 
বা শরৎচন্দ্র সমাজসংসারের সবচেয়ে অবহেলিত 
মানুষদের মধ্যে মনুষ্যত্বের যে মহিমা প্রত্যক্ষ 
করেছেন, তার সঙ্গে শ্বামীজীর আর্ত, পীড়িত, 
ব্যথিত'মানবাত্মার সঙ্গে সহান্গুভবের আশ্চর্য মিল। 
তবে স্বামীজীর আর্ধদৃষ্টি এ জগতের সব দুঃখ- 
বেদনা-প্লানিকে যে মহাসত্যের পটভূমিতে পরম- 
সার্থকতায় মণ্ডিত দেখেছে, তার তুলন! সাহিত্যিক- 


সমাজে বিরল। এ কবিতা জীবনরসের বিচিত্র- 
গভীর পরিচয়বাহী হ'লেও এর রসব্যঞ্জনা মূলতঃ 
অধ্যাত্মরসের । নিঃসংশয়ে স্বামীজীর একটি 
শ্রেষ্ঠ কবিতা । 


গিরিশচক্দ্রের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ _.. 


অধ্যাপক শ্রীনলিনীরঞ্জন চট্টোপাধ্যায় 


১ 

“আচ্ছা, মশায়, এরকম কি আপনার হয় 1 
ডাক্তার সরকারকে প্রশ্ন করেছেন গিরিশচন্দ্র। 

কিরকম? 

“এখানে আসব না আসব না করছি,--যেন 
কে টেনে আনে !--আমার নাকি হয়েছে, তাই 
বলছি।” (কথামত ৪1২৭৫) 

গ্িরিশের এ অবস্থা নতুন কিছু নয়। স্টার 
থিয়েটারে যেদিন শ্রীরামকুষ্জ “ঠৈতন্লীলা দেখতে 
আসেন সেইদিনই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় 
হল--সেও এমন কিছু ঘনিষ্ঠ নয়। তার কয়েক- 
দিন পরে গিরিশ পাড়ার চৌরাস্তার রকে বসে 
আছেন, শ্রীরামকুষ্ণ দু'তিনটি ভক্ত নিয়ে যাচ্ছিলেন 
বলরাম বন্থুর বাড়ি ।. থিয়েটারে সেদিনের সেই 
সামান্ত পরিচয়-স্ত্র ধরে শ্রীরামরুষখ নমস্কার 


করলেন উপবিষ্ট গিরিশকে, গিরিশও প্রতিনমস্কার 
করলেন। রামরুষ এগিয়ে চলে গেলেন দক্ষিণ- 
দিকের বান্তায় কিন্তু গিরিশের মধ্যে তীব্র হয়ে 
উঠল এক প্রবল আকর্ষণ; “তিনি যাইতেছেন, 
আমার বোধ হইতে লাগিল, যেন কি অজানিত 
স্ত্রের দ্বারা আমার বক্ষঃস্থল তাহার দিকে কে 
টানিতেছে।” 

থিয়েটারে বসে আছেন, একটা চিরকুট কি 
জানি কে রেখে গেছে_-মধু রায়ের গলিতে রামরুণ 
আসছেন। চিরকুট পড়ামাত্র তার মধ্যে জেগে 
উঠল সেদিনের মত প্রবল আকর্ষণ। গিরিশ 
লিখেছেন, “আমি যাইতে ব্যস্ত হইলাম, কিন্ত 
আবার ভাবিতে লাগিলাম যে, অঙ্জানিত বাটীতে 
বিন। নিমন্ত্রণে কেন যাইব? এ অজানিত হ্ত্রের 
টানে সে বাধা রহিল ন।। চলিলাম, অনাথবাবুর 


আশ্বিন, ১৩৮৭ এ 


বাজারের নিকটে গিয়া ভাবিলাম, যাইব না। 
ভাঁবিলে কি হয়, আমায় টানিতেছে।” 
সেই তীব্র আকর্ষণের রূপটি ফুটে উঠল গিরিশের 
নাটকের গানে £ 
আমার সাধ হয় সদা, যাই গো ভেসে, 
কূলে আমায় কে আনে। 
প্রাণের কথা প্রাণই জানে ॥**" 
আমি ফিরব না! আর মনে করি 
ডুরি ধরে কে টানে। 
আমি প্রাণের টানে দেখতে আসি, 
বুঝালে কি প্রাণ মানে ॥ 
(নিমাই সন্গ্যাস ৩য় অঙ্ক, হয় গর্ভাঙ্ক ) 


শুধু গিরিশের নয়-_রামকষ্ণ-সান্িধ্যে ধার 
এসেছেন, ধাদের তিনি কাছে টানতে চেয়েছেন 
তার্দের সকলেই অনুভব করেছেন এ আকর্ষণ। 
রাম দত্ত প্রমুখ শিক্কুর শনিবার শেষ রাতে কলকাতা 
থেকে পায়ে হেটে যাত্রা করতেন--বরানগরে 
পৌঁছলে তবে আলো! ফুটত-__দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে 
প্রণাম করতেন প্রাতঃম্থ্য। সারাদিন সেখানে 
কাটত--গভীর রাতে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করে 
কলকাতার দিকে হাট1 শুরু করতেন। সেই 
ছুনিবার আকর্ষণের রূপটি গিরিশ ফুটিয়ে তুলেছেন 
'রূপসনাতন'এঞর একটি গানে--একথা রামচন্দ্রই 
বলেছেন । (“যোগোগ্ানে শ্রীরামচন্্র'--বিজয়নাথ 
মজুমদার, “তত্বমঞ্জরী,, ভাত্র ১৩২৩) 


যখন আসবে তুফান ভাসিয়ে নে যাবে। 
সে যে অকুলপাথার নাইক সাতার, 

কৃল-কিনার। কে পাবে ? 

আগে ধীর তরঙ্গ বয়, 

তা"তে হেলে ছুলে খেলে আশ! ভয়,**' 
ক্রমে জোর বয়ে যায় ছু'কূল ভাসায়, 

টানের টানে কে রবে? 

( ১ম অঃ) ৩য় গঃ) 


গিনিশচন্দ্রের নাট্য সঙ্গীতে শ্রীরামরুষ্ণ 


৪৬৩ 


্‌ 
গিরিশচন্দ্র তার নাটকের অন্ত গানে নিজেকে 
উৎসারিত করে দিয়েছেন। ব্যক্তি-জীবনের স্বখ- 
ছুঃখ-ভালবাসা নানাভাবে তাঁর নাটকে ছায়াপাত 
করেছে। শ্রীরামকষ-সান্নিধ্যে আসার পর তাঁর 
মানসিক উদ্বোধনের স্তরগুলিও নাট্যসঙ্গীতে ধর! 
পড়েছে, তীর গানগুলি বিশ্লেষণ করলেই তা সহজে 
চোখে পড়বে। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে কিছু 
আলোচনা শ্রীরাম ও বন্গরঙ্গমঞ্চ গ্রন্থে 
করেছি। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য এই বিষজে 
বিস্তৃত আলোচনার হুত্রপাত। 
শ্রীরামরুষ-সংস্পর্শে আসার পর গিরিশের 
প্রথম নাটক “নিমাই সন্ন্যাস । সে নাটকের 
গানে পতিত-পাবনে'র প্রতি যেমন বিশ্বাসের চিত্রটি 
উদ্ঘাটিত হয়েছে তেমনি দোলায়িত চিত্রের 
সংবাদটুকুও অবারিত ॥ 
ডাকে হে পতিত তোমার, 
পতিত-পাবন পুরাও সাধ। 
দীনের ঠাকুর, কোথায় গৌরটাঁধ ॥**. 
আমার সংশয়ে প্রাণ সদাই দোলে, 
দাও হে প্রেম্থুধার স্বাদ ॥ 
( ১ম অঃ, ২য় গঃ) 
কিন্তু “বুদ্ধদেব চরিতে'র গানে গিরিশ 
নিঃসংশয় | 
বুদ্ধদেব চরিতে'র দেববালাদ্বয়ের চত্রিত্র 
সঙ্গীত'নিতর | বুদ্ধের তাত্ক্ষণিক মানসিক 
অবস্থার পরিচয় প্রদান অথব! বুদ্ধের প্রতি 
অলৌকিক নির্দেশের জন্ঠই এই চরিত্র পরিকল্পনা! । 
দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় গভাক্ষে দেববালাদয়ের 
স্থবিখ্যাত গান “জুড়াইতে চাই কোথা জুড়াই' 
বুদ্বচিত্তের উদ্বোধক। তিনটি ত্তরে গানটি 
নাটকে পরিবেশিত। প্রথম ছুটি স্তবক গীত 
হয়েছে সিদ্ধার্থ ও গোপার মিলনকুঞ্ধে কিন্তু 
তৃতীয় অংশটি একমাত্র সিদ্ধার্থের কাছে- প্রায় 


৪৬৪ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ধ---৯ম সংখ্যা 
ক্বগতোক্তির মত £ 'চিনালে চিনিতে পারে, নহে অসম্ভব 
কি কাজে এসেছি-_কি কাজে গেল পুরুষ প্রধান !” 
কে জানে কেমন, কি খেল হল সেই ধারণাটিও যুক্ত হয়েছে--এই সম্মিলিত 
প্রবাহের বাৰি--রহিতে না পারি আত্মনিবেদনের গানে £ 
যাই-_-যাই কোথ। 1--কুল কি নাই ?""" ধার পদে ঈপেছি জীবন, 
তারই কাজে যাই চলে। 


যে আছ চেতন ঘুমাও না আর 

দারুণ এ ঘোর, নিবিড আধার 

কর তম নাশ, হও হে প্রকাশ, 

তোমা বিনা আর নাহিক উপায়, 

তব পদে তাই শরণ চাই। 
(২য় অঃ, ২য় গঃ) 
গানটির সর্বত্র বুদ্ধ-চিস্তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষা 
করেও একেবারে শেষ পঙ্ক্তি ছুটিতে গিরিশচন্দ্র যে 
শবণাগতির সংক্তে দিয়েছেন তা একান্তভাবে তার 
নিজন্ব, কারণ কোনে নির্দিষ্ট দেবতার কাছে 
আত্মনিবেদন বুদ্ধের সাধনার লক্ষ্য নয়-__“বুদ্ধদেব 
চরিত” নাটকেও তার কোনো পরিচয় নেই । স্পষ্টই 
বোঝ যায় নাট্যকার হ্বয়ং বুদ্ধের চিন্তার সঙ্গে 
একাত্ম হয়ে গেছেন এবং এই হ্যত্রেই শ্রীরামকৃষ্ণের 
পরোক্ষ উপাস্থতি ঘটেছে । গিরিশচঞ্জের 
ব্ক্তিজীবনের আলোকে এই শরণাগতির মূল্য 
বিশেষ অর্থরহ। 

“অশোক নাটকে সঙ্ঘমিগ্রা ও মহেজ্দ্রের 
সম্মিলিত গানে এই আত্মনিবেদনের রূপটি আরও 
হ্বচ্ছন্দ। গিরিশচন্দ্র “ভগবান শ্রীশ্ররামরুষ্দেব” 
প্রবন্ধে লিখেছেন, “গুরুর কৃপায় একটি অমৃল্যরত্র 
পাইয়াছি। আমার মনে ধারণ। জন্মিয়াছে যে, 
গুরুর কপ! আমার কোন গুণে নহে। অহেতুকী 
কপাসিন্ধুর অপার ধ্পা, পাতিতপাধনের অপার 
দয়া-সেইজন্য আমায় আশ্রর দিয়াছেন-।” 

শ্রীরামকৃষ্ের কপাতেই গিরিশচন্দ্র যে তকে 
চিনেছিলেন গিরিশের এই ধারণা তার অন্ত 
রচনাতেও দেখতে পাই এআশ্রীরামরু্ণ কবিতায় 
গিরিশ বলেছেন £ 


চরণ--্ধ্যানে ধ'রে হৃদয়-কমলে ॥ 
কপাময় তাহারই কপায় 
চিনেছি তো তীয়_- 
প্রাণ স'পেছি তাইতে রাঙা পায়; 
কায়মনে ধার শরণ নিলে 
চতুর্বর্গ ফল ফলে ; 
যাই সকলে গগনভেদী রোল তুলে। 
জয় জয় জয় বুদ্ধদেবের জয় বলে ॥ 
গানটির শেষ ছুটি পঙ্ক্তির সঙ্গে যোগোগ্যানে 
রামকৃষ্ণ উৎসবে গীত গিরিশের একটি গানের সাদৃশ্য 
লক্ষণীয় : 
গগনভেদী উঠেছে জয়রব 
আজ যোগোগ্ঠানে রামু উৎসব ॥ ". 
'শ|স্ডি কি শান্তি নাটকের একটি গান রামকৃষ্ণ 
সঙ্গীত হিসাবে “রামরুষ সঙ্গীত বা ঠাকুরের 
নামামৃত' ( যোগোছ।ন থেকে প্রকাশিত ) পুস্তকে 
গৃহীত হয়েছে £ 
যদি শরণ নিতে পারি রাও! পায় 
নাম নিলে তার হৃদয় ভরে, কলঙ্ক কোথায় 
পলায় |**' 
যে জন করুণ! যাচে, (ঠাকুর) আসেন তার কাছে, 
অভয়চরণ তার তরে আছে; 
ডাক পতিত, পতিতপাবন, তরবে নামের 
মহিমায় ॥ 
নাটকের গানের তৃতীয় চরণে ( উদ্ধাতাংশে ) 
বন্ধনীর মধ্যে “ঠাকুর” শব্দটি নেই। সম্ভবত গিরিশ- 
চন্দ্র পরে শব্দটি সংযোজন করেন। তবে অর্থ- 
সম্পূর্ণতার দিক থেকে শব্দটি অপরিহার্য সন্দেহ নেই। 
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পারশ্থপ্রস্থনে'র মত লঘু নাটকের কোনে 
কোনো গানেও আত্মনিবেদনের গভীরতা ভক্ত 
গিরিশের গুরুপদে প্রার্থনা মূর্ত করে তুলেছে : 
অস্তে তব কিন্করে রেখে 
জ্যোতির্ময় রাজীব চরণে 
আসি ধর] *পরে নরদেহ ধরে 
বঞ্চি চিত নিয়ত সাধনে ।*.. 
জীবনের শেষ কয়েক বছর গিরিশচন্দ্র রোগ- 
যন্ত্রণায় কষ্ট পেয়েছেন। সে যন্ত্রণার চিহৃ শেষ 
জীবনের নাট্যসঙ্গীতে প্রকট হয়ে উঠেছে। 
বিষ্নতার সঙ্গে মুক্তির আকুলতা, তার চিরআশ্রয়ের 
প্রতি অকুষ্ঠ বিশ্বাস ও ভক্তিতে গানগুলি মর্মস্পর্শা। 
“অশোক' নাটকে কুনালের গান : 
নিদারুণ বন্ধন কতদিন সহিব 
ত্রিতাপদহনে কতদিন দহিব 
পাস্থবাসে কত রহিব।""" 
নিতি শমনশাসন, গীড়ার তাড়ন 
কবে হইবে মোচন 
একে মাটির কায়। আছে বেডিয় মায়! 
ভৃত্য পাবে কবে চরণছায়' 
শান্তিবারি প্রাণভরে পিয়িব। 
( ৪র্থ অঃ, ৬ষ্ঠ গঃ) 
এই গানটির সঙ্গে গিরিশচন্দ্রের “শ্ীশ্ীগামকষণ। 
কবিতার কিছু অংশের সাদৃশ্ঠ বিশেষভাবে চোখে 
পড়ে 2 
নিরন্তর ত্রিতাপদহন 
দণ্ড করে পশ্চাতে শমন 
কর্মফল নিজ দেহে সহিয়া! অপার নেহে 
কর দূর শমন-শাসপ 
কর ত্রাস, হর পাশ ত্রিতাপহরণ । 
এই ত্রিতাপহরণের কাছে শান্তিবারির প্রার্থন। 
গিরিশের পক্ষে অত্যন্ত ম্বাভাবিক। “গৃহলক্ষমী? 
নাটকে ফুলীর গানেও সেই কলুষহরণ করুশাময়ের 
কাছে ব্যাকুল প্রার্থন। : 


গিরিশচগ্দ্রের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকুষ 
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হে দীনশরণ বন্ধনমোচন 
তাপে তাপ বার ত্রিতাপহরণ 
নিষ্ঠুরতা নয় হে করুণাময় 
করণ! তোমার কলুষহরণ ।"** 
(১ম অঃ, ৫ম গঃ) 
শাস্তি কি শাস্তি” নাটকে হরমণির একটি গানে 
নাট্যকারের বেদনা ও উপলব্ধি সহজ এঁকতানে 
মিলিত হয়েছে : 
কেন দিবানিশি ভাসি আখিজলে । 
মৃদু সুদ ভাষে হাদ পরশে, 
কে বলে, “তাপিত তনয়, আয়রে কোলে ! 
ব্যথা পেয়েছ, ব্যথা পেঝোছ 
যত কেঁদেছি, তত কেঁদেছি . 
আমি সাথে সাথে সদা রয়েছি ; 
কেন পাশ্থবাসে, শ্রম নিরাশে, এসো আবাসে 
দুরে থেকে না, পাবে যাতনা 
আল সবে না হৃদি কমলে”। 
( ১ম অঃ, ১ম গঃ) 
গিরিশের জালা, গিরিশের বেদনাকে যিনি অকু- 
চিত্তে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন, সেই ছুঃখমোচন 
শ্রীরামকষ্ণই তাঁর শেষ জীবনের একমাত্র আশ্রয়। 
নাট্যসঙ্গীতে তাঁরই পরোক্ষ উপস্থিতি । 
৩ 
শ্রশ্ররামক কাবতায় গিরিশচন্দ্র লিখেছিলেন : 
মোক্ষলুব্ধ হয় চিত্ত তোমার পরশে, 
ভোগে তৃণজ্ঞান, 
প্রেম-ভ্রমে কাম-রসে আর নাহি রসে, 
ছুঃথস্থখ নেহাঁরে সমান 3." 
বিবেক হৃদয়ে ফোটে বিষয়বন্ধন টোটে 
বৈরাগ্য-আলোক দৃশ্যমান, 
আত্ম হেরে আপনাব্ে-- নহে অনুমান । 
ত্যাগ ও বৈরাগ্যের প্রতিমূতি রামকুষ্ণ-সংস্পশে 
এসে গিরিশচন্দ্র বৈরাগ্য অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন 
কিন্ত শ্রীরামরষের নির্দেশেই তিনি রঙ্গমঞ্জের জন্য 
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আত্মবিসর্জন দিয়েছেন। গুরুর নির্দেশ লঙ্ঘন কর? 
তার পক্ষে অসম্ভব, তাই বার বার তার মধ্যে যখন 
বৈরাগ্যসঙ্কল্প জেগেছে তিনি ছুটে গেছেন 
সারদাদেবীর কাছে, বিবেকানন্দের কাছে, 
ব্হ্ষানন্দের কাছে আর প্রতিবারই তাদের কে 
গুরুর নির্দেশ উচ্চারিত হয়েছে--গিরিশের কামনাও 
হয়েছে প্রতিহত। বাইরের দিক থেকে সংসার- 
ভ্রীবনে যত সম্পক্তই থাকুন না কেন অন্তরজীবনে 
গিরিশ বৈরাগী । বৈরাগ্যের প্রতি তাঁর আকর্ষণ 
এবং সেই আদর্শের হ্বীরৃতি দেখতে পাই তার 
নাটকের বিভিন্ন গানে । এই কারণেই তাঁর নাটকে 
প্রায়শই ফকীর, দরবেশ, ভিখারী, টহলদার 
অথবা বৈষ্ণবী প্রভৃতি চরিত্রগুলির অবতারণা । 
চাঁরত্রগুলি সঙ্গীত-ভিত্তিক এবং সেই সঙ্গীতের মূল 
শ্ররামরুষ্ণের ত্যাগ ও বৈরাগ্যমূলক উপদেশ । 
“বিমল ঠাকুর নাটকে টহলদারদের গান “কি 
ছার আর, কেন মায় কাঞ্চন কায়া তো রবে না” 
সেকালের বাঙালী-সমাজে বহুল-প্রচারিত-_ 
একালেও হয়ত একেবারে অপরিচিত নয় । সেই 
একই চিন্তার প্রকাশ “মনের মতন” নাটকে 
ফকীরের গানে-_এখানেও শ্রীরামকুষ্ণের ভাবেরই 
প্রতিধ্বনি £ 

গিয়া দিন চলা, ক্যা সাথ লিক্না-_কুছ মালুম হ্যায় 


লিয়! লিয়] পরমায়ু লিয়া কাহ। গিয়া কোই পাতা 
বাতায় ! 
আজ দিন গিয়া ভাই 
দিনকা চিজ কুছ মূল লিও 
ক্যা আজক৷ দিন বরবাদ ধিও, 
দুনিয়াকি কামসে ঘুমতে রহো 


আয়েগ! দিন সো ভুল গিও $**" 
ছোড়না ঘোর, খাড়া হ্যায় চোর 
চোর নিদিয়া লাগায় 
চোর নিতি চোরায় ! 
(২য় অঃ, ১ম গঃ) 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্য-””৯ষ সংখ্য। 


ফকীরের আর একখানি গান ॥ 
লাগ! রছে। মেরি মন 
পরম-ধন কি মিলে বিন যতন ।:** 
ওহি আপন! সবভি বেগান! 
সমঝ লেন! কো আপন 
এক হায় উও পরমধন। 
“আবু হোসেন” নাটকের বহুল প্রচারিত একটি 
গান : 
রামরহিম ন। জুদ1 কর ভাই 
দিল কো সাচ্চা রাখো জী । 
শ্ীরামরুষের ধর্ম সম্পর্কে সমদৃষ্টির সঙ্গে যুক্ত 
হয়েছে আরও কতকগুলি বিশিষ্ট ভাব । 
যব যেস1 তব তেসা হোয়ে 
সদ1 মগন মে রাখন] জী 
“যখন যেমন তখন তেমন” কথাটিই ম্মরৎ 
করিয়ে দেয়। আবার 
মিট্টমে ইয়া বদন বনি হ্যায় 
ইয়াদ হরদম রাখন। জী 
যবতক সেকো ফারাক রহে। ভাই 
যিস যিস কামমে মান। জী। 
বৈরাগ্যের সহজ অভিব্যক্তি । কিন্তু বৈরাগ্য 
তে। শুধু সংসার-বিরাগ নয়। শ্রীরামরুঞ্ণ শ্রম-কে 
প্রশ্ন করলেন, 'বৈরাগ্য মানে কি বল দেখি।' 
উত্তরে শ্রাম বললেন, “ঈশ্বরে অনুরাগ, আর সংসারে 
বিরাগ” । অনুমোন করলেন শ্রীরামরুষ্ঃ, হ্যা 
ঠিক বলেছ” । গিরিশচন্দ্র পশ্বরতাকে স্মরণ করিয়ে 
দিয়ে পৌছেছেন ঈশ্বর-অন্থুরাগে : 
ছুসমন তের! সাথ ফিরতা, দেখো ভাইসব সকো জী 
ছুসমন সে বাচানে-ওয়ালে উন বিন হ্যায় নেই 
কোই জী। 
“বড়দিনের বখশিশে*র মত লঘু নাটকের গানেও 
সেই একই চিন্তার প্রকাশ : 
কেয়া দেল কেয়া তোমনে জান 
যব তক রাম না পছান।। 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


সীতারাম নাম কভি ন। লিয়। 
মাল খাজানা পিয়ারা ।*"' 
কুছ কেয়া তের সাথ চলে গ৷ 
সমঝন! ভাই জেরা 
লেড়কা লেড়কী জরু তোমারা 
সমঝে! যো আপন! 
খাকি কায়া খাক বনেগা 
কিসসে হোগা! মানা ।"'' (১ম দৃশা) 
“ছত্রপতি শিবাজী” নাটকে বালক শস্তাজীর 
হৃত্যসহ গানে : 
ছুনিয়ামে যব আয়া ভাইয়া, সওদ। 
কুছ তো লেন 
মিষ্টমে কব মিট্ট মিলেগা উসকা৷ কা ঠিকান!। 
ভুখে অন্ন দিজে, কিজে সাচ্চা সওদাগরি 
লঙ্গে বস্ত্র দেকে মোলো! আমিরি তোমহারি ॥-.. 
যো চাহে মূল লে সেকে কিসিকা নেই মানা । 
বেফয়দ! যব দিন গুজারে আখেরমে পছতানা ॥ 
( ৪র্থ অঃ, ৪র্থগঃ) 
একদিন শ্রীরামকৃষ্ণ গিরিশকে বললেন, “সরল 
হলে শীগ্র ঈশ্বরলাভ হয় । কয়েকজনের জ্ঞান হয় 
না। ১ম-্যার বাঁকা! মন, সরল নয় ॥ ২য-_-যার 
শুচিবাই ) ৩য়__যার] সংশয়াত্মা |” 
( কথামৃত ৫1১৬৪) 
“অভিশাপ” নাটকে গিরিশ সেই কথাটাই 
পরিবেশন করলেন ছুষ্টা সরদ্থতীর সঙ্গীতে : 
অভিমানে ত্ববন শ্থজন অভিমানে এ মেলা 
অভিমানের মধুর গানে সংসারে চলে খেলা। 
অহঙ্কার এ ভবপাথার, এমন শক্তি আছে কার 
জানতরণী বিনা পাথার হতে পারে পার ।*** 
সরল প্রাণে শরণ নিলে তবে সে জন পার ভেল। 
নইলে নাচে ছুবেলা-_মহামায়! করে যে হেলা । 
(২য় অঃ, ১ম গঃ) 
মহামায়ার লীলা! ও ভবসাগরের তরীর রূপ- 
কলাটিও শ্রীরামকফের | শ্রীরামরুষণ তুলনা দিয়ে 


গিরিশচন্দ্র নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকষঃ 


৪৬৭ 


ঈশানচন্দ্রকে বোঝাচ্ছেন, “সংসারে বন্ধ করে রাখ! 
সে মহামায়ার ইচ্ছা । কি জান! “ভবসাগরে 
উঠছে ডুবছে কতই তরী”***লক্ষের মধ্যে ছুই 
একজন মুক্ত হয়ে যায়।” (কথাম্বত ২১৯৫) 
আর সে মুক্তি আসে সরল প্রাণের শরণাগতিতে । 
শ্রীরামরুষ্ণের কথ! : “সাপ হয়ে খাই, আবার 
রোজা হয়ে ঝাড়ি! তিনি বিদ্যা অবিষ্যা ছুই-ই 
হয়ে রয়েছেন। অবিদ্যামায়ায় অজ্ঞান হয়ে 
রয়েছেন, বিছ্যামায়ায় ও গুরুরূপে রোজা হয়ে 
ঝাড়ছেন।” ( কথামত ৫1১৫৫) 
সেই কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যায় “বাসর 
নাটকে। ছুষ্টা সরন্বতী আপন ন্বরূপ প্রকাশ 
করেছে, “অজ্ঞান জ্ঞান আমি উভয়ই । অবিগ্যারূপে 
আমি রমণী, জ্ঞানরূপে আমি জননী ।***আমি পথ 
না ছাড়লে সচ্চিদানন্দরূপ দর্শন পায় না।” সেই 
ভাবটিই প্রকাশিত হয়েছে ছুষ্টা সরদ্বতীর গানটিতে ঃ 
আমি সারদ। বরদা বাগবাদিনী [০ 
ভ্রান্তিবিধায্মিনী, দাণ্তিক জন মনছাদিনী। 
বিমল চিত্ত মম শতদল আসন 
মত্ত মতি করি বিভ্রমশাসন, 
বিদ্যা অবিষ্যা দেবনরারাধ্য। 
মধুর বীণাধ্বনি ভক্ত-আমোধিনী 
কতু কুরূপা বিরূপ অশ্তুভ-নিনার্দিনী । 
(২য় অঃ, ৩য় গঃ ) 
কিন্তু অজ্ঞান দুর করবে কেমন করে? 
শ্রীরামকুঞ্ণ বললেন, “অজ্ঞানকাটা৷ পায়ে ফুটেছে-_. 
তুলবার জগ্যে জ্ঞানকাটার দরকার। তারপর 
তোলা হলে ছুই কাটাই ফেলে দেয়।” 
(কথামত ৪1১৯১) 
“চৈতন্তের উদয় হলে জ্ঞানের আর আৰশ্ক 
থাকে না। শরীরের কোন অংশে কাটা বিধলে 
অন্ত একটি কাটার দ্বার] সেই কাটাটি বার করতে 
হয় এবং বিদ্ধ কণ্টকটি বেরিয়ে গেলে আর কোন 
কাটার প্রয়োজন থাকে না” (স্থরেশচন্দ্র দত্ত 


৪৬৮ 


প্রকাশিত “পরমহংসদেবের উক্তি'--“সমসামধ্বিক 
দৃষ্টিতে শ্রীরামরু্ণ পরমহংস গ্রন্থ থেকে উদ্ধত ও 
ভাষাস্তরিত) 

শঙ্করাচার্ধ নাটকে গিরিশচন্দ্র মহামায়া 
মুখে শোনালেন £ 

“বিদ্যামায়ার সংঘর্ষণে বিদ্যাষায়া ও অবিচ্যামায়া 
পরস্পর ধ্বংস ন? হলে জীবের চৈতন্য হয় না” 

পরলে পরে সাধের বাধন খুললে খোলে না৷ 
কাট! দিয়ে কাট! তোলা, কথায় চলে ন। 
সোনায় লোহায় ঘসে ঘসে তবে লোহার 
শেকল খসে 
যত্বে গড়ে সোনার শেকল কিনতে মেলে না ।.*.” 
শ্বপ্রের ফুল নাটকে সেই একই চিস্তার 
প্রতিধ্বনি : 

“দেখলি কেঘন মোহের কাটা প্রেমের কাটা 
দে উঠে গেল! এন ছুটোই ফেলে দে 

ছুটে কাটা ফেলে দে দেখ 
সেই সেই সেই রে 

দেখ খুঁজে পেতে আর কি পাবি 
আমি তো৷ নেই রে।” 

“প্রেম সচ্চিদানন্দকে ধরবার দড়ি” উপম দিয়ে 
বোঝালেন শ্ররামকুষ্চ । কোনো এক পণ্ডিতের 
প্রসর্দে বললেন, “শুধু শু জ্ঞান !_-ও যেন ভস্‌- 
করে-ওঠা তুবড়ী-_খানিকট! ফুল কেটে ভস্‌ করে 
ভেঙে যায় ।” (কথামত 81১৯১) 

গিরিশচন্দ্রের “তপোবন" নাটকে বেদমাতার 
গানে সেই কথাটিই রূপাস্তরিত : 

শুকনো ধ্যানে পায় না ঠিকান' 

সন্দ এসে ছন্ৰ বাধায়-_ভাবে এই কিন! 

আমি প্রাণময়ী প্রাণে থাকি 

প্রাণ দে আমায় যায় কেনা । (১ম অ:, ২য় গঃ) 
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শ্রীরামকষ-ভা বধার ও বিবেকানন্দের কর্মযোগের 

আদর্শ সমন্বিত হয়েছে গিরিশচন্দ্র বনু 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ- ৯ম সংখ্যা 


নাট/সঙ্গীতে। সাধারণভাবে এগুলি নাটকের গান 
হিসাবে রচিত ও পরিচিত কিন্ত এগুলির মর্মমূলে 
রয়েছে মহত্বর আদর্শের সঙ্কেত যা গিরিশচন্দ্র লাভ 
করেছিলেন মহৎ জীবনের সংস্পর্শে। সর্বজীবে 
ঈশ্বরের প্রকাশ--এই উপলব্ধির দ্বার! জীবসেবার 
আদর্শকে নাটকীয় চিত্রের উপযোগী করে তুলতে 
ভাব ভাষার প্রয়োগ গিরিশের মুন্সিয়ানার পরিচয় 
বহন করে। 

'অশোক”' নাটকে গ্চগ্ডাল বালকবালিকার। 
গাইছে : 
দেখ চিড়িয়া চলে, মিঠি বুলি বোলে 

উসিকে। আপন] সমঝ.না ॥ 
কিসিকো বুরাই ন মাননা কোহি নেহি বেগানা 
সবকোই কো আপনা বিচারন! ॥ 

'শাস্তি কি শান্তি নাটকে সেই বালকবালিকা'- 
দেরই গান চরিত্রানুযায়ী হ্বতন্ত্র, কিন্তু বক্তব্যের দিক 
থেকে নৈকট্য আছে : 

বোঝাতে অনাথের ব্যথা, করেছেন কপায় 

অনাথ 
ন] বুঝলে ব্যথ! হয় না মমতা? 
নেব পেলে অনাথ বলে 
শ্রীনাথের অশাথ পেলে । 

প্রভুর সেবা_অনাথ। সেবায় 

সে সেবায় হেলায়--হব অপরাধী পায় 

কায়মনে রই সেবায় রত-_দ্বণালজ্জাভয় 

ঠেলে ॥ 
( ৩য় অঃ, ৪র্থ গঃ ) 

“অশোক নাটকে মহেন্ত্র-সঙ্ঘমিত্রাকুনালের 
গানে জনহিতব্রত তাদের ব্যন্ষিগত জীবনের 
আদর্শকে আভাসিত করে সন্দেহ নেই কিন্তু সেই 
সঙ্গে মানবজীবনের মহত্তম লক্ষ্যরূপে সর্বমানবের 
কলযাণমাধনের প্রচেষ্টা রামকুষ্ণ-বিবেকানন্দের 
ভারধারারই ইঙ্জিতবাহী। গানটির সঙ্গে ভাষার 
দিক থেকে কোথাও কোথাও '্রাস্তি নাটকের 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


রঙ্গলালের সংলাপের সাদৃশ্ত লক্ষ্য করা যায়। 
রঙ্গলাল চরিত্রটি '্বামীজীর তিরোভাবের অব্যবহিত 
পরে তার চরিত্রআদর্শে রচিত £ 
মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা : 
নরদেহে তবে কেন এসেছি ভবে 
যদি ভালবাসা নরে বিলাতে নারি । 
আছে মানবহৃদয় তবে দিব পরিচয় 
অনাথে হৃদে যদি ধরিতে পারি ॥ 
কুনাল : ্ 
মিছার এ ছার শরীর ধারণ 
করি অনাথ সেবা 
সফল হবে মানবজীবন । 
মহেন্দ্র ও সজ্ঘমিত্রা : 
হেরি দুখ নিশিিন, যদি রহি উদাসীন 
মুছাতে নয়নবারি নারি যতনে। 
কর বিফল দোলে, কেন চরণ চলে 
জনহিতব্রত যদি না থাকে মনে ॥."" 
আত্মপ্রসাদ যদি নাহি করি সাধ 
ভঙ্গুর দেহে ফিরি কি ফল আশে । 
ধনজনমান---বিন। আত্মপ্রপান 
প্রয়োজন কিবা এই পাশ্থবাসে। 
(২য় অঃ, ৫ষ:গঃ ) 
এই একই ভাবের অভিব্যক্তি “তপোবন" 
নাটকের ব্রহ্মণ্যদেবের গানে : 
বাজে না বেদন! প্রাণে, পরের প্রাণে ব্যথ। দিতে 
আমি তার হিতকারী হই, তার কাছে রই 
ফেরে যে জন পরের হিতে ॥ 
ছুদিনের ছুনিয়াধায়ি, কদর তারই 
হিতবাণী বোঝে না চিতে 
দীন দেখে যাঁর মন কাদে না, জানে না দিন কিনে 
নিতে... 
৫ 


গিরিশচ্ত্রের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ 


৪৬৯ 


হাসিতে হাসিতে সংসারের হলাহুল হ্বয়ং পান 
করিয়াছিলেন, গুরুর কৃপায় নীলকঠ হইতে 
পারিয়াছিলেন ; জীবের দুঃখে কাদিতে কাদিতে 
গুরদ্ত্ত অস্ত বাঙ্গালাদেশের দ্বারে ছারে বিতরণ 
করিয়। ধন্য হইয়াছিলেন।” 
সেই “গুরুদত্ত অমৃতেই” তার রচনাবলী 
কালজয়ী | শ্রীরামরুখ-সান্নিধ্যে তিনি বাংলার 
হৃংস্পন্দন উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন । ভক্তিই 
যে বাঙালীর মানসপ্রকৃতির সঙ্গে নিবিড়ভাবে 
জড়িত, সেই উপলব্ধি গিরিশের কাব্যপ্রেরণার 
মূলে। নিবিড় বিশ্বাস ও ভক্তির সাধনায় গিরিশ 
ব্যক্তিজীবনে যে অক্ষয় সম্পদলাভ করেছিলেন তা 
সর্বসাধারণের কাছে ছু'হাতে বিলিয়ে দিয়েছেন-_- 
নাটকে, নাট্যসঙ্গীতে । গিরিশচন্দ্র আত্মদ্মরূপকেই 
যেন উদ্ঘাটিত করেছেন নাটকের একটি গানে £ 
আসে যর্দ আপনি আসে 
কোমল হৃদি ভালবাসে 
বসলে পরে হৃদ্মাঝারে 
আর ত যাবে না ॥ 
আপন হয়ে ফেলে ফাদে 
হাসলে হাসে কালে কাদে 
দিনে রেতে মাতায় মাতে 
মান তো রাখে না।"*, 
বোঝে ন। যে বুঝব বলে 
মেলে আপন হারা হলে 
ছল থাকে না বুঝ রাখে ন 
বোধ তো মানে না। 
রইতে নারে ছলে বলে 
বোধ হলে যায় সে চলে 
বোঝা যায় মজে, বুঝে জানলে জানে না। 
(কালাপাহাড় ৩য় অঃ, ৪র্থ গঃ) 
গিরিশচন্দ্র মজেছিলেন। তার দিনবাত্রির 


গিরিশচঞ্জরের স্তিসভার় স্থরেশচন্দ্র সমাজপতি সমস্ত কর্মপ্রেরণায় সেই প্রেমরসে মেতেছিলেন-_. 
তার পঠিত প্রবন্ধে বলেছিলেন, “ভাববীর গিরিশ মাতাতেও চেয়েছিলেন 


বাঁশির আশ্বাস 
দিলীপকুমার রায় 


বলি যদি--তোমার বাঁশি শুনেছি নাথ কানে-_- 
(এমন কথা-্রাখা উচিত গোপনে য৷ প্রাণে) 
আলাপে বা কাব্যে আমি যদি প্রকাশ করি, 

কী পেয়েছি বাশির কৃপায়_ক্ষমা কোরো হরি ! 
জানে না কি যায় ন1 ঢাক! আগুনকে ছাই দিয়ে? 
কপ! পেলে পারে কি কেউ থাকতে না রটিয়ে 

এমন দৈবী অঘটনের কথা৷ শতমুখে 1? 
যে-আনন্দে উছল জগৎ রাখবে চেপে বুকে 

কেমন ক'রে সে যে তোমার শুনল ব্রজবাশি-_ 
মৌনী হবে কী ছুঃখে সে না হয়ে উচ্ছবাসী ? 


এ অভিমান? শুধাই-_-সে পায় মান প্রসাদে কার? 
এ মান যাকে দাও পারে কি পতন হ'তে তার ? 
অহঙ্কার এ? কিন্তু বলে তো, এঅহং কার ? 
তুমি যাকে ছু'লে তার কি অহং থাকে আর ? 
জানে যে--সে রেণুর রেখু, তোমার দাসের দাস, 
তারপরেও পারে কি তার হ'তে সর্বনাশ ? 
গান গেয়ে সে বলে যে, নেই আপন কিছুই তার 
রত্ব মণি পারের কড়ি সমন্তই তোমার । 

বলে যদি সে--পেয়েও মেটে নি তার তৃষা, 
যতই যেচায় পায় না কি সে ধ্বতারার দিশ। ? 
যে-কৃতজ্ঞ চায় বলতে তোমার বরের কথা, 
ভাসায় সে কি কেঁদে যদি পার়ও গভীর ব্যথা ? 


চোখের জলেও তার যে তোমার হাসির রজিমায় 
ইন্জধনু বাঙে শ্যামল, কোমল করশান়, 
এ-করুণ! কল্পন। নয়-্জানেই জানে তার 
অন্তরে সে যাকে তুমি প্রসাদ দাও তোমার, 
বাজিয়ে বাশি জানাও যাকে ॥ “হৃদয়বৃন্দাবন 
কথার কথা নয় নয়, সে নিত্য চিরস্তন | 

সেই অধরার মধুরিমার ঝর্না ঝরাতে 

নামি আমি যুগে যুগে ধুলার ধরাতে, 
ঘুমস্তদের জাগরণের মন্ত্র দিতে আসি 

করতে প্রতি অকিঞ্চনে অমর ব্রজবাসী।* 


গায় মুরলী ; “নামের মধুর দীক্ষা দিতে আমি 
করি অবতরণ নিতে প্রাণের প্রেমপ্রণামী। 
অবিশ্বাসী যখন ঘোষে : “নেই মত্যে কেউ 
অন্ধকারে করতে আবাহন আলোকের ঢেড, 
শুনলে আমার বাশি, ভোলা, শুনবি তাল আমারি 
( বেতালেরও সিংহনার্দে ) ; “আছে পারের পারী, 
কান পেতে যে চায় শুনতে সে প্রাণসাধনায় 


' আমার দেখা না পেয়েও কপার পরশ পার। 


বাধাও তার হয় রে সহায় চ্যুতিও হয় সোপান 
তার বিকাশের, কাটায়ও সে শোনে ফুলের গান। 
বেদনায়ও তাই সে কাপে পুলক-শিহরণে, 

জীবনে য1 হারায় তাকেও পায় ফিরে মরণে ।* * 


ভয়-বরাভয়-রূপ। 
শ্রীমতী জ্যোতির্ময়ী দেবী 


তোমাকে করেছে লোকে ভয়, 
আবার ডেকেছে বারংবার ব'লে বরাভয়। 
ঘরে ঘরে ক্ষণে ক্ষণে আসো নিঃশব্দ চরণ 
স্ুপ্তিমগ্ন কিংবা! আর্ত ত্রস্ত পরিজন 
শুনিতে পায় না তব সেই আগমন । 


রূপ তব দেখে নাই কেহ। 
শুনেছি পুরাণে 
পিঙ্গল বসনখানি, গুষঠিত বদন, 
দৃষ্টিহীন সকরুণ মুদিত নয়ন 
চোখে জল ঝরে অবিরত । 
কহে! বিধাতারে, পারিব না কাদাইয়া পরিজন 
হরিতে জীবন ।"*" 
ধাতা কন-_-শোনো কন্যা, মোর কথা কররে শ্রবণ 
জীব জানিবে না তোর পায়ের সঞ্চার ৷ 
কোন পাপ হবে না তোমার 


তুমি শুধু হরিবে ভূভার ।-__ 


ছুই করে ভয়-বরাভয় সকরুণ আখি অশ্রুময় 
নীরবচর্ণ মৃত্যু আসে ঘরে ঘরে । 
তারি অাখধিজলধার! যেন জীবনেত্রে দিয়ে যায় ভরে । 


সংহারকারিণী যিনি 
স্থজনকারিণী তিনি 
“অতিসৌম্যাতিরৌদ্রায়ৈ নতাস্তস্তৈ নমে৷ নমঃ 1, 


মা 


[ গান : তিলককামোদ--একতালা ] 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 
গাওরে মায়ের ন্থধাঝরা নাম_- ত্রিভভুবনে কিছু জানিনে আর, 
শ্রান্ত প্রাণের চিরবিরাম ॥ মায়ের চরণ করেছি সার। 
চিত্ত ভরিবে, জীবন জুড়ীবে, মা যে সারাংসারা, মা যে পরাৎপরা' 
মরমের কোষে অমুত ক্ষরিবে-_ অদ্বয়া অব্যয়া মা যে রূপাধারা ; 
লইলে সে নাম হৃদয়ারাম ॥ ব্রহ্ম হতে স্তন্ব মায়েরি ধাম ॥ 
জাগৃতি 
শ্রীরমেন্ত্রনাথ মল্লিক 


অগভীর নদীপথে জাহাজের গতি স্থির হলে 
অফুরন্ত বন্তাবেগে ধুয়ে দেবে উচ্ভুসিত জলে, 
আকাশে মেঘের দেখা নীলমুক্তি আসন্ন ভোরের 
একটা সর্ষের তেজ আশ্বীসের অনেক মনের । 


খরার রুক্ষত। থেকে শ্যামলতা বন্যা বারবার 
ধ্যানের দৃষ্টির মতে। সথণরিত দীপ্তি বিজ্ঞতার 
আনন্দের অভীগ্সিত সন্নিকটে মালঞ্চ অবশ্য, 
মেই আশা-_অভাবনী সৌন্দর্যের জগতে নমস্ত | 


সমুদ্রের উচ্ছলিত সফেন উত্তালে রাখা-ঢাক৷ 

হাতের দৃঢ়তা নিয়ে পায়ের মাটিকে নিয়ে থাক! । 
কোথায়? কোথায় আর-_গপ্ডির সীমিত বৃত্তে ঘিরে- 
ক্ষমতা। কুটিল চিন্তে আসবে কি অনুভূতি ফিরে 


প্রশান্তির পৃথিবীতে যখন ফোটায় ফুল যত 
নিভূতির নিরন্তর জাগৃতিই প্রাধিত নিয়ত । 


অচিস্তনীয়! 


শ্রীশান্তশীল দাশ 
তোর খেয়ালের হদিস আমি অসাধ্য তোর নেই মা, কিছুই, 
পাইনে মাগো, চিন্তা করে, তোর কাছে সব সহজ অতি, 
ইচ্ছেমত যা! খুশি তুই বোঝার মত শক্তি কোথায়, 
করতে পারিস খেয়ালভরে। আমর! যে সব ক্ষুদ্রমতি । 
এই যে অশধার, এই যে আলো, আপন মনে গড়িস ভাঙিস-__ 
এই যে মন্দ, এই যে ভালো ; দূরে ফেলিস কাছে টানিস; 
তোর খেয়ালের পরশ লেগে অবাক্‌ হয়ে দেখি সে সব, 
বদলে যে যায় নিমেষ পরে । কখন আমার নয়ন ঝরে। 
ব্য ও কঃ 
অধ্যাপক শ্রীশিবশস্তু সরকার 


দূরে মেঘে চেয়ে রই-্বপ্রময় আখে__ 

বিহ্বল বিজন দিঠি! মন শোনে আাকে-_ 

_গায়ত্রীর বেদধবনি হোল মুতিমতী-_ 

রূপে, রঙে, পারিজাতে, নন্দন আরতি ! 
এ কে? শিখা নেই, তবু দীপ্তি সমুজ্ল ! 
স্রোত কোথা ? ঢেউ কই? নিথর অতল! 
নেপথ্যে নিভৃতে, তবু করশীর ধারা 
তৃষিতের স্বাদে নামে মন্দাকিনীপারা ! 

নিম্নে স্থূল দৃষ্টি যায়-_একটি কুটির__ 

নারী নয়, জননী সে--সংবেদ্ধ সমীর ! 

ঘর হাসে, গন্ধ ভাসে চন্দ্রমল্লিকার-_ 

বন্ধনের এ সংসারে মুক্তজ্যোতি তার ! 

পাপ নেয়, পুণ্য দেয়, দেহ রমণীর__ 

ভোগ ঝরে, যোগ স্বরে, ধার! গঙ্গোত্রীর | 


রামকষঃ -বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভজি 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার 


বিষয়বস্তটিকে বিশ্লেষণ করলে সহজ কথাম্ন বলতে 
পার! যায় যে, আমার বক্তব্যের উদ্দেশ হল, 
শ্ররামকুষের ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী বা লেখার 
মাধ্যমে তাদের বৈজ্ঞানিক মনকে আবিফ্ষার কর1। 
আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি হান্তকর না হলেও 
কৌতুহলোদ্দীপক বল যেতে পারে। কারণ» যে 
রামরুষের পাঠশালায় শ্তভঙ্করী বুঝতে ধাধা লাগত; 
শ্রীম বা মাষ্টারমশাই মাটিতে আক কেটে মাধ্যাকর্ষণ, 
জোয়ার, পুণিম। প্রভৃতি বুঝাবার সময় ধার মাখা 
ঘুরে টনটন করাতে শিশুর মত জিজ্ঞাসা করেছেন, 
“আচ্ছা, এত দুরের কথা কেমন করে জানলে £ ; 
নৃত্য করতে করতে ক্ষণে ক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে ধার 
মন কোন্‌ এক অতীন্দ্রিয় জগতে চলে যেত; 
“ইলেকটি, সিটি” (6190019 ) কথাটি শুনে 
বালকের ন্তায় ওৎস্থক্যে যিনি বলেছিলেন, 
যারে, ***ইলেকটিক্টিক্‌ মানে কি?১7 তার 
মধ্যে বৈজ্ঞানিক সত্তার কথা ভাবা সত্যই 
কঠিন। আবার ম্বামী বিবেকানন্দ-যিনি 
সারা ভারতবাসীকে বলতে বলেছেন, “বল, 
ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্য।, আমার যৌবনের 
উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী” ; গভীর 
সমাধিতে যিনি দেখেছেন, “নাহি সুর্য, নাহি জ্যোতি, 
নাহি শশাঙ্ক স্বন্দর, ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি 
বিশ্বচরাচর” ; আবার কন্ব,কঠে ঘোষণা করেছেন, 
'রামরুষণাবতারের জন্মদিন হইতেই সত্যযুগোৎপত্তি 
হইয়াছে? - তাকেই বা কি ক'রে বৈজ্ঞানিক 
পর্যায়ে ভাব। যায় 2 সমস্যাটি সত্যই চিন্তার বিষয়। 
কিন্ত এ সমহ্যাটি সমাধানের আগেই আমাদের 
ভাবতে হবে, বিজ্ঞান বলতে আমরা কি বুঝি, এবং 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভ্দির কি কি বিশেষত্ব থাকা 
আবশ্তুক ৷ 


ইংরেজী অভিধান-মতে সায়েন্দ (9০1910০) 
বলতে বুঝায় 99101890520 1070৬/19086 বা 
প্রণালীবদ্ধ জ্ঞান। আরও সবিস্তারে, 1010%15080 
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ংলা ' অভিধান-মতে বিজ্ঞান অর্থে বিশেষ 
জ্ঞান, তত্বজ্ঞান বা নিয়মিত গবেষণার ফলে 
ক্রম-অন্ুসারে লব জ্ঞান। বিজ্ঞানের এইসব 
সংজ্ঞা হতে বুঝা যাচ্ছে যে, বিজ্ঞানের অর্থ 
যে ল্যাবরেটরি, টেস্ট টিউব, মাইক্রসকোপ 
ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ থাকবে, তা ত নয়ই, বরং 
ব্যাকরণ, সঙ্গীত প্রভৃতি অনেক কিছুই বিজ্ঞানের 
আওতার পড়ে | “বিজ্ঞান” শব্দটির অর্থের এই 
ব্যাপকত। থাকার জন্য এবং খানিকটা বোধ হয় 
শব্দটির আভিজাতে;র জন্য আমর! পাই হোম 
সায়েন্স, পলিটিক্যাল সায়েন্স, লাইব্রেরি সায়েন্স, 
সোশ্টাল সায়েন্স ইত্যার্দি। শ্রম-লিখিত “কথাম্বতে, 
আমর] “বিজ্ঞান” শব্দটি অনেক স্থলে পাই, যেটির 
অর্থ বাংল! অভিধানগত বিজ্ঞানের হ্যত্র হতে খুব 
একটা তফাত নয়, তবে ভাব আরও গভীর । 
সেখানে পাই, “তাকে বিশেষরূপে জানার নাম 
বিজ্ঞান; জ্ঞান অজ্ঞানের পারে গেলে থাকে 
বিজ্ঞান” ; “দুধের কথ শুনেছে, সে অজ্ঞান, যে দুধ 
থেয়েছে, তার জ্ঞান হয়েছে, আর যে দুধ থেয়ে হাষ্ট- 
পুষ্ট হয়েছে তাৰ বিজ্ঞান হয়েছে”? “ঈশ্বর আছেন 
এইটে জেনেছে এর নাম জ্ঞানী । কাঠে নিশ্চিত 
আগ্তন আছে যে জেনেছে, সে জ্ঞানী । কিন্তু কাঠ 
জেলে রাধা খাওয়া, হেউ-ঢেউ হয়ে যাওয়া, যার 
হয়, তার নাম বিজ্ঞানী ।* অর্থাৎ বিজ্ঞানের সংজ্ঞা 
নিরপণে আমরা আপাতদৃষ্টিতে দুটি পৃথক্রূপ 
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পাচ্ছি। একটি সাধারণ অর্থে, যেটিকে বলতে পারা 
যায় “জড়বিজ্ঞান' ; অপরটি, শ্রীরামকুষ্ণ যে অর্থে 
ব্যবহার করেছেন, যাকে “অধ্যাত্মবিজ্ঞান; বলতে 
পারা যায়। “জড়” কথাটি অবশ্য ব্যবহৃত হচ্ছে 
আক্ষরিক অর্থে, নিকুষ্টার্থে নয় । 

বিজ্ঞানের সংজ্ঞ। নিরপণে এইসব জটিলতা৷ এসে 
গেলেও আমরা যখন “বৈজ্ঞানিক দৃর্টিভঙ্গি” কথাটিতে 
আসি, অথব! বৈজ্ঞানিকের আবশ্তকীয় গুণাবলী 
বিবেচন] করি, তখন সমস্যাটি অপেক্ষারত সহঙ্গ 
হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিকের থাকবে খুঁটিনাটি পর্ধ- 
বেক্ষণ-ক্ষমতা, দৃষ্টবস্ত বা ঘটনার পূর্ণ ও নৈর্ব্যক্তিক 
(11061501891) মূল্যায়ন করার যোগ্যতা, 
গভীর চিন্তাশীলতা বা তন্ময়তা, এবং যাচাই না 
করে কিছু মেনে না নেওয়ার প্রবণতা । আর 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সামিল হবে শ্তুদ্ধাস্তদ্ধ 
বিচার-ক্ষমতা, ভাবপ্রকাশের স্পষ্টতা, “মতুয়ার 
বুদ্ধি না কর] বা ৫0%1000110 না হওয়া, 
এবং এমন কিছু না বলা যা 90201 
নয় অর্থাৎ পূর্ব প্রদশিত পথে চলেও যার 
সত্যতা প্রতিপাদন করা যাবে না। এই সব 
গুণাবলীকে মানদণ্ড করলে সহজেই বুঝা যায় যে, 
বৈজ্ঞানিকের কাজে নিযুক্ত না৷ থেকেও বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সম্ভব, যদিও বৈজ্ঞানিকের কাছেই 
পরিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি বেশী আশা! করণ যায়। 
এই প্রসঙ্গে আযালবার্ট আইনস্টাইনের একটি মন্তব্য 
উল্লেখযোগ্য । তিনি বলেছেন, "যন্ত্রপাতি ব্যবহাররত 
বৈজ্ঞানিক নামে অভিহিত সকলকে আমি বৈজ্ঞানিক 
বলে ধরি না; আমার কাছে বৈজ্ঞানিক মনটাই 
আসল ।॥ 

এটা ঠিক যে, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কিছু 
বললে তা শ্রোতার মনে গভীর রেখাপাত করে, 
কারণ, তা যুক্তিভিত্তিক ও প্রমাণভিত্তিক। শ্রোতা 
যেন এক্ষেত্রে জাতসাপের এক কামড়ে চুপ হয়ে 
যায়। তাই আমরা দেখতে পাই প্রায়-নিরক্ষর ত্রাঙ্ষণ 


রামরুষণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভজি 
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শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে স্থির হয়ে শুনছেন বিগ্াসাগর, 
বৈজ্ঞানিক মহেন্দ্রলাল সরকার, জ্ঞানস্থ্্য নরেজ্্নাথ, 
কলিকাত। বিশ্ববিদ্ভালয়ের কৃতী ছাত্র শ্রীম ব৷ 
মাষ্টারমশাই | বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনার শেষে স্তম্ভিত 
হয়ে চাদর নিতে তুলে গেলেন, আচাধ ব্রজেন্দ্রনাথ 
শীল মাত্র কিছুক্ষণ আলোচনার পরে উদন্রান্ত 
বোধ করেছি“লন।« এমন কি বালক-অবস্থাতেও 
রামকুষকে দেখি, যহতী পগ্ডিতসভা যেখানে 
জটিল প্রশ্নের সমাধানে অপারগ, সেখানে 
স্থমীমাংসা করে দিচ্ছেন। “কথাম্বতে, তাকে 
বারেবারে বলতে শুনা যায়, “একটি মতকে 
বিশ্বাস কোরো, তবে অন্যরকম কিছু হতে পারে ন। 
এরূপ ভেবো না” অর্থাৎ ৫09%7860 হোয়ে না, 
মনের কপাট খোলা রেখে! । তিনি কারও “আমি 
সব জানি” বল! পছন্দ করতেন না। সবকিছু 
যাচাই করে নিতে বলতেন, অদ্ধবিশ্বাস করাকে 
প্রশ্রয় দিতেন না । প্রিয় শিষ্য যোগেন রাক্রে যখন 
শ্রীরামরু্ণকে তার শয্যায় না দেখে সন্দেহ করে- 


ছিলেন যে, তিনি পত্বীর নিকট নহবতে গেছেন 


এবং পরে পঞ্চবটার দিক হতে তাঁকে ফিরতে 
দেখে এরূপ সন্দেহ করার জন্য লঙ্জিত হলেন, 
তখন শ্রীরামরুঞ্ বিরক্ত না হয়ে বরং খুশী হয়ে 
বললেন, “বেশ, বেশ, সাধুকে দিনে দেখবি, 
রাত্রে দেখবি, তবে বিশ্বাস করবি ।”* একজন 
ব্রাদ্ষভক্ত যখন স্দরওয়ালাকে যুক্তি দিয়ে না বুঝে 
মেনে নিতে বলেছিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে 
তিরস্কার ক'রে বলেছিলেন, “তুমি কি রকম লোক! 
কথায় বিশ্বাস না৷ ক'রে মেনে নেওয়া! কপটতা। 
তুমি ঢং কাচ দেখছি । তিনি বারেবারে ভক্তদের 
বলতেন তীর! যেন বিশ্বাসে দৃঢ় হন, কিন্ত মতুয়ার 
বুদ্ধি না করেন, অর্থাৎ “অন্যরা ভুল, তারাই ঠিক' 
এরকম মনোভাব ন। আনেন । কিন্ত তিনি নিজের 
উপর আত্মবিশ্বাস রাখতে বলেছেন । একজনের 
চোখের সামনে দেওয়াল €ভঙ্ে পড়ায় ৫স খবর 
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দিলেও খবরের কাগজে সেই খবরটা না৷ থাকার 
জন্য অবিশ্বাস করাকে তিনি বিদ্পকশাঘাত 
করেছেন। এদিকে 'কথাম্বতে'র পাতায় পাতাক্স 
প্রমাণ পাই তীর 1১০৮6: 01 0৮591%2001) ব। 
খুটিনাটি পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা। তিনি লক্ষ্য করেছেন 
যে, খই ভাজার সময় যেগুলি লাফিয়ে পড়ে, সেগুলি 
মল্লিকা ফুলের মত সাদা, খোলার উপরে যেগুলি 
থাকে সেগুলি ততটা সাদা হয় না। কুস্তিগিরের 
মলের চেহারা দেখে তিনি তার হজমের অতিরিক্ত 
আহার করা বুঝতে পেরেছেন ; লক্ষ্য করেছেন, 
কীর্তনীগ্া সেঙ্গেগুজে কি রকম ঢং করে কাশে, মাঝে 
মাঝে হাতের কাপড় সরিয়ে তাবিজ, অনন্ত প্রভৃতি 
অলঙ্কার দেখায়, আবার বিশিষ্ট ব্যক্তি এলে তান্রি 
মাঝে “আন্মন” বলে অভ্যর্থনা করে। বাইরের দৃষি 
শুধু তীক্ষ নয়, অন্তর্দিও ছিল অমেয়_ চেহারায়, 
চলনে-বলনে লোকের চরিত্র বুঝতে পারতেন ; 
একজনের দিকে তাকিয়ে তার মনের ভিতরবার 
বুঝতে পারতেন। আর জাগতিক ঘটনাই হোক, 
অথবা আধ্যাত্মিক দর্শনাদিই হোক, শ্রীরামকুষেন্র 
মূল্যায়ন যে নৈব্যক্তিক হোত, এ বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। সেইজন্তই সেগুলি গ্রহণ করতে সকল 
শ্রেণীর শ্রোতাদেরই কারও-কোন দ্বিধা হোত না। 
বৈজ্ঞানিকের যে মনঃসংযোগ বা চিন্তার তন্সয়তার 
প্রয়োজন, তা যে তার ছিল, এ বিষয়ে কারও 
সন্দেহ থাকার কথা নয়। চিন্তার গভীরতায় 
সমাধিলাভের চেয়ে তন্ময়তা আর কি হতে পারে? 
এদিকে, তিনি যে নিজেই ঈশ্বরদর্শন করেছেন 
তা নয়, অন্যকেও দর্শন করাতে পেরেছেন, ধারা 
তার প্রদণিত পথে চলেছিলেন। 

শ্রীরামরষ্ের বৈজ্ঞানিক দুিভঙ্গি বিচার করতে 
গেলে এবিষয়ে বিরুদ্ধ মতগুলিরও আলোচন।! 
দরকার তীর শুভঙ্করীতে ধাধা লাগা বা' সুর্যগ্রহণ 
বুঝতে না পারার অর্থ তার বুদ্ধির অভাব নয়। 
বরং ঠিক উল্টা। লীলাপ্রসঙ্গকার বলেছেন, বালক 


উদ্বোধন 
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গদাধরের অদ্ভূত মেধা ও প্রতিভার বিকাশে পিতা 
ক্ষুদিরাম বিশ্মিত হয়েছিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি এও দেখেছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি 
বিষয়কে যেমন আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ ও ধারণ। করে 
অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে তেমনি উদাসীন 
থাকে। পাঠশালায় গিয়ে তার গণিতেও বেশ 
উন্নতি হয়েছিল, কিন্তু “চতুর্দশ বর্ধে পদার্পণ কৰিবার 
পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা৷ এত অধিক 
প্রবৃদ্ধ হইয়। উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী 
শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিশ্রয়োজন বলিয়া 
তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন 
এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন 
অন্য কাধের নিমিত্ত স্থষ্ট হইয়াছে এবং ধর্মসাক্ষাৎকার 
করতে তাহাকে তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত 
করিতে হইবে ।, যিনি সারাজীবন মনকে 
একাভিমুখী করে রেখে ব্রহ্ষঙ্ঞান লাভ করার 
পর কেবলমাত্র জগতের মঙ্গলের জন্ত মনকে অন্য 
জগৎ হতে একধাপ নীচে নামিয়ে রাখতেন, 
তার পক্ষে এখন মনকে বহিমু্ধী বা বন্ুমুখী 
করা সম্ভব নয়। মাথা টনটন করা তার 
এই মনোভাবেরই অভিব্যক্তি। শ্রীরামকুষ 
অনেক ক্ষেত্রে বিশ্বাসের উপর জোর দিয়েছেন। 
বিশ্বাস বলতে তিনি ব্রক্ষ-দর্শনকারীদের কথায় 
বিশ্বাস করতে বলেছেন, যেমন আমর] ডারউইন, 
হাকৃ্সলির কথায় বিশ্বাস করি। আর নূতন কোন 
বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করতে গেলে কি সম্পূর্ণ 
অবিশ্বাস নিয়ে আরম্ভ করা চলে? মনে রাখ! 
দরকার যে, আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি অতি- 
প্রচলিত বিশ্বাস এখনও প্রমাণোত্বীর্ণ হয় নাই। 
অঙ্কশান্ত্রের বেলাতেও তাই। বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক 
গিডেল (09০61) বলেছেন, 
1৮1911)017190105 ৬০ 7105. 80111 10015 
( অস্কশান্ত্রেও 
কতকগুলি সত্য মেনে নিতে হয়, যেগুলি প্রমাণ 
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কর। যায় না)। সেইরকম, ধর্মজগতে প্রবেশ 
করার শুরুতেও কতকগুলি সিদ্ধান্ত মেনে 
নিতেই হয়। 

এবার ত্বামী বিবেকানন্দের কথায় আসা যাক। 
শৈশব হতেই তার যুক্তিবাদী মনের সত্যকে যাচাই 
ক'রে নেওয়ার প্রবণতার পরিচন পাওয়। যায়, যখন 
দেখি বীব্েশ্বর বা বিলে গাছে চড়ে বসে আছেন 
সত্যি সত্যি ব্রহ্মদত্তি ঘাড় মটকে দেয় কিনা দেখবার 
অন্য, অথব। কপাগাছের ঝোপে বসে আছেন 
মহাবীরের দর্শন-আকাজ্ষায়। আবার পিতার 
বৈঠকখানায় যখন কেউ নেই, বিভিন্ন জাতির জন্ত 
নির্দিষ্ট হ'কাগুলিতে মুখ দিয়ে ফুড়ক ক'রে টেনে 
দেখছেন সত্যি সত্যি জাত যায় কিনা । আর 
এই মনোবৃত্তিরই অভিব্যক্তি পাই তার উত্তর- 
জীবনে যখন দেখি তিনি মহষি দেবেন্দ্রনাথকে ব! 
শ্রীরামকুষ্ণকে সোজাস্থ্জি জিজ্ঞাসা করছেন, “আপনি 
কি ঈশ্বরদর্শন করেছেন ?* ; শ্রীরামরুষ্ণকে বলছেন, 
বিপটুপ যা দেখেন তা আপনার মাথার খেয়াল” ; 
অথবা তাকে বলছেন, “অন্তেরা যা বলুক, আমার 
নিজের যখন বিশ্বাস হবে, তখন আপনাকে অবতার 
বলব। ম্বামীজী বলেছেন, “অন্ধবিশ্বাস করার 
অর্থ হইল মানবাত্মার অধঃপতন। নাম্তিক হতে 
চাও তো তাই হও $ কিন্ত বিন! প্রশ্নে কোন কিছু 
গ্রহণ করিবে না1১ এদিকে, যে ম্বামীজী বেদের 
এত প্রশংসা করেছেন, তিনিই বলছেন, “***আমি*"" 
বেদের ততথানিই গ্রহণ করি; যতথানি যুক্তির 
সর্দে মেলে।১৭ অন্যত্র ম্বামীজী বলছেন, 
1119 %/25 19850] 81961) 95 1 ড/০ 
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009৫ 185 21৬01 10 057১১ (বযর্দি আমাদের 
বিশ্বাইই করিতে হয়, তা হইলে আমাদের 
বিচারক্ষমত। দেওয়া হইয়াছে কেন? ভগবানের 
সর্বশ্রেষ্ঠ দানকে ব্যবহার না করিবার আমাদের 
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কি অধিকার আছে ?)। আর বৈজ্ঞানিকের 
তরয়তা আমর! ম্বামীজীর মধ্যে পাই তার 
জীবনের প্রতি স্তরে । শৈশবে সীতারামের মৃত্তির 
সামনে ধ্যানমগ্র যে-বিলেকে দরক্গ! ভেঙ্গে বার করতে 
হয়েছিল, যৌবনে কাশীপুরের বৃক্ষতলে কৃষ্ণ কলের 
মত মশকাবৃত ধ্যানমগ্ন তাকেই গিরিশবাবু ডেকে 
জাগাতে পারেন নাই ; আবার জার্মানীর কিয়েল- 
নগরে অধ্যাপক পল ডয়সন কাব্যগ্রস্থরত তাঁকেই 
ডেকে সাড়া না! পেয়ে বিরক্ত হয়েছিলেন । অবশ্ত 
প্রফেসর যখন দেখলেন যে স্বামীজী তশ্ময়ভাবে 
পড়ার সময়ের কবিতাগুলি হুবহু উদ্ধত করলেন 
তখন তিনি অবাক্‌ হক্সে গেলেন।১২ ধ্যান সম্বন্ধে 
স্বামীজীর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য £ প্যদি তুমি 
প্রকৃতির উপর আধিপত্য চাও, ( ইহ ধ্যানের 
অনুশীলনেই সম্ভব হইবে )। আজকাল বিজ্ঞানের 
আবিষ্ষিযাও ধ্যানের দ্বারাই হইতেছে। তাহারা 
( বৈজ্ঞানিকগণ ) বিষয়বস্তটি তগ্ময়ভাবে অনুধ্যান 
করিতে থাকেন এবং সবকিছু ভুলিয়া ান-__এমনকি 
নিজেদের সত! পর্যন্ত, এবং তখন মহান্‌ সত্যটি 
বিছ্যুতপ্রভার মতো আবির্ভূত হয়। কেহ কেহ 
ইহাকে 'অন্ুপ্রেরণ।+ বলিয়া ভাবেন । কিন্তু নিঃশ্বাস 
ত্যাগ যেমন আগন্তক নয়, (নিঃশ্বাস গ্রহণ করিলেই 
উহার ত্যাগ সম্ভব), সেইরূপ “অন্ুপ্রেরণা*ও 
অকারণ নয়। কোন কিছুই বুথ! পাওয়৷ যায় 
নাই ৮১৩ 

স্বামীজী পাঠ্যাবস্থায় পাঠ্যপুস্তকের বাইরে 
ইতিহাস, ন্যায়, দর্শন সম্বন্ধে বহু পুস্তক পড়েছিলেন? 
তার সঙ্গে পড়েছিলেন ফলিত গণিত ও গ্রহবিজ্ঞান। 
কেউ কেউ হয়ত জানেন না যে, তিনি শারীরিক 
গঠন সম্বন্ধে জানলাভের জন্য কলিকাতা মেডিকেল 
কলেজে মাঝে মাঝে যেয়ে খ্যানাটমির বক্তংত। 
শুনতেন ।১৪ যর্দিও তিনি কলেজে আনুষ্ঠানিকভাবে 
আটণসেরই ছাত্র ছিলেন, তার জীবনীতে পাই, 
উত্তরজীবনে ধার1 তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে এসেছিলেন 
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তার! বুঝতে পেরেছিলেন যে, পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই, যথা--0/6701519, 
(360910989) £৯90:018017)55 1৬1159৫ 
14191116179105 প্রভৃতিতে তাহার বিশেষ দখল 
ছিল এবং তৎসংক্রান্ত সকল প্রশ্থই অতি সরল 
ভাষায় ছুই-চারি কথায় বুঝাইয়া দিতেন ।১৫ 
আর এটা আমরা জানি যে, ছুচার কথায় বুঝিয়ে 
দিতে তারাই পারেন ধার্দের সেই বিষয় সম্বন্ধে 
গভীর জ্ঞান আছে 

বিজ্ঞানমনক্কতা স্বামীজীর মধ্যে এমন ঘনীভূত 
হয়েছিল যে, যখন তিনি বেলুড় মঠে অক্থস্থ হয়ে 
গুরুভাইদের কথায় কবিরাজী ওষুধ খাচ্ছেন, 
তখনও তার মনের কথা_-'আমার মত কিন্ত 
একজন সায়েন্টিফিক চিকিৎসকের হাতে মরাও 
ভাল; 181720. ( হাতুড়ে) যারা বর্তমান 
সায়েন্সের কিছুই জানে না, কেবল সেকেলে 
পাজিপুণ্থির দোহাই দিয়ে অন্ধকারে টিল 
ছড়ছে, তারা যদি ছুচারটে রোগী আরাম 
করেও থাকে, তবু তার্দের হাতে আরোগ্য- 
লাভ আশা করা কিছু নয়।১১৬ অন্তর বলেছেন, 
'যদি কোন ব্যক্তি বলে, আমি এক অলৌকিক দৃ 
দর্শন করিয়াছি, আর সঙ্গে সঙ্গে বলে যে, তোমার 
উহ! দেখিবার কোন অধিকার নাই, আমি তাহার 
কথা বিশ্বাস করি না ।*.'বৈজ্ঞানিক সত্যের বিরোধী 
হইলে তৎক্ষণাৎ উহা! পরিত্যাগ কর।১১৭ তীর 
আর এক উক্তি-_পপুরাতন খধিগণের হয়েছিল, আর 
আমাদের হবে ন1?**'একবার একজনের জীবনে 
যা হয়েছে, চেষ্টা করলে তা অবশ্যই আবার অন্তের 
জীবনেও সিদ্ধ হবে ।*১* তবে সেই সঙ্গে শ্বামীজীর 
একটি বক্তব্য ম্মরণীয় £ প্প্রত্যেক বিজ্ঞানেরই 
নিজন্ব অনুসন্ধান-প্রণালী আছে।*""মনে কর, 
একজন রাপায়নিক-_-বড় বৈজ্ঞানিক তোমার নিকট 
আসিয়। রসায়নশাস্ত্রের কথ! বলিলেন। যদি তুমি 
তাহাকে বলো। “আমি রসায়নবিষ্ঠার কিছুই বিশ্বাস 


[21)55105, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্৯্ম সংখ্যা 


করি না, কারণ আজীবন রাসায়নিক হইতে চেষ্টা 
করিয়াছি, কিন্তু উহার মধ্যে কিছুই পাই নাই।» 
তখন বৈজ্ঞানিক তোমাকে প্রস্থ করিবেন, “কখন 
তুমি এরূপ চেষ্টা করিয়াছিলে? তুমি বলিবে, 
যখন ঘুথাইতে যাইতাম, তখন পুনঃ পুনঃ এই কথা 
উচ্চারণ করিতাম--হে রসায়নশাঙ্্, আমার নিকট 
এসো। কিন্তু দে কখনও আসে নাই।, উত্তরে 
বৈজ্ঞানিক হাসিবেন ও বলিবেন, “না, উহা। যথার্থ 
প্রণালী নয়। কেন তুমি পরীক্ষাগারে গিয়! ক্ষার- 
রস, অঙ্নরস প্রভৃতি মিশাইয়া দিনের পর দিন গবে- 
ষণায় তোমার হাত পোড়াও নাই ? এ প্রণালীতেই 
তুমি ধীরে ধীরে রসায়নশান্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে 
পাৰিতে ।৮*১৯ ধর্মাম্ুশীলনেরও সেইরূপ বিশিষ্ট 
প্রণালী আছে। 

বিজ্ঞানের দ্বারা তিনি এত প্রভাবাদ্বিত 
হয়েছিলেন যে, তার বক্তব্যের অনেক অংশ, এমনকি 
ধর্মীয় ব্যাখ্যাও বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর ভিত্তি ক'রে 
বুঝিয়ে দিতেন। এগুলির মাধ্যমে তীর বিজ্ঞানের 
বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানের পরিচয় পাওয়। 
যায়। এই সম্বপ্ধে তার কয়েকটি উদ্ধৃতি পাঠ 
করছি। (ক) “বেদ বলেন-ন্থহি অনাদি ও 
অনন্ত ( বিজ্ঞানও প্রমাণ করিয়াছে যে, বিশ্বশক্তির 
সমষ্টি সদ সমপরিমাণ ।*২০ (খ) “ণডিসকভার' 
শব্দটির অর্থ-_অনস্ত জ্ঞানের খনিম্ববপ নিজ আত্মা 
হইতে আবরণ সরাইয়! লওয়া। আমরা বলি, 
নিউটন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছিলেন । উহা 
কি এক কোণে বসিয়া তাহার জন্ত অপেক্ষা 
করিতেছিল ? না, উহা! তাহার নিজ মনে 
অবস্থিত ছিল। সময় আসিল, অমনি তিনি 
উহা! দেখিতে পাইলেন ।”২৯ (গ) “মস্তিষ্বের 
দৃ্টিশক্তির কেন্দ্রটিই দশনেন্িয়, চক্ষুটি নয়। 
এইরূপ প্রত্যেকটি ইন্ড্রিয়ের কাজ আভ্যন্তরীণ 
একমাত্র মনের প্রতিক্রিয়া! ঘটিলেই বস্ত-সদ্বন্ধে 
আমাদের প্রত্যক্ষ জান হয়। এই প্রত্যক্ষ 


জাঙ্ষিন। ১৩৮৭ 


জ্ঞানের জন্ত সংজ্ঞাবহ এবং ক্রিয়াবাহী উভয় 
প্রকার নার্ভই (56501 2100 170101 106765 ) 
প্রয়োজন ।১২২ (ঘ) “ধ্বংস বলিতে কারণে লয়, 
কারণে প্রত্যাব্ডন--যে-সকল উপাদান হইতে 
কোন বস্ত নিমিত হইয়াছিল, সেগুলি তাহাদের 
আদিম অবস্থায় চলিয়া যায়। ধ্বংস শব্দের এই 
“অর্থ ব্যতীত সম্পূর্ণ অভাব বা বিনাশ-অর্থ 
যে অসম্ভব, তা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে । কপিল 
অনেক যুগ পূর্বে ধংসের অর্থ যে “কারণে লয় 
করিয়াছিলেন, বাস্তবিক উহ ছার। যে তাহাই বুঝায়, 
আধুনিক পদার্থবিজ্ঞান অনুসারে তাহা প্রমাণ কর] 
যাইতে পারে।"**বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে"'প্রমাণ 
করা যাইতে পারে--জড়বন্তও অবিনশ্বর ।”২৩ 
ডারউইনের ক্রমবিকাশ (16৬01011901) 07601% ) 
"সম্বন্ধে হ্বামীজী যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন, 
তা থেকে তীর বৈজ্ঞানিক চিন্তার গভীরতা উপলব্ধি 
করতে পারা যায়। তিনি এই মতবাদকে 
চূড়ান্ত বলে বিশ্বাস করেন নাই। পতঞ্ুলির 
এই বিষয়ে মত উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন, 
আমার বিবেচনায় 505816 (লড়াই ) এবং 
00100060601) (প্রতিদ্বন্দিতা ) জীবের পূর্ণতা 
লাভের পক্ষে অনেক সময় প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়ায়। 
***জীবমাত্রই পূর্ণ আত্মা। আত্মার বিকাশের 
তারতম্যেই বিচিত্রভাবে প্রকৃতির অভিব্যক্তি ও 
বিকাশ ।". প্রকৃতির অভিব্যক্তির নিয়ন্তরে "যাই 
হোক, উচ্চন্থরে কিন্তু প্রতিবন্ধকগুলির সঙ্গে দিন- 
রাত যুদ্ধ করেই যে ওদের অতিক্রম কর] যায়, তা 
নয়; দেখা যায় সেখানে শিক্ষা-দীক্ষা, ধ্যান-ধারণ। ও 
প্রধানতঃ ত্যাগের দ্বারাই প্রতিবন্ধকগুলি সরে যায় 
ব। অধিকতর আত্মপ্রকাশ উপস্থিত হয়। স্থৃতরাং 
০ট9/8০]5 (প্রতিবন্ধক )-গুলিকে আত্মপ্রকাশের কাধ 
না৷ বলে কারণরূপে নির্দেশ করা এবং প্রকৃতির 
এই বিচিত্র অভিব্যক্তির সহায়ক বলা যুক্তিযুক্ত 
শয়।২৪ ল্বামী বিবেকানন্দ “রাজযোগ' বুঝাতে 


রামকুফ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভি 


৪৭৯ 


যেয়ে ঘন ঘন এযানাটমির (৪10860705 ) সাহায্য 
নিয়েছেন। আবার স্য্টি ও লয় বুঝাতে যেয়ে 
'ইথার” (6৫7০7) সম্বন্ধে যে আলোচন। করেছেন 
তাতে তার তৎকালীন বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠ পরিচিতির কথাই প্রকাশ পায়। তিনি 
বলেছেন, “বিশ্বের যত শক্তি আছে, অধ্যাত্মবিজ্ঞানে 
তাহার সমগ্তিকে প্রাণ বলে।.'*কঠিন, তরল 
প্রভৃতি যে-সব বস্তকে আমরা জড়পদার্থ বলিয়] 
থাকি, সে-সবই একটি মূল জড়পদার্থ হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে ঃ**.এই মূল পদার্থের নাম 'আকাশ' 
( ইথার ).."। আকাশের উপর এই প্রাণের কার্ষের 
ফলেই বিশ্ব স্থষ্ট হয়, এবং একটি সুনির্দিষ্ট কালের 
অন্তে--অর্থাৎ কল্পান্তে-_একটি স্থির বিরতি-সময় 
আসে ।**'যখন প্রলয়কাল আসে, তখন:."সব 
কিছুই খণ্ড বিখণ্ড হইয়া! “আকাশে? লীন হয় ।”২৫ 
মনে রাখবেন, শ্বামীজী যে সময় 6117০1-এর কথা 
বলেছেন, তখন স্ুর্ধের কিরণ কিভাবে পৃথিবীতে 
আসে, এই সম্বন্ধে নিউটনের কর্পাসকুলার মতবাদ 
(০0119850019 0001 ) চলে যেয়ে হাইগেনের 
( [70551)61) ) ওয়েভ মতবাদ ( ৬/৪৬০ 111601 ) 
বা ইথার মতবাদই বলবৎ ছিল। পরে অর্থাৎ 
১৯০৫ সালে আইনস্টাইনের ভিউয়াল মতবাদ 
(00881 (15079) এসে ইথার মতবাদকে ধুলিসাৎ 
করে দেয় । এরূপ আর একটি অধুনাঁমতে বৈজ্ঞানিক 
ভুল স্বামীজী বলেছিলেন, যখন তিনি তার গুরুভাই 
(হ্বামী শিবানন্দ )কে ম্যালেরিয়ার আক্রমণ হতে 
উদ্ধার পাবার জন্ত জল ফিলটার করে খেতে 
বলছেন।৬ ওই কালে, মশ1 দুষিত জলের 
মাধ্যমেই ম্যালেরিয়া বিস্তার করত, এই ধারণ! 
বলবৎ ছিল।ৎ৭ অবশ্ঠ এটা ত আপনার। জানেন 
যে, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যই পরে পরিবন্তিত ব৷ 
পরিত্যক্ত হয় এবং তুল মেনে নিয়ে সত্যের 
দিকে এগিয়ে যাওয়াটাই বিজ্ঞানের বিশেষত্ব ও 
শ্রেষ্ঠ গৌরব । 


৪৮৬ 


স্বামীজীর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে, ভারতের 
আশ্ত প্রয়োজন বিজ্ঞানশিক্ষার বিস্তার । তিনি 
ক্বামী ব্রহ্মানন্দকে ১৮৯৭ সালে মঠে শিক্ষাদান 
প্রসঙ্গে লিখছেন 'এক সেট [15705 ( পদার্থবিদ্যা) 
আর 0/)6171511%র (রসায়নের ) সাধারণ যন্ত্র ও 
একটা! 1619590199 ( দুরবীক্ষণ ) ও 12010990016 
( অনুবীক্ষণ ) ১৫০।২০০ টাঁকার মধ্যে সব হবে। 
"আর বাঙ্গাল! ভাষায় যে সকল উত্তম 9০1611190 
( বিজ্ঞানসন্বন্ধীয় ) পুস্তক আছে তা সব কিনবে 
ও পাঠ করবে ।১২৮ অন্যত্র বলছেন, “আমাদের 
চাই কি জানিস ?--ম্বাধীনভাবে হ্বদেশী বিদ্যার 
সঙ্গে ইংরেজী আর 9০1017০6 ( বিজ্ঞান ) পড়ানে1; 
চাই €5০1/01021 ০৫1০৪01) (কারিগরি শিক্ষা)*"" 
[71%) 65080911010 ( উচ্চশিক্ষা) থাকলেই কি, 
আর গেলেই বা কি?২৯ মহীশৃরের রাজাকে 
বলছেন, “যদিও ভারতের বিশেষত্ব বলিতে দর্শন ও 
ও ধর্মকেই বুঝায়, তথাপি যুগপ্রয়োজনে তাহাকে 
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-অর্জনে ও সামৃহিক সমাজসংস্কারে 
আশ তৎপর হইতে হইবে ।,** এই মানসিকত৷ 
থাকার জন্যই তিনি প্যারিসে জগদীশ বোসের 
বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছিলেন । 
আর জনগণের বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রয়োজনীয়তা 
বুঝেই উদ্বোধন” পত্রিকার জন্য স্বামীজী যে সব 
বিষয় নির্দিই করেছিলেন, তার মধ্যে বিজ্ঞানের 
বিশিষ্ট স্থান আছে ।৩১ 

বহুদিন যাবৎ আলাদ! হয়ে থাকা ধর্ম ও 
বিজ্ঞানকে একত্র এনে স্বামীজী কিভাবে সমন্বয় 
করেছেন, সেই বিষয়ে আসা যাক। প্রখ্যাত 
বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বস্তুর ভাবায় “আমর) 
বিবেকানন্দের জীবনের মধ্যে বিজ্ঞানমনস্কতা এবং 
আধ্যাত্মিকতার এক অন্ভৃতপূর্ব সমন্বয় দেখিতে 
পাই।২ ম্বামীজীর কাছে বিজ্ঞান ও ধর্মের উদ্দোস্ত 
একই সত্যাহসন্ধান। তিনি বলেছেন, “রসায়ন- 
শান ও অপরাপর প্রারুৃতিক বিজ্ঞানসমূহ যেমন 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ---৯ম লংখ্য। 


জড়জগতের সত্য অন্বেষণ করে, ধর্মের লক্ষ্য সেরূপ 
অতীন্দ্রিয় জগতের সত্য ।**খধিগণ প্রায়*ঃ জড়- 
বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ,*.*বৈজ্ঞানিকগণও সেরূপ ধর্ম- 
বিজ্ঞানে প্রায়শঃ অনভিজ্ঞ ।”০০ “যুক্তি ও ধর্ম, 
প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, “অন্ঠান্ত বিজ্ঞানগুলির 
প্রত্যেকটিই যুক্তির যে-সকল আবিষ্কারের সহায়তায় 
নিজেদের সমর্থন করিতেছে, ধর্মকেও কি আত্ম- 
সমর্থনের জন্য সেগুলির সাহায্য লইতে হইবে ?."" 
আমার মতে তাহাই হওয়া উচিত। আমি 
ইহাও মনে করি,*"'এরূপ অম্ুসন্ধানের ফলে 
কোন ধর্ম যদি বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে 
বুঝিতে হইবে-সেই ধর্ম বরাবরই অনাবশ্যক 
কুসংক্কার-মাত্র ছিল; যতশীঘ্র উহা লোপ পাক, 
ততই মঙ্গল ।”** হ্থামী বিবেকানন্দের মতে, 
“'জ্ঞান-অর্থে-'*একত্ব-আবিষ্কার। রাসায়নিকের 
সর্বপ্রকার জ্ঞাত বস্বকে এগুলির মূল উপাদানে 
পরিণত করিবার চেষ্টা করিতেছেন; আর 
যর্দি সম্ভব হয়, তবে যে-এক উপাদান হইতে 
এগুলি সব উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাও বাহির করিবার 
চেষ্টা করিতেছেন। এমন সময় আসিতে পারে, 
যখন তীহারা সকল ধাতুর মূল এক মৌলিক পদার্থ 
আবিষ্কার করিবেন,**তখন আর তাহার] অগ্রসর 
হইতে পারিবেন না ; তখন রসায়নবিদ্ধা সম্পূর্ণ 
হইবে ।০৫ প্রথমে তাপ, আলে। ও তড়িৎ 
(7991, 1151) 2114 61901070119) বিভিন্ন শক্তি 
বলিয়। সকলে জানিত। এখন প্রমাণ হইয়াছে, 
এগুলি সব এক, এক শক্তিরই অবস্থাস্তর মাত্র ।”** 
“একত্বে উপনীত হইলেই সব বিচার সমাপ্ত হয়, 
স্তরাং আমরা প্রথমতঃ বিঙ্লেষণ (20915519) 
তারপর সমন্বয় (99111119519) অবলম্বন করিয়া থাকি। 
বিজ্ঞানের রাজ্যে দেখা যায়, একটি অস্তনিহিত 
প্রাকৃতিক শক্তির অনুসন্ধানের ফলে শক্তিগুলির 
সংখ্যা কমিতে থাকে । চরম একত্বকে পুর্ণভাবে 
উপলন্ধি করিতে পারিলেই জড়বিজ্ঞান লক্ষ্যে 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


উপনীত হয়। একত্বে পৌছিলেই আমাদের 
বিশ্রাম। জ্ঞানই চরম অবস্থা । সকল বিজ্ঞানের 
শ্রেষ্ঠ ধর্মবিজ্ঞান বহু পূর্বেই সেই একত্ব আবিষ্কার 
করিয়াছে, সেই একত্রে অদ্বৈততর্থে উপনীত 
হওয়াই জ্ঞানযোগের লক্ষ্য। বিশ্বময় এক 
পরমাত্মাই বিরাজ করিতেছেন, ক্ষুদ্র জীবাত্মাগুলি 
স্রাহারই অভিব্যক্তি মাত্র ।১*৭ অন্তর বলেছেন, 
যখন আবিষ্কৃত হইল, 'আমি ও আমার পিতা 
অভিন্ন তখনই ধর্ম সম্বন্ধে শেষকথা বলা হইয়া 
গিয়াছে, তারপর বাকি রহিল শুধু খুঁটিনাটি ।*০৮ 
আরও বলেছেন, অদ্বৈতবাদই একমাত্র ধর্, 
যাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের সিদ্ধান্তসমূহের 
সহিত ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক উভয় দিকেই যে 
শুধু মেলে তাহ! নয় বরং এ-সকল সিদ্ধান্ত অপেক্ষাও 
উচ্চতর সিদ্ধান্ত স্থাপন করে, আর এইজন্যই ইহা 
আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণের অন্তর এতখানি স্পশ 
করিয়াছে 1৯ আরও থলেছেন, “কেবল জড়- 
সম্বন্ধীয় বিজ্ঞানের মধ্যে যে-কোন একটির, যথা__ 
রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, গণিত-জ্যোতিষ বা প্রাণিতব্ব- 
বিদ্যার কথা ধরুন ; উহ1 বিশেষ করিয়া আলোচন। 
করুন, এ তত্বানুসন্ধান ক্রমশঃ অগ্রসর হউক, 
দেখিবেন স্থুল ক্রমে সুক্ষ হইতে সুন্্মতর্ পদার্থে লর় 
পাইতেছে ; শেষে এগুলি এমন স্থানে আসিবে, 
যেখানে এই সমুদয় জড়বস্ত ছাড়িয়া একেবারে 
অজড়ে বা চৈতন্যে যাইতেই হইবে । জ্ঞানের 
সকল বিভাগেই স্থল ক্রমশঃ সক্ষম মিলাইয়। যায়, 
প্ার্থবিদ্য। দর্শনে পর্ধবসিত হয় ।১৪ ০ 
ত্বামীজী জড়বিজ্ঞানের সীমিত পরিধি দেখেছেন 

তিনি বলেছেন, “আপেল ভূমিতে কিরূপে পড়ে, 
অথবা বৈদ্যুতিক প্রবাহ কিবূপে স্বাষুকে উত্তেজিত 
করে, যদি কেবল এইট্কু জানাই জীবনের একমাত্র 
কাজ হয়, তবে তো৷ আমি এখনই আত্মহত্যা করি। 


রামকষ্বিবেকানন্দ-সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক দৃ্টিভজি 


৪৮১ 


আমার সঙ্কল্প--সব কিছুর মর্মস্থল অনুসন্ধান 
করিব ।.**আমার “দর্শন বলে জগৎ ও জীবনের 
সমুদয় রহম্তই জানিতে হইবে ।***অবশ্ঠ বিজ্ঞানবিৎ 
হওয়া! খুব ভাল এবং গৌরবের বিষয় বটে," 
কিন্ত যখন কেহ বলে, এই বিজ্ঞানচর্চাই সব, ইহা' 
ছাড়া জীবনে আর কোন উদ্দেশ্ত নাই তখন সে 
নির্বোধের মত কথ বটিতেছে 1৮৪ ১ 

স্বামীজীর এই সব উক্তি হতে এটাই প্রতিপন্ন 
হয় যে, ধর্মবিজ্ঞান শুধু যে বিজ্ঞান তাই নয়, আরও 
উন্নততর বিজ্ঞান ( ম্বামীজীর ভাষায় +2798:055% 9? 
211 59161095,), যা সমন্ত বসন্ত, প্রাণী বা স্থষ্টিরহস্তের 
মূল তত্ব অনুসন্ধান করে । আগেই দেখান হয়েছে 
যে, জড়বিজ্ঞান ও ধর্মবিজ্ঞান উভয়েয় পক্ষেই 
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন। ধর্মবিজ্ঞানের শেষ 
লক্ষ্য অদ্বৈতজ্ঞান এবং এই লক্ষ্যে পৌছানর পর 
যিনি এক ধাপ নেমে এসে লোকশিক্ষা দেন, 
শ্রীরামচ্চ তাকেই বলেছেন “বিজ্ঞানী” । এই 
লক্ষ্যে যেতে হয় প্রত্যক্ষা্থুভূতির মাধ্যমে, এবং 
এখান হতেই অধ্যাজ্মবিজ্ঞাশী শ্রারামকষ্ণ দেখে- 
ছিলেন “এক চৈতন্তে জগৎ জ্বরে রয়েছে, “এক 
চৈতন্ত অভেদ, লোকের মধ্যে, মলমুত্রের মধ্যে ।” 
এই যে অনুভূতির রাজ্য এট] 01501001100 বা 
অবৈজ্ঞানিক নয়? বলা যেতে পারে ৮০১০৭ 
9০19000 বা! জডবিজ্ঞানের নাগালের বাইবে। এই 
পরিপ্রেক্ষিতেই আমর! শ্রপামকষ্ণের “মা, আমার 
বিচারবুদ্ধিতে বজ্রাঘাত হোক” কথাটির তাৎপর্য 
খানিকটা হৃদম কর্পতে পারি । 

অতীতে ধর্ম ও বিজ্ঞান নিয়ে অনেক বাগ বিতণ্ড 
হয়ে গেছে। আমার মনে হয় ম্বামীজীর বাণী ও 
রচনার মাধ্যমে সারা জগৎ ধর্ম ও বিজ্ঞানকে তাদের 
যথাস্থানে দেখতে সমর্থ হবে এরূপ দেখা এখন 
বিশেষ প্ররোজন |& 


*& ৫ই ও ৬ই এপ্রিল ১৯৮০, বাগবাজার রামকুষ্ণ মঠের সারদানন্দ হলে অনুঠিত রামকুষ্ণ- 
বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে পঠিত প্রবন্ধ । 


৪৮২ উদ্বোধন [ ৮২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 
আকর-নির্দেশিক। | 
১ শ্রীশ্রীরামকফণলীলাপ্রসঙ্গ, ৪র্থ খণ্ড (১৩৬৬), পৃঃ ১৭৪) ২ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, ২য় 
২ পৃঃ২৯ 3; ৩1102101018 ৬0110. 1:91781285 101061017919 ) ৪ :90191009 11101709010) 
০5৪১ /৯10০1 151105051115 1100191) 2(101091 90191106 4৯০৪৫06175১ 00০. 1979, 0, 2 $ 
৫ যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৭৩7 ৬ শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমালিকা, ১ম ভাগ, ৩য় সং, 
পৃঃ ১৬৬$ ৭ লীলাপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড (১৩৬৩), পৃঃ ৮৮১ ১১৯০ ১৩৮৮ 18192107090 9219 
11০0981 1,501016, 1978 (4১10) & 9911) ৮১ 10. 9. 10911081, 1100191) [21101091 90151709 
4১098061095 7. 145 ৯ ম্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, ওয় সং, পৃঃ ২৫৬) 
১০ বাণী ও রচনা, ওয় খণ্ড, পৃঃ ২৩৪) ১১ 00111660 ৬/০0115 ০? 9271 ৬1501091708, 
০]. ৬, 81117. 0. 12) ১২ যুগনায়ক, ২য় খণ্ড, ২য় সং, পৃঃ ৩০৯; ১৩ বাণী ও রচন। 
ওয় খণ্ড, পৃঃ ৪৪৮-৪৯$ ১৪ লীলাপ্রসঙ্গ, «ম খণ্ড (১৩৬৬), পৃঃ ২১৯) ১৫ বাণী ও রচনা, 
৯ম খণ্ড ৩য় সং, পৃঃ ৩৭৩-৭৪ 7 ১৬ শ্বামিশিশ্য-সংবাদ, ৩য় সং, পৃঃ ২০৮ ১৭ বাণী ও রচনা, 
১ম খণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ ৩০৩ ১৮ বাণী ও রচনা, ৯ম থণ্ড, পুঃ ৯৮$ ১৯ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, 
পৃঃ ২৮৩7 ২০ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১ ২১ বাণী ও রচনা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪8 7 ২২ 
বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, ৪থ সং, পৃঃ ৩৯৭-৯৮; ২৩ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৬) ২৪ বাণী 
ও রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ১২০7) ২৫ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪৩৯7) ২৬ পত্রাবলী, ১ম ভাগ, 
৩য় সং, পৃঃ ৩৩৩7 ২৭ 4৯ [9৮6 8০901 ০1 218011০6 91141601016, 09 1. ৬/- 12100, . 
80) 8. 70. 2747 ২৮ পত্রাবলী, ২য় ভাগ, পৃঃ ২৩৫-৩৬7 ২৯ বাণী ও রচনা, ৯ম খণ্ড, 
পৃঃ ৪০২-৩$ ৩০ যুগনায়ক, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭; ৩১ উদ্বোধন, মাঘ (১৩৮৫), পৃঃ ৪) 
৩২ বিশ্ববিবেক, প্রথম প্রকাশ ।১৩৭*), পৃঃ ১৯৭) ৩৩ বাণী ও রচনা, ১০ম খণ্ড, ওয় সং, পৃঃ ২৪১) 
৩৪ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৩২ ৩৫ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১) ৩৬ বাণী ও 
রচনা, ৯ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৪ 7 ৩৭ বাণী ও রচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১১) ৩৮ বাণী ও রচনা, ওয় খণ্ড, 
পৃঃ ২৫৫) ৩৯ বাণী ও বলচনা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১০১ ৪০ বাণী ও রচনা, ৩য় খণ্ড পৃঃ ৯ ৪১ বাণী 
ও রূচলা, হয় খণ্ড, পৃঃ ১৬৩ 


শ্রীশ্রাতূর্গাপুজা -প্রসঙে 
শ্রীন্ুরেন্্রনাথ চক্রবতাঁ 
্ীশ্রদূর্গাপুজা প্রাচীন কাল থেকে ভারতে তৈত্তিরীয় আরণ্যকের নারায়ণ উপনিষদ 
প্রচলিত। ছুর্গা বৈদিক না পৌরাণিক দেবতা, স্পষ্টই দুর্গাদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় £ 
এবিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে । ধারা “তামগ্রিবর্ণাং তপসা৷ জলস্তীং 
এই মহাদেবীকে বৈদিক দেবতা বলে প্রচার বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্‌। 
করেন, তীর] স্বপক্ষে শান্ত্রীর নানা উদ্ধৃতি ছুর্গাং দেবীং শরণমহং প্রপস্ঠে 
উপস্থাপনা করেন। স্থতরসি তরসে নমঃ ॥ 


আরখ্বিন, ১৩৮৭ ] 


উক্ত আরণ্যকের যাজ্িকা উপনিষদে ভগবতী 
দুর্গার একটি গায়ত্রী মন্ত্রও দৃষ্ট হয় : 

“কাত্যায়ন্যৈ বিল্মহে কন্তাকুমারীং ধীমহি তন্ন 
£গিঃ প্রচোদয়াৎ। বেদের খ্যাতনাম| ভাষ্যকার 
ায়নাচার্ষের মতে “ছুগি" এবং “দুর্গা, একার্থবাচক, 
অর্থাৎ অভিন্ন । 

খখেদের দশমমগ্ডলে যে প্রসিদ্ধ “দেবীন্ক্ট 
“অহং কুদ্রেভিরস্থভিশ্চরাম্যহম্*** ইত্যাদি) রয়েছে, 
মনেকের মতে, সেটি মহাদেবী দুর্গারই স্থক্ত। 
নারিচীকল্পে “ছুর্গাসঞচশতী'র পুরশ্চরণ প্রয়োগে 
টল্লিথিত “দেবীহ্ক্তঁ এবং উক্ত বেদাস্তর্গত 
রাত্রিস্থক্ত” (“বাত্রী ব্যক্ষদায়তী পুরুত্রা দেব্যক্ষভিঃ, 

ইত্যাদি )-এর মন্ত্রসমূহের দ্বারা যঙ্ঞান্ুষ্ঠানের 

বধিও লক্ষিত হয়। 

বিষুসংহিতায় “ছূর্গাসাবিত্রী” পাওয়া যায় এবং 
॥ধষি শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা, গ্রস্থেও “দুর্গা'র উল্লেখ 
রয়েছে । তা ছাড়া, বৈদিক যজ্কুণ্ডে জ্যোতি্মতী 
দক্ষতনয়।” দুর্গার পুজা এবং “হুব্যবাহিনী, 
কাত্যায়নী দেবীর অর্চনার বিধিও দেখা যায়। 

আর্ধ খবিগণ দেব-দেবীর প্রতিম। পূজা! করতেন 
না, বিবিধ যঙ্ঞনুষ্ঠানের মাধ্যমে বৈদিক দেবতাগণের 
মারাধনা করতেন। কিন্তু কালক্রমে যাগ-যজ্ঞাদির 
মনুষ্ঠান বিশেষ আড়ম্বরপূর্ণ ও আচারসর্বস্থ হয়ে 
ওঠে। ত৷ ছাড়া, সাধারণ নরনারীগণ এ সকল 


ব্যয়বহুল ক্রিয়াকাণ্ডের সংযোগ ও সহযোগ হ'তেও 


ক্মশঃ দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়। তার ফলে, 
বৈদিকোত্তর যুগে হিন্দুগণণের উপাসনা-ধারা ধীরে 
ীরে বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত হ'তে শুরু করে। 
পুরাকালে বিশিষ্ট যজ্ঞসমূহের মধ্যে “অশ্বমেধ- 
[জ/ ছিল অন্যতম । এ যক্ঞানুষ্ঠানের স্থফলও ছিল 
অশেষ--সর্ধ অরিষ্টনাশক, পরম মঙ্গলকর ও বিশেষ 
মভীষপ্রদ । এজন্য এ মহাষজ্ঞের আবেদন এবং 
প্রসিদ্ধিও ছিল সর্বত্র। যা হোক, পগ্ডিতগণ 
সনেকেই মনে করেন, সেই প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্জেরই 


শ্রঞ্ীহূর্গাপুজা-প্রসঙ্গে 


৪৮৩ 


বিকল্প অনুষ্ঠানরূপে 'শ্রীহর্গাপূজা' ও “নবরাত্র-ব্রত” 
প্রবত্তিত হয় । এ-বিষয়ে “দেবীপুরাণ (২২1২৩ )- 
এর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : 

“অরশ্বমেধমবাপ্রোতি ভক্তিন! স্থরসত্তম | 

মহানবম্যাং পুজেয়ং সর্বকামপ্রদায়িকা ॥” 

বন্ততঃ, এই জন্যই শ্রশ্রীদ্র্গাপুক্জার বিধি-পদ্ধতি, 
মন্ত্রতন্ত্র, অনুষ্ঠানক্রম, উপচার-সামগ্রী সমস্তই 
ব্যাপক, বৈচিত্র্যপূর্ণ ও বৈশিষ্ট্যময়। যেমন-_- 
কল্লারস্ত, বোধন, মামন্ত্রণ-অধিবাস, আাগপ্রদীপ- 
রক্ষা, নবপত্রিক। অর্চন।, মহান্নান, বিভিন্ন তিথিতে 
বিহিত বিশেষ পুজাসমূহ, কুমারীপুজা, সদ্বিপূজা, 
বলিদান, দীপমালা-উৎ্সর্গ, চত্তীপাঠ, হোম এবং 
আরও নান! সাড়ঘ্বর অনুষ্ঠান এই মহাঁপুজার 
অপরিহার্ধ অঙ্গ । এই মহাপুজার শুভ কল্লারস্ত- 
কত্য কোখাও কোথাও চান্দ্র আশ্বিনের রুষ্ণা- 
নবমীতে, কোথাও কোথাও শুর -প্রতিপদে, আবার 
কোথাও কোথাও শুক্লা-বী প্রতৃতি তিথিতে সথচিত 
হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, শুভ কল্লারস্তের দিবস 
হতে মহানবমী পর্যন্ত প্রত্যহ জীশরীদূর্গার অর্চনা 
বিধেয়। 

ীশ্রুর্গাদেবীর পৃজ। বৎসরে ছুইবার--একবার 
চান্দ্র আশ্বিনে, আর একবার চাক্জ চৈত্রে বিশেষ 
সমারোহে অনুষ্ঠিত হয়। এজন্য শরৎকালীন পৃজা 
“শারদীয়া” এবং বসন্তকালীন পুজা 'বাসস্তী” দুর্গাপূজা 
নামে অভিহিত । বস্ততঃ এই মহাঁদেবীর উভয় 
ধতুরই পুজার্চনার যাবতীয় আচার-পদ্ধতি এবং 
আঙ্গিক প্রকরণসমূহ সর্বাংশেই প্রায় অভিন্ন । 
শারদীয়া মহাপুজা অকালে অন্ঠিত হয়, এ সময় 
দেবতারা নিদ্রিত অবস্থায় থাকেন। সেজন্য 
শারদীয়া পূজায় দেবীর “বোধন”, (জাগরণ ) 
অনুষ্ঠান আবশ্তক হয়। কিন্তু বাসস্তী পুজার 
উক্ত বোধন-কত্যের প্রয়োজন হয় না, কারণ 
দেবতারা এ কালে জাগ্রত অবস্থায় বিরাজ 
করেন। 


৪৮৪ 


স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, একই মহাপুজার 
অনুষ্ঠান উক্ত দুই খতুতে ছু*বার প্রচলিত কেন ? 
শরৎ ও বসস্ত খতু “যমদংস্রা, অর্থাৎ যমের করাল 
দস্তর্ূপে চিহ্কিত। এ দুই খতু ইহজগতের 
প্রাণিকুলের দুর্গতিসাধন ও জীবননাশের 
বিচিত্র সম্ভার ও সম্ভাবনা নিয়ে আবিভূতি হয়। 
তার ফলে, এ উভয় খতুতে চারদিকে অতি 
ব্যাপক আকারে নানা ছুঃখ-ছুর্ভোগ ও কঠিন 
পীড়াদির প্রাছূর্তাব দেখা যায়। তাদের ভীষণ 
প্রকোপে সর্বত্রই অশেষ দুর্দশ' প্রকটিত হয়, এবং 
অসংখ্য নরনারী ও জীবজস্তর প্রাণনাশ ঘটে । 
মানুষ নিজ বুদ্ধি ও শক্তিবলে পাধিব প্রণালী- 
সমূহের দ্বারা এ ভীষণ মহামারী প্রতিরোধে অক্ষম 
হ'লে, স্বভাবতঃই সে তার প্রতিবিধানকল্পে দৈব- 
নির্ভর হয়। শ্রীশ্রদুর্গাদেবী সর্বদুর্গতিনাশিনী, সর্ব- 
সর্বার্থসাধিকারূপে প্রসিদ্ধা। আমাদের 
তন্্র-পুরাণাদি যুগধুগান্তর ধ'রে এই মহাদেবীর অপার 
করুণা ও অনবদ্য শক্তি-মহিমা কীর্তনে মুখর | 
স্থৃতরাং আর্ত-পীড়িত-বিপন্ন নরনারী সমস্ত ছুর্গাতি- 
দুর্দশা ও মৃত্যুর করাল গ্রাস হতে পরিত্রাণলাভের 
জন্য উল্লিখিত খতুদ্ধয়ে এই মহাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ 
করে। এপ্রসঙ্গে দেবীভাগবত (৩।২৬।৫-৭)এর 
অভিমত £ 
শরদ্‌-বসন্তনামাঁশো দুর্গমৌ প্রাণিনামিহ |". 
বসন্ত-শারদা;বেব জননাশকরাবুভৌ ॥ 
তম্মাৎ তত্র প্রকর্তব্যং চণ্ডিকাপৃজনং বুধৈ2। 
চৈত্রেহশ্থিনে শুভে মাসি ভক্তিপূর্বং নরাধিপ ॥” 
যা হোক, বর্তমানে আমরা যে-সমত্ত বিধি- 
প্রণালী অনুসারে মৃগ্ঝয়ী প্রতিমায় শ্রশ্রীতুর্গাদেবীর 
পৃজার্চন1 করি, এসব আচার-পদ্ধতি এ দেশে বহু 
শতাব্দী ধ'রে অন্ুস্থত হয়ে আসছে । কোন কোন 
পণ্তিত অনুমান করেন এই একই বিধি-প্রণালী 
অবলম্বনে অন্ততঃ এক সহম্র বখ্সরেরও পূর্ব হতে 
এ দেশে মুন্য়ী প্রতিমায় এই মহাপুজাহষ্ঠান 


উদ্বোধন 


( ৮২তম বর্ধ-”৯ম সংখ্য। 


প্রচলিত । বাংলাদেশ, মিথিলা, কামরূপ (আসাম) 
প্রভৃতির প্রাচীন স্বতি-নিবন্ধকার পণ্ডিতগণের গ্রস্থ- 
মালায় মৃন্ময়ী প্রতিমায় শ্রীশ্রুহর্গাদেবীর (শারদীয়। 
ও বাঁসম্তী ) অর্চনার বিশস্তারিত বিধিক্রম লিপিবদ 
পাওয়া ধায়। এজন্য মনে হয়, বৃহত্তর বন্গেই মৃন্ময়ী 
প্রতিমায় মহাদেবীর পুজ্জার্চনার প্রচলন সর্বাধিক 
কারণ, ভারতবর্ষের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যে ধাতু, প্রস্তর 
বা কাষ্টদ্বারা নিগ্িত মৃত্তিরই পুজাহুষ্ঠান সর্ব 
লক্ষিত হয়। সাম্প্রতিক কালে অবশ্ঠ অন্যান 
রাজ্যেও মৃন্সয়ী প্রতিমার পূজা ক্রমশঃ প্রসারলাত 
করছে। 

কোন কোন পণ্ডিতের অনুমান, আমাদের এ 
মহাপুঞ্জার বর্তমান নিয়ম-প্রণালী শ্রীচৈতন্যদেবে 
ভক্তিবাদপ্রসহ্থত। এপ্প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, বঙ্গের 
প্রসিদ্ধ মাত পণ্ডিত শরঘুনন্দন ভট্টাচার্য ( ১৫০০ 
১৫৭৫ খ্রীঃ) শ্রীমন্মহাপ্রতুর সমসামরিক কারে 
নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তারও বহু পূর্ববত 
স্মৃতি-নিবন্ধকারগণের গ্রন্থে মুন্বয়ী প্রতিমার 
শ্রীদুর্গাপূজার বিস্তারিত নিয়ম-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ 
পাওয়া যায়। 

বাংলার প্রাচীনতম স্বতি-নিবন্ধকার ভবদেব 
ভট্র--যিনি একাদশ শতকের রাজা হরিবর্মদেবের 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, তিনি তার রচিত স্বতি-নিবদ্ধে 
এই মহাপুজার বিস্তারিত বিধি-ব্যবস্থাঁদি লিপিবদ 
করেছেন। তাঁর নিবন্ধে তিনি তারও বন 
পূর্ববর্তী জীকন, বালক ও শ্ীকর দত্ত প্রমুখ স্মার্ড 
পগ্ডিতগণের বহু বাক্য উদ্ধত করেছেন । প্রসঙ্গত; 
উল্লেখ্য যে, জীকণ, বালক প্রমুখ পণ্ডিতগণ বাংলার 
সেন রাজাদের পূর্ববর্তী । পণ্ডিত শূলপাণি ১৩৭৫ 
১৪৬০ থ্রীঃ ).রুত 'ছুর্গোৎসববিবেক', “বাসী 
বিবেক”, “ছুর্গোত্সবপ্রখোগ' ১. জীমুতবাহন-%৩ 
দুর্গোৎসবনির্ণয? ; বাচস্পতি মিশ্র ( ১৪২৫-১৪৮, 
গ্রীঃ)-ক্ত 'ছুর্গোৎসবপ্রকর্ণ? $ বিদ্যাপতি ঠাকুর 
কৃত “হুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী' (১৪৭৯ খ্রীঃ )7 রধুণন্দীন 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


ভট্টাচার্য (১৫০০---১৫৭৫ খ্রীঃ )-কত “দুর্গোৎসব- 
তত্ব ও “ছুর্গাপৃজাতত্্‌” ;) পণ্ডিত রামকুষ্-কত 
“ু্গার্চনকৌমুদী? ; রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথ ভর 
কৃত “ছুর্গোৎসববিবেক' প্রভৃতি গ্রন্থে মৃন্ময়ী 
প্রতিমায় শ্রীশ্রিদুর্গাপৃজার বিধি-ব্যবস্থাদির সবিস্তার 
উল্লেখ পাওয়া যায়। এছাড়া দেবীভাগবত, 
বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণ, ভবিষ্য পুরাণ, ত্রহ্মবৈবর্ত 
পুরাণ, কালিকা পুরাণ, মৎন্ত পুরাণ, মার্ক্ডের 
পুরাণ, বিভিন্ন তন্্রগ্রন্থথ আর্দি মহাভারত, 
রুত্তিবাসী রামায়ণ প্রভৃতি প্রাচীন গ্রস্থসমূহেও এই 
মহাপুজার বিবরণী ও প্রসঙ্গ রয়েছে। 

শ্রীদুর্গার নামোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের 
মানসপটে মু হয় ত্রিনয়না, সিংহবাহিনী, মহিষ- 
মর্দিনী এক অপার মহিমান্বিত দেবীর রূপ । তবে, 
তার সমস্ত মৃত্তির বাহুসংখ্যা সমান নয়। 
চতুতু্জা, ষড়তুঙ্জা, অই্ইতুজা, দরশতুজা, যোড়শ- 
ভুজা, অষ্টাদশভুজাঁ_এমন কি শততুজা দুর্গা- 
প্রতিমাও দেখ যায়। বঙ্গদেশে এই মহাদেবীর 
রশতুজা প্রতিমার আরাধনাই প্রায় স্ত্র প্রচলিত। 
তা ছাড়া, ভগবতী দুর্গা এদেশে সপরিবারে 
পৃজিতা। মনে হয়, এই আচারটি বাঙ্গালীর 
মাতৃবন্দনার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । বস্ততঃ 
মহার্দেবীর সঙ্গে লক্ষ্মী, সরব্বতী, গণেশ, কাতিক 
প্রভৃতির সম্মিলিত অধিষ্ঠান আমাদের সামাজিক 
ও পারিবারিক যৌথ জীবনযাত্রারই এক স্থঠাম 
হন্দবর অভিপ্রকাশ । তত্বতঃ এ দেব-দেবীগণ 
মহাশক্তি ছুগগারই অভিন্ন রূপ ও প্রকট বিভূতি। 

মহাদেবী দুর্গার সঙ্গে তীর পরিবারস্থ এ 
দেবতাগণের সন্গিবেশনায় একটি তাত্বিক দিকও 
রয়েছে। শ্রীহুর্গার দক্ষিণ পদ সিংহপৃষ্ঠে এবং 
বামপদ মহিধাস্থরের স্কন্ধে স্থাপিত। তীর দক্ষিণে 
লক্ষ্মী ও গণেশ, বামে সরম্থতী ও কাতিক এবং 
উধ্বে দেবাদিদেব মহাদেব বিরাজিত। তীর দশ 


শ্ীপীহুর্গাপূজা-প্রসঙ্গ 


৪৮৫ 


হস্তে দশপ্রহরণ শোভিত; পশ্ুশক্তি ও দানব- 
শক্তির উধ্র্ধে তিনি স্বমহিমায় বিরাহ্ধিতা। 
অতএব মন ও প্রবৃত্তির পাশবিক ও আস্রিক 
ত্তরসমূহ সর্বপ্রযত্বে অতিক্রম না করলে 
মহামাতৃকার শ্রপাদপদ্ধের সাধুজ্যরূপ সম্পত্তিলাভ 
কখনই সম্ভবপর নয়। মহাদেবীর শ্রীপাদপদ্মের 
সান্লিধ্য পেলে, সাধক সিদ্ধি-খাদ্ধিঃ জ্ঞান-বীধ ও 
পরম কল্যাণ লাভে স্কুচরিতার্থ হন। গণেশ 
সিদ্ধিদাতা, লক্ষ্মী ধনৈশ্বর্ষদাত্রী, সরম্বতী জ্ঞান- 
দায়িনী, কাতিক মহাপৌরুষ ও পরাক্রমের 
প্রতিতূ এবং শিব সদা মঙ্গলময়। অতএব ভাগ্যবান 
সাধক মহাঁদেবীর সন্দর্শন-কুপা লাভ করলে ধর্ম-অর্থ- 
কাম-মোক্ষ চতুর্ব্গফল প্রাপূ হন। 

ভগবতী দুর্গার দশহম্ত দশদিকের প্রতীক । 
তিনি দ্শতৃজে দশপ্রহরণ ধারণ কারে সমস্ত 
দিঙউ্মগুল সমাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। অশ্তভ 
শক্তিগুলিই সাধকের অভীষ্টসিদ্ধির ঘোর অন্তরায় । 
এ আযুধসমূহ দ্বারা মহাদেবী সমন্ত আক্থরিক 
উপদ্রব ও অশুভ বাধা বিনাশ করেন। তার 
করপল্লবে শোভিত এ তীক্ষধাপ অন্তরশস্ত্রগুলি অস্থর- 
কুলের নিকট নিদারুণ ভীতিসঞ্চারক, কিন্তু শরণাগত 
আশ্রিত সন্তানগণের নিকট পরম অভয়প্রদ-_ 
“দৈত্যানাং দেহনাশায় ভক্তনামভয়ায় চ।,--চণ্তী 

মহামায়া শ্রশ্রীদুর্গাদ্দেবী তব্ততঃ মহাসজ্শক্তি 
ও সমৃহ্মূতি | বিষু, শিব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্মি, যম 
প্রমুখ দেবতাগণের সম্মিলিত তেজ ও শক্তিতেই 
তার মহাবিভাব এবং তাদের প্রদত্ত অমোঘ 
আযুধসমূহ তাঁর শ্রীকরপল্লবে পরিশোভিত। তিনি 
সর্ধদেবময়ী ও সর্বশক্তিসমন্ধিতা। আমরা সেই 
সর্ষেশ্বরী মহাদেনীর শরণাগত | 
“সর্বন্বরূপে সর্বেশে সর্বশর্তিসমন্থিতে | 
ভয়েভ্যন্ত্রাহি নে দেবি দুরে দেবি নমোহস্ততে ॥ 

--চন্তী 


ভারতীয় সংস্কৃতির মৃত প্রতীক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব 
ভক্টর বিষুণপদ পাণ্ডা 


ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথ সমন্বযধমিতা! | 
ভারতীয়দের জাতীয় জীবনের প্রতিটি অধ্যায়ে এর 
প্রমাণ ুম্পষ্ট। অশনে, বসনে, ভাষায়, ধর্মাচরণে 
এককথায়, জীবনেয় প্রতিটি পদক্ষেপে সম্য়ধর্মী 
ক্রিয়াকলাপ অতি প্রত্যক্ষ । ভারতবর্ষের 
ইতিহাসকে তাই আত্মীকরণের ইতিহাস বলা হয়। 
পরম উদ্দারতায় ভারতবর্ষ বহিরাগতদের বহু কিছু 
গ্রহণ করেছে এবং কালক্রমে সে সবকিছুই তার 
আপন সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে 
ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিকতা এই চিন্তাধারার 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

নীলাচলের প্রাণপুরুষ শ্রীশ্রীজগন্নাথ । পুরীর 
মন্দিরে তার সঙ্গে গ্রতিঠিত আছেন বলরাম এবং 
স্থভব্রা। মৃত্তিত্রয়ীর উপাদান, অবয়ব, বেশতৃযা, 
দৈনন্দিন অর্চনারীতি, এদের কেন্দ্র করে বিভিন্ন 
উৎসব এবং রথযাত্রা, সবকিছুই বৈশিষ্ট্যচিহিত। 


হিন্দুদের অগণিত তীর্ঘক্ষেত্রের মধ্যে নীলাচল, 


অন্যতম-_এই বক্তব্য কিন্তু অসম্পূর্ণ। জৈন বা 
বৌদ্ধতীর্ঘ, শৈব বা শক্তিতীর্ঘ__এ ধরনের কোন 
একটি সংজ্ঞার পরিধিতে শীলাচলকে পাওয়া যায় 
না। এর মধ্যে এমন একটি সমন্বযধমিতা অনুহ্যত 
হয়ে আছে, যা অন্য কোন তীর্থক্ষেত্রে নেই। ফলে 
এই তীর্থে এলে, ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক 
আদর্শটি সন্ধানীর চোখে স্ম্পষ্টভাবেই ধর! পড়ে 
শীশ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও স্থভদ্রা, এই মৃতিত্রয়ীর 
পরিকল্পনান্ুত্র খুজতে গিয়ে দেখা যায় বৌদ্ধ, জৈন 
এবং ব্রাক্মণ্য ধর্মমত আপন আপন এঁতিহধারার 
মানদণ্ডে তার ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। 
বৌদ্ধদের মতে তিনটি মৃত বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের 
প্রতীক। জৈনদের অভিমত হোল মৃতিত্রপী মূলতঃ 


সম্যক্জ্ঞান, সম্যক্চরিত এবং সম্যক্দৃষ্টিরই প্রতীক। 
্রাহ্মণ্য ধর্মমতের দিক থেকে ব্যাখ্যা হোল, এরা 
্রহ্ষা, বিষণ এবং মহেশ্বরেরই প্রতিভূ। এই ব্যাখ্যায় 
ধার! পরিতৃপ্ত নন তার1 বলেন, কুষ্ণের দেহত্যাগের 
পর পাপ্তবেরা তাঁর অস্ত্যে্িক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হলে দেখা 
গেল যে অস্মিতে শুধু হস্তদ্বয় ও পদদ্ব় ভন্মীভৃত 
হয়েছে। সেই অবস্থায় দেহটিকে সমুদ্রে বিসর্জন 
দেবার দৈবাদেশ শ্রুত হয় এবং পাগুবের৷ সে 
আদেশ পালন করেন। এরপর দৈবাদেশ শ্রত হয় 
যে কৃষ্ণ দারুত্রক্ষের মৃতিতে আবিভূর্তি হবেন। 
শ্শ্নীজগন্নাথ দারুভূত কৃষ্ণ এবং সঙ্গে আছেন 
দারুত্ৃত বলভদ্র ও ভগিনী স্থভদ্রা। নীলাচল 
এ"দের কাছে দ্বারকারই দোসর । 

দেবদেবীর মৃতি পরিকল্পনায় বৈচিত্র্য থাকার 
ফলেই তার অভ্যন্তরীণ চিন্তাধারা আবিষ্কারে 
একদিকে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী পণ্তিতেরা অন্তদিকে 
চিন্তাশীল এঁতিহাসিকেরা বহুদিন থেকেই ব্রতী 
হরেছেন। কিছু সমাজতত্ববিদ ভক্কিমার্গীয় এবং 
যুক্তিমাগীয় ব্যাখ্যার সমন্বয় সাধনের চেষ্টাও 
করেছেন। আশার কথা, শ্রীশ্রীজগন্পাথদেবকে নিয়ে 
নিষ্ঠার সঙ্গে কিছু গবেষণ হয়েছে এবং এখনে! 
চলেছে। অদ্বুর ভবিষ্যতে আমর বনু মূল্যবান 
তথ্যের সন্ধান পাবো । 

উড়িস্যার ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ধার 
গবেষণায় ব্রতী ছিলেন তাদের মধ্যে সন্তপ্রস়্াত 
কুমারী 101. /৯. 18501010911) নায়ী জার্মানতনয়ার 
স্বতিতর্পণ এখানে অপ্রাসঙ্গিক নয়। পশ্চিম 
জার্মানীর হাউডেলবার্গ বিশ্ববিদ্ভালয়ের অধীনস্থ 
9০8৫1. 4১519. [05010009 এর পক্ষ থেকে ইনি 
উড়িস্তায় এসেছিলেন এবং অচিরেই ভাষা, বেশতূষা 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


এবং আচরণে নিজেকে “উড়িস্যার কন্তা"য় রূপান্তরিত 
করে নিয়েছিলেন। তার গবেষণার বিষয় ছিল, 
“0106 20 1105 
[২98101091] 70190101000? 0:1598১। অতি 
অল্প বয়দে এই গবেষকের মৃত্যু উড়িস্যার স্থুধী- 
সমাজকে অত্যন্ত ব্যথিত করেছে এবং তার 
স্বতিরক্ষার উদ্দেশ্টে উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি 
তহবিল গঠন করে শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কে স্থৃতি- 
বক্তিতামালার ব্যবস্থা কর হয়েছে। 
নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মৃতি প্রতিষ্ঠা 
সম্পর্কে ইতিহাসাশ্রিত একটি কাহিনী আছে। 
সেটি হোল এই যে উড়িষ্যা ও অন্ধের সীমান্তবতী 
অঞ্চলে শবর উপজাতি কর্তৃক কোন এক দেবমৃতি 
পৃজিত হতেন। সেই দেবতার নাম বাঁ আকৃতি 
সম্পর্কে সঠিক তথ্য নেই। মাথারা রাজবংশের 
উদ্ভব ঘটে আহ্থমানিক চতুর্থ শতকের শেবার্ষে। 
এই রাজবংশীয়েরা “মহারাজ আর “কলিঙ্গাধিপতি' 
উপাধি ব্যবহার করেন। এই রাজবংশেরই কোন 
এক রাজা শবরদের দেবতাকে নিয়ে আসেন এবং 
“্য়স্ত বা নারায়ণ রূপে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। 
খী্টীয় ষষ্ঠ শতকে উড়িস্তার দক্ষিণকূলবতী অঞ্চলে 
শৈলোভ্ভব রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় এবং মাথারা 
রাজবংশের দেবতাও হস্তান্তরিত হন। শৈলোপ্তব 
ংশও দেবতাটিকে শ্ঘয়ভ” নামেই চিহ্নিত করেন। 
পরবর্তী কালে উড়িস্যায় সোমবংশের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত 
হয়। এই বংশীয় রাজা যযাতিকেশরী পুরী ও 
ভুবনেশ্বরে দেবমম্ধির নির্মাণ করেন ও পুরীতে 
জগন্নাথদেবের প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী রাজবংশ 
গঙ্গ । গন্গবংশীয় রাজা দেবেন্দ্র বর্মা ও তার 
চোলববংশীয় রানী স্থন্বরীর পুত্র অনন্ত বর্মা আপন 
নামের সঙ্গে “চোলগন্গদেব* বা চোড়গঙ্গদেব উপাধি 
ংুক্ত করেন। ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন 
১০৭৮ খ্রীষ্টাব্বে। ইতিহাসে পাওয়] যায় যে পুরীর 
ভঙ্গপ্রায় মন্দিরের পুননির্মাণ করে বর্তমান রূপ 
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ভারতীর সংস্কৃতির মূর্তপরতীক রপ্রীজগ্নাথদেব 
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দিয়েছিলেন রাজা অনস্ত বর্ম চোড়গজ্গদেব। 
এরপর উল্লেখ্য অনজভীমদেবের নাম। শ্রীশ্রীজগন্নাথ- 
মন্দিরের দৈনন্দিন কাজকর্মের নিয়মাবলী ইনিই 
রচনা! করেন এবং দেবতার প্রতিভূ হিসেবে রাজ্য 
শাসন করেন। 

আশ্মানিক অষ্টম শতকে রচিত স্কম্দ পুরাণের 
মধ্যে পুরুষোত্ম-মাহাত্ময অংশে কথিত আছে যে 
শ্রশ্ীজগন্নাথই বিষু-কুষ্ণ এবং কৃষ্ণ-বাস্থদেব। দ্বাদশ 
শতকে কবি জয়দেব গোম্বামী জগন্নাথদেবকে কৃষ্ণের 
সঙ্গে একাত্ম করে দেখিয়েছেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
এই মতেরই সমর্থক। 

শ্শ্রীজগন্নাথদেবের হশ্ডাস্তরণ ও বূপানস্তরণ একই 
সঙ্গে সঙ্ঘটিত হয়েছে । কোন কোন গবেষকের 
ধারণ। এই হস্তান্তরণ-ধারার আদিপর্বে মূল ধেবমূতি 
ছিলেন নীলবর্ণের একটি শিলাখণ্ড। শবর 
উপজাতি সম্প্রদায়ের কাছে তিনি ছিলেন শিব। 
হস্তান্তরণের পরবর্তী অধ্যায়ে তার “নীলমাধব' 
নামও পাওয়া যায়। অনুমিত হয় যে, এই সময় 
শিবপরিকল্পনা কুষ্চেতণায় রূপান্তরিত হয়। 
একথ' প্রায় সবারই জানা যে, শ্রীশ্রীগন্নাথদেবকে 
“ভৈরব নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। 
অতএব এই বিবর্তনের পথ বেয়ে যে দেবতা চুড়ান্ত 
পর্যায়ে শ্রুত্ীজগন্গীথদেবরূপে চিহ্নিত হলেন, আকুতি 
ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যে ভারতবর্ষে তিনি দোৌসরহীন । 
দারুনিমিত, অসম্পূর্ণাঙ্গ এক অভিনব আকৃতির 
দেবতাত্রয়ী জৈন, বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য চিন্তাধারাকে 
স্বার্সীকরণ করেছেন । ভারতবধীয় হিন্দুধর্মাশ্রিত 
এই ত্রিবেণীস্গমে ভারতীয় সংশ্লেষণমূলক চিন্তা- 
ধারারই প্রতীকরূপে শ্রশ্রীজগন্নাথ, বলক্ষাম এবং 
স্থভদ্রা প্রতিষ্ঠিত । এদের মধ্যে আবার জগন্নাথ- 
দেবকে স্থধদেবতা কল্পনা করেছেন কোন ভক্ত- 
দার্শনিক, পঞ্চদেবতার সমাহার দেখেছেন কেউ 
কেউ, কেউ বা এদের বলেছেন জ্ঞান, ভক্তি ও 
কর্মের প্রতীক। 
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আকৃতি ও প্রকতিগত বৈশিষ্ট্য ছাড়া মৃতিনির্মাণে 
কাষ্টখণ্ডের ব্যবহারটিও গবেষণার উপযুক্ত বিবয়। 
কথিত আছে রাজা ইন্ত্রত্যুয় সমুদ্রবাহিত কাষ্টথগ্ড 
থেকে দেবমুততি নির্মাণ করে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা এবং 
আরাধনার আদেশ পান ন্বপ্ে। বথাকালে সমুদ্র- 
তীরে বিরাট কাষ্ঠখণ্ডের সন্ধান পাওয়া! গেল কিন্ত 
দেবমূতি নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারে এমন 
সুদক্ষ সুত্রধবের সন্ধান পাওয়া গেল নাঁ। দৈবাদেশ 
কারধকরী করার উদ্দেশ্তেই দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম। 
সুত্রধরের মুতিতে আবি্ত হলেন এবং তিন- 
সপ্তাহের মধ্যে দারুদেবতা নির্মাণের ভার নিলেন। 
তর শর্ত রইল, রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে দেবতা 
নির্মাণের কালসীমার মধ্যে কেউই তার অভ্যন্তরে 
প্রবেশ করতে পারবে না । বাজ। ইন্দ্রছ্যয় রাজী 
হলে ছন্সবেশী নুত্রধণ ছার রুদ্ধ করে কাজ শুরু 
করলেন । প্রথম কয়েকদিন বাহির থেকে কাজ- 
কর্মের সাডা পাওয়া গেলেও ধীরে ধীরে তা মদ 
হয়ে এসে এক সময় সবটুকু স্তব্ধ হয়ে গেল। বানী 
গুপ্ডিচার প্রবল আগ্রহে নির্দিষ্ট সময়ের আগেই 
মন্দিরের দরজা! খোল। হোল এবং দেখা! গেল যে, 
তিনটি মুতিই অসমাপ্চধ রেখে স্থত্রধর অস্তহিত 
হয়েছেন। সেই থেকে এ অসম্পূর্াঙ্গ মৃতিত্রয়ীকেই 
তাদের বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে 
এবং কলেবর পরিবর্তনের সময় মূল আকঞ্চতির 
অন্ুকরণই স্বীকৃত হয়ে আসছে। 

শ্শ্রীজগন্মাথদেবের বিবর্তনধারাটি শ্বীকার করে 
নিলে তার সঙ্গে শবর বা এ শ্রেণীর উপজাতিদের 
মৌলিক সম্পর্কটিকেও শ্বীকার করে নিতে হয় 
প্রকৃতপক্ষে এই দেবতাত্রয়ীর বিভিন্ন উৎ্সব- 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে উপজাতি সম্প্রদায়েম সম্পর্কটি 
নিবিড়। 

উপজাতি সম্প্রদায়ের দেবদেবী পৃজার মধ্যে 
মৃতির স্থান নেই। গাছ, পাথর বা কাষ্ঠথণ্ড এ সব 
ক্ষেত্রে শুধুম।ত্র প্রতীক হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত থাকে-_ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম লংখ্যা 


দেবতার আর্দেশ এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তার বক্তব্য 
শোন! যায় আবিষ্ট কোন নর বা নারীর কঠম্বরে। 
অপরপক্ষে হিন্দুদের ক্রাঙ্গণ্যধর্মাশ্রিত উপাসনা 
অজন্রপ্রকার মুততিকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। 
এই সব মুত্তির মধ্যে বৈচিত্র্য আছে কিন্তু ত্রুটি বা 
অসম্পূর্ণতা নেই। প্ররুতপক্ষে মু্তিতে ত্রুটি থেকে 
গেলে বা কোন প্রকারে খু'ত সৃষ্টি হলে, সে 
মৃতকে পুজার অযোগ্য বলেই বিবেচনা করা! হয়ে 
থাকে। আসলে মৃত্তিতেই প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে 
স্বনিিষ্ট মন্ত্রোচ্চারণে তার পৃজাই বিধি। কোন- 
প্রকারে অঙ্গহানি ঘটলে সে মুত্তিতে প্রাণপ্রতিষ্ঠার 
প্রশ্ন ওঠে না। এদিক থেকে বিচার করলে 
প্রী্ইজগন্নাথদেবের মন্দিরে অধিষ্ঠিত দেবতাত্রয়ীর 
মৃতি পরিকল্পনায় উপজাতি সম্প্রদায়ের পুজাবিধিন 
সঙ্গে ব্রাঙ্ষণ/ধর্মায়ী পৃজাবিধির সমন্বয় সহজেই 
চোখে পড়ে । 

কাষ্ঠগণ্ডকে দেবদেবীর প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা 
ও তার অ্চনার ধারা উড়িস্তার উপজাতি সম্প্রদায়ের 
মধ্যে বহুল প্রচলিত । মাঝে মাঝে এগুলির 
পরিত্তন (নব কলেবর )-ও করা হয়ে থাকে। 
উদাহরণম্বরূপ “কন্ধ” উপজাতির দারুদেবীর কথা 
বলা যায়। একটি সাধারণ গৃহের মধ্যে পুতে 
রাখ! কাঠের একটি খু'টিকে তারা দেবীর প্রতীক 
বলেই শ্রদ্ধা জানায় । অধিষ্ঠাত্রী দেবী কোন এক 
সময় ন্বপ্রে প্রতীক পরিবর্তনের আদেশ দেন এবং 
প্রয়োজনীয় বৃক্ষটি কোথায় পাওয়া যাবে তার 
ঠিকানাও জানিয়ে দেন। ঢাঁক ঢোল বাজিয়ে 
সেই বিশেষ গাছটি কেটে এনে খুটি বানানো হয়, 
পুরোনো খুঁটি সরিয়ে এবং গত্তটি ভাল করে 
সাফ করে নিয়ে তার মধ্যে নতুন খুষ্টি বিয়ে 
দেওয়] হয়। নতুন খুঁটি বসানোর আগে গর্তের 
মধ্যে পধ্ধাতুর (সোনা, রূপা, লোহা, তামা ও 
পেতলের ) ছোট ছোট টুকরো ফেলে দেবার রীতি 
আছে। নতুন খুণ্টি বসানোর পর তার সামনে 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


কখনো কখনে৷ মহিষ বলি দেওয়া হয়ে থাকে। 
এই দারুখগ্ডকে বল। হয় খিব্বেশ্বরী? | ১ 

উড়িষ্যার শোঁনপুর অঞ্চলে দুমল উপজাতি 
সম্প্রদায়ের মধ্যে দেবীর প্রতীক হিসেবে দারুনিগ্িত 
খুঁটি বা থামের পুজো প্রচলিত আছে । শবরদের 
মধ্যেও 'খশ্বেশ্বরী” পুজোর প্রচলন যথেষ্ট প্রাচীন। 
ছুমলরা বলে “বাড়ি”২ পূজো। এই “বাড়ি” পরিবতিত 
হয় এবং সেই পরিবর্তন-উৎসব কন্ধ উপজাতিদের 
মতই বিশদ । কন্ধ এবং শবর সম্প্রদায় যখন নতুন 
দারুদেবীকে প্রতিষ্ঠা করে তখন আবার ব্রাঙ্ষণ 
পুরোহিতদের ডেকে আনে । তারা পুথি থেকে মন্ত্র 
উচ্চারণ করে পুরাতন দারুদেবীর বিসর্জন এবং নতুন 
দেবীর আবাহন অনুষ্ঠানটি নিম্ন্ন করেন। 
সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেবদৌর পুজ্জামন্ত্র-সংবলিত 
যে সব মুদ্রিত পুস্তিকা ব্যবহৃত হয় তার মধ্যে 
“বনছুর্গার” পুজামন্ত্রই উপযুক্ত উদ্দেশ্তে ব্যবহৃত 
হয়ে থাকে। 

্বপ্রাদেশ পাওয়ার পর নির্দিষ্ট গাছটিকে সনাক্ত 
করা, বিশেষ উপায়ে সেটিকে কাটা, বয়ে আনা, 
পীঠস্থানের কাছেই অনেক বিধিনিষেধের মধ্যে স্থত্র- 
ধর কর্তৃক খুঁটিটিকে বানানো এবং সেটিকে যত্বের 
সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি আগ্ন্ত অনুষ্ঠানটির মধ্যে 
বৈচিত্র্য এবং বৈশিষ্ট্যের অস্ত নেই । ্রীপ্ীজগন্নাথ- 
দেবের নবকলেবর অনুষ্ঠানের মধ্যে এ্গুলিরই বধিত 
এবং কোথাও কোথাও কিঞিৎ পরিবতিত রূপ দেখ! 
যায়। আয়তনগত এই পার্থক্য অত্যন্ত হ্বাভাবিক। 
কালক্রমে বাহুল্য এবং বণ্ণাঢ্যতা *বকলেবর উৎসব- 
টিকে যতই বৈশিষ্ট্য দান করুক ন| কেন, উপজাতি 
ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই সমন্বয়ধর্মী রূপটি ভারতীয় 
এঁতিহোর মৌলিক চরিত্রটিকেই স্পষ্টতর করে 
তোলে । খু*্টিনাটিবর বিচারে কদ্ধ ব1 দুমলদের 


ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তপ্রতীক শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব 
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দারুদেবীর কলেবর পরিবর্তনের সঙ্গে পুত্রীধামের 
দেবতাত্রম্সীর নবকলেবর অনুষ্ঠানের রীতিগত পার্থক্য 
মোটেই বেশী নয়। উপজাতি সম্প্রদায় নতুন কাষ্ঠ- 
খণ্ড গর্তের মধ্যে স্থাপন করার পূর্বে বিভিন্ন প্রকারের 
ধাতুখণ্ড তার অভ্যন্তরে স্থাপন করে, এদিকে পুরীর 
দেবতাত্রয্ীর দারুদেহের মধ্যেই ধাতুখগ্ড 'ব্রহ্মপদার্থ' 
রূপে সংগুপ্ত থাকে । কলেবর পরিবর্তনের সময় 
নবমৃতির মধ্যে এ ব্রক্মপদার্থ স্থানান্তরিত হয়। 
উড়িস্তার তালচের অঞ্চলে গোপালপ্রসাদ নামক 
স্থানের হিঙ্কুলাদেবীর পূজোও এই প্রসঙ্গে আলোচনা 
করা যায়। পুরীতে যে হিঙ্গুলাদেবী আছেন 
গোপালপ্রসাবাসিনীকে তারই সহোদরা বল হয়ে 
থাকে । এখানেও দারুদেবীর পৃজে। হয়। তবে 
এই দারুনিমিত খু"টিকে হিহ্থুলার্দেবীর প্রতীক ন৷ 
বলে বনছুর্গা খন্বেশ্বরী বলেই পূজো কর। হয়। 
তালচের রাজবংশ এই দেবীগণের প্রতিষ্ঠাতা । 
রাজবংশে নতুন বংশধর ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে 
বনছুর্গার কলেবর পরিবর্তন হয়। নবকলেবরের 
প্রতিষ্ঠা করেন রাজবংশের ব্রাহ্মণ পুরোহিত কিন্ত 
তার আরাধনার ভার থাকে উপজ্জাতীয় পৃজ 
“দেহুরী”দের ওপর। পবকলেবর প্রতিষ্ঠিত হবার পর 
“কালিসী'র (যার ওপর দেবী ভর করেন) মুখ 
দিয়ে দেবী ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত নতুন শাসকের ভবিষ্যৎ 
বর্ণনা করেন। শোনপুর অঞ্চলেও শামলেশ্বরী 
( ভূবনেশ্বরী ), খপ্ধেশ্বরী (ছুর্গা) এবং স্থরেশ্বরীর 
(দক্ষিণাকালা ) পূজো বিখ্যাত। এই (তিনটি মন্দির 
ংলগ্ন একটি বেদীতে দারুদেবী পৃথকভাবে প্রতিষ্ঠিত। 
আছেন । এই দারুরধেবীর কলেবর পরিবর্তনের 
অনুষ্ঠান পুরীর অনুষ্ঠানের প্রায় সমান্তরাল 
শবরদের পুজিত দেবতা তার প্রারুতিক পীণস্থান 
পরিত্যাগ করে করেক শতাব্দী পরে পুরীর মন্দিরে 


১. কাঠের মোটা খুঁটি। খিশ্বাথানা,লহাতি বাধার খুটি। (107, 90101021967. 2 
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এসে কীভাবে নবরূপ ও ভাব অঙ্গীকার করে 
প্রতিষ্ঠিত হলেন তার বিশদ বিবরণ ন1 পাওয়! 
গেলেও প্রা্ধ তথ্যগুলির ভিত্তিতে হারিয়ে-যাওয় 
অধ্যায়গুলিকে অনুমান করে নিতে অস্থ্বিধে হয় না। 
বিভিন্নতার বহুমুখী ধার] পুরীর মৃতিত্রয়ীর মধ্যে যে 
একমুখীনতা পেয়েছে এবং এই আদর্শই যে 
ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলধর্ষ, বর্তমান প্রবন্ধের 
উদ্দিষ্ট বক্তব্য এ একটিই । সর্বশ্রেণীর হিন্দু নিজ 
নিজ ধর্মীয় বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্রও প্রাধান্য ন। দিয়েই 
পুরীর মন্দিরে প্রশ্নীজগন্নাথদেবের সম্মুখে ভক্তি ও 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। মন্দিরপ্রাঙ্গণে ভোগ 
গ্রহণের সময় স্পৃশ্ঠ-অল্পৃষ্ঠ চিন্তাকে মনের মধ্যে 
স্থান দেন না। বাৎসরিক রথযাত্রাকে উপলক্ষ করে 
দেবতাত্রয়ীর মতি মন্দিরের বাইরে এনে উচ্চ বখের 
ওপর স্থাপন করে সমস্ত শ্রেণীর মাহ্ষকেই দর্শনের 
স্যোগ প্রাণ করা হয়। তারা রথরজ্জ স্পর্শ 
করে দেবতার সম্পর্শই লাভ করেন--এই সব 
তথ্য অসামান্য সমন্বরধমিতাই সাক্ষ্য বহন 
করছে। নীলাচলের প্রাণপুরুষ শ্রীপ্রীজগন্নাথদেবের 
সাংবাৎসরিক উপাসনা সংক্রান্ত রীতিনীতির মধ্যে 
উপজাতীয়, ব্রাঙ্ষণ্য, জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মমতের যে 
মিশ্রণ ঘটেছে এ বিষয়ে জগন্নাথ-দর্শনের 
আলোচকেরা মতৈক্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। এই 
সংষিশ্রণের পটভূমিতে যে ধর্মীয় উদারত! রয়েছে 
সেইটিই প্ররুতপক্ষে ভারতীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য । 
তাই শ্রশ্রজগন্নাথদেবকে ভারতীয় সংস্কৃতির সৃ্ত 
প্রতীক বলা সঙ্গত। 
শ্রীচৈতন্তদেব নীলাচলেই তাঁর মহামূল্যবান 
জীবনাংশ অতিবাহিত করেছেন । সন্গ্যাসগ্রহণের 
পর প্রথমতঃ বৃন্দাবনের প্রতি আরুষ্ট হলেও পরে 
তিনি নীলাচলের জন্যই আকুল হয়ে ওঠেন। পুত্র 
নীলাচলে এসে বসবাস করুক, এতে শচীমাতারও 
সম্মতি ছিল। শ্রীচৈতন্তচবিতামৃতের মধ্যলীলায় 
কবিরাজ গোস্বামী শচীর্দেবীর বক্তব্য শুনিয়েছেন-_ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


ঈ ০০৪ ০ 


নীলাচলে রহে যদি দুই কাধ্য হয় ॥ 
নীলাচলে নবদ্বীপে যৈছে ছুই ঘর । 
লোকগতাগতি বার্তা পাব নিরন্তর ॥ 


এব পরেই শ্রীচৈতন্তদেবের মুখে শুনি__- 


আজ্ঞা দেহ নীলাচলে করিয়ে গমন। 
মধ্যে মধ্যে আসি তোম। সবায় দিব দরশন ॥ 


পরম পাণ্ডত দুরদর্শী এই সন্ন্যাসী সমগ্র দক্ষিণভারত 
পরিভ্রমণ করে এসে ভারতবর্ষায় ধর্মচিস্তার 
পটভূমিতে নীলাচলের বৈশিষ্ট্যটি অন্রাস্তভাবেই 
উপলব্ধি কপ্রতে পেরেছিলেন । তিনি যে প্রেমধর্মের 
উদগাতা তার যথোচিত পুষ্টি ও প্রচারের ক্ষেত্র 
হিসেবে নীলাচল যে অনন্য এ বিষয়ে তিনি 
সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পেরেছিলেন। 
রপ্ীজগন্নাথদেখের মৃত্তিতে তিনি নিখিল মানবের 
ভক্তি ও প্রেম প্রত্যক্ষ করে বিমোহিত এবং 
ভাবাবিষ্ট হয়েছিলেন। মৃতিত্রয়ীর পরিসীমায় 
ভুমাকেই শ্রীটৈতন্তদেব অনুভব করেছিলেন। 
পুরুষে ত্মক্ষেত্রের এই অন্তরঙ্গ রূপটিই যে তাকে 
আকর্ষণ করে এনেছিল এ সত্য অনন্বীকার্ধ। 
ক্ষেত্রাধিপতির সম্মুখে দীড়িয়ে শ্রীচৈতন্তদেব তাই 
আত্মনিবেদন করে বলেছিলেন--- 
নাহং ধিপ্রে। ন চ নরপতি 
নাপি বৈশ্টো ন শৃদ্রো 
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতি- 
নৌ বনস্ছে! যতি বা। 
কিন্তু প্রোছ্যন্রিখিলপরমা- 
নন্দপূর্ণাম্বতান্ধে- 
গোঁপীভতু পদকমলয়ো- 


রাসধাসানুদাসঃ | 
( চৈ. চ., মধ্যলীল। ) 


আঙ্গও ভক্তকণ্ঠের আকুতি শ্রুত হয়-_ 
হর তং সংসারং দ্রুততরমসারং স্বরপতে ! 
হর ত্বং পাপানাং বিততিমপারাং যাদবপতে। 
অহো দীনেহনাথে নিহিতমচলং নিশ্চিতপদং 
জগন্নাথঃ ন্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ॥ 


রবীন্দ্রদষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র 
ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী 


১। শিক্ষার লক্ষ্য ও সার্থকতা 

রবীন্দ্রদর্শনে শিক্ষার লক্ষ্য কি, সার্থকতাই বা 
কিসে? বিচিত্রের মধ্যে অবস্থান করিয়া মর্মগত 
এঁক্যবোধের দ্বারা সমগ্র জীবনকে পরমলক্ষ্য মুখী 
করিয়া তোলাই শিক্ষার মূলকথা। শিক্ষার বিচিত্র 
বিষয়, এমন কি তার অবলম্বনও, আপাত-বিরুদ্ধ 
হইতে পারে কিন্তু সেখানেও সামঞজম্ত-রচনার গুণে 
জীবিকা ও জীবনকে সর্বা্গীণ এক্যদান করিতে 
পারে একমাত্র অধ্যাত্ম শক্তি_কেবলমাত্র শারীরিক 
প্রারতিক বা মানসিক শক্তিই নয়। শিক্ষাক্ষেত্র 
আশ্রম তথ বিগ্ভাপীঠের জীবন-সাধনায়ই এ শক্তি- 
লাভ সহজলভ্য হইতে পারে। কারণ এক্য- 
শক্তির নিয়ন্ত্রণে অন্তরে বাহিরে সামঞ্জস্ত-রচনার 
স্বারা শক্তিলাভই এ শিক্ষার মূল কথ1। রবীন্দ্রনাথ 
মনে প্রাণে বহু বিচিত্রের পথে ওই শক্তির স্ফুরণকেই 
শিক্ষাজীবনে সহজ ও দ্বভাবসঙ্গত রূপে অগ্রসর 
দেখিতে চাহিয়াছেন। কারণ “মানবজীবনের সেই 
পরমলক্ষ্য যতই আমাদের সম্মুখে স্পষ্ট হইয়! 
উঠিতে থাকিবে ততই অকুপশভাবে আমরা দান 
করিতে পারিব এবং সমস্ত ক্ষুদ্র আকাজ্ষার জাল 
ছিন্ন হইয়া পড়িবে । আমাদের দেশের এই লক্ষ্যকে 
যদি আমরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে মনে রাখি তবেই 
আমাদের দেশের শিক্ষাকে আমর] সত্য আকার 
ধান করিতে পারিব। জীবনের কোনে লক্ষ্য নাই 
অথচ শিক্ষা আছে, ইহার কোনে! অর্থ ই নাই।”১ 

শিক্ষালাভের এই গভীরতম বা উচ্চতম 
লক্ষ্যমুখী সোপান-বিন্যাসটি কিরূপ : 

“ইক্জ্রিয়ের চেয়ে মন শ্রেষ্ঠ, কারণ মনের বারা 
যেজ্ঞানযোগ ঘটে ত৷ ব্যাপকতর । কিন্তু জ্ঞানের 
যোগেও সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ দুর হয় না। মনের চেয়ে 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, কারণ বোধের দ্বারা যে চৈতনাময় যোঠ 


তা একেবারে পরিপূর্ণ । সেই যোগের দ্বারাই 
আমরা সমস্ত জগতের মধ্যে তীকেই উপলদ্ধি করি 
যিনি সকলের চেয়ে শ্রেষ্ট । 

“এই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠকে সকলের মধ্যে 
বোধের দ্বার অন্থুভব কর] ভারতবর্ষের সাধন।। 

“অতএব যর্দি আমরা মনে করি ভারতবর্ষের 
এই বোধের সাধনাতেই দীক্ষিত কর! ভারতবর্ষের 
শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত তবে এটা স্থির 
রাখতে হবে যে কেবল ইন্দ্রিয্বের শিক্ষা নয়, কেবল 
জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের 
বি্ভালয়ে প্রধ।ন স্থান ধিতে হবে ।”২ 

স্কুল কলেজের শিক্ষার সঙ্গে এই শিক্ষার মৌল 
পার্থক; কোন্থানে সে প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা £ 

“আমাদের স্কুল কলেজেও তপন্তা আছে, কিন্তু 
সে মনের তপশ্ঠ], জ্ঞানের তপন্া, বোধের তপন্থ্যা। 
নয়। জ্ঞানের তপস্যায় মনকে বাধামুক্ত করতে 
হয়। যে সকল পূর্বসংস্কার আমাদের মনের 
ধারণাকে একবঝোকা করে রাখে তাদের ক্রমে ক্রমে 
পরিষফার করে দিতে হয়। যা নিকটে আছে বলে 
বড়ো এবং দুরে আছে বলে ছোটো, যা বাইরে 
আছে বলেই প্রত্যক্ষ এবং ভিতরে আছে বলেই 
প্রচ্ছন্ন, যা বিচ্ছিন্ন করে দেখলে নিরর্থক, সংযুক্ত 
করে দেখলেই সার্থক--তাকে তার যাখার্থ্য রক্ষা 
করে দেখবার শিক্ষ। দিতে হয়।”০ র 

"বোধের তপস্যার বাধ] হচ্ছে রিপুর বাধা । 
প্রবৃত্তি অসংযত হয়ে উঠলে চিত্বের পাম্য থাকে 
না। স্ৃতরাং বোধ বিকৃত হয়ে যার়। যে 
জিনিসকে আমরা শ্রেয় দেখি সে জিনিসটা সত্যই 
শ্রেয় বলে নয়, আমাদের কামনা! আছে বলেই। 
লৌযভর ৷. দ্রিনুসকে আতয্নরা বুড়ো দেখি, ৫ 


৪৯২ 


জিনিসটা সত্যই বড়ো বলে নয়, আমাদের লোভ 
আছে বলেই। 

“এইজন্য ব্রচ্ষচর্ধের সংযমের দ্বারা বোধশক্তিকে 
বাধামুক্ত করবার শিক্ষা দেওয়া আবশক, ভোগ- 
বিলাসের আকর্ষণ থেক অভ্যাপকে মুক্তি দিতে 
হয়। যে সমণ্ত সাময়িক উত্তেজনা! লোকের 
চিত্তকে ক্ষুব এবং বিচারবুদ্ধিকে সামঞ্জস্যভরষ্ট করে 
দেয়, তার ধাক্কা থেকে বাচিয়ে বুদ্ধিকে সরল করে 
বাড়তে দিতে হয়|” ৩ 

রবীক্জনাথের শিক্ষারদর্শনে স্কুল কলেজে জ্ঞানের 
ও মনের তপপ্যার স্থান আছে, এবং তার কিছুটা! 
মূল্যও আছে, কিন্তু সেই মৃল্যবোধে শিক্ষার পরম- 
লক্ষ্যমুখিত1! নাই । অর্থাৎ স্কুল কলেজের শিক্ষা 
মানসিক ব] 1০111 মাত্র, ইহার কাঙ্জ শুধু বুদ্ধি- 
দ্বারা বোঝা_বোধদ্বারা গ্রহণ করা নয়--ইহা 
[0016151201011৮9 19811510101) নয়। কিন্ত 
আশ্রমের তপস্যা হইল বোধের বা €রিয়ালাই- 
জেশন'-এর তপস্যা, তাই শেষপর্যস্ত ইহ! অধ্যাত্ম 
বা “স্পিরিচুয়াল”। সংক্ষেপে প্রথমটি মূল লক্ষ্যচ্যুত 
বলিয়া অবিষ্া, দ্বিতীয়টি মূল লক্ষ্যমুখী বলিয়াই 
বিদ্যা 
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“মানুষের জীবনে চিরজীবনের পথে পরিপূর্ণ 
করিয়া তোলাই হচ্ছে শিক্ষার লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য 
বণ্তমান ঘুগ কিছুকালের জন্য বিশ্বৃত হয়েছে বলেই 
যেসে প্রাচীন যুগের চেয়ে শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে এ 
কথ। একেবারেই অগ্রাহছ। তাকে পুনর্বার বুঝতে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


হবে তার সেই প্রয়োজন আছে এবং তাকে 
উপযুক্ত প্রণালী অবলম্বন করতে হবে । আমাদের 
আত্মার সেই প্রয়োজনবোধই আশ্রমকে আশ্রয় 
করেছে'"" |; 

মান্থষের জীবনে আত্মার অসীম ক্ষুধা 
মিটাইবার লক্ষ্যে যে আয়োজন সেখানেই শিক্ষা- 
প্রণালীর সার্থকতা । আমাদের জীবনের একট দিক 
সীমাবদ্ধ এবং সেখানে পদে পদে আমরা নিঃশেষিত, 
তেমনি আর একটা দিকও আমাদের জন্য চিরমুক্ত 
রহিয়াছে_-সেখানে আমাদের আদশ্ডুবাধ ও 
আকাজ্ষা, আমাদের আনন্দ ও ত্যাগ অসীমেরই 
দিশারী ; সেখানে বদ্ধ জীবনের ক্ষুদ্র ভোগের দিকটি 
একেবারেই নিরর্থক । কারণ, মৈত্রেয়ীর এই চেতন- 
বাণীই সেখানে নিরন্তর ঘোষিত হয়-_যেনাহং 
নামৃতা শ্যাম্‌ কিম অহং তেন কুর্ধযাম্‌।* কাজেই 
এই চেতনায় মানুষ কি করে? সেতুচ্ছ ও জীর্ণ 
উপায়-অবলম্বন ত্যাগ করিয়া এক আদর্শ জীবন 
রচনা করিতে চায় এবং সেই জীবনের জন্য যে 
মৃত্যুতরণ উপাদানগুলি প্রয়োজন তাহাই তাহার 
একমাত্র আশ্রয়। একটি পূর্ণ আত্মেপলব্ধির মধ্য 
দিয়াই যে অমরত্বের অর্থাৎ অমৃতত্ের সন্ধান লাভ 
সম্ভব সে তাহা সম্যক বুঝিতে পারে। সে 
তাই এই মর্ত জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
আত্মোপলব্ধির দ্বারাই সেই অমৃত জ্রীবনকেই 
উৎসারিত করিতে থাকে : 
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বত:ই একটি গুরুতর প্রশ্ন জাগে : তবে কি 
জাগতিক অভিজ্ঞতা ও জৈবিক দাবী থেকে বত 
ও বিচ্ছিন্ন স্ত্রেই এই অমৃতের সন্ধান, এই 
লক্ষ্যাভিমুখিত। 2 না, মানবজীবনের বিচিত্র 
অভিপ্রকাশের মধ্য দিয়াই তাহার পূর্ণতার সন্ধান 
৪ অন্বতত্বের অধিকার সম্ভব, এবং ইহাই 
তাহাকে কথাশ্রয়ী স্থরের মতো মুক্তির দিকে 
উৎসারিত করিয়া তোলে, বিচিত্র অনুভব ও 
মভিজ্ঞতার বোধ ও বোধির মাধ্যমেই সর্বথা এ্রকা- 
গক্তিকে লাভ করিয়া সে পরিপূর্ণ হইয়া ওঠে। 
বাঙষের শারীরিক ও মানসিক সম্ভাবনাকে মুক্তি 
তে হইবে, কিন্তু ইহাকে শেষ পর্যন্ত আত্মিক বা 
অধ্যাত্ম শক্তির দিকে যুক্ত করিতে না পারিলে 
বাধলাভ সম্ভব নয়। কেবলমাত্র শারীরিক বা 
থানসিক বা এমন কি কেবলমাত্র অধ্যাত্শিক্ষাও 
্বাঙ্গীণ নয়, বরং আংশিক বলিয়াই বিচ্ছি্, শ্বতন্ত 
[লিয়াই অসম্পূর্ণ। আমাদের ইংরাজী শিক্ষা এই 
বচ্ছিন্নতার ও বৈষম্যের জন্তই সচেষ্ট, এবং মূল- 
ক্ষ্যহীন বলিয়াই ব্যর্থ। রবীশ্ত্রনাথ বলিতেছেন 
বানবসভ্যতার প্রথমদিকে প্রাচীনকালে মাস্থুষের 
দীবন দেহে-মনে ও আত্মোপলদ্ধিতে এক্যময় ছিল, 
কন্ত কালক্রযে এ প্রথম, দ্বিতীয় সুরের স্ীতি- 
দীরাত্মে তৃতীয় স্তরের সহিত বিচ্ছেদ ঘটিয়াছে। 
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রবীন্দৃিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র 
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_-অর্থাৎ আমাদের ইংরাজী শিক্ষাব্যবস্থা 
শিক্ষাজীবন ও সমাজজীবনে পরিকল্পিত ব্যবধান 
বর্তমান। এই বিচ্ছিন্নতার অর্থাৎ একমুখিতার 
ও পরম লক্ষ্যমুখিতার অভাবেই শিক্ষা জীবন- 
সাধনার বিষয় হয় না, হয় জীবনধারণের উপায় 
মাত্র । রবীন্দ্রদর্শনে পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যর্থতা 
এই জাগতিকতাক--প্রাকৃতিক ও মানসিক সীমা- 
বন্ধতারই। অর্থাৎ এই পথে প্রচুর উপাদান সংগ্রহ 
ও শক্তিসঞ্চয়ের প্রতিযোগিতায় জদ্বের পর জয়ের 
ভূমিকার পরেও বারংবার এ একই প্রশ্ন থাকিয়া 
যায় ততঃ কিম্‌।”৯ 
আবার অন্যদিকে প্রাচীন ভারতের সচল 
অধ্যাত্মশিক্ষার সঙ্গে যে প্রাকৃতিক শারীরিক মান- 
সিক যোগাযোগটি সহজ ছিল, তাহারও সম্যক 
অভাব ঘটিয়াছে বর্তমান ভারতের স্তৰগতি এক 
জীবনধর্মচ্যুত আধ্যাত্মিকতার বৈরাগ্যে । অধ্যাত্ম- 
জীবন [91917102111 ] এখানে ধী-জীবন 
[11011601091 16] এবং জৈবিকজীবন 
[11951091 116 ] হইতে স্মলিত,--অপজ্রষ্ট। 
অথচ ভারতের শুপনিষদীয় অধ্যাত্মবাণীতেই আছে 
সর্বাঙ্গসাধনার সর্ধার্থক সাধনার পথনির্দেশ £ 
“অন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি যেইবিগ্যামুপাসতে । 
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিগ্যায়াং রতাঃ॥ 
বিগ্যাাবিষ্যাঞ্চ যন্তছেদোভয়ং সহ। 
অবিষ্ঠপন মৃতু তীত্ব্ বিদ্যয়াহমৃতম্ূতে ॥৮:০ 
কাজেই সর্বকালের প্রয়োজনেই আমাদের জীবন 
পরিবেশ ও উপাদানের মধ্য দিয়! আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ 
করুক, নিভৃত অসীম প্রাণ-স্পর্শাঘাতে আমাদের 


৪৯৪ 


জীবন বীণাযস্ত্রের মতোই তাহার সঙ্জীত উৎসারিত 
করিয়া! তুলুক। কারণ পরিপূর্ণভাবে জীবনধারণ 
করিলেই জীবনোত্বরণ পস্ভব-_-:0101) 79 11911 
100 0119 /০৮. ০1 000210৬110১ ১ 

“বিষয়ের সেব! ত্যাগের দ্বার? তেমন করে সংযমন 
হয় পা, বিষয়ে নিযুক্ত থেকে জ্ঞানের দ্বার নিত/- 
নিত্য যেমন করে হয়। এর কারণ, বিষদ্দে দায় 
আধিভৌতিক বিশ্বের দায়, সে দায়কে ফাকি দিয়ে 
আধ্যাত্সিকের কোঠায় ওঠা যায় না; তাকে 
বিশুদ্ধবূপে পুর্ণ করে তবে উঠতে হয়।»১* 

জাগতিকতার তথ! বৈষায়কতার আপা ত-বিরুদ্ধ 
সোপান বাহিয়াই আধ্যাত্মিকতার আনন্দমার্গে 
আরোহণ করিতে হয় ব্যবহা্রকতার মাধ/মেই 
চারিত্রিকতাকে পূর্ণভাবে আয়ন্ত করিতে হয়। ইহা 
উপনিষদীয় নজিরেই পাশ্চাত্যের চারিত্রিকতার সঙ্গে 
প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতার মিলনে আধুনিক যুগের 
নব শিক্ষার্র্শনের রবীন্দ্রবাণী 


২। ছাত্রজীবনে শিক্ষাসাধন। 

জাগতিকতার ভিত্তিস্তর শিক্ষাক্ষেত্রে 
প্রয়োজন,ৎ মনে করিলেও পাশ্চাত্যস্থলভ 
প্রণালীসর্বন্ব কোনে অভ্যাসে পারদশী হওয়াট। 
রবীন্দ্রনাথের চক্ষে ছিল শিক্ষারই ম্বভাব-বিঝোধী । 
হ্প্রকাশের ম্বাধীন ও ম্বকীয় রীতিতেই শিক্ষার 
অনুকূল অগ্রগতি সম্ভব, কারণ অবাধ পরিবেশেই 
মন ছান্ক। পাইতে অর্থাৎ প্রকাশিত হইতে পারে । 
কিন্ত অবাধ প্রকাশে মনের ত্বাধীনতা দান করায় 
ঝুকি আছে বিরাট, বিশেষত নবীন শিক্ষার্থীর 
জীবনে । শ্বভাবের ঝৌক যেদিকে, সেধিকে ঝুকি 
তো থাকিবেই। দায়দারিত্ব থাকিবে না, অথচ 
মন তথা জীবন গড়িয়া! উঠিবে এমন নিরীহ পাকা 
পথ এবং ফাক পথ জীবনের নর। 
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আসলে, মানুষের আত্মিক শক্তির সহজাত ও 
শ্বভাবসঙ্গত প্রকাশে অটল বিশ্বাস ছিল রবীক্জনাথের, 
-_বিশেষত শিশ্ুজ্জীবন সম্পর্কে ইহ! তো নিবিরোধ 
সত্য। সেইজন্তই নিজের বিষ্তাশ্রমে শাস্ত স্থবোধ 
ছাত্রদেরকেই তিনি স্থান দেন নাই, বরং ব্রক্ষ- 
চর্ধাশ্রমে যে সব ছাত্রকে তিনি গ্রহণ করিয়াছেন 
প্রচ্লত নৈতিক ৭1 চারিত্রিক ধারণামতো তাহারা 
স্বোধ-স্থশীল নয়, এবং গৃহীত মান-বিচারে প্রথম 
শ্রেণীর কোনে বিগ্ঠাপিপাস্থ তো নয়ই, “আদর্শ ছাত্র' 
-এন প্রচলিত আভিধানিক নাঁজরে তাহারা দাড়ার 
না।১* কিন্তু নির্দিষ্ট ছাপ মারিয়াই মাম্্ষকে, 
জানিলে, এবং তাহাও কেবল বাহির হইতে 
জানিলে, তাহাকে সেইথানেই শেষ করিয়? ফেলিয়া 
মন্গব্যত্ববিরোধী অসত্যেরই বশ্ঠতা স্বীকার করিতে 
হয়। তাহাতে অবশ্ঠ নিধিবাদে কাজ চালাইবার 
স্থবিধা বেশি, কিন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে এইরূপ সুবিধা 
স্থষ্টিরই চিরবিরোধী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ | নায় ও 
অন্তারের, ভালো ও মন্দের স্থির দুই বিরুদ্ধ দণ্ডের 
বা মার্কামারা মাপকাঠিতে ফেলিয়া রবীন্দ্রনাথ 
শিক্ষার্থীদের নব নব সন্ভাবনা-উন্মুখ স্বাধীন সন্ভাবে 
তথাকথিত শিক্ষকের ঠুলিচক্ষে সম্কুচিত দেখেন নাই, 
-_ প্রেমিকের চোখে তাহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন, 
শ্রেহে-ক্ষমায় গ্রহণ করিয়াছেন, আদর্শ সহ 
শিক্ষকের সহায়তায় উদ্বৎদ্ধ করিয়াছেন। তাই 
তিনি আদর্শ বরুদ্ধ ব্যবহার দেখিয়। ব্যখিত হইলেও 
বিক্ষুব্ধ বা বিবক্ত হন নাই। যেসব ছার অধিকাং* 
অধ্যাপকের মতেই বহিষ্ষারযোগয তাহাদেঃ 
ব্যক্কিত্বকেও স্পর্শ করিয়া তিনি তাহাদের শ্ব-পথে 
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আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


ফিয়াইয়াছেন, ইহাদের অনেকেই কালে কৃতী 
হইয়াছেন। ছাত্রজীবনে শিশুস্থবলভ আঁচরণকে 
তিনি বৃদ্ধের বা নীতিবাগীশ শিক্ষাদাতার চক্ষে 
দেখেন নাই, এবং ক্ষেত্রমতো সমুচিত শিক্ষাদানের 
জন্যও উত্সাহবোধ করেন নাই। কারণ, তিনি 
প্রত্যেকটি ক্ষেত্রকেই আগুপিছু ছাড়াইয়া দেখিতে 
পারিতেন এবং শিশুজীবনকে একট] গণ্ডতীটান। 
অর্থাৎ গতিহীন ও পরিবর্তনবিমুখ চূড়ান্ত অবস্থা বা 
অচলায়তন কিছু বলিয়া মনে করিতেন ন1। 
আপনার শিক্ষকজীবণে ইহার বনু দৃষ্টান্ত তিনি 
রাখিয়া! গিয়াছেন। 

একবার এক শৃঙ্খলা-তৎপর ও কৃতী প্রধান- 
শিক্ষকের [নাম : মণোরঞন বন্দ্যোপাধ্যায় ] 
অভিযোগ ছিল ছাত্রর্দের যদৃচ্ছ! অর্থাৎ খুশিমতো 
চলাফেরা, পছার বাপারে_-বিশেষ করিয়া এমনকি 
গাছে চড়িয়া পড়াতে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথ 
ব্যাপারটাকে উচ্ছৃঙ্খলতা বা অবাধ্যতার পরিচয় মনে 
না করিয়া! তাহাদের বয়সোচিত অভিনবত্ব ও প্রাণ 
চাঁঞ্চল্যাকে সমর্থনই জানা ইয়াছিলেন১৬,__প্রধান- 
শিক্ষকের জ্ঞানবৃদ্ধ দৃরিভঙ্গীর বিরুদ্ধে বরং 
ছাত্রদেরকেই সমর্থন কক্রিয়াছিলেন। এবং সেই 
কৃতী প্রধানশিক্ষঞকেই বিরুদ্ধ অবস্থায় পড়িয়া 
ক্ষেত্রবিচারে অযোগ্য ভূমিকায় বিদায় লইতে 
হইয়াছিল। [ ্র. স্বতি' দুশ্রাপ্য পত্রগ্রস্থ ] 

“কিন্ত মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানে! পাপ, সে 
বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব ।+১-_রবীন্দ্রনাথের 
পরিণত জীবনোপলন্ধিই নয়, তাহার সমস্ত 
জীবনেরই বিশ্বাসবাণী। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে আশ্রমের শিক্ষাসম্পর্ক এই বিশ্বাসের ও 
প্রত্যাশারই এক চধাক্ষেত্র-_এই বিশ্বাসেরই প্রেমময় 
প্রাণবন্ত রূপ । উপনিষদ্ভাবপুষ্ট রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস 
করিতেন মানুষ ও সমস্ত বিশ্বপ্রক্ৃতি অর্থাৎ জগৎ 
প্রককৃতি-মানবপ্ররুতিজোড়। নিখিল স্থষ্টি মূলত সৎ 
ও মহৎ, এবং এই বিশ্বাসের জন্যই তার আত্মশক্তি- 


রবীন্ৃষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র 


৪৯৫ 


প্রকাশের ও শ্বাধীনতার অধিকারও প্রকৃতি-সঙ্গত। 
রবীন্দ্রৃিতে অসত্এর নয়, সমস্ত স্থষ্টিই 
সচ্চিদানন্দের প্রকাশ ।  রবীন্দৃষ্টি-উম্মোচক 
বাপ্ংবার আশ্রিত একটি শ্লোক তাই “ঈশা 
বাশ্তমিদং সর্বং যতকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ্ঃ 1১৮ 

অসৎ বলিয়া মৌল কিছু ন' থাকিলেও যা কিছু 
অশ্ুভরূপে নিরানন্দরূপে দেখ! দেয় তা সৎ ও 
শুভের বিপরীত কিছু নয়, বরং উহারই অপ্রক্কাশ 
বা অপূর্ণতার রূপ, -অসম্পূর্ণ বলিয়াই উহাকে 
বিচ্ছিন্ন, শ্বতন্ত্র বলিয়ই উগ্র, এবং ভগ্রাংশ খলিয়াই 
আকারে প্রকারে বড় মনে হয়-_বিভ্রান্তি ঘটে। 
কিন্ত হুল যত বড়ই হউক না, ভুলের মধ্যেই তার 
পরিণতি নয়, পুর্ণতার মধ্যে সামগ্তস্ত স্থাপনের 
উদ্দেশ্তে ক্রমপরিবর্তনের ধারায়ই ইহা ভ্রান্তিমুক্ত 
হইয়া ওঠে। ত্রান্তির এমন কোনও শ্বয়ভু শক্তি 
নাই যে সে জীবনপ্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া দিতে পারে, 
--জড় বস্তপিণ্ডেত্র যেমন এমন ক্ষমতা নাই যে স্ষ্টি- 
প্রধাহকে গতিস্তৰ করে । আমরা বিচ্ছিন্নভাবে 
স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে দেখি বলিয়াই «দ্ধ ও উগ্র রূপকে বড় 
করিয়া দেখি। 
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রবীন্দ্রনাথ নিখিল বিশ্বস্থপ্টির মহাপ্রবাহের 
ইতিহাসে সৎঅসতের সম্পর্কে স্এর চির-উত্তরণ 
ভূমিকাটি নিঃসক্ত দৃষ্টিতে দেখিতে চান নির্দিষ্ট 
কোনো স্থানকালপাত্র নিবিশেষ নিরপেক্ষতায়__ 
কোনো খণ্ডিত অর্থাৎ স্বতন্ত্র ক্ষেত্রে অসতের উচ্চ- 
উম্মার্গ ভূমিকাটিও রবীন্দ্রদুরদর্শনে পতনে বা 
সমঞ্রসীকরণে বিলীন হইবার প্রাক্বিক্ষোভ মাত্র 
অতএব এ উদ্মার্গ বা আপাত-অসৎ রূপটি যতই 
প্রধান হউক না, তাহা তীহার ভাবভাবনার সাম্য- 
স্থিতিকে বিচলিত বা আক্রান্ত করে না। ভয়ংকর 
ঝড়বঞ্। প্রত্যক্ষভাবে বিরোধশক্তির আপাত-উচ্চ 
আন্ফালনে কিছু ধ্বংস ও ক্ষতি সাধন করিলেও 
শেষ পর্যস্ত জগত্প্রকুতির শিবশাস্তির মধ্যেই পূর্ণতা 
ব1 সমান্তি লাভ করে। মনুস্তজ্ীবন তথা মানব- 
প্রকৃতির ক্ষেত্রেও তদ্রপ। 

রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ছিল ছাত্র বা 
অধ্যাপকদের জীবনে যাঁকিছু সামগ্নিক দ্বন্ব বা ভুল- 
্রাস্তি বৃহত্তর জীবনসত্যের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধানেই 
শমিত হৃইয়! পড়িবে । তবে অধ্যাপকর্দের জীবনের 
এই আত্মপ্রকাশে আশ্রমবিরোধী ভাবকে রবীন্দ্রনাথ 
সর্বধা অপ্রভাবিত দৃষ্টিতে গ্রহণ করিতে ৮1 
পারিলেও ছাত্রক্ষীবনের মহৎ শক্তির অত্যুদয়ে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


ছিলেন একান্তই রাগান্ুপা মার্গে বিশ্বাপী-_বৈধী 
মার্গে নয়। এবং এইজন্তই তিনি ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের 
সহজ ক্ষুরণের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন- 
ছাত্রজ্জীবন পরিচালনায় ছাত্রদের উপরেই আত্ম- 
কর্তৃত্রদানে তাহার প্রামাণিক পরিচয়। এই ছাত্র- 
কর্তৃত্বের বা ছাত্রদ্বরাজে ভুলভ্রান্তি ঘটিলেও 
তাহাই যে একমাত্র আদর্শপস্থা' এবং ম্বাভীবিক 
পন্থা ও--সেকথা মানিয়া লইবার জন্য অধ্যাপকদে 
পরামর্শ দিয়াছেন । 

“ছাত্রদের যথাপাধ্য কর্তৃত্ব দিয়ো, বিদ্যালয়ের 
সঙ্গে তাদের সমস্ত সম্বন্ধ ভিতরকার সম্বন্ধ যেন 
হয়ে ওঠে _এতে যদি কিছু অস্থবিধাও ঘটে তবে 
সেও স্বীকার করে নিতে হবে _ ছাত্রদের কাজেকর্ধে 
শয়নে জাগরণে চালনাটাই যেন বড় হয়ে না ওঠে। 
সাধনাটাই বড় হয়, হয়ে উঠবার মতোই যেন 
তাগিদ থাকে, করে তুলবার জন্য নয়। আমি 
দেখেছি, অধিকাংশ লোকের মানুষের শক্তির 
উপর শ্রদ্ধা নেই, সেইজন্তে শক্তিকে কেবল 
দমন করতে চায়। আমি শক্তির উপরেই 
বিশ্বাস পাথি-_-আমি জানি এক্কবার মানুষের ঠিক 
মর্মস্থানটি স্পর্শ করতে পারলেই অসাধ্য সাধন করা 
যায় ।”২২ 

স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধ ছাত্রজীবনে একই 
সঙ্গে বাড়িত্বা উঠুক এবং ইহারই মাধ্যমে 
নবীন ছাত্রদের আত্মশক্রির সানন্দ প্রকাশ ঘটুক__ 
শিক্ষাব্রতী রবীন্দ্রনাথ তো ইহাই চাহিয়াছিলেন_ 
আর চাহিয়াছিলেন শিক্ষক হউন ছাত্রদেরই স্বপক্ষে 
এক অনুকূল শক্তিবিশেষ । 
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বি্যায়তনের দায়দায়িত্ের ক্ষেত্রে ছাত্রদের 
এইরূপ চেতনার কথা- শুধু কথ নয় কাজের কথা 
তখন পর্যন্ত এদেশে সম্ভবত একমাত্র রবীন্দ্রনাথের 
নিকট হইতেই শোন! যায়__বিশেষত রবীন্দ্রনাথ 
ভ্বয়ংই যথন ছাত্রদের গুরুরেব--বিদ্াশ্রমপ্রধান। 

কিন্ত এই দায়িত্ববোধও যাহাতে অনাগ্রহ 
কর্তব্যবর্ম না হইয়া ওঠে সেদিকে রবীন্দ্রনাথের 
সহদয় দৃষ্টি ছিল। এই বিষয়ে তিন তাই 
অধ্যাপকের সজাগ করিয়৷ দিয়াছেন-_ছাত্রের! 
যাহাতে নিজের চেষ্টায় সমন্ত কাজকে নিয়মিত 
করিয়া তুলিতে পারে সেইজস্ই অধ্যাপকদের 
সাগ্রহ প্রতীক্ষায় দাড়াইতে বলিয়াছেন ছাত্রদের 
পশ্চাতে । বাইরের শাসনে নয়, নিজের কর্তৃত্বের 
স্গ্টিশীল আগ্রহেই যেন ছাত্রের! তাহাদের সকল 
বিষয়ে শৃঙ্খলা সামপ্রস্ত ও সৌন্দর্য উদ্ভাবন 
করিয়া লইতে পারে। 

শিক্ষাশান্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ছাত্র-স্বাধীনতার 
মূল্যায়ন করিতে গিয়া বলিতেছেন-__ 

“কি করলে সবচেয়ে সুব্যবস্থা! হতে পারে সেই 
সমস্যা সমাধানের ভার তাদের উপরেই ছেড়ে দাও 
এবং তারের ব্যবস্থা মতো চলবার জন্টে তোমর! 
প্রপ্তত হও। সমস্ত জিনিস গড়ে তোলবার ভার 
তাদের হাতে দিতে থাক--কেনন। এই গড়ে 
তোলাই যে একটা মণ্ত শিক্ষা এবং এটা বিশেষভাবে 
ছাত্রদের জন্তেই আবশ্যক । এ সম্বন্ধে মনে তোমরা 
কোনে সঙ্কোচ রেখে না-_এই ছাত্ররাজক শাসন- 
প্রণালীকে যি তোমরা পাক করে তুলতে পার 
তবে সে একটি মস্ত জিনিস হবে ।*"'প্রথমে অনেক 
বাধা ও বিশৃঙ্খল! ঘটতে পারে কিন্তু তোমরা ভয় 
করো নাঁভুল করতে দাও তা হলেই ভুল সমূলে 
বিনষ্ট হবে-_ভুল থেকে মানুষকে বাচাতে গেলে 
সবলকেই বাচিয়ে ঝলাথা হয় একথ! নিশ্চয় জেনো ।,২৪ 


রবীন্রদৃষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র 


৪৯৭ 


কিন্ত এই স্বাধীনতার দায়িত্ে ছাত্রন্ববাজ লাভ 
করার যোগ্যতা গ্রহীতাদের ন! থাকার জন্য ( এবং 
দাতাদেরও আন্করিক সমর্থনের অভাবেও কি?) 
বারংবার অবাঞ্চিত অবস্থাও যে না ঘটিয়াছে তাহা 
নয়।২০ ছাত্রদের হাতেলেখ প্রাচীন পত্রিকায় 
ছাত্রদের আত্মসমালোচনায় এইজাতীয় শ্বীকৃতিও 
দেখা যায় । 'আশ্রমের যে এখন এমন অবস্থা" নত 
মন্তকে শ্বীকার করিয়া লইতে হইবে ।৮২৭ তবু 
ছাত্রবন্ধু গুরুদেব বুবীঞ্জনাথের এই“বিশ্বাস অবিচল 
ছিল যে “তুল থেকে মানুষকে বাচাতে গেলে 
ভুলকেই বাচিয়ে রাখা হয় ।” 

৩। শিক্ষকের জীবনসাধনা 

্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রাথমিক পর্বেও (১৯০ ৪থীঃ) 
যখন এক প্রধান শিক্ষককে বিধাতার প্রতিনিধি'২৬ 
রূপেই ছাত্রদের পরিচালন। করিবার কথ! বলিয়া- 
ছেন, তখনো কিন্ত বিদ্যালয়ের একমাত্র “আই- 
ডিয়াল”২৭-এর কথায় ব্রবীন্দ্রনাথ বলিতে ভোলেন 
নাই-_“হৃদয়ের সাহায্যে ছেলে মানুষ করিতে হয়, 
কলের সাহায্যে নয়, এইটেই আদত কথা।” ২৮ 

কিন্তু এই যে আত্মকর্ৃত্বাধিকারের এবং ছাত্রদের 
ইচ্ছান্ুসারেই অধ্যাপকদের পরিচালিত হওয়ার 
বিষয় আমর। রবীন্তরপ্রত্যাশার মধ্যে লক্ষ্য করিলাম 
তাহার মূল নিভর হইল সহানুভূতি ও সহ্ৃদয়তার 
শক্তি__গ্রীত ও প্রেম। যে সোনার কাঠিতে 
মানুষের, বিশেষত বিছ্যাশরমের ছাত্র ও অধ্যাপকের 
মর্মস্থানটি স্পর্শ করিয়। ঘুম ভাঙ্গানো। যায়__মনুস্তাত্বের 
মণিকোঠায় তাহার সন্ধাণ লাভ সম্ভব । জ্ঞান নয়, 
যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়,__সেই মণিকোগঠয় বিরাজ করে 
সর্বজীয়নকন্া প্রেম--সহজ কথায় যাকে আমরা 
দরদ বলি। সত্যই ভালোবাস! ছাড়। মনুষ্যত্বের 
উপরে এমন নির্ভরতা আর কার ? এই প্রেমগ্রীতির 
মধু-কোষটি ঘিরিয়া ঘিরিয়াই রবীন্দ্রজীবনের তথা 
রবীন্্রশিক্ষার বিচিত্র দলগুলি আলোক-সৌরভে 
প্রকাশিত। এই প্রেমের পারস্পরিক অধিকারেই 


8৯৮ 


রবীন্দ্রনাথ শ্বভাবচঞ্চল ছাত্রদের জীবনে স্বাধীনতার 
ও আনন্দের সৃষ্টিকে তুলিয়া ধরিবার 'অনন্যন্থলভ 
স্থযোগ ও পরিবেশ স্ি করিতে চহিয়াছেন 
আপন বিগ্যাশ্রমে, এবং উচ্চভাব-ছাত্রদ্দের জীবনে 
কর্তৃপক্ষের নির্দেশে কিংবা কর্তব্যবোধের তাড়নায় 
কোনো উচ্চভাব কেবল গুরুভার বা! প্রাণহীন 
অভ্যাস মাত্র ন1 হইয়! ওঠে সেই স্সেহম্থভাব শঙ্কাও 
তাহার মনে জাগরূক ছিল। কাজ ও খেলার যে 
অনন্য এক শ্বতন্ত্র রূপ রবীন্দ্রনাথ নিজেই আপন 
বিদ্যাপীঠে গড়িতে চাহিয়াছেন-_-তাহারও মূল কথা 
এ প্রেম। আদর্শের প্রতি কঠোর কর্তব্যচেতনা 
হইতে এই প্রেম জন্মিতে পারে না, পারে সহদয়তা 
ও সহান্ভূতি হইতে । রবীন্দ্রপ্রকাশিত শিক্ষক- 
জীবনের চিরউৎসই এ প্রেম,আদর্শকে ভালো- 
বাসা, জীবনকে ভালোবাসা, মানুষকে ভালোবাসা, 
ছাত্রকে ভালোবাসা । এই ভালোবাপার অধিকার- 
বঞ্চিত পাণ্ডিতা নিরেট হইলেও কঠিন উপাদান 
মাত্র, ইহা গলাধঃকরণে যেমন যন্ত্রণা, হজম করাও 
তেমনি কঠিন । 
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মা যখন সন্তানকে অক্নদান করেন তখন শুধুমাত্র 
অন্নই দেন না, সঙ্গে থাকে তাহার নেহামৃত। শিক্ষকও 
যখন ছাত্রকে শিক্ষাদান করিবেন তার সঙ্গে থাকে 
যেন শ্রীতির সর্বসপীবনন্থুধা । কারণ এই শ্রীতি- 
যোগেই আত্মদান সম্ভব, আর একমাত্র এই শ্রীতি- 
প্রেমে আত্মদানেই আনন্দে পূর্ণ হয় আত্মবিকাশ। 


শিক্ষাদাতা৷ মিজে যেমন হইবেন জীবনের অর্থাৎ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-্”৯ম সংখ্যা 


চিরতারুণ্যের সন্ধানী, তেমনি শিক্ষাকেও মনে 
করিবেন জীবনেরই শক্তিবিশেষ, প্রাণেরই মৌল 
প্রকৃতিবিশেষ, তবেই শিক্ষাও প্রাণবন্ত হইয়া 
উঠিবে প্রাণম্পর্শে। শিক্ষা! একই সঙ্গে হইয়া উঠিবে 
পুষ্টিকর এবং স্থথকর। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন-- 
19 95109814106 99110011170 0০ 89 191625- 
(1781010 & 19100995925 1116 1210108 ০1 1০০0 
৬/101) 20109010 ?+৩০ এই বোধ থাকিলে 
নিবিচার খাদ্য শিশুর দেহ মনের কাছে আর নির্মম- 
ভাবে ঠেলিয়া বা ঠাসিয়া দেওয়। সম্ভব হয় না। 
এবং তাই তো বিচ্যাশ্রমে হ্ৃগ্য প্রাকৃতিক পরিবেশ, 
পারিবারিক সম্পর্ক এবং আনন্দমযোগের বহু বিচিত্র 
ব্যবস্থা । 

শিক্ষক তাহার বিচ্যাশমের ছাত্রদের কী চক্ষে 
দেখিবেন, কীভাবে গ্রহণ করিবেন? হৃদয়ের 
সাহায্যে ছেলেদের মানুষ করিতে হইলে ছেলেদের 
হৃদয়ের অধিকারকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হইবে, 
তাহাদের স্থজনানন্দের সমন্ত রকম ন্বাধীনতাকেই 
প্রসন্মমনে বরণ করিতে হইবে। এ প্রসঙ্গেও 
রবীন্দ্রনাথ বড সহজহন্দরভাবে মনের কথ। প্রকাশ 
করিয়াছেন-- 

“আমর বাইরে থেকে খা কিছু চেষ্টা করি সেসব 
চেষ্টার শক্তি অতি সামান্ত, কিন্তু আমাদের ছাত্রেরা 
নিঞ্জের জীবনসাধনাকে যতই সত্য করে তুলবে 
ততই তার। পরস্পরকে শক্তি দিতে পারবে. 
তাছাড়া কখনই যথার্থ মঙ্গল ঘটতে পারে না, 
আমাদের ছাত্রেরাই এই বিদ্যালয় স্থার্ী করে 
তুলেছে--তাদের প্রাণের মধ্য থেকে যে স্থুর 
বেজে উঠবে সেই স্থুরই এই বিদ্যালয়ের 
নত । তাদেদ উপর এই যে দাকিত্ব আছে 
সেটি যে কত বড় সেকথা তাদের ম্মরণ 
করিয়ে দিয়ো! ॥ তারা ষেন একাঁদনের জন্যও এ 
ভ্রম না করে যে আমর! শিক্ষকের] বিদ্যালয়কে 
চালনা করচি, কিন্ত এর প্রধান ভারটি তাদের 


আরজ 


স্নানে 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


উপরেই আছে। তারা যেখানে দুর্বল আমাদের 
বিষ্ালয় সেখানেই দুর্বলতার]! যেখানে নিক্ষল 
হচ্ছে আমাদের বিদ্যালয় সেইখানেই ব্যর্থ হচ্ছে। 
আমার ছাত্রেরা আমাদের বিষ্যালয়কে শ্রী দিচ্চে, 
শক্তি দিচ্চে, আনন্দ দিচ্চে আমি তা! নিশ্চয় জানি__. 
আমাদের এই নবীন তাপসেরাই আশ্রমের উপর 
ঈশ্বরের আশীর্বাদ আকর্ণণ করে আনচে--আমব। 
তো কেবলমাত্র নদীর উপকূল, কিন্তু এ নদীর 
স্রোতের ধার] তো তারাই-_+১ 

দ্রষ্টব্য, পত্রখানি লেখা বিদেশ থেকে, বিশেষ 
করিয়া সেজন্তও রবীন্দ্রনাথের সম্ভাবনা-সমুজ্জল 
অবাধ দৃষ্টিতে ছাত্র ও শিক্ষকের জীবনের বিরাট 
রূপটি কথার প্রাণাবেগে কত বড় হইয়1 উঠিয়াছে__ 
বাণীগ্রস্থনে আদর্শের উপলব্ধিই পূর্ণ হইয়। উঠিয়াছে। 
ছাত্রজীবনের রূপটি কবিপ্রেমিক শিক্ষাব্রতীর চক্ষে 
কত স্থন্দর,-স্থজনশক্তির উচ্ছলোজ্জবল ধারায় তাহ! 
কীভাবে উৎসারিত--ভাবিলে বিন্ময় লাগে, শ্রদ্ধা 
হয়। ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের সম্পর্কের মধ্যে এই 
শ্রীতি ও শ্রদ্ধার দৃ্টিই সদাজাগরূক থাকিবে ইহা! 
রবীন্দ্রনাথের প্রত্যাশা ছিল, তাই তো৷ এমন কথা 
বলাও সম্ভব হইয়াছে যে শিক্ষকদিগকে 'ছাত্ররাজক' 
ব্যবস্থামতো! চলিবার জন্য প্রস্তত হইতে হইবে, 
এমন কি সেখানে তল থাকিলেও আত্মপ্রস্ততির 
পথে শ্বাধীন শিক্ষার স্থযোগ হইতে ছাত্রদিগকে 


"বঞ্চিত করিবার জন্য কোনরকম উপরি-কর্তৃত্ব 


খাটানো সঙ্গত হইবে না। “শিক্ষকের! ছাত্রদের 
চালক ও নিয়ন্তা, সাধনা কেবল ছাত্রদের'-_-এই 
ভাবনাই শিক্ষক-ছাত্রের শ্রদ্ধেয় সম্পকের মধ্যে ক্রম- 
ব্যবধান সৃষ্টি করে। আর, প্রাণের সেই 
ব্যবধানকে কৌশলে পুরণ করিবার জন্য অযোগ্য 
শিক্ষকের! কি করেন? তাহারা উধ্বপদের সুযোগ 
গ্রহণ করেন এবং ক্তৃত্বের ফলে সমস্ত অপরাধকে 
অধীশের ক্বন্ধে চাপাইয় দিয়া অবিবেকী তৃপ্তিলাভ 
করেন। অর্থাৎ শিক্ষাদানের মৌল অধিকার না 


রবীন্দরদৃ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র 


৪৯৯ 


থাকিবার জন্যই নকল অধিকারের পথ গ্রহণের 
দ্বারা গোজামিল দিতে হয় । 

একমাত্র শান্তিনিকেতন ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক- 
সম্পর্কের মধ্যে ছাত্রজীবনাদর্শকে ও তাহার 
প্রকাশাধিকারকে এতথানি সম্রদ্ধ স্বাধীনতা দান 
এবং আবিচল মনুষ্যত্ব বিশ্বাস-জনিত মহৎ 
প্রত্যাশার কথ! আর কোথাও দেখ ধিম্বাছে কিন। 
সন্দেহ। এক্ষেত্রে অবশ্য আমাদের মনে রাখা 
উচিত রবীন্্রদৃপ্টির এ পত্র-পরিচয় ১৯১২-১৩ 
্ীষ্টাব্বের কথা, এবং অপ্রভাবিত দুরদৃষ্টিতে বিদেশ 
থেকে লেখা । তবু রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সঙ্গত 
অধিকারে বল সম্ভব-_-“এ সাযান্ঠ ব্যাপার নয়, 
পৃথিবীতে অল্প বিগ্ালয়েই ছেলেরা এত ছাড়া 
পেয়েছে ১৩২ 

_তবে শান্তিনিকেতনে ছাত্রদের এই 
আত্মকর্তৃত্বাধিকার তথ! “ছাত্রম্বরাজ' রাজনৈতিক 
অধিকারপ্রস্ুত ছিল না, দলগত দাবী আদায়ের 
ব্যাপারও নয়” ইহা আত্মবিক।শেরই অধিকার, 
মনম্তত্বেরই অধিকার । এই 'ছাত্রন্বরাজ 
বর্তমানের যুগধর্মী ছাত্রসংসদীয় ব্যাপার নয়। প্রায় 
পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বকালের এই ব্যবস্থা ছিল 
বিদ্যাশ্রম-কর্তৃপক্ষেরই সাগ্রহ ব্যবস্থার ফল-_- 
অনিচ্ছুক কর্তৃপক্ষের নিকট ছাত্রসংগ্রাম কমিটির 
হবার দাবী আদায়েরই “বিজয়” নয়। যে বিষম 
বোধ ও অসম ব্যবস্থায় ছাত্র-শিক্ষক বা ছাত্র- 
কর্তৃপক্ষের মধ্যে আত্মদ্রোহী ভাঙ্গনের পালা শুরু 
হয় তাহার স্থল কারণ ও অপবৃদ্ধির স্ফীতির 
কোনে! স্থানই ছিল না-_শান্তিনিকেতনের প্রাণ- 
প্রীতিময় সার্বযৌগিক আশ্রমিক পরিবেশে । পরে 
ক্রমান্বয়ে রবীন্দ্রজীবনপ্রান্তে এবং আরো বিশেষত 
এই শিক্ষাশীক্বীর মহাপ্ররাণের পরবর্তী 
“নবকলেবরঠ পরবে কখনো কখনো নতুন 
নতুন রবীন্ত্রঅপ্রভাবিত রূপেরই দৌরাত্মা 
দেখা যায়। 


৫০৩ 


৪। শিক্ষক-ছাত্রের যুখা-সাধন! 

শিক্ষার অধিকার মানবজীবনে এক পরম- 
বাঞ্ধিত সৌভাগ্য । এই সৌভাগ্যের যথার্থ 
অধিকারী তিনিই, যিনি কেবলযাত্র বিদ্যা নয়, 
“কায়েন মনস। বাচা” নিত্যবহ প্রেমের অধিকারী । 
এবং এই প্রেমেরই বিশুদ্ধ সার হইল শিশ্গ্রীতি__. 
এই প্রীতি নিত্য নবাগত কত বিম্ময়কর সম্ভাবনার 
দ্প্পে কোমলোজ্জল। এই প্রীতির অফুরন্ত 
উৎসারে নিত্য অভিষিক্ত শিক্ষকজ্জীবনই শিক্ষার জন্ 
ছাত্রদের আগ্রহী করিতে পারে,-্দাতাগ্রহীতার বা 
শিক্ষক-ছাত্রের পারস্পরিক দানে-গ্রহণে সম্পূর্ণ হইয়া 
উঠিতে পারে। শিক্ষাব্রত্তী রবীন্দ্রনাথের জীবনে 
ছিল এই সহজাত শিশুগ্রীতির চিরন্তন উৎস_-এই 
নিভৃত উৎস থেকেই বহু প্রেরণায় ও প্রয়োজনে 
তিনি শিক্ষাক্ষেত্রের বিচিত্র আয়োজন সম্পূর্ণ 
ক'রতে চাহিয়াছেন। শিক্ষকের কাজ শ্তধু 
শিক্ষকতা শয়-_মানুষ তৈরী করা, ইহা তাহার 
নিজের জীবনসাধনারই অঙ্গীতৃত, এবং এই 
সাধনায় তিনিও নিজেকে আবিষ্কার করেন, নিজেকে 
গঠন করেন, অলভ্যকে লাভ করেন । এবং এই 
সাধনায় তিনি শিক্ষকমাত্র নন অর্থাৎ শিক্ষা- 
দানের যন্ত্রমাত্র নন--তিনি মানুষ, এবং ছাত্রও 
গলাধঃকরণী হ্বতোবুত যন্ত্রবিশেষ নয়-_-সেও মানুষ, 
বিকাশোম্ুখ শিশু । শিক্ষাক্ষেত্রে তাই ছাত্র ও 
শিক্ষকের সম্পর্কের বাহনমাত্রই নয়-_মানুষরূপেই 
যুগ্রজীবনসাধন1 ; কারণ উভয়েই একই মানবিক 
লক্ষ্যের দিকে 'অগ্রসর এবং উভ্ভয় উভয়ের সম্পূরক । 
ইহা আরণ্যক আশ্রমের ব্রদ্মচর্য ও বানপ্রস্থের 
মিলনক্ষেত্রে ব্রহ্মচারী বালক ও বানপ্রস্থ গুরুর 
যুগ্ম-সাধনা-সদৃশ। 

“এই আশ্রমে গুরুর সঙ্গে শিষ্কের গভীর যোগ, 
কেননা এখানে উভয়েই ছাত্র-এখানে বিদ্যার 
সঙ্গে ধর্মের ভেদ নেই-.কেননা উভয়েই এক 
লক্ষ্যের অন্তর্গত। এখানে জীবনের সাধনা নদীর 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ---৯ম সংখ্য। 


শ্বোতের মত সমগ্রভাবে সচল । স্নানাহার, 
পাঠাভ্যাস, খেলা, উপাসন৷ সমস্তই সাধনার পথে 
প্রবাহিত। এখানে শিক্ষক যে শিক্ষাদান করচেন 
সে তীর ব্যবসায়গত কর্তব্য বা নৈতিক কর্তব্য নয় 
সে তার সাধনা--তার দ্বারা তিনি তার হৃদয়গ্রস্থ 
মোচন করচেন, তমা উপলব্ধির পথকে প্রশন্ 
করছেন ।১*২ এখানে বালকদের সাধনার এবং 
আমাদের সাধনার একই সমতল আসন, এখানে 
গুরু শিষ্য সকলে একই ইস্কুলে সেই মহাগুরুর ক্লাসে 
ভর্তি হইয়্াছি।”** রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্যস্তই বিশ্বাস 
ছিল বর্তমান পাশ্চাত্য-প্রভাবিত ইঙ্কুল-কলেজীয় 
শিক্ষাপদ্ধতি ও পরিবেশ [ শিক্ষণীয় বিষয় নয় ] 
ভারতবর্ষের পক্ষে অযোগ্য ও দ্বভাববিরদ্ধ এবং 
তাই কুত্রিম-কাঠিন্যে বিকৃত,__শ্বভাবসঙ্গত যথার্থ 
বিগালাভ সম্ভব আশ্রম তথা বিগ্যাপীঠোচিত 
ব্যবস্থায় ও পরিবেশে--গুরু-শিষ্কের নিত্যসহযোগে 
যুগ্ম-সাধনায় একই সমতল আসনে । 

শিক্ষকের সাধনা পরোপকারব্রত নয়-_ মাত 
সাধনা, আত্মব্রত। শিক্ষকেরা উচ্চাসন হইতে শুধু 
পাঠ দান করিলে এবং ছাত্ররাও কেবল যন্ত্র পাঠ 
গ্রহণ করিলে ছাত্রদের উপরে কিছু বারোয়ারী 
মাপসই জিনিস চাপাইয়। দিয় কিছুটা শ্রমরূপ তেল 
যোগ করিলেই শিক্ষা চালু রাখার কাজে কর্তব্যমুক্ত 
বা খালাস হওয়া যায়, কিন্তু ঠিক প্রদীপের মতোই 
নিজে প্রকাশিত হইয়৷ অন্যকে প্রকাশিত করাটাই: 
হইল শিক্ষাসাধনার বিষয়। জীবনসাধনায় 
রবীন্দ্রনাথের এই প্রত্যাশাই ছিল শিক্ষকদের কাছে, 
এবং এক্ষেত্রে তিনি আপনি আচবি ধর্ম জীবেরে 
শিখায় নীতিরই” অন্গগামী ।*৪ 

শিক্ষক-জীবনের বিশিষ্ট ভূমিকা সম্পর্কে 
রবীন্দ্রনাথের আরও পরিণত কালের অর্থাৎ জীবন 
সায়াহ্মের দিকেও এ একই দৃষ্টিগ্রন্থত কথা শোন! 
যায়।--তপোবনের কেন্ত্রস্থলে আছেন গুরু। 
তিনি যন্ত্র নন, তিনি মানুষ । নিক্ষিয়ভাবে মানুয 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] রবীন্রদৃষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র ৫০১ 


নন, সক্রিয়ভাবে ; কেনন মনগষ/ত্বের লক্ষ্যসাধনে আপন সাধনারই অঙ্গ । শিষ্যদের জীবন যে 
তিন প্রবৃস্ত। এই তপগ্তার গতিমান ধারায় প্রেরণা পাচ্ছে সে তার অব্যবহিত সঙ্গ 
শিষ্যদের চিত্তকে গতিশীল করে তোল! তাত থেকে ।”০৫ 
উদ্ধতি-ুত্র ও উদ্ধতি-প্রসঙজগ 
১ লক্ষ্য ও শিক্ষা, অগ্রহায়ণ, ১৩১৯, শিক্ষাগ্রস্থ, রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশতবাধিকী, সংস্করণ 
(র. র. জ. পং) ১১ খণ্ড, পৃ. ৬৩১; ২ তপোবন, পৌষ, ১৩১৬, এ সুত্র, পৃ. ৬৯২-৩$। ৩ এ, 
পৃ. ৬০৩7 ৪ 1 5০0119015 1১07501081109 গ্স্থ, পৃ. ১১৬ ৫ পত্রাবলী, বি. ভা. প., 
অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পৃ. ২৯৪) ৬ বুহদারণ্যক উপনিষদ্‌ ২৪৩, 81618) ৭ ডুড1)01 15 7, 
70150179119, পৃ ৩০-৩১ ১৮ ৯9 9০119015 চ91501081119, পৃ. ১২৬ ৯ ভর্তৃহবি : 
বৈরাগ্যশতকম্‌, ক্লোক ৬৭ দ্র. প্রার্থাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামছুঘাস্ততঃ*..তনবস্ততঃ কিম্‌॥; ১০ 
ঈশোপনিষন্‌, নবম ও একাদশ শ্লোক, “[1)৩ ৬/০1] ০? 715072111” ভাষণ-প্রবন্ধে রবীন্ত-রুত 
অন্থবাদের জন্য দ্র. 1৯090118115, পৃ. ৫৭-৫৮$ ১১ 75 ড/0714 01 1১0750101105, 1১৩17 
5017811, পৃ. ৬৪7 ১২ দ্র, শিক্ষার মিলন, শিক্ষা, বাক্যটি উপনিষদের একটি শ্লোকেরই 
অনুবাদ, এ শ্লোকটিও রবীন্দ্র-উদ্ধাতিটির পূর্বেই আছে : 'ন তখৈতানি''জ্ঞানেন নিত্যশঃ1” ১৩ এ 
শিক্ষাগ্রন্থ, পৃ. ৭৭৩-৭৪, র. র. জ. সং. ১৮ খণ্ড; ১৪ এ৮ সুত্র, পৃ. ১৪৭7 ১৫ প্রাসঙ্গিক ছাত্র 
নমুনার কিছু পরিচয়ের জন্ দ্র. প্রমথনাথ বিশীর লেখা “রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন”, পৃ. ১৭-১৮, 
৩৮-৪০, এবং স্থ্ধীরঞ্জন দাশের লেখা “আমাদের শান্তিনিকেতন”, পৃ. ৮৯-৯১, প্রথম দিকের ব্রদ্ধ- 
চধাশ্রমের নাম ব1 দুর্নাম রটিয়াছিল “রিফর্মেটরী স্কুল রূপে দ্র. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত পিস্ৃস্বতি ; 
১৬ ভাষণ-সংখ্যা ৪, বিশ্বভারতী গ্রন্থ, র. ব. জ. সং, একাদশ খণ্ড, পৃ. ৭৫৪-৫৫, এবং ববীন্দ্রনাথ ও 
ভিক্তোরিয়া ও” কাম্পো-র কথোপকথন, এল্মহাস্ট কর্তৃক অুলিখন ; 5০7901178) 7. ৬. 8. ৮০1. 
29, ০. 4, 1963-64, এবং 19 9০110০01, 17১01501191109, পৃ. ১১৭-১৮$ ১৭ সভ্যতার 
সঙ্কট, কালান্তর, পৃ. ৩৯০) ১৮ শ্লোক সংখ্যা ১, ঈশোপনিষদ) ১৯ 11)0 7১016] 
০ 12৬11, 98৫1)910%) পৃ ৪৮৪৯১ ৫০৯ ৫৩ দ্রষ্টব্য ) ২৭ এ, পৃ. ৫২) ২১ এ, গা. 827 
২২ পত্রাবলী, বি. ভা. প., অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, পৃ. ২৭৯7 ২৩ এ, পত্রের তাং ১২ নভেম্বর, ১৯১৪ ॥ 
২৪ এ, পৃ. ২৮৯১ ২৫ আদি ব্রহ্মচর্ধাশ্রমের হাতে-লেখ! এক পত্রিকা “বাগান”, ১৩২৪ পৌষ, 
শাস্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রী সাধনা কর লিখিত 'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায় পৃ. ১১ 
দক্ষিণার্ধ) ২৬ সিটি কলেজের অধ্যাপক মোহিতচন্ত্র সেন ব্বপদ ত্যাগ করিয়া রবীন্দ্রনাথের 
শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচধধীশ্রমে ব্রতী হন এবং আপন আদর্শের ছক মতো বিদ্ভালয়টিকে বহু ছাত্র যোগে 
পূর্ণাঙ্গ” করিয়া তোলেন; ২৭ নিয়রেখা মৃলান্ুযায়ী) ২৮ পত্রাবলী, বি. ভা. প.* অগ্রহায়ণ, ১৩৪৯, 
পত্রের তাং ৩০ জ্যেষ্ঠ, ১৩১১, মোহিতচন্ত্র সেনকে লেখা; ২৯ এ, ১৩৪৯, পৃ. ৩০৭, তাং ২৮ 
আগঞ্, ১৯২০, “ইটালিক' মূলানুযায়ী নয়ঃ ৩০ এ, ১৬ নং টীকার দ্বিতীয় অংশ % ৩১ পত্রাবলী, 
নি. ভা. প. পৃ. ২৮২) ৩২ বি. ভা. প. ১৩৪৯, অগ্রহায়ণ, অধ্যাপক জগদানন্দ রায়কে লেখা 
পত্র) ৩৩ ধর্মশিক্ষ।, র. র. জ. সং, ১১ খণ্ড, পৃ. ৬১৭-১৮$ ৩৪ নীতিবাক্যটি শ্রীচেতন্যদেবের । 
৩৫ আশ্রমের রূপ ও বিকা৭, প্রথম প্রবন্ধ, র. র* জ. সং, ১১ খণ্ড, পৃ.:৭২৫ । 


ভারতীয় ভাস্কর্ষে নটরাজ, 
ডক্নর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত 


এক 

মহাদেবের নৃত্যমৃত্তি ভারতীয় চিস্তার ও শিল্পের 
জগতে একটি অসাধারণ স্থপ্ি হিসাবে বিশ্বনন্দিত। 
এই বৃত্যমুক্তির রূপভেদ আছে এবং এগুলির মধ্যে 
প্রসিদ্ধ ও সর্বাধিক পরিচিত রূপ-প্রমৃতি নটরাঁজ 
নামে চিহ্িত। নটরাঙ্জসৃতিগুলি ব্রোঞ্জে তৈরি, 
প্রাচীনতম নিদর্শন দক্ষিণ ভারতের চোল রাজাদের 
আমলের আদিপবে_অষ্ম শতাব্দীর শেষদিকে ও 
নবম শতাব্দীর প্রথমভাগে। বস্ততঃ নটরাজমৃতি 
বললেই দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জনিমিত নৃত্যপর শিব- 
প্রতিমার কথা মনে আসে এবং প্রধানতঃ এই 
মৃতিগুলিই দেশ-বিদেশের শিল্পরসিকদের প্রশংসা 
অর্জন করেছে। 

দক্ষিণ ভারতের ক্রোপীমূতির নটরাজ শিব 
চতুতুর্জ; তার চার হাতের মধ্যে সামনের বাম 
হাত দৌোল- বা গজ-হস্ত ভঙ্গীতে উত্থিত বাম পদকে 
নির্দেশ করে প্রলঙ্বিত, সন্মুখের দক্ষিণ হস্ত অভয়- 
মুদ্রায় বিন্তত্ত, পশ্চাতের বাম হস্তে অগ্নিগোলক 
এবং পশ্চাতের দক্ষিণ হম্তে ডমরু ( তামিল 
ভাষায় িছুকই' )) মহাদেব অপস্মার-পুরুষ 
( তামিল ভাষায় 'মূয়লক' ) নামে এক কুশ্রী বামনের 
উপর নর্তনশীল, তার দক্ষিণ পদ অপস্মারের পৃষ্ঠদেশে 
প্রোথিত, বাম পদ একটু ভান দিক খেঁষে উঠে 
আছে; একটি পীঠিকায় সংস্থাপিত সম্পূর্ণ মৃত্তিটি 
অগ্নিশিখার অলংকরণ-সমম্বিত প্রভাবলী ( তামিল 
ভাষায় 'তিরুবসি” ) দ্বারা বেষ্টিত, প্রভাবলীর প্রান্ত 
দু'টি পীঠিকায় এসে মিলিত হয়েছে। এই অপূর্ব 


মৃত্তিরপের শিল্প-ব্যাখ্য। পাওয়া যায় “উণমই বিলকম্ণ 
নামে একটি মধ্যযুগীর তামিল গ্রন্থে, ১৯১২ সালে 
আনন্দ কুমারস্থামী সর্বপ্রথম এই ব্যাখ্যার প্রতি 
বিদ্বৎসমাজ ও শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।৯ 
ব্যাখ্যাটি এরকম : ডমরু থেকে সৃষ্টির স্থচনী, 
অভয়মুদ্রাম স্থিতির ইঙ্গিত ;? অগ্নিগোলক প্রলয় বা 
ধ্বংসের প্রতীক, উদ্ঘত বাম পদে জীবের মুক্তির 
আভাস। কুমারজ্ষামীর মতে “তিরোভাব” ৰা 
মায়! নামে মহাদেবের আব একটি বৈশিষ্ট্য বা “ত্য? 
প্রভাবলীর মধ্যে রূপায়িত। ্তরাং মহাদেবের 
'পঞ্চকৃত্য”-_ স্থষ্ি, স্থিতি, ধ্বংস, প্রসাদ বা অস্থ্গ্রহ 
এবং তিরোভাব-_দক্ষিণ-ভারতীয় ধাতব নটরাজ- 
মৃত্তির মধ্যে বিশিষ্টভাবে বাজ্ময় হয়ে উঠেছে এবং 
চিন্তার ও শিল্পভাষার এই স্বন্দর মেলবন্ধনের দৃষ্টান্ত 
হিসাবে এই ক্রোধ মুত্তিগুলি নিঃসন্দেহে প্রশংসার 
যোগ্য । 

এখানে স্মরণ রাখা প্রয়োজন, যে-নটরাজমৃতির 
বর্ণনা করা হলো, সেটি শিবের দক্ষিণী নৃত্যমৃতির 
পরিণত বূপ। নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই এই 
রূপপপ্রমূত্তির প্রকাশ ঘটে। প্রথম দিকের অনুরূপ 
মৃতিগুলিতে অপন্মার-পুরুষ অন্পস্থিত, দেবতা 
সেখানে পীঠিকার উপর নর্তনশীল। আরও একটি 
কথ ন্মরণীয়, মহাদেবের নটরাজমুতির উত্তব চোল 
শিল্পশৈলীর ব্রোঞ্জ-নিদর্শনগুলির প্রায় তিন শ বছর 
আগে। এবং সম্ভবতঃ এই মুতি-কল্পনার উদ্ভব 
উত্তর ভারতে, দক্ষিণ ভারতে নয় । এই অন্নমানের 
সমর্থনে আমি সম্প্রতি আবিষ্কৃত অসনপতের মুতির 


১ কুমারস্বামীর ইংরেজী প্রবন্ধটি বেরোর মাদ্রাঞ্জ থেকে প্রকাশিত “সিদ্ধান্তদীপিকা” নামক 
পত্রিকীয়। পরে এটি তার 192110৩ ০0? 97৪, 2180 00০ 552১5 ( প্রথম প্রকাশ ১৯২০ ) 


গ্রন্থের অন্তরক্ত হয়। 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


উল্লেখ করতে পারি। 

উড়িস্যার কেওনঝাড় জেলার অন্তর্গত অসনপত 
গ্রামে প্রাপ্ত এই মুত্তিটি পাথরের, মু্তির পাদপীঠে 
্রাহ্মী হরফে লেখা একটি তেরে] পঙ্ক্তির অভিলেখ ; 
অক্ষরতত্তের বিচারে লেখটি পঞ্চম শতাব্দীর শেষ 
দিককার বলে আমার বিশ্বাস।২ অসনপতের 
ভাস্কধে নৃত্যপর শিব অষ্টতুজ ও তৃতীয় নয়ন- 
বিশিষ্ট) তার প্রধানও মূল ছই হাতে বীণা, উপরের 
দু'টি হাতে ধৃত একটি সর্প তার আচ্ছাদনরূপে 
প্রলম্বিত, অবশিষ্ট ছুই ডান হাতে অক্ষমালা ও ডমরু 
এবং বাম হাতে ত্রিশূল ও বরদমুদ্র ) উধ্বলিঙ্গ 
( যোগীশ্বর শিবের প্রতীক ) দেবতার একদিকে ভক্ত 
( পাদপীঠস্থ লেখটিতে উল্লিখিত রাজা শক্রভগ্জ ?), 
অন্যদিকে বাহন নন্দী ; প্রত্ছুর নৃত্য-কুশলতায় মুখ 
ও অনুপ্রেরিত নন্দী দেবতার মুখের দিকে 
সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ( মত্স্তপুরাণে 
এই ভঙ্গীতে পরিদৃশ্ঠমান নন্দীকে বলা হয়েছে 
ধদেবতাবীক্ষণতৎপর” )। অসনপতের ভাক্কর্ধটির 
প্রায় সমসাময়িক একটি নিদর্শন মধ্যপ্রদেশের 
সিরপুরে পাওয়! গেছে । 

অসনপত ও সিরপুরের অল্পবিস্তপন পরবর্তী 
কালের প্রতিমাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাদামী ও 
এলোরার ভাক্র্-নিচয়। ষ্ঠ শতাবীর শেষের 
অথব1 সঙ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকের বাদামীর 
নিদর্শনে অতিভঙ্গ ভঙ্গীতে নৃত্যপর দেবতার হাতের 
সংখ্যা ষোল; বাম হাতগুলির একটি গজহস্ত এবং 
দক্ষিণ হাতগুলির একটি চতুর ভঙ্গীতে বিন্যস্ত ; 
তার কয়েকটি হাত ভাঙা, অক্ষুপ্ন হাতগুলিতে 
ত্রিশূল, দণ্ড, ডমরু, পরণু ইত্যাদি দৃশ্ঠমান। তার বাম 
দিকে বাহন নন্দী, দক্ষিণ পার্থ দণ্ডায়মান গণেশ 


ভারতীয় ভাস্করে নটরাজ 


৫৩৩ 


ও ঢোলক বাদনরত জনৈক পুরুষ। এলোরার 
অষ্টম শতকের প্রতিমাতে কটিসম ভঙ্গীতে নৃত্যরত 
শিবের হাতের সংখ্যা আট) কয়েকটি হাত ভেঙে 
গেছে, দক্ষিণ হাতের একটিতে ডমরু এবং একটি 
কটকভঙ্গীতে প্রদখিত, বাম হাতগুলির একটি 
ত্রিপতাক ভঙ্গীতে বিন্যন্ত ; তাঁকে ঘিরে আছে তাঁর 
অনুচর ও ভক্তবৃন্দ, বিমুগ্ধভাবে তারা দেবতার 
বৃত্যুকল নিরীক্ষণে নিরত। অসনপত, সিরপুর, 
বাদামী ও এলোরার এই মুতিগুলির কোনটিতেই 
অপম্মার-পুরুষ নেই। স্থতরাং অপন্মার-পুরুষের 
সংযোজন পরবতী কালের এবং বিশেষভাবেই এটি 
দক্ষিণী ব্রোঞ্জমৃতিগুলির স্বাতস্ত্যস্থচক। দ্বিতীয়তঃ 
এই ব্রোগ্রমৃতিগুলি অপেক্ষা প্রাগীনতর এবং তাদের 
সমলাময়িক নিদর্শনগুলিতে নটরাজ-শিব বহুহস্ত- 
বিশিষ্ট, তার হাতের সংখ্যা আট, দশ, বারে! এবং 
বোল । দক্ষিণ ভারতীয় কাঞ্ধীপুরমের কৈলাসনাথ 
মন্দিরের গাত্রে উৎকীর্ণ নৃত্যমু্তিটি অষ্টহ্বজ। 


দুই : বাংলার ভাস্কর্ষে নটরাজ 

বাংলার নটপাজমৃতিগুলির কিছুসংখ্যক উত্তর 
ও দক্ষিণ ভারতীয় নির্শনগুলির («ধক্ষিণ ভারতীয় 
ব্রোপ্তমুতিগুলি বাদে) মতোই বহুহন্তবিশিই ও 
পীঠিকার উপর নর্তনরত? এগুলির কোথাও অপন্মার- 
পুরুষ শেই। কিন্তু বাকিগুলিতে একটি বিশেষ 
রূপভেদ পরিক্ফুট। বত্ততঃ ধর্মীয় প্রতিমাশিল্পের 
ক্ষেত্রে দেশ-কালের প্রভাব কত গভীর হতে পারে 
বাংলার নটপাজমৃত্তিগুলি তার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত । মধ্য- 
যুগীয় বঙ্গীয় শিল্পশৈলীর এই মৃতিগুলির আধকাংশ 
পাওয়৷ গেছে পূর্ববঙ্গেঃ ঢাকা জেলার ামপাল, 
কুমিল্লা এবং অন্যত্র ; ছু-চারটি উত্তরবঙ্গেণ ও 


২ এই লেখটির প্রতি আমি দীনেশচন্জ্র সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, তিনিও এটিকে 
পঞ্চম শতাব্দীর বলে মনে করেন। শ্রীযুক্ত সরকার এটি সম্পাদন! করছেন । 


৩ উত্তরবঙ্গের একটি মুত্তি আশ্ততোষ মিউজিয়ামে আছে। 


৫০৪ 


ত্রিপুরাতে আবিষ্কৃত হয়েছে। এ ধরনের ছু*টি 
সুন্দর মৃতির একটি ঢাকার রামপালের কাছে 
ংকরবান্দায়, অন্যটি কুমিল্লা জেলার পালগিরিতে 
পাওয়া গেছে, ব€মানে দু”টিই ঢাক মিউজিয়ামে 
রক্ষিত। এই মৃত্তি ছু'টিতে নাগোপবীত- 
পরিহিত শিব তার বাহন নন্দীর পিঠের উপর নৃত্য 
করছেন, আনন্দে আত্মহারা হয়ে নন্দী তার প্রস্তর 
দিকে তাকিয়ে আছে এবং তার সামনের ও পিছনের 
ছুটি পা তোল! থাকাতে মনে হচ্ছে যে, সেও যেন 
প্রতুর নৃত্যানুষ্ঠানে যোগ দিতে ব্যগ্র; নৃত্যশীল 
শিবের দশহাতে ব্রিশূল, দণ্ড, গদা, ঢাল, পাশ 
ইত্যাদি নানাবিধ আমুধ, তার দক্ষিণ ও বাম পারে 
তাঁর শক্তি পার্বতী ও গঙ্গা! ম্বত্থ বাহন সিংহ ও 
মকরের উপর দণ্ডায়মান $ মুত্তির প্রভাবলী ও 
পীঠিকায় উৎকীর্ণ নাগ-সিংহ ও গণাদ্দি দেবতা- 
কল্পগণ মুগ্ধভাবে নটরাজজ শিবের নৃত্যকৌশল 
নিরীক্ষণ করছেন। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনার 
অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রামে আবিষ্কৃত নিদর্শনটি 
ংকরবান্দা-পালগিরির প্রতিমার তুলনায় শিল্পগুণে 
নিকৃষ্ট হলেও. মুতিতত্বগতভাবে সমতুল্য, এতেও 
দেবতা অষ্টভূজ | 
পূর্ববঙ্গের বা বাংলাদেশের অন্ান্ত কিছু দৃষ্টান্তে 
নটরাজ মহাদেবের হাতের সংখ্যা বারো। 
ত্রিপুরার (সমতল-ত্রিপুরার) ভারেল্লা গ্রামে (বর্তমানে 
বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার অন্ততুক্ত) প্রাপ্ত 
অনুরূপ একটি মৃত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ লেখতে 


উদ্বোধন 


[ ৮৩তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


নতেশ্বর, রূপে দেবপ্রতিমার পরিচয় দেওয়। 
হয়েছে । বারে! হাতের এই মুতিগুলিতে দেবতার 
উপরের ছুই হাতে ধৃত সর্পটি চন্দ্রাতপের মতো 
আচ্ছাদনরূপে তার শিরোপরি বিস্তৃত এবং মূল 
ছুই হাতে আছে বীণ।; এই উভষ বৈশিষ্ট্যই 
মুতিগুলিকে অপনপত-সিরপুরের দৃষ্টান্ত ছু'টির 
সমগোত্রীয়রূপে চিহ্নিত করেছে । যাই হোক, 
পূর্ববঙ্গে বুষোপরি নত্তনশীল শিবের রূপ যে বিশেষ 
জনপ্রিয় ছিল তা৷ ঢাকা, কুমিল্ল প্রভৃতি জেলার 
বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত বহুসংখ্যক নিদর্শনেই যে 
সপ্রমাণ তা নয়, কয়েকটি গ্রামের নাম থেকেও 
তার স্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। রামপালের কাছে 
একটি গ্রামের নাম নাটেশ্বর, কুমিল্লা জেলার 
নাটঘর গ্রামে এখনও নটরাজ শিবের পুজা 
হয়। 

বাংলার এই বৃষোপরি নর্তণশীল শিবের মুতি 
বাঙালী শিল্পীর নিজন্থ স্পট, এ ধরনের মূ্তি ভারত- 
বর্ষের অন্য কোথাও দেখা যায় না। মত্শ্পুরাণে 
নটরাজ শিবের বিশদ বর্ণনাতেও দেবতার 
বৃষোপরি নর্তনের উল্লেখ নেই, যর্দিও অন্তান্ত অনেক 
বিষরে এই সব মৃতির সঙ্গে এই পুরাণটির বণনা 
মিলে যার়। শাস্ত্রীয় নির্দেশের বেড়া ডিডিয়ে বাঙালী 
শিল্পী যে তার কল্পনাকে সহজ মুক্তি দিতে পেরে- 
ছিলেন, রামেশ্বরের শিবার়পের মতো! বাংলার 
নটরাজ মৃতিগুলিও তার নির্ভুল প্রমাণ হিসাবে 
নন্দনযোগ্য । 


৪ ত্রিপুরার খোয়াইতে প্রাপ্ত এই মুতি আবিষ্কার করেছেন আগরতল! মিউজিয়ামের 


শ্রীমতী বত্বা দাস । 


€ পালগিরির মৃতিটি কষ্েক বছর আগে পাওয়া গেছে ; ১৯৭৬ সালে ঢাকায় অন্থষিত 
আন্তর্জাতিক বঙ্গীর শিল্পকলা সম্মেলনে যোগদান উপলক্ষে ঢাকায় গিয়েছিলাম, সে সময় মুভিটি 


দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও টাটা রিসাচ' ইনস্টিটিউট 


॥১) 

চিরস্তনের উপর অবস্থিত ছিলেন বলে বিবেকা'- 
নন্দের পক্ষে স্বচ্ছন্দে মডার্ন হওয়া সম্ভব হয়েছিল । 
রবীন্দ্রনাথ একবার “শাশ্বতভাবে আধুনিক" 
কথাগুলি ব্যবহার কবেছিলেন। এ কথা 
বিবেকানন্দ সম্বন্ধে সহজেই ব্যবহার করা চলে । 

সামাজিক ও রাষ্্বীর চিন্তার ক্ষেত্রে সমকালীন 
তারতবর্ষে অন্যান্য মন'ষীদের তুলনায় বিবেকানন্দের 
অগ্রবর্তিতার কথা বহুভাবে বলেছি । [ বিবেকানন্দ 
€ওসমকলীন ভারতবর্ষ” ১-৪]। সান্বাজ্যবাদ, সমাজ- 
তন্ত্র, গণশিক্ষা, সমাসংস্কার, কলাশিল্প, সাহিত্য 
প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার রূপ আমরা 
দেখেছি। এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণা, যন্ত্র 
শিল্পায়ন প্রপরঙ্গে তার মনোভাব লক্ষ্য করব। 
এক্ষেরে গোড়াতেই মঘক।লের একটি উল্লেখযোগ্য 
ঘটনার সঙ্গে তার ধে।গাযোগের ইতিহাস কিছুটা 
উদ্ঘাটিত করতে চেষ্ট! করা যায়। 

স্বামীজীর ইংরেজী জীবনীতে বিখ্যাত পাশা 
ব্যবসায়ী জামসেধজী টাটার একটি পত্র মুদ্রিত 
মাছে। কিন্তু কোন্‌ পটভূমিকাঘ্ সেটি লিখিত 
হয়েছিল তার কোশো উল্লেখ সেখাণে নেই। 
অথচ পটভূ'মক। ছিল বৃহৎ এবং গ্ররুত্বপূর্ণ। 
সমসাময়িক ভাএতবর্মে বহুল আলোচিত এবং 
বিতকিত একটি বিষয়ের সঙ্গে তা যুক্ত। 

জামস্দেজী টাটার সঙ্গে দ্বামীঙ্গীর সাক্ষাৎ 
পগ্চয় ঘটোছুল-_যখন তিনি অথ্যাত সন্্যাসী_ 
বিনা পরিচয়পত্রে আমেরিকা যাচ্ছেন চিকাগো ধর্ম- 
মহাসভায় যোগ দিতে । ম্বামীজীর জীবনী গুলি 
পড়ে মনে হয়, তিনি বোগ্বাই থেকে ৩১ মে, 
১৮৯৩ তারিখে “পেনিনস্থলার” নামক জাহাজে 


শ্রীশঙ্বরী প্রসাদ বন্ধু 


উঠে, সেই জাহাজে করেই আমেরিকা পৌছে 
গিয়েছিলেন, যদিও ন্বামীন্দী ম্বম্ং ১* জুলাই, 
১৮৯৩-এর চিঠিতে জাপানের কোবি থেকে জাহাজ 
ছেড়ে দেওয়ার কথ! বলেছেন। শ্বামী চেতনানন্ৰ 
আশ্বিন, ১৩৮০, উদ্ধোধনে, এক তথা পূর্ণ প্রবন্ধে 
(শবিবেকাণন্ব £ বন্ধে থেকে বঙ্গুবরগ ডেইলি 
শিউজ আডভারটাইজার, ভ্যাঙুবর* পত্রিকার 
২৬ জুলাই, উদ্লাত করে 
দেখিয়েছেন, শ্বামীজ। ২৫ জুলাই সন্ধ্যা ভ্যাঙ্কুবরে 
পৌছান “এমপ্রেস অব ইপ্ডিন” জাহাজ-যোগে। 
এ সংবাধপর থেকেই দেধা ধায়, জাহাজের 
যাত্রীদের মধে “মিঃ এস বিব স্কাশক্্র” ও স-ভৃত) 
মিঃ টাটাও ছিলেন । 

স্বানীজীর সঙ্দে আমেরিকা যাত্রাপথেই ষে 
টাটার পরিচর হয়েছিল, সে-সম্পর্কে মহেক্জনাথ দন 
লিখেছেন £ 

"ইয়(কোহামা হইতে স্বামীজী পুনরায় জাহাজে 
উঠিয়া প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া একেবারে 
ভ্যাঙ্কুবারে চলিয়া যান।**'নুপ্রসিদ্ধ টাটা সেই 
জাহাজে ছিংলন। ন্বামীনী পত্রে লিখিয়া।ছলেন 
যে, তিনি টাটাকে বলিরাহিলেন, “জাপান থেকে 
দেশলাই শিদ্দে য়ে দেশে খিত্রক্ত করে জাপানকে 
ট।কা দিচ্ছ কেন? তুমি তো সাশান্ত কি 
দগ্তরী পাও মাত্র। এর ঠেথে দেশে দে*শাই- 
ধের কারখানা করলে তোমারএ লাভ হরে» দখটা 
লোকের প্রতিপাপন হবে এবং দেশের টাকা দেশে 
থাকবে । কিন্তু টাট, সে প্রস্তাবে অদম্মতি 
প্রকাশ করিয়া নানার্ূপ আপত্তি পশাইতে 
লাগিলেন। সে সময়ে টাটার জাপান দেশলাই 
একচেটিয়া ছিল ।”* 


১৮৯ ৩-এব সংপান 


৪ শ্রনমৎ বিবেকানন্দ শ্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩ 


৫০৬ 


তিরিশ বৎসর বয়স্ক এক অখ্যাত ছোকরা সাধু 
টাটার মতো বিখ্যাত ব্যবসায়ীকে উপদেশ দিচ্ছেন 
--এ-ব্যাপাঁরটা ঈষৎ বিস্ময়কর মপে হতে পারে, 
কিন্তু অন্তত্রও যেমন এখানেও তাই-_বিবেকানন্দের 
পরিচয়পত্রের প্রয়োজন কদাপি হয়নি। পরবর্তী 
কালে নিবেদিতাকে টাটা বলেছিলেন, (নিবেদিতার 
৩ অক্টোবর, ১৯০১-এর চিঠি), "ম্বামীজী যখন 
জাপানে ছিলেন তখন যে-কেউ তাকে দেখেছে 
তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে বুদ্ধের সাদৃপ্ত দেখে চমকিত 
হয়ে উঠেছে ।” 

এই পর্বে স্বামী্জীর সঙ্গে টাটার পরিচয় ঠিক 
কথন হয়--এবং তার বিস্তৃতি কতধিনের 1 স্বামী 
চেতনানন্দ অনুমান করেছেন, স্বামীজী যখন 
জাপানের দেশলাই কারখানা দেখতে গিয়েছিলেন 
--সেখানেই তার সঙ্গে টাটার প্রথম পরিচয় হয়। 
হতে পারে । জাপানের ইয়াকোহাম। “ওরিয়েন্টাল 
হোটেল রেস্ট,রাণ্ট*-এ থাকার সময়েও তাঁদের 
প্রথম আলাপ হতে পারে-_যেমন দ্বামী বলরামানন্দ 
অনুমান করেছেন। | প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর, 
১৯৭৮ ]। কিন্তু কোনো সন্দেহই নেই, €স 
পরিচয় গাঢ়তর হয়েছিল ইনাকোহামা থেকে 
ভ্যাঙ্কুবর পযন্ত জাহাজে যাত্রাকালে। ভালো 
আবহাওয়ার ক্ষেত্রে প্রান বারো দিন লাগত এ 
জাহাজবাত্রায়। 

॥২॥ 

১৮৯৩ সালে অখ্যাত তবু বুদ্ধসদৃশ সন্ত্যাসী 
বিবেকানন্দ যখন আমেরিকায় দিব্যাগ্রিতে জলে 
উঠলেন, যার ফলে ভারতবর্ষে ব্যাপক আলোড়ন 
শুরু হয়ে গেল, তখন বল৷ বাহুল্য জামসেধ টাটার 
দৃষ্টি সেধিকে আকৃষ্ট হয়েছিল । ভারতে 
প্রত্যাবর্তনের পরে ভারতীয় জনমনে কোন্‌ সমুচ্চ 
শ্রদ্ধার আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হলেন-__-তাও টাট। 
লক্ষ্য করলেন। এর অল্পদিন পরে তিনি নিজেও 
চাঞ্চল্যকর একটি কাণ্ড ঘটালেন, ষাতে দারুণ নাড়া 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষ-৯ম সংখ্যা 


খেল সরকারী ও বেসরকারী মহল | সে সম্বন্ধে 
২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮, টাইমস্‌ অব ইতিয়ার 
প্রকাশিত সংবাদটি অংশতঃ এই : 


বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উ্সাহদ্দান 

মিঃ জে এন টাটার বদান্ত প্রস্তাব 

“বোদ্াইয়ের স্থুপরিচিত লক্ষপতি ব্যবসায়ী 
মিঃ জে এন টাটা উপযুক্তভাবে সংগঠিত একটি 
কমিটির হাতে কিছু শর্তাধীনে ভূসম্পত্তি দিতে 
চান, যার থেকে বাৎসরিক আয় হবে সওয়া লঙ্গ 
টাকা । [ সম্পত্বি--তিরিশ লক্ষ টাকার ]। 
ধানের উদ্দেশ, স্বাতকোত্বর শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠান 
গঠন। শিল্প ও বাণিজ্যের বৃত্তি গ্রহণের পন্গে 
উচ্চতর শিক্ষার মূলয সবিশেষ-ামিঃ টাটার এই 
ধারণার কথা সকলেরই জানা! আছে । তিনি 
প্রায়শঃই কিছুসংখ্যক গ্র্যাজুয়েটকে নির্বাচন ক'রে 
তার কোনো না কোনে। মিলে তাদের তি 
ব্সরের জন্য শিক্ষানবিশীরূপে নিয়োগ করেন 
এবং প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় ঘটিয়ে এই 
গ্র্যান্ুয়েটদের এঁকালে ভাতা দেন।***মিঃ টাটা 
অধিকম্ভ কিছুকাল ধরে এদেশের বিশ্ববিদ্তালয়- 
শিক্ষার অগ্রগতির প্রয়োজন সম্বন্ধে চিন্ত 
করছেন।-"'তিনি অনুভব করেছেন- যেখানে 
জাপানের পক্ষে পৃথিবী-খ্যাত গবেষণা করা সম্ভ 
হয়েছে, এবং দুজন জাপানী এমনকি চিকাগোয 
অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছেন, সেখানে ভারতীয় বিশ্ব 
বিগ্ভালয়গুলি অনুরূপ কোনে! সাফল্যের নিধরশন 
দেখাতে পারেনি । মিঃ টাটা না ভেবে পারেননি 
--দেশের প্রাকৃতিক ও অন্য সম্পদসমূহের উদ্ধার 
ও সদ্ব্যবহার করতে পারে প্রাতিভাবান তরুণেরাই, 
যারা শিল্প-বাণিজ্যগত নানাবিধ বৈজ্ঞানিক সমন্তার 
সমাধানে আত্মনিয়োগ করবে ।***এদেশের ছাত্রদের 
গবেষণাকাধে প্রণোদিত করবার জন্য "গবেষণাগার 
ও গ্রন্থাগার স্থাপন কর! প্রয়োজন, যেখানে ছাত্রর 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


প্রখ্যাত শিক্ষকদের অধীনে কাজ করবে। 

“মিঃ টাটা বুঝেছেন এজন্য দরকার-_ 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ন্নাতকোত্বর বিশ্ববিষ্যালয়- 
গুলির (যথ। জন হপকিনস্‌ বা ক্লাক) আদর্শে নতুন 
বিশ্ববিষ্ালয় স্থাপন বা আমাদের কোনে। একটি 
ইতিমধ্যে-স্থাপিত বিশ্ববিষ্ভালয়ের উন্নয়ন । তাই 
হবে ভারতবর্ষে গবেষণার মনোভাব-স্থপির ক্ষেত্রে 
প্রথম পদক্ষেপ । মিঃ টাটা ইউরোপে প্রাথমিক 
খোঁজখবর নিয়ে, এবং ইংলগ্ড ও পাশ্চাত্যের অন্যত্র 
সর্বোচ্চ শিক্ষাবিজ্ঞানীদের উপদেশ গ্রহণ ক'রে, 
উপরিউক্ত প্রস্তাব করেছেন।” 


সংবাদটি যে ভারতবর্ষের শিক্ষিত সমাজে 
অপরিসীম চাঞ্চল্যের স্থপ্টি করবে, তা সহজেই 
অন্থমেয়। তি-রি-শ ল-ক্ষ টাকা দান! হৃতসর্বন্ব 
ভারতবর্ষের পক্ষে কল্পনাতীত ব্যাপার তখন। সে 
টাক! দিচ্ছেন একজন ব্যবসায়ী--কিন্ত কোনো 
সরকারী প্রসাদ কামনায় নয় শিক্ষাবিস্তারের 
জন্য 11! প্রস্তাবটি তখনই এল যখন ভারতে শিক্ষা" 
সংকোচের জন্য সরকারী আয়োজন চলেছে। 
দাক্ুণ সাহস টাঁটার--তিনি তার এই আপাত- 
নিরীহ দানের মধ্য দিয়ে সরকারকে কঠোর আঘাত 
হানলেন। বাস্তবের সঙ্গে সম্পর্কশূন্ত পু খিপভা 
বিদ্যার যেটুকু বিস্তার ইংরেজ এদেশে করেছিল-- 
তার মূল উদ্দেশ্ট আমলাতন্ত্রের মসীভূত্য তৈরী । 
মৌলিকতার সঙ্গে যে এই শিক্ষার কোনো সম্পর্কই 
ছিল না, তা মেরী হেলকে লেখা স্থামীজীর 
চিঠিতেই (৩* অক্টোবর, ১৮৯৯) উল্লিখিত 
ইয়েছে। দেশের সম্পদবৃদ্ধির সঙ্গেও এ শিক্ষার 
যোগ বিশেষ ছিল না, কারণ ফলিত বা তাত্বিক 
বিজ্ঞানশিক্ষা অবহেলিত হচ্ছিল। এই 
পরিস্থিতিতেই জামসেদ টাট! এগিয়ে এলেন বিপুল 
অর্থসাহায্যেক প্রতিশ্রুতি নিয়ে | শিক্ষিত ভারতবর্ষ 
টাটার জয়ধ্বনি দিল সমস্বরে । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও টাট! রিসার্চ ইনস্টিটিউট 


৫৬৭ 


কলকাতার বেঙ্গলী কাগজ কয়েকদিনের মধ্যে 
টাটাঁপরিকল্পনার কিছু বিস্তারিত বিবরণ হাজির করে 
বলল, শেষপর্যন্ত অবস্থা সঠিক পরিকল্পনা নির্ধারণ 
করবে একটি কমিটি, যথোপযুক্ত অন্সন্ধানাদির 
পরে। বেঙ্গলীর ৮ অক্টোবরের সংবাদে পাই : 
এই প্রস্থাবিত বিশ্ববিষ্ভালয় হবে শিক্ষাদানের বিশ্ব- 
বি্ভালয়--পরীক্ষাগ্রহণের বিশ্ববিগ্ঠালয় নয়। উচ্চতর 
শিক্ষা নিয়ে যারা আপবে, তারাই এখানে প্রবেশ 
করতে পারবে । এখানে গৃহীত হবে ইউরোপে 
অনুস্থত শিক্ষাপদ্ধতি, যথা “জার্মান সেমিনারিয়া” 
ফ্রেঞ্চ কনফারেনসেস”, আমেরিকা ও ইংলগ্ডের 
রিসার্চ ক্লাসসমূহে অন্ুস্থত পদ্ধতি । ভারতের অন্য 
বিশ্ববিদ্ালয়গুলির সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানের সংঘর্ষের 
আশঙ্কা নেই, কারণ যেখানে অপরাপর বিশ্ব- 
বিগ্ভালয়গুলি শিক্ষা সমাপ্প করবে, সেখান থেকে এই 
প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদান আরস্ত হবে। এবং এই 
প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উদ্দেশ্য নয় বিদেশে শিক্ষার্থী 
প্রেরণ বন্ধ করা_এখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ ছাত্রদের 
অবশ্যই বিদেশে পরবতী শিক্ষার জন্য পাঠানে। 
হবে। এখানে প্রদত্ত সকল শিগ্গণই বিশেষজ্ঞ সুরে 
ইত্যাপি। 

টাটার এই বিরাট টঢালেঞ্জের সামনে সরকার 
কি করল 2 বল। বানুল্য ত্বাভাবক কই করল। 
ভারতবর্ষে যে-জিনিসকে শাসকশ্রেণী ঠেকাতে চেষ্টা 
করেছে শ্বদেশের স্বার্থে, (ভারতবর্ষের বিজ্ঞান-জান 
ও কারিগরি-দক্ষতা অবশ্যই বিলেতি শিল্পবাণিজ্যের 
অবাধ শোষণের সহায়ক হবে না)--সে বস্তুর 
প্রসার তারা স্বছন্দে ঘটতে দিতে পারে না» যত 
কৌশলেই সে চেষ্টা করা হোক। টাটাপ্রস্তাব 
ঠেকাতে সরকার চতুর ও নিয়শ্রেণীর কৌশল 
দেখাতে লাগল যৎপরোনাস্তি। ভাইসরয় লর্ড 
কার্জন টাটা-পরিকল্পনার সমালোচনা করলেন 
প্রকাশে, যর্দিও সহানু সৃতি প্রদর্শনের পরিশীলিত 
ভঙ্গিটি ঠিকই বজায় রাখলেন। বেঙ্গলী ১৪ 


€ ৩৮ 


জান্আরি, ১৮৯৯, লিখল £ 

“ল$ কার্জন মিঃ টাটা পরিকক্পশার বিষয়ে পূর্ণ 
সহান্ভূতি জানিয়ে তিকগুলি ব্যাপারে স্থগভীর 
সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । যথেষ্টনংখ্যক ছাত্র 
পাওয়া যাবে কিন1 সে-সম্বন্ধে লঙ-বাহাছুর 
স্থনিশ্চিত নন। শৃন্য বেঞ্চের সামনে উচ্চ-মাহিনার 
অধ্যাপকদের বন্তৃত। করতে নিয়োগ করা সঙ্গত 
নয়। লর্ড-বাহাছুরের আৰরও সন্দেহ, সাকলের 
সঙ্গে শিক্ষা সমাপ্ত করে যে-সমস্ত ছাত্র এই 
প্রতিষ্ঠান থেকে বেরুবে, তার! অবিলম্বে চাকুরি 
পাবে না, কেননা, বিরাটসংখ্যক শিক্ষিত ভারতীন্ন 
উপযুক্ত চারি, এমন কি কোনো চাকুরিই তো 
এখন পাচ্ছে না ।” 

এ মন্্ব্যেই দেখি, মহীশ্রের দেওয়ান তার 
রাজ্যের পক্ষ সাড়ে পাচ লাখ টাক] দেবার প্রাস্তাব 
করেছিলেন । 

অতঃপর সরকারী প্ররোচনায় টাটা-কর্তৃক 
শিয়োজিত অধ্যাপক রামজে অনুসন্ধানের পরে 
যে-পিপোর্ট দিলেন, তাতে অধিকতর অর্থের 
প্রয়োজনের কথা বল হল, এই প্রতিষ্ঠান থেকে 
বহিগত ছাত্রদের কর্মসংস্থানের সম্ভবনা খুব উজ্জল 
নয়, সেই কার্জনী-ভাষ্যের সমর্থনও রইল-_কিন্ত 
একইসঙ্গে ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালয়সমূহে বিজ্ঞান- 
শিক্ষান্ন শোচনীয় অবস্থার কথা না ৰলে পার! 
গেল না !! 

সরকারী বিরোধিতায় টাট? ধাক্কা খেলেন। 
যেখানে আরও অর্থের প্রয়োজন, সেখানে 
বেসরকারী হন্ত গুটিয়ে গেল, কারণ পরাধীন 
ধনীগণ সরকারের শক্ত চোয়াল দেখতে ভালবাসেন 
না। এই পরিস্থিতিতে শোনা গেল, টাটা 
গত্যন্তরহীন হয়ে তার প্রস্তাব প্রত্যাহারের কথা 
চিন্তা করছেন। সারা দেশের বুদ্ধিজীবী-মহল 
আতনাদ করে উঠল, কারণ দেশভাবুকদের কাছে 
এটা&পরিষ্কীর হয়ে গিয়েছিল যে, এই “ইনটিটিউট 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৯ম সংখ্য। 


অপুর্বভাবে ভারতের শিল্প-জাগরণের দিন-স্থচনাকে 
ত্বরান্বিত কহুতে উদ্দিষ্ই । শিল্প-জাগরণের উপচুই 
শিওর করছে ভারতের লক্ষ-লক্ষ মানুষের পরিত্রাণ । 
'"*ভারতের পুরাতন শিল্প অতীতের বস্ত এখন। 
নবধুগের প্ররোজন নতুন শিল্প, অব্যবহ্ধত সম্পদের 
পুনরুদ্ধার, এদেশে সর্বত্র ছড়ানো কাচা মালের 
পূর্ণ ব'বহার । ও-সবই অপেক্ষা করে আহ্ছে 
সন্ধাণী প্রতিভার যাছৃষ্পর্শের জন্য ।” [ বেঙ্গলী, 
€ মার্চ ১৮৯৯ ]। 

বেঙ্গল। ৬ এপ্রিল লিখল: “মিঃ টাটার 
ইনপ্টিটিউট ভাবীকালে সমূচ্চ মনন-স'স্কৃতির কেন 
হয়ে ওঠার জন্য নির্ধাবিত। সেই প্রতিযোগিতা 
ভূমিতে আমাদের সবোনুম ও মহত্তম যুবকগধ 
মৌলিক গব্ষেশার দিব্য উম্মাদনায় আক্রান্ত হযে, 
পরস্পর প্রতিদ্বন্বিত| করে, জ্ঞানের পরিধি বিধার 
করে যাবে, বস্তর উপর মানব-মনের সাম্রাঙ্য 
স্থাপনের উদ্দেশ্টে। এইসকল বিরাট আশ; 
মিঃ টাটার প্রতারিত ইনস্টিটউটকে কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠেছে । তিনই জাগিয়েছেন আশ!। 
এখন তিনি সরে যেতে পারেন না। নাতীর 
সমাজবোধ--তার অনকল্যাণেচ্ছা-তীকে সরে 
যেতে দেবে ৮11” 

॥ ৩ ॥ 

পাঠকগণ অবগই বুঝবেন--টাটা-পররিকনায 
ত্বামীজী কতখানি আগ্রহবোধ করেছিলেন । 
“আগ্রহ' কাটও যথেষ্ট নয়_-বলা উচিত, শ্বামীঙগী 
এ-সন্বন্ধে ব্যকুলতাধোধ বরেছিলেন। এ যেন 
তার একটি জ'বপন্বপ্রর বান্তব রূপায়ণের 
সম্ভাবনা । ফেলে-আসা ইতিহাসের দিকে যর 
আমর দৃষ্টি ফেরাই দেখতে পাব-স্বামীজীর 
আমেরিকা গমনের অন্ততম কারণ-_দেশের 
অর্থনৈতিক দুর্দশা প্রতিকারের উপায় সন্ধান। 
পরিব্রাজক-জীবনে ভাব্ত-ত্রমণকালে তিনি ভারতের 
বিধ্বস্ত নিঃম্ব অবস্থ। দেখে যন্ত্রণায় ছটফট করেছেন, 


আখিন, ১৩৮৭] 


ভেবেছেন_-কেবল রুধিতে এদেশের দারিদ্র্য দূর 
হবে না, পরিপূরক শিল্প চাই। সেই শিল্পীয়নের 
পদ্ধতি শিখে নিয়ে আসার প্রয়োজন আছে শিল্প- 
সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দেশ থেকে। ম্বামীজী তার এই 
উদ্দেশ্যের কথ! নান। জায়গায় নানাভাবে বলেছেন । 
সে-সকলের উল্লেখ থাক। কিন্তু আমেরিকায় 
পৌঁছেই, ধর্মমহাসভায় আবিভূর্ত হবার আগেই, 
তিশি এ-সম্পর্কে যা বলেছেন, তার কিছু অংশ 
উপস্থিত ক] যায়। লুই বার্ক তার “ডিসকভারিজে' 
আমেরিকান সংবাদপত্র থেকে নিমের সংবাদগুলি 
সংকলন করে দিয়েছেন : 

“বক্তা তার দেশবাসীদের জন্ব তার কর্যোদেশ্ 
ব্যাখ্যা করে বলেন : তিনি দেশের শিল্পোননয়নের 
অন্য সন্যাসীদের সংগঠিত করতে চান--যাতে এই 
সন্াসীরা জনগণকে তাদের শিল্প-জ্ঞানের ফলদান 
করতে পারেন। তার দ্বাৰা তদের অথনৈতিক 
অবস্থার উন্নয়ন ঘটবে ।* [ “ডেইলি গেজেট”, ২৯ 
অগস্ট, ১৮৯৩ ]1 

“বক্ত। তীব্রভাবে ভারতের অধিকাংশ সাধারণ 
মানুষের দারি্র্ের কথা বলেন।*"*অর্ধেক মানুষ 
দিনে একবার খাবার জোটাতে পারে, বাকি অর্ধেক 
জানে নী, পরবর্তী আহার কিভাবে জুটবে ।**" 
ৰন্ত। বলেন, ভারতের লক্ষ-লক্ষ ক্ষুধার্ত, পীডিনত 
মানুষের প্রয়োজন সম্বদ্ধে' আমেরিকান জনগণকে 
অবহিত করবার জন্ত তিনি এসেছেন ।*"" 
আমেরিকানরা ভারতে ধর্মশিক্ষাদানের জন্য 
মিশনারি না পাঠিয়ে, জনগণকে শিল্পশিক্ষা দিতে 
পারবে, এমন লোক পাগালেই ভালো করবে ।” 
[ *সালেম ইভনিং নিউজ”, ২৯ অগস্ট, ১৮৯৩ ]। 

“আধুশিক ভারতবর্ধে***মিশনারিরা জনগণকে 
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ধর্মবিক্ষা না দিয়ে সামাঙজিক ব্যাপারে এবং শিল্প- 
সন্বদ্দীয বিষয়ে শিক্ষিত করলেই ভালে! করবেন ।” 
' গ্ডেইলি গেজেট”, € সেপ্টেম্বর, ১৮৯৩ ]* 
আমেরিকায় পদার্পণ করেই যখন শ্বামীজী 
এইসব কথা বলেছেন, তথন ধর নিভে পারি, 
তার সামান্য আগে আমেরিকার পথে জামসেদজী 
টাটার মতে দেশহিতবতী বদান্য ব্যবসায়ীকে কাছে 
পেয়ে, এই বিষয়ে আরও বহু কথা বলেছিলেন । 
নিশ্চয় ভিনি টাটাকে ভাতে শিল্পশিক্ষাদানের জন্য 
সন্যাসীদের সংঘবদ্ধ করার পরিকল্পনার কথা 
সবিশেষ বলেছিলেন। কে জানে, টাটার মনে 
এই কথাগুপি বীজাকারে বর্তমান থেকে পিসার্ 
ইনটিটিউটের পরিকল্পনায় অস্কুরিত হণ্ছিল কিন।। 


জামসেঙী টাটা যে ম্বামীজীর সঙ্গে পাচ 
বন্য আগেকার প্রাস্িক কথাবার্তা স্মরণ 
করেছিলেন, তা ২৩ নভেম্বর ১৮৯৮, তারিখে 
্বামীজীকে লেখ। তার পত্র থেকে দেখা যায়। 
পত্রটি এই £ 


“প্রিয় শ্বামী বিধেকানন্দ, আমার 
বিশ্বাস আপনি জাপান থেকে চিকাগোর 
পথে জাহাজে সহ্যাত্রীৰপে আমকে মনে 
রেখেছেন । ভারতে সন্নযাসীন্থবলভ ত্যাগের 
আদর্শের পুনর্জাগরণ, তাকে ধ্বংস করার 
পরিবর্তে যথাযোগ্য পথে চালিত করার 
কর্তব্য সন্বন্ধে আপনার অভিমত বর্তমান 
মৃহ্র্তে আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। 

“ভারতে নৈজ্ঞানিক গবেষণাগার 
স্থাপন সম্বন্ধে আমার পর্রিকপ্পনার কথ। 


* “ক্রিটিক পত্রিকায় কিছু পরে (১১ নভেম্বর, ১৮৯৩) লুসি মুনরে। লিখেছিলেন, “তীর 
| শ্বামীজীর ] আমেরিকার আসার আদি উদ্দেস্ট ছিল ভারতে হিন্দুপের মধ্যে নতুন শিল্পোগ্তে:গে 
আমেরিকানদের আগ্রহী করা ।* [ “ডিসকভারিজ.», ৯৮ এ 


৫১, উদ্বোধন 


আপনি শিশ্চয় শুনেছেন বা পড়েছেন । এই 
প্রসঙ্গে আপনার চিন্তা ও ভাবরাজির কথ 
আমি স্মরণ করছি। মনে হয, ত্যাগব্রতী 
মাহ্ষেরা আশ্রমঙগাংতীয় আবাসিক স্থানে 
অনাড়স্বর জীবন যাপন কবে যদ্দি প্রাকৃতিক 
ও মানবিক বিজ্ঞানের চর্চায় জীবন উৎসর্গ 
করে--তাহলে তার অপেক্ষা ত্যাগাদর্শের 
শ্রেষ্টতর প্রয়োগ আর কিছু হতে পারে 
ন1। আমার ধারণ1, এই জাতীয় ধর্ম- 
যুদ্ধের দায়িত্ব কোনো যোগ্য নেতা গ্রহণ 
করলে তার ছারা ধর্মের ও বিজ্ঞানের 
উন্নতি হৰে, এবং দেশের স্থুনাম বৃদ্ধি 
পাবে। আর এই অভিযানে বিবেকানন্দের 
তুল্য মহানায়ক কে হতে পারেন! আপনি 
কি এই পথে আমাদের জাতীয় এতিহ্‌কে 
নবর্জীবন দান করবার জন্ত আত্মনিয়োগ 
করবেন ? বোধহয় শুরুতে এব্যাপারে জন- 
সাধারণকে উদ্দীপিত করবার জন্য 'অগ্মিময় 
বাণী সংবলিত একটি পুস্তিক! প্রচার করলেই 
ভালে। করবেন । প্রকাশের সমন্ত বায়ভার 
সানন্দে বহন করব । শ্রদ্ধানত, হে প্রিয় 
স্বমীজী, আপনার বিশ্বস্ত, জামসেদজী এন 
টাটা ।” 


টাটা বুঝেছিলেন, তাঁর পরিকল্পন। সফল করতে 
শুধু টাকাই যথেষ্ট নয়, মানুষ চাই--আর মানুষকে 
আহ্বান করে জাগাতে তার কাছে বিবেকানন্দের 
চেয়ে বড় সেনাপতি কেউ ছিলেন না । শ্বামীজী 
টাটার প্রস্তাবিত প্যামক্লেট প্রচার করেছিলেন 
কিনা জানা যায়নি, সম্ভবত করেননি, কিন্ত 
টাটার আবেদনের উত্তরে প্রবুদ্ধ ভারতে এপ্রিল, 
১৮৯৯ সংখ্যান্ তার ছার ব1 তার নির্দেশে যে- 
লেখা হয়েছিল, আমরা এখানে তা উপস্থিত 
করছি : 


[ ৮২তয বর্ষ-৯ম সংখ্য। 
মিঃ টাটার পরিকল্পন। 


“ভারতের মঙ্গলের জন্য এ'পধস্ত যন্ড 
পরিকল্পনা কর] হয়েছে, তাদের মধ্যে মিঃ 
টাটার পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইউনিভাপিটি পরি- 
কল্পনার অপেক্ষা সময়োচিত ও স্বদুরপ্রসারী 
ফলপ্রদ আর কিছু হয়েছে কিন সন্দেহ। 
পরিকন্ঈনাটি আমাদের জাতীয় উন্নতির 
ক্ষেত্রে ঠিক দুবল জায়গাটি কোথায় তা 
পরিষ্কার অনুধাবন ক'রে, তার দূরীকরণে 
ফে-প্রকার স্বচ্ছদৃষ্ি, সনি বৃদ্ধি দেখিয়েছে, 
তার অনুরূপ শ্রেষ্ঠত্ব একমাত্র দেখা গেছে 
এ পরিকল্পনার সহগামী বিপুল বদান্ততার 
মধ্যে। 

“মি: টাটার পরিকল্পনার খু"টিনাষ্টি 
বিষয়ের মধ্যে এখানে প্রবেশ কব 
নিষ্রয়োজন । আমাদের পাঠকগণের সকলে 
নিশ্চয়ই এ সম্বন্ধে মিঃ পাদ্শার প্রাঞ্জল রচন। 
পড়েছেন। এখানে কেবল আমর। এর 
পশ্চাদ্র্তী নীতির রূপটিই তুলে ধরৰ । 

“যদি ভারতকে বাচতে ও উন্নতি 
করতে হয়, যদি পৃথিবীর মহান জাতি- 
সমূহের মধ্যে ভারতীয় জাতিকে স্থানলাভ 
করতে হয়, তাহলে প্রথমেই খাছাসমশ্ার 
সমাধান করতে হবে। আর এই তীব্র 
প্রতিযোগিতার দিনে এ সমন্তার সমাধান 
একমাত্র হতে পারে-_মানবজাতির প্রধান 
ছুই অন্নদ।তা_কুষি ও বাণিজ্যের অদ্থি- 
সদ্ধিতে আধুনিক বিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের 
ছারা । 

“এখন প্রতিদিন আধুনিক মানুষ যে- 
হারে চতুর কলাকৌশল বাড়িয়ে যাচ্ছে, 
তার সঙ্গে প্রতিযোগিতার পুরাতন পদ্ধতি 
কদাপি টিকতে পারবে না। যাব সবচেয়ে 
কম শক্তি ও অর্থব্যর ক'রে প্ররুতির কাছ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


থেকে সবচেয়ে বেশি আদার ক'রে নানিতে 
পারবে--তাদের পক্ষে দ্বার রুদ্ব-পতন 
ও বিনাশই তাদের নিয়তি- কোনোই 
অব্যাহতি নেই। 

“কারো-কারেো। কাছে মনে হয়েছে, 
পরিকল্পনাটি কল্পনাবিলাসে পূর্ণ, কারণ এর 
জন্য বিপুল অর্থ প্রয়োজন, অন্ততঃ ৭৪ লক্ষ 
টাকা। এই আশঙ্কার উপযুক্ত উত্তর : 
যর্দি একজন মানুষ, ধিনি আবার দেশের 
সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি নন, একলা ৩০ লক্ষ 
টাকা দিতে পারেন, তাহলে অবশিষ্ট দেশ 
কি বাকি অর্থ জোটাতে পারে না? তেমন 
চিন্তা কি বিসদৃশ হবে না_যখন আমরা 
জানি, এই পরিকল্পনার কোন্‌ ধিশাল 
গুরুত্ব ? 

“পুনর্বার বলছি : আধুনিক ভারতে 
সমগ্র জাতির মঙ্গল-সম্ভাবনায় আকীর্ণ এই 
ধরনের আর কোন পরিকল্পনা উপস্থিত 
হয়নি। সুতরাং সমস্ত জাতি যেন শ্রেণী ও 
সম্প্রদায়গত ক্ষুদ্র ত্বার্থের উপরে উঠে প:র- 
করপনাটিকে সফল করবার জন্ত আত্মপণিয়োগ 
করে।” 


প্রবুদ্ধ ভারতের এই সময়ের সম্পাদকীয় রচনা- 
রীতির সঙ্গে ধাদের পরিচয় আছে তারাই বুঝবেন, 
এই পত্রিকাটি মন্তব্য করার সময়ে কতখানি 
কঠোরভাবে সংযত ছিল । সেই “মংযম সে 
একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল টাটা-পরিকল্পনার 
সমর্থনে । ক্ষুদ্রাকার সম্পাণকীয়ের মধ্যে ছু'বার 
বল। হয়েছিল-_আধুনিক ভারতের মঙ্গলের জন্য 
এর অনুরূপ কোনো পরিকল্পনা কর! হয়নি । 
বলা বাহুল্য এই মন্তব্যের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি- 


বিদ্ভা সম্বন্ধে শ্বামীজীর মনোভাব অনেকখানি 
প্রকাশিঘ । 


স্বামী বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট 


৫১১ 


॥ ৪ ॥ 

টাটা-পরিকল্পন। সম্বন্ধে ন্বামীজীর আগ্রহ কেবল 
প্রবুদ্ধ ভারতে প্রকাশ সমর্থনের পথেই প্রবাহিত 
হযুনি-_অন্তরালের প্রচেষ্টাতেও তার হাত ছিল। 
দ্বামীজীর ইচ্ছাকে ফলবতী করার জন্য এগিয়ে 
এসেছিলেন তার শিষ্ত ও বন্ধুরা । এক্ষেত্রে 
নিবেদিতা ও মিসেস বুলের নাম বিশেষভাবে করতে 
হয়। ম্বামীজীর নানা কাজ্জে সহায়িকা মিস 
ম্যাকলাউড টাটার সঙ্গে পরিচিত হবার পরে 
সে-সম্বন্ধে স্থামীজীকে জানালে তিনি উত্তরে 
লেখেন ( ১৭ ফেব্রআরি, ১৯৯১) “মিঃ টাটার 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ, এবং তাকে উত্তম ও দৃঢ়চেতা 
মানুষ বলে জেন্ছে, এতে আমি খুবই খুশি । 
শরীরে যদি কুলোয় আমি অবশ্যই তাঁর আমন্ত্রণ 
গ্রহণ করে বোস্বাই যাব।” 

টাটা-পরিকল্পনার পক্ষে আন্দোলনে নিবেদিতা 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তৃূমিক! গ্রহণ করেছিলেন। বখন 
তিনি দেখলেন, এই পরিকল্পনার সাফল্যের মধ্যে 
্বামীজীর দীর্ঘপোধিত একটি আকাজ্ষার পুতি 
ঘটবার সম্ভাবনা আছে, তখন তিনি এর পক্ষে 
সংগ্রামে নেষে পড়েছিলেন । | 

জামসেদজী টাটার জ্ৰীবনের শেষ পধায়ে তার 
দক্ষিণ হস্ত হয়ে উঠেছিলেন, বারজোরজি পাদ্‌শা, 
একথা টাটার জীবনীতে বলা হয়েছে। পাদ্‌শাই 
টাটার শিক্ষা-পরিকল্পনার সংগঠনকর্তা | নিবেদিতার 
চিঠি থেকে দেখতে পাই, পাদ্‌শা ও তার বোন 
শ্বামীজীগ কাছে ১৮৯৯-এর মাঝামাঝি সময়ে 
এসেছিলেন, এনং গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে 
গ্বামীঞ্জীর পাণমূলে বসে শিক্ষা নিয়েছিলেন। 
এ্ুকালে নিবেদিতা পাদশার বিশেষ প্রশংসা 
করেছেন। ( মিস ম্যাকলাউডকে লেখা নিবেদিতার 
৩, জানগআরি, ৭ ফেব্রুআরির চিঠি জ্রষ্টব্য)। 
অনুমান করতে বাধা নেই-_পাদশ! টাটা 
পরিকল্পনার বিষয়ে শ্বামীজীর সঙ্গে বিশেষ রকম 


৫১২ 


আলোচনা করেছিলেন। স্মরণ ক্পতে পারি, এর 
কিছুদিনের মধ্যে প্রবুদ্ধ ভারতে টাটা-পরিকল্পনার 
সমর্থনে পূর্বোদ্ধত মন্তব্য করা হয়। 

অন্তরাল থেকে নিবেদিতা টাটা-পরিকল্পনার 
জন্য কতথাশি করেছেন, তার কিছু পরিচয় আমর 
তীর চিঠিপত্র থেকে পাই। ভারতের সরকারী 
মহলে প্রচণ্ড বাধ! পেয়ে টাটা ইংলগ্ডে যান-- 
সেখানকার কাদের স্বমতে আনবার চেষ্টায় । এই 
আলাপ-আলোচনার ক্ষেত্রে নিবেদিতা অগ্রণী 
ভূমিকা নেন। শিক্ষাবিভাগের কর্তা স্যার জর্জ 
বার্ডউডকে প্রভাবিত করার জন্ত, কিংব৷ তাদের 
আসল মতলব কী তা আচ করার জন্য, মিসেস 
বুলের দ্বার] নিবেদিতা এক ভোজপভার আয়োজন 
করালেন-_যাতে উপস্থিত থাকলেন বার্ডউড, 
টাটা, মিসেস বুল ও নিবেদিতা । ভোজসভায় 
ফী ঘটেছিল তা নিবেদিতা অন্যবহিত পরে এক 
দীর্ঘ পত্রে (€ নভেম্বর, ১৯০০ ) ডাঃ জগদীশচন্দ্র 
বস্থ ও শ্রীমতী অবলা বন্গুকে লিখে পাঠান । টাটা 
পরিকল্পন1 সন্ধে নিবেদিতার অতিরিক্ত এক আগ্রহ 
ছিল। তিনি ভেবেছিলেন, যদি সত্যই এই 
পোস্ট গ্র্যাজুয়েট রিসার্চ ইনটিটিউট স্থাপিত হয়, 
তাহলে তার সঙ্গে ডাঃ বন্থকে যুক্ত করে দেওয়া! 
যাবে, ধার কর্মজীবনকে অবিচারে অপমানে ছুঃসহ 
করে তৃলছিল শিক্ষাবিভাগের কতকগুলি শীচ 
সাহেব কর্মচারী । 

নিবেদিতার সংশ্লিষ্ট পত্র থেকে দেখা যায, শ্যার 
জর্জ বার্ডউড এ-ব্যাপারে একেবারেই ঘাড় পাততে 
টাননি । নির্ভেজাল মাল্গষ তিন, পরিষ্ষার 
বলেছিলেন, ভারতবাসীর হিতের জন্য নয়-_ 
ইংলগ্রের হিতের জন্যই ইংলগ্ডের ভারতশাসন । 
তিনি আরও বলেন, কোনে ব্যাপারে ভারতবাসীর 
ইচ্ছাপূরণ ন1 হলে তারা রেগে গিয়ে কিছু কাণ্ড 
করে বসবে, এমন সম্ভাবন৷ নেই, কারণ লোকগুলি 
নিবামিষাশী। এলোমেলো নানা কথায় মধ্যে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


নিবেদিতা অনেক কষ্টে টাটা-বিশ্ববিষ্ঠালুর প্রসঙ্গটি 
তুলতে পারেন সেখানে যাতে ভারতীয়রা 
অধ্যাপক নিযুক্ত হন, সেই প্রস্তাব তিনি তোলেন । 
তৎক্ষণাৎ বার্ডউড উদার বিশ্বমীনবিকতায় আক্রান্ত 
হয়ে বলেন, বিজ্ঞান ব্যাপারটা তো! ভারতীয় কিছু 
নয়_-ওটি বিশ্বব্যাপার-_স্থতরাং পৃথিবীর দরজা 
ওখানে খোল রাখতেই হবে। আর তা ঘটতে 
পারবে সরকারের কাছে টাটার সম্পূর্ণ আত্মলমর্পণে। 
(অর্থাৎ ভারতীয়দের দ্বার প্রতিষ্ঠানটির পত্রিচালনার 
ব্যাপার তাতে থাকবে না)। অসতর্কভাবে 
বার্ডউড বলে ফেলেন--কলকাতা, মাদ্রাজ, 
বোস্বাই ইত্যাদি বিশ্ববিষ্ভালয়ের অবস্থা অঘন্ত 
(“কলকাতা বিশ্ববিগ্য/লয় সবচেয়ে খারাপ অবস্থার”), 
--তাতে নিবেদিতা খিধিয়ে বলেন-- কিন্ত এ 
বিশ্ববিদ্ঠালয়গুলি তে। পুরে! সরকারের কন্ডান্ব। 
সরকারী পরিচালনার মানে যদি এই ধরনের ছুর্গাতি 
বোঝার তাহলে মিঃ টাটা কি করে সরকারের 
হাতে টাকা তুলে দেবেন? বিপাকে পড়ে 
বার্ডউড কথা ঘে|রাবার চেষ্টা করেন। রেগে 
গিয়ে বলেন, গত ৫* বছরে ভারতীয় বিশ্ববিগ্ঠালব 
থেকে শিল্প, সাহিত্য বা বিজ্ঞানে উল্লেখযোগ্য 
কেউ বেরোয়শি । (জলজ্যান্ত জগদীশ বহ্থ তখন 
ইংলগ্ডে, তবু বার্ডউ ওকথাট] শিধিকারে বলতে 
পেরেছিলেন !)1 নিবেদিতা ধারালোভাবে ম্মরণ 
করিয়ে দেন, “ইতিহাসে এই প্রথম রয়াল সোসাইটি 
এক্সমাস ছুটির শুরু থেকে শেষ অনধি তার দরজ। 
খোল! রেখেছিল পদার্ধাবগ্ভার এক হিন্দু অধ্যাপকের 
জন্য 1” ভারতে দেশীয় অধ্যাপকর ইংরাজ 
অধ্যাপকদের তুলনায় কম মাইনে পান, এই 
অন্থবিধাজনক কথাও নিবেদিতা শোনান । ভারতে 
বিজ্ঞানের উন্নতি না৷ হবার কারণ যে বিজ্ঞানশিক্ষার 
ব্যাপারে সরকারের অনিচ্ছাগত শৈথিল্য, সেকথা 
বলতেও ছাড়েননি । অপর পক্ষে বার্ডউডের 
ধরতাই-বাক্য ছিল ; “মিঃ টাটা, আপনি আর 
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চত্র ২: নিবেদিতার পত্রসংলগ্ন |বহৃতি (সব : 


চিত্র ৩ঃ নিবেদিতাকে লিখিত উইলিয়ম 
জেমপের পচ্ত্রর কিয়দংশ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


কারো সঙ্গে পরামর্শ করবেন না ; আপনি আপনার 
এ তিরিশ লক্ষ টাকা এবং কর্মদাযিত প্রাণখূলে 
ঈপে দিন প্রফেসার রামজের হাতে ।” 


বার্ডউডের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হলেও 
নিবেদিতা থামেননি। তিনি ভারতীয় বিষয়ে 
আগ্রহী পৃথিবীর বিশিষ্ট চিন্তাশীল ব্যক্তিদের কাছে 
টাটা-পরিকল্পনার সন্বদ্ধে মতামত চেয়ে পত্র পাঠাতে 
লাগলেন । উদ্দেশ্ট, এ সকল মত উপস্থিত করে 
ব্যাপক আন্দোলন স্থর্টি করা । রেম'-সংগ্রহে এই 
বিষয়ে মূল্যবান কিছু দলিল আছে । তার মধ্যে 
পেয়েছি নিবেদিতার হ্বহত্তলাখত আবেদন- 
পত্রটি (চিত্র ১ ও ২ দ্রষ্টব্য) এবং দার্শনিক 
উইলিয়ম জেমসের স্বাক্ষরিত উত্তরপত্র (চিত্র 
৩ দ্রষ্টব্য)। নিবেদিতা তার পত্রে টাটা 
পরিকল্পনার সুন্দর সারসংক্ষেপ করে বলেন : 
সরকারেহ নির্দেশক্রমে এই পরিকল্পনা বিবেচনার 
জন্য মিঃ টাটা যে আযাডভাইসারি কযিটি করেছেন, 
তাতে “ইউরোপীয় সদশ্তসংখ্যা অহেতুকভাবে 
বেশি। যদি শিক্ষিত দেশীয় মানুষদের মতামত 
ও উপদেশের দ্বার ব্যাপারটি নিয়ন্ত্রিত হষ তবেই 
এর ফলপ্রস্থ হবার সম্ভাবনা? বধিত হবে ।” 
“ভারতীয় ধারায় ভারতীয়দের শিক্ষাবিস্তার” যাতে 
হয়, সেজন্য নিবেদিতা প্রস্তাব ছিল : “এই 
প্রতিষ্ঠানের সকল ধারার কাধকরী সমিতিতে 
পার্শা, মুসলমান, হিন্দু ও ইউরোপীয়_-এই চার 
সম্প্রদায়ের সদন্তসংখ্যার সমানুপাত থাকুক ।*** 
শিক্ষা পরিচালিত হবে সম্পূর্ণ ভারতীয় ধারায়। 
দেশীয় ছাত্ররা যাতে সর্বসময়ে বিজ্ঞানশিক্ষার 
ব্যাপারে সর্ববধ সুযোগলাভ করে, তার গ্যারান্টি 
থাকবে-সেইসঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানে ভারতীয়দের 
উচ্চতর পদের গ্যারাটিও।* 

নিবেদিতা এখনো! অদম্য । টাটা-পরিকল্পন। 
নিয়ে প্রবন্ধাদিও তিনি লিখতে আরম্ভ করেন। 


স্বামী বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ ইনপ্টিটিউট 
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২৫ জান্বআরি, ১৯০১ তারিখে পত্রে তিনি মিস 
ম্যাকলাউডকে জানান : “পরের সপ্তাহে 
তোমাকে ও বাজাকে [ ম্বামীজীকে ] টাট'- 
পরিকল্পনার উপরে প্রবন্ধটি পাঠাব, যা সন্ত মিঃ 
ম্যাকদীলের কাগজে বেরিয়েছে | প্রিয় মিঃ 
ম্যাকনীল! ক্ভাবে যে তাকে আমার আনন্দ 
বোঝাব জানি না” নিবেদিতা এইকালে ভারতীয় 
ব্যাপারে স্থবিধা আদায়ের জন্য লগ্ডনের প্রভাবশালী 
মহলে ঘোরাফেরা করেছেন। ইংরাজ মহিলা! 
হিসাবে তীর কতকগুলি বিশেষ স্থবিধা ছিল। 
পরবর্তী কালেও টাটাঁপরিকল্পনা বিষয়ে তীর 
আগ্রহ ছিল দেখা যায়। নিবেদিত বিচ্যালয়ে 
রক্ষিত নিবেধিতার ব্যক্তিগত সংগ্রহে টাটা- 
পরিকল্পনা সংক্রান্ত সংবাদপত্রের কিছু বিবরণ 
আছে। বৃটিশ বুরোক্র্যাটদের মুখপত্র এলাহাবাদের 
"পায়োনীয়ার” যখন কটু সন্দেহ প্রকাশ করে লেখে 
-টাটার এ দানের উদ্দেশ্য সরকারের সাহায্যে 
“ফ্যামিলি ট্রাস্ট” তৈরি করে নেওয়া তখন 
নিবেদিতা জামসেদজীর মর্যাদা] রক্ষায় এগিয়ে 
এসেছিলেন । স্টেটসধ্যান পত্রিকায় তিনি লেখেন : 

“কয়েক বছর আগে লগ্নে যখন টাটা- 
পরিকল্পনা নিয়ে ইত্িয়া অফিসের সাম্য ও 
অন্যান্যদের নিয়ে কনফারেন্স হচ্ছিল--তখন তাদের 
অনেকগুলিতে ঘটনাচক্রে আমি উপস্থিত ছিলাম। 
মিঃ টাটা জাতির উদ্দেশে তিরিশ লক্ষ টাকার 
সম্পত্তি দান করেন'-"যা থেকে সেইকালে বাৎসরিক 
সওয়া লক্ষ টাকা আয় হবে বলে মনে হয়েছিল। 
সরকার তৎক্ষণাৎ আপত্তি করে বলেন--টাটার 
প্রদত্ত সম্পত্তির মূল্য ভবিখতে হাস পেতে পারে। 
টাটা বলেন, উপ্টোটাই হবার সম্ভাবনা । কিন্ত 
সরকারকে সন্তষ্ট করার অভিপ্রায়ে, নিজ পুত্রের 
পূর্ণ সম্মতি নিয়ে, তিনি স্থির করেন-_বিশ্ববি্ভালয়ের 
জন্য পৃরোক্ত অর্থসাহায্য অব্যাহত রাখার জন্য তিনি 
আরও তিরিশ লক্ষ টাকার সম্পত্তি রেখে যাঁবেন, 
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যা অন্থা পেতেন তাঁর পরিবারবর্গ। অর্থাৎ দাড়াল 
টাটা নিজপুত্রদের 'লাভের+ জন্য সরকারকে এমন 
একটি পরিকল্পনায় জড়াতে চাইছেন, যার পরিণাম 
নিজ পুত্রদের অনাহার পর্যন্ত গড়াতে পারে 1!” 

নিবেদিতা, টাটাকে এবং তার মহৎ 
অভিপ্রায়কে কতখানি সমাদর করতেন, তা শ্রীমতী 
টাটার মৃত্যুর পরে লেখা তার পত্রে (১০ এপ্রিল, 
১৯০৪) প্রকাশিত : 

“এস কে র্যাটক্লিফ গত রাত্রে আমাকে 
বলেছেন- ইও্য়ান মিরার জানিয়েছে যে, ভারত 
সরকার শেষপর্যন্ত মিঃ টাটার দানপ্রস্তাব 
প্রত্যাখ্যান করেছে !!!! 

“মিসেস টাটারও স্ধ মৃতু হয়েছে। বিচ্ছেদের 
পালা বোধ হয় এসে গেছে--পৃথিবী-মঞ্চে বৃদ্ধ 
মানুষটির ভূমিকা বোধ হয় শেষ! আমি যথার্থই 
ছুঃখিত। 

“বস্ততঃ দেখা যায়, যাদের বাচা উচিত নয় 
তারাই বাচে, খাটি লোকের] মরে যায়। আমাদের 
মনোজগৎ ছাড়া পৃথবীর নীতিবিধানের নিশ্চয়- 
ভূমি বোধ হয় অন্যত্র নেই।” 

॥ ৫ ॥ 

নিবেদিতার পত্রা্দি থেকে বোঝা যায়, সরকার 
ভারতীয় পরিচালনাধীনে কোনে! উচ্চতর শিক্ষা- 
সংস্থা রাখতে একেবারেই রাজি ছিলেন না। 
টাটা অপরপক্ষে গোটা ব্যাপারটির উপরে ভারতীয় 
কর্তৃত্ব চাইছিলেন। সরকার যে টাটা-পরিকল্পনাকে 
হ্বীকূতি দিতে গড়িমসি করছিলেন, তার মূল কারণ 
এই কর্তৃত্বের প্রশ্নেই নিহিত ছিল। বিস্ময়কর 
ব্যাপার হল-_ফ্যাঙ্ক হারিস-লিখিত টাটার বিস্তারিত 
জীবনী (যে-জীবনী টাটা-পরিবারের সহায়তায় 
লিখিত হয় ; সুতরাং বলা যায় “সরকারী” জীবনী ) 
পড়লে মনে হবে, টাকার অভাবের জন্যই বুঝি 
সরকার এই পরিকল্পনা সমর্থনে অনিচ্ছুক ছিল। 
সত্যের এমন ব্যত্যয় অল্পই দেখা যায় । নিবেদিতার 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম ব-৯হ সংখ্যা 


পূর্বে-উল্লিখিত পত্র থেকে ভিতরের কথাটা পরিফার 
হয়েছে । অমৃতবাজার পাত্রকার তৎকালীন লগ্তন- 
সংবাদদাতা ছিলেন কোনে ভারত-সমর্থক ইংরাজ। 
তিনি টাটা-পরিকল্পনার সমর্থনে একাধিকবার 
লিখেছেন। অমৃতবাজারে ইংলগ থেকে ১৯ 
নভেম্বর, ১৯০০ তারিখে প্রেরিত পত্রে তিনি 
কৌশলে এই ভারতীয় কর্তৃত্বের প্রশ্নটিকে বড় করে 
তুলেছিলেন। টাটার লগ্ডনে গমন, পরিকল্পনা নিয়ে 
সরকারী মহলের সঙ্গে তার নাণ প্রকার আলাপ- 
আলোচন। ইত্যাদির বিবরণ দেবার পরে তিনি 
আসল কথাটি পেড়েছিলেন__কর্তৃত্ব ভারতীয়দের 
হাতেই থাক। এ ব্যাপারে সরকারী আপত্তি 
ছিল বলেই তিনি বিষয়টি নিয়ে অনেকথাশি 
লিখেছিলেন । তিনি বলেন.: “আমি অন্ততঃ এই 
আঁশ] পোষণ করতে পারি, জনৈক ভারতীয় ব্যক্কির 
বৃহৎ হৃদয় এবং দুরদশিতা থেকে এই-যে মহান 
পরিকল্পনার আবিঞাব হয়েছে_-তা যেন প্রধানতঃ 
ভারতীয় কর্তৃত্বাধীনে থাকে । ভারতের যা 
পরিস্থিতি তাতে না বললেও চলে যে, কাণ্করা 
সমিতিতে সরকারী প্রতিনিধিত্ব শির্ধাত থাকবে ; 
কিন্তু সেই প্রতিনিধিত্ব যেন গৌণ ব্যাপার হয়, 
কেবল উপদেষ্টারপেই তারা যেন থাকেন। এই 
বিশ্ববি্ালয়ে স্ধব্যাপারে যত বেশি ভারতীয়করণ 
ঘটবে তত বেশি সাফল্য ঘটবে তার। মুখ্যতঃ 
এটি ভারতীয় ব্যাপার হওয়। চাই।” 

বুঝাতে অস্থবিধা হয় না-_-এই লেখার পিছনে 
উদ্দেশ হিল সরকারের আসল আপত্তির মোকাবিল! 
করা-যে কাজ শ্বেদিতা যথেষ্ট করেছেন । 
নিবেদিতা যেমন উইলিয়ুম জেমসকে টাটা-পরিকল্পনা 
সম্বন্ধে লিখেছিলেন--তেমমি লেখেন শিক্ষাবিষন্বে 
অভিজ্ঞ, সমাজবিজ্ঞানী প্যাট্রিক গেডেসকেও। উত্তরে 
গেডেস যা লেখেন, ত! সমকালে “জনৈক ভারতীয় 
বন্ধুকে লিখিত পত্ররূপে” ভারতের সংবাঁদপত্রসমূহে 
প্রকাশিত হয়েছিল। গেডেস তাঁর পত্রে শিক্ষা- 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


নীতির ভারতীয়করণের উপরে বিশেষ জোর দিয়ে- 
ছিলেন । পাশ্চাত্ব্য সংস্কৃতিকে আমন্ত্রন করতে 
হবে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে দীড়িয়েই-_-এই 
ছিল তার বক্তব্য । সমন্বয়ের সেই শ্রেষ্ঠ ভাবী 
সভ্যতার কল্পনা তিনি করেছিলেন । 

পটভূমিকা যখন এই--তখন ফ্ব্যাস্ক হারিস 
নিতান্ত নিরীহভাবে লিখেছেন : “১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 
টাটা! তার অভ্যাসমতে। ইউরোপভ্রমণ করবার 
কালে লগ্ডনে হাজির হয়ে রিসার্চ ইনস্টিটিউটের 
বাপারে সরকারী মহলে আলোচনার্দি করে- 
ছিলেন।* (পৃষ্ঠা ১৩৪)। টাটা যে সরকারী 
বাধা দূর করার জন্যই লগ্ডনে আলোচনার পর 
আলোচনা করেছেন, সে-বিষয়ে এই ইংরাজ 
জীবনীকার মনোযোগী হতে পারেননি । অথচ, 
মিঃ হারিস ইংরাঁজশাসকদের যতই চুনকাম করার 
চেষ্টা করুন, তার লেখা থেকে কখনো-কখনো ফুট 
বেরিয়েছে ওনারা কি পদার্থ ছিলেন। তিনি 
লিখেছেন : “ভাইসরয়ের বিবৃতিতে যখন প্রকাশ 
পেল, টাটার এই দানের ফলে খুব অল্পসংখ্যক 


রামকুষ্জ মিশন ত্রাণকার্য 


৫১৫ 


মান্যই উপকৃত হবে" তখন সাধারণের উৎসাহ 
বেশ ঠাণ্ডা মেরে গেল ।” কার্জনের মন্দ অভিপ্রায় 
সম্বন্ধে সর্বদাই সহদয় সহিষ্ণুতা ইপি দেখিয়েছেন, 
কিন্তু এর লেখ! থেকেই পাওয়া গেছে-_যে-কার্জন 
অপ্রঠুর অর্থের কারণে টাটা-পরিকল্পনায় অধিক 
লোকের উপকৃত হবার সম্ভাবনা নেই বলে 
সমালোচন! করেছিলেন-_-সেই কার্জনের পরামর্শে ই 
মহীশূর সরকার তাদের প্রাতিশ্রত বাৎসরিক একলক্ষ 
টাক! কমিয়ে তিরিশ হাজার করে দিয়েছিলেন !! 
(পৃষ্ঠা ১৩৮-৩৯)। 

জামসেদজী টাটার মুখ্য জীবনীকাররূপে ফ্র্যাঙ্ক 
হাঁরিসের ব্যর্থতা এইখানে-তীর গ্রন্থে টাটার এই 
বিষয়ক সংকল্প, এবং তাকে সিদ্ধ করার অন্য দীর্ঘ 
গৌরবময় সংগ্রামের মর্যাদা রক্ষিত হয়নি । এখানে 
স্বরণ করিয়ে দেব-খ্যবপায়িক জীবনে সাফল্য- 
শিখরে উঠেও জামসেদজী তাঁর দেখহিতৈষণার সর্ব- 
বৃহৎ পরিকল্পনার সাফল্য দেখে যেতে পারেণনি-_ 
যে আশাভঙ্গ তার আীবনের ণেষ দিনগুলির উপরে 
ধূসর ছার়াপাত করেছিল । 


রামকৃষ্ণ মিশন ভ্রাণকার্য 
আবেদন 
পশ্চিমবঙ্গে ১৯৭৮ সালে এবং মৌরভিতে ( গুজরাট ) ১৯৭৯ সালে বিধ্বংসী 
বন্যায় গৃহহীন পরিবারদের পুনর্বাসন-প্রকল্পের রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে রামকৃষ্ণ মিশন 
বর্তমানে ত্রিপুরা হাঙ্গামা-ত্রাণ, বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে খরা ত্রাণ এবং সম্প্রতি মালদা, 
কাটিহার ও গৌহাটিতে বন্যা-সেবাকার্য করিতেছেন | ব্যাপক সময়োপযোগী মেবাকার্য 
তাংকালিক অকুণ্ অনুদানের উপর নির্ভরশীল। এই সমস্ত ব্রাণকার্য যথোচিতভাবে 
চালু বাখিবাঁর জন্য আমর! আরও অধিকতর আধিক লাহায্যের জন্য আবেদন করিতেছি। 
আপনাদের উদ্দার দান একাউন্ট পেয়ী চেকে, ড্রাফটে অথব! মনি অর্ডার সহযোগে নিয় 
ঠিকানায় পাঠাইতে অনুরোধ করি ; সাধারণ সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মিশন, পোঃ বেলুড় মঠ, 
জেলা__হাওড়া ৭১১২০২ (পশ্চিমবঙ্গ )। 
রামকুষ্জ মিশনে দান, ১৯৬১ মালের ৮*-জি ধারা অন্তুমারে আয়করমুক্ত । 
ফোন : ৬৬-২৩৯১ ৬৬-৩৫৭৮) ৬৬-৫৮৬৫ 


স্বামী বন্দনানন্দ 
বেলুড় মঠ সাধারণ সম্পাদক 
২৭-৯-১৯৮০৩ রামকৃষ্ণ মিশন 


জাঁতিভেদপ্রথার বিবর্তন ২ প্রাচীন ও মধ্যযুগ 
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


ভারতে জাতিভেদপ্রথার উৎপত্তি বৈদিক 
যুগেই (আছ্মানিক ২০০*-৬০০ খ্রীঃ পৃঃ) 
হয়েছিল বলে এঁতিহাসিকেরা মনে করেন। এই 
প্রথার উত্তব হয়েছিল অংশত নৃতাত্বিক কারণে 
এবং অংশত সমাজের ব্যবহারিক প্রয়োজনসিদ্ধির 
উদ্দেশে । বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ভারতীয় 
আরধসমাজে কোনে বৃত্তি বা জীবিকাই বংশান- 
ক্রমিক ছিল না। একই পরিবারের বিভিন্ন লোক 
বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন করতে পারতেন (খথেদ, 
৯:১১২)। কিন্তু এ সমরকার আর্ধেরা অত্যন্ত 
গাত্রবর্ণসচেতন ছিলেন এবং শ্বেতকায় আর্ধ ও 
কষ্ণকায়, খর্বনাসা অনার্ধদের পার্থক্য সম্বন্ধে তার। 
যথেষ্ট অবহিত (ছিলেন । এই পার্থক্য শুধু গাত্রবর্ণের 
জন্য নয়, বিজেতা ও বিজিতদের মধ্যে প্রভেদ বজায় 
রাখার জন্যও তারা মেনে চলতেন। পরাজিত 
অনাধদের তারা "শুদ্র” “দাস”, দন্থ্যবণ” প্রভৃতি 
আখ্যা! দিয়েছিলেন। গাত্রবর্ণের পার্থক্য থেকে 
এই সামাজিক প্রভেদের উৎপাত হওয়ার 
জন্ই বোধ হয় সংস্কৃত ভাষায় আদিতে 
“জাতি, শব্দের পরিবর্তে “বর্ণ” শব্দের ব্যবহার 
প্রচলিত ছিল, “বর্ণাশ্রম” কথাটির মধ্যেও “বণ, 
কথাটির অবস্থিতি লক্ষণীয় । (“জাতি' শব্দ এখানে 
ব্যবহৃত হয়নি। ) কালক্রমে বিজেতা আর্ধদের 
মধ্যেই তিনটি বর্ণের উৎপত্তি হল। যজন-যাঞ্জন 
এবং অধ্যয়ন-অধ্যাপনা (বিশেষত শান্্ব-অধ্যয়ন ) 
নিয়ে ধারা থাকতেন, তারা ব্রাহ্মণ নামে, যুদ্ধবিগ্রহ 
এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা উপভোগ ধারা করতেন 
তার! ক্ষত্রিয় বা রাজন্য নামে, এবং কৃষি, বাণিজ্য, 
গোপালন ও অন্ান্ত যাবতীয় বৃত্তি ধার! গ্রহণ 
করেছিলেন তাঁরা বৈশ্ঠ নামে পরিচিত হন। খন্বেদের 


দশম মণ্ডলের অন্তর্গত বিখ্যাত 'পুরুষন্থক্তে'র মধ্যেই 
চাতুর্ব্্য ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই স্থক্তে 
বল। হয়েছে যে 'পুরুষ' ব৷ শ্রষ্ঠার মুখ হলেন ব্রাহ্মণ, 
রাজন্য বা ক্ষত্রিয়ের! তার বাহুরূপে নিষ্পন্ন হলেন, 
বৈশ্তেরা হলেন তার উরু, এবং শুত্রের! তার পদ্দ্য় 
হতে জাত হলেন। “ব্রাহ্মণোই্ মুখমাসীদ্‌ বাহু 
রাজন্তঃ ক্লুতঃ। উর তদস্ত যদ্‌ বৈশ্ঠঃ পঞ্ড্যাং শূড্রো। 
অজারত”। (খণেদ, ১*:৯০)। কিন্তু চারটি 
বর্ণের স্থঙ্ি হলেও এর মধ্যে প্রথম তিনটি বর্ণই 
“দ্বিজধণ” হিসাবে উপবীত ধারণের অধিকারী 
ছিলেন, এবং এদের মধ্যে বিবাহ ও পানাহারের 
ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ ছিল না। জন্মের 
দ্বারাই সব সময় বর্ণ নির্ধারিত হত না, এবং কোনে 
বৃত্তিই সম্পূর্ণ বংশানুক্রমিক ছিল না। তবে শৃত্রদের 
থেকে অপর তিনটি বর্ণের প্রভেদ ভালে ভাবেই 
বজায় গাখা হয়েছিল । শৃড্রেরা বেদাধ্যয়ণ বা যাগ- 
যজ্জ করতে পারতেন না, এমন কি তাদের শবদেহ 
দাহ করাও চলত প11১ 

জাতিভেদপ্রথার বিবর্তনের ইতিহাসে খ্রীঃ পূঃ 
৬০০ হতে ৩০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত আনুমানিক নয় শত 
বৎসর কালকে আমরা দ্বিতীয় পর্ব বা যুগ বলে গ্রহণ 
করতে পারি । এই যুগের সচনায় ভারতীয় আধ 
সমাজে সবোচ্চ স্থান লাভের জন্ ব্রাঙ্মণ ও ক্ষত্রিয় 
এই ছুই বর্ণের মধ্যে এক সংঘাত লক্ষ্য করা যায়। 
ব্রাহ্মণের অবশ্যই শ্র্ঘতি, স্বতি, পুরাণ এবং মহা- 
কাব্যের মধ্য দিয়ে তাঁদের শ্রেষ্ঠহের দাবী উপস্থিত 
করেছিলেন । কিন্তু এই ষুগে রচিত বৌদ্ধ ও জৈন 
সাহিত্য পর্যালোচনা! করলেই দেখা যাবে যে 
ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী সমাজে সর্বজনম্বীকৃত ছিল 
না। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্তই 
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সুস্পষ্টভাবে স্বীকৃত। আধুনিক এঁতিহাসিকেরা 
অনেকে মনে করেন যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মধ্য 
দিয়ে ব্রাঙ্গণ-প্রাধান্তের বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদের 
প্রতিবাদই স্থচিত হয়েছে, এবং এই ছুই বর্ণের 
লোকেই অন্তত প্রথম দ্রিকে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের 
প্রতি অধিক আক হয়েছিলেন ।২ তবে প্রথম তিন 
বর্ণের মধ্যে বিবাহ তখনো প্রচলিত ছিল, এবং এক 
বর্ণের লোকে থাত-পরিবও্নের দ্বারা অপর বর্ণে স্থান- 
লাভ করতে পারতেন। অবশ্ত সবর্ণ বিবাহই 
ক্রমশ আধসমাজে জনপ্রিয় হচ্ছিল। 

আলোচ্য যুগে বর্ণভেদ বা জাতিভেদ ব্যবস্থায় 
ছুটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। প্রথমত, 
আইপের দৃষ্টিতে উচ্চবর্ণের লোকদের শিয়বর্ণীয়দের 
তুলনায় অধিকতর স্থযোগ-স্থবিধা দেওয় হয়। 
ঝণের টাকার উপর স্থদের হার ব্রাহ্মণদের পক্ষে 
সর্বাপেক্ষা কম এবং শৃদ্রদের পক্ষে সবচেয়ে বেশি 
ছিল। আবার ফৌজদারি দণ্ডবিধিতে দেখা যায়, 
যে অপরাধে শৃদ্রদের মৃত্যুধণ্ড দেওয়া! যেত ব্রাহ্মণাি 
উচ্চবর্ণের লোকেদের সেই অপরাধেই অনেক লঘু 
দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে খ্রীষ্টান 
যাজক এবং সন্যাসীরা যেমন বিশেষ কতকগুলি 
অধিকার ভোগ করতেন, এই যুগের ব্রাহ্মণেরাও 
তেমনি বিষয়-সম্পত্তির ব্যাপারে এবং দগুবিধির 
ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ হযোগের অধিকারী 
ছিলেন। কোনো কোনো এঁতিহাসিক মনে করেন 
যে মৌর্ধসম্রাট অশোক (শ্রীঃ পৃঃ ২৭৩-২৩২ ) এই 
বিশেষ অধিকার লোপ করে তার সাম্রাজ্যে "দণ্ড- 
সমতা, ও “ব্যবহারসমতা” প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা 
করলে ব্রাহ্মণের! ন্বভাবতই তীাঞ্গ উপরে অসন্তষ্ট হন 
এবং সাআাজ্যের পতন ঘটাবার চেষ্টা করেন।০ তবে 
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এ বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ বয়েছে। 

দ্বিতীয়তঃ, এই যুগে অসবর্ণ বিবাহের 
ফলে এবং বহু বিদেশাগত এবং ভারতীয় 
আদিম অনাধ জনগোষ্ঠিকে আধ সমাজে স্থান 
দেওয়ার ফলে নান। মিশ্রবর্ণ ব। উপবর্ণের 
উৎপত্তি হয়। মনু প্রভৃতি স্বতিকারেখ৷ এই 
মিশ্রবগিলিকে ধোঝ|বার অন্ত “জাতি শব্দটি 
ব্যবহার করেছেন । বণ এবং জাতি কথ! ছুটির অর্থ 
আদিতে পৃথক ছিল, পরে অবশ্য এ দুটি প্রায় 
সমার্থক হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে । অসবর্ণ বিবাহের 
ক্ষেত্রে স্বৃতিকারেরা “অন্থলোষ” বিবাহ; অর্থাৎ 
উচ্চবর্ণের পাত্রের সঙ্গে শিয়বর্ণের কন্তার বিবাহ 
অন্থমোদন কেন, এবং এই ধরনের বিবাহের ফলে 
জাত সন্তানদের পিতৃবর্শের অধিকার দেন। 
প্রতিলোম” বিবাহ, অর্থাৎ উচ্চবর্ণের পাত্রী 
ও শিষ্নবর্ণের পাত্রের বিবাহ স্বৃতিকারের] অনুমোদন 
না করলেও সমাজে এ ধরনের বিবাহ যে 
ঘটত তার অনেক প্রমাণ আছে। বিদেশাগত 
আক্রমণকাৰী এবং ভারতীয় অনাধ জণগোষ্ঠি- 
গুলিকে তাদের নিজন্ব সামাজিক গ্ীীতিনী(ত, 
সংস্কিতি এবং চিরাচরিত বিখাস অক্ষুন্ন রেখে 
হিন্দুসমাজে স্থান দেওয়া হয়, এবং এক একটি 
স্বতন্ত্র জাতি হিসাবেই তারা সুমাজে গৃহীত হয়। 
স্বতিকারেরা অনেক সময় তাদের অসবর্ণ বিব|হের 
ফলে উৎপন্ন মিশ্রবর্ণরূপে পরিচিত করেন, যদিও এ 
প্রচেষ্টা সব সময় বিশ্বাসযোগ্য হয়নি । হিন্দু- 
সমাজে এইভাবে কয়েক শতাবী ধরে বনু 
আর্ষেতপ জনগোষ্ঠি স্থান পার, এবং প্রতিটি জাতির 
সামাজিক মধাদা এবং বৃত্তি নির্ধারণ করে দেওয়া হয়। 
অবশ্ ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত, কর্মফল, জন্মাস্তরবাদ প্রভৃতি 
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হিন্দুপমাজের কয়েকটি মৌলিক ধ্যান-ধারণ' 
ও আচার তাদের গ্রহণ করতে হয়েছিল ।8 
আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের 
অবলুপ্ত করে দিয়ে বিজয়ী ইউরোপীয়েরা' যেমন 
তাদের সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছিলেন, 
ভারতে বিজ্রয়ী আর্ধেরা সেভাবে কখনোই বিজিত 
লোকেদের উচ্ছেদ করেননি । তার ফলে সামাজিক 
প্রভেদ ও বৈষম্য আমাদের দেশে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে 
সত্য, কিন্ত অন্য ধরনের সমাধান মানবিক হত কিনা 
সন্দেহ। 

্রীষ্টায় চতুর্থ শতাব্দী থেকে জাতিভেদপ্রথা 
ক্রমশ কঠোর হতে থাকে । অসবর্ণ বিবাহ এবং 
বিভিন্ন জাতির মধ্যে পানাহার সমাজের চক্ষে হেয় 
হয়ে পড়ে। শুদ্ধিঅশ্তদ্ধির বিচারও প্রবল হয়ে 
উঠে। কতকগুলি খান্চ ও পানীয়, যথা গোমাংস, 
অশুদ্ধ বলে গৃহীত এবং উচ্চবর্ণের পক্ষে নিষিদ্ধ হয়। 
অনুরূপভাবে কতকগুলি বৃত্তি অপবিত্র বলে বিবেচিত 
হয় এবং ধারা এ সব বৃত্তির অনুসরণ করতেন তার 
সমাজে হেয় বা অপাঙ্ক্তেয় হন। বৌদ্ধ ও জৈন 
ধর্মের ক্রমাবনতির সঙ্গে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্ঠদের 
প্রতিপত্তি হাস পান্ব। ক্ষত্রিয়ের রাজশক্তির 
অধিকারী ছিলেন বলে সমাজে স্বভাবতই তাদের 
বেশ কিছুটা প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ 
স্বতিকারেরা ক্রমশঃ ক্ষত্রিয়দের সংখ্যা কমিয়ে 
আনবার চেষ্টা করতে থাকেন, ক্ষত্রিয়ধাদাকে 
মুষ্টিমেয় কয়েকটি রাজবংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে। 
অনুরূপভাবে খৈশ্ঠদের সংখ্যাও হাস করা হয়। 
কালক্রমে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠাদের বংশধরেরা অধিকাংশই 
শুদ্র প্ধায়ে নেমে আসেন এবং বিভিন্ন বৃত্তি-আশ্রযী 
উপবণ বা জাতিরূপে পরিচিত হন। ব্রাহ্মণদের 
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প্রতিপত্তি এর ফলে আরে! বৃদ্ধি পায়। স্থুন, 
গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী আক্রমণকারীর দল এই সময়ে 
ভারতীয় হিন্দুসমাজ্ে ধীরে ধীরে আশ্রর় পেতে 
থাকেন। চন্দেল্ল! প্রমুখ ভারতীয় আদিম অনার্ধ- 
গোষ্ঠির লোকেরাও স্থানে স্থানে নিজেদের প্রতিপত্তি 
বিপ্তারের চেষ্টা করেন। যেখাশে এঁরা রাজনৈতিক 
ক্ষমতা অধিকার করে কোশো বিশেষ প্লাজবংশের 
প্রতিষ্ঠা করেন, সেখানে এ রাজবংশের লোকেরা 
ক্ষত্রিয়মর্যাদা লাভ করার জন্য স্থানীয় ব্রাঙ্মণ- 
সমাজের আমন্গুকুল্য প্রার্থনা করেন, এবং এ 
আঙ্গুকুলয লাভের জন্য ত্রাঙ্ষণর্দের নানাভাবে 
সন্ত করে তাঁদের সামাজিক প্রাধান্ত আরো দৃঢ় 
ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত কেন । ছিজবর্ণের মধাদা 
একমাত্র ব্রাহ্মণদের প্রাপ্য হয়। অন্যদিকে শৃদ্রদের 
মধ্যে চণ্ডাল, শবর, নিষাদ প্রভৃতি কয়েকটি নিম্ন- 
জাতির লোকেরা অল্পৃণ্ঠ হিসাবে চিহ্নিত হন। 
শহর বা গ্রামের ভিতরে তাদের বসবাস করতে 
দেওয়া হত না। এদের কারো ছাঁয়। স্পর্শ 
করলেও ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের লোকেরা 
নিঙ্জেদের অপবিত্র লে বিবেচনা করতেশ । এই 
অস্পৃন্ঠতার অভিশাপ ভারতীয় হিন্দুসমাজজ থেকে 
আজও কাত সম্পূর্ণ দুর হয়নি ।* 

বের সঙ্গে বৃত্তির যোগাযোগের কথা আগেই 
বলা হয়েছে। হিন্দু শান্্বকারেরা প্রতিটি বর্ণ ও 
জাতির জন্ত এক ব1 একাধিক বৃত্বি নির্দেশ করেন । 
গীতাতেও বলা হয়েছে যে, ভগবান গুণ ও কর্মের 
ভিত্তিতেই চারটি বর্ণের স্থষ্টি করেছেন ( "চাতুর্ব্ণ্যং 
ময়া স্বষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ 1, গীতা : ৪1১৩ )। 
আধুনিক এঁতিহাসিকেরা কেউ কেউ মনে করেন 
যে, বৃত্তি ও বর্ণের এই যোগ প্রথম ইংরেজ রাজত্ব" 
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কালে এসে ছিন্ন হয়েছে। শ্রদ্ধেয় বিনয় ঘোষ 
মহাশয় তার “বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, 
১৮০৩-১৯০৯ বইয়ে লিখেছেন যে হিন্দু ও 
মুসলমান রাজত্বকালে “গ্রামের কৃষক কারিগর 
ব্রাহ্ষণ-বৈদ্য-কায়স্থ ও অন্যান্য বর্ণের লোকেরা 
বংশপরম্পরায় কৌ'লক বৃত্তি পালন করত, কদাচ 
তার ব্যতিক্রম ঘটত না।”৬ কিন্তু এ-কথ! সম্পূর্ণ 
সত্য নয়। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ শ্বতিকার মন্গুই 
(আনুমাণিক কাল-_ খ্রীঃ পৃঃ ২০০-২০০ খ্রীঃ) 
যে সব ব্রাক্গণ শ্বকূলোচিত বৃত্তিতে জীবিকা 
উপার্জনে অসমর্থ, তাঁদের ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যদের জন্য 
নির্দিষ্ট বৃত্ত গ্রহণ করবার অনুমতি দিয়ে গেছেন, 
তবে শুকদের বৃত্তি ব্রাহ্মণ কোনো অবস্থাতেই গ্রহণ 
করতে পারবেন না, এই ছিল তীর নির্দেশ। 
অনুরূপভাবে ক্ষত্রিয়ের বৈশদের এবং বৈশ্যর 
শৃদ্রদের বৃত্ত আপতকালে গ্রহণ করতে পারতেন। 
অবশ্ঠ ব্রা্ষণদের বৃত্তি কোশে নিয়বর্ণের লোকে 
গ্রহণ করতে পারতেন না।" মন্ুর এই নির্দেশ 
থেকেই বোঝ যায় যে, খ্রীষ্ায় প্রথম বা দ্বিতীয় 
শতাব্দীতেও বিভিন্ন বর্ণের লোকেদের বৃত্তি পরিবর্তন 
একেবারে নিষিদ্ধ ছিল না, সমাজে এ রকম 
ঘটনা ঘটত। এঁতিহাসিক রোমিলা৷ থাপার 
দেখিয়েছেন কিভাবে গুপ্তযুগে পশ্চিম ভারতের 
একদল রেশম শিল্পী তাদের বাসস্থানের ও বৃত্তির 
পদ্দিবত্ন ঘটিয়ে স্মাজে অধিকতর মধাদ্দা ও 
প্রতিপত্তির অধিকারী হন।* শ্রীষ্টায় ষষ্ঠ শতাব্দীতে 
বচিত সংস্কত গগ্কাব্য “দশকুমারচরিতে” বিশ্ধায- 
পর্বতনিবাসী এক ব্রা্ধণ দন্াদলের কথা 
আছে, ষারা বংশানুক্রমিকভাবে দক্থবুর্তি গ্রহণ 


১ তব ১০ ৫ 


জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ 


৫১৯ 


করেছিলেন।৯  অশ্রুরূপভাবে এ যুগের বহু 
এঁতিহাসিক স্থত্রে ব্রা্ষণ রাজ ও সেনাপতি এবং 
ক্ষত্রিয় ব্যবসায়ীদের উল্লেখ পাওয়া যায় । এ কথা 
অবশ্ঠগ্রাহ্থ যে, বৈদিক যুগ বা পৌরাণিক যুগের 
তুলনায়, পরবর্তী যুগে বৃত্তি পরিবর্তন ক্রমশই কঠিন 
হয়ে উঠছিল। তা সত্বেও এঁতিহাসিকেরা এখন 
স্বীকার করেন যে ব্যক্তিগত রুটি, প্রভাব-প্রতিপত্তি- 
কামনা, অর্থনৈতিক প্রেরণা ইত্যাদির ফলে 
প্রত্যেক বর্ণেরই কিছু কিছু লোক বৃত্তি পরিবর্তন 
করতেন। বাংল? দেশের ক্ষেত্রে অধ্যাপক নীহার- 
রঞ্জন রায় দেখিয়েছেন যে, পাল-চক্দ্র এবং সেন- 
বর্মন আমলে, অর্থাৎ গ্রীষ্টায় অষ্টম থেকে ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর মধ্যে বহু ব্রাঙ্ষণ রাজা, সামন্ত, 
সেনাপতি, রাজকর্মচারী ও কৃষিজীবীর বৃত্তি গ্রহণ 
করেছেন, অন্বষ্ঠবৈচ্ে্ মন্ত্রী হয়েছেন, করণ- 
কায়স্থেরা সৈনিক বৃত্তি ও চিকিৎসা বৃত্তির অন্ুলরণ 
করেছেন, এবং কৈবর্তের রাজকর্মচার্দী ও রাজ্য- 
শাসক হয়েছেন।১০ বাংলা দেশের বাইরে 
ভারতের অন্যত্রও এ ধরনের উদাহরণ একেবারে 
বিরল ছিল না । 

বৃত্তির সঙ্গে বর্ণের বা জাতির যোগ কিন্তু 
তথাকথিত নিম্নজাতির লোকেদের মধ্যে অপেক্ষা?ত 
দৃঢ় ছিল। কতকগুলি জাতির নাম থেকেই 
তাদের বৃত্তি বোঝা যেত, যেখন-_কুস্তকার, 
কর্মকার, তন্তবায়, তৈলিক ইত্যার্দি। এইসব 
বৃত্তি-পরিচালিত জাতিগুলির (17800 0:5(05 ) 
সর্দে মধ্যযুগের ইউরোপের 1400 ৮110-গুলির 
কিছুটা সাদৃশ্য আছে। জাতিভেদপ্রথার সামাজিক 
বিধিনিষেধগুলিও এইসব জাতির মধ্যে কগোরভাবে 


বিনয় ঘোষ, “বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা, ১৮০০-১৯০০? (কলিকাতা ১৯৬৮), পৃঃ ৯ 
'মনুসংহিতা', ৯। ৩১৯, ১ | ৮০-৮২১ ৯৫-৯৯) ১০১-১*২ 
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“দশকুমারচরিত”, পূর্বপীঠিকা, দ্বিতীয়োচ্ছাস 


১০ নীহাবরঞ্জন বায়, “বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ” ( কলিকাতা, ১৩৫২ সন ), পৃঃ ১১৩১৪ 


৫২৬ 


পালিত হত।১১ বৃত্তির সঙ্গে বংশানুক্রমিক 
জাতিভ্দপ্রথার এই সংযোগ সমাজের পক্ষে যে 
সম্পূর্ণ ক্ষতিকর ছিল তা বলা যায় না। এই 
ব্যবস্থার মধ্যে সামাজিক শোষণ, মনুষ্যত্বের 
অবমানন! ইত্যাদি সবই হয়ত ছিল, কিন্তু সেই 
সঙ্গে সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির একটি অঙ্গালী সম্পর্কও 
স্বীরূত হয়েছিল। সমাজের প্রয়োজনে হ্্ীয় গুণ 
বা প্রতিভা অনুসারে যে ব্যক্তি যে কাজ করে, 
সে-কাজেই সে বংশান্ক্রমিকভাবে নিযুক্ত থাকবে, 
এবং সমাজও সেই ব্যক্তিকে ও তার বংশধরদের 
জীবিকার অভাবে মরতে দেবে না, এই নীতিই 
ছিল জাতিভেদপ্রথার ভিত্তি। ভারতের কুষি- 
জর গ্রামীণ সমাঙ্ছে এইভাবে একটি 
প্রতিযোগিতাঁবিহীন উৎপাদন ব্যবস্থা গডে তোল৷ 
হয়েছিল, এবং মোটের উপর এই ব্যবস্থা যে 
কয়েক হাজার বৎসর ধরে ভারতীয় জনসমাজকে 
সন্তুষ্ট রেখেছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। 
সেই কারণেই উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় 
অর্থনীতির মৌলিক পরিবর্তন আরম্ভ হওয়ার পূর্ব 
পর্যস্ত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের জাতিভেদ-বিরোধী 
আন্দোলনগুলি স্থামী সাফল্য লাভ করতে 
পারেশি। অধ্যাপক নির্মলকুমার বস্থর মতে 
পবর্ণব্যবস্থার অর্থ নৈতিক ভারকেন্দ্রের স্থ্র্যের বশেই 
ভারতীয় সংস্কৃতির স্থের্য সম্ভব হইয়াছিল ।”১২ 
মধ্যযুগে, ভারতে মুসলমান রাজত্বকালে (খ্রীঃ 
১২০০-১৭৫৭ ), জাতিভেদপ্রথার উপরে বণিত 
কাঠামো মোটের উপর একই রকম ছিল। ইসলাম 
ধর্মে সামাজিক সাম্যের ভাব হিন্দুধর্মের তুলনায় 
অনেক বেশি ছিল সন্দেহ নেই । বংশগত জাতি- 
ভেদপ্রথা ইসলামের মৌল নীতির বিরোধী । কিন্ত 
দীর্ঘ পাচশত বংসর মুসলমান রাজত্বে বাস, এবং 


হিন্দ ও মুসলিম বাজপরিবারগুলির মধ্যে কিছু কিছু 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বধ---৯ম সংখ্যা 


বৈবাহিক আদান-প্রদান হওয়া! সত্বেও হিন্দুসমাজে 
জাতিভেদপ্রথায় একটুও ভাঙ্গন ধরেনি। অধিকতর 
সামাজিক মর্যাদা লাভ এবং জিজিয়া কর 
থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নিয়জাতির কিছু কিছু 
হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু ভারতীয় 
হিন্দুসমাজের বৃহত্তর অংশ যে তাদের ধর্ম ও জাতির 
প্রতি আনুগত্য অঙ্ষু্ রেখেছিলেন, সে বিষয়ে 
সন্দেহ নেই। হিন্দুসমাজের উপর ইসলামিক 
সংঘাতের প্রতিক্রিয়।৷ ছুই ধরনের হয়েছিল । এক- 
দিকে আমরা লক্ষ্য করি যে বঘুনন্দন ভট্টাচার্য 
(১৪২০-৭৫) প্রমুখ স্বৃতিকারের? জাতিভেদপ্রথাকে 
কঠোরতর করে হিন্দুসমাজকে লে'হদৃঢ় শৃঙ্খলার 
বন্ধণে বাধবার চেষ্ট। করেছেন, যাতে বহিরাগত 
ভাবধারা তার মধ্যে আদৌ প্রবেশ করতে না 
পারে। অপর দিকে আমরা দেখি যে পঞ্চদশ ও 
যোড়এ শতাব্দীতে একদল ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারক্র 
আবির্ভাব হয়েছে, ধারা এই ছুই পরম্পর-বিরোধী 
সম্প্রদায়ের লোককে কাছে টেনে আনার চেষ্টা 
করেছেন, ছুই ধর্মের মূলগত এঁক্যের উপর জোর 
দিয়ে। রামানন্দ, কবীর, দানক, ঠেতন্য, দাছু, 
রবিদাস, মীরাবাঈ প্রমুখ ভক্তি-আন্দোলনের নেতৃ- 
বৃন্দ প্রায় সবাই ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্য, 
পুরোহিত-প্রীধান্ত এবং জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে 
প্রচার করেছিলেন, কিন্তু জাতিভে'প্রথার অর্থ- 
নৈতিক ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ় থাকার তাঁদের প্রচারকার্য 
বিশেষ সাফল্যলাভ করতে পারেনি । হিন্দু- 
সমাজের আপামর জনসাধারণ এই সব মহাপুরুষের 
অন্ুচরদের এক একটি নতুন জাতি বলে গণ্য ক'রে, 
পরোক্ষভাবে তাদের সমাজ-সংস্কার-প্রচেষ্টাকে 
পরাহত করে । কবীরপন্থী, শিখ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
প্রভৃতি সম্প্রদায়গুলি কালক্রমে এক একটি গ্বতন্ত্র 
জাতি হিসাবেই বৃহত্বর হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান 


১১. 1100167 ড411110175, [00150 (08100068, 1951), 1)19, 107-108 


১২ নিলকুমীর বস্থ, “হিন্দু সমাজের গড়ন+, ( কলিকাতা, ১৯৪৯ ), পৃঃ ১৪৯১ ১৫১-১৫৩ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


পায়। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম সমাজেরও প্রান 
এই দশা হয়েছিল । ১৩ 

জাতিভেদপ্রথার সর্ধগ্রাসী প্রভাব মধ্যযুগের 
ভারতীয় মুসলমান সমাজকেও স্পর্শ করেছিল। 
ভারতীয় মুসলানধের অনেকেই ছিলেন ধর্মান্তরিত 
হিন্দু। স্ৃতরাং পুরাতন সংস্কার বা সামাজিক 
রীতিনীতি যে তাদের উপর কিছুটা প্রভাব 
রেখে যাবে তাতে বিন্ময়ের কিছু নেই। 
ভারতীয় মুসলিম সমাজ প্রধানতঃ “আশরফ" 
(মাননীয়) ও “আজলাফ' বা আতরাফ এই 
দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। “আশরফ'র! ছিলেন 
বিদেশাগত মুসলমানদের বংশধর, এদের 
মধ্যে চারটি প্রধান ভাগ ছিল, __সৈয়দ, শেখ, 
পাগন ও মুঘল। “আংদ্লাফ'রা ছিলেন মূলতঃ 
ধর্মান্তরিত ভারতীয় হিন্দু। এদের মধ্যে সামাজিক 
মর্ধাদী সব চেয়ে বেশি ছিল ধর্মান্তরিত উচ্চবর্ণের 
হিন্দুদের, বিশেষতঃ রাজপুতদের। তারপর 
আসতেন ধর্মান্তরিত শূড্রেরা, যেমন জোলা, দরজি, 
কুমোর, তেলী, ধোবী, হাজাম (নাপিত) 
ইত্যারদি। হিন্দুসমাজে থাকলে এরা সংশূত্র 
নামে পরিচিত হতেন।5৯ বাংলা দেশের মুলমান 
সমাজে এই ধরনের বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগের কথ] 
মুকুন্দরাম-রচিত “কবিকঙ্কণ চণ্ডীগতে (রচনাকাল- 
আঙ্থ্মানিক ১৫৭৯ খ্রীঃ) হ্ম্পষ্টভাবে উল্লিখিত 
হয়েছে ।১& সমাজের সর্বনিয়স্তরে ছিলেন ভাঙ্গী, 
চামার প্রভৃতি অস্পৃশ্ত হিন্দু ধার কোনো না 
কোনো কারণে ইসলাষ ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 








১৬ তদের, পৃঃ ১৫১ 
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এদের বলা হত 'আরজাল'। যদিও হিন্দু 
সমাজের মতো। কঠোর বংশাঙ্ুক্রমিক জাতিভেদ- 
প্রথা মুসলমান সমাজে কোনোদিনই ছিল না, 
এবং শ্ুদ্বি-অশুদ্ধির বিচার হিন্দুদের মতো! মুসল- 
মানের! কখনে। করেননি, তবু. বিবাহের ব্যাপারে 
মুসলমান সমাজে বংশগৌরবের ব্যাপারটি যেষ্ট 
বিবেচিত হত, এবং সৈয়দ, শেখ, পাঠান বা 
মুঘলের] নিয়স্তরের মোমিন, পটুয়া প্রভৃতি শ্রেণীর 
লোকেদের সঙ্গে একত্র মসজিদে প্রার্থনায় যোগ 
দিলেও একাসনে অন্নগ্রহণ করতে প্রস্তত ছিলেন 
না। শেখ এবং সৈয়দদের বংশমর্ধাদা অনেকটা 
হিন্দুসমাজে ব্রাহ্মণদের মতোই ছিল। অপরদিকে 
মুদলমান ভাঙ্গী বা চামারেরা পরিফার বেশতৃষা 
থাকলেও মসজিদে প্রবেশ করতে পারতেন না, ব। 
প্রবেশ করলেও সামনের সারিগুলিতে কখনোই 
আসন নিতে সাহস করতেন নাঁ। মুসলমান 
ভাঙ্গীদের কোরাণ পাঠের অধিকার থাকলেও তীর! 
কোরাণ পড়াতে পারতেন ন1।১৯* হিন্দুদের 
দেখাদেখি এদেশের মুসলমানেরাও আহারাদির 
ব্যাপারে কতকগুলি আচার-বিচার মেনে চলতেন। 
বৃন্দাবনদাসের “চৈতন্তভাগবতে” ( ১৬শ শতাবধী) 
নবদ্ীপের মুসলমান মুলুক-পতি চৈতন্তের 
অনুগামী যবন হরিদাসকে এই সব আচার- 
অনুষ্ঠান লঙ্ঘন *করার জন্য ভত্সনা করছেন 
দেখ! যায়। 
«আমর! হিন্দুর দেখি নাহি খাই ভাত। 
তাহা তুমি ছোড় হই মহাবংশজাত ॥ 


১৪. 011905 /১79011) 11089117) 09500 1 6697 1১195906511 (100100%/, 1960), 


[00. 3537 


১৫ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী (সং) মুকুন্দরামের “কবিকম্কণ চণ্ডী” (কলিকাতা, 


১৯৫২ ), পৃঃ ৩৪৫-৩৪৬ 


১৬ [771122/8107120) 08566 4৯710 90019] 50861086101) 41001101119 1৬108911705, 


(9০11), 1973), 00, ২৯৬11178881) 113-131 
১১ 


২২ 


জাতি-ধর্ম লজ্ঘি কর অন্ত-ব্যবহার । 

পরলোকে কেমতে বা পাইবে নিস্তার ॥* ১ 
বলা বাহুল্য, এ সবই হিন্দু পরিবেশের প্রভাবে 
হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীতেও মুসলিম সমাজে এই 
ধরনের স্তরভেদ লক্ষ্য করা যায়। 

হিন্দুবৌদ্ধ রাজত্বকালের মতো মধ্যযুগেও 
আমরা হিন্দ্সমাজে, বিশেষতঃ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের 
মধ্যে, বৃত্তি পরিবর্তনের কিছু কিছু দৃষ্টান্ত পাই। 
ব্রাহ্মণেরা অনেকেই তখনো শাস্রচর্চা ও অধ্যাপনা 
করতেন, কিগু যঙ্জন-যাজনবত মূর্থ বিপ্রেরও সমাজে 
অভাব ছিল ন1। মুকুন্দরাম তার “কবিকম্কণ 
চত্তীতে” কালকেতুর নতুন রাজধানী বর্ণন। প্রসঙ্গে 
লিখেছেন, 


“মূর্খ বিপ্র বৈসে পুরে. নগরে যাজন করে 
শিখিয়া পূজার অধিষ্ঠান। 
চন্দন তিলক পরে দেব পূজে ঘরে ঘরে 


চাউলের কোচড়া বাদ্ধে টান ॥৮ ১৮ 
সমসাময়িক কালের মূর্থ ব্রা্ষণদের কটাক্ষ কপতে 
শ্রচৈতন্য মহাপ্র হও (১৪৮৬-১৫৩৩ ) পরাজ্জুখ 
হননি। 

“প্রত কহে, “সদ্ধিকাধ্য জ্ঞান নাহি যাব । 

কলিষুগে ভট্টাচার্য্য পদবী তাহার? ॥৮১৯ 
আবার অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত জয়- 
নারায়ণ সেনের “হরিলীলা” পাঠে মনে হয় যে 
ব্রাহ্মণের! সেই সময় শুধু শান্ত্রচর্চা বা অধ্যয়ন- 
অধ্যাপন1! করতেন না, অন্ততঃ তাদের মধ্যে কিছু 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--*ম সংখ্যা 


লোক রাজনীতিচর্চাও করতেন । 
প্দক্ষিণে বসিয়া বেদবেতা ছ্বিজগণ। 
রাজনীতি কহে, কহে ব্রহ্মনিরূপণ ॥৮২০ 

বৈস্থের! প্রধানতঃ চিকিৎসা-বৃত্তি গ্রহণ কপলেও 
কেউ কেউ ব্রাহ্মণদের মতোই অধ্যয়ন-অধ্যাপনাকে 
বৃত্তি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন । নবদ্বীপ-নিবাসী, 
চৈতন্ত-অন্ুচর মুরারি গুপ্ত চৈততন্তদেবের মতোই বড় 
বৈয়াকরণ ছিলেন | চৈতন্তদেব তাই তাকে পরিহাস 
করে বলছেন,__- 

প্রভূ বোলে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়। 

লতা পাতা নিঞ! গিয়া রোগী কর দড় ॥ 

ব্যাকরণ-শান্ত্র এই বিষমের অবধি । 

কফ-পিতত-অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥৮,২১ 
আবার চৈতন্যদেবের পরিচিত বারাণসী-প্রবাসা 
চন্দ্রশেখর জাতিতে বৈদ্য হলেও কায়স্থদের ন্যার 
লিখনবূততি গ্রহণ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ২২ 
শ্রীণ্ড অঞ্চলের বহু বৈদ্চ আবার গৌড় সরকারের 
কর্মচারী ছিলেন ।২০ কায়স্থের! সাধারণতঃ মসী- 
জীবী ও রাজকর্মচারী হলেও কখনো কখনো 
রাঁজ্যশাসনের এবং প্রজাপালনের দাফিত্ব পালন 
করতেন। বাংলার বারভূইঞাদের মধ্যে অনেকে 
জাতিতে কায়স্থ ছিলেন, আবুল ফজলের রচিত 
“আইন-ই-আকবরী'তে (১৬শ শতাব্দী ) বাংল! 
দেশে বহু কায়স্থ রাজার নাম পাওয়াযায়। সমাজে 
ব্রাহ্মণের! শ্েষ্ঠবর্ণের মর্ধাদা পেলেও কায়স্থদের 
বৈষয়িক প্রতিপত্তি বোধ হয় বেশিই ছিল।২+ 


১৭ বৃন্দাবনদাস, শ্িশ্রচৈতন্তভাগবত” (বস্থুমতী মংস্করণ, কলিকাতা, তারিখ নেই), পৃঃ ৮১ 


১৮ মুকুন্ধরাম, কবিকঙ্কণ চণ্ডী”, পৃঃ ৩৪৯ 


১৯ বৃন্দাবনদাস, শ্রীশ্রচৈতন্তভাগবত+, পৃঃ ৪৮ 

২০ দীনেশচন্দ্র সেন, 'বঙ্গসাহিত্য পরিচয়”, ২য় থণ্ড ( কলিকাতা, ১৯১৪ ), পৃঃ ১৪৮৭ 

২১ বৃন্দাবন দাস, “শ্রীশ্রচৈতন্তভাগবত”, পৃঃ ৪৮ 

২২ কুষ্দাস কবিরাজ, শ্রশুচৈতগ্তচরিতাস্বত ( আঃ ১৬০৬-১৫ খ্রীঃ ), উপেক্দ্রনাথ মুখোপাধ)া« 


(সং) (কলিকাতা, ১৩৫৯ সন ), পৃঃ ১৯৫ 


২৩ স্থকুমার সেন, মধ্যযুগের বাংল1 ও বাঙালী (বিশ্বভারতী ১৯৬২ ), পৃঃ ১৬ 
২৪ হন, 9. 0211916 (2.) /৯১০৪] 7922175 10-1-4800278 (08105601949), ৮০1, 11, 
0. 147 7 [২ 0১, 01202) 0186 হ0০-৬০৪ 88595 (09100169) 1969 ), 00, 104-106 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


আবার কাশীরাম দাস, গুণরাজ খান, কাণ। 
হরিদত্ত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ প্রমুখ খ্যাতনামা 
কবি ও সাহিত্যিকের কায়স্থবংশোত্তব ছিলেন। 
গম্ধবণিক, স্থবর্ণবণিক প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
নিয়বর্ণের লোকেরা একদিকে যেমন ব্যবসা-বাণিজ্য 
করে ধনবাণ ও প্রতিপত্তিশালী হতেন (--বাংল৷ 
মগলকাব্যগুলি তার প্রভৃত সাক্ষ্য বহন করছে ), 
অপরদিকে তেমনি বিদ্যাচর্চা ও গ্রস্থরচনার প্রতিও 
তীদদের যথেষ্ট অনুরাগ দেখা গিয়েছিল । যীবর 
সেন, গঙ্গাদাস সেন প্রমুখ বণিকের] মধ্যযুগে গ্রন্থ 
রচনা করে খ্যাত হয়েছিলেন ।২* তথাকধিত 
নিয়জাতির লোকেদের মধ্যে গোপজাতির কিছু 
লোকের পশ্ুপালনবৃত্তি ত্যাগ করে কৃষি ও 
কুষিজাত পণ্যের বাণিজ্যে মনোনিবেশ এবং তৈল 
ব্যবসায়কে কেন্দ্র করে তেলি ভিন্ন কলু নামে একটি 
নতুন জাতির আত্মপ্রকাশ বোড়শ শতাব্দীর 

ংলায় একটি লক্ষণীয় সামাজিক পরিবর্তন ।২৬ 
মধ্যযুগের শেষ দিকে শিক্ষা ও জ্ঞানচ্চা যে আর 
ব্াঙ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে আবদ্ধ ছিল না, তার 
বন্ছ প্রমাণ পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার সমকালে বা তার কিছু 


জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ 


৫২৩ 


পূর্বে মাঝি কায়েৎ, রামনারায়ণ গোপ, ভাগ্যমন্ত 
ধুপী প্রভৃতি নিক্নবর্ণের লোকেরা পুণথি-লেখক 
বলে উল্লিখিত হয়েছেন।২" রাজনারায়ণ বস্থ 
তার “আত্মচরিতে লিখেছেন যে বাল্যকালে 
(জন্ম : ১৮২৬) ২৪ পরগণার বোড়াল গ্রামে 
তিনি যে গুরুমশায়ের কাছে প্রথম লেখাপড়া 
শেখেন, তিনি আগুরি জাতির লোক ছিলেন।২৮ 
তথাকথিত নিয়জাতির লোকের! মধ্যযুগে কখনে' 
কখনো! ধর্মগুরুর ভমিকাতেও অবতীর্ণ হয়েছেন । 
চৈতন্যদদেবের অন্গবর্তী গৌড়ীয় 'বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে 
বহু ব্রাহ্মণ নরহরি সরকার ও নরোত্তম ঠাকুরের 
মতো! অক্রাঙ্মণের মন্ত্রশিষ্য হয়েছেন বলে জানা 
যায়। নগেন্দ্রনাথ বন্থ তীর “কাযস্থের বর্ণ-নির্ণয়। 
বইয়ে মধ্যযুগের বছ কায়স্থ সাধক ও ধর্মগুরুর 
নাম উল্লেখ করেছেন ।২৯ অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
সদ্‌গোপ জাতীয় রামশরণ পাল কর্তাভজা-সম্প্রধায়ের 
প্রধান অধ্যক্ষ হন। তার শিষ্যদের মধ্যে বন্থ 
উচ্চজাতির লোকও ছিলেন। আমাদের দেশে 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব ব্যাপকভাবে 
দেখা দেবার আগেই এ সব ঘটনা ঘটে 
গিয়েছে । 


২৫. রমেশচন্জ্র মজুমদার, “বাংল! দেশের ইতিহাস-_মধ্যযুগ' (কলিকাতা, ১৩৭৩ সন), 


পৃঃ ৩৪ ৫-৩০৬ 


২৬ চু, হং, 901798]) 00111100109 ০1 9০01: 1৬101711119 11) 171901110101)] ঠো)৫ 
$104010 90০1519 17 [110198) 117 0৩ ০৯79] 01 /১5191) 9050109) [90081 197], 


00, 319-322 


২৭ রমেশচন্জ মজুমদার, পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৩০৬ 
২৮ রাজনারার়ণ বন্থ, “আত্মচরিত+ ( কলিকাতা, ১৯১৬ ) পৃঃ ৭ 
২৯ নগেন্দ্রনাথ বন্ধ, “কা়স্তের বর্ণ-নির্য়' (কলিকাতা, তারিখ নেই ), ৪র্থ সংস্করণ) পৃঃ ১৮৬ 
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অধ্যাপক শ্্রীপ্রেমবল্পভ সেন 


একটি জাতির জীবনে পরাধীনতাই চরমতম 
সঙ্কট। কারণ প্রত্যেক জাতি তাহার জাতীয় 
জীবনের মধ্যে তাহার বিশিষ্ট জাতীয় চরিত্রকে 
অনুসরণ করিয়! চলে। জাতির সাহিত্যে, সঙ্গীতে, 
শিল্পে, সামাজিক উৎসবে ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় 
একটি নিজন্ব জীবন-দৃষ্টির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে 
প্রকাশলাভ করে । একটি জাতি যখন অপর একটি 
জাতির প্রতৃত্বাধীন হইয়া পড়ে, তখন বিজেতা 
জাতির ভাব, চিন্তা ও বিশিষ্ট জীবনতত্ব ও জীবন- 
যাত্রা-প্রণালী বিজিত জাতির মন, বুদ্ধি ও হৃদয়কে 
এমনভাবে আচ্ছন্ন করে যে সে আপন শ্বকীয়তাকে 
বিসর্জন দিয়া প্রস্তর চালচলন, দৃষ্টিভঙ্গী ও জীবন- 
ধারাকে জড়ের ন্যায় অন্থকরণ করিতে থাকে। 
ফলে জাতি তাহার হ্বধর্ম হইতে বিচ্যুত হয় এবং 
পরধর্মের ভয়াবহতার মধ্যে নিমজ্জিত হয়। 

উনবিংশ শতাব্দীতে যেদিন ইংরেজী শিক্ষা 
বাংল! দেশে প্রবেশ করিয়াছিল, সেদিন পরধর্মের 
প্রবল বন্যায় ভারতবর্ষের ম্মরণাতীত কালের মহি- 
মাগ্থিত সংস্কৃতি বাংলা দেশ হইতে ভাসিয়া যাইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের 
উৎসাহী সমর্থক রামমোহন সেদিন ইংরেজশাসনকে 
বিধাতার আশর্বাদরূপে হ্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়। 
বলিয়াছিলেন--“01%179 


1890, 11) 105 80170917 11610, 9111760 


চ01091)06 ৪1 


675 16172115]) 11110] (0 16810 1116 9010 
01 01)056 15121015 (11851177 18155)) ৪00 69 
16061 016 01000705560 1901%95 01 7301769] 
81700 105 [/000011017. কেবলমাত্র ইহাই 
নহে, ইংরেজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া! তিনি 
আরও বলিয়াছিলেন- *****০ এএাসি] 
900)508 60196000/01/ 190 001 ৮19%/০ 


(16 151081191. ৪3 ৪ 000 ০1 ০0110001018, 
99019111025 ৫611961615, 2170 10010 এ) 
60 ০1 11916509 1800 0119 25 ৪, 111101,) 
0৮৮ 8150 23 2 00101 270 100150101 
(/১019621 10176 10106 17 008110]: 
রামমোহন রচনাবলী, হরফ প্রকাশনী, 
পৃঃ ৫০৮-৫০৯ )। 

ইংরেজশাসন যে পাশ্চাত্য ভাবধারা ও 
সংস্কৃতির বিজয়বৈজয়ন্তরী উড়াইবে এই প্রবল 
প্রত্যাশা বামমোহন তীহার [.014 40111051-কে 
লেখ৷ পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন--“৬1০ 21158৫) 
9169160 0] 10121719 (0 [১1051001709 [01 
(115 


91011110076 ০01 


[109 0161005 210 
0) 


1115101110% 
ব201075 ০ 
06 ৬/০9 11) 016 91011005 20101- 
(1015 01 [)19101109 10 4৯912 0010 41 
210 90101069 ০01 11006] 1310101)0. 
(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৪ )। আধুনিক ইউরোপে 
সেই কলাবিদ্যা ও বিজ্ঞানের তুলনায় ভারতীয় | 
সংস্কৃতির মূল্য সম্বন্ধে রামমোহন আপনার ধারণাটিও: 
স্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করিয়াছিলেন-_-]0: 
9011101 [910] 1011108606) 50 41000016011 
2117051 2. 1110111776 5 11609558101 119 
2০001511160)8, 19 ৮/০]1 10001] 10 1190 0601 
(97 269 ৪ 11761002016 01)6010 01) (11 
01109510107 1010%19056; 810 116 
1621171170 0০017002190 1117001 (115 11109 
11119011005 ৮91] 15 091 001 59110101011 19 
10%/010 1116 1999817 01 20001711111 
(পুরোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৩৪-৪৩৫ )। 

রামমোহনের এই ইউরোপভক্তি ও ভারতী 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ]] 


সংস্কৃতির প্রতি বিতৃষ্ ভিরোজিওর শিষ্য “ইয়ং 
বেঙ্গল সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও প্রচণ্ড আকার 
ধারণ করিয়াছিল। গুরু ডিরোজিওর ভারত- 
প্রীতির কণামাত্রও গ্রহণ ন1 করিয়] তাহার শিষ্য- 
সম্প্রদায় দেশকে রাতারাতি দ্বিতীয় ইউরোপে 
পরিণত করিবার উগ্র আকাঙ্ায় পৌশাক-পরিচ্ছদ, 
আচার-আচরণ হইতে আবস্ত করিয়া ধর্মান্তরগ্রহণ 
এবং সাহেব সাজিবার প্রাণাস্ত প্রয়াসে জাতির 
ইতিহাসে একটি বিভ্রান্তিকর অপচয়েত্রু অধ্যায় 
রচনা করিয়াছিলেন । 

এই ভ্রমের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বক্কিমচন্ত্র 
বলিয়াছিলেন--পবাঙ্গীলী কখন ইংরাজ হইতে 
পারিবে ন1.""পাচ সাত হাজার নকল ইংরাজ 
ভিন্ন তিন কোটি সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে ন1। 
গিলটি পিতল হইতে খাটি রূপা ভাল...নকল 
ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহণীয়।” 
(বঙ্কিম রচনাসং*হ প্রবন্ধ খণ্ড, প্রথম অংশ, 
পৃঃ ৩৫৮ )। 

এই কথা বলিয়াই বঙ্কিম ক্ষান্ত হন নাই 
কালিদাস ছাড়িয়। যাহার? 9৬1], পড়িত, 
গীতা ছাড়িয়া যাহারা কেবল 111] পড়িত, 
উড়িয্যার প্রত্তরশিল্প ছাড়িয়া যাহারা সাহেববাড়ির 
চীনা পুতুল হা করিয়! দেখিত তাহাদের মোহভঙ্গ 
করিয়া ম্বদেশের ও স্বজাতির সংস্কৃতির মূল্য কি 
অপরিসীম তাহা তিনি বুঝিতে শিখাইয়াছিলেন । 
বাঙ্গালীর জীবনের সৃখছুঃখ, হাসিকান্ন, প্রেম ও 
বিরহ লইয়। যে বিশ্বসাহিত্যে অমরকীতি স্থাপন 
কর! যায় সে সত্যও তিনি আপনার অসামান্য 
প্রতিভাবলে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। মধুস্থদনও 
“বঙ্গভাষার প্রতি কবিতায় পরদেশের নিকট 
ভিক্ষাবৃত্তি আচরণের নিন্দা করিয়া আপনার পূর্ব- 
জীবনে সাহেব হইবার প্রচেষ্টার প্রায়শ্চিত্ত 
করিয়াছিলেন । বঙ্কিম ও মধুন্দন হইতে বাংলা- 
সাহিত্যে জ্যোতির্ময় নবধুগের স্থচনা ৷ সে নবধুগ 


আধুনিক বাংলাসাহিত্যে সঙ্কট ও সমাধান 


৪২৫ 


একদিকে যেমন মৌলিক সৃষ্টির প্রতিভায় সমুজ্ঞল, 
অপর দিকে তেমনি ভারতবর্ষের সংস্কৃতির চিরন্তন 
বাণীর মহিমান্িত দীপ্তিতে অক্লান। আধুনিক 
ভারতবর্ষের ইতিহাসে তাহাই ত অনীম এষ্বর্ব 
মণ্তিত হ্বর্ণযুগের উদ্বোধন । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কাল পর্যন্ত মৌলিক হি ও 
জাতীয় সংস্কতর নবঙ্গীবনের স্পন্দনে বাংলা- 
সাহিত্যের গৌরবময় জয়যাত্রা অব্যাহত । তখন 
দেশজননীর মহৎ সৌন্দ্প, জাতীয় আত্মমধাদা *ও 
আত্মচেতনা এবং ভারতসংস্কৃতির আবিনশ্বর 
গৌরবগাথায় বাংলাসাহিত্যের জগৎ দিগন্ত পর্বত 
প্লাবিত। 

কিন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবতী। কালে বাংলা" 
সাহিত্যে আবার একটি সঞ্চটের যুগ দেখ! দিল। 
সাম্প্রতিক কালে বাংলাসাহিত্যের দিগন্তে 
সঙ্কটের কালে! মেঘ সেধিন গুরুতর বিপদের সক্কেত 
বহন করিয়া আনিগাছিল; সেদিন আবার 
পুরাতন কালের “ইয়ং বেগল' ধলের পুনরাবিভীব 
ঘটিয়াছিল। ভারতবর্ষে পুনরার দ্বিতীয় ইউরোপে 
পরিণত করিবার উদ্ধাদন জাতিগত 'শাআ্মবিলোপের 
প্রচেষ্টায় উগ্রমৃতিতে দেখা দিয়াছিল। সে 
যুগের তরুণ দলের একাংশ স্বদেশ, শ্বজাতি ও 
জাতির সংস্কৃতির প্রতি এক বিজাতীয় ঘ্বণাকে 
অবলম্বন করিয়া ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাসত্বের 
উপর সাংস্কৃতিক দাসত্ব আবোপ করিতে উন্মুখ 
হইয়া! উঠিয়াছিল। সে যুগের “কল্লোল”, 'প্রগতি', 
কোলিকলম, প্রভৃতি পত্রিকার পৃষ্ঠায় সেই দুষ্ধৃতির 
্বক্ষর স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ইউরোপীয় 
ভাবধার! ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর ক্রীতদাসোচিত 
স্তাবকত:ং এবং শ্বদেশ ও শ্বজাতির প্রতি প্রচণ্ড 
বিরূপতা। এই পত্রিকাগোষ্ঠির লেখকদের একমাত্র 
উপজীব্য ছিল। ভারতবর্ষের স্প্র$তির অপরি- 
সীম সৌন্দর্য তাহাদের নিকট যেমন অবহেলিত 
ছিল, বহুষুগব্যাপী প্রবহ্মাণ ভারতীয় সংস্কতির 


৫৬ 


অলামান্য এরও তাহাদের দৃষ্টিতে ছিল তেমনি 
অবজ্ঞার বস্ত। দেশহ্গননীর মৃত্ময়ী মৃত্তি ও 
চিন্ময়ী যতি উভয়ের প্রতি তাহাদের মনোভাব 
ছিল একান্ত বৈরিতার । শ্বদেশ ও হৃদেশী 
সংস্কৃতির প্রতি যে ঘ্বণ1 ও ধিক্কার তাহারা সাহিত্যের 
অবলম্বনরূপে গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাই যদি 
বাংলাসাহিত্যে একাধিপত্য লাভ করিত, তবে 
বিদেশী ভাবধারা ও বিদেশী সাহিত্যের অন্ধ 
অন্থকরণে বাংলাসাহিত্যের প্রাঙ্গণ নিক্ষল আগা- 
ছায় পূর্ণ হইয়া! উঠিত। শ্বধর্মচ্যুতির পরিণামে 
ভারতবর্ষ যেমন চিরদাঁসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিত, 
হীন নকলনবিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয় বাংলা- 
সাহিত্যকেও তেমনি তাহার অবশ্তপ্রাপ্য সম্মানের 
আসন হইতে বঞ্চিত থাকিতে হইত। 

জাতির জীবনে সেই সঙ্কটের কালে 
সৌভাগ্যক্রমে এমন কয়েকজন পাহিত্যসাধকের 
আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, ধাহাঁদের প্রতিভায় দেশের 
ন্ময়ী ও চিন্নয়ী মৃত্তির প্রতিফলন বাংলাসাহিত্যকে 
সহ্কটের পথ হইতে সার্থক সৃষ্টির রাজপথে উত্তীর্ণ 
করিয়াছিল। কোন বিদেশী সাহিত্যকে বিন্দুমাত্র 
অশ্নকরণ না করিয়া! তাহার! রচলারীতির নিজন্বতায় 
এবং শ্বজাতির জীবনের সহিত প্রাণের অবিচ্ছিন্ন 
যোগনুত্রের কল্যাণে বাংলাসাহিত্যের এক পরম 
গৌরবময় অধ্যায় স্থপ্ি করিয়াছিলেন । সেই 
ক্ষণজন্ম! সাহিত্যিকগণের মধ্যে তিনজনের নাম 
বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত ম্মরণীয়। সেই তিন মহৎ 
সাহিত্যশিল্পী ছিলেন-_তারাশঙ্কর, বিভৃতিভ্যণ ও 
বনফুল 

ইহাদের মধ্যে ধাহার আবির্ভাব সর্বপ্রথম 
বাংলাসাহিত্যে বিন্ময়কর আলোড়ন সি 
করিয়াছিল, তিনি বিভূতিভূষণ | দেশজননীর 
অন্ুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, ভারতবাসীর জীবন- 
ধারায় মানবিকতার অপরূপ মহত্ব এবং ভারত- 
সংস্কৃতির স্থগভীর অধ্যাত্মদৃ্টির অবিনশ্বর মহিম। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---৯ম সংখ্যা 


বিভূতিভূষণের সাহিত্যসাধনায় বাংলাসাহিত্যে 
অক্ষয্ন কীণ্ত স্থাপন করিয়াছিল। বস্তত 
বিভৃতিভূষণের অমর উপন্যাস “পথের পাঁচালী" 
হইতেই বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচক্জরের পরবর্তী 
কালের বাংল'সাহিত্যে কালক্জয়ী স্্টিশীল রচনার 
চন হইয়াছে। 

ভারতবর্ষের স্টায় বিশাল দেশের যে.বিরাট 
প্রাকৃতিক সৌন্দর্য পাশ্চাত্য খোহাদ্ধ “কল্লোল”- 
গোষ্টিত্র এলেখকদের দৃ্টিগোঁচর হয় নাই, বিভৃতি- 
ভূষণই প্রথধ তাহাকে অসামান্য লেখনীনৈপুণ্যের 
সাহায্যে বাংলার সাহিত্যজগতে অধিন্মরণী় 
প্রতিষ্ঠা দান করিলেন । বাংলার পল্লীপ্রকৃতির 
সে আশ্চষ মাধুধকে “পথের পাচালী'তে তিনি 
জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। “অপরাহ্জিত” ও 
“'আরণ্যকে সেই একই বিস্মকর দক্ষতায় তান 
ভারতবর্ষের অবরণ্য-অঞ্চলের ধ্যানগন্ভীর অপার 
মহিমাকে চিরন্তন রূপ দিয়াছেন। ভারতবর্ষের 
ুন্ময়ী মৃত্তির এক সার্থক শিল্পী বিভূতিভূষণ । 

এই মুন্ময়ী মৃত্তির আর একটি দিক তারাশঙ্করের 
বলিষ্ঠ লেখনীতে রূপায়িত হইয়াছে । বাংলা- 
সাহিত্যে আঞ্চলক? উপন্যাসের প্রথম ও প্রধান 
আঙ্টা তারাশঙ্কর । কালিন্দী, ধাত্রীদেবতা, 
গণদেবতা, পঞ্চগ্রাম প্রভৃতি উপন্যাসে তারাশঙ্কর 
বীরভূম অঞ্চলের মাটি ও মানুষের ছবি এবং 
তাহাদের মধ্যে নিগুঢ় যোগছুত্রটিকে অমর করিয়া 
রাখিয়া! গিয়াছেন। বীরভূম অঞ্চলের এই গ্রীম- 
জীবন যে চিরকাল উপেক্ষিত থাকিবে না, বরং 
সাহিত্যের অমরলোকে এই বিশিষ্ট গ্রাম-জীবন 
চিরকালের আসন লাভের উপযুক্ত একথা তারাশঙ্কর 
প্রমাণ করিয়! গিয়াছেন। একদিকে ভূ-প্ররূতি, 
অপরদিকে মানবপ্রকৃতি--এই উভয়ের সম্মিলনে 
সাহিত্যের যে এ্রশ্বধময় অধ্যায় তারাশঙ্কর রচনা 
করিয়াছেন মাটি ও মানুষের সহিত তাঁহার একাস্ত 
আত্মীয়তা ছিল বলিয়াই তিনি তাহা করিতে সক্ষম 


আশি ন, ১৩৮৭ ] 


হইয়াছেন । সর্ধদ] পাশ্চাত্য জগতের প্রতি 
ুৰবদৃষ্টি ও তদগতচিত্ত কল্পোলগোষ্ঠিণ লেখকদের 
নিকট ইহা অকল্পনীয় ছিল। 

ভারতবর্ষের মৃম্ময়ী মুততির আর এক স্থদক্ষ 
রূপকার বনফুল। হাঁণ্তরসে অপামান্ত নিপুণ এই 
ক্ষণজন্মণ সাহিত্যশিন্পী একট স্থুসমুদ্ধ কবিচিত্তের 
অধিকারী ছিলেন | তীহার প্রতিভাদীপ্ত কবিত্ব- 
শক্তি স্বদেশের প্রারুতিক সৌন্দ্ধের বর্ণাট/ চিত্রটি 
মৃগয়া, ও “ভান, গ্রন্থে অক্লান উজ্জ্বলতায় 
প্রতিফলিত করিয়াছে। 

কেবল স্বদেশের প্রারুতিক সৌন্দর্ধ নহে, দেশের 
মান্থষের মানবিকতার মাধুর্য ও মহত্বও এই তিন 
বরেণ্য সাহিত্যিকের সাহিত্যন্থষ্টির মধ্যে ফুটিয়া 
উঠিয়াছ্ে। ন্বজা/তর নিন্দাই তাহাদের রচনার 
একমাত্র উপজীব্য নহে, ফারণ সকল দোষক্রটির 
মধ্যেও ভারতবামীর জ্ীবনযাস্রায় হৃদয়বত্তার যে 
একটি গভীর সু প্বনিত হইতেছে তাহা তাহারা 
আপনাধের জীবশে উপলপ্দি করয়াছিলেন । দেশের 
মানুষের অন্থরগ্গ পরিচয় ঠাহ।দের জানা! ছিল। 
তাই জাতি? লীবনে নাণা স্তরে মানসিক সম্পদের 
নত্বময় ভাগ্তারের সংবাদ তাহারা পাঠকসমান্গকে 
উপহার দিয়াছিলেন। 

মনুষ্যত্বের মহৎ দীপশিখাটি যে আমাদের 
দেশের নিতান্ত নগণ) শ্রেণীর মানুষের মধ্যেও কত 
উজ্জল আলোক বিকিরণ করিতেছে তাহা 
বিভূতিভূষণের “খারশ্যকা', “ইছামতী”, 'দৃষ্টি- 
প্রদীপ” ও 'আধর্শ হিন্বু হোটেল” প্রভৃতি গ্রন্থের 
ছত্রে ছত্রে প্রতিভাত। সমাজে যাহাঁদের অর্থ, 
পাণ্ডিত্য, প্রতিপত্তি প্রভৃতি কিছুই নাই এমন 
অতি তুচ্ছ মানুষগুলিও যে কি মহৎ মানপিক 
এন্বর্ষে দীপ্তিমান্‌ এই সাহিত্যকীতিগুলি তাহার 
নিদর্শন । 

তারাশঙ্কর দেখাইয়াছেশ যে শিতাই অতি 
তুচ্ছ শ্রেণীর মধ্য হইতে আবিভ্ত হইলেও 


আধুনিক বাংলসাহিত্যে সন্কট ও সমাধান 
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যথার্থ কবির মহৎ হ্ৃদয়ান্ভূতি এবং উদার ও গভীর 
জীবন-দৃষ্টি তাহার ধৃলিলিপ্ত ললাটে কবিত্বের 
রাক্টিকা আকিয়া দিয়াছে। 

“কবি” উপন্যাসের ন্যায় “নাগিনী কন্তার 
কাহিনী”? ও হ্হীস্থলীৰবাকের উপকথায়ও 
তারাশঙ্কর অস্ত্যজ জাতির জীবনধারায় স্থুখ, দুঃখ, 
বিরহ, মিলনের মধ্য দিয়া হ্বায়ের যে এ 
বিকশিত তাহার আশ্চর্য রূপটি পাঠকলমাজের 
নিকট তুলিযা ধরিয়াছেন। ইহা ব্যতীত 

ত্বাধীনতা-সংগ্রামে জাতি যে জীবন- 
পণ করিম শৃঙ্খল মোচনে অবতীর্ণ হইয়াছিল 
ধাত্রীদেবতা” প্রমুখ উপন্াসে তাহার বন্দনাও 
তিনি রচন। করিয়াছেন । 

ধনকুল “সগুষি' ও “অগ্রি” উপন্যাসে জাতির 
মুক্তি-সংগ্রামে আত্মান্তির চিত্র আগ্নেয় অক্ষরে 
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। জাতির এই মুক্তি- 
সংগ্রামের প্রতি কলোলগোষ্ঠির কঠোর অবজ্ঞা 
উপেক্ষামূলক নীরবতার মধ্য দিয়াই উচ্চারিত 
হইয়াছিল । 

ভারতবর্ষের যে চিন্সয়ী মতি ভারতসংস্কতির 
মধ্যে যুগে যুগে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অন্বপ্তাবকতায় তাহা কলোলগোষ্টির 
লেখকদের দ্বারা ধিক্ত হইলেও এই তিন মহৎ 
সাহিত্য-রচয়িতা নির্লভাবে তাহার মৃল্য 
নির্ধারণ করিয়াছেন এবং নিভীকভাবে আধুনিক- 
কালে ভারতসংস্কৃতিকে তাহার প্রাপ্য শ্রদ্ধার 
আসন দান করিয়াছেন। 

ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের প্রথম যুগে মনে- 
প্রাণে ও আচার-আচরণে ইংরেজ হইবার যে 
প্রবল বাসনা বাংলার শিক্ষিত সমাজে উদ্দামরূপে 
দেখা দিয়াছিল, কলোলগোষ্টির লেখকদের মধ্যে 
সেই একই উন্মাদনা লক্ষ্য করা যায়। সে গোষ্টির 
অন্যতম বুদ্ধদেব বন্থ মহাশয়ের পরবর্তী কালের 
একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য | 4 4১০৪ 


৫২৮ 
97 07901) 01755 পুস্তকে বুদ্ধদেব বস্থর এই 
অভিমত ব্যক্ত হইয়াছে “[২97)11010801) 17900 
130179] & 1১01 91 170101:0”একাধে রবীন্্র- 
নাথ দুই প্রধান সহায়ককে পাইয়াছিলেন রাম- 
মোহন ও বিছ্াসাগরের মধ্যে । বুদ্ধদেব বস্থুর 
মতে কেবল বাংল। দেশই ইংল্যাণ্ড ও ইউরোপকে 
সাদর আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল-- “721. 105 
00100709790) ৫991১100 (1: 0০ 0£ 9101062- 
(1010 80৫ 100 1)0977015 11126 1007151 [9100906 
8110 200011020% 15 5110010 20012171116 
০0110110101 19 1:810176 0011005) 7৮6 01715 
19 11120 17010017094 ৮1018 3911001 1761 
10101990109 83011291 80501094 1201101)9 
৬101) & 8090৫ 210 01101005111955 11191 
8110810 700 1170160 &9 & 10001 117 11011721) 
(৮) ০1০ 06 01391) 01১৭ 

0. 59) 
এই ইউরোপীয় ক্দীবনবাধ ও চিন্তাধারার 
শোতে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইবার যে উদ্দামতা' 
কল্লোল পত্রিকার প্রচলন্কালে বাংলাস।হিত্যে 
জাতিগত চরিত্র ও ভাবধার1 বিসর্জনে সাহিত্যিক- 
সমাজকে ডাক দিয়াছিল তাহার দ্বার বিন্দঃমাত্র 
প্রভাবিত না হইয়া মালোচ্য সাহিত্যিক-ত্রয়ী 
যথার্থ স্থস্টিমলক ও মৌলিক সাহিত্যের নব 
অধ্যায় রচনা করিয়াছিলেন। সে সাহিত্যে যে 
জীবন চিত্রিত হইয়াছিল, তাহা! ভারতীয় জীবন, 
সে সাহিত্যে জীবনের যে মহিম1 ঘোবিত হইয়াছিল 
তাহা ভারতীয় সংস্কৃতির বন্দন।-গানণ। তীহার 
বাংলাসাহিত্যকে এইভাবে অপমৃত্যুর সন্কট হইতে 
রক্ষা করিয়াছিলেন । 
বিশ্ৃতিতৃষণের সাহিত্যে, উপনিষদে ও 
আরণ্যকে যে বিশ্বদ্দেবতার প্রকাশ বনস্পতিতে, 
লতায়, ওবধিতে নিত্য বন্দিত, তাহারই দর্শন- 
লাভের বার্তা বিঘোধষিত। বিশেষত “হে অরণ্য 


1০197010189 ” 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ধ-্”»ম সংখ্যা 


কথা কও এবং “কুশল পাহাড়ী? পুস্তকে আধুনিক 
ভারতে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার অঙ্ুকরণের পরি- 
প্রেক্ষিতে বিস্ৃতিভূষণ ভারতবর্ষের চিরন্তন বাণীর 
জয় ঘোষণ1 করিয়াছেন । ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে 
বহু গ্রাম্য মানুষের মধ্যে বিভৃতি হৃষণ যে উদারতা, 
মহত্ব ও অনাড়ম্বর সাহসিকতার জীবন্ত প্রকাশের 
চিত্র আমাদের উপহার দিয়াছেন তাহা ভারত- 
সংস্কৃতির মহত স্যঞ্জনশীলতা সম্বন্ধে আমাদের সংশয় 
দুর করে। 

তারাশঙ্কর “মাটি গল্লে একটি অতি দরিদ্র 
মানুষের অন্তরের সম্পদের সংবাদ আমাদের 
দিয়াছেন । গঙ্গার মাটি আনিয়। তাহ শহরে বিক্রয় 
করিয়া যে জীবিকা নির্বাহ করিত, গঙ্গার স্রোত 
তাহার নিকট পাধিব কামনা হইতে স্ত্তরণের 
কোন্‌ অম্ৃতবাণী বহন করিয়া আনিয়াছে তাহার 
অপূর্ব কাহিনী আমাদের শোনাইয়াছেন। তাহার 
“ইমার্' গল্পে দেখি নিরক্ষর এক রাঁজমিন্ত্রী দেবতার 
দেউল রচনা করিতে করিতে কি আশ্চর্মভাবে এই 
বিশ্বকে বিশ্বদেবতার মন্দিরদপে দেখিতে শিখিল 
“সগুপদী*তে, “শিলাসনে” ও আরও একাধিক পুস্তকে 
তারাশঙ্কর এই মহৎ উত্তরণের কাহিনী পরিবেশন 
করিয়াছেন । “আরোগ্য নিকেতনে” তিনি মৃত্যুর 
মধ্য দির পরমানন্দ মাধবের আগমনের চরণধবনি 
শুনিয়াছেন। 

বনফুল 'নির্মোক' উপন্তাসে পাশ্চাত্য সভ্যতার 
খোলস আমাদের জীবনে কি ছৃর্গতির স্যষ্টি করে 
তাহা স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন। তাহার 
অশ্ীশ্বর, হাটে বাজারে, নবীন দত্ত, হরিশ্চ্জর প্রভৃতি 
উপন্ঠাসে ভোগ-লোলুপতার উধের্ধে যে শাস্ত, 
সমাহিত, আত্মোপলব্ধির গভীর আনন্দ পরিপ্ুত 
ভারতীয় জীবনাদর্শ তাহারই প্রণাম মন্ত্র উচ্চারণ 
করিয়াছেন। 

এইরূপে এই সাহিত্যিকব্রয়ীর সাহিত্য-সাধনায় 
সিদ্ধি আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে কঠিনতম সঙ্কট 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


হইতে উদ্ধার করিয়া চিরপ্তন মহাজীবনের জয়- 
যাত্রার পথে পরিচালিত করিয়াছে। 

পরিশেষে বিভূতিভূষণের একটি সাহিত্য 
সভার অধিবেশনে প্রদত্ত উক্তি উদ্ধত করিতেছি-_- 

“জীবনের শাশত গ্রব সত্যকে আমরা এখন 
অন্বীকার করে চলেছি। যে দেশে গীতার মত 
সাহিত্য রচিত হয়েছিল, যা আজ দেড় হাজার 
বৎসর ধরে স্বকীয় আলোর উদ্ভাসিত, কত শত 
মনীষীর ভাস্ত-টাকা-টিগ্লনীর অর্থযপুষ্পে খা এই দীর্ঘ 
দিন ধরে ক্জিত হয়ে এসেছে--আজ আমাদের 
দুর্ভাগ্য সেই দেশের সাহিত্যের আদর্শ আমাদের 
আমদানি করতে হয় সমুদ্রপারের দেশ থেকে।” 
(বিভৃতিবীথিকা_পৃঃ ২৭৫-৭৬)। এ উক্তির 
মধ্যে বিভূতিভূষণ, তারাশস্কর্র ও বনফুলের সাহিত্য- 
স্্টীর মূল লক্ষ্য উচ্চারিত । 

“বেদে” অথবা “পটলডাঙ্গার পাঁচালী” বাংলা 


ন্যায়বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে সৎপদার্থের শ্বরূপ 
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সাহিত্যকে আবর্জনার পঙ্ককৃণ্ডে নিমজ্জিত করিতে 
চাহিয়াছিল। “পথের পাঁচালী” সত্যকার সাহিত্য- 
স্ষ্টির নবদিগন্ত উন্মোচিত করিয়াছিল । বিভ্ভৃতি- 
ভূষণ, তারাশঙ্কর ও বনফুলের মধ্যে মাধূনক 
বাংলাসাহিত্য নবস্থপ্টিঃ রাজপথে সার্থক পদক্ষেপ 
করিয়াছে । তাই দেখিতে পাই “পটলভাঙ্গার 
পাচালী'কে কেহ স্মরণ করে না, পবের পাচালা, 
বিশ্বব্যাপী শ্রদ্ধার শাসনে বিরাজিত। “বেণের 
লেখককে শেষজীবনে “পরমপুরুষ আরমকৃষণ গ্র্থ 
লিখিয় প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছে এবং বুদ্ধদেব 
বস্থরও শেষ পর্বের লেখা “মহাভারতের কথা” । 

ভারতবর্ষের সাহিত্যলোকে ভারতসংস্কৃতির 
মর্মবাণী অপরাজিত গোৌরধে আজও উচ্চারিত। 
তাই বিভৃতিহ্বণ, তারাশঙ্কর ও বনফুলের 
আবির্ভাবে আধুনিক বাংলাসাহিত্য সঙ্কট হইতে 
উত্তীর্ণ হইয়া নবমহিমায় উদ্ভাসিত | 


ন্যায়বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে সৎপদার্থের ব্বরূপ 
অধ্যাপক শ্রীবিধুভৃষণ ভট্টাচার্য 


ভারতীয় দর্শনশান্ত্রে কার্যকারণভাবের 
আলোচনা একটি প্রধান বিষয়রূপে পরিগণিত হয় । 
কারণ হইতে কার্ষের উৎপত্তি, ইহা! সবসম্মত। 
কিন্ত যাহা উৎপন্ন হয় তাহা! সং, এই সিদ্ধান্ত 
সর্জনগ্রাহ নহে । যাহা উৎপন্ন হয় তাহা সৎ 
নহে, এই ম-ভবাদ সম্বন্ধে পরে আলোচনা কর! 
হইবে । কিন্ত ধাহ1 উৎপন্ন হয় তাহা সৎ, ইহা! 
স্বীকার করিলে 3 উৎপত্তির পুর্বে কাটি কোনভাবে 
বিদ্মান ছিল কিনা, এই সম্বন্ধে মতানৈক্য 
রহিয়াছে । যাহা কার্য তাহা কারণ হইতেই 
নৃতন করিয়া উৎপন্ন হয়, উৎপাত্তর পৃধে তাহার 
কোনপ্রকার সত্তাই ছিল না, সম্পূর্ণ নৃতন একটি 
বন্ত কারণ হইতে উৎপন্ন হয়--এইরূপ মতবাদ 

১২ 


অসৎকার্ধবাদ নামে প্রপিদ্ধ। অপরপক্ষে কেহ 
কেহ মনে করেন, কাধ কারণ হইতে 'আবির্ভত 
হয় সভ্য, কিন্তু আবির্ভাবের পূর্বেও কাম অব্যক্ত 
বা হুত্রপে বিদ্যমান থাকে $ স্থতরাং কারণ হইতে 
আবির্ভূত হওয়ার পুৰে তাহা ইন্দরিয়গ্রাহথরূপে 
প্রতীয়মান না হইলেও তাহার অস্থিত্ব বা সত্ব 
একেবারেই ছিল না, ইহ বল!যায় না। এই 
মতবাদ সৎকামবাধ নামে পরিচিত। 

পূর্বের মালোচন! হইতে কা সম্বন্ধে তিনটি 
মতের আভাস পাওয়া গিয়াছে । এক, কাধ সৎ 
নহে; দুই, কাম উৎপত্তির পূর্বে সৎ নহে, কিন্ত 
উৎপত্তির পরে উহ] সৎ্$ তিন, কাধ সব্ধদাই সৎ, 
কিন্ত উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত বা নুক্প, এবং উৎপত্তির 
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পরে ব্যক্ত বা স্থল। এই তৃতীয় মতবাদই 
সকাধবাদ নামে আখ্যাত হয়। 

সৎপদার্থ সপ্বন্ধে আলোচন! করিতে হইলে, 
প্রথমেই জানা দরকাণ সৎ বলিতে কি বুঝায়। 
ভারতীয় দর্শণশান্ত্রে সৎ বা অস্তিত্ব অধিকাংশ 
ক্ষেত্রেই সমানার্ক। কিন্ত যাহা অনিত্য অথাৎ 
উৎপত্তি এবং বিন।শশীল, তাহাও সৎ, অপরপক্ষে 
যাহার উৎপত্তি এবং বিনাশ নাই, অর্থাৎ যাহ! 
স্বদেশে সবকালে বি্যঘান, তাহাই সৎ, এইবপ 
মতবাদও রাঁহরাছে। স্থৃতরাং নিত্য এবং অনিত্য 
-_ছ্বিবিধ পদাথ ই সৎ, এইরূপ সিদ্ধাস্তও ব্মান। 
পক্ষান্তরে সৎ কখনও পিত্য নহে, এইরূপ মতবাদও 
আছে। এই দুইটি মতের আলোচনাই বর্তমান 
প্রবন্ধের উদ্দেশ্ঠ । 


উৎপত্তির পূর্বে যাহা ছিল না, অর্থাৎ, 


উৎপত্তিপ্ন পূর্বে যাহা অসৎ, উৎপন্ন হওয়ার 
পর তাহা সৎ, এবং বিনাশের পরও সেই 
বস্ত অসৎবএই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইলে 
সৎ্এর এমন একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে 
হইবে, যাহার দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমধিত হয়। 
ধাহারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন, তীহারা 
উৎপত্তিবিনাশশীীল বস্তকেই যে কেবল সৎ বলেন 
তাহা! নহে, উৎ্পর্তিবিনাশরহিত অর্থাৎ নিত্য 
বস্তও তাহাদের মতে সং। স্ৃতত্রাং এই মতে 
সৎ এমন একটি সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে যাহা! 
নিত্য এবং অনিত্য উভয়বিধ বস্ততেই ব্যবহৃত 
হইতে পারে। পক্ষান্তরে যাহারা উৎপত্তির 
পরক্ষণেই সং-এর বিনাশ স্বীকার করে, তাহাদের 
মতেও সর একটি সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে 
হইবে। 

পদার্থের মৌলিক বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ভারতীয় 
দার্শনিক সম্প্রধায়ের মধো এইরূপ বিভিন্ন দৃিভঙী 
নিজ নিজ দার্শনিক পদার্থতত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন 
ধারণার পর্যবসিত ফল। ইন্দরিক়গ্রাহ-পদাথের 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বধ-্-৯ম সংখ) 


মৌলিক স্বরূপ কি, এবং কিভাবেই বা সেই 
মূল স্বরূপ হইতে ইন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্যরূপে বস্তুটি 
পরিপূর্ণতা লাভ করে, এই বিষয়ে মতভেদকে 
ভিত্তি করিয়াই আলোচিত তিনটি মতবাদ 
প্রবতিত হইয়াছে । সুতরাং সৎ কাহাকে বলে, 
তাহার ধারণাও দর্শনশান্ত্রেরে মৌল কাঠামো 
অনুযায়ীই নিরূপিত হইয়াছে। 

সৎ কাহাকে বলে, প্রথমে তাহাই আলোচিত 
হইতেছে । অস্তিত্ব, সত্তা প্রভৃতি শব্ধ লৌকিক 
ব্যবহারের ক্ষেত্রেও প্রাঞ্মই সমানার্থকরূপে প্রসিদ্ধ 
সহজ কথার, যাহা আছে, তাহাই অস্তিত্বশীল এবং 
তাহাই সৎ্। এই দিক হইতে বস্তত্ব এবং অস্তি্ 
বা সত্তা সমপধায়ী। বস্তত্ব বা অস্তিত্ব অনুভবের 
মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া 
একটি অনুভব ঘটে, সেই অনুভবের মূলে অবস্থিত 
বস্তটিকেই সৎ বা অস্ডিত্বশীল বলা হয়। যাহা? 
অস্তিত্ব নাই, অর্থাৎ যাহা সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক, 
তাহাকে অবলম্বন করিয়া কোন অনুভব প্রতিষ্ঠিত 


হয়না । কারণ, অন্ুভবের যোগ্য বস্ত দেশকাল- 
সাপেক্ষ । কোন স্থান এবং কাল বর্জন করিয়৷ বসত 
অন্নভূত হয় না। ম্থতরাং অন্থভবের বোগ্য খন 


কোন দেশে অবস্থিত হইবেই। যে বস্তু কোন 
দেশেই অবস্থিত নহে, অর্থাৎ কোণ অধিকপণেই 
যাহাকে “আছে? বলিয়৷ অন্গভব করা যায় না, তাহ! 
সৎ নহে; অর্থাৎ সম্পূর্ণ অসৎ বা অলীক। কার, 
“আছে? বা “অস্তি' এই বোধ কোন একটি দেখ- 
সাপেক্ষ। “আছে” বলিলেই তাহার থাকার 
অধিকরণ সিদ্ধ হয়। কোন অধিকরণ নাই, অথচ 
'আছে” ইহা সাধারণভাবে বলাই যায় না। 
অতএব অধিকরণসংশ্লিষ্ট প্রতীতির বিষয় হইলেই 
তাহাকে সৎ বা অস্তত্বশীল বলা হয়। যাহা কোন 
অধিকরণে থাকে না, তাহা একেবারেই অসৎ বা 
অলীক। বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত । এই 
সমস্ত ক্ষেত্রে শব্ধ শুনিবার পর বুদ্ধি দ্বার এ শবের 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


অর্থ গৃহীত হয় বটে, কিন্তু এরূপ অর্থের বাহিক 
সভা থাকে না। এইজন্তই এইবপ জ্ঞানকে শব্- 
জন্য একটি জ্ঞানমাত্ররূপে দর্শনশান্ত্রে 'বিকল্প' বলা 
হয়।* সুতরাং অস্ুভূতির অবলম্বনযোগ্য অরধিকরণ- 
সংঙ্গিষ্ট বিষয়কেই সৎ বা অন্তিত্বীল বল! হয়। 
যাহা এইরূপ অস্তিত্বশীল, তাহাই বস্ত--এই বিষয়ে 
প্রায় মতভেদ নাই। কিন্তু বস্তর অস্তিত্ব কেবল- 
মাত্র উপলব্ধির রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত, অথবা উপলব্ধির 
বাহিরেও অস্তিত্বের প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে__এই প্রশ্নে 
দার্শনিক মহল ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী। যাহাকে 
বাহিরের বস্ত বলিয়া ন্থুভব করি, তাহ! বৌদ্ধিক 
সত্তার অতিরিক্ত কিনা, ইহাও একটি প্রশ্ন। 
বিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধ সম্প্রদায় উপলব্ধির 
বিষয়টিকে বৌদ্ধিক সত্তার অতিরিক্ত শ্বীকীর করেন 
না। বুদ্ধি বা বিজ্ঞান অনাদি বাসনার প্রভাবে 
বিভিন্ন আকারে পরিণামপ্রাণ্ড হয় এবং বিজ্ঞানের 
এই বিভিন্ন পরিণামকেই বস্তরূপে অন্থুভব করিয়! 
বাহ্ৃবস্তরূপে ব্যবহার করা হ্য়। সথৃতরাং ইহাদের 
মতে বৌদ্ধিক সত্তার অতিরিক্ত বাহ্‌ সত্ত৷ নাই। 
কিন্তু অন্যান্ত দার্শনিকগণ উপলব্ধির ক্ষেত্রে 
আভ্যন্তরীণ বুদ্ধির প্রক্রিয়! দ্বারা বুদ্ধিতে অবস্থিত 
ব্স্তর অন্ুভব জ্বীকার করিলেও, বলেন যে, বাহসত্বা 
ব্যতীত বুদ্ধি স্বকীয় প্রক্রিয়ায় বস্তৃসত্তা গ্রহণ করিতে 
পারে না। স্থতরাং বহিঃস্থিত বস্কেই বুদ্ধি স্বীয় 
ব্যাপারের দ্বারা অন্তঃপ্রতিষ্ঠিতরূপে গ্রহণ করে। 
প্রধানতঃ সাংখ্য, পাতগ্ল প্রভৃতি দর্শন এই 
মতবাদের প্রবক্তা । ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের 
মতে ইন্্রিয়গ্রাহ্থ বস্তর অনুভূতির ক্ষেত্রে বিষয়- 
ইন্জিয-মন-আত্মার পারস্পরিক একটি নির্দিষ্ট যোগ- 
স্তত্রের হ্বারা বাহ্িক বস্ত সম্বন্ধীয় জ্ঞান আত্মাতে 
উৎপন্ন হয়। সুতরাং অনুভূতি বস্তর অস্তিত্ব 
নির্যয়ের একমাত্র উপায় হইলেও অনুভূতি দ্বারা 
বস্তর বাহিক সত্তা অথবা বৌদ্ধিক সত্তা প্রমাণিত হয় 


১. শবজানাহপাতী বন্তশৃন্তো বিকল্পঃ। 


স্যায়বৈশেধিক ও বৌদ্ধমতে সংপদাথে'র স্বরূপ 


৫৩১ 


-এই বিষয়ে মতভেদ রহিয়াছে । কিন্তু অনুভূতি 
ব্যতীত বস্তর অস্তিত্ব নির্ধাবণ করার অন্য কোন 
উপায় নাই, এই বিষয়ে সকলেই একমত ।॥ অতএব 
অস্তিত্ব বা সৎ্এর সংক্ষা নির্ধারণ করিতে হইলে 
অন্ুভূতিকেই অবলম্বন কহিতে হইবে । যাহা 
কেহ কখনও কোনভাবেই অনুভব করে না, তাহা 
সৎ নহে--ইহ' অনায়াসেই বলা যায়। অনুভূতি 
বস্তর সন্ধান জানাইয়। দেয় এবং তাহার ফলে সেই 
বস্তটকে গ্রহণ অথবা বর্জন করিঘ়াই জীবনযাত্র। 
নির্বাহ হয়। পরিজ্ঞাত বস্তটিকে জীবনযাত্রার 
অন্নকূল বলিয়া মনে হইলে উহাকে আমর৷ গ্রহণ 
করি, অপরপক্ষে প্রতিকূল মনে হইলে তাহা বর্জন 
করি। এই গ্রহণ ও বর্জনই জীবনযাত্রার সাধারণ 
দুইটি দিক। বস্তুর কাধকারিতা--অর্থাৎ বস্তাটি 
কি ফল বা প্রয়োঙ্ণ সিদ্ধ করিতে পারে, তাহা 
বুঝিয়াই বস্তটিকে গ্রহণ অথবা বর্জন করা হয়। 
বস্তটির কার্যকারিতা-শক্রি জানা না থাকিলে 
তাহাকে গ্রহণ অথবা বর্জন কিছুই ক্র! যায় নাঁ। 
যাহ! আমার প্রয়োজন, বস্টি তাহ! সম্পাদন 
করিতে পারে__ইহা' বুঝিতে পারিলে বস্টিকে গ্রহণ 
করা হয়। অপরপক্ষে বস্তটির কার্ধকারিতা-শক্তি 
আমার পক্ষে অনিষ্টকর--এইরূপ বুঝিলে বস্তুটিকে 
বর্জন কর! হয়। সুতরাং কার্দকারিতা-শক্তি দ্বারাই 
বস্তর অস্তিত্ব সাধারণভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। এইজন্যই 
দর্শন্শাস্ত্রে কার্যকারিতা-শক্তির মূল উৎস হিসাবেই 
বস্তর সত্তা বা অস্তিত্ব নির্ধারিত হইয়া খাকে। ইহা 
বস্ঘর মৌলিক ন্বরূপের ব্যবহারযোগ্য একটি দিক। 
কিন্তু সং বা] অস্তিত্বের সংজ্ঞ। নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে 
কোন প্রয়োজনসিদ্ধির সামর্থ্যকেই একমাত্র মান- 
দগ্তরূপে সকলে ব্যবহার করেন নাই। বস্তটি 
প্রয়োজনসিদ্ধির যোগ্য, অর্থাৎ যে কোন কার্ধ- 
নির্বাহের সামর্থ্য বস্তত্বের অন্তর্ভুক্ত হইলেও সৎএর 
সংজ্ঞা নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দার্শনিকের মূল 
( পাতগ্ুলদর্শন, সমাধিপাদ; নবম স্থত্র ) 


৫৩২ 


সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞ। বা লক্ষণ এক হয় 
নাই। কারণ, সৎ বা অস্তিত্ব এক-__ইহা হ্বীকার 
করিলেও যাবতীয় পদার্থকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে 
ভাব এবং অভাব, এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হইয়াছে । নব্যঞায় ও বৈশেষিকের মতে ভাব- 
পদার্থ ছয়টি এবং সঞ্তম পদার্থৰপে অভাব ন্বীর্চত 
হইয়াছে ।২ সুতরাং পণার্থের অস্তিত্ব শ্বীকার 
করিবার ফলে এই উভডয় দর্শনে অভাবেরও অস্তিত্ব 
স্বীকূত হইয়াছে । কিন্ত ভাবপদার্থ এবং অভাব- 
পদার্থের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইলেও এই দুই শ্রেণীর 
পদার্থের মধ্যে হ্বভাবগত বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান । 
ভাবপধার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম-_এই তিনটি 
হীশ্রধগ্রাহ এবং ন্বাভাপিকভাবে সাক্ষাৎ প্রয়োজন- 
সম্পাদক | দ্রন্য, গুণ, কর্ম এই তিনটি দ্বারাই 
গ্রহণ বা ধর্জনাংসুক জীবসযাঁজ। নির্বাহ হয় 3 অর্থাৎ 
এরহণীয় ব1'নীয়রূপে দ্রবা, গুণ, কর্ম-_-এই তিশটিই 
মুখ্য বিষয় । অবশিষ্ট তিনটি ভাবপদার্থের মধ্যে 
সামান্ত বা জাতি অনুগত প্রত্যয়ের কারণ ; স্থতরাং 
উহ] বৌদ্ধিক প্রয়োজনের ক্ষেত্রে আবশ্তক, বাহিক 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামান্ত বা জাতি পরম্পরায় 
উপযোগী হইলেও সাক্ষাৎ ব্যবহার্ধরূপে সিদ্ধ হয় 
না। পদার্থনিরধের ক্রম অনুসারে সামান্য পদার্থটি 
চতুর্থ স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে । ইহার পর পঞ্চম 
পদার্থরূপে বিশেষএর উল্লেখ করা হয়। এই 
পদার্থটিও শিপ্বয়ন আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, 
মন এধং সমস্ত পরধাধু-ইহাদের পরস্পর ভেদ- 
সাধকরূপে স্বীকুত হইয়াছে । স্থৃতরাং সাক্ষাৎ 
ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই পদার্থটিরও উপযোগিতা 
নাই। কেবলমাত্র দার্শনিক কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে 
প্রতেকটি নিরবয়ব দ্রব্যের পারস্পরিক ভেদ- 
সম্পাদনের জন্যই এই পার্থ স্বীকৃত হয়। হষ্ঠ 
পদার্থ সমবায় । ইহা একটি সন্বন্ধমাত্র। স্ৃতরাং 
দুইটি পদার্থের পরস্পর সম্বদ্ধ, হওয়ার ক্ষেত্রেই 


শশী ৩ম 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--৯ম সংখ্যা 


ইহার প্রয়োজনীয়তা । অতএব সাক্ষাৎভাবে ইহাও 
ব্যবহারযোগ্য পদার্থের অন্তর্ুক্ত নহে। স্থৃতরাং 
এই ছয়টি ভাবপদার্থ অস্তিত্বশীল হইলেও গ্রহণীয় 
বা বর্জনীয়রূপে কেবলমাত্র প্রথম তিনটি পদার্থ-_ 
দ্রব্য গুণ ও কর্মকেই পাওয়া যায়। এইজন্য গ্রহণ- 
যোগ্যতা বা বর্জনযোগ্যতার দিক হইতে সৎ-এর 
সংজ্ঞা নির্ধারণ করিলে দ্রব্য, গুণ, কর্ম-_এই তিনটি 
পদার্থকেই সৎ বলিতে হয়। এইজন্তই ন্যায়- 
বৈশেষিক দর্শনে সংএর সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গিয়া 
বলা হইদাছে-যাহা সত্বানামক জাতিবিশিষ্ট, 
অথাৎ সত্তা-জবাতির আশ্রয়, তাহাই স। ইহার 
তাৎপর্য এই যে দ্রব্য, গুণ ও কর্ম _এই তিনটি 
পদার্থের উপর যথাক্রমে ত্রব্যত্ব, গুণত্ব এবং কর্মত্ 
নামক সামান্ত বা জাতি থাকে। স্থুতরাং জাতির 
আশ্রয় বলিলে এই তিনটি পদার্থকেই বুঝা যায়। 
এইজন্য এই তিনটি পদার্থের উপর সত্তা নামক একটি 
মহাজাতি ম্বীকার করা হয়। যাহ! সত্তাসামান্যের 
আশ্রয়, তাহাই সৎ, ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিক মতে 
সৎ-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা । সুতরাং সামান্ত, 
বিশেষ, সমবায়_-এই তিনটি ভাবপদার্থ এবং 
অভাবনামক সঞ্চম পদার্থ অস্তিত্শীল হইলেও 
তাহাদিগকে “সং এই সংজ্ঞার দ্বার অভিহিত করা 
যায় না। অর্থাঙ দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম এই তিনটি 
পদার্থই “সৎ সংজ্ঞার অভিধেয় । স্থতরাং অস্তিত্ 
এবং সৎ__এই উভয় সমানাথক নহে। দ্রব্য, গুণ 
এবং কর্ম__এই তিনটি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ 
আছে বটে, কিন্ত সমস্ত দ্রব্যেরই উৎপত্তি নাই। 
যাহ] নিরবয়ুব দ্রব্য (আকাশ, কাল, দিক, আত্মা, 
মন ও পরমাণু) তাহাদের উৎপত্তি নাই অথচ 
উহার৷ পুর্বোক্ত সংজ্ঞা অনুসারে সৎ। আবার 
দ্যণুক হইতে আরম্ভ করিয়৷ সমন্ত দ্রব্য সাবয়ব। 
সুতরাং ইহাদের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে । অথচ 
ইহারাঁও সৎ। উৎপন্ন দ্রব্যের যে সমস্ত গুণ এবং 


দ্রব্য, গুণ, কাধ, সামান্য, বিশেষ, সমবায় ও অভাব-_-এই সাতটি পদার্থ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


কর্ম উৎপন্ন হয়, তাহারা অনিত্য হইলেও পূর্বের 
সংজ্ঞান্থসারে সৎ। স্থতরাং ন্যায় ও বৈশেষিক 
দর্শনের মতে সৎ নিত্য এবং অনিত্য ছুই প্রকারের 
বস্তই হইতে পারে । কিন্তু সৎ সংজ্ঞায় অভিহিত না 
হইলেও অস্তিত্বশীলরূপে অন্য তিনটি ভাবপদার্থ-_ 
সামান্তঃ বিশেষ এবং সমবায়, ইহারা নিরবন্ধব এবং 
নিত্য । যাহা সৎ তাহার অস্তিত্ব অবশ্ঠই রহিয়াছে ; 
কিন্ত যাহার অস্তিত্ব আছে তাহাই সৎ নহে। 
স্থতরাং অস্তিত্ব ব্যাপক ধর্ম এবং সত্তা তাহার 
ব্যাপ্য ধর্ম। আরও কথা এই যে, উৎপত্তির পুবে 
এবং বিনাশের পরে যাহ অসৎ, তাহাই উৎপত্তির 
পর বিনাশের পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালে সং । কাজেই 
একই বস্ত কালভেদে সৎ এবং অসৎ-_-ইহাই 
অসতকার্ধবাদী নৈয়ায়িক এবং বৈশেষিকগণের 
সিদ্ধান্ত । 

ম্যায় ও বৈশেষিক দর্শনে নিত্য এবং অনিত্য-_ 
দ্বিবিধ সৎপদার্থই শ্বীকৃত। কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে 
সৎপদার্থ সর্বদাই অনিত্য বা ক্ষণিক। প্রত্যেক বস্ত 
প্রতিক্ষণেই উৎপন্ন হয় এবং পরক্ষণেই সেই বপ্তটির 
আস্তত্ব থাকে না? কিন্তু সেই বস্তর অনুরূপ অপর 
একটি বস্ত উৎপন্ন হয়। অপর একটি উৎপন্ন বস্তকেই 
পূর্ববস্তর বিনাশ বল৷ হয়। অর্থাৎ, বিনাশ বলিতে 
নৈয়ায়িকের মত বৌদ্বগণ ধ্বংস বুঝেন না, কিন্ত 
অপর একটি বস্তর উৎপত্তিকেই পৃর্ববস্তর বিনাশ 
বলা হয়।৩ এই বিষয়ে বৌদ্ধসিদ্ধান্তের সারকথা৷ 
এই যে, যাহা সৎ তাহ! কখনও অসৎ হইতে 
পারে না। কারণ একটি বস্ত সৎ এবং অপৎ--এই 
ছুইটি ত্বভাবাপন্ন হইতেই পারে না। প্রতি বস্তুর 
একটিই স্বরূপ, তাহার দুইটি প্বভাব থাকে না। 


৩ ন চানংশে সমুদ্ভূতে 


স্তাযবৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে সৎপদাথের শ্বরূপ 


৫৩৩ 


স্থতরাং প্রত্যেকটি বস্ত £নিরংশ বলিয়াই নিজের 
উৎপাদক কারক হইতে সর্বাত্মকরূপেই উৎপন্ন হয়। 
অতএব পরবর্তী কালে অন্য কারণের দ্বারা সেই 
নিরংশ বস্তটির অন্য শ্বভাব সম্ভব নহে। কারণ, 
বস্তুটি উৎপন্ন হইলে যাহ সেই বস্তটির মধ্যে নিষ্পন্ন 
হয় না, তাহা সেই বপ্তর স্বভাব নহে। 'অতএব 
উৎপন্ন একটি বস্তুর একটিই শ্বভাব হইতে পারে, 
একাধিক স্বভাব হওয়া সম্ভব নহে। স্তরাং 
প্রত্যেকটি বস্তুর পরক্ষণে পূর্ববস্ৃর অন্থুরূপ অন্য একটি 
বস্তর যে উৎপত্তি, তাহ ভাবম্বরূপ এবং ইহাকেই 
পূর্ববস্থর নাশ বল। হয় (যোহসৌ উত্তরকালমুৎ্পদ্যতে 
নাসৌ আ্মাভাবঃ স অপরঃ স্বভাব; | তত্বসংগ্রহ, 
পঞ্জিকাটাকা, ৩৫৯ কাঁরক1)। সুতরাৎ বস্তুর 
এবনাশ” শবের অর্থ পূর্ববস্থটির অনুরূপ পৃথক আর 
একটি বস্তর উৎপত্তি। স্থতরাং প্রতিক্ষণেই প্রতিটি 
বপ্ত উৎপন্ন হয় এবং প্রতক্ষণেই উহা সৎ। প্রকৃত- 
পক্ষে ক্ষণ ও বপ্ত বৌদ্ধমতে সমার্থক শব । 
প্রত্যেকটি ক্ষণ যেখন পরক্ষণে থাকে না, অথচ 
ক্ষণ থাকে, তেননই ক্ষণের সহিত অভিন্নতাপ্রাঞ্ধ 
বস্তও প্রতিক্ষণেই নৃতন নৃতন ভাবে উদ্ভৃত হয়, 
কিন্তু কোন ক্ষণেই তাহার পূর্বক্ষণের বগ্ুটি থাকে 
না, ক্ষণের সহিত অভিন্নতাপ্রাপ্ত নূতন নৃতন বস্ত 
থাকিয়াই যায় ।৪ এই ক্ষণ বা বস্ত প্রতিনিয়তই 
উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ পূর্বের ক্ষণটি পরক্ষণে থাকে নাঃ 
আরেকটি নৃতন ক্ষণের আবিজাব ঘটে। ইহাই 
সাধারণভাবে ক্ষণভঙ্গবাদ নামে পরিচিত | যাহ 
সৎ তাহা এইরূপ ক্ষণিক ভিন্ন স্থির বস্ত হইতেই 
পারে না-ইহাই বৌদ্ধধার্শনিকগণের দিদ্ধান্ত। 
কারণ, বৌদ্ধদাশনিকগণ অর্থক্রিরাকারিত (প্রয়োজন- 


ভবাত্মন্তাত্সহেতৃত 
ত্দাত্যৈব বিনাশোইনৈরাধাতুং পার্ধতে পুনঃ ॥ ( তত্বসংগ্রহ, কারিকা ৩৫৯ 


৪ বন্বনস্তরভাবাচ্চ হেতুমানেব যুজ্যতে। 


অতৃত্বাভাবতম্চাপি যখৈবান্তঃ ক্ষণমতঃ ॥ ( তত্বসংগ্রহ, কারিকা ৩৬৯ ) 


৫৩৪ 


সিদ্ধিসামর্থ্য )-কেই সৎ বলেন। বস্ত স্থির হইলে 
অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্ভব নহে ।৫ এই বিষয়ে বিস্তৃত 
আলোচনা বৌদ্ধদর্শনের বিভিন্ন গ্রস্থেই বর্তমান । 
এখানে সৎ বা অর্থক্রিণাকারিত স্থির বস্তুর পক্ষে 
সম্ভব নহে কি কারণে, তাহার মুল যুক্তিটি 
আলোচিত হইতেছে যাত্র। অর্থক্রিয়াকারিত্ব 
ছুইভাবে সম্ভব--ক্রমিক অথবা অক্রমিক | অর্থাৎ 
কোন বস্ত অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ 
কালত্রয়েই অর্থক্রিয়াকারী হইতে পারে। কিন্ত 
একটি সময়ে কালত্রয়ের অর্থক্রিয়া সম্পন্ন হয় না, 
যথাক্রমে ভিন্ন ভিন্ন কালেই বস্তুটি শ্বকীয় অর্থক্রিয়া 
সম্পাদন করিতে পারে। ইহার নাম ক্রমিক 
অর্থক্রিয়াকারিত্ব। পক্ষান্তরে বস্ত যুগপৎ অর্থাৎ 
কোন ক্রম অপেক্ষা! না করিয়া স্বীয় অর্থাক্রয়া 
সম্পাদন করিতে পারে, ইহাকে অক্রমিক 
অর্থক্রিয়াকারিত্ব বলা হয়। সুতরাং অর্থক্রিয়া- 
কারিত্ব এই ছুইভাবেই সম্পন্ন হইতে পারে, 
ইহা ভিন্ন তৃতীয় কোন প্রকারে হইতে পারে 
না। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করিলে দেখা 
যায় যে, বস্তুটি স্থির হইলে তাহার পক্ষে ক্রমিক 
অথবা অক্রমিক অর্থক্রিয়া সম্পাদন কর! সম্ভব 
নহে। কারণ বর্তমানে যে জল বিগ্ঘমান সেই জলই 
যদি অতীত এবং ভবিষ্তৎ-কালেও থাকে, তাহা 
হইলে জলের অর্থক্রিয়া কারিত্বও বিছ্ধমান রহিয়াছে 
বলিয়! ভবিস্তৎ-কালের অর্থক্রিয়া কারিত্বও বর্তমানেই 
সম্পন্ন হয়। কারণ, বতমানের জল এবং ভবিষ্যতের 
জল স্থিরম্বভাব হইলে বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়- 
কালেই এক বা অভিন্ন জল স্বীকার করিতে হয়। 
তৃষ্ণানিবারণ প্রভৃতি অর্থক্রিয়া নিষ্পাদনশক্তিই 
জলের সত্তা, সতরাং জল স্থিরদ্বভাব হইলে 
বর্তমানকালের জলেও ভবিষ্তৎ-কালের জলের 
অর্থক্িয়ানিষ্পাদনশক্তি শ্বীকার করিতেই হইবে 


৫ অর্থক্রিয়াহ্থ শতিস্চবিদ্ঞমানতলক্ষশমূ। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--৯ম নংখ্যা 


এইরূপ হইলে, অর্থাৎ ভবিস্যৎ অর্থক্রিয়াকারিত্ব 
বর্তমান জলেরই থাকিয়া থাকিলে বর্তমানেই 
ভবিষ্যৎ অর্থক্রিয়া সম্পন্ন হয় নাকেন? কারণ, 
বস্বর যাহ! গ্বভাব, তাহা বন্তর নিজের মহিমায় 
প্রতিঠিত। সেই ম্বভাব থাকিলে কোন প্রকারেই 
তাহার অন্তথ! হইতে পারে ন1। ভবিষ্যতের 
অর্থক্রিয়াসাধনশক্তি বর্তমান জলে থাকিলে বর্তমান 
জলই এইক্ষণে অনাগত ভবিস্াতের সমস্ত অর্থক্রিয়। 
কেন সম্পাদন করিবে না-_তাহা' প্রশ্ন হইবে। 
অথচ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা জানি, বর্তমানে 
বিমান জল বর্তমানকালের অর্থক্রিয়াই সম্পাদন 
করে, ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়া সম্পাদন করে না। 
কারণ, বর্তমান জল যদি অনাগত সমস্ত কালের 
অর্থক্রিয়। অর্থাৎ পিপাসানিবৃত্তি প্রভৃতি সম্পাদন 
করিতে পারিত, তাহা হইলে ভবিষ্তৎকালে 
জলের প্রয়োজনীয়তাই থাকিত না । কিন্তু তাহ! 
যে হয় না, ইহ! প্রত্যক্ষসিদ্ধ ॥ যদ্দি বলা হয় যে, 
প্রত্যেকটি বস্ত স্বীয় অর্থক্রিয়া সম্পাদন করিতে 
পারিলেও কাল নামক সহকারী কারণকে অপেক্ষা 
করে, সুতরাং ভবিষ্যতের অর্থাক্রিয়। সম্পাদনের 
সহকারী কারণ ভবিষ্যৎ-কাল। বর্তমানে সেই 
সহকারী কারণ না থাকায় ভবিষ্বৎকালের অর্থ- 
ক্রিয়াসাধনশক্তি থাকিলেও সহকারী কারণের 
অভাবে বর্তমান জল ভবিষ্যতের অর্থক্রিয়। সম্পাদন 
করে না। স্ৃতরাং অর্থক্রিমাসম্পাদনশক্তি স্থির 
হইলেও অর্থাৎ বস্ত স্থিরপ্বভাব হইলেও কোন 
দোষ নাই। ইহার উত্তরে বৌদ্ধদার্শনিকগণ 
বলেন, সহকারী কারণ কাহাকে বলে তাহাই 
বিচার্ধ। মহকারী কারণ মূল কারণে কোন শক্তি 
সঞ্চার করে কি? মূল কারণে শক্তি সঞ্চারের ফলে 
যদি মূল কারণ কার্য সম্পাদন্‌ করিতে সমর্থ হয়, 
তাহা হইলে মূল কারণকে প্ররুতপক্ষে কারণ 


ক্ষণেঘেব হি নিয়তা তথাহবাচ্যে ন বস্ততা ॥ ( তত্বসংগ্রহ, কারিকা ৩৪৭) 


আঙিন, ১৩৮৭ ] 


বল! যায় না। যাহার উপস্থিতির অব্যবহিত 
পরক্ষণে কার্ষের উৎপত্তি হয়, তাহাই কারণ। 
অন্তভাবে বলা যায়, যাহা ন1 থাকিলে কাধ 
হয় না, যাহা থাকিলেই কার্ধ হয়, তাহাই 
কারণ। সহকারী কারণের উপস্থিতি ভিন্ন কার্য 
উৎপন্ন হওয়া সম্ভব ন! হইলে এবং সহকাদী 
কারণের উপস্থিতিতেই কার্ধের উৎপত্তি হইলে 
উহাকে সহকারী না বলিয়া মূল কারণই বলিতে 
হয়। ম্থতরাং সেক্ষেত্রে যাহার উপস্থিতি সত্বেও 
সহকারীর উপস্থিতি ব্যতীত কার্যোৎপন্ন হয় না, 
তাহাকেই মূল কারণ বলিতে হয়; অথচ যাহার 
উপস্থিতিতেই কাধোৌৎপন্ন হয়, তাহাকে সহকারী 
কারণ বলা হয়, ইহা সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ। স্থতরাং 
সহকারী কাখণ [সিদ্ধ হয় না। অতএব, সহকারী 
কারণ কল্পুন করিয়া! স্থিরত্বভাববাদী পূর্বোক্ত দোষ 
পরিহার করিতে পারেন ন1। স্থতরাং বুঝা গেল, 
বস্ত স্থিরদ্বভাব নহে। অর্থাৎ ক্রমিক অর্থ- 
ক্রিয়াকারিত্ব শ্বীকার করিলে নস্তকে স্থিরন্ঘভাব বলা 
যায় না। কিন্তু প্রতিক্ষণে বপ্তটি নৃতন নৃতন 
ভাবে আঁবিভূর্তি হইলে প্রতিটি বস্ত সেই ক্ষণেই 
সৎ বলিষা কেবলমাত্র সেই ক্ষণেই অর্থক্রিয়াকারী 
হইবে। স্থতরাং অর্থক্রিয়াকারিত্বের ক্রমিকতের 
দিক হইতে বস্তুকে 'স্থরত্মভাব বলা যায় ন1। 
আবার অপরপক্ষ অবলম্বন করিলে, অর্থাৎ 
অর্থক্রিয়াকা।র হ্কে অক্রমিক বলিলেও বস্তুকে স্থির- 
ত্বভীব বল! যাইবে না। কারণ, অক্রমিক অর্থ- 
ক্রিয়াকারিত্ব স্বীকাব করিবার অর্থ হইল-_যুগপৎ 
সমস্ত অর্থক্রিয়ালাধনসাধর্থ্য হ্বীকার করা । সেখানে 
প্রশ্ন এই যে, বর্তমান ক্ষণে যে বস্তটি তাহার 
অতীত, বর্তমান এনং অনাগতকালের সমস্ত অর্থ 


৬ তত্র যন্্াম কেধাঞ্চিৎ কথক্চিছুপজায়তে | 


স্তা়বৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে সংপদার্থের স্বরূপ 


£&৩৫ 


ক্রিয়াসাধনে সমর্থ, তাহার এই সাম্য পরক্ষণেও 
থাকিবে কিনা। যদি থাকে, তাহা হইলে 
বর্তমানের অর্থক্রিয়াকারিত্ব সম্পূর্ণভাবে পরবতী 
কালেও বিদ্যমান থাকিবার ফলে অতীতকালের 
অর্থক্রিয়া বর্তমানকালেও সম্পন্ন হউক। যেমন 
একটি বীজ অঙ্কুর উৎপাদনে সমর্থ। বর্তমানের 
এই বীজটিই যদি সমন্তকালে অস্কুরোৎপাদন- 
সামর্ঘ্যশালী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এই বীজটি 
দশদিন পরে অঙ্কুরোৎপাদন ন| করিয়! এই মুহূর্তেই 
অঙ্কুরোৎপাদন করে না কেন? এই দোষ পরিহারের 
জন্য বর্তমানকালের অর্থক্রিয়াকারিত্ব ভবিষ্যুৎ- 
কালেও অনুবৃত্ত হয় না স্বীকার করিলে ফলত: 
বস্তটিকে ক্ষণিক বলিয়াই শ্বীকার করা হইল। 
স্ৃতবাং অর্থক্রিয়াকারিত্বের অক্রমিকত্বও বস্তর 
স্থিরজ্থভাবের সাধক নহে। অতএব অর্থক্রিয়া- 
কারিত্বের উভয় পদ্ধতি-_ক্রমিকত্ব এবং অক্রযিকত্ব 
_কোনটি অন্্যায়ীই স্থিরস্বভাব বস্তর পক্ষে 
অর্থক্রিয়াকারী হওয়া সম্ভব হয় না। অথচ 
অর্থক্রিয়াকারিত্বই বস্তর বস্ততা বা সত্তা। 
স্থৃতরাং অর্থক্রিয়াকারী অর্থাৎ বস্তকে অক্ষণিক 
বা স্থিরশ্ঘভাব বলিবার কোন উপায় নাই। 
ইহাই সংক্ষেপে ক্ষণভঙ্গবাদের মূল বক্তব্য ।* 
সুতরাং বৌদ্ধমতে অর্থক্রিয়াকারিত্বই বস্তত্ব ব1 
সতত এবং তাহ! ক্ষণিক। কিন্তু যাহ! সৎ তাহা 
কখনও অসৎ নহে। কিন্ত প্রতিক্ষণে সৎ বা বস্তুটি 
নৃতন নৃতন ভাবে আবিভূত হয়, পূর্বক্ষণের সৎ 
পরক্ষণে থাকে না, অপর একটি সৎ আবির্ভৃত 
হয়। স্থতরাং কালভেদে একই বস্ত সৎ এবং 
অস্থ-দ্বিবিধ হইতে পারে, ন্যায়বৈশেষিকের এই 
মত বৌদ্ধদারশনিকগণ হ্বীকার করেন নাই। যাহ! 


ক্চিৎ কদাচিৎ তত্রৈব যুক্তা সত্তাব্যবস্থিতিঃ 
তদ্দ্রপশ্যৈব চার্থন্ত ক্ষণিকতং প্রসাধ্যতে । 


ব্যাপ্তিঃ সর্বোপসংহারা তন্মিন্নেবাভিধীয়তে। 


( তন্বসংগ্রহ, কার্িকা ৪২০-২১) 


৫৩৩ 

সৎ, তাহা সর্যদাই সৎ, কিন্ত প্রতিক্ষণেই তাহ। 
ভিন্ন--ইহাই সংক্ষেপে বৌদ্ধমতে বস্তত্বের 
পরিচয় । 


হ্তায়বৈশেষিক এবং বৌদ্ধদর্শনের মত আলোচন। 
করিয়া ইহাই বুঝা গেল যে, ন্যায় ও বৈশেষিকের 
মতে অস্তিত্ব এবং সত্ব সথানার্থক নহে । ন্যায়- 
বৈশেষিকমতে পদার্থসমূহ ভাব এবং অভাব-- 
এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। সুতরাং অস্তিত্ব বা 
বস্তত্ব, ভাব এবং অভাব--এই উভয়েরই অনুগত 
কিন্ত ভাবপদার্থের মধ্যে দ্রব্য, গুণ এবং কর্ম--এই 
তিনটি পদার্থকেই পারিভাষিক সত্তাবিশিষ্টরূপে 
ত্বীকার করা হয়। তাহার মধ্যেও আকাশ, দিক, 
কাল, আত্মা, মন এবং পরমাণু-_ইহারা নিত্য 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ-্্ম সংখ্যং 


বলিয়া সর্বদাই সং। অর্থাৎ এই সমস্ত দ্রব্যের 
ক্ষেত্রে সত্তার আশ্রয় হিসাবে ইহারা সর্বদাই 
বি্যমান। স্বতরাং কতগুলি সৎপদার্থ সর্বদাই 
আছে। পক্ষান্তরে উৎপত্তিবিনাশশীল ঘট প্রভৃতি 
দ্রব্য উৎপত্তি পূর্বে এবং বিনাশের পরে অসৎ, 
কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যবর্তী সময়ে ইহারা 
সৎ। স্থৃতরাং এই সমস্ত পদার্থ কালভেদে অসৎ 
এবং সং ছুই প্রকারেরই হইতে পারে । 

কিন্তু বৌদ্ধদর্শনে সৎ-বস্তকে ক্ষণিক বলিয়া 
সিদ্ধান্ত করায় কোন বস্তর পক্ষেই কালভেদের 
কল্পনা কর? যায় ন1। প্রত্যেকটি বস্ত এক ক্ষণমাত্র 
স্থায়ী বলিয়া সৎ ক্ষণিকই হইবে । ইহাদের 
মতে সত্তা এবং অস্তিত্ব বা বস্তত্ব সমানার্থক। 


সমালোচনা 
শ্রীপ্রীসম্ভ্াস-কথাম্ত : সঙ্কলয়িত্রী__ যদিও প্রকাশিকা লিখেছেন, গ্রস্থটিতে “দু'একটি 
শ্রীগঙ্গাদেবী। প্রকাশিকা : শ্রীগৌরাদেবী, ঘটনার এবং প্রশ্নোতরের পুনরাবৃত্তি রয়েছে, প্ররুত- 
শশ্রীঅন্নদাদেবী মাতৃ-আশ্রম”। . বি ৩-১৮৯ পক্ষে গ্রন্থটিতে ছোট-বড় অজন্র পুনরাবৃত্তি দেখা 


শিবালয়, বারাণসী । (১৩৮৭ ), পৃঃ ২৭+২৯১ 
1১০৬, মূল্য : ১৫০ টাক।। 

প্রকাশিকার শিবেদনে আছে : আমার 
অজ্ঞতা ও অক্ষমতা প্রযুক্ত গুঙকখানিতে কোথাও 
কোথাও কিছু কিছু 'ুলক্রটি (বিশেষ করে ছু; 
একটি ঘটনার এবং প্রশ্্রোভ্তরের পুনরাবৃত্তি) রয়ে 
গেল, সেজন্য সহ্ধয় পাঠকবর্গের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী ।? 
ক্ষমাপ্রার্থনার পরে আর পুশপ্াবৃত্তি ও অন্যবিধ 
ক্রটির উল্লেখ শোভন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যৎ 
সংস্করণে যাতে গ্রন্থখান সম্পাদনার দিক থেকে 
সরান হুন্দর হয়ে উঠতে পাখে, সেকথা মনে 
রেখেই ক্রটিগুলির আর্থশক উল্লেখ দন্কার এবং 
কীভাবে সেগুল ঘুর করা যেতে পারে সে-সন্বন্ধে 
কিছু মন্তব্য করা সম্ভবতঃ অসমীচীন হবে না। 


যায়। কয়েকটি বড় পুনরাবৃত্তির নমুনা_-(১) পৃঃ 
৫৯-এর ছু-একটি পঙ্ক্তি বাদে সবটাই পৃঃ ৭৭-এ 
পুনরাবৃত্ত ( অথচ পৃঃ ৫৯ আছে ধষ্ঠ পরিচ্ছেদে 
এবং পৃঃ ৭৭ অব্যবহিত পরবর্তী পরিচ্ছেদে ; 
স্থতরাং এ-জাতীয় ভূল কীভাবে হতে পারে, তা 
দুর্বোধ্য )/ (২) পৃঃ ৬০, ৬১, ৬২ ও ৬৩ 
( আংশিক )--পৃঃ ৭৮-৮১ ও ৮২ ( আংণিক)- 
এ গুনরাবৃত্ত [ উলিখিত (১) ও (২) পুনরাবৃত্তি 
একত্র করলে মোটামুটি বলা যায়, বষ্ঠ পরিচ্ছেদের 
৫টি পৃষ্ঠা ৭ম পরিচ্ছেদে পুনরাবৃত]) (৩) পৃঃ ৯৪ ও 
৯৫ (আংশিক )--পৃঃ ২৭৮ (আংশিক ] ও পৃঃ 
২৭৯ ( আংশিক )-এ পুনরাবৃত্ত ; (৪) পৃঃ ১৯ ও 
২০ ( আংশিক )-_-পঃ ১৩৬ (আংশিক) ও ১৩৭-এ 
পুরাবৃত্ত; (6) পৃঃ ১৭৪ (প্রথম ৬টি পঙ্ক্তি 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


বাদে )-গ্রন্থ-পরিচয়ের পৃঃ ৯০-৯১-এ পুঅরাবৃত্ত ; 
(৬) পৃঃ ১৩ (আংশিক ) ও ১৪ (আংশিক )-- 
পৃঃ ৮২ ,আখশক) ও ৮৩ (আংশিক)-এ পুনরাবৃত্ত ; 
(৭) পৃঃ ৯৮*র (১৬টি পঙ্ক্তি )--পৃঃ ১৭৫ ও 
১৭৬-এ--পুনরাবৃন্ত | স্থানাভাববশতঃ ছোট ছোট 
পুনরাবৃত্তিগুলির নমুন। দিলাম না । 

এখন কথা হচ্ছে এই যে, এই ধরনের 
পুনরাবৃত্তির কারণ কী? যথোচিত সম্পাদনার 
অভাবই এর কারণ, নিঃসন্দেহে । কিন্তু যেহেতু 
আমর! প্রতিকারের কথার উল্লেখ করেছি, সেইহেতু 
বিষয়টির একটু গভীরে যাওয়া দরকার । সঙ্কলযিত্রী 
“মুখবন্ধে' জানিয়েছেন যে, প্রশ্নোত্তরগুলি বিভিন্ন 
ব্যক্তির ভায়েরি থেকে সঙ্কলিত। এ-অবস্থায় 
গ্রস্থটির অধ্যায় বা পরিচ্ছেদ গুলি তো ভায়েরি- 
অন্্যায়াই সাজানো যেত! বর্তমানে পরিচ্ছেদ- 
গুলি “এক, “ছুই”, 'তিন” ইত্যার্ঁ কবে নিয়তে 
শেষ হয়েছে । কী ভিত্তিতে এই পতিচ্ছেদ-বিভাগ 
কর] হয়েছে, তা বোঝা যায় না। (নবম পরিচ্ছেদটি 
সবচেয়ে বড়-_মোট ১৬৬ পৃঃ; অন্যান্য পরিচ্ছেদগুলি 
তুলনায় অনেক-__অনেক ছোট । ) মনে হয় বিভিন্ন 
ডায়েরি-অন্ুযায়ী পরিচ্ছেদগুলি বিন্যস্ত করলে 
পূর্বোক্ত ছোট-বড় পুনরাবৃত্তিগুলি হ'ত না; অথবা 
বহুলাংশে কমে যেত (কারণ, এক ব্যক্তির 
ডায়েরিতে যে সন্তদাসজীর কথার পুনরাবৃত্তি 
একেবারেই থাকবে না, তা নয়)। অথবা 
“আত্মকথা (পৃঃ ৮৩, ৮৮১ ৮৭৯১ ১১৩, ১৭০১ 
১৭৮, ১৭৯১ ১৯২, ২১৪, ২২৬ ইত্যাদি ), 'আতি" 
(পৃঃ ১৯, ৯৮ ইত্যাদ ), “আহার? (৫১-৫৭ 
ইত্যাদি )-_-এভাবে আলোচিত বিষয়গুলি 
বণান্থুক্রমিক সাজালে পুনরাবৃত্তি একেবারেই 
থাকতো ন।। 

গ্রন্থটির অন্য ধরনের ক্রটি সম্বন্ধে বলা যায়, 
বদিও নামটি “উ্রক্ীসম্তদাস-কথাম্বত' এবং ডঃ রমা 
চৌধুরী এবং শ্রীগল্গাদেবী যথাক্রমে ভূমিকায় ও 


১৩ 
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সুখবন্ধে “শ্রমুখনিঃস্যত' ( পৃঃ ॥৫॥) ও “মুখ 
নিঃসৃত” [ পৃঃ ২২) ] শব্ধ প্রয়োগ করেছেন, তবু 
কথ ছাড়াও সম্ভদাসজীর 'চিগ্তির অংশ” ( পৃঃ ১৭৪, 
১৭৬-৭৭, ২৪২ )১ “চিঠির মর্ষ ( পৃঃ ১৮০), চিঠি 
হইতে উদ্ধত? (পৃঃ ১৮২, ১৮৩, ১৮৪) এবং 
সম্পূর্ণ চিঠিও (পৃঃ ১৯৭-৯৮ ) গ্রস্থটিতে সঙ্কলিত 
হয়েছে। [পৃঃ ২০২-তে শ্রীমতী অমিয়া দেবী 
(ফরিদপুর )-কে লিখিত পত্রটির শেষ কোথায়, 
কিছু বোঝ যায় না| ] 

অসংখ্য প্রশ্নের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রশ্নেই প্রশ্ন- 
কণার পাম একেবারেই নেই । আবার দেখা যায় 
কোন কোন প্রশ্নে অকম্মাৎ প্রথ্বকতার ব। প্রশ্ন" 
কর্তীর নাম উল্লেখিত হয়েছে । যথা_স্থরেন 
চৌধুরী (পৃঃ ১৭৩, ২১৮১, জানকীবাবু (পৃঃ ২১৮১, 
ক্ষিতীশ গান্থুী (পৃঃ ২৪২) ইত্যাপি। (প্রসপতঃ 
উল্লেখ্য পৃঃ ২১৩-তে শ্রাণচীজুকুমার সেনেপ প্রথম 
প্রশ্থটি নেই» অথচ প্রশ্ন” বলে যা দেওয়া হয়েছে, 
তা বাবাজীমহাবাজেরই এবং “উত্তর তারই । 
কোথায় কি-যেন জট পাকিয়ে গেছে !) 

খুব বেশী না হলেও গ্রন্থটিতে ছাপার 'ভুল 
আছে-_ছু" পৃষ্ঠার শ্রাদ্ধপত্রে যেগুলি দেওয়া হয়েছে, 
সেগুলি ছাড়াও । এমনাক মন্ত্রে ভুল আছে 
(পৃঃ ১৯৭), যা একেবারেই বাঞ্ছনীয় নয় এবং 
এই তুলটিও শুদ্ধিপত্রে পেই। 

গ্রন্থটিতে তিনটি চিত্র আছে। প্রথম চিত্রটির 
উপস্থাপনা যথাযথ । দ্বিতীয় চিত্রটি গোহ স্থ্যাশ্রমের) 
এগ্রস্থে অনাবশ্যক-_জীবনাগ্রস্থেই এটির যথাযোগা 
স্থান। মনে রাখা দরকার, গ্রন্থটির নাম 
শ্রীীসন্তদাস-কথাম্বত? | তৃতীয় চিত্রটিতে আলোক- 
চিত্র বা ব্লকের ক্রাট লক্ষণীর | 

্রস্থটিতে অন্য একটি পুস্তক থেকে গ্ররন্থ-পত্রিচয়? 
দেওয়া হয়েছে । গ্রস্থ-পরিচয় যি থাকতে পারে, 
ব্যক্তিষ্পরিচয় বা জীবন-পরিচিতিও অবশ্যই থাকতে 
পারে এবং সেটিরই প্রয়োজন ছিল বেশী। পরিশিষ্ট 
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--১ হিসাবে সংক্ষিপ্ত জীবনী অংশে দ্বিতীয় চিত্রটি 
সন্নিবিষ্ট কর] যেত এবং গ্রন্থ-পরিচয়টি পরিশিষ্ট--২ 
হিসাবে রাখা যেত। উল্লেখ্য বর্তঘানে গ্রস্থ- 
পরিচয়টি “পরিশিষ্ট” হিসাবে দেওয়া হয়নি-_ “শেষ 
অধ্যায়” হিসাবে দেওয়! হয়েছে [ মুখবন্ধ পৃঃ (২৭) 
দ্রষ্টব্য ]| “কথাযতে'র "শেষ অধ্যায়” গ্রিস্ব- 
পরিচয়* হয় কী কারে? 


একজন খ্যাতনাম] শাঙ্ত্প্রবক্তা মহাপুরুষের 
অমূল্য উপদেশাবলী বঙ্গভাষাভাষীদের ঘরে ঘরে 
পৌঁছে দেবার মহৎ উদ্দেশ্যে আলোচ্য গ্রস্থখানি 
প্রকাশিত হয়েছে । বনু সাধক-সাধিকার নিত্য 
হ্বাধ্যায়ের এম্থ হিসাবে এটিকে উপস্থাপিত করা 
ইয়েছে। অবশ্য সেদিক থেকে বিচার করলে 


যে-সব ত্র্টির কথা বলা হ'ল. সেগুলির 
ভূমিকা সম্পূর্ণ গৌণ, আর পুনরাবৃত্তি 
সেক্ষেত্রে দূষণ নয়--ভূষণ। কারণ, “ন মন্ত্রাণাং 


জামিতা অস্তি- মন্ত্রসমূহের পুনরুক্তি-দোষ নেই। 
“মননাৎ ত্রায়তে মন্ত্রঃ১-যা মশন করলে ত্রাণ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---৯ম সংখ্যা 


করে তাই মন্ত্র। এগ্রন্থে যে-সব অমূল্য উপদেশ 
বিধিত, তা মন্ত্রতুল্য। নিঃসন্দেহে সেগুলির পরম 
পাবনী শক্তি রয়েছে । স্তরাং এই সব উপদেশের 
পুনরুক্তি দোষাবহ নয়। এই সমালোচনার 
প্রথমাংশে যে মতামত ব্যক্ত কর৷ হয়েছে, তা 
সাহিত্যকৃতির বিচারে, আর এখন যা বল 
ইল, তা শ্বাধ্যায-গ্রন্থের বিচারে । স্থুতরাং বিরোধ 
কিছু নেই। 

গ্রন্থটির প্রচ্ছদপট সুন্দর | ছাপা বাধাই এবং 
কাগজও ভাল । সে-তুলনায় দাম যথাসম্ভব কম 
রাখা হয়েছে। স্থানাভাবে এসমালোচনায় 

্সন্তদাস-কথামুতের কিছুই পরিবেশন করা 
গেল না । সে-কথামুত ধারা আম্বাদন ক'রে, পান 
ক'রে পরিতৃপ্ত হতে চান, ধারণ উন্নত জীবনের জন্য 
লালায়িত এবং ধাদের অন্তরে এবোধ জেগেছে যে, 
ভগবদ্ভজন ছাড়া শাস্তি নেই জীননে বা মরণে, 
আঁশী করবে৷ তারা সাগ্রহে এই অমূলা গ্রস্থটিকে 


নিত্যসক্গী করবেন । 
প্রীগঙ্জানল্। দাস 


রামকৃষ্জ মঠ ও রামকুঞ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্ধ 
ভারতে « 

(ক) ত্রিপুরা হাঙ্গামাত্রাণ £ ত্রিপুরার 
হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রন্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে 
ত্রাণকার্য ঃ বেলুড় রামকষ্জ মিশনের মৃলকেন্জ 
কর্তৃক অগস্ট মাসে (১৯৮০) ৩,০৬৪টি ধুতি ও 
শাড়ি, ১,৪১টি পশমী কম্বল, ১,৭৮০টি নৃতন 
পোশাক, ২,১০৪টি পুরাতন পোশাক, ২০৬টি 
বাসনপত্র, ৩৯৫টি মাছুর ও ১,৯৪৩টি হারিকেন 
লঠন ৩,৫৮২টি পরিবারের মধ্যে বিতরিত 
হইয়াছে । তাছাড়া ১৪,৮০০ শিশু ও গীভিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে দুগ্ধ ও পাউরুটি বিতরিত হুইয়াছে। 


ত্রাণ-শিবিরে পীড়িত ব্যক্তিদের চিকিৎসা করা 
হইয়াছে। 

(থ) পশ্চিমবঙ্গ £ মালদা (১৯৮০-এর বন্যায়) 
বন্াত্রাণ ঃ মালদা জেলা বন্তাবিধবত্ত অঞ্চলে 
ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে চিশ্ড়া-গুড় 
বিতরণের মাধ্যমে প্রাথমিক ত্রাণকার্য ১৫ই 
অগস্ট, ১৯৮০ শ্তরু করা হয়। ২৫শে অগস্ট 
হইতে ২২টি গ্রামের ১০,০০০ জলবন্দী মানুষের 
মধ্যে রান্না-করা খাগ্য বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। 
২০১০০০ ব্যক্তিকে টাইফয়েড ডিপথিরিয়া ও 
কলেরার প্রতিষেধক টিক দেওয়ার ব্যবস্থা করা 


হইয়াছে। 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


পশ্চিমবঙ্গ (১৯৭৮-এগ বন্যায় ) পুনর্বাসনকার্ধ ঃ 
বন্যাদুর্গতদের পুনর্বাসনকল্পে দ্রিঘড়ায় “নিশ্িন্ত 
নীড়-সংলগ্র গৃহনির্মাণের কাজ অব্যাহত আছে। 
বন্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত জমির পুনরুদ্ধারের 
জন্য একটি কাধনচীও গৃহীত হইয়াছে । 

(গ) সৌরাষ্টরে বন্যা ব্রাণকার্ষে গত জুলাই মাসে 
(১৯৮০) জুনাগড় জেলার মালিয়া-হাতিন?, কেশোদ 
ও অবানিয়। গ্রামের ৪২৫টি এবং রাজকোট জেলার 
শথুপেদি, ঝাঝমের, ফেরিনি ও মোটা-গুগ্তালা 
গ্রামের ২৬৮টি ( মোট ৬৯৩টি ) পরিবারের মধ্যে 
বাজরা ৪০০০ কেজি, পেয়াজ ৩০০০ কেজি, গম 
২০০০ কেজি, শাড়ি ৫৩৬ খানি, বিছানার চাদর 


শ্রাশ্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 
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২৬৮ খানি ইত্যাদি এবং শিশুদের পোশাক, লংরুখ, 
গেলাস, থাল৷ প্রভৃতিও বিতরিত হয়। 
১৯৭৯-এর মোরভিপ বন্যায় পুনর্বাসনকাধ £ 
ভানালিয়? গ্রামে ১৮৩টি গৃহের নির্মাণকাধ প্রাগ্রসর | 
ছুইটি ভিপেন্সারি নির্মাণের কাজ ও দুইটি কৃপ 
খননের কাঙ্গও আরম্ভ করা হইয়াছে। একটি 
বি্ালয় ও বালমন্দিৰ নির্মাণের কাজও শীন্তই 
আরম্ভ করা হইবে । লালবাগে ২৫০টি গৃহের 
নির্মাণকাধও প্রাগ্রসর । 
বাংলাদেশে £ 
তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে দুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎস। যথাপূর্ব চলিতেছে । 


শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকৃষ্ণ মঠের (শ্রত্রীমায়ের 
বাড়ী-উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ স্বামী হিরগ্য়ানন্দ বিগত 
১৩ই মে ১৯৭৯, শ্রীরামরুষ্ককথামৃত এবং ৩১শে 
মে ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই 
ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়। হইল : 
খাত 

তৃতীয় পরিচ্ছেদে (১৩৩) ভক্তির তমঃ 
কিভাবে পরিস্তুদ্ধ হয়ে তাতেই ভগবানলাভ এবং 
লোককল্যাণ হয়, সেটি উত্তম বৈদ্যের উপম। দিয়ে 
শ্ররামরুণ বুঝিয়েছেন। এখন চতুর্থ পরিচ্ছেদের 
স্রুতেই একজন ব্রাঙ্মভক্ত একটি নতুন প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করছেন, “ঈশ্বর সাকার না নিরাকার ? 
জিজ্ঞাসা ক'রে। মাক্টারমশাই এই প্রসঙ্গ শুরু 
হওয়ার পূর্বেই উপনিষদদের একটি মন্ত্রের উদ্ধাতি 
দিয়েছেন--“যতো বাচো নিবর্তস্তে অপ্রাপ্য মনসা 
সহ।”স্যেখান থেকে মনসহ বাক্য ফিরে 
আসে। অর্থাৎ ব্রক্ষবস্ত বাক্য-মনের অতীত। 
কেন এই উদ্ধতিটি দিলেন তিনি ? সেটি আমাদের 
বুঝতে হবে। 


্রাহ্মভক্তের এ প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলেছেন, 
“তার ইতি করা যায় ন।*-_-এইটিই তিনি” এ" 
কথা বলা যায় না। ব্রন্মের লক্ষণ নানাভাবে 
শাস্ত্রে বলা হলেও শেষ পর্যন্ত “নেতি নেতি' 
(ন ইতি, নইতি) বল! ছাড়া যে অন্ত কোন 
উপারই নেই, সেকথা শান্ত্রেই স্পষ্টভাবে বল! 
হয়েছে । সেইঞ্জন্ই মাষ্টারমশাই ঠাঁকুরের কথার 
সত্রত্ববূপ উপনিষদের এ মন্্রটি প্রথমেই উদ্ধৃত 
করেছেন। 

ঠাকুর বলছেন, “তিনি নিরাকার আবার 
সাকার। ভক্তের ত্রন্য তিনি সাকার । যারা 
জ্ঞানী অর্থাৎ জগৎকে যাদের স্প্রবৎ মনে হয়েছে, 
তাদের পক্ষে তিনি নিরাকার | কাজেই ঈশ্বর 
ছুরকমই। যিনি জ্ঞানী, তার কাছে তিনি 
নিরাকার আর যিনি ভক্ত, তার কাছে তিনি 
সাকার । 

মানুষ খন অধ্যাতসপথে যেতে আরম্ভ করে, 
তখন তার যে-মনটা আগে ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ভিতর 
দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তার গতি পরিবত্তিত হস্কে 
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যোগশাস্ত্রে বণিত নুষুন্ধার পথে প্রবাহিত হয়। 
মানুষের যে-সব স্নায়ু আছে, তাদের ছুটি বিভাগ 
-_-একটি স্পর্শাত্ুক, হন্যটি ক্রিয়াতক। একজনের 
হাতে একটা মশা বসেছে, ম্পর্শাতক স্নায়ু সেই 
অন্থুভূতিটা মস্তিক্ষে পৌছে দেওয়। মাত্র মণ্ডি্ষ সেটি 
বিচার ক'রে ক্রিয়াতুক্ স্নায়ুর সাহায্যে আর একটি 
হাতকে সাক্রয় ক'রে মশাটা তাড়িয়ে দেবে। 
এইভাবে সবকিছু অনুভূতি ও ক্রিয়া হয়। কিন্ত 
যোগশান্ত্রে বলেছে এইভাবে সাযুরর পথে মনকে 
চালিয়ে না দিয়ে একটি স্বাযুশূন্তপথে মনকে চালিয়ে 
দেওয়া যায়। মেরুদণ্ডের একেবারে নীচে থেকে 
সেটি আরস্ত হয়েছে, এবং মস্ডতিফ পর্ণন্ত গিয়েছে । 
এই মেরনদগ্ডের প্রীস্তসীমাঞ্জ রঙ্গেছেন কুগুলিনী- 
শক্তি। সেই শক্তিকে যখন যোগী এ স্নাযুশুন্য- 
পথের মধ দিয়ে উধর্ব দিকে তুলতে আরম্ত করেন, 
তখন তীর সামনে আর একটি জগতের দ্বার খুলে 
যায়। দৃষ্টজগৎ এটি নয়। কুগুলিনী যখন 
এ সুযু/নাডীর মধ্য দিয়ে উঠতে আরম্ভ ক'রে 
হৃদয়ে এসে পৌছন, তখন নান! দেবদেবীর মুষ্তি 
দর্শন হয়। তারপর যখন কঠে ওঠেন, তখন 
ঈশ্বরীয় কথ! ছাঢা আর কিছুই ভাল লাগে না। 
এইভাবে ভ্রমধ্যে আজ্ঞাচক্রে এলে ঈশ্বরের 
জ্যোতির্য়রূপ দর্শন হয়, কিন্তু তখনও একটা পর্দার 
মতে! আবরণ থাকে । তারপরে সহম্ারে এলে 
বপদর্শনাদি লোপ পায়। সর্ববৃত্তিনিরোধ ' হওয়ায় 
দর্শন শেষ হয়ে যায়। তখন নিরাকার অন্ভূতি। 
সেটি কেমন? নাঁ-বোধে বোধ”। হ্বামীজী 
এই নিরাকার অনুভুতির বর্ণনা! ক'রে লিখেছেন, 
“***শুন্যে শূন্য মিলাইল “অবাঙ্মণপোগোচরম্? 
বোঝে_ প্রাণ বোঝে যার ॥”৮ এটি জ্ঞানীর 
অবস্থী। আর ধীর ভক্ত, তাদের কাছে ঈশ্বর 
সাকারদপে আসেন। তাদের দৃর্টিতে জগৎ 
মিথ্যা নয় । ঠাকুর বলছেন, “জ্ঞানীর বোধে বোধ 
হয় যে, “আমি মিথ্যা, জগৎও মিথ্যা শ্বপ্নবৎ |, 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ--৯ম সংখ্যা 


জ্ঞানী ব্রন্ধকে বোধে বৌধ করে। তিনি যষেকি, 
মুখে বলতে পারে নী” 

শ্রীরামকৃষ্ণ কত সুন্দরভাবে বলছেন ! তার 
একট! নিজন্ব বলবার ভঙ্গী আছে । তিনি কঠিন 
বিষয়কে উপমার সাহায্যে সহজ ক'রে বুঝিয়ে 
দেন। একজন বড়. সাহিত্যিক বলেছেন যে, 
আগের যুগে যেমন বলা হয়েছে “উপম1 কালি- 
দাসন্ত/', তেমনি এ-যুগে “উপমা রামকুষণ্ত, অপূর্ব 
উপমী! তারই একটি নমুনা আমরা এখানে 
পাচ্ছি: “কি রকম জান? যেন সচ্চিদানন্দ 
সমুদ্র__কুল-কিনারা নাই--ভক্তিহিমে স্থানে স্থানে 
জল বরফ হয়ে যাঁয়_-বরফ মাকারে জমাট বাধে । 
অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তভাবে, কথন কখন 
সাকার রূপ ধরে থাকেন। জ্ঞান-হর্য উঠলে 
সে বরফ গলে যায়, তখন আব ঈশ্বরকে ব্যক্তি 
বলে বোধ হয় না। তার রূপও দর্শন হয় না” 
এই সুন্দর উপমাটির সাহায্যে ঠাকুর কত সহজে 
বুঝিয়ে দিলেন যে, ঈশ্বর জ্ঞানীর কাছে নিরাকার, 
ভক্তের কাছে সাকার । 

এরপর গাকুর উপমার পর উপমা দিয়ে দুরূহ 
তত্ব সব বোঝাচ্ছেন। বলছেন, “বিচার করতে 
করতে আমি-টটামি আর কিছুই থাকে না। 
প্যাজের প্রথমে লাল খোপা তুমি ছাড়ালে, 
তারপর সাদা পুরু ধোসা। এইরূপ বরাবর 
ছাড়াতে ছাড়াতে ভিতরে কিছু খুঁজে পাওয়া! যায় 
ন1।” অর্থাৎ “আমি কে ?--এই শ্িচার করতে 
করতে-দেহ, ইন্দ্রিয় মন, প্রাণ ইত্যার্দি সব 
ছাড়িয়ে সাধক শেষে “আমি'কে আর খুজে পান 
না। বিচারের শেষে যা থাকে, তাই আত্মা । 

আরেকটি স্ন্দর উপম] দিচ্ছে ন, “একটা মুনের 
পুতুল সমুদ্র মাপতে গিছিল। সমুদ্রে যেই 
নেমেছে অমনি গলে মিশে গেল। তখন খবর 
কে দিবেক? অর্থাৎ যেমন দিয়ে আমরা 
ক্বরূপের বিচার করছি, সেই মন ফেুহু্ে 


আশ্বিন, ১৩৮৭ ] 


নিবিকল্পসমাধিস্থ হল, তখন তার আর পৃথক অস্তিত 
রইল না--সচ্ছিদানম্দ-সাগরে ডুবে গেল । হ্ৃতরাং 
মন কি ক'রে সচ্চদানন্দম্বরূপের পরিচয় দেবে ! 

পূর্জ্ঞান ন! হওয়। পর্যস্ত বিচার শেষ হয় না। 
পূর্জ্ঞান হলে মানুষ আর বিচার করে না। 
সেই কথাই ঠাকুর উপম' দিয়ে বোঝাচ্ছেন, 'কলসী 
পূর্ণ হ'লে, কলমীর জল পুকুরের জল এক হ'লে 
আর শব্ধ থাকে না। যতক্ষণ না কলসী পূর্ণ 
হয় ততক্ষণ শব । 

আরেকটি উপম! দিচ্ছেন, “আগেকার লোকে 
বলতো, কালাপানিতে জাহাজ গেলে ফেরে না 
কালাপানি মানে সমূদ্র। আগেকার দিনে সমূদ্রে 
জাহাজ গেলে আর না ফিরবার সম্ভাবনা ছিল। 
কারণ তখনকাধ সময়ে জাহাজ চালানে! এখনকার 
মতো! এতো উচ্চমানের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনির্ভর ছিল 
শা। শুধু পাল ও হালই প্রধান ছিল। তাই 
প্রচণ্ড ঝড় বা অন্ত কোন ছুধিপাকে জাহাজ 
পড়তো । সেই কথাটি ঠাকুর বলছেন । তবে 
বলছেন, আগেকার লোকে বলতো, অর্থাৎ এটি 
তার আগের লোকেদের ধারণা ছিল। তীর 
সময়ে তিনি জানতেন, সমুদ্র পার হওয়া যায় 
জাহাজে ক'রে। বিলেত যাঁওয়] যায়, এই সব 


তিনি জানতেন। এখানে কালাপানির অর্থ 
সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র । সাধারণ জীবকোটি মানুষ 
সেখানে গেলে আর ফেরে না। 


এরপর ঠাকুর বলছেন, “আমি মলে ঘুচিবে 
জঙাল। হাজার বিচার কর, আমি যায় 
না। তোমার আমার পক্ষে “ভক্ত আমি” এ 
অভিমান ভাল ।” বিচারকে একেবারে উডিয়ে 
দিচ্ছেন না, বিচারের পথেও তন্বলাভ হয়। বিরল 
কেউ কেউ বিচার করতে করতে নিবিকল্পসমাধিস্থ 
হন। সে-অবস্থায় 'অহং থাকে না। কিন্তু 
অন্তদের “অহৎ যায় না। তাহলে উপায় কি? 
নাঁ-ভক্ত আমি এই অভিমান রাখা । আমাদের 


জীতীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৫৪১ 


মনে রাখতে হবে, এই কথাগুলি ঠাকুর ব্রাঙ্মভত দের 
লক্ষ্য ক'রে বলছেন, ধারা সাকারে বিশ্বাম করেন 
না অথচ সগুণ নিরাকার ঈশ্বরকে ভক্তি করেন। 
তাদের ঠাকুর বলছেন, “তোমরা যে প্রার্থনা করো, 
তাকেই করো ।” অদ্বৈতবেধাস্তবাদীদের মতে 
নিরাকার হলেই নি্ভণ হবে; তাই তাদের 
মতের সঙ্গে ব্রাহ্মলমাজের মত মেলে না। ঠাকুর 
স্পষ্ট ক'রে বলছেন, “তোমরা বেদান্তবাদী নও, 
জ্ঞানী নও, তোমরা ভন্দ। সাকাররূপ মানে! 
আর না মানো. এসে যায় না। ঈশ্বর 
একজণ ব্যক্ত ব'লে বোপ থাকলেই হলো-_ষে 
ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, স্থঙ্ি-স্থৃতি-প্রলয় করেন, যে 
ব্ক্তি অনস্তশক্তি। ভক্তিপথেই তাকে সহজে 
পাওয়। যায়। কারণ কি? না_জ্ঞানপথের পথিক 
দুর্লভ। ঠাকুর তাঁর সন্ধানদের মধ্যে একমাত্র 
হ্বামীজীকেই অদ্বৈতজ্জানের শিক্ষ। দিয়েছিলেন । 
কারণ, স্বামীজীই একমাত্র অদ্বৈতজ্ঞানের অধিকারী 
ছিলেন । কাজেই আমাদের মতো সাধারণ জীবের 
পক্ষে ভর্তিপথই সওজ পথ ঈশ্বর লাভ করার 
(১1৩1৪) 

গীতা- 

আগের দিন আমরা দেখেছি, শ্রীভগবান 
অভুনকে বলেছেন, জ্গন হ'লে পাপপুণ্যের বিনাশ 
হয়ে যায়। কি ক'রে তা হয়, দৃষ্টাপ্ত দিয়ে শ্রীভগবান 
বুঝাচ্ছেন, “হে অর্জন, যেমন প্রজলিত আগুন সব 
কাঠ ভন্মীভূত করে. সেইরকম জ্ঞানাগ্রি সমস্ত কর্ম 
ভম্মীভৃত করে ।” (81৩৭) 

সমস্ত কর্ম ভস্মীভূত হয়, একথার তাৎপধ-_- 
জ্ঞান হলে সমস্ত কর্মের ভোগসম্পাদন করার যে 
শক্তি তা বিনষ্ট হয়ে যায়। মুণ্ডকোপনিষদেও 
আছে 

ভিগ্ঠতে হাদয়গ্রস্থিশ্ছিগ্যন্জে সর্বসংশয়াঃ | 

্ীয়ন্তে চান্ত কর্মাণি তম্মিন্‌দৃষ্টে পরাবরে ॥ 

(২।২।৮) 


৫৪২ 


অর্থাৎ, কারণরূপে যিনি পর (শ্রেষ্ঠ ) এবং কারধরূপে 
অবর (নির&) সেই 'পরাবর' ব্রহ্ের অনুভূতি হ'লে 
হৃদয়ের গ্রস্থি বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে 
যার এবং সমত্ত কর্মের ক্ষয় হয়। প্রার্ধ কর্ম 
ব্যতীত সঞ্চিত এবং ক্রিয়মাণ সমস্ত পাপপুণ্যকর্ম 
ভন্মীভূত হয়ে যায়। 

অজ্ুর্নের মনে হতে পারে যে, যখন জ্ঞানের 
দ্বারাই এই অবস্থা লাভ হয়, তখন আমি জ্ঞানই 
পেতে চাই; আমার আর কর্ম করার কোন 
প্রয়োজন নেই। তাই শ্রীভগবান বলছেন, 
'ইহলোকে জ্ঞানের তুল্য পবিত্র, আর কিছুই 
নেই। কর্মযোগ করতে করতে কালে তাতে 
সম্যক সিদ্ধ হ'লে, তখনই পেই জ্ঞান লাভ করা 
যায়।” (৪1৩৮) 

কাজেই অজ্ঞ্জনকে কর্ণ করতেই হবে। না 
হ'লে তার জ্ঞানলাভ হবে না। এই শ্পোকটির 
ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য বলেছেন, “যোগসংসিদ্ধঃ 
যোগেন কর্মযোগেন সমাধিযোগেন চ সংসিদ্ধঃ 
সংস্কৃতঃ যোগ্যতামাপন্নঃ মুমুক্ষঃ কালেন মহতা 
আত্মনি বিন্দতি লভতে | অর্থাৎ, কর্মযোগ 
ও ধ্যানযোগের হারা সংস্কৃত হয়ে, যোগ্যতা 
লাভ ক'রে মুমুক্থু ব্যক্তি, অনেক কাল পরে 
অস্তঃকরণে সেই জ্ঞান লাভ করেন। কিন্ত 
শ্রীধরম্বামী বলেছেন, “ত্দাত্মবিষয়ে জ্গনং কালেন 
মহতা কর্মযোগেন সংসিদ্ধো৷ যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্‌ 
স্বরমেবানায়াসেন লভতে, ন তু কর্মযোগং বিনা।, 
অর্থাৎ, আত্মবিষয়ে যে জ্ঞান, সেটি দীর্ঘকাল কর্ম- 
যোগের দ্বারা সংসিদ্ধ হ'লে- যোগ্যতা প্রাণ্ত হ'লে, 
তখন সাধক নিজেই অনায়াসে লাভ করেন, 
কর্মযোগ ছেড়ে দিয়ে নয়। সেজন্য আমরা দেখি, 
শ্রীভগবান অর্ভ্ূনকে বারংবার বলছেন-_তুমি কর্ম 
কর, কর্মের ঘার! চিত্ত পরিশুদ্ধ হ'লে আপনা আপনি 
জানের উদয় হবে। 

এখন যে তিনটি উপায়ের হবার! কর্মযোগের 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-- ৯ম সংখ্যা 


মাধ্যমে জানলাভ অবশ্যম্ভাবী, সেগুলির উল্লেখ কারে 
শ্রীভগবান বলছেন, “যে-ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান, তৎপর ও 


জিতেক্ড্রিয তিনিই জ্ঞাণলাভ করেন। জানলাভ 
করলে তিনি তৎক্ষণাৎ পরা শান্তি লাভ করেন ।, 
(81৩৯) 


এখন এই যে কথাট। 'শ্রদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানম্‌”, 
এখানে শ্রদ্ধা কথাটির তাত্পর্য একটু ভেম্তব 
দেখতে হবে। আমরা কঠোপনিষদে নচিকেতার 
মধ্যে দেখতে পাই 'শ্রদ্ধা'র উদয় হয়েছে__-শ্দ্ধা- 
বিবেশ' । নচিকেতা নিজেকে অধম ভাবেননি-- 
তার এই আত্মবিশ্বা ছিল যে, তিনি অনেকের 
মধ্যে প্রথম, আবার অন্ত অনেকের মধ্যে মধ্যম, 
কিন্ত অধম কখনই নন। এরই নাম শ্রদ্ধা। 

বেদান্তশান্ত্রে এই “শরদ্ধা” শব্দটির অর্থ করা 
হয়েছে-_-গুরপণিষ্টবেদান্তবাক্যেযু বিশ্বাসঃ, । 
অর্থাৎ, গুরুর উপৰিষ্ট বেদান্তবাক্যসমূহে বিশ্বাস। 
কিন্তু নচিকেতা র শ্রদ্ধা অন্যরকম । সেটি হ'ল আত্ম- 
বিশ্বাস। এই শ্রদ্ধ। বা আত্মবিশ্বাস প্রসঙ্গে স্বামীজী 
বলেছেন, পুরাণের তেত্রিশ কোটি দেবতার ওপর 
আর বৈদেশিকেরা মধ্যে মধ্যে যেসব দেবতার 
আমদানি করেছে, তাদের সকলের ওপরই যদি 
বিশ্বাস থাকে, অথচ যি আত্মবিশ্বাস না 
থাকে, তাহলে কখনই মুক্তি হবে না। তিনি 
আরও বলেছেন, প্রাচীন ধর্ম বলতো যে 
ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না, ০প নাস্তিক ; নতুন 
ধর্ম বলছে, যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই 
নাস্তিক। একটি চিঠিতেও স্বামীজী সংস্কৃত শ্লোকে 
এই ধরনের কথা লিখেছেন £ দেহকেই যারা 
আত্মা বলে জানে, তারা কাতর হয়ে বলে-_ 
আমরা ক্ষীণ ও দীন ; এরই নাম নাস্তিক্য ঃ আর 
যখন আমরা অভয়গ্রতিষ্ঠ বীর, তখনই আমরা 
আন্তিক। 

কিন্ত শুধু শ্রদ্ধাশীল হ'লেই হবে না--তৎপর'ও 
হতে হবে। অর্থাৎ একনিষ্ঠ হয়ে গুরুসেবা এবং 
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গুরূপাদষ্ট বাক্যের অনুষ্ঠান করতে হবে। টিমে- 
তেতালার কাজ নয়। নিষ্ঠা চাই--উদ্যম চাই। 

আবার শ্রদ্ধা এবং তৎপরতা থাকা সত্বেও 
অজিতেন্ত্িয় হলেও চলবে না। “সংষতেক্জিয়” 
হতে হবে। স্থতরাং এই তিনটিই একসঙ্গে চাই 
_ শ্রদ্ধা, তৎপরত। এবং ইক্ডিয়সংযম। 

প্রকৃত অধিকারীর কথা কলে এখন অনধি- 
কারীর কথা শ্রীভগবান বলছেন, “অজ্ঞ যে, শ্রদ্ধাহীন 
যে, সংশয়াত্মা যে, সে বিনষ্ট হয়। যে সংশয়াত্মা, 
তার ইহলোকও নেই পরলোকও নেই, সুখ 
নেই।” (81৪০) 

এখানে শঙ্করাচার্য বলছেন,_-“অজ্ঞাশ্রদ্ধধানৌ 
পি বিনশ্ততঃ, তথাপি ন তথা যথা সংশয়াত্মা 
সংশয়াত্ম তু পাপিষ্ঠঃ সর্বেষাম্‌।” যে অজ্ঞ এবং যে 
্রদ্ধাহীন, তাদের বিনাশ হয়। কিন্তু এই বিনাশটা' 
সংশয়াত্মার বিনাশের মতো নয়। অজ্ঞ আর শ্রদ্ধা- 
হীনের বিশাশ থেকে নিক্তার পাবার উপায় 'আছে, 
কিন্ত সংশয়াত্মার উদ্ধারের আর কোন উপায় নেই, 
সে সকলের ঠেয়ে পাপিষ্ঠ । শঙ্করাচার্ধ আরও 
বলেছেন, “শায়ং সাধারণোইপি লোকোহন্তি, তথ! 
ন পরে লোকো, ন সুখম্‌। অথাণ্, সংশখাজ্মার 
ইহলোকও নেই, পরলোকও নেই, কোন লোকেই 
স্থখ নেই। 

একজন ব্যবসায়ী ব্যবসা করতে গিয়ে যদি 
শুধুই সন্দেহ করতে আরম্ভ করে, আমি পারবো কি 
পারবে! না, খশাহলে সে দাড়াতে পারে না। 
ফুটবল খেলতে গিয়ে যর্দি সব সময় ভাবে আমি 
ভাল খেলতে পারবো কি পাববো না সে 
খেলোদাড় কখনও ভাল খেলতে পারে না। এই 
সংশয়যুত্ত. ব্যকিদের কোথাও সখ নেই। 

তাহলে উপায় কি? কি কারে এই সংশয় দুর 
কর। যাবে শ্রভগবান বলছেন, “হে ধনঞ্জয়, 
পরমারথপর্শনরূপ যোগঘারা শুভ-অশুভ কর্মসমূহ হার 
ত্যাগ হয়েছে আর জ্ঞানের দ্বার) ধার সমস্ত সংশয় 


বাড়ীর সংবাদ 


ছিন্ন হয়েছে এইরূপ আত্মবান্‌ ব্যক্তিকে কর্মরাশি 
আবদ্ধ করতে পারে নাঃ (৪,৪১) 

কাজেই জ্ঞানের ফলেই সব সংশয় দ্বুর হয়। 
সেই জ্ঞান লাভ করতে হ'লে কর্মযোগের সাধন 
করতে হবে। এবং কর্মযোগের সাধনের মধ্য দিয়ে 
গিয়ে জ্ঞানলাভ হলে সমস্ত সংশয় ছিন্ন হবে, সাধক 
আত্মবান্‌ হবেন; তখন কোন কর্মই তাকে আর 
আবদ্ধ করতে পারবে না । শঙ্করাচাধ বলছেন, 
“গুণচেষ্টারূপেণ দৃষ্টানি কর্মাণি ন নিঝযস্তি।, 
অর্থাৎ, সেই জ্ঞানী ব্যক্তি দেখেন যে, সব কর্মই 
সত্ব, রজঃ ও তম:--এই তিন্গুণের ব্যাপার, 
আত্মা অকর্তা এবং নিজেকে অক আত্মা 
জানার ফলে কর্মসমূহ তাকে আবদ্ধ করতে 
পারে না। 

অজ্ুরনের মনে সংশয় হয়েছিল, আত্মীয় 
পরিজনকে হত্যা করবো কি করবে শা, ধর্মযুদ্ধ 
আমি করছি, কিন্তু সেই যুদ্ধে আমার পাপ হচ্ছে 
কিনা । নংশয় হয়েছিল, কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ না জ্ঞান- 
যোগ শ্রেষ্ঠ । এইসব সংশয় কাটাবার জন্ শ্রীভগবান 
বললেন, সংশয়াত্মার বিনাশ হয়, তার ইহকাল 
পরকাল ছুই-ই যায়। এইজন্য এই চতুর্থ 
অধ্যায়ের শেষে অন্ধ্রনকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে 
বলছেন, দ্বিতীয় অধ্যায়ে তোমাকে যে জ্ঞানের 
কথা বলেছি, সেই 'জ্ঞানরূপ অসি দ্বার অজ্ঞান 
হ'তে জাত তোমার মনের যে সংশয় সেটিকে 
ছেদন করো, নাশ করো, কারে যোগ অর্থাৎ 
কর্মযোগকে আশ্রয় করো এবং যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তত হও ।* (৪18২) 

চতুর্থ অধ্যায় শেষ হ'ল। এই চতুর্থ অধ্যায়ের 
নাম 'জ্ঞানযোগ? । এই জ্ঞান পরম জ্ঞান । কর্ম- 
যোগের দ্বারা এই পরম জ্ঞান কি ক'রে লাভ 
করা যায়ঃ সে-কথা এঅধ্যায়ে বল। হয়েছে। 
জ্ঞানই আমাদের লক্ষ্য, জ্ঞানই আমাদের 
পরম গতি। জ্ঞানের চেয়ে পবিত্র আর কিছুই 


৫৪৩. 


চটি 
বেই। সেই জান লাভ করবার ভন রানের 
[ভিতর দিয়ে চলবার উপদেশ অজুণিকে দেওয়া 
হয়েছে, কেননা অঙ্জুনের পক্ষে কর্মযোগই শ্রেয়ো- 
ার্গ। স্রপু অভ্র্টনের জগ্য উপদেশ নর, 
সকলেরই জন্য, ধারা সংসারে আছেন) তীদের 


এই 


বিবিধ ও 
শ্ররামকুষ্ণ-ভাবমমাধি উত্দব 
জুলাই শ্ুরামকফধব 
সীহার ভক্ত যছুলাল মল্লিকের পাখুরবা আটের 
ভবনে ই আঞাসিংবাহশীধেবীকে ধশল কয়া ভাব 
সমাধিস্থ হন। এ দিশটিও আনে উল্ত 
'জুনাই ১৯৮০ ভাবে আয়োজিত 


১৮৮৩ সালের ২১৭ে 


ছি ২১৮ 


এক সান্ধ। 


মাক্গলিক উত্সবে দ্বাখ। 'াবাতীন্ভানগ কথামতে। 
প্রাসঙ্গিক পরিস্ছেদ টি পা5 বেন | ম্বাম। 


ফি 
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.ছ্িতীর উন, 
পর্যালোচনার 
'মল্লিক। 
পরিবেশন করেন 

বেলুড়ের ভীম? 
পরিবেশন করেন । 
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০-২- নবুদ্লাশন্দ 


“আশ্রমে গত তই অগ্র়। ১5৮৮, শীরাদ 
 কুদেবের অন লালাগমদ উপুর্বাকাটি 
নর শ্রীমৎ স্বামী (নিপনাননা অঙারাজের  ১১৭ভম 
জজ ভা. পলি নখ, 1, নম পুঙ্জা, হোম, 


ক্টাতন দি ধনসভাত 
ভাষণ দেন সভাপতি 


'সুঠিখি ম্বামা 


“আরায়ণলেবা,। কৰা 
মাধামে উদযাপিত 2 


স্বামী অমলানন্দ ৮ প্রবাণ 


১২০ রী রর এ 
৮ 





য় রহম সংখা 


জন্ত এই কথা যে, আত্মবিশ্বাসী, তৎপর এবং 
জিতেক্দিয় হয়ে ভগবানে সমস্ত কর্মফল অর্পণ কার 
কর্ম করলে চিত্তশ্ুদ্ধি হবে, তখনই পরম জ্ঞানের 
উদয় হবে, তখনই সমস্ত বন্ধন, সমঘ্ত সংশয় ছিন্ন 
হয়ে যাবে। 


সংবাদ 


জঙাম্সানন্ন | 


$ 


সভান্তে শিবপুর প্রত তীথ। 
বত সন্তঠাপী বিবেকানন্দ গীতিনাট্য পরিবেশন 
করেন। সহম্রাধিক ভক্ নরনারী খিচুড়িপ্রসাদ 


গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে একটি ম্মরণিক 
প্রকাশ ত হয়। 
'দহতণ্গ 


গা শিবক্ষখানন্দ (নন মহারাজ 
গঠ ১উনে সেন্টেঙ্গর (১৯৮০) দ্বিপ্রহরে দীর্ঘপন 


(বাগভোগের পর বারাণসী কামর খিশ, 
বামে একাশীলাভ করেন | বর্তমান বাপা" 


দেশের অশ্থমত পাবনা জেলায় তা 


দ স্বখী শিবানন মহারাজের ইপাপ্রাদ 
শ্ীনাঘকুসঃ স্*্থে অন্মসক্তি নদ 


হার আহ্বা। 
[৪শি পাপা 
সিলেন। 
নয়ুঃসংন। আতিক্রম ফ্রায় তানি 'মাহুযানিকভা;" 


ডন্* সংঘে যোগদানে অপারগ হইলেও 
সাপ হইতে আমরণ কাশীধাথের পামকঙ্ক। অদৈত' 
শ্রম এ সেবা শ্রমের সাহত পনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। 
১৯৮৯ সালে তান হৃষীকেশ্রে কৈলাম মঠ হইতে 
সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। শান্ত্রপাঠ, শান্ত্র অধ্যাপন। ৪ 
পৃ্'-অর্চনায় তাহার সমগ্র জীবন টাদএ৪ 2 
'তপো নষ্ট'। মিষ্টভাষণ এ বিনীত শ্বভাবের ক? 
তান কাশী সাধু ও ভক্তগণের শ্রদ্ধা জার 
করিঝাছলেশ। দ্েহত্যাগকালে তীহার বয়? 
হইয়াছিল ৭৬ বংসর। 
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& 
তি 
২০১ 


৩৭০৯১ ৬৭ ০১৬ 





কলকাতায় জনপ্রিয়তার শার্ষে 
ঘরে ঘরে এর আদর 


কম তেলে অন্ন খরচে 
বহদিন চলে ৰ 


রর ক “নুতন” স্টোভ 
দি যা ০ কলকাতাতেই তৈরী । 


সি ০০ ইন্ডিয়ান অয়েল, কর্পোরেশান লিঃ 
এ হি হি দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নির্মাতা . 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইণ্ডাস্টিজ প্রাঃ লিঃ 
কলকাতা-৭০০ ০৯১২. 





ছু 0191168-4178 








মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 


” ৭৫ শা ওল)» হারার রাহা" 


এ সন্ধানদ্ধের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয্ম এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকাশীন 
নিশি ক আয়ের ব্যবস্থা করতে পারেন, তৰে আপনিও অবশ্তই সানদিক শাস্তি ও ব্বস্তি লাভ 
করতে পারবেন । : 

একমাত্র নিক্বাপস্তাবোধ থেকেই মানলিক শাস্তি আলে। পিক্বারলেলের মাধ্যমে 
অর্থ স্ঝম করলে আপনি এ দুইশই পেতে পারবেন । 


দ গিয়াৰলেষ জেনারেল 


ফাইনান্স এযাণ্ড ইনতেষ্টমেপ্ট কোং লিমিটেড 
(পূর্বতন দ্রি পিক়্ারঙ্েদ জেনারেল ইন্লিওরেন্দ 
এগ ইনভেষ্টমেপ্ট কোং শি: ) 











স্বাপিত-_-১৯৩২ 
রেজিস্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেস তবন” 


৩, এসপ্রানেড ইষ্ট, কলিকা তা." ** *৬৯ 


লার্টিফিকেট কোন্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট-দায়ের শতকর] ১৭ 
ভাগের বেশী টাকা শ্রী্টী ও গভর্নমেন্ট সিকিউর্বিটিতে)লশ্্ীকত । 


১০] 





ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ 


শক্ত দাত ও£সুস্থ সবল হাড়ের জন্য | 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । 


বাচ্চারা যদি বাড়ম্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তার্দের বাঁড় থেমে যাবে । তখন 


গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া বায় না। 


সুতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্যাপ্ডোজ খাওয়াতে 
শুরু করুন । 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-ন্যান্তোজ ট্যাবলেট আপনার সম্ভানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দাত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-স্যাণ্ডোজ সুইজারল্যাণ্ডের স্তাপ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
দুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


ভি কাহত 


আর্িন, ১৩৮৭ উদ্বোধন [১১ 
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আশ্বিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন [১৩] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুন্তকাঁবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 


 হ্ষামী বিবৈকানন্দের বাণী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) 


রোক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রাতি খণ্ড-_১৪২ টাকা; সম্পূর্ণ সেট ১৩৫২ টাকা 
বোর্ড বাধাই স্থলত সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০২ টাক। 
প্রথম খণ্ড তৃমিকা : আমাদের "্বামীজী ও তাহার বালী-_নিবেদিত1, চিকাগো বন্কতা, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙগং সরল বাজযোগ, রাজষোগ, পাতঞ্জল যোগস্ুঝ 
দ্বিতীয় খণ্ড জঞানযোগ, জঞানযোগ-প্রসঙ্গে, ছাত্ার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদাড 
তৃতীয় খণ্ড. ধর্মবিজান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদপ্তের প/গোকে, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান 
চতুর্থ খণ্ড তক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্কিরহুত্ত, দেববানী, তক্তিগ্র-।দে 
পঞ্চম খণ্ড - ভারতে বিবেকানন্দ, ভারত-প্রসজ | 
খণ্ড. ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবাণী, পত্রাবগ 
গুম খণ্ড-- পন্থাবপী, কবিতা ( অজ্বাদ ) 
অঞ্ুম খণ্ড- পথ্াবর্পী, মহাপুরুষ-গ্রুস্গ, গীতা-গ্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড শ্ামি-শিষ্য-সংবাপ, ্বামীজীর সহিত হিমালসে, যমীজীর কথ, +খোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিঞ্পজিপি-খবলক্ষনে ), 
বিবিধ, উক্তি-সঞ্চয়ন 








স্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাবলী 


কর্ম যোগ-- পৃঃ ১৪১১ মুল্য ৩৫৯ বেছ্ধান্তের জালোকে--পৃঃ ৮৫, মূল্য ৫**» 
ভক্তিযোগ-- পৃঃ ৯৬, মুল্য ৩. ভারতে বিবেকা নম্দ--পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০*** 
ভক্তি-রহম্য-_. পৃঃ ৯৮১ মূল্য ৩৪৫. ভ্বেববাদী--. . পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬৫ 
জ্ঞানযোগ-- পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০৫৭ শিক্ষা গ্রসজ-- পৃঃ ২৬৮, মুল্য ৪৯৯ 
বাজযোগ-- পৃঃ ২১৪, মুল্য ৬৫০ কো পক থলন- পৃঃ ১৩৫৯ মুপ্য ১২৫ 
লক্ম্যাসীর গীতি. পৃঃ ২৩, মূল্য ৮৬৫. যন্দীর আচার্ধদেব-_- পৃঃ ৬২ সুল্য ১:৯৯ 
ঈশতৃত্ত বীশুপ্বষ্ট-. পৃঃ ২৯, মূল্য ৮৮" জ্্ঞানযোগ-ওুপজে _ পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২'*» 


সরল রাজযবোধ-- পৃঃ ৩৬, সুলা ১২৫ চিকাণো বক্তা পৃঃ ৫২, মূল্য ১৭৫ 
পজাবলী-_প্রথমার্ধ-- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০-১০ অছাপুরুবগ্রসঙ্গ-- পৃঃ ১৩৪, মূল্য ৬৯৭ 
শেষার্ষ্” পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০"৫০ 

বোক্সিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একত্রে, (স্বামীজীর মৌলিক [ বাংল। ] রচন। ) 
বির্দেশিকাদি সহ )-- মুল্য ২৭'*৭ পরিজ্ঞাজক--- পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩*৯* 
ভারতীয় নারী. পৃঃ ৯৩১ মুল্য ৩৫০ গ্রাত্য ও পাশ্চান্ত--" পৃঃ ১৩৬, মুশ্য ২২৫ 
পওছারী বাবা--. পৃঃ ১৮, মূল্য ১২৫ ভাববার কখা_ পৃ: ৬৪» যৃল্য ২*৩* 
ানীজীর আহ্বান-- পঃ ৮*, মূল্য ১২২ বাঙী-লঞ্চয়ন-__ পৃঃ ৩১৬, মুল্য ৭০৯ 
ধর্ম-সঙীক্ষা -. পৃঃ ১৩০, মুল্য ২৫* বর্তমান ভারত-- পৃঃ ৪*, মূল্য ২৫০ 


প্রকাশক ও প্রান্তিস্থান : উদ্বোধন কার্ধালয়, বাগবাজার, কলিকাতা-৭০*০*৩ 








[১৪] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


শবীরামকষ্জ-সন্বন্ধীয় 
'. ম্বামী আ্রীরামকক্ধের কথা ও গন্স_শ্বামী 
সারদাশলা | ছুই ছাপ, রেঝিন"বাধাই £ ১ ভাগ, প্রেমঘনীনন্দ। পৃঃ ১১২, ল্য ৩৩, 


ঞ ৮২৪১ খ “৬৬ | ৩ 
কি ॥ টি নিস প্রীরামকঞ্চ ও অধ্যাত্মিক নবজাগরণ-__ 
সাধারণ ১ষ খণ্ড প্‌ঃ ১৪৬১ মূল্য ৫২৫) দ্বামী নির্বেদানন্দ। ( অনুবাধ £ ক্বামী বিশ্বাশস্বাঁ- 
নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬*** হাঁফ- 


২র খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মূল্য ৭৮৯7 ওয় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ 
মূল্য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূল্য ৯৫৯) রেক্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭-০* 


€ষ খণ্ড পৃঃ ৪৯০, মুল্য ১১৬০ জী্ীরা মক শ্রীইজ্রয়াল ভট্টীচার্ধ। 
শীপ্রীরা মকক-পুখি- অক্ষয়কুমার সেন। পৃঃ +৬, মুল্য ১২০ 

স্থললিত কবিতায় শ্ীরামরচের জীবনী। পৃঃ ৬৪০, শিশুদের রামকষ্খ (সচিত্র )--স্বামী 

সূল্য ২৬০৯ বিশ্বাশয়ানন্দ । পৃঃ ৪৯, মুল্য ৪৫০ 

শ্ীস্রীরা কঝ-উপছেশ-_স্বানী বরদ্ধাননদ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২২০. বাঁধাই ২৫০ 

উত্রীরা বকফ্ণকথা স্থত-গ্রসঙ-_স্বামী ভূতেশানন্দ । পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯০০ 

উীয়ানকৃকবালী-__শ্বামী অচ্যুতানন্্ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, সূলা ১.০ 

ইরামকক জীবনী-শ্বামী ভেসানন্দ। পৃ: ২০৬, মূল্য ৬০০ 
রামকৃষ্ক-মহিমা-_অঙ্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪:২৫ 


জ্রীশ্রীমা-সন্বন্ধীয় 


শীপ্রীনারের কথা পরীপ্রদায়ের সন্যানীও প্রীমা সারদ। দেবী-_শ্বামী গভীরানন্ম। 
হন সন্ভান্গণের ডায়েরী হইতে । হই ভাগে জীহীমায়ের বিস্তান্তিত জীবনীপ্রন্থ । পৃঃ ৬৪২, 
সম্পূ্ । ১ষ ভাগ পৃঃ ২৭৬, মুল্য ৭৯৯, ২য় ভাগ | 











গৃঃ ৪০৮5 মুল্য ১০৯৬ মূল্য ১৭০৬ 
মা সালিখ্যে_্থামী ঈশানানস্ম। পৃঃ শিশুদের মা সারদধাদেবী (সচিজ ১ 
২৫৬, হুল্য ৬:০৬ স্বাঙী বিশ্বাঞয়ানন্দ । পৃ: ৪০, মুল্য ৩*০৯ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 


যুখনায়ক বিষেকানন্-ন্বামী গভীর স্বামি-শিস্ত-সংবাদ-_-(হই খণ্ড একছে)। 
নন্-প্রসীত স্ামীজীর প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ। ইশরচ্চজ চক্রবর্তা। স্ামীভীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ষ খগ্ পৃঃ ৪৬৪, কথোপকথন । পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭*** 
মুল্য ১৬৯৯ ; বয় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬৯*) রি 
১ হা জী হিপ 
স্বামী বিবেকানল্ম-_ স্বামী বিশ্বাশয়াননদ। রিটা 9 


পৃঃ ১৩৬, মূল্য ২৫০ ৮) 8 
ছোটদের বিবেকানন্-_ন্বামী নিরামযানন্দ।  ম্বাধীজীয জহিদ্ত হিজালকে--তগিনী 
ঘিতীয় সং পৃঃ ৫৮, যূল্য ২৫, নিবেদিত। (বঙ্গানগবাদ )। পৃ: ১২৪, মূল্য ১২৫ 


প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান : উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭**০*৩ 


আশ্বিন, ১৩৮৭ 


উদ্বোধন 


[১৫] 


উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী. 





শিশুদের বিবেকানম্ঘ (সচিত্র )_স্থামী 
বিশ্বাঞয়ানক । ৪র্থ সংঃ পৃঃ ২৭, মূল্য ৩'৫০ 


স্বামীজীর গরা মকৃক্-সাধনা শ্বামী 


বুধানন্দ। পৃং ৮২১ মূল্য ৩৫০ 


স্বামী বিবেকানন্দব-_ইন্দ্রদর়াল ভট্টাচাধ 


পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩০ 


অন্যান্য 


গরামকৃঝ্-ভক্কমাজিক। - খ্বামী 
গল্ভীরানন্ | ভ্রীরামরফের ভ্যালী ও গৃহ ভক্তদের 
জবীবনী। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, ষৃল্য ১৩'*০ 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মুল্য ১৫০০ 
ভারন্তের শক্তিপূজা-ন্যামী সারদানন্ব | 
পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩২৫ 
মহাপুক্ষ শিবালল্ষ--শ্বামী অপুর্বানম্দ | 
প্‌ঃ ২৯১, করা ৭ ক 5 
শৌপাঙের মা" ক্বামী সীরদানম্থ। 
পৃঃ 88, মুল্য ১৫০ 
আচার্ধ শঙ্কর -দ্বামী অপূর্বানন্ক | 
পৃঃ ২৪৬, সূলা ৬'** 
সামা তুরীয়ানন্দের পজ-- পৃঃ ৩৫২, 
ষুল্য ৭'৮০ 
শিবানন্দ-বানী-- ত্বামী অপূর্বাপন্ম-সংক- 
লিন্ভ। ১ ভাগ পৃঃ ১৮৫, মুল্য ৫'৫* 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, মূল্য €"*০ 
স্মৃতিকথা শামী অখগ্ডানন্ম। পৃঃ ২৪৫ 
সৃঙ্য ৪**০ 
দিব্যপ্রদজে 
পৃঃ ১৯৪১ মূল্য ৬৩৫ 
জারভি-স্তব- পৃঃ ৩১, সূল্য ০'৮* 
পু্যপ্থৃতি--হ্ামী জানাত্মানন্য | পৃঃ ১১৬) 
ষ্ল্য 5৩৩ 
সগুকথা--পৃঃ ২৪৭, মূল্য +"৫* 


সপ জামী ছিব্যাত্মানজ্য। 


প্রমর্থ-প্রসঙ্গ -- 
পৃঃ ১৩৭, মুল্য ৪৫০ 

ধন্ান্ভারতেবর গয্প--ন্বামী বিশ্বাশ্রয়ানম্জ | 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২'৫*, বোর্ড বাধাই ৩০০ 


্বামী বিরজানম্দ। 


৬ শ্রেণীর জন্ত অনুমোদিত সংক্ষেপিত *্ুলপাঠ্য” 


প্ষালঞয কও ৯৪ ষন্য ই 
শন্ষর-চরিস্ত -- জিউন্ত্রদ্যাদ ভটাচাধ। 
৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬,১ যল) ২৫৯ 
জশাবতার-চরিত- শ্রইজদয়াল ভটাচার্য 
পৃঃ ১০৮, যল্য ২'৫* 
সাধক রাজপ্রলাফ -_হ্বামী বামদেব?- 
বন্ধ । পৃঃ ১৬৪, ষৃলায ৫২৩ 
লাধু লামহাশক্ম-জীপরচ্চজ চক্রবভাঁ। 
পৃঃ ১৪৪১ যুল্য ৩৫০ 
ধর্মপ্রসজে স্বামী জন্ষানম্দ-_ 
পৃঃ ১৮৪) ধুল্য ৫৬৬ 
পত্রমালা-্বামী লারদানন্দ । পৃঃ ১৮২, 
মূল্য ৪১০৬ 
সীতাতত্ব-ন্থামী সারদানম্ম | পৃঃ ১৭৬, 
যুল্য ৫** 
প্ী্রীলাটু মহারাজের স্তি-কথ! -.- 
জীচজশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০, ষ্ল) ১৬১৬৬ 
ভগবানঙ্গান্ডের পথ-_শ্বামী বারেশ্বরা- 
নন্ব। পৃঃ ৭৫, বৃল্য ১২৫ 
রাষকক্-বিবেকানন্দের বাজী -- স্বামী, 
বীরেশ্বরানন্থ । পৃঃ ৩২, যুল্য "৭২ 
বিবিধ প্রসজ--পৃঃ ১২১, মূল্য ৩:৫০ 


প্রকাশক ও প্রা্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৭****৩ 


[১৬] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


বেছ্বান্তের আলোকে খ্বষ্টের াষী অথগ্ডানন্দের শ্বসিলঞ্চয়-_দ্বামী 
শৈলোপছেশ-শ্বামী গ্রভবানন্দ। পৃঃ ৮২» নিরাময়ানন্দ। পৃঃ ১৪২, মূলা ৩"৬০ 


0 পাঞ্চজন্য-_ ব্বামী চণ্ডিকানন্দ। পাঁচশতাধিক 
ঠাকুরের অয়েজ ও অরেেনের ঠাকুর-__ সঙ্জীত । পঃ ৩০৮১ মুলা **** 
ত্বামী বুধানন্দ। পঃ ২৯, মূল্য ১৭৫০ , শিব ও বুদ্ধ--ভগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
নন্দের পত্রাবঙগী_-প: ১৮৪, ইল ২৫ 
মূল্য পি না হ্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ন-_ 
রি পৃঃ ৩১৬, মুল্য ৭৪৩ 
্বানীজীর শ্রীরামরক্-সাধনা_পৃ:৮২, প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা_্াধী 
মূল্য ৩৫০ পরমানন্দ | পৃঃ ৩৯৪) মূল্য ২৪০০ 


সংস্কৃত 

কেনোপনিষদ্‌-_ব্রক্ষচারী মেধাচৈতন্য- স্ববকুদ্জাঞ্জি- কা গল্গপিরা নন্দ- 
সম্পাদ্িত। পৃঃ ৩২৮, হল্য ৮০ প্পগর্িজ | শং ৭, যয ২০০ 

উপনিবহ্‌ প্রন্থাবলা-_ত্বামী গ্ভীরানন্দ- বেদান্তদর্শন-_ন্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 

মূল্য £ ১ম অধ্যায়, ১ম খণ্ড ৬০০১ ৩য় খগ্ড 


১ষ ভাগ পৃঃ ৪8৫5, মূল্য ১১৩৩ 
৪৩০) ৪র্থ খণ্ড ৩০০3 হয় অধ্যায় ১৩৯০ 


২য় ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মুল্য ১১০০ 


ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মুল্য ১১০০ ওয় অধ্যায় ১৩*৯ 7? ঘর্থ অধ্যায় »*০৯ 

স্ঞ্চণ্ডী-_ত্বামী জগদী শ্বরানন্দ-অনুদিত | গুরুতত্ব ও গুরুগীতা-_ত্বামী রঘুবরণ নন্দ- 
পৃঃ ৪৪৮ মূল্য ৮৪৫ সম্পাদিত । পৃঃ "৯, মূল্য ২০, 

শ্বীতাঁন্যামী জগদীশ্বরানন্দ-অনুদিত। পৃঃ শ্রীরামকষ্খ-পুজাপদ্ধতি-- পৃ: ৬৪, 
৫০০১ মূল্য ৯২৫ মূল্য ১৫০ 





অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


ফাষী €্রষামন্্ (মহাপুরুষ মহারাজ শ্রীশ্তীরামকফ্চদেবের উপদ্দেশ-_হরেশ 
লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬১ মূল্য ২০০ দৃত্ত। পৃঃ ২৬৬, ষুল্য ৭** 

লাধন লজীত--পূ: ২২০, সৃল্য ২৬ ০৩ সঙ্গীত সংগ্রহ-_-পৃঃ ৩২৯? মুল্য ১৩০০ 

জননী লারছাদেবী-্বামী নির্ষেদানম্ম | গ্রল্জে বেজ্কাস্ত-_হ্ামী বিশ্বায়ানন্দ। পৃঃ 
( অন্থবাদক £ স্বামী বিশ্বাজয়ানন্দ )। পৃঃ ১১৬, ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩৬০ 


ষুল্য ২৮ _ ৃ 
শ্রীপ্রীম। জারদ্া্বামী নিরাময়ানম্দ। বীরবানী স্বামী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪ 
পঃ ৯০, মুল্য ২০৪৪ মূল্য ৪০৬ 
পরমহ্ংলক্ষেব-_ন্বাধী প্রেমেশানন্ম । পৃঃ. বিবেকানন্দের কথখ। ও জা--দ্বামী 
০০০০৪ প্রেষষনাবন্দ । প্‌: ১৫৪, মূল্য ৩৫ 


শান্দিস্তাল * উদ্ধোধন কার্যালয়, ১ উদ্দোধন লেন, কলিকাতা -৭ * ** *ও 


আশ্বিন, ১৩৮৭ (উদ্বোধন [ ১৭] 





-সাবছ।পীঠি হইতে প্রক।শি ত-- 


্বামী তেজসানন্দ রচিত £ ? অস্থান্ত পুস্তক £ 
্রত্রীমা ও সপ্তসাধিকা! ৪.৮ | প্রার্থনা ও সঙ্গীত ৃ রি 
স্মৃতি সঞ্চয়ন ৩.৫০ ক তেজসানশা-সঙ্কালত 
রামকুষঃ-সঙ্ঞ স্বাম গনী? হি 
আদর্শ ও ইতিহাস কির (জাবনা ও ৬পদেশ) 
স্পর্শমণি (নার্টিকা) ১.৭ 
স্গামী প্রেমেশানন্দ রচিত ? প্রীরামরুষ্ণের উপদেশ  ০.৬০ 
চলা হ্‌ ২৩,৫০ ্রীমায়ের উপদেশ নিউ 
01815 নর স্বামিজীর উপদেশ ০,৬০ 
পরমহৎসদেৰ ২,০০৩ 
চারিধাম ২,৩৩০ 
প্রাপ্তিস্থান 2 উদ্বোধন কাঁধালয় £ 
রামকৃষঃ মিশন সারদা পীঠ উদ্বোধন লেশ, কলিকাত। 


বেলুড়মঠ, হাওড়া । 
রামরষচ মঠ ও দিশনের অন্যান্য পুশুক খিক্রুয় কেন্দ্র 








ধাবা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন 
« করছেন তাদের সকলকেই “শারদীয় অভিনন্দন জানাই” । 


বি. কে. স্গাহা এগ ব্রাছছাঙগ লিঃ 


বিখ্যাত চা ব্যবসায়ী 
স্থাপিত--১৯২২ 
৫ নং পোলক গ্বীট, কলিকা তা-১ 


ফোন : ২৬-২৪০৩ 


| ১৮] 








৯-তরঙ্মতিন্দা হুটীউ হলি 


9106: 23-2765 27811: 0010081 





আশ্ছিন, ১৩৮৭ 








*শাঙ্গিন, ১৩৮৭ উদ্বোধল [১৯] 





বাসনার লেশমাত্র থাকলে ভগবান লাভ হয় না। মন যখন 
বাসনারহিত হয়, তখনই সচ্চিদানন্দ লাঙ হয়। 
-্রীরামককচদেব 


[১7১৬৬//১ & 00. 


13151) 51555 09010 & ১11৬2: ১০. 0019205 
১1 
(3200191 0010617 ১৪]১০11215, 
74, 134১1717477 4 84 ২04), 08৮14001049 


গোর কলা 
বেনারসী সিক্ক, সুটিং সার্টিং 
৯৯এ, ৰৈধান সরণী (শ্যোমবাজার ) 
কলিকাত1-৪ 


ফোন : ৫৫-০৪৮০ 


ও ব্রক্মচারী স্বরূপানন্দ ই 

ঠাকুর রামকৃষ্ণের জীবনী ও বাণী ৮*** স্বামী বিবেকানন্দের জীবনী ও বাণী ৮০০ 
ঃ ব্রক্মচারী অরূপটৈতন্য £ 

স্বামী অভেদানন্দের জীবনী ও বাণী ৮*০* ভগিনী নিবেদিতার জীবনী ও বাণী ১৫** 


£ খাষদাস £ 
রামমোহন ৫০ শরৎচন্দ্র ১৫০০ মাইকেল মধুস্থদন ১৫০০  বিগ্ভাসাগর ১০০০ 
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৫০০ বাদশাখান ১০*০০ বিপ্লবী অরবিন্দ ৪৫০ 
অমরনাথ রায় পুরগুনপ্রসাদ চক্রবর্তী 
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ৫*০০ রক্তে রাঙা জালিয়ানওয়ালাবাগ ৬*০০ 


অশোক প্রক্লাশন £ এ, ৬২ কলেজ স্থ্রীট মার্কেট £ কলিকাতা-৭০০০৭ 


| ২৭ | উদ্বোধন . আশ্বিন, ১৩৮৭ 


1€. 17. 8850 70581151110 ০০. 
42, টি) ১৯৫], 0/1700274 
পুস্তক তালিকা £ [9701৩ : 34-1100 
১। সহজ আধুনিক গণিত ( সপ্তম শ্রেণী )--কে. পি. বন্থু 
২। সহজ আধুনিক গণিত ( অষ্টম শ্রেণী )--কে, পি, বন্থ 
৩। সহজ আধুনিক গণিত [ নবন শ্রেণী-_-১ম খণ্ড 
( বীজগণিত-_পাটীগণিত ) 1-_কে, পি. বসু 
৪। সহজ আধুনিক গণিত [ নবম শ্রেণী-_-২য় খণ্ড 
( জ্াামিতি--পরিমিতি )]- কে, পি. বন্থু 
৫। সহজ আধুনিক গণিত [ দশম শ্রেণী--১ম খণ্ড 
( বীজগণিত-_পাটীগণিত ) ]২_-কে. পি. বস্তু 
সহজ আধুনিক গণিত [ দশম শ্রেণী--২য খণ্ড 
(জ্যামিতি-_পরিমিতি -ত্রিকোণোমিতি ) ]-কে. পি" বস্থু 
৭। ভারতের ভূগোল (অষ্টম শ্রেণী)--ডঃ সত্যেশ চক্রবর্তী € অধ্যাপক সুনীল মুন্নী 
৮। ভারতের ভূগোল 'নবম শ্রেণী)--ডঃ সতোশ চক্রবর্তী ও অধ্যাপক সুনীল মুন্স। 
৯। ভারতের ভূগোল (দেশম শ্রেনী) _ডঃ সতোশ চক্রবতীঁ ও অধ্যাপক সুনীল মুন্সী 
১০। মধ্যশিক্ষা অতিরিক্ত গণিত ( নবম-দশম শ্রেণী )-_কে. পি. বসু 





তে 
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আহঙ্িন, ১৩৮৭ উদ্বোধন | ২১] 
সিন লিরিনরাররানারিনিিাররারারাররলিরযার 


ভগবান এই মানুষের দেহের মধোই রয়েছেন । মান্তধ তাকে 
জানতে না পেরে ঘুরে মরছে । ভগবানই সতা আর সব নিথা || 

প্রারপ্ধের ভোগ উগতেই হয়। তবে ভগবানের নাম করল এই 
হয়--যেমন একজনের পা কেটে যাবার কথা ছিল সেখানে একটা কাট! 
ফুটে ভোগ হল। 
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[ ২৪] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৭ 


“তামরা আভারের দারা শরীরে পুষ্টি করিতেছ-_কিন্তু শরীর পুষ্ট করিয়া কি হইবে, 
যদি উহাকে অপরের কলঢাণের জন্য উৎসর্গ করিতে না পার? তোমরা অধায়নাদির 
দারা মনের পুরি ব। বিকাশ সাধন করিতেছ-_ ইহাতেই বাকি হইবে, মাঃ ইহাকেও 
অপরের কল ণ্র জন্য উৎসর্গ করিতে না পার ? 

_স্বাশী শিবিকানষ্দ 


আমবাড়ী ্রাপের গচ।'- 
'্বাদে, গঙ্গে ও বর্ণে অতুলনীয়'- 


আমবাড়ী টী কোম্পানী লিঃ 


১৮৮এ, রাসবিহারী এভিনিত 
কলিকাতা-9০০০২৯ 
কোন 2 ৪২-১৫৩৪১ ৪২-১৬৩৪ 
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[ ২৬ ] উদ্বোধন জআাস্থিন। ১৩৮৭ 


রাডান ৩জি 


নিরাপদ, সিসটেমিক দানাদার কীটনাশক 


্বেগডনের মাজরা পোকা ও ধান এবং 
আখের পোকা নিয়ন্ত্রণের পক্ষে আদর্শ ৯*% 


ফিউরাডান ওজি হাতে নাড়াচাড়া করা নিরাপদ এবং জলে বা 
দানার কোন গন্ধ থাকে না বা অবশিষ্ট পড়ে থাকে না। 
বস্তির জলে ধুয়ে যায় না'**ষ্প্রে করা কীটনাশকের 
চেয়ে বেশী সময় সুরক্ষিত থাকে । 








রা/লিস উষ্ডিয। লিতিটেড 
ফার্টিলাইজার্স এণ্ড পেস্টিসাইডস ডিভিসন 
১৬, হেরার স্ীট, কলিকাতা-৭-০০০১ 
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নামেতে রুচি ও বিশ্বাস করতে পারলে ভার আর কোন প্রকার বিচার বা 
সাধন করতে হয় না। নামের প্রভাত সব সন্দেহ দূর হ'য়ে যায়; নামেতেই 
চিত্ত শুদ্ধ এবং নামেতেই সাঁচচদ1ণশ লাত হয় খাকে। 


-শ্লীশ্মীবামকষজদেব 


০ ০ পা পপ পপ আপ পপ 
শি পপ াশিশী? সাশীশ ৮ 


ফান $ ৫৫-৩৪৬১ 
্ গ 
সাধূুখ। এগ কো, 
8৮ ক্ানেল ঠয়েলগ রোড হত কল্িকাণ। 


( আর. চি. কর রোড জংসন্‌ ) 


যাবতীয় ইমারতী রং, মোজাইক দ্রব্যাদি, এভারে£ এসবেসটাস 
সীট ও পাইপ ইত্যাদির বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান। 


৩৯ ] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৭ 








শুভেচ্ছা সহ-_- 


॥ আঃউইন্ডিত।ল বাউন্ডিথ ওয/কস ॥ 


গক্মকল প্রকার পুস্তক বাঁধাই-এর 
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানঞ্ 


৯৬নং শোভাবাজার স্ত্রী, 
কলিকাতা-৫ 


॥ মনমুখ এক করাই হচ্ছে প্রকৃত সাধন । নতুবা মুখে বলছি--“হ ভগবান, 
তুমি আমার সবন্ধ ধন, এবং মনে বিষয়কেই সর্বন্ধ "জনে বসে রয়েছি ২ 
এরূপ লোকের সকল সাধনই বিফল হয় ॥ 
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বালকের মত বিশ্বাস। বালক মাকে দেখার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, 
সেই ব্যাকুলতা । এই ব্যাকুলতা হল তে! অরুণ উদয় হল, তারপর 
সূর্য উঠবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বরদর্শন | 

ঈশ্বরচিন্তা যত করবে, ততই সংসারে ভোগের জিনিসে আসক্তি 
কমবে । 
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বাঙলার পল্লী তন সায়া দিয়ে গ। তাহার ভর্তি হোক সোদব কামনা 
ৃ পরমহ্ংলর নাম শুনিয়াছ কমি, ৰ 
ৃ ূ কামরেপ্রধুর গ্রাস অর জন্মভূমি! 
[ মে এহ প্রো আহ্‌ প্রহ এলি, এছ প্রক এই ছপা. কেমনে জ ভুলি! 
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[৩৬] উদ্বোধন আশ্বিন, ১৩৮৭ 
. প্রকা।শত হ'ল বাঙল। সাহিত্র এক বিস্ময়কর গ্রন্থ 
শ্রীসবোধকৃআর চক্রবভীর 


কোথায় ঈশ্বর 


একদা বেদের নেম খষি প্রশ্ব করেছিলেন, কে দেখেছে ইন্দকে ? কেন আমর। তার স্ততি করব ? 
বিশ্বের নান দেশের মহাপুরুষের মনেও এই শংশয় জেগেছে যুগে যুগে । তারা তাদের ধর্সে দশশে 
ও আধ্াত্মিক চিন্তায় এই প্রশ্নের উত্তর খুজেছেন এবং নিজের বিশ্বাসের কথা লিপিবদ্ধ করে বা 
অন্ুগামীদের বলে গেছেন। 

আজও এই ভাবনার শেষ হয় নি। এ যুগের মানুষও জানতে চায়, কোথায় ঈশ্বর ? বৈজ্ঞানিকর! 
চাদে যাবার রথ রচন। করেছেন, কিন্তু ঈশ্বরকে জানার পথ খুঁজে পান নি। এই গ্রন্থ পৃথিবী 
প্রথম সঙাতার কাল থেকে বর্তমান কাল পবন্ত বিশ্বের তথ ভারতের সমস্ত ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 
ঈশ্বর সন্ধানের প্রচেষ্টার কথ। বিশ্বপ্ত সুত্র উদ্ধত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে । এ কোন ধর্ম ব 
সম্প্রদায়ের প্রচারের কথ। নয়, এ মানুষেরই শাহখত প্রশ্ন, কোথায় ঈশ্বর? তিনি সতা হলে 
কাকে পাবার পথ কী? ছোট বড় সকলের উপঘোগী । মুলা £ ১৮০০ 
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খুচরা খিক্রুয় কেন্দ্রে আমাদের 
মূলা তালিকা দেখিয়া লইবেন । 
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আপনারা সকলেই জানেন ছোটদের সেরা কাগজ 


শগক্তাব। 


কিন্তু, আপনারা কি জানেন বাংলা ভাষায় প্রকাশিত যাবতীয় 
পত্র-পত্রিকার মধ্যে 'শুকতারা” পত্রিকার 
পাঠক সংখ্যাই সর্বাধিক ? 
অপারেসন্ন রিসার্চ গ্রুপ ও ইন্ডিয়ান মার্কেট রিসার্চ ব্যুরে। দ্বারা ভারতের 
শহরাঞ্চলে কৃত এবং ১৯৭৯ সালের গোড়ায় প্রকাশিত 


ন্যাশনাল রিভারশিপ সার্ভে ২ 
এই তথ্য প্রকাশ করেছে । তদনুযায়ী নীচে পরিসংখ্যান দেওয়। হল £ 
পত্রিকার নাম মোট পাঠক সংখ্যা 
শ৪ন্কত্তান্ত। ৯৩৩০৩১7১০০০ 
্বশ্ককি্লাল্ন ২৯০৪৪ ৯5০০০ 
( উল্লেখযোগ্য যে ওই সমীক্ষা, ১৫ বছর ও তদরধ্য বয়সের পাঠক-পাঠিকাঁর 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ) 
আমাদের গবৰ (বাথ করার আরও কারণ আছে 
আমরা গবিত যে ছোটদের এবং বড়দের পত্রিকা মিলিয়ে শহরাঞ্চলে যে ছুটি 
পত্রিক! (শুকতারা ও নবকল্লোল) সবচেয়ে বেশী (২৫,৭৮১০০০ ) 
পাঠক-পাঠিকার কাছে পৌঁছয়, আমরাই তাদের প্রকাশক । আর, আপনারা 
তে। জানেনই গ্রামাঞ্চল ও অন্যান্য অঞ্চলেও এই ছুটি পত্রিকার কাটতিই 
সবচেয়ে বেশী । 


আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের জানাই নমস্কার 


(দব সাহিত্যে কুচীর (প্রাইভেট) লিমিটেড 


২১/১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা--৭০০ ০০৯ 








ভনহাডেরেভততিলরাক9 
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৯৩৫, লেনিন সরণী, কলিকাতা ৭০০ ০১৩ 
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[ ৪৬]. উদ্বোধন আঙ্িন। ১৩৮৭ 











নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম লোকশিক্ষ। পরিষদের পত্রিকা 'সমাজশিক্ষা” 
দীর্ঘ তেইশ বছরের বেশী ধরে নিয়মিতভাবে বার হচ্ছে। তিনটি বিশেষ সংধ্য। 
সহ বাধিক গ্রাহক চাঁদা সডাক বারে। টাক | সমাজশিক্ষা পত্রিকা কম লেখা- 
পড়া ও বেশী লেখাপড়! জান! উভয় শ্রেণীর জন্য গ্রাম সংগঠনমূলক একমাত্র 
নিয়মিত বাংল! মাসিক পত্রিকা । গ্রামবাংলার প্রাচীন ও বতর্মান সামাজিক- 
অর্থনৈতিক-সাংস্কতিক উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী জানতে হোলে “দমাজশিক্ষা? 
আপনার অবশ্য পড়া উচিত। শুধু গ্রামের কথাই নয়, সময়োপযোগী বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের ওপর উন্নতমানের হ্ন্দর প্রবন্ধ-কবিতা-সমীক্ষা প্রভৃতি “দমাঁজ- 
শিক্ষা*য় প্রকাশিত হয়ে থাকে । কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতির মাধ্যমে 
গ্রামের মানুষের অবস্থার উন্নতি, স্থানীয় সম্পদের ব্যবহারে আধিক সংস্থান 
ইত্যাদি বিষয় পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশ কর! হয়। সমাজশিক্ষা আর পাঁচটি 
পত্রিকার থেকে নিশ্চিতভাবে ভিন্ন ধরনের। যে কোনো সংখ্যা দেখলেই তা 
বুঝতে পারবেন। 


'সমাজশিক্ষা'য় লিখুন, গ্রাহক হোন, বিজ্ঞাপন দিন । 


যোগাযোগের ঠিকান। ঃ 


লোকশিক্ষা পরিষদ 
রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
পোঃ- নরেন্দ্রপুরঃ পিন_৭৪৩ ৫০৮ 
জেলা-২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ । 
' ফোন- ৬১৯২০১ (তিনটি লাইন) 
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॥ অপরের নিকট ভাল যাহা কিছু পাও শিক্ষা কর, কিন্তু দেইটি লইয়! নিজেদের 
ভাবে গঠন করিয়া লইতে হইবে ॥ 
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আশ্বিন, ১৩৮৭ 





আশ্ছিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন [৪৯] 


“ভক্তলেখক শ্রানিমলকুমার রায়ের '্রশ্ররামকুষ্জ সংস্পশে” 
গ্রন্থথানি ভক্তহৃদয়ের ষোড়শোপচারে ইঠ্টপৃজ্ডা। য়নেরটি স্তবক 
( অধ্যায়) এবং তার সঙ্গে পরিশিষ্ট মিলে একটি অনবদ্ধ পুঙ্জার 
ডালি নিবেদিত হয়েছে । ে ডালিতে শ্রীনবেন্্র, শ্ররাখাল প্রমুখ 
সহম্রদল পদ্ম যেমন আছে, তেমনি আছে সাধারণ যুই, জবা ও 
গৈর। মায় বুন্দে ঝি পযন্ত । কেউ ছোট নয় কথাটি আক্ষরিক 
বাঞধনা নিয়ে এখানে সত্য হয়ে উঠেছে ।- বাংলা সাহিতো একটি 
নৃতন মূল্যবান, সংযোজন ক'রে লেখক এই গ্রস্থের জন্য রাম 
অনুরাগী পাঠককুলের অকুঞ প্রশংসা! দাবী করতে পারেন । 

স্বামী অমলানক্দ 


নবীন সৎস্পর্ণে ২০.০০ বামক্ মিশন শিল্পপীঠ বেলঘরিয়া। 





০০৮ বিলশশেনসেশলশিনলন স্লশ৯৮ ₹৮ ৩০৫০৫ লিন তি চে 
ক" সত এ ছে জর ত- ৪৮ চে শি শ ও ও জি আর জা ও পচ সন চে শত চি 


রবীপুরক্ারপরাপ্ত একটি নমল্য এছ. : ্রীত্রীআনন্দময়ীমা কথামৃত ১.১. 
বাংলার লৌকিক দেবতা ১২. 1; দীর্ঘাদিনের নিধলস সাধনায় আনন/ময়ী 
ৃ মায়ের এই কথামৃত সংগ্রহ করেছেন 
গোপেক্জকষঃ বন ্‌ শ্রগেশচন্দ্র চক্রবর্তী! 


॥ উদ্বোধন প্রকাশিত সমস্ত বই আমাদের দোকানে পাওয়। যায় ॥ 


টিটি তার 88288/১85৮585515851388157815775585 নিয়া 
দে'জ পাবলিশিং ০/0. দে বুক স্টোর ১৩, বঙ্গিম চ্যাটাজি স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ 
ফোন 5 ৩৪-৫০৩৫ 








আমাদের প্রকাশিত পুস্তক 
স/ভিত্যের সের সম্পছে সম্মদ্ধ 


আধতাম্ম অনুরাগের আ্বাদর্শ হ্ানৃষঙ্গিক__ 


প্রফুল্পকুমার সরকার স্বামী প্রজ্ঞানানক্দ 
গৌরাঙ্গ ৬.০ রবীন্দ্র সাহিত্যে ধন চেতণা. ৮.৯০ 
জত্যেজ্জনাথ মভুমদার শঙ্করীপ্রসাধ বনু 
বিবেকানন্দ চরিত ১৫.০* নিবেদিতা! লোকমাতা 
ছেলেদের বিবেকানন্দ  ৬.*০ (১ম খণ্ড) ৪৯.৯০ 
ফিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় 
কথায় কথায় ১০৯০ 'সূর্পথিক শ্রঅরবিন্দা  ৮.০৯ 
৩ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 


৪৫ বেনিয়াটোল। লেন। কলিকাতা-৯ 





[৫* | উদ্বোধন আশঙ্গিন, ১৩৮৭ 


আআছের জাতীয় জীবন বিবেকবাণী প্রবুদ্ধ করুক 


“ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়ভাবে কাজ করতে হবে । খবরের কাগজের হুজুক কর। নয়। 
তোমরা বড় বড় কাঙ্গ করবার জন্তা জন্মেছে । কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাকে ভয় পেওনা__ 
এমন কি আকাশ থেকে প্রবল বজ্রঘাত হলেও ভয় পেওনা--খাড়। হয়ে ওঠ, কাজ কর। 
ছুটি জিনিষ হতে বিশেষ সাবধান থাকবে- ক্ষমতাপ্রিয়তা ও ঈধা” | 


আনন্দ অফঙ্গেট প্রাইভেট লিমিটেড 
সি, আই, টি, রোড ১» কলিকাতা 


আশ্বিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন [৫১] 





ট2১৬/6 ট ৩ আটে কটি ০১৯০ 
61.8১1য ৬/11/111৩ ৪-০001505১ 60নাছ 


13617103611, তব ০০11015, 1০0181519, 0611955, 0011501198১ £৯1)016য%19, £৯601510 001901- 
ঢ7801010, (519551615, 0181056059১ 12010105১ 1052189100, 18069010189 (36152191 ৩/9.- 
[8599১ (007/৮9,163061706, 07111) 213011019010 00170178150190101) 91001 11 08565 9: 
১1১০1111021 13 0০010171-১-961001610165. 


৬ হাত ৫১7০], 
£& ৫0001৬1721351151 51৬15 01167 ৮3 5৮৮৮161251৩ 


4৯ 060100081 507)01610212 170 211 08555 5917610 11161191 07086 01 চ106855, 
৬169101 ৫ 10311061215 216 11080107060. 


4% 282 হা 
0171 ৬1111৩080৮5 ৬৬111 210 ৬৬171709 ৮-৮% 511৩5 


10 70:070005 08018] 8০0) 2150 05510191700) 1.0 1901393, 06901 €৮০., £51561981 
46011105, 2150125019১ 01506] ০1518010521: 72515870600 17506001005) 19531005106, 
10101090111) 0001070520. 001)৬8155061006. 


7৬1 )91/7২ 7,413072470 785 1১27৬ 4হাছ, 1.71৬17700) 
131113, 134৯১1২4১৬৮ 0170১ 7 ০]২াকিত 04100742700004, 
[91016 : 595-1782 


প্রশ্ন ঈশ্বর কোথা আছেন, তাকে কিরূপে পাওয়া যায়? 

উত্তর--সমুব্রে রত্ব আছে যত্র চাই। সংসারে ঈশ্বর আছেন সাধন! চাই | 

বাউল যেমন দুহাতে দুরকম বাজনা বাজায় আর মুখে গান করে, হে সংসারী জীব! তুমিও 
হাতে কন্ম কর, কিন্তু মুখে ঈশ্বরের নাম সর্বদা ক'রত ভূলোন] | 

যেমন কালীঘাটে মায়ের বাড়ী যাবার অনেক পথ আছে; সেইরকম ভগবানের ঘরেও নান। পথ 
দিয়ে যেতে পারা ধার। প্রত্যেক ধর্মই এক এক পথ দেখাইয়া দিতেছে । 

ঈশ্বরীয় কথায় ইতি করা যায় না-_পড়ুন। 
৬স্ুরেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সংগৃহীত ও মিত্র ব্রাদার্স হইতে প্রকাশিত । 
শ্লীশ্ীরাঅকৃষ্ছেবের উপছেশ 

এই একমাত্র পুস্তকই ১৮৮৪ খৃঃ ঠাকুরের জীবিতাবস্থায় মথুর, হ্থরেন্দ্রাদি ভক্তগণ কর্তৃক 
ঠাকুরের নিকট পঠিত হইলে শ্রীশ্রীরামকুষ্ণদেব সমন্ধে হ্বয়ং “শালা ঠিক ঠিক লিখেছি” বলিয়। হাস্য 
করিতে থাকেন। ্রশ্ররামরুষ্জদেব সম্বদ্ধে আজ পধ্যন্ত ঘত পুস্তক বাহির হইয়াছে ও হইতেছে 
তন্মধ্যে ইহাই আদি ও সর্বপ্রথম পুস্তক | 

প্রাপ্তিস্থান :₹__উদ্বোধন অফিস, রামকষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, রামকৃষ্ণ মঠ, ( কামারপুকুর ), 
প্রপ্ীমাতৃমন্দির জয়রামবাঠি, দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী বুকষ্টল ও কলিকাতার প্রধান প্রধান পুস্তকালয়। 


[৫২] উদ্বোধন আঁশ্গিন, ১৩৮৭ 





ড/11/, 3/5165 (০81:0078) 7৬. 1700. 


10, ৮০9৮৮০0০0০1 ডানিছছা, 
০/১1.00/71-700001 


গাস্ছিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন 


৮ ৫৩ | 


»₹ হোগক্ষেম %₹ 


পূজাপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে বু প্রশংসিত ও পৃ্জনীয় স্বামী অভয়ানন্নভাব 
আশীবাণী সম্বলিত একটি অপূর্ব মংকলন। 


প্রাপ্তিস্থান £ বেলুড় মঠ ( শে। রুম ), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার এ৭ 
প্রকাশিক! শ্রুপুরবী মুখোপাধ্যায়, ৭৫ ৰণ্ডেল রোড, কলিকাতা-৭**০১৯ : 


77/11/69১৫ 0০0711171177127115 


১৬790101780 8১৪75 1৬1. €০০. 


7122-1402077712707 222715 1427160720157575 
83, [4২] ডোবা ০ দা, 041,000778-700009 


2970706 : 55-4768 


ভারতের সর্ববৃহৎ জ্যোতিষ ও তন্ত্র প্রতিষ্ঠা 


রাজজ্যোতিষী মহোপাধ্যায় ভাঃ »হরিশচন্দ্র শান্ত্রী গতিট্টাতা 
ইয়োরোপ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশ প্রত্যাগত ভাঃ এ. ভট্ট ৫, শাঙ্গী 
পরিচালিত । এখানে হস্তরেখ। বিচার, কোঠী বিচার, কো প্রজ্মত 
প্রভৃতি সর্বপ্রকার জ্োতিষ-কার্ধ অর্ধশতাব্দী ঘাবৎ নগিনভাবে কথা? 
হইতেছে, বিরূপ গ্রহ ও ভাগ্যের নিখুঁত প্রতিকার করা হয় । 


ডঃ এ, ভট্রাচার্ধ, শাস্ত্রী 


হাউস অব এষ্রোলজি (স্থাপিত--১৯৩* ) 
৪৫এ, শ্থামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, 
কলিকাতা২৬, ফোন: ৪৭-৪৬৯৩ 
সহকারী তম্ত্রাচাধ অশেষ শাস্ত্রী 








|. ৫৪] উদ্বোধন আখ্বিন, :১৩৮৭ 





নিবেদিত৷ ঃ প্রজ্ঞাপারমিত৷ ১২.-ড প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
ভগিনী নিবেদিতা সম্বন্ধে শ্রেষ্ঠ কবিদের কবিতা-সম্কলন 


নিগানন্দ £ মহাতীর্থ একান্নপীঠের সন্ধানে ২০০ 
সতীক্ষেত্র ছাব্বিশ উপগীঠের সন্ধানে ১২.০০ 


একান্নপীঠের সাধক (১ খণ্ড) ১৫০০ 
পতি রপ্রন দাস ৫ দ্বাদশ জ্যোতিলিঙ্গ দর্শন ১২-০* 


পরিব্রাজক স্ত্রী চৈতন্য ১৫০০ 
পশ্চিমবঙ্গ জমণ দর্শন [ ১মঃ ২য়ঃ ] 8০*০০ 
শরিৎশেখব মজুমদাব 2 গল্প কথক বিবেকানন্দ ৭**০ বনফুল ৯:০০ 


[ বাংলা সাহিত্যে বনফুলের প্রথম জীবনী ] 
সন্ঠীশ চগ্দ চক্রবর্তী ই সন্তানের চরিত্র গঠন ৫"*০ 
বনফুল $ হুরিশচন্ধ্র ১০০০ ভারতের তীর্থপথ নিদেশ ২০", 
মহাশ্বেতা দেবী £ মধুরে মধুর ১৪০০ ঘরেফেরা ৯২০, 
চিরঞ্পীব সেন £ খুনী জাহাজ ৭'** স্পাইটানেল ৮০ 
শিবরাম চক্রবর্তা £ হর্ষবধনের নানান কাণ্ড ৫০ 
অঞ্জলি চৌধুরী $ পিকাশো ২ জীবন ও শিল্প ১৬**, 


ডঃ জ্োতির্সয় চট্রাপাধ্যায় ৫ মানৰ-সভ্যতার ধ্বংস কি আসন্ন ? ১৫০০ 
| এক বিতর্কমূলক প্রশ্নের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা ] 
ডক্টর অনিলেন্দ্ু চক্রবতী বিশ্ব-সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ কিশোর 
কতৃক অন্ুবাদিত ও সম্পাদিত গলপ সংগ্রহ [১ম খণ্ড ] ২০*০০ 
কিশোরদের জন্য বিশেষ সুযোগ ২০% বিশেষ ছ[ড 


শর পাবলিশিং হাউস ॥ ১৮এ টেমার লেন, কলি-৯ 


আম্বিন, ১৩৮৭ উদ্বোধন [ ৫৫ ] 


ঈশ্যানচজ্দ ঘোষ অনুদিত 


জাতক 


১ম খেকে ৫ম খণ্ড ৩০-০ ভষ্ঠ খণ্ড ৪০.০০ 
শারতীয় সাহিতো ঘতগুঁল আকর গ্রন্থ আছে জাতক তার মধ অন্যতম । পরলোকগত ঈশানচন্দ 
ঘাষ 'এই গ্রস্থ বাংল! ভাষায় অন্বাদ করে এক অসামান্য সাহিতাকীতি শ্তাপন করেছেন শা 
তুলনারহিত । জাতক গ্রন্ছে শুধু বুদ্ধদেবের পূর্ব জন্মাস্তর কাহিনীই আছে তা নয়-_এর গল্পগুলি? 
মধ্যে আশ্চধন্ভাবে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতির বহু গল্প সনিবেশিত হয়ে গেছে । গ্রন্থটি বহুদিন 
মন্দিত 'ছশ না। বাঙালী প্রায় জাতকের কথ। ভুলতে বসেছিল । আমরা সেই গ্রস্থটি ছটি এপ্ডে 
পুন্মুব্রিত করে নিজেদের গৌববান্বিত মনে করি । 
আমাদের প্রকাশিত প্রবন্ধ-সাহিত্য 
ডঃ প্রণবরপজীন ঘোষ 2 শ্রীরামকুষ্ঃ ও বাংলাসাহিত্য ২০*০, 
বিবেকানন্দ ও বাংলাসাহিত্য (৩য় সং) 8০**০ 
ডঃ ছুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় ই মোহিতলালের কাব্য ও কৰিমানস ২০:০০ 
ডঃ সাধনকুমার ভট্রাচাধ্য ই নাট্যতত্ব মীমাংসা (২য় মুঙ) ৩৫০০ 
ডঃ সুখেন্দুস্ুন্দর গঙ্গোপাধ্যায় 2 রবীন্দ্র-কাব্যালোচনায় রবীন্দ্রনাথ ২৫০০ 
ড; অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ২ নাটনকার মধুতুদন ও কুষ্ণকুমারী ১০০০ 
প্রমথনাথ বিশী ই মধুন্দন থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৬০৭ 
ড আসতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পুরাতন বাংল নাটক সংকলন ২৫০০ 
ডঃ রামবহাল তেওয়ারী ১ আধুনিক বাংল ও হিন্দি ছন্দের 
তুলনাত্মক আলোচন1 ১৮.” 
স্ভত্রা অধিকারী 2 ভারতীয় নৃত্যকলা ৮৮০০ | 
ডঃ পারুল ঘোষ $ বাংলার বৈষ্ণৰধর্ম -সাহিত্যে ও দর্শনে ১৫"০৭ 


স্থব্রতকুমার দিন্দা $ গীতার শিক্ষা ও ভারতের আধ্যা স্মকতা 
1১০০৬ 


নির্মল ঘোষ $ চীন! সাহিত্যের ইতিহাস ১৬.০* 
নকশালবাড়ী আন্দোলন ও বাংল! সাহিত) 


২০:০০ 
সুনীলকৃষ্ণ দাশগুপ্ত ২ বিশ্বকৰির কৌতুক ৮০০ 


করুণ। প্রকাশনী 
১৮ টেমার লেন, কলিকাতা-৯, ফোন £ ৩৪-৬২৬৮ 
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অলঙ্কার শিল্প 
পি, বি, সব্রকার এও সল এক্স 
কারিগরী আজও আদ্বিতীয়। 


গিবিসরকার«সন্স 


তাজা 


সন্‌ এও গ্র্যাড সন অব লেট বি সব্রকান্র 
৮৯, চীব্রঙ্গী ব্লাড, কলিকাতা-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদের কোন ব্রাঞ্চ নাই। 
১০৪] 








77656565650 55 56556565054 5056%১6876:506 সত 552505688525556 55655655555 755565551550765559555% 
৮১।৬ গ্রে স্রীট, কলিকাভা-৬ স্হিত বস্ত্র প্রেল হইতে বেলুড় প্রীরাষরফ যঠের টাস্টাপণের পা 
শামী হিরপয়ানশ কর্তৃক যুজ্িত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকতা-ও হইতে প্রকাশিত । 

পম্পাদক _শ্বাধী কিরখয়ান : সংযদ্ত সম্পাজক-_শ্বাববি ধানাঅঞ্ 


. ক্ষাডিক- ৯৬৮৭, 
৮১তম বধ ৃ | 
১ লখ্। 


প্রাপা বরান নিবোধত 











উচ্ছাধতনর নিরমাবলী 

মাথ মাস হইতে বৎসর আরম্ভ | বৎসরের প্রথম সংখ্যা কইতে অন্ততঃ এক বছসরের জন্ত (মা 
হইতে পৌষ মাস পর্ধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পধস্ত বাগ্মাসিক 
গ্রাহকও হওয়া বায়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নর ) ৮*ভম বর্ষ কইতে বাতিক সুলয সভাক 
১২ টাক, বাগ্সানসিক ৭২ টাক1। ভভারঢতর বাহিচঢর হইল ৩৩২ টাক", 
এক্লার তমল-এ ১০১২ টাক71 প্রতি সংখা ১:২০ টাক | নমুনার জন্ত ১.২* টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হুয়। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পত্রিকা না) পাইলে সাত 
দিনের মধ্যে আানাইবেন, আর একথানি পন্িক। পাঠানো উবে ; তাহার পরে চাহিলে পন্িকা 
দেওয়। সম্ভব হইবে না। ৮৩তম বর্য হইতে চাদার হার পরিবতিত হইবে । 

রচনা $- ধর্ম' দন, ভ্রমণ, ইতিহাস, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখ। প্রকাশ করা হয় না । লেখকগণের মতামতের জন্ত 
সম্পাদক দায়ী নছেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার এবং বামদ্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
ছাড়িয়া ম্পষ্টা্ষরে লিখিবেন। পচভ্রাত্তর ব! বচন) ০ফরত পাাইঢভ হইচঢ্ল 
উপযুক্ত ভাকটিক্ষিট পাইাঢনা আস্ত । প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাদি 
সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 

সমাঢলা5নার জন্য ভুইখানি পুস্তক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিভগাপনেনের হার পন্রযোগে জাতব্য। র 

বিতশষ দ্রউৰ7 2 গ্রাহকগণের প্রতি নিবেন, পজ্ঞাদি লিখিবাযর সসস্স তাহারা 
ষেন অনুগ্রহপূর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ্যা। ভচল্াখ কঢরন | ঠিকান! পরিবর্তন করিতে 
হইলে পূর্ব মাসের শেষ সপ্তাহের মধ্যে আমাদের নিকট পন্ত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
ঠিকানা জানাইবার সময় পূর্ব ঠিকানাও অবস্তই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চালনা মনি- 
অর্ডারযোগে পাঠাইলে কুপঢন প্ুর। নাম-ভিকান? ও গ্রাহক-সংখ্াযা। পরিক্ষার 
করিস্সা লেখ। আবশ্যক । অফিসে টাকা আম! দিবার সময় 2 সকাল ৭টা হইতে 
১১ট1; বিকাল ২॥ট। হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 

কার্ধাধাক্ষ- উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কঙলিকাভা-৭ *** *৩ 





কঢযকখানিন নিত্যসঙ্গী বন্ট ঃ 
স্বামী বিঢবকানচঢন্দর বালী ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ) লেট ১৩৫২ টাক; 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা। সুলভ সংস্করণ সেট ১**২ টাক1$ প্রতি খণ্ড ১২ টাক]। 


স্্ীপ্রীরামক্ঞ্জলীলাপ্রসঙ্গ-_ব্বামী সারদানন্দ । বাজসংক্করণ (ছুই ভাগে ১ম হইতে ৫ম 
খণ্ড): ১ম ভাগ ২৮.০*, ২য় ভাগ ২২.৫%। সাধারণ £ ১ম খণ্ড ৫.২৫, ২য় খণ্ড ৭৮০, 


৩য় খণ্ড ৮ ২৫, ৪র্থ থও ৯৫. ৫ম খণ্ড ১১.৫* । 
শ্রীপ্তীরা মকষ্ণ-পুথি-_অক্ষর়কুমার লেন । ২৬ টাকা 
জ্বীম। সারদাতদবী-ন্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭২ টাক! 
শ্্ীপ্ত্রীমাচয়র কথা- প্রথম ভাগ ৭২ টাকা ) ২য় ভাগ ১০. 
উপনিষদ্‌ গ্রস্থাৰলী-খামী গল্ভীরানন্থ সম্পাদিত। 
১ম ভাগ ১৫২ টাক; ২র ভাগ ১১.০* টাক তৃতীয় ভাগ ১১.** টাকা 
শ্তীস্রীচণ্ডী-_দ্ামী জগদীশ্বরানম্ম অনূদিত । ৮'৪৫ টাকা 
জী মদ্ভগবদ্গীতা-_শ্বামী জগদীন্বরানন্দ অনুদিত, স্বামী জগদানন্দ সম্পাঁদু। ৯'২৫ টাকা 
উচ্হাধন কার্যালয়, ১ উচ্দবোধন লন, ফিকা তা7-+০০০০৩ 








উদ্বোধন, ৮০তম বর্ষ ১৩৮৭-৮৮ 
'মিবেছন 





গত কয়েক বংসর যাবৎ পর্রিকা-প্রকাঁশনার যাবতীয় ব্যয় 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বর্তমানে পরিস্তিতি এমনিই দাড়াইয়াছে 
যে, পত্রিকার চাঁদার হার বর্ধিত করা ব্যতীত উপায়ান্তর নাই । 
এজন্য আগামী ৮৩তম বষ হইতে "উদ্বোধনের বাধিক চাদ 
চৌন্দ টাকা এবং ষাখ্াসিক চাদ! নয় টাক! করা হইল । আশা 
করি সন্গদয় গ্রাহক গ্রাঠিকাগণ পরিস্থিতি বুমিয়া তাহাদের 
সহযোগিতা অব্যাহত রাখিবেন। 





বর্তমান বংসরের পৌষ মাসে উদ্বোধন পত্রিকার ৮১তম বষ শেষ হইবে । 

আগামী মাঘ (১৩৮৭) মাসে পত্রিকা ৮৩তম বষে পদার্পণ করিবে । পত্রিকার 
গ্রাহক-গাচিকাগণকে জানানো যাইতেছে, আহার যেন আগামী ১৫ই ডিসেম্বরের 
(১৯৮০) মধ্যে তাহাদের পুর শাম ও ঠিকান। এনং গ্রাহক-সংখ্য। স্ছ বাধিক ঠাদা 
১৪-** টাক' (ভারতের বাহিবে হইলে ৩৫*** টাকী, এয়ার “মল-এ ১০৩০০ টাকা) 
মনিঅার করিয়া পাগাইয়! দেন । তৎপুর্বে যত শীঘ্র সম্ভব সংলগ্ন কার্ডখানি পূরণ 
করিয়া জান।ইবেন__মনিঅ্ার-যোগে বা লোক মারফত টাকা পাঠাইবেন অথবা! 
মাঘ মাসের পাত্রিক! ভি. পি. পি.তে গ্রহণ করিতে চান ; কাটিতে ২* পয়সার 
ডাকটিকিট জাটিয়! পোস্ট করিবেন ' ভি. পি. পি-তে লইলে টা- ১৭৮, পরসা 
লাগিবে । ঢেকে টাকা পাঠাইবেন ন!। 

অনিবাধ কারণে কাহারও পক্ষে আগামী বৎসবধে ্রাহক থাকা. সম্ভব না হইলে 
তাহা উক্ত কার্টেই জানাইয়। দিবেন ! 

উক্ত তারিখের মধ্যে বাষিক চাদা ১৪.০* টাক। না আসিলে অথবা কোন 
পত্র না পাইলে মাঘ মাসের পত্রিকা ভি. পি. পি-তে পাঠানো হইবে । 
ভি. পি. পি. ফেরত দিলে আমাদের অযথা! ক্ষতি হয়; সেজন্য সংলগ্ন 
কার্খানি অতি অবশ্যই অবিলম্দে পূরণ করিয়া পাঠাইবেন | 

নদী ৮২ বর্ষ ধরিয়া উদ্বোধন-পত্রিকার মাধ্যমে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের 
ভাব-প্রচারের কাঁজে আপনাদের সহারতা আমরা পাইয়া আসিতেছি। আশা করি 
উহা অব্যাহত থাকিবে । 

অফিসে চাদা ভম| দিবার সময় £ সকাল ৭।---১১টা; বিকাল ২।-_€ট1। 

[ রবিবার অফিস বন্ধ থাকে | | 

কাধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কাধালর 
১ কাতিক, ১৩৮৭ ১ উদ্ধোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা-৭***ও 
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বাচার সিটি ই 8 । 


1৯ রে র ্ঁ 8117 7 
72 1152 


১1540, 0৮100175700 001 


(51796155673 06 71716 ত8৯0ব61৮৮ 28 9ি৮59ন 


(5300115 0 001751155 | 


গাহক সত এ ১৪৬ ৪৩ ও ৩৮০ 


নাম'****ত:***ত৯তত৩ তত ২৯৩৩৪৬৯০০০১ ৪০৮5৯৪৪৩১০৭ কতক ৬৩০০৬৩১০ ৬৩৭৮৩০৪৬৬৩৮ ৪৩২৪র* 


কান] পিস ৪৬০ক ০৩৩৪৬৪৮০৬৯০ ৪৪৩ ৬০৭ ৫০১৬ ৪৬০ ৬৩৪০৩৪০০৪৬৪ ৪৪" ৪৬৭৭ ৪৭১৪ ৩০১6৩ কক 7 ও-৯ 8৪5 


১) 


গু ড ১ 
পি ৪১৬ ৮দগ ওরশ খত ০০৩০৩ উড কটিড ৪৩৬ ১৪০৭৩০৪৪১৯০ ওএ৪৩৪ ৪৪০৪ ৪৪/%,৬ ৮৩০ ৯৪০৯৪৪ড্ ৬৫ ৪৫৩৮ ও ০ ৬৬ 
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উদ্বোধন (৭) 





ভগবান কল্পতরু। কল্পতরুর নিকট 
বসে যে যা প্রার্থনা করে তাই তার 
লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের 
দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন খুব 
সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে 
হয়। 


শ্রীরামকৃষ্ণদেব 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত 
ভক্ত 


51911) 70) 7১110 70 150751710 ০. 
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২/ব9১/২70775 4৯ 50001 17% 
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ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদেশী বছ কাগজের ভাগার 


এইচ. কে. ঘোষ ন্্যা& কোং 


২৫ সোয়ালে। লেন, কজিকাতা-১ 


টেলিফোন 


২২-৫২০৪ 





[৮] 


রোদীর খআরোণা পৰং ভাক্কার়ের জ্বাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ইধপের উপর 1 আমাদের 
প্রতিঠীন আক্পাীল, বিশ্বক্জা এবং বিশুদ্ধতা 
সর্যজেষ্ঠ । লিশ্চিক যশ পাটি শীষধ পাইতে 
হইলে 'আমাজের নি্ষট পাতল্চল । 

হোষিগপ্যানিকফ পারিবারিক 
চিকিৎলা ওলি পাতজলীয় পদ্দক । বহু 
মূল্যবান তথাসমৃদ্ধ "এই রহৎ গ্রাচ্ছের চতুধিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ জকি পস্িতে হক, মুল্য ২৫৯০ 
ইক] মাত | এর “কটি সান পাকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে গ্রদলিত বন পৃদ্তক 
পাঠেও তাহা ₹ইবে 1: লই একখও সংগ্রহ 
করুন । জকল্গ কইতে সাব্ধা। দ্দামাদের 
প্রকাশিত পুন যতপূর্বক দ্বেখিয়! পঈবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষিপ্ত সংস্করণও 
পাওয়া যায় । সৃশ্য টা: £-৫* আান্জ | 


ভোমিএপ্যাধিক ওষ্ধ & 


কাতিক, ১৩৮৭ 


গৃত্তক 


বহু ভাল ভাল হোষিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্নী, বাংলা, উড়িয়! প্রভৃতি ভাষায় 
০০০৮৯৮১৯০০৩ 


পুস্তক 

সীতা ও ডগ্তা (কেবল মূল)-_পাঠের 
জন্প বড় অক্ষরে ছাপ11 মূলা ৬*** টাক! 
কিসাস্গে। 

স্তোজাবলী-বাছাই কর! বৈদিক 
শান্ধিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্কিমুলক ও 
দ্বেশাত্মবোধক সঙ্গীত । তি সুন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ওর্থ সংস্করণ মূল) 
টাঃ ৪:৫০ যাহ । 

ভ্রীঞীচগ্;-_-একাধিক প্রখ্যাত টাকা ও 
বিস্তৃত বাংল! ব্যাখ্যা সম্বলিত বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর দ্বিতীয় নাই। মুল্য ১৫"** টাক1। 


এয়, ভট্টাচার্য; এড কো প্রাইাতিট লিঃ 
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৭$' নেতাজী নৃতাষ রোড, কলিকাতা”: 








বঘুনাথ দত এগ সন্স প্রাঃ লিঃ 


সর্ধবপ্রকার কাগজ কাজি লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা ' 
'রঘুনাথবিল্ডিংস্‌? 


৩২-বি, শ্াবোণ্ণ রোড, কলিকাতা -৭ ৬৪৪৬ 
অন্যান্য শাখা ১ 
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পাহওনায়াপ নিটিং মিলস ি$ পাইওনীয়ার বিল্ডিস, কলিকাতা-২ 


ফোন : ২৬-১০৫৫৫৬ 


বারাণপী 











৮২তম বর্ষ, ০ম সংখ্যা তিক, ১৩৮৭ : 


দব্য বাণী 


সব কিছুতেই মাকালী আমায় পরিচালিত করিতেছেন এবং তাহার যা. 
ইচ্ছা, তাই আমার দ্বারা করাইয়া লইতেছেন। তবু আমি কতদিনই না তাহার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছি । আসল কথা এই, আমি শ্রীরামকুষ্ণকে ভালবাসিতাম, 
তাহাই আমাকে ধরিয়া রাখিত। আমি তাহার অপূর্ব পবিত্রতা দেখিয়াছি। আমি, 
তাহার আশ্চয ভালবাসা অনুভব করিয়াছি । তখনও পর্যস্ত তাহার মহত্ব আমার : 
নিকট প্রতিভাত হয় নাই। পরে বখন আমি তাহার কাছে নিজেকে সমর্পণ 
করিয়া দিলাম, তখন এ ভাব আসিয়ছিল। তাহার পুবে আমি তাহাকে বিকৃত- 
মস্তি একটি শিশু বলিয়া ভাবিতাম, মনে করিতাম -এই জন্যই তিনি সর্বদা 
অলৌকিক দৃশ্য প্রভৃতি দেখেন। এগুলি আমি ঘৃণা করিতাম। তারপর আমাকেও 
মা-কালী মানিতে হইল। না, যে কারণে আমাকে মানিতে হইল, তাহা একটি 
গোপন রহস্য, এবং উহ! আমার যৃত্যুর সঙ্গেই লুগ্ড হইবে । সেসময় আমার 
খুবই ভাগ্য-বিপর্যয় চলিতেছিল।"*.ইহা আমার জীবনে এক সুযোগ হিসাবে 
আপিয়াছিল। মা (কালী) আমাকে তাহার ক্রীতদান করিয়া লইলেন। এই 
কথাই বলিয়াছিলাম, “আমি তোমার দাস। রামকৃষ্ণ পরমহংসই আমাকে তাহার 
চরণে অর্পণ করিয়াছিলেন | 

স্বামী বিবেকানন্দ 


| ্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ১ম সং, ১০২৮৮ ] 


শুভ ৬বি্জয়। 


উদ্বোধনের পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক-গ্রাহিকা, বিজ্ঞাপনদাতা, 
শুভানুধ্যায়ী। অনুরাগী ও সংশ্লিষ্ট সকলকেই আমরা শুভ ৬বিহয়ার শুভেচ্ছা ও 


গ্রীতি-সম্ভাণাদি জানাইতেছি । 
হউক, ইহাই 


ক্রীপ্রীজগন্মাতার কৃপায় সকলের সবাঙ্গীণ কল্যাণ 
তাহার শ্রীপাদপদ্ধে আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা । - সম্পাদক 


কথা প্রসঙ্গে 
«এ সংসার মজার কুটি? 


৮ই অগস্ট, ১৮৯৬ তারিখে স্থুইজারল]াগ 
হইতে স্বামী বিবেকানন্দ তাহার শিষ্য আলাসিঙ্গ' 
পেরুমলকে একটি পত্রে লিখিয়াছিলেন, এ 75 
211 1015015, 
5৩৩ 1” [তুমি কি দেখছ না, এই সংসারটা 
কেবলই দুঃখে ভরা! ] 
কিন্ত সংসারট1 কেবলই ছুঃখে ভরা হয় কি 
করিয়া? সংসারে দুঃখ যেমন আছে, স্থুখও তো 
তেমনই আছে! দ্বামীজী তাহার “সখাঁর প্রতি, 
কবিতায় সংসারের হুখ মর্মম্পশী ভাষায় চিত্রিত 
করিয়াছেন। তান [ খ্যাছেন-- 
আধারে আলোক অন্ুশব, 
হুঃখে হখ, রোগে স্বাহাতন, 
প্রাণসাক্ষী---শিশুর এন্বন 
হেথ। স্ব+ ইঞছ মতিমান ? ; 
জেনেছি সথের নাহ লেখ, 
শরীরধারণ বিভ্ম্বন ? ইত্যাদি 
কিন্ত এ কবিতাটিতেই আছে-- 
'যতদুর যতদুর যাঁও, 
বুদ্ধিরখে করি আরোহণ" 
এই সেই সংসারজলধি, 
ছুঃখস্থখ কৰে আবতন। 
ক্ছতরাং সংসারজলধিতে কেবলই যে দুঃখের তরঙ্গ 
উঠিতেছে, তাহা নহে; সখের তরঙ্গও উঠিতেছে। 


(1115 19077756076) ৫০17 9০0%% 


চক্রবৎ পরিবর্তান্তে ছুঃখানি চ সুখানি চ*-_ ইহা 
তো অতি প্রসিদ্ধ কথ! এবং সকলেরই অন্ভবসিদ্ধ। 

কিস্ত শস্করাচার্ধও গীতাভাষ্যে (৫1২২) 
লিখিগাছেন, “ন সংসারে স্ুখন্য গন্ধমাত্রম অপি 
অস্তি।” [ সংসারে স্থথের গন্ধমাত্রও নাই । ] 

শঙ্করাচাষের শিষ্য সুরেশ্বরাচাধ তাহার পঞ্ষী- 
করণবা তিকে লিখিয়াছেন-- 

“আদিমধ)াবসানেষু ছুঃখং স্ামিদং যতঃ | 

তম্মাৎ সর্বং পরিত্যজ্য তব্বনিষ্ঠো। ভবেৎ সদা ॥? 

(প্লোক ৫৪) 

অর্থাৎ, যেহেতু আদিতে, মধেয এবং অন্তে এই 
জগণ্টা সম্পূর্ণ ছুঃখখর, সেইহেতু সব-কিছু 
পরিত্যাগ করিয়া সর্বদা তও্নিষ্ঠ হইবে । 

আর আমরা সকণেই জানি ভগবান বুদ্ধের 
কথা-_-জন় ছুঃখ, বার্ধক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ, শোক 
ও যন্ত্রণা ছুঃখ, সন্তাপ ও নৈরাশ্ত ছুঃখ, অপ্রিয়" 
সংযোগে ছুঃখ, প্রিক্-বিয়োগে ছুঃখ, আকাজ্কিতের 
অপ্রাপ্তিতে ছঃখ, মৃত্যু দুঃখজগৎ্টা দুঃখই 
দুঃখ! 

স্থতরাং এই সকল একই স্থুরের কথার সহিত 
সংসারটা যে স্থুখছুঃখময়-_-এই কথার সামগ্রস্ত করা 
প্রয়োজন । ইহার সাধ্গস্ত আমরা পাই ভগবান 
শ্রীকষ্ণের কথায় । গীতায় অন্ভ্বনের প্রতি তাহার 
উক্তি-_ 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


যে হি সংস্পর্শজা ভোগ! ছুঃখযোনয় এব তে। 
আহ্মন্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥+ 
(81২২) 

_হে কুস্তীপুত্র» বিষয়ের সহিত সংস্পর্শজনিত 
সখসমৃহ আদি ও অন্ত-বিশিষ্ট এবং তাহারা ছুঃখেরই 
কারণ ; জ্ঞানী ব্যক্তি এ-সকল সুখে শ্লীতিলাভ 
করেন না। 

সুতরাং অধিকাংশ মানুষ যে-স্ুখের জন্ত 
লালাফ়িত, তাহা বস্ততঃ দুঃখবপী। এই কথাটিই 
মহষি পতগ্রলি আরও স্পই করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
যোগদর্শনের একটি সুত্রে তিশণি লিখিয়াছেন, 
“পরিণাম-তাপ-সংস্কার-ছুঃখৈঃ গুণবৃত্তিবিরোধাৎ ৮, 
ছুঃখম্‌ এব সবং বিবেকিনঃ 1৮ (২১৫)। তাৎপর্য 
এই যে, বিবেকী ব্যক্তির নিকট বিষয়ভোগজনিত 
সমত্ত সখই ছুঃখ বলিক্া পরিগণিত। কারণ, 
উহার পরিণামছুঃখ, তাপছুঃখ ও সংস্কারদুঃখ__ 
এই ত্রিবিধ দুঃখের দ্বার] বিদ্ধ) আরও কারণ এই 
যে, সত্ব, রজঃ ও তমঃ:-_ এই ত্রিগুণের স্থখ, ছুঃখ 
ও মোহ-রূপ বৃত্বিগুলি পরম্পরধিরোধী। এই 
তাৎপধ্রও বিশদ ব্যাখ্য। প্রয়োজন । সহজ কথাস্ 
বলা যায়, বিষয়স্থখের পরিণাম বা অন্তথাভাব 
আছে, অর্থাৎ উহা। স্থায়ী নহে, অধিকন্ত পরিণামে 
ব্যাধি আদি ছুঃখও আছে। বিবয়স্থখের ভোগ- 
কালেও উহার প্রতিবন্ধকসমূহের প্রতি দ্বেষরূপ 
তাপ থাকে। আবার বিষয়স্থখ ভোগের ফলে 
উহার সংস্কার উৎপন্ন হইয়া ভাবী দুঃখের কারণ 
হয়। আঁধকন্ধ বিষরস্থখের ভোগকালে চিত্তে যে 
কিঞ্চিৎ সত্বগুণের প্রকাশ ঘটে, তাহাও বিরোধী 
রজন্তমের দ্বারা অভিভূত থাকে, কারণ সত্ব, রজঃ 
ও তমোগুণ পরস্পরূবিরোধী এবং একে অন্যকে 
ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। ফলে বিষয়ন্থথের 
ভোগকালেও চিত্তের চঞ্চলত। আদি দোষ থাকায় 





কথাপ্রপঙ্গে 
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অতৃপ্তি থাকিগ্নাই যায়, ভোগন্থুখ নিরঙ্কুশ হয় না। 
স্থতরাং সমস্ত বিষয়স্থণই বিষমিশ্রিত অন্নের ন্যায় 
ছুঃখরূপী | বিবেকী ব্যক্তি বিষয়স্থখের এই স্বরূপ 
জানেন বলিয়াই উঠাতে প্রবৃত্ত হন না। সাধারণ 
মানুষ বিষধস্থথকে ছুঃখস্বপ জানে না বলিয়াই 
উহার জন্য লালাস্বিত হয় । 

সাংখ্যবর্শনেও বলা হইয়াছে, “তদপি ছুঃখশবলম্‌ 
ইতি ছুঃখপক্ষে নিঃক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ 1 ৬ে৮)। 
অর্থাৎ, বিবেচক ব্যক্তিগণ স্থখকে ছুঃখমিশ্রিত 
জানির! উহাকে দুঃগের মধোই পিক্ষেপ করেন । 
(দুঃখের শ্রেণাহক করেশ-স্থখকে সুখ বলিয়া 
জবা প1 করিয়! ছুঃখ বাঁলগাই গণ্য করেন ।)। 

হ্যায়দশনেও স্থুথকে হঃথ বলিয়া গণ্য করা 
হইয়াছে । মহষি গৌতম যে-ছবাদণ পপ্রমেয়- 
পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে 
একাদশ পদাথ” হিসাবে “ছুঃখ-এর উল্লেখ আছে। 
কিন্ত এ দ্বাদশ পদার্থে মধ্যে “স্থখ-এর উল্লেখ 
নাই। প্রকণ্পে মের অর্থাৎ জেয, ইহাই 
প্রমেয়” শব্দটির অর্থ। সহজ কথায়, মোক্ষার্থ 
ব্যক্তির পক্ষে এই বাখেোটি পদাথ” অবশ্যজ্ঞাতব্য £ 
(১) আত্মা, (২) শরীর, (৩) ইন্দ্রিয়। (৪) অথ 
(বিষয়), (৫) বুদ্ধি ( বিষয়ের জ্ঞান), (৬) মন, 
(৭) প্রবৃত্তি ( পুণ্যাপুণ্যকর্ম ), ৮৮) দোষ (বাগ, 
দ্বেষ, মোহ ), (৯) প্রেত্যভাব ( পুর্জন্স ), (১৭) 
ফল (স্খছুঃখের অস্ভব )১ (১১) ছুঃখ ও ০১২) 
অপবর্ণ (মোক্ষ)। এই বারোটি পদার্থের মধ্যে 
ছুঃখ-এব উল্লেগ আছে, অথচ 'সুখ-এর উল্লেখ 
নাই, ইহার কারণ এই যে, মাধ গৌতমের মতে 
স্থথ ছুঃখেরই নামান্তরধাত্র । বাতিককার উদ্দ্যোত- 
কর একুশ প্রকার ছঃখের উল্লেখ করিয়াছেন। 
শরার, ছয় ইপর, ছন় বিষর, ছস্স বিবয়ের জ্ঞান, 
স্বখ এবং ছুঃখ-এই এচখ প্রকার ছুঃখ।১ 


১ প্রসঙ্গত: উল্লেখ্য যে, মহধি গৌতমের মতে ছুঃবের আত্যন্তিক শিবৃত্তিই মোক্ষ 
(তনতন্তবিমোক্ষোইপবর্গ2* ১১1২২ )। যোক্ষের উপায় নির্দেশ করিতে তিন হুর করিয়াছেন £ 
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বিুপুরাণেও আছে, আধ্যাত্মিক, আধি- 
ভৌতিক ও আধিদৈবিক--এই ত্রিবিধ দুঃখের 
বিস্তারিত বর্ণনান্তে পর্াশর মৈত্রেয়কে বলিতেছেন--- 
“যদ্‌ ষৎ গ্রীতিকরং পুংসাং বস্ত মৈত্রেয় জায়তে। 
তদেব ছুঃখবৃক্ষন্ত বীজত্বমুপগচ্ছতি ॥% 

(৬৫1৫৫) 
হে মৈত্রেয়। যে যে বস্ত মন্ুষ্যগণের শ্রীতিকর হয়, 
তাহাই ছুঃখরূপ বৃক্ষের বী্গ হইগ্জা থাকে। 

বিষুপুরাণের এই কথা আর পূর্বে উল্লিখিত 
গীতার “যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব 
তে” কথ। হইতে আরম্ভ করিয়া স্ায়দর্শন অবধি 
ফেকথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পার্থক্য 
কিছুই নাই। 


ছুঃখ সম্পর্কে আমরা-_এই প্রবন্ধের মূল প্রতি- 
পাছের জন্য যতটা আলোচন। প্রয়োজন, তাহা 
করিলাম । এখন শ্রীরামকষ্জদেব এই বিষয়ে কি 
বলিতেছেন, তাহ! আমর অনুধাবন করিতে প্রয়াস 
পাইব। “কথামৃতে, আছে, এআরামরুষ্ণদেবের 
অন্ুরাগী মহ্মাঁচরণ চক্রবত্তী একদা শ্রীরামকৃষ্ণের 
ও ভক্তবৃন্দের সমীপে শঙ্করাচার্-কৃত “শিবনামা- 
বল্যষ্টকম্” স্তোত্র পাঠ করিতেছিলেন। আটটি 
ক্লোকের প্রত্যেকটির শেষ চরণ হইল--“সংসার- 
ছুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ+ ; অর্থাৎ, হে জগদীশ্বর, 
সংসারছুঃখরূপ অরণ্য হইতে আমাকে বক্ষ করো। 

স্তবটি পঠিত হইলে শ্রীরামরুষ্ণদেব মহিমাঁচরণকে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--*১*ম লংখ্যা 


বলিলেন, “সংসারকৃপ, সংসারগহন, কেন বল? 
ও প্রথম প্রথম বলতে হয়। তাকে ধরলে আর 
ভয়কি? তখন-_- 
এই সংসার মজার কুটি। 
আমি খাই দাই আর মজা লুটি। 
জনক রাজা মহাতেজা তার কিসে 
ছিল ক্রটি। 
সে যে এদিক ওদিক ছুদিক রেখে 
খেয়েছিল দুধের বাটি ! 
কি ভয়? তীঁকে ধর। কাটাবন হলেই বা! 
জুতো পারে দিয়ে কাটাবনে চলে যাও! [কিসের 
ভয়? 
শ্রীরামরুঞ্ণদেবের উপরি-উক্ত কথার মধ্যে "ও 
প্রথম প্রথম বলতে হয়__বাক্যটি বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। ভ্রীরামৰঞ্চদেবের বক্তব্য এই যে, বৈরাগ্য 
উৎপাঞ্নের জন্ত সংসারট! যে দুঃখময়-_-একথ! 
সাধনপথে প্রবর্তক ব্/ক্তিকেই বলার প্রদোজ্জন হয় । 
কিন্ত সাধকের যখন এই দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, 
শ্রীভগবানই তাহার সবধস্ব, তখন আর এ সকল 
কথ। বলার সার্থকতা থাকে না। তাহার পূ 
পধন্ত সংসার্দাবানল, সংসারহলাহল, সংসার- 
অরণ, সংসারটা ছুঃখই ছুঃখ--এই সকল কথা 
শোনা এবং চিন্তা করা ভাল। সবধাবস্থায “ছুঃখ' 
ছুঃখ বলা বাঞ্চনীয় নহে। অ্ররামরুষ্ণদেখের 
আরেকটি উক্তিও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়__-কেবল 
দুঃখের কথা ভাল নয়, আনন্দ চাই।? 


“ছুঃখ-জন্প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাম্‌ উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদ্‌ অপবর্গ2, (১।১।২)। ইহার 
অর্থ ঃ মিথ্যাজ্ঞান দূর হইলেই, উহার কার্য “দোষ (রাগ, দ্বেষ, মোহ) দুর হয়; “দোষ দুর 
হইলেই, উহার কার্য প্রবৃত্তি, (পুণ্যাপুণ্যকর্ম) দুর হয়? প্রবৃত্তি” দূর হইলেই, 
উহার কার্য জন্ম হয় না; জন্ম না হইলে উহার কাধ দুঃখও হয় না-_ইহাই মোক্ষ। নিক্ষ্ষ 
এই যে, দুঃখের মূল কারণ হইল মিথ্যাজ্ন ( “অতশ্মিন্‌ তদ্বৃদ্ধিঃ অর্থাত, যেটি যাহা নহে, তাহাতে 
সেই বুদ্ধি। যথা, নিত্যে অবিত্যবুদ্ধি, অনিত্যে নিত্যবুন্, দেহ আগ্মমুদ্ধি ইত্যারি)। তব্জ্ঞনের 
ছার। মিথ্যাজ্ঞন দু হইল পূর্বোক্ত ক্রমে মোক্ষ পিশ্ধহা। নেষোক ন্বারস্থরট আচান শংকর 
বেদান্তদর্শনের “তং তু সমন্বাৎ' স্তরের ভান্তে পরম শ্রন্ধার সহত উন্নত কররাহেন, যদিও বোক্ষে 
স্বরূপ সম্বন্ধে ন্যায়মত ও অহ্ৈতবেদাস্তমতের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য । 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


শুধু যে মহিমাচরণকেই শ্রীরামকষ্ণদেব একদিন 
পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা নহে। এ 
ধরনের কথা তিনি একাধিক ব্যক্তিকে বলিয়াছেন। 
একদিন তিনি নরেন্্নাথকে গান গাহিতে বলায় 
নরেজ্জ্নাথ সুর করিয়া মাবৃত্তি করিতে লাগিলেন-_ 
'নলিনীদলগতজলমতিতরলং ত্বজ্জীবশমতিশয়- 
চপলম্‌ ইত্যাদি । ছুই-এক চরণ শনিবার পরই 
শ্রীবামকষ্ণদেব নরেন্দত্রনাথকে ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, 
ওকি! ও সব ভাব অতি পাখান্য 1, তখন 
নরেন্দরনাথ গোপীভাবের গান ধরিলেন। দীর্ঘ 
গানটির শেষ দুই চরণে আছে__“কাননবল্লরী গল 
বেট়ি বাধই, নবীন ওমালে দিব ফাস/নহে শ্যাম 
হ্যাম শ্যাম শ্যাম শ্টাম নাম জপই ছার তন্থ করিব 
বিনাশ |” গানটি শুনিয়া শ্ীরামরুষ্জদেব প্রেমা্জ 
বিসর্জন করিতে লাগিলেন । (ইহার পর নরেন্তর- 
নাথ গে'পীভাবের আরেকটি গানও গাহিয়া- 
ছিলেন । )। 


'এই সংসার মজার কুটি*২_-আজু গৌসাইয়ের 
এই গানটি “কথাম্বতে, অন্ততঃ দশবার পাওয়া 
যায়। পামপ্রসাদ যখন গাহিতেন, এ সংসার 


২ “কথামৃতে গানটির কিছু কিছু পাগান্তর দেখা যায়: 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৪৯ 


ধেশাকার টাটি'ৎ পারহাসপটু বৈষ্ণক সাধক 
আলু গোসাই তাহার উত্তরে গাহিতেন, এ সংসার 
মজার কুটি ।, আজু গৌদাইছের গানের এই 
কলিট ঈগম+ষ্দে বর আত প্রির ছিল এবং সিদ্ধ 
ব|ক্তি বা 'পিদ্ধের সিদ্ধ' বক্তির অর্থাৎ “বিজ্ঞানী”র 
দৃষ্টিতে যে এই জগ২টা আনন্দময়-_দুঃখের আগার 
নহে, ইহা। বুঝাইত তিনি এই কলিটি প্রায়ই 
ব্যবহার করিংতন । - 

ধর্মপ্রসঙ্গে ম্বাণী হক্ষানন্দ গ্রস্থটিতে আছে, 
আরামকফদেবেন আাশদপুষ শ্বাশা ত্রঙ্মানন্দ বলিয়া- 
'ছলেন, “ঠাকুর বলতে!» হিই ভর মধ্যস্থলে 
জ্ঞাণনেত্র আছে--0191 এলে চারদিক আনন্দময় 
দেখায় |” 

স্বামী (ববেক নন্দও :*উ ইস প্রদত্ত “মানুষের 
যথার্থ হ্বরূপ? শীধক বস্তার পলয়া ছিলেন, *্ধাহার 
জীবনে এই ক্ষুদ্র “অহং) একেবারে লুপ্ত হইয়া 
গিয়াছে এবং ঈগব পেই হ্থ।ন অধিকার করিয়া 
বসিয়াছেন'ভাহাক নিকট সমুধ জগৎ সম্পূর্ণ 
অন্যভাবে প্রতিভা" হয়। .£,কর, ক্েেশকর 
যাহ? কিছু, সবই ৮4. মার 5 সকগ প্রকার গোল- 
মাল ছন্দ মিটি! যায় । যেখানে আমরণ প্রতিদিন 


কথ।যুত ৩।৯।২-তে অঙ্িরিঞ্ 


পাঠ আছে -.ওরে বন্ধি নাহিক বুদ্ধি, বুঝিস কেবল মোটামুটি । 81১৯1১-এ মন্দার কুচি? গাছে। 


বিভিন্ন ভাগে বানানেরও ভেদ দেখা যায় - কোথাও কুটি'। কোদা৪ বিটা । 


ধাহ! হউক, 


জ্ঞানেন্্রমোহন দাসের অভিধান অনুসারে “কুটি” শবের অর্থ পর্ণগৃহ, কুড়ে খর, মুন্যগৃহ, কোঠা, 
পাকাঘর। বলা বাহুল্য আজু গোৌসাইয়ের অভিপ্রেত অর্থ ₹ইল “পাকাথ?। স্ব শিখলাননও 
'মজার কুটি'র ইংরেজী অন্গবাদ কারয়াছেন, 47107510191 1071111, (110 03658100101 21 


[২০.17210751719, দ্রষ্টব্য )। 


রামপ্রসাদের 'এ সংসার ধেশকার টাটির উত্তরে “এই সংসাগ দ্গাঃ কুটি অপেক্ষা “এ 
ংসার মজার কুটি, পাঠ হওয়াই সঙ্গত। শ্রাজসিতকূশীর বন্দেযাপাধ্যায়ের বাংলা সাহত্যের 
ইতিবৃত্ত”, ৩য় খণ্ড, ১ম সং পৃঃ ১১৪১-এ “এ সংসার রমের কুটি পাঠ আছে। আমরা বর্তমান 
প্র বন্ধের নীর্ষকে 'কথামতে”র “মজার কুটি' পাঠই রাখিগাছি, তবে এই স্থলে “এ গ্রহণ করয়াছি। 

৩ *টাট'র মর্যঃ আগ, ঝাপ, ধাণের প্রানীর, আবরণ (জানেন্থনেহন)। শ্বামী 

নিখিল ণন্দে ইংরেজী অন্বাণ--ঠি ৮১90 91 1118301৮ (103 0313) ১0 িচা0০ 


10151)08 দ্রষ্টব্য ) | 


৫৫০ 


এক টুকরা রুটির জন্ত ঝগড়া মারামারি করি-_ 
সেই জগৎ তখন তাহার পক্ষে কারাগার না হইয়া 
ক্রীড়াক্ষেত্রে পরিণত হইবে । তখন জগৎ কি 
স্থন্দর ভাবই ন? ধারণ করিবে! এইকপ ব্যক্তিরই 
কেবল বলিবার অধিকার আছে_-'এই জগৎ কি 
সন্বর !, 

শ্রীরামকঞ্চদেবের শিষ্য স্বামী অদ্ভুতানন্দজ্্রীকে 
তাহার শেষ অন্থুখের সময়ে এক ভক্ত প্রশ্ন করেন, 
“মহারাজ, আপনারা ভগবান দর্শন ক'রে জগতের 
সম্বন্ধে কি বুঝলেন, বলুন উত্তরে অদ্ভুতানন্দজী 
বলেন, “দেখো, এইটুকু বুঝেছি যে, এক ভাাড় জল 
আলাদা ক'রে রেখে দিলে ত! শুকিরে যায়; বাকী 
সেই ভড়কে যদি গার জলে ডুবিয়ে রাখতে 
পারি, তাহলে জল আর শুকোতে পারে না। 
তেমনি এই জগতে হামাদ্দের মনকে যদি ভগবানের 
পায়ে সপে দিতে পারি, তাহলে বিষঃব।তাসে 
হামার্দের মন আর শুকিয়ে উঠতে পারবে না; 
জগৎ আর হামাদদের কাছে নিরানন্দ বোধ হবে 
না|” পুনরায় প্রশ্থ £ “মহারাজ, জগৎ কি এখন 
আর আপনাদের কাছে ভার বোঝা ব'লে মনে 
হয়? উত্তর £ “দেখো, গন্গার জলে ডুব দিলে, 
মাথার উপর হাজার মন জল থাকলেও ভাবটা 
বুঝা যায় না, তেমনি ভগবানের সংসারে ভগবানকে 
ধ'রে ডুব দিলে, সংসারের বোঝা আর বোঝা 


বলে মনে হয় না সংসার তখন আনন্দের 
খেলা মনে হয়।, 
অন্ত এক দৃর্ঠিকোণ হইতে স্বামী অদ্ভুতানন্দজী 


একদ1 বলিয়াছিলেন, “সংসার কোনকালেই খারাপ 
নয়। যে সংসারে সব অবতার মহাপুরুষেরা জন্ম 
লন, তা কি কখন খারাপ হতে পারে রে ! তাতে 
আসক্তিই হচ্ছে খারাপ, বন্ধনের কারণ-_জন্ম- 
মৃত্যুর মধ্যে বারবার নিয়ে যায়। আর হিংসা, 
দ্বেষ, কলহ--এইসব অশান্তিদোষ, এই সবই 
থারাপ। ভগবানের সংসার মনে ক'রে সংসার 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--১*ম সংখ্যা 


করলে আর কোন গোল থাকে না।” 
সিদ্বের দৃষ্টিতে সংসারটা যে “মজার কুটিঃ 
রামরুষ্ণ বিবেকানন্ব-সাহিত্য হইতে কিছু কিছু 
উদ্ধৃতি দিয়া তাহ! আমরা সপ্রমাণ করিতে প্রয়াস 
পাইয়াছি। এখন এ-বিষয়ে শংকরাচার্য ও 
রামান্ুজাচার্য কি বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া 
এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব । 
ধন্যাষ্টকম্‌?-এ শংকরাচাধ লিখিয়াছেন__ 
সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং 
সর্বেইপি কল্পদ্রুম। 
গাঙ্গ্যং বারি সমন্তবাব্রিনিবহঃ 
পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ | 
বাচঃ প্রাক্কতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো 
বারাণসী মেধিনী 
সর্বাবস্থিতিরস্য বস্তরবিষয়। 
দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি ॥ 


অর্থাৎ, প.ব্র্গের দর্শন হইলে নিখিল জগংই 
পন্দনকানন, সমস্ত বুক্ষই কল্পবৃক্ষ, সমস্ত জলই 
গঙ্গাজল, সমস্ত কর্মই পবিত্র, প্রারুত ( সাধারণ ) 
বা সংস্কৃত সকল বাক্যই শ্রুতিবাক্য। এই পৃথিবীই 
বারাণসী এবং এইরূপ [ কৃতরুত্য ] ব্যক্তির সর্ব- 
প্রকার অবস্থিতিই ব্রদ্মাবস্থিতি। 

“ভূমা সম্প্রসাদাদধুযুপদেশাত' (ক্রহ্মন্ত্র ১৩।৭)--- 
ইহার ভাষ্তে রামান্ুজাচাধ লিখিয়াছেন, “অনবধি- 
কাতিএয়ুস্থখরূপে ব্রক্মণি অন্ভূয়মানে ততঃ অন্তৎ 
কিম অপি ন পশ্ততি অন্ুভাবিত।, ব্রহ্গন্ববূপ- 
তদ্িভৃত্যন্তর্গতত্বাৎ চ কৃত্ন্য বস্তজাতন্ত ; অতঃ 
এশ্বধীপরপরধায়-বিভ্ৃতিগুণ-বিশিষ্টং নিরতিশয়স্থথ- 
রূপং ব্রদ্ধ অনুভৰন তত্যতিরিক্তস্ত বস্তন: 
অভাবাৎ এব কিম অপি অন্যৎ ন পশ্ততি ) অন্ু- 
ভাব্যস্ত সর্বস্ত স্থখরূপত্বাৎ এব ছুঃখং চ ন পশ্ঠতি। 
অর্থাৎ, অসীম-ন্থবন্থরূপ ব্রহ্ম অনুভূত হইলে অন্গু- 
ভবকর্ঠা ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুই দর্শন করেন না) 
কারণ সমস্ত বস্তরাশিই ব্রদ্ষের দ্বরপ ও তাহার 


কাতিক, ১৩৮৭ ] দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় ৫৫১ 


বিভৃতির অন্তর্গত ; স্ৃতরাং এশ্বর্ধ যাহার অপর নাম 
সেই বিভৃতি-রূপ গুণবিশিষ্ট নিরতিশয়ন্থথন্বরূপ 
ব্রন্মকে অনুভব করেন বলিয়া এবং ব্রহ্মব্যতিরিক্ত 
কোনও বস্ত থাকে না বলিয়া অন্য কিছুই তিনি 
দর্শন করেন না) অন্থভবযোগ্য সব-কিছুই 
স্থখরূপ [প্রতিভাত ] হওয়ায়, ছুঃখও দর্শন 
করেন না। 

ইহার পর রামাম্জাচার্য এই পূর্বপক্ষ উত্থাপিত 
করিয়াছেন £ এই জগৎ যখন ছুঃখময় ও পরিমিত- 
স্থখাত্মক এবং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া অন্নুভবসিদ্ধ, 


তখন এই জগৎই আবার স্থখময় ও ব্রদ্মাত্মক বলিয়া 
কিভাবে অনুভূত হইবে ? | 

ইহার উত্তরে তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন : 
কর্মাধীন জীবগণ অবিগ্ভাবশেই দৃশ্টমান জগৎকে 
বর্ষ হইতে পৃথক্‌ বলিয়া! মনে করে এবং তাহাদের 
নিজ নিজ কর্মান্ুসারেই ছুঃখময় ও পরিমিত- 
স্থখবিশিষ্ট বলিয়া অন্থভব করে । কিন্তু জীব যখন 
অবিগ্থামুক্ত হয়, তখন এই জগৎকেই ব্রহ্গের বিভূতি 
বলিয়৷ উপলদ্ধি করায় ইহা! কেবলই সুখময় বাঁলয় 
প্রতিভাত হয় । 


দশ বেদান্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী 
(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের 'অচিন্তয-তভেদান্ডেদ বা” 
ত্রন্মের অগুবিধ প্রধান গুণ : প্রভূত 
[ ভাদ্র, ১৩৮৭ সংখ্যার পর ] 


পৃ সংখ্যায় (ভাদ্র, ১৩৮৭ ) বল। হয়েছে যে, 
ব্রহ্মের সপ্তবিধ প্রধান গুণের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
গুণ, অর্থাৎ, “আনন্দমন়্ তর” ও প্প্রতৃত্বকে খেন হঠাৎ 
মনে হয় পরস্পরবিরুদ্ধ, যদিও প্রগ্ণতকল্পে তা 
একেবারেই নয়__বরং এই ছুটি গুণ পরম্পরাশ্রয়ী 
এবং 'আনন্দময়ত্ধের মূলকথা “শ্রীতি” ও প্রতুত্বের 
মূলকথা “শক্তিকে চলতে হবে একত্রেই সর্বদা, 
নয়ত উভদ্বেরই হবে মর্ধাদাহানি, পূর্ণতাহাণি, 
কল্যাণকারকতাহানি। 

বেশ কথা ! কিন্তু এর চেয়েও আরো অধিক 
'বেশ কথা” হ'ল এই যে, বলদেবপ্রমুখ গৌড়ীয় 
বৈষবসম্প্রদায়তুক্ত বৈদাস্তিকগণের মতে সত্যই 
শেষ পর্যস্ত, পপ্রতৃত্বের সঙ্গে আনন্দময়ত্বে'র তথা- 
কধিত বিরোধ কেবল আপাতদৃষ্ট বিরোধই মাত্র; 


সত্যসত্যই বিরোধ একেবারেই নেই। অর্থাৎ, 
প্রভূ'রূপেও, শাসক?পেও, পরিচালকবপেও ব্রক্ধ 
ভীতির কারণ নন একেবারেই, বরং একমাত্র 
গ্রীতিরই কারণ--যেহেতু 'প্রন্থ বূপেও তিনি তার 
দাস জীবকে আগ্চোপান্ত আননই দিয়ে যাচ্ছেন 
অহরহঃ, দুঃখ একেবারেই নয়। 

কিন্তু কি আশ্চধতম কথা এটি! একজন 
কঠোর শাসনাধীন, একজন সম্পূর্ণ পদানত “দাসের 
আবার জীবনে “আনন্দ” কোথায়? তার 'প্রত্ৃ' ত 
তাকে আনন্দ দেন না? দেন কেবল কগোরতম 
আদেশ, যা নিধিচারে 'ধাস” বা ভৃত্য মানতে 
বাধ্যই টু” শব্দটি না ক'রে। স্থতরাং এরূপ 
সম্পূর্ণ পরাধীন জীবের জীবনে আনন্দ কোথায়? 
সেজন্য শ্বয়ং ব্রদ্ধস্ত্রকার প্রাজ্ঞশ্রেষ্ঠ বাদরায়ণও 
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বলেছেন হ্থন্দর উপমা সহকারে-_ 
“লোকবত্ত লীলাকৈবল্যম্‌, 
(ব্রহ্মন্থত্র ২।১।৩৩ ) 

অর্থাৎ, পৃথিবীতে দেখা যায় যে, যিশি স্বাধীন 
ও সার্বভৌম, যিাঁন সবত্র তীর প্রভাব বিস্তার 
করেছেন, ধার কামনা-বাসন। মবই পদ্িতৃপ্ত হয়েছে, 
এবং সেজন্য যিনি আনন্দ-পরিপুত, তিশি লীল। বা 
খেলায় আনন্দে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হন-_যেমন, 
শত্রহীন, একচ্ছত্র নূপতি ; অথবা, পারমাথিক দিক 
থেকে, শ্বয়ং ব্রদ্ধ আপ্তকাম, শিত্যতৃপ্ত ব'লে তার 
পরিপূর্ণ আনন্দও অনন্ত-অসীম এবং তারই 
বহিঃপ্রকাশ হল 'লীলা” বা খেলা, যার থেকেই 
এই বিশ্বব্হ্ষাণ্ডের স্টি ৷ |কন্ত বেচারা রাজভূত্য 
পরাধীন, স্থথশান্থিবিহীন তিনি জীবনে কি পান? 
কেবলই শাঁসন, কেবলই পীড়ন, কেবলই আজ্ঞা- 
বহতা, কেবলই পরাধীনতা প্রভৃতি! তাহলে, 
ব্রদ্মের প্রভুত্ব ও জীবের দাসন্ড কিরূপে জীবে? 
জীবনে ভরপ্রধ শা হয়ে প্রীতপ্রধ হতে পাপে? 
অসম্ভব! 

এর উত্তরণে বৈষ্ববৈধান্তিকগণ, বিশেষে কারে 
গৌড়ীয় বৈষণব-বৈবান্তকগণ "জোরে বলেছেন যে, 
'প্রভৃন্ব ও পাসত্_এই ছুটি অতি সাধারণ শব্দের 
অর্থ পরিবর্তিত করতে হবে । সাধারণ অর্থে, 
এই ছুটি শবই ভত়াবহ এবং খোককারণ, কিন্ত 
বৈষ্ণব অর্থে লয় । বগং বৈষব অর্থে জীবের 
সর্বাপেক্ষা কাম)ই হল এই ভগবদ্‌ধ|স ত্ব-_-“আমি 
চিরকালই ঈশ্বরের দাস, ঈশ্বর চিরকালই আমার 
প্রতু--এই ভাবটই ৬ আমাএ পক্ষে সধাপেক্ষা 
আনন্দের কারণ। কাএণ, এই ত জীবের স্বরূপ, 
জীবের ম্বরূপই হ'ল শ্রীভগধানের দাসত্ব করা, 
সেবা কর]। 

তাঁর কারণ হল এই : ঈশ্বত্ন ও জীবের মধ্যে 
শাশ্বত সম্বন্ধ হ'ল--(১) অংশ-অংশী, এবং (২) 
শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ । এস্থলে, ঈশ্বর অংশী, 


[ ৮২তম বর্ধ-”১০ম সংখ্য। 


জীব তার অংশ। পুনরায়, ঈশ্বর শক্তিমান, জীব 
তার শক্তি। 

এর থেকেই আমর] পেয়ে যাচ্ছি জীবের জীবনের 
সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা লক্ষ্য বা কাম্যকে। অর্থাৎ, যে' 
কর্তব্য বা লক্ষ্য তার স্বরূপ বা ্বভাব থেকেই উদ্ভৃত 
হয়, তাই ত তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বা 
লক্ষ্য বা কাম্য; এবং একেই বল] হয়: জীবের 
“ম্বরূপান্ুুবন্ধী কর্তব্য? | 

এস্থলে, জীবের শ্বরূপ হ'ল এই যে, তিনি ব্রহ্ষের 
অংশ এবং শক্তি। স্থৃতরাং একটি “অংশ” বা 
শক্তি'র যা হ্বরূপগত কর্তব্য, তাই ত হ'ল জীবেরও 
হরূপগত কর্তব্য। কিন্তু কি সেই ম্বরূপগত 
ঘর্তব্য 1? কি সেই অংশের কর্তব্য, এবং শিক্তি'র 
কর্তব্য? 1 ত হতে পাবে একটি মাত্রই, যাকে 
বল] হয়েছে--আল্ুকুল্যময়ী সেবা? । 

এর অর্থ হ'ল এই: অংশের একমাত্র 
কর্তব্য হ'ল অংশীর সেবা, এবং সেই সেবা 
হবে শিশ্চণই অংশীরই অনুকূল, অংশীরই কল্যাণ 
জনক, অংশীরই পরিপুতিমূলক। এ ছাড়া, 

ংশের কর্তব্য আর কি হতে পারে ?-যেহেতু 
অংশ এবং অংশী অবিচ্ছেঞ্চ প্রাণের সন্বন্ধে আবদ্ধ; 
এবং এই কারণে, অংশীর কল্যাণ ও উন্নতি না 
হ'লে অংশেরও কল্যাণ ও উন্নতি ত হতে পারে 
না কোনোদিনও কোনোক্রমেই। এ ত অতি 
সহজ সরল কথ। ধরুন, একটি অতি সাধারণ 
উদ্দাহরণ--একটি পুর্ণ-উদ্থিত বৃক্ষের উদ্বাহরণ। 
এই অংশী বা সমগ্র বৃক্ষটির রয়েছে বহু অংশ । 
যথা- মূল, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, 
ফল প্রভৃতি । এক্ষেত্রে মূল অংশটি মৃত্তিকা থেকে 
রস আহরণ ক'রে সমগ্র বৃক্ষে তা সঞ্চারিত ক'রে 
দেয়, এবং এইভাবে এই মূলরূপ অংশটি সমগ্র 
বৃক্ষেরই বা অংশীর অনুকূল সেবা ক'রে চলেছে 
অহরহঃ ; এবং তাতে তার নিজেরও সেবা কর! 
হয়ে যাচ্ছে। কারণ, বলাই বাহুল্য, এরপ 


কারত্িক, ১৩৮৭ ] 


সেবা না ক'রে মূলটি পারেই বাকি করে 
--বেহেতু, তা এইভাবে সমগ্র বৃক্ষে ভূমিরস 
ওতপ্রোতভাবে বিতরণ যদি ন। করত, তাহলে 
সমগ্র বৃক্ষটর এবং সেই সঙ্গে নিজেরও 
ত জীবনধারণ করা, বধিত হওয়া প্রভৃতি 
একেবারেই সম্ভবপর হ'ত না। সেজন্য, নিজেকে 
বাচানোই যদি প্রত্যেকের শ্বরূপগত কর্তব্য হয়, 
তাহলে বলাই বাহুল্য যে, সেই কর্তব্য পালন 
করার কালে, অপরকে বাচানোও হয়ে দাড়াবে 
তার পক্ষে সমান অবশ্যপ্রয়োজনীয়, যেহেতু 
অপর সকলের সঙ্গেই ত রয়েছে তার অবিচ্ছেদ্ধ 
প্রাণের সম্পর্ক। এক্ষেত্রে, প্রত্যেক অংশেরই 
রয়েছে অংশী এবং অন্যান্য প্রত্যেক অংশের সঙ্গেও 
ঠিক এই রকমই অবিচ্ছেছ্ প্রাণের সম্পর্ক। 
সেঙ্গন্, প্রত্যেক অংশের “ম্বরূপান্থবন্ধী কর্তব্য, বা 
স্বরূপগত, হ্ভাবজাত কর্তব্যই হ'ল অংশীর ও 
অন্যান্ত অংশের “আন্গকুল্যময়ী সেবা_যা। উপরেই 
বল! হ'ল। সেজন্য, একটি সমগ্র বৃক্ষের প্রতিটি 
ংশ অংশী বা সমগ্র বৃক্ষটির এবং অন্ান্ত 
ংশসমূহের “আম্ুকুল্যময়ী সেবা করে চলেছে 
অহরহঃ। পুনরায়, একপ “আম্কুল্যময়ী সেবা” 
হ'ল '্ট্রীতিময়ী সেবা? । একই ভাবে, শক্তিও 
শক্তিমানের “আম্ুকুল্যময়ী সেবা ক'রে চলেছে 
অহরহঃ 'ম্বরূপান্গুবন্ধী কতব্য' রূপে । 
এইভাবে, এ কথ। অবশ্ঠন্বীকাধ যে, অংশ 
কেবল অংশীরই এবং শক্তি কেবল শক্কিমানেরই 
সেবা! করে, অন্য কারে নয়। যেমন, বাক্‌- 
শক্তি শক্তিমানেরই বা সেই বিশেষ বক্তারই সেবা 
করে, অন্য কোনো বক্তার নয়। মূল কেবল 
সেই অংশীটিরই বা সেই বিশেষ বৃক্ষটিরই সেবা! 
করে, অন্ত কোনে। বৃক্ষেরই নয়। 
সেজন্তই এরূপ “আম্মকুল্যময়ী সেবা'ই হ'ল 
'শ্লীতিমরী সেব1,। অর্থাৎ, অংশ অংশীর, শক্তি 
শক্তিমানের সেবা করে--ভীতি থেকে নয়, 


দশ বেদাস্ত-সন্প্রদায় 
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শ্রীতি থেকে। 

বস্তুতঃ, অংশ ও অংশীর, শক্তি ও শক্তিমানের 
সম্বন্ধ আদ্যোপান্ত শ্রীতির সম্বন্ধ, মৈত্রীর সম্বন্ধ, 
তৃপ্তির সম্বন্ধ, পৃতির সম্বন্ধ, স্ফুতির সম্বন্ধ, শাস্তির 
সম্বন্ধ । নয়ত অতগুলি অংশ পাশাপাশি একত্রে 
থেকে নিজেদের মধ্যে কোনো বিরোধ ন1 ঘটিয়ে 
এবং সমগ্র অংশীটির সঙ্গেও কোনো বিরোধ 
না ঘটিয়ে, কি ক'রে থাকতে পারত? সেজন্যই 
অংশী সকল অংশসহ একটি বিরাট সমদ্বিত 
সত্তারূপে গড়ে উঠেছে--যা বহর মধ্যেও এক, 
এবং একের মধ্যেই বনহুর একটি অতি সুন্দর, 
অতি মধুর, অতি উজ্জল চিত্র। 

সেজন্যই পরিশেষে আমরা পাই যে, 
আম্বক্ল্যময়ী সেবা,ই হ'ল 'কষ্-স্থখৈক-তাৎপর্ধ- 
ময়ী সেবা"। অর্থাৎ, শ্রীরষ্ণের অংশম্বরূপ ও 
শত্তিদ্বরূপ জীব অংশী ও শক্তিমান শ্রীরষ্চের যে 
সেবা করে তা ত শেষপর্যস্ত একমাত্র শ্রকফ্েরই 
গভীর আনন্দের কারণ হয়। কারণ, তা যে তার 
অনুকূল, এবং সেজন)ই তার স্থথপ্রদায়ক। সেজন্য 
শেষপর্যন্ত ব্রঙ্দের অংশন্ব্ূপ ও শক্তিম্বরপ জীব 
পরিপূর্ণ শ্ীতি-সহকারে, পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা-সহকারে, 
পরিপূর্ণ ভক্তি-সহকারে অহরহ: ব্রন্মের সেবা! 
ক'রে চলেছেন তার চিরদাসরূপে, নিত্যসেবকরূপে, 
তাতে ত ভয়ের, সন্দেহের, দ্বিধার লেশমাত্রও 
নেই। বরং ব্রহ্ধকে পরিপূর্ণভাবে ভালবেসে, 
তাকে পরিপূর্ণভাবে শ্রদ্ধা ক'রে, তাকে 
পরিপূর্ণভাবে ভক্তি ক'রে, তারই শ্রীচরণারবিন্দে 
নিরস্তর আমি পূজা! দিয়ে যাব, অর্ধ্য দিয়ে 
যাব, এমন কি নিজেকে দিয়ে যাব-এই ত 
আমার জীবনের পরম আনন্দ, চরম সার্থকতা । 

বস্ততঃ, ভগবান ও ভক্ত পরস্পরের সন্ষে 
অচ্ছেছ্য শাশ্বত সম্বন্ধে আবদ্ধ'--এই কথার মধ্যেই 
ত প্রতু ও দাস পরস্পরের স্দে তুল্য অচ্ছেন্ত 
শাশ্বত সম্বন্ধে আবদ্ধ'-_-এই কথার প্ররূত অর্থ 


নিহিত হয়ে আছে। “ভগবান” কে? যিনি 
সকল “ভগ বা এন্বর্য, সৌন্দর্য, সৌভাগ্য, বীর্য, 
মাহাত্বয, ধর্ম, মোক্ষ, যশ, জান, বৈরাগ্যাদির 
একমাত্র সমাহার-_ 

এরশ্ব্যস্ত সমগ্রন্থয বীর্স্ত যশসঃ শ্রিরঃ। 

জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব বঞ্পাং ভগ ইতি স্বতম্‌ ॥+ 
আমাদের স্থতি-শাস্বাহুসারে সমগ্র এহ্বর্য, বীর্য, 
যশ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য--এই ছয়টি গুণের 
সমাহার হ'ল ভগ” । 

বর্ম ব্যতীত এরূপ সমাহার আর অন্য কে? 
সেজন্যই তিশি “ভগবান” । 

আর “ভক্ত” হলেন তিনিই, যিনি নিরস্তর 
ভজন করেন (ভজ-ঢে-ক্ত)। জীব ব্যতীত 
এরূপজন আর অন্য কে? 

স্থতরাং জীবই হলেন স্বভাবতঃ ভক্ত", এবং 
“ভক্ত”ই হলেন “ভগবানের শ্িরম্কর ভজনাকারী, 
নিরস্কর উপাসক, নিণস্তর সেবক, শিরস্তর দাস। 
জীবের বা! ভক্তের এই শাশ্বত ম্বরূপ বলে এতে 
ভীতির কিছু নেই, ছুঃখের কিছু ণেই, অপমানের 
কিছু নেই_-বরং এই ত তার চিরন্তন গৌরব, 
চিরস্তন পূর্ণতা, চিরন্তন সার্থকতা, চিরন্তন 
সৌভাগ্য, চিরন্তন শান্ত, চিরন্তন আনন্দ! এই 
ত তার চিরকাম্য মুক্তি বা মোক্ষ__এইভাবে 
চিরকাল ভগবানের উপাসক, সেবক, দাস-রূপে 
তাকে ভজন! করা, ভক্তি কর।, শ্রদ্ধা কর] । 

সেজন্ত বৈষ্ণব ভক্ত অন্য কোনে অর্থে মুক্ত 
চান না?) চান না ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে; 
চান না তার সমগোত্রায় হয়ে তার পুজা, তার 
সেবা, তার দাসত্ব, তার অধীনতা।, তার প্রতি ভক্তি, 
তার প্রতি শ্রদ্ধা, তার প্রতি বিশ্বাস, তার প্রতি 
আগ্গত্য প্রস্তুতি থেকে মুক্তি পেতে_-বরং ঠিক 
তার বিপরীত। অর্থাৎ, বৈষ্ণব ভক্তের মতে 
শ্রীভগবানের শ্রীপাদপন্মে চিরকাল দাসত্ব-বন্ধনে 
আবদ্ধ হয়ে থাকাই ত “মুক্তি' এবং সেই দাসত্ব- 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-্””১ম লংখ্য। 


বন্ধন ছিন্ন করাই ত “বন্ধ” ! 

সেজন্য বৈষ্ণব ভক্ত এই সাধারণ অর্থে মুক্তি 
চান না_যে মু:ক্ততে তিনি ভগবানের সঙ্গে এক 
ইয়ে গিয়ে অথবা ভগবৎসঘৃশ বা ভগবানের সম- 
গোত্রীয় সমস্তরীয় হয়ে গিয়ে তাকে পৃজ। করবার, 
সেবা করবার, ভঙ্গন। করবার আর অবকাশ পাবেন 
না। এরূপ মোক্ষ-বাসনা “কৈতব” বা কপটতাই 
মাত্র । 

“অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে কৈতব। 

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছ! আদি সব ॥ 

তার মধ্যে মোক্ষ-বাঞ্1 কৈতব-প্রধান। 

যাহ। হৈতে কষ্চভক্তি হয় অন্তর্ধান ॥ 

রুঞ্ভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম। 

সেহ এক জীবের অজ্ঞান তমোধর্ম ॥” 

(শ্রাশ্রচৈতন্ত১রতাম্ৃত ১।১।৫০-৫২) 

সাধারণতঃ বলা হয় যে, ধর্মঅর্থ-কামে এঁহিক 
ও পারলৌকিক স্থখলাভের কামনা আছে ব'লে 
সেই সব পারত্যাজ্য । কিস্তু কেবলমাত্র মোক্ষই 
দিষ্কাম বলে একমাত্র মোক্ষই সর্বজনকাম্য 
অপৰ্পক্ষে বৈষব উক্ত এক্ষেত্রে বলছেন যে, 
ত্রিব্গের ন্যায় চতুধর্গও সমান পরিত্যাজ্য, 
যেহেতু মোক্ষেও রয়েছে স্বার্থপরতা বীঁজ-- 
আত্যান্তক দুঃখানখাত্ত ও ব্রদ্ষানন্দের কামনা । 
সেজন্ত ধর্ম-অর্থ-কামে ধেমন নিজের জন্য চাওয়! 
আছ, যোক্ষে ঠিক তেমনিই নিজের জন্য 
চাওয়া আছে, নিজের সখ চাওয়া আছে, শ্রীরুষ্রে 
সুখ নয়। একমাত্র ভ্তিতেই আছে শ্ররু্ন্থখ- 
বাসনা, ষা পূর্বেই ধলা হ'ল। সেজন্য একমাত্র 
ভক্তিই প্রকৃত মুক্কি। 

বস্ততঃ ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বরগের গতি. 
নিজের দিকে__নিজের স্থথের দিকে- হোক তা 
এহিক, হোক তা পারলৌকিক, হোক তা 
আত্যন্তিক। সেজন্য এই চতুর্ধ্গ আতস্ঘোপাস্ত 
সকাম, এবং পরিত্যাজ্য। অপরগক্ষ, ভভির 


কার্তিক, ১৩৮৭ ] 


গতি শ্রীভগবানের দিকে, তার সখের দিকে। 
সেজন্য একমাত্র ভক্তিই নিষ্কাম ও গ্রহণীয় । এরূপে 
তুক্তি-মুক্তি লাভের জন্য শ্রীরুষেের যে গ্রীতি প্রদশিত 
হয়, তার অন্তরালে সাধকের নিজের তৃক্তি-মুক্তি- 
বাসনা লুক্কারিত থাকে ; শ্রীকুষ্ণের সখ নয় ব'লে 
তা 'কৈতব" বা কপটতাই মাত্র, প্রকৃত রষ্গ্রীতি 
নয়। সেজন্য পন্মপুবাণে বলা হয়েছে-_- 
'ভৃক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ততে 
তাবৎ ভক্তিস্থখহ্যাত্র কখমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥ 

( পদ্মপুরাণ, পাতাল খণ্ড ৪৬।৬২ ) 
অর্থাৎ, যতদিন হৃদয়ে তুক্তি-মুক্তির জন্য পিশাচী 
স্পৃহা থাকবে, ততদিন তাতে ভক্তির আবিভাব 
হবে কিদ্পে? 

সেজন্য, প্রকৃত বৈষ্ণব ভক্ত নিজে ত মুক্তি 
চানই না) এমন কি, ম্বয়ং শ্রীভগবান কপাভরে 
তাকে মুক্তি দান করতে এলেও তিনি তা নেন ন1। 
ভগবান কপিলদেব জননী ধেবহৃতিকে বলছেন-_ 

“সালোক্য-সার্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। 

দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিন] মৎসেবনং জনাঃ 1, 

(শ্রীমস্তাগবত ৩২৯১৩) 

“ধারা আমার সেবাই (অর্থাৎ স্বরূপান্থবন্ধিনী 
আঙ্গকুল্যমরী, শ্রীরুষ্ণ-ন্থখ-তাৎপর্ষময়ী সেবাই ) 
কামনা করেন, তারা আমি ( ভগবান) স্বয়ং 
উপযাচক হয়ে দিতে চাইলেও-_সালোক্য-সার্টি- 
সামীপ্য-সারপ্য-সাযুজ্যরপ পঞ্চবিধা মুক্তি গ্রহণ 
করেন না।” 

এরূপে, পূর্বেই যা বল] হ'ল-_জীবের সঙ্গে 
শ্রীকষ্ের অংশ-অংশী, শক্তি-শক্তিমানের সম্বন্ধ নিত্য 
বলে সেব্য-সেবকভাবও নিত্য । অর্থাৎ, জীব 
ত্ববূপতঃ শরীরের নিত্যদদাস ! সেজন্য শ্রীপাদ 
সনাতনকে শ্রচৈতন্য মহাপ্রভু বলছেন-__ 

“জীবের ম্বরূপ হয়-কষ্ণের নিত্যদাস | 

কষের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ ॥ 


(শ্রপ্রীচৈতন্যচরিতাম্ৃত ২।২০।১০১ ) 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


৫৫৫ 


কিন্ত ঈশ্বর-জীবের মধ্যে এই প্রক্ু-তৃত্যের 
সম্বন্ধ সাধারণ জাগতিক প্রত্-ভত্যের সম্বন্ধ নয়। 
কারণ, জাগতিক প্রহু-চুত্যের সম্বন্ধ উভয় দিক 
থেকেই ওতপ্রোতভাবে ৭্থপঙ্কুল। প্র সর্ধদাই 
চান ভৃত্যকে যতট! সম্ভব খাটিয়ে নিজের যতট। 
সম্ভব স্ৃখ-ম্বাচ্ছন্দ্য আদায় করতে । অপর পক্ষে, 
ভৃত্যও সর্যদাই চান প্রহকে যতটা সম্ভব ফাকি 
দিয়ে নিজের যতটা সম্ভব সুখ-স্বাচ্ছন্বা আদায় 
করতে। কিন্তু শ্রীরুষ্ণ ও জীবের মধ্যে যে প্রতৃ- 
ভূত্যের সম্বন্ধ, তাতে কোনো পক্ষ থেকেই স্বার্থের 
নামগন্ধপধ্ন্ত নেই। কারণ, এক্ষেত্রে প্রত ঈশ্বরের 
একমাত্র কামনা ভূত্যবাঞ্ধাপূত্রণ, জীবের শ্রীতি- 
বিধান ; এবং ভৃত্য জীবের একমাত্র কামন' প্রভুর 
সখ, শ্রীরুষেরর গ্রীতিবিধান। সেজন্যই পরমেশ্বরের 
প্রধান ম্ব্ূ্প ভক্তবাত্সল্য। শ্রমন্মহাপ্রত্ স্বয়ং 
বলছেন-__শ্রীকষ্ণের 'ভৃত্যবাঞাপৃতি বিষ্থ নাহি 
অন্য রুত্য |” ( উরশ্বচৈতন্যচরিতাম্বত ২।১৫।১৬৬ ) 

এইভাবে, আমরা দেখল।ম ধে, বলদেব ব্রহ্মের 
সপ্তবিধ প্রধান গুণের প্রপঞ্চনাপপ্রসঙ্গে তার দ্বিতীয় 
গুণ 'আনন্দমরবের পরেই তীণ তৃতীয় গুণ 
'প্রহুত্ধে'র যে উল্লেখ করেছেন, তা৷ সর্বদিক থেকেই 
হয়েছে মুঠ শোভন-স্থন্দ র-ন্থযোগ/ | এক্সপ উল্লেখ 
প্রথমতঃ এই কথাই স্থপারস্ফুট করছে যে, ব্রঙ্ষের 
মাধূর্ষ-প্রধান দিকটি নিয়েই কেবল অত্যধিক 
মাতামাতি নাচানাটি করলেই চলবে না; তার 
এশবধ-প্রধান দিকটিকেও ধিতে হবে সমান মর্যাদা- 
গৌরব-সন্ম(ন-স্বাঞ্তি ; দ্বিতীয়তঃ তা। বৈষ্ঞব- 
ধর্মের এই মযোখ বাণীটিকেও সমান পরিস্ফুট 
করছে যে, জীব শ্ব্ূপতঃ ব্রঙ্মের নিত্যদাস হলেও, 
তা তার ভীতি, হতাশা, ছুঃখক্রেশাদির হেতু ত 
নয়ই একেবারেই--উপরন্ তীর নিত্যানন্দেরই 
কারণ__যেহেতু, যা পূর্বেই বলা হ'ল, জীবের 
স্বরূপানুবদ্ধী কর্তব্য _আম্মকুলযময়ী সেবা - শ্রীতিময়ী 
সেবা কুষ্তম্থণৈক-তাৎপর্ষমনী; সেবা। স্থতরাং 
ব্রক্মের 'আনন্দময়হ” ৪ গ্রন্থ? পরম্পরবিরদ্ধ 
ত নয়ই একেবারেই, বরং ম্ব্ূপতঃই পরম্পর- 
পরিপূরক । [ ক্রমশঃ এ 


অহে। আমি 


( অষ্টাবক্র-গীতা হইতে ) 
অনুবাদক : স্বামী শ্রদ্ধানন্দ 
হো! অহং নমো মহ্াং অহো। অহং নমো মহাং 
বিনাশো যন্য নাস্তি মে। দক্ষো1 নাভ্ভীহ মতসমঃ | 
রহ্মাদিস্তম্বপ্যন্তং জগন্সাশেহপি তিষ্ঠতঃ॥  অসংস্পৃশ্য শরীরেণ ষেন বিশ্বং চিরং ধৃতম্‌॥ 
২১১ ২১৩ 

অহে! অহো। কি অদ্ভুত আমি অহো৷ আমি নমো! মোরে 

অবিনাশী স্বরূপ যাহার স্ুকৌশলী এ সংসারে 
বিম্ময়বিভোর হয়ে তাই নাহি কেহ 

আমারেই করি নমস্কার । আমার সমান । 
ব্রহ্মা হতে তৃণদলাবধি শরীর-আশ্রয়হীন 

এ সংসার মৃত্যুর কবলে তবু ধরি চিরদিন 
আমি কিন্ত রহি চিরকাল চরাচর 

সকল মরণ অবহেলে ॥ এ বিশ্ব মহান ॥ 


অহো। অহং নমো মহামেকোহহং দেহবানপি। অহে! অহং নমে। মহাং যস্ত মে নাস্তি কিঞ্চন। 
কচিন্ন গন্তা নাগন্তা ব্যাপ্য বিশ্বমবস্থিতঃ ॥২১২ অথবা যন্ত মে সর্বং যদ্ধাঙ মনসগোচরম্‌ ॥২।১৪ 


অহে। আমি এক সত্য নমি আপনারে অহে। আমি আমারে প্রণমি 
বদিও বা খগ্ডদেহবান। এক দিকে কিছু নাই মোর। 
কোথা হতে আসি নাই যাব নাকো কোথা অথবা তো৷ আমারি সকলি 
বিশ্ব ব্যাপি মোর অবস্থান ॥ যাহা বাক্য-মানস-গোচর ॥ 
কর ক্ষমা প্রভু 
সেখ হাসান ইমাম 
ফিরায়ে দিয়েছে মোরে বারবার, নহে তা কাহিনী, নহে অপবাদ, 
সব পথ মোর ঢেকেছে আধার, মেনে নিই নতশিরে । 
সম্গুথে হেরি দুখ-পারাবার তব অবহেল! কঠিন-কঠোর, 
ভাসি আজ আখি-নীরে। ভাঙিয়াছে ভুল, কেটে গেছে ঘোর, 
করেছি তখনই যখন যা সাধ, কর ক্ষমা প্রভূ, অপরাধ মোর 


জ্ঞানে-অজ্ঞানে শত অপরাধ, যাব না তো আর ফিরে। 


কালীপুজার প্রাচীনত্ 


_. স্বামী প্রমেয়ানন্দ 


কালী কালের কর্ত্রী লীলাময়ী মহাশক্তি। 
শ্রীরামকুষ্ণের ভাষায় £ “ধিনি আগ্যাশক্তি লীলা- 
মরী হুষ্টিস্থিতি-প্রলয় করছেন, তারই নাম কালী | 
কালীই বর্ষ ব্রদ্ষই কালী। একই বস্ত, যখন 
তিনি নিক্রিয়, স্থষ্ি-স্থিতি-প্রলয় কোন কাজ 
করছেন না, একথ| ভাবি, তখন তাকে ব্রদ্ধ বলে 
কই। বখন তিনি এসব কার্য করেন, তখন 
তাকে কালী বলি। একই ব্যক্তি, নামরূপ 
ভেদ।”৯ “এই আগ্যাশক্তি আর পরক্রহ্ম অভেদ | 
একটিকে ছেড়ে আর একটিকে চিন্তা করবার যো 
নাই। যেমন জ্যোতি আর মণি। মনিকে 
ছেড়ে মণির জ্যোতিকে ভাববার যো নাই; 
আবার জ্যোতিকে ছেড়ে মণিকে ভাববার যো 
নাই; সাপ আর তির্ধগগতি। সাপকে ছেড়ে 
তির্গগতিকে ভাববার যো নাই; আবার 
তির্যগ্গতি ছেড়ে সাপকে ভাববার যো নাই।»২ 
_ শ্রীরামকষ্$জীবনে উপলন্ব তত্বের ভিভ্ভিতে 
কালীরহস্তের অতি স্থস্পক্ট ও প্রাল_-অপুর্ব 
ব্যাধ্যা ! 

বেদে যিনি জগতের মূল সত্তা অবিনাশী 
চৈতন্যন্বরূপ ব্রহ্ম, তত্ত্রে তিনিই মহামায়৷ লীলাময্ী 
আগ্চাশক্তি কালী। তফাত শুধু এই যে, তন্ত্রমতে 
এই মহামায়া কখনও নিগুণা আবার কখনও 
সগুপা হন, জীব-জগতের রূপ ধারণ করেন। 
বিশ্ববদ্ধাণ্ড তারই অভিক্ষেপ, জগত্প্রপঞ্চ তারই 
বিরাট মুত্তি। তিনি 'নিগুণা& সগণাপি চঃ 
আবার 'সাকারাপি নিরাঁকার1| সগ্ুণ! নিগুণা, 
সাকার! নিরাকারা উভয়-ই তিনি। কমলাকাস্তের 
একটি গানে আছে, *শ্তামা কখনও পুরুষ কখনও 


প্রকৃতি কখনও শুন্যরূপা রে ।, 

বিচিত্রলীলামরী অচিস্ত্যশক্তিরপিণী সৃষ্টি- 
স্থিতি-প্রলয়কারিণী এই মহামায়ার হাতেই জীবের 
মুক্তির চাবিকাঠি । 'তিনি অনন্ত, তাহার গুণ 
অণস্ত, মাহাত্ম্য অনন্ত, রূপও তীর অনস্ত। তিনি 
ভক্তবৎসলা। অপার তার করুণা ।.."তিনি না 
পা করে আমাদের আধার অস্্যায়ী প্রকাশিত 
হলে আমাদের সাধ্য কি, সে অসীম অনস্তের 
্বরপ একেবারে বোধগম্য করি।* তিনি প্রসন্ন 
হয়ে কপা করে দ্বার ছেড়ে দিলে তবে অন্দরে 
যাওয়! যায় “সৈষ। প্রসন্না বরা নৃণাং ভবতি 
ুক্তয়ে |” 

শ্রীরামরুফের সন্ন্যাসগুরু তোতাপুরী এক সময় 
মাকালীকে মানতেন নাঁ। শুধু তাই নয়, 
শ্রীরাম হাততালি দিয়ে মায়ের নাম করলে 
“আরে কেও রোটী ঠোকৃতে হে? বলে তাকে 
কটাক্ষ করতেও ছাড়তেন না। অবশ্ঠ তার এই 
না-মানার কারণও ছিল। “তোতাপুরী স্বামীজী 
“অগদস্থার আজন্ম কপাপাত্র ঃ সৎ সংস্কার, সরল 
মন, যোগী মহাপুরুষদের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর 
বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন । ভাগবতী মায়! 
তো তাহাকে কখনও তাহার করাল বিভীধিকাময়ী 
মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্বগ্রাসী মৃত্তি দেখান নাই 
--তীহার অবিগ্যাকূপিণী মোহিনীমতির ফাদে 
কখনও ফেলেন নাই। কাজেই গৌসাইজীর 
নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া 
নিধিকল্প সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান 
সব সোজ! কথা হইয়া দাড়াইয়াছিল।, কিন্ত 
শ্ররামকষ্ের সাহচযে তোতাপুরী কপালাভ 


১ ীত্রীরামরুফকথামৃত ১২৪ ২ তদেব ২৯৩ 
৩ ্রীশ্ীরামকষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১ম ভাগ, গুরুভাব পূর্বার্ধ ২৫৮ 


€৫৮ 


করেছিলেন চিন্যী মাকালীর ; উপলন্ধি 
করেছিলেন র্রক্ষ ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ।” 
সেই উপলব্ি স্বামী সারদানন্দজীর ভাষায়-_ 
“এতদিন ধাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া 
তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিরা- 
ছিলেন, সেই মা শিবশক্তি একাধারে হরগোৌরী 
সৃতিতে অবস্থিত 1 ত্ক্ম ও ব্রহ্ষশক্তি অভেদ ।*ঃ 
সে এক বিচিত্র ইতিহাস, আলোচনার স্থানও 
স্বতন্ত্র। 

হরপ্পা ও মহেপুদারো নগরছয়ের ধ্বংসাবশেষ 
থেকে যেসব স্ত্রীমূতি আবিষ্কৃত হয়েছে প্রত্বতাত্বিক- 
দের মতে এগুলি দেবীমৃতি। তাতে অস্মান 
কর। খুবই সঙ্গত যে শক্তিপৃজা ভারতে প্রাগৈ- 
তিহাসিক যুগ থেকে, আনুমানিক পাঁচ হাজার 
বছরেরও অধিককাল থেকে প্রচলিত। বৈদিক 
যুগেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল। খঞ্েদের 
দেবীন্ক্ত ও বাত্রিস্ক্ত এবং সামবেদের রাত্রিস্ক্তই 
তার উজ্জল প্রমাণ। মহবি অস্তণের কন্তা ব্রহ্ম- 
বিছুষী বাক্‌ অষ্টমন্ত্রাত্মক দেবীন্ক্তের খধষি। বাক্‌ 
পরাশক্তিকে শ্বীয় আত্মারূপে অনুভব করেছিলেন, 
বলতে পেরেছিলেন, “অহং রাষ্্রী সংগমনী বস্নাং 
চিকিতুষী প্রথমা যজ্িয়ানাম্‌। ইত্যা্দি।-_ 
আমিই জগতের ঈশ্বরী, উপাসকৰগণের ধনদাত্রী 
দেবী ও পরক্রহ্মশক্তি । 

কালী-আরাধনা কখন কোথায় প্রথমে প্রবতিত 
হয় তা সঠিকভাবে নির্ণর কর1 অসম্ভব । তবে 
প্রামাণিক প্রসিদ্ধ দু'একটি উপনিষদ কালীর 
উল্লেখ থাকায় দেবী যে অতি প্রাচীনা এবং তার 
আরাধনাও যে অন্ততঃ বৈদ্দিবযুগ থেকে অর্থাৎ 
অন্ততঃ তিন হাজার বৎসর আগে থেকে প্রচলিত 
তা সহজেই অনুমান করা! যায় । 

আমরা সাধারণতঃ যে অর্থে “কালী' শব্দটি 
ব্যবহার করি উপনিষদ্গুলিতে বিশেষ করে প্রসিদ্ধ 
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প্রামাণিক উপনিষদগুলিতে সেই অর্থে “কালী' 
শব্দের ব্যবহার নেই বললেই চলে। তবে 
পরবর্তী অপ্রসিদ্ধ কয়েকটি উপনিষদে কালীর 
উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রচলিত অর্থে “কালী, 
শব্দের উল্লেখ প্রসিদ্ধ উপনিষদ্গুলিতে সাধারণ- 
ভাবে না থাকলেও এসব উপনিষদে কালীর 
উল্লেখ যে একেবারে নেই, তা বল! যায় না। 
এ বিষয়ের আলোচনায় আমরা পরে আসব। 
আলোচ্য বিষয়টি বুঝতে স্থবিধা হবে বলে 
প্রাসঙ্গিক অন্য একটি বিষয়ের আলোচন! আমরা 
আগে করে রাখছি । 

প্রথমতঃ আমরা দেখতে পাই দুর্গ ও কালী 
ভিন্ন নয়, একই দেবীর বিভিন্ন ভাব ও প্রকাশ 
মাত্র । মহাভাগবতগুরাণে আছে সতী ( দুর্গা) 
রক্ষ-যজ্ঞে যোগদানের জন্য শিবের অনুমতি প্রার্থনা 
করলে শিবনিন্দক দক্ষের ধজ্জে সতীকে উপস্থিত 
থাকতে গিব অনুমতি দিলেন না। সতী তখন 
কালী, তারা, ষোড়শী, ভূবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, 
ভৈরবী, ধুমাবতী, বগলা» মাতঙ্গী ও কমলা_ 
এই দশমহাবিগ্ঠার রূপ ধারণ করে দশদিক থেকে 
শিবকে মোহিত করলেন। এই দশমহাবিদ্ার 
প্রথম রূপই কালীরূপ বলে বণিত। মহাভারতে 
আছে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রাক্কালে শক্র-পরাজয়ের 
জন্য শ্রীকৃষ অর্জুনকে ছুগাদ্দেবীর স্তব করতে 
পরামর্শ দেন-_-পপরাজন্ায় শত্রণাং ছূর্গাস্তোত্রম্‌ 
উদ্দীরয় 1 আক-আদিই অন্ন মনোবাঞ্ছা 
পূরণের জন্য ভক্তিপুত চিত্তে দেবীর ত্তব করলেন 
_ “ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোহত্ত তে। 
চত্তি চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি বরবণিনি |, 
ইত্যাদি । অর্জনরূত দেবীর এই স্তবে ভদ্রকালী, 
মহাঁকালী প্রভৃতি পদ আছে। তাছাড়াও 
মহাভারতের বিভিন্ন জায়গায় কুমারী, কালী, 
কপালী, মহাকালী, চণ্তী প্রতৃতি বনু নামে 
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দেবীকে অভিহিত কর হয়েছে। মহানির্বাণতন্তরে 
আছে, “ত্বং কালী তারিণী দুর্গ যোড়শী, ভুবনেশ্বরী” 
ইত্যার্দি। অর্থাৎ কালী তারিণী দূর্গা ষোড়শী 
তুবনেশ্বরী ইত্যাদি সবই তোমার বিভিন্ন রূপ। 
এ সব থেকে প্রমাণিত হয় যে, কালী ও ছূর্গ' 
অত্যন্ত ভিন্ন নন; একই দেবীর বিভিন্ন রূপ ও 
প্রকাশ মাত্র । 

এবার আমরা আমাদের মুল বক্তব্যে ফিরে 
আসি। প্রধান প্রামাণিক উপনিষদগুলির মধ্যে 
মুণ্ডকোপনিষদে আছে, “কালী করালী চ মনোজবা 
চ স্থুলোহিতা যা চ ন্বুধুত্রবর্ণা। ক্ফুলিঙ্গিনী 
বিশ্বরুচী চ দেবী লেলায়মানা ইতি সপ্ত দ্রিহবাঃ | 
যদিও প্রচলিত অর্থে “কালী, শব্দটি এখানে 
ব্যবহৃত হয়নি, অগ্নির সঞ্চুজিহবার অন্যতম জিহব!- 
রূপেই ব্যবহৃত হয়েছে, তথাপি এ 'কালী” শব্দ 
যে কালীদেবীকে একেবারে বুঝায় নাঃ তা নয়। 
কারণ সেখানে “বিশ্বরুচী চ দেবী'-_এই “দেবী, 
শব্দের প্রয়োগ আছে। ব্রক্ষবিষ্ভার প্রকরণে 
“কালী” শব্দটির এন্ধপ ব্যাখ্যা অসঙ্গতিমূলক-_-এ 
আশঙ্কারও কোন কারণ নেই। কেননা, কালী 
ও ব্রহ্ম অভিন্ন। এ প্রসঙ্গে শঙ্করাচাধ-রচিত 
“সৌন্দধলহরী” স্তোত্রের প্রথম ক্লোকটির উল্লেখ 
এখানে খুব যুক্তিযুক্তভাবেই করা যেতে পারে। 
এ ঙ্লোকটিতে আছে, ৭শবঃ শক্ত্যা যুক্তে' যদি 
ভবতি শক্ত: প্রভবিতুং/নচেদেবং দেবো ন খলু 
কুশল: স্পন্দিতুমপি | তাৎপর্য এই যে, শিব 
শক্তিযুক্ত না হলে স্্টি স্থিতি সংহার করতে 
সক্ষম হন না। শক্তি ছাড়া সেই দেব (শিব) 
স্পন্দিত হতেও পারেন না। বল! শিপ্রয়োজন, 
শিব ও ব্রন্দষে কোন ভেদ নেই। সাধক রাম- 
প্রসাদেরও একটি গানে আছে, “কালী ব্রহ্ম জেনে 
মর্ম ধর্মীধর্ম সব ছেড়েছি ।” “কথাম্বতে' বারংবার 
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উদ্ধাত শ্রীরামরুষের ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ” 
উক্তিটি এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে অনুধাবনযোগ্য ॥ 
কাজেই অগ্নির সপ্তজিহ্ব! যেমন আহুতি গ্রাস করে, 
সেকূপ যান অগংনংসার গ্রাস অর্থাৎ সংহার 
করেন, তিনিই কালী। অতএব মুগ্ডকোপনিষদের 
আলোচ্য মন্ত্রে কালী? শব্দটির দ্বার! শ্রকালিকা - 
দেবীও স্থচিত হয়েছেন । 

কেনোপনিষদের “উমা-হৈমবতী”-সংবাদে আছে, 
অগ্নি ও বায়ু দেবতা একে একে ধক্ষরপী 
ব্রহ্মের পরিচয় জানতে অসমর্থ হলে দেবরাজ ইচ্রর 
স্বয়ং পরিচয় জানার জন্য যক্ষের সামনে উপস্থিত 
হলেন। কিন্তু ইন্দ্র উপাস্থত হতে না হতেই ত্রহ্ধ 
অন্তহত হলেন, আর তার স্থলে আবির্ভৃতা 
হলেন সধালক্কারভূষিতা। বহুশো ভমান। অপরূপা এক 
দেবী--উমা হৈমবতী | সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের সঙ্গে 
নিত্যবর্তমান এই উমা হৈমবতীই দূর্গা বা 
আগ্চাশক্তি কালা। 

তৌত্তবীয় আরণ্যকের মহাশারামণ উপন্ষিদে 
আছে, “তামাধ্রিবর্ণাং তপসা জলন্তীং বৈরোচনীং 
কর্মফলেষু জুষ্টাম। ছুগাং দেখাং খরণমহং প্রপদ্ধে 
স্থৃতরসি তরসে নমঃ (আমি সেই বৈরোচনী, 
পরমা কর্তৃক দৃষ্ট অগ্নিবর্ণা, শ্বীয় তাপে শব্রঃগ্ত- 
কারিণী, ক্মফলদাত্রী ছুরাদেবীর শরণাগত। 
হে সংসারত্রাণকারিণী দেবী, তোমাকে প্রণাম । 

এ উপানষদেই দুর্গার গায়ত্রীমন্ত্রে আছে, 
“কাত্যায়নায় বিল্মহে কণ্তাকুমারী ধীমহি তমে। 
ছুগিঃ প্রচো দয়াৎ।”* বলা' বাহুল্য, হূর্গা ৪ কালী 
অভিন্ন। 

অপ্রসিদ্ধ উনিষদ্গুলির মধ্যে অর্ববেদদীয় 
কালিকোপনিষদে কালকে ত্রদ্ববন্ধে বর স্থরূপিণী 
বলে উল্লেখ করা হয়েছে--“অথ হৈনাং ওুদ্ষরজ্ে 
্রহ্বপ্বরূপিণীমাপ্রোতি স্থভগাম্‌।*৯ দেবুঃপশিষদে 
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আছে, উপাসনাপরায়ণ দেবগণ দেবীর বিচিত্র রূপ 
দর্শনে বিমুগ্ধ হয়ে তার ম্বূপ জানতে চাইলে 
দেবী ন্বন্বূপ উদঘাটন করে তাদের বলেছিলেন, 
“অহং ক্রন্ষন্বূপিণী মত্তঃ প্ররুতিপুরুষাত্মকং 
অগচ্ছ,ন্যং চাশ্ন্ৎ চ।১০-আমিই ব্রহ্থন্বরূপ 
প্রকৃতি-পুরুষাত্বক এই জগতের কারণ। যদিও 
পণ্ডিতদের মতে এইসব উপনিষদ পরবর্তী কালে 
রচিত, তথাপি উপনিষদ্গুলি বৌদ্ধযুগের আগেই 
রচিত বলে অন্থমান। 

নারদপঞ্রাত্রেও হুর্গা, পার্বতী, ভদ্রকালী 
প্রভৃতি দেবীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ আছে। 
যেমন পার্বতী ভভ্রকালী চ কাতিকেযে! 
নগেশ্বরঃ ।৯১ “বৃদ্ধযাধিষ্ঠাত্রী যা দেবী দুর্গা হুর্গতি- 
নাশিনী। অধুনা যা হিমগিরেঃ কন্যা নায়া চ 
পার্বতী ।১২ নারদপঞ্চরাত্র অতি প্রাীন গ্রস্থ। 
এ গ্রন্থে কালীর বিভিন্ন নামের উল্লেখ থাকায় 
কালী-আবাধনা যে অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে 
আপছে তা বেশ বোঝা যায়। 

মার্কগ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত শ্রীীচণ্তীর তিন 
জায়গায় চগ্ডিকাদেবীর কালীরূপের বর্ণনা আছে। 
পঞ্চম অধ্যায়ে আছে, শুস্ত-নিশ্ুম্ত কর্তৃক পরাজিত ও 
ত্বর্গ থেকে বিতাড়িত দেবগণ তাদের এই ঘোর 
বিপদে বিপতারিণী পার্বতীর স্তব করলে পারতীর 
দেহকোষ, থেকে কৌশিকী উৎপন্না হলেন। 
কৌশিকী নির্গত হওয়ার পর দেবী পার্বতী রুষ্ণবর্ণে 
রূপাস্তরিতা হয়ে হিমালয়ে অধিষ্ঠানপূর্বক 'কালিকা; 
নামে খ্যাতিলাভ করেন--কালিকেতি সমাখ্যাত৷ 
হিমালয়কতাশ্রয়। | সপ্তম অধ্যায়ে আছে সসৈন্য 
চগ্-মুণ্ড যখন দেবা চগ্ডিকাকে অস্থররাজ স্তপ্তের 
নিকট ধরে নিয়ে যেতে উদ্ধত হল, তখন চণ্তিকা 
অত্যন্ত কুদ্ধ! হয়ে উঠলেন এবং ক্রোধে তাঁর মুখ 
কঞ্চবর্ণ হয়ে উঠল । সেই ক্রুদ্ধ! দেবীর ভ্রকুটি- 


১০ * দেবুযুপনিষদ্‌ ১-২ 
১১ নারদপঞ্চরাত ১৮২৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--"১*ম সংখ্য! 


কুটিল ললাটদেশ থেকে করালবদনা কালী" নির্গতা 
হলেন। সেই কালী চগ্ু-মুণ্ডের মস্তক গ্রহণ করে 
এনেছিলেন বলে চগ্তিকা কর্তৃক “চামুণ্ডা নামে 
প্রসিদ্ধি লাভ করেন-_-চামুণ্ডেতি ততো লোকে 
খ্যাতা দেবী ভবিষ্যতি। অষ্টম অধ্যায়ে আছে, 
রক্তবীজকে বধ করার জন্য চগ্ডিক! অন্তর প্রয়োগ 
করলে রক্তবীজের শরীর-নির্গত রক্তবিন্দু থেকে 
হাজার হাজার অনুর স্থষ্ট হতে লাগল । দেবতারা 
স্বাভাবিকভাবেই ভীত হয়ে উঠলেন । রক্তবীজের 
রক্ত মাটিতে পড়বার আগেই নিঃশেষে পান করার 
জন্য চগ্িকা তখন কালীকে অন্থরোধ করলেন। 
চপ্তিকার আদেশে কালী মুখ ব্যাদান করে রক্ত 
মাটিতে পড়ার আগেই খেয়ে ফেলতে লাগলেন । 
নীরক্ত রক্তবীজ তখন চগ্ডিকা কতৃক নিহত হল। 
চণ্তীতে বর্ণিত চগ্তিকার মহাঁকালী, মহালম্ী ও 
মহাসরঘ্বতী এই তিনটি চরিত্রের প্রথম চরিত্রটিই 
মহাকালীর । 

পুরাণে আছে, সতীকে যোগানলে দগ্ধ হতে 
দেখে মহাদেব অত্যন্ত দুঃখিত হলেন এবং সতীর 
মৃতদেহ নিজ স্কন্ধে স্থাপন করে উদভ্রান্তচিত্তে নান! 
দেশে ভ্রমণ করতে লাগলেন । মহাদেবের এ অবস্থা 
দেখে দ্েবগণ ভীত-বিচলিত হয়ে উঠলেন। 
অবশেষে ভগবান বিষুঃ স্ুদর্শনচক্রে সতীর দেহ 
ছেদন করলেন। একান্নথণ্ডে বিভক্ত দেবীর অবয়ব 
যে ষে স্থানে পড়ল, সেসব পীঠস্থানে দেবী কালী 
তারাদিরূপে পুজিত হয়ে আসছেন। তাছাড়াও 
পুরাণের বিভিন্ন স্থলে দুর্গা, কালী, ভদ্রকালী 
প্রভৃতি নামের উল্লেখ আছে । মহাভাগবতপুরাণ ও 
মহাভারতের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। 
তন্ত্রশান্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস (মহাভারত ) বহু 
প্রাচীনকালের ; সুতরাং কালীর আরাধনা বু 
প্রাচীন বলেই প্রমাণিত হয়। 


১২ তদেব ২৩৫৬ 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


কালী-আরাধনা, বেদমুখী। বেদের গোমুখী থেকে 
নির্গত কালী-আরাধনার বিস্তার ও পরিপূর্ণ বিকাশ 
তন্ত্রশান্ত্রে। পণ্ডিতদের অস্থমান তন্ত্রণান্তর বেদপৃর্ব 
কাল থেকে ুত্রাকারে বিবত্তিত হয়ে পৌরাণিক 
যুগ, বৌদ্ধযুগগ ও তৎপরবর্তী যুগেও ব্যাপকভাবে 


সাধনার অবলম্বন হয়েছে । তাতেও কালী- 
আরাধনার প্রাচীনতা সম্বন্ধে অনেকটা 
ধারণ। হয়। 


বর্তমান প্রচলিত প্রথায় আহ্ুষ্ঠানিক কালীপুজা 
কোথায় কবে প্রথম প্রচলিত হয় তার কাল নির্ণয় 
কর! খুবই শক্ত । শ্রউপেন্দ্রকুমার দাস "ভারতীয় 
শক্তিসাধনা” গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে এ বিষয়ে বেশ কিছু 
আলোকপাত করেছেন । তাতে লক্ষ্য করা গেছে, 
গুজরাট, রাজপুতানা, মহীশূর, তাঞ্জোর, বিহার, 
উত্তরপ্রদেশ এবং আরও বিভিন্ন অঞ্চলে অতি 
প্রাচীনকাল থেকে নানাক্ধূপে কালীপৃজার প্রচলন 
ছিল। খুঃ পঞ্চম শতাব্দীর প্রত্বলিপিতে সপ্ধ- 
মাতৃকার মন্দির প্রতিষ্ঠা উল্লেখ আছে। অনেক 
জায়গায় লোকাচার-প্রভাবে কালী গ্রাম্য দেবীরূপে 


বিবেকানন্ব-সাহিত্যে হাশ্তরস 


€৬১ 


রূপাত্তরিতা হয়েছেন । 

কালীগৃজা তখা শক্তিপূজার প্রচলন বৈদিক 
যুগের বনু পূর্ব থেকে ভারত ও ভারতের বাইরে 
প্রচলিত হিল। দহ্থ্যদের মধ্যেও শক্তিসঞ্চয়ের জন) 
কালীপৃজার প্রচলন দেখা যায় । আবার সাধকদের 
মধ্যেও অনুরূপ প্রচেষ্টা দেখতে পাই। 

অতি প্রাচীনকাল থেকে কেরলে কালীপুজা 
প্রচলিত। আদিবাসী মেয়ের ( চেরুমি ) কেরলে 
প্রথম কালীপুজ্মা শুর করে। প্রবাদ আছে, ধান 
কাটতে গিয়ে কয়েকজন চেরুমি একটি পাথরে কান্ডে 
ধার দিচ্ছিল। তখন তারা দেখতে পেল পাথরের 
গ! দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে । ভয়ে তার! চিৎকার করে 
উঠল। প্রবীণরা দেখে বুঝল এ পাথরে কালী 
আছেন। তখন থেকে এঁ পাথর কালীরূপে পুজিতা 
হয়ে আসছেন । 

এসব তথ্য থেকে সঙ্গতনূুপেই অনুমান করা যায় 
যে, দেবী কালী আত প্রাচীন! এবং তার বিভিন্ন 
দ্পের আরাধনাও অনেক প্রাচীন কাল থেকেই 
প্রচলিত । 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস 


ডক্টর প্রণবরঞ্জন ঘোষ 
[ ভাদ্র, ১৩৮৭ সংখ্যার পর | 


'প্রা৮/ ও পাশ্চাত্য? বিষয়বস্তর দিক খেকে এক 
হিসাবে ন্বামীক্জীর “বত্তমান ভারতের চেয়ে দুরূহ 
গ্রন্থ। এঠা হালকাচালে লেখা বলে অনেক 
তথাকথিত পাণ্ডতত এর বিষয়বস্তকেও লঘু বলে তুল 
করেন। মেয়েদের একটি কলেজের কথ জানি, 


সেখানে বাংলাবিভাগের অতিশয় উচ্চ 
মনীষার অধিকারিণী প্রধানা অধ্যাপিকাণ! 
্বামীজীত্ম প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) সবচেরে 


নবাগতা এক কনিষ্ঠা অধ্যাপিকাকে পড়াতে 
দিয়েছিলেন এই ভেবে যে, এ বইয়ের বিষষবস্ত 
নতুনদের পক্ষে পড়ানোই ভালো, তার। নিজেরা 
গুরুতর বিষষ্বস্তর গুরুভাব মাথা থেকে নামাতে 
চান না। অথচ পপরিশাঙ্জক' বা প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য” পড়াতে যে বিগ্ভাপ দরকার, ক'জনেক সে 
বিদ্যা আছে বলা কঠিন । জ্ঞানবিজ্ঞানের যে 
উচ্চতম বিষয়গুলি হ্বামীজী এ বই ছুটিতে জলের 


€৬২ 


মত সহজ করে বুঝিয়েছেন, সরস প্রাণবন্ত 
করে তুলেছেন, তার গভীরে যেতে হলে যে ধরনের 
পড়াশুনে! দরকার সে রকম পড়ানোর সময় 
কোথায় আমাদের অধ্যাপকবৃন্দের! এই সোজা 
কথাট! একজন প্রবীণ বাংলাবিভাগীয় প্রধান- 
অধ্যাপক হ্বীকারই করেছিলেন আমাদের কাছে। 

ভারতীয় অধ্য।ত্মচিন্তার দুটি প্রাস্ত। একদিকে 
বৈদিক ধর্মানুসারী চতুরাশ্রমপ্রথা-_-যেখানে ব্রহ্মচধ, 
গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস-_ এই চারটি স্তরে মানব- 
জীবনের শ্বাভাবিক স্তরবিন্তাস। এই ব্যবস্থাটি 
বৌদ্ধ আন্দোলনের সময় পরিবত্তিত হয়ে একেবারে 
সন্ন্যাসের উপরেই জোর দেওয়া হ'তে থাকে। 
কিন্তু খুব অল্প লোকের পক্ষেই ব্রহ্ষচ্য-আশ্রমের 
পরে একধাপে সন্ন্যাসে উপনীত হওয়া মনস্তত্ব- 
সঙ্গত। ত্বামীজীর মতে এদেশে বুদ্ধ এবং পাশ্চাত্যে 
যীশু এই সন্্যাসের উপরে অতিপ্রিক্ত জোর দিয়ে 
সংসারধর্মকে অনেকট। উপেক্ষা করেছেন, তার ফলে 
অধিকাংশ মানুষের পক্ষে জীবনসাধনার স্বাভাবিক 
পর পর স্তরগুলি না এসে কত্রিমভাবে সন্তাসের 
উপর জোর পড়েছে । 

হ্বামীজীর ভাষায়--“মোক্ষমার্গ তো প্রথম 
বেদই উপদেশ করেছেন। তারপর বুদ্ধই বলো, 
আর যীশ্তই বলো, সব এখান থেকেই তোযা কিছু 
গ্রহণ। আচ্ছা, তারা ছিলেন সন্ন্যাসী--'অছেষ্টা 
সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব ৮*--বেশ কথা, উত্তম 
কথা। তবে জোর ক'রে ছুনিয়াস্থদ্ধকে এ মোক্ষ- 
মার্গে নিষ্বে যাওয়ার চেষ্টা! কেন 2 ঘষে মেজে রূপ, 
আর ধরে বেঁধে পিরীত কি হয় ? যে মান্ষট। মোক্ষ 
চায় না, পাবার উপযুক্ত নয়, তার জন্ত বুদ্ধ বা যীন্ত 
কি উপদেশ করেছেন বলে।,_-কিছুই নয় ।***বুদ্ধ 
করলেন আমাদের সর্বনাশ ; যীশু করলেন গ্রীস- 
রোমের সর্বনাশ !!! তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপী- 
গুলে। প্রটেস্টান্ট ([১:91691710) হয়ে যীশুর ধর্ম 
ঝেড়ে ফেলে দিলে; হাফ ছেড়ে বাঁচলো। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-"১০ম সংখ্যা 


ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর 
আর রামাহজ চতুবর্গের সমন্বয়্বরূপ সনাতন বৈদিক 
মত ফের প্রবতন করলেন, দেশটার বীচবার 
আবার উপায় হ'ল।” 

প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে মানবজীবনধারায় এই 
চিন্তার হুন্দ ও তার নিরসন স্থামীজীর ইতিহাস- 
দৃষ্টিতে কতে৷ হ্বচ্ছ অথচ মৃদু পরিহাসজব্লনায় ফুটে 
উঠেছে । অথচ এই একটি বিষয় বুঝতে হিন্দুধর্মের 
ও খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাসের আবর্তগুলি ঘ্বামীজী কী 
নৈপুণ্যের সঙ্গেই না পার হয়ে এসেছেন! স্বয়ং 
সন্যাসী বিবেকানন্দই বুদ্ধ ও যীশুর বৈরাগ্যধর্মের 
মহত্ব সম্বন্ধে শিশ্চিত হয়েও সে ধর্ম যে সাধারণ 
গৃহাশ্রিত মানুষের পক্ষে দ্ব-ধর্ম নয়, এই মুল বক্তব্যটি 
ঘোষণা করতে পেরেছেন ! সেইসঙ্গে এও লক্ষণীয় 
যে, অধকারীভেদেই স্বামীজীর এই ব্যবস্থা। 
অপরপক্ষে সন্যাসের সর্বজয়ী মহিমার ঘোষণায় 
তিশিও এ যুগের শ্রেষ্ঠ বৈরাগ্য-প্রচারক। ভূল 
করে কেউ কেউ স্বামীজীর বৈরাগ্যবাদীরপটিকে 
অবলম্বন করে সাধারণ মানুষের জীবনাসংক্তর প্রতি 
তার অন্পহাঁর কথাই ধেশী প্রচার করেন। তারই 
ফলে ঝিংবকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের বিরোধ নিয়ে এত 
জন্পণা কগ্ননী! যে অংশটি আমপা তুলে ধরেছি, 
সেই অংশে আধকাংখ মানুষের ধর্মচেতনা সম্বন্ধে 
স্বামীর সহ্ান্থভূঁতি ও সহমমিত বিশেষভাবে 
অন্ুধাবনযোগ/ । আবার এ সহমগ্িতা এসেছে 
তার খোলামেলা আনশমস্স হাস্তরপিক রচনাভঙ্গীর 
মাধ্যমে । 

স্বামীজীগ মতে এক খোক্ষই বৈদিক (হিন্দু) 
ও বৌদ্ধধর্মের লক্ষ) | কিন্তু বৈধিকধর্মের চতুরাশ্রম- 
প্রথার উপযোগিতা সন্ন্যাস-কেক্দরিক বৌদ্ধধর্মে 
অন্কুপস্থিত। ফলে দেশন্দ্ধ সন্ন্যাপী-সন্ন্যাপিণী 
যখন দেখা দিল, তখনই বৌদ্ধধনের অধঃপতনের 
শচনা। কুমাখিল, শঙ্কর, রামানথজ-_-এ'রা 
সন্ন্যাসকে যথাস্থানে রেখে সমাজের পক্ষে চতুরাশ্রম- 
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প্রথা পুনঃপ্রবর্তন করে সামাজিক সাম্য আবার 
ফিরিয়ে এনেছিলেন। এদিক থেকে ভারতীয় 
সমার্জ-বিবর্তনের ইতিহাসটি স্বামীজী যেভাবে 
বিশ্লেষণ করেছেন, তা এ কালের পণ্ডিতমগ্ডলীর 
বিশেষভাবে চিস্তনীয়। 

এ সমালোচনায় বৌদ্ধেরা স্বভাবতই চটবেন। 
স্বামীজী তীর নিজম্ব কৌতুকভঙ্গীতে লিখেছেন-__ 
*বৌদ্ধবন্ধুরা চটে যাও, যাবে ; ঘরের ভাত বেশী 
ক'রে খাবে ।” আবার এদিকে গোড়া হিন্দুয়ানির 
প্রবক্তারা “জাতিধর্' ্থবধর্। ইত্যাদির উপর 
্বামীজীর জোর দেখে ভাবছেন তাহলে স্বামীজী 
হয়তো তীদেরই দলে! একথা ভেবে মাবার আব 
একদল গোৌঁড়ামি-বিরোধী হিন্দু ম্বামীজীর উপর 
চটছেন। স্বামীজীও লিখেছেন--*'**অনেক বন্ধু 
বলছেন যে, এ দেশের লোকের খোশামুদি হচ্ছে। 
একটা কথা তাঁদের জন্য বলে ব্রাখা যে, দেশের 
লোকের খোশামোদ ক'রে আমার লাভটা কি? 
না খেতে পেয়ে মরে গেলে দেশের লোকে একমুগেো 
অন্ন দেয় না; ভিক্ষেশিক্ষে ক'রে বাইরে থেকে 
এনে ছুক্তিক্ষগ্রস্ত অনাঁথকে যদি খাওয়াই তে! তার 
ভাগ নেবার জন্য দেশের লোকের বিশেষ চেষ্টা; যদি 
শা পায় তে। গালাগালির চোটে আস্থর !! হে 
দ্বদেশীয পণ্ডিতমগুলী ! এই আমাদের দেশের 
লোক, তাদের আবার কি খোশামোদ ? তবে 
তার। উন্মাদ হয়েছে, উন্মাদকে যে ওধধ খাওয়াতে 
যাবে, তার হাতে ছু-দশট! কামড় অবশ্ঠই উন্মাদ 
দেবে; তা সয়ে যে ওঁধধ খাওয়াতে যায়, সেই 
যথার্থ বন্ধু।” স্থামীন্্রীর ব্যঙ্গের লাঠি এখানে 
দেশস্থদ্ধ উন্নাদের যথার্থ ওষুধ, সন্দেহ কি! লাগ্িটির 
পরিচয়ও নেওয়া ভালো।। এদেশের অর্ধিকাংশ 
মান্ষের অকর্মণ্যতাঁ ও অকুতজ্ঞতার ইতিকথা! 
্বামীজীর এ ভর্পনামিশ্রিত ব্যঙ্গে যেভাবে ফুটেছে 
তাতে বাঙালীর আত্মদর্পণর কাজ করেছে। 
আমাদের অধিকাংশ দেশ বা সমাজহিতৈষণার এই 


বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাশ্রস 


€৬৩ 


চেহারা । পরের সেবার নাম করে নিজের কোলে 
ঝোল টানতে সবাই ব্যস্ত! আর সেই ঝোল 
টানায় যদি বাধা পড়ে তা হলে চুলোয় যাক 
সমাজসেবা! 

স্বামীজী গুণগত ন্বধর্ম যে ছু'চারপুরষে 
জাতিগত ধর্ম পরিণত হয়, সেকথা উল্লেখ করে 
স্বধ্ম-নিষ্ঠার দ্গারা আতিগত ভিত্তি সদয় করতে 
বলেছেন। কিন্ত জাতিভকে চিরন্তন করে 
বাখারও তিনি বিরোধী । এদিক থেকে শিক্ষা 
বি€ারের দ্বারা সমাজের নিয় ব্তরের মানষদের উচ্চ- 
সবরের সমপধায়ে শিয়ে আসাই তার লক্ষা। 

তবে প্রত্যেক জ্াতিরই একটি নিজস্ব চরিত্র- 
লক্ষণ আছে, সেইটিই স্বামীজীর ভাষায় “জাতিধর্ষ” | 
ভারতবর্ষের অবনতির এন্যতম কারণ তাঁর জাতীয় 
চরিক্র-বিচ্যতি | ধারা মনে করেন, বিদেশী ভাষা, 
পোশাক বা মতবাদে অন্ধ অনুসরণের দ্বারাই 
জাতীয় উন্নতি সম্ভব, তী'রা সেধিক থেকে 'জাতি- 

'-চ্যত। ন্বামীর্দীর এ মতবাদের সার্থকতা নিয়ে 

ধারা সন্দিহান তীর্দের উদ্দেশে স্বাীজীর বক্তব্য 
“আমি যা শিগেছি, বা পুনেছি, তাই তোমাদের 
বলছি ; আমি তো আর বিদেশ থেকে তোমাদের 
হিতের জন্য আমদানি হইশি যে, তোমাদের 
আহম্মকিগুলিকে পর্দন্ত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে 
হবে? বিদেশী বন্ধুর কি? বাহবা লাভ হলেই 
হ'ল। তোমাদের মুখে চুনকাপি পড়লে যে আমার 
মুখে পড়ে, তার কি ?” 

আমাদে: জাতীয় শান] কুসংস্কারকেও যারা 
বৈঞ্ানিক ব্যাখ্য।র বলে দাড় কগাতে চাইতেন, 
স্বামীজীর শ্বধর্মগ্রীতি সেজাতীর কিধ্ুত মতবাদ 
নয় । ভারত ও বিশ্বপরিক্রমার পর স্বামীজী অস্তরে 
অন্তবে উপলব্ধি করেছিলেন--“দেশে দেশে আগে 
যাও এবং অনেক দেশের অবস্থা বেশ ক'রে দেখ, 
নিজের চোখে দেখ, পরের চোখে নয়, তার পর 
যদ্দি মাথা থাকে তো ঘামাও, তার উপর নিজেদের 
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পুরাণ পু'থি-পাট1 পড়, ভারতবর্ষের দেশ-দেশাস্তর 
বেশ ক'রে দেখ, বুদ্ধিমান পণ্ডিতের চোখে দেখ, 
খাজা আহম্মকের চোখে নয়, সব দেখতে পাবে যে, 
জাতট1 ঠিক বেঁচে আছে, প্রাণ ধকধক করছে, 
ওপরে ছাই চাঁপ] পড়েছে মাত্র । আর দেখবে যে, 
এ দেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধম, ভাব ধর্ম; আর 
তোমার রাজনীতি, সমাজ্জনীতি, রাস্তা-বেঁটানো, 
প্রেগ নিবারণ, ছৃক্িক্ষগ্রস্তকে জক্পদান, এসব চিরকাল 
এদেশে যা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে 
হয় তো হবেঃ১ নইলে ঘোড়ার ডিম, তোমার 
 চেঁচামেচিই সার, রামচন্্র!” 
্বামীজীর লোকশিক্ষক সতাটির যে গভীর- 
সন্ধানী দৃষ্টির পরিচয় উদ্ধত অংশে মেলে, তারই 
সঙ্গে ঈষৎ ব্যঙ্গে ও অনেকখানি সহান্ুভূতিতে মিশে 
একান্ত বন্ধুজনোটিত সন্মিত বাঁক্যভঙ্গীর উদ্বাহরণ- 
রূপে বাংলা গছ্যের বিশ্ময়কর রূপ এ অংশে 
প্রকাশিত। প্রাণ ধকধক করছে” “ওপরে ছাই 
চাপা”, “ঘোড়ার ডিম,” “রামচন্দ্র” 1-এ সব 
“কলকাত্বাই” গগ্ভরীতির সুষ্ঠু ও সফল প্রয়োগ । 
পড়তে পড়তে পাঠকও কখন শ্বামীজীর অন্তরঙ্গ 
বন্ধুগোষ্ঠীর অন্তরূক্তি ! 
ভারতবর্ষের ধর্মাদর্শ ধারা বোঝেন না, বা বুঝতে 
চান না, তারা ভারতের সমাজ-সংস্কৃতির অনেকটাই 
বোঝেন না-_একথা স্বামীজীর এ লেখার আশি 
বছর পরেও আমরা হানতে হাড়ে বুঝতে পারছি। 
বামপন্থী আন্দোলনের সঙ্গে নিবীশ্বরবাদী চিন্তাধারা 
এখন সমার্থক হয়ে গেছে। ঈশ্বরবিশ্বাসীরা 
পুরোহিতের হাতের পুতুল হওয়ার এই শ্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়া, সন্দেহ নেই। বামপন্থী চিন্তাধারার 
অন্যতম জেষ্ঠ নায়ক কাল মার্কস তাঁর ২৬ বছর 
বয়সের লেখাতেই মন্তব্য করেছিলেন যে, ধর্মই 
জনসাধারণের আফিম” । (/৯ 00071556100 0 


১ অধোরেখ! বর্তমান লেখক প্রদত্ত । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১০ম সংখ্যা 


07০ 01100016 ০1 1762015 1১111195001 ০1 
[,2/.) স্বয়ং ইহুদী মার্কস ইহুদীধর্মের অন্তরালে 
কুসীদজীবী বণিকদের লোলুপতাকে বড়ো করে 
দেখেছিলেন এবং এক হিসাবে অর্থই কেমন 
করে ঈশ্বর ও দেবতাদের সৃষ্টি করে সে সম্বন্ধে 
নির্মম মন্তব্যের দ্বারা ধর্মকে একেবারে 
অপ্রয়োজনীয় বলে ঘোষণ1 করেছিলেন। 


অথচ ম্বামীজী সমকালীন সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তাধারার সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত হয়েও 
ভারতবর্ষের সব আন্দোলনই ধর্মের মাধ্যমে হওয়ার 
উপরে জোর দিয়েছেন । “ ম্বভাবতঃই বামপন্থী 
পণ্ডিতের! ধর্ম নামক জুজুর ভয়ে শ্বামীজীর 
ভাবধারা সম্বন্ধে আতঙ্কিত। এক্ষেত্রে মার্কসের 
দৃষ্টিতে ধর্মের বহিরপ্ ব্যাখ্যা ও শ্বামীজীর দৃষ্টিতে 
ধর্মের অন্রমূ্থী আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার পার্থক্যই 
মার্ক্‌স্ধাদী ও বিবেকানন্দ-অন্ুগামীর্দের আদর্শগত 
পার্থক্যের কারণ। 


“বর্তমান ভারতে” ভারতবর্ষ ও সমগ্র পৃথিবাঁতে 
আসন্ন শৃদ্রযুগ' (4১. ১০01 1-2108৩5 ) সম্বন্থো 
দ্বামীজীর লিখিত ভবিখ্দ্বাণীর সঙ্গে মার্কস ও 
এক্ষেল্সের কম্যুনিজমের বা সাম্যবাদের সংগ্রামে 
বিশ্বের সর্বহারা শ্রমজাবীদের প্রতি আহ্বানের 
একটি সুরগত মিল খাকলেও জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে 
মার্কস ও স্বামীজীর দৃষ্টি যে সম্পূর্ণ পৃথক এ 
কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে। ম্বামীজীর 
দৃষ্টিতে পাশ্চাত্যের লক্ষ্য 'ধর্ম'__যে ধর্ম ইহজীধনকে 
সমৃদ্ধ করতে চায়; প্রাচ্য বা ভারতে লক্ষ্য 
মোক্ষাযে ধর্ম ইহজীবনের নশ্বরতা সম্বন্ধে 
নিশ্চিত হয়ে সত্যন্বরূপ ব্রহ্ষসত্তায় আত্মস্থ হতে 
চায়। মার্ক্‌স্‌ যে মুক্তির সংগামের ডাক দিয়েছেন 
তা বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষের অন্ন বস্ত্র শিক্ষা 
স্বাধীন চার জন্য আহ্বান । স্বামীজী মানব 


কাঁতিক, ১৩৮৭ ] 


জীবনের সমস্তা সমাধানে সর্বহারাদের অধিকারকে 
মনেপ্রাণে স্বীকার করেও জাতির বা মানবাত্মার 
লক্ষ্য হিসাবে বাপনার উধের্ব অভয়প্রতিষ্ঠ পরম 
সত্যকে স্থাপন করেছেন। এ লক্ষ্য কোনে বিশেষ 
শ্রেণীর নয়, কেবল ত্রাঙ্গণ বা সন্গ্যাসীর নব, এ 
সর্মানবের শেষ ও সবোত্তম আদর্শ। তবে 
সমাজের বিনে স্থবিধাভোগী শ্রেণীর হস্তান্তর 
হবেই, সে পারিবর্তন যর্দি বুদ্ধিগত দিক থেকে 
হয় তো৷ ভালো, না হব প্রচালত ব্যবস্থা বিদী্ 
করে নতুন বিপ্লব দেখা দেবে। কিন্তু যে শ্রেণী 
ক্ষমতার অধিকারী হোক ন কেন, মানুষের চিন্তা 
ধারার নিয়ামক তার অন্তনিহিত পরম চৈততন্য-_ 
তার উদ্দেশেই মান্থষের চিরন্তন তীর্ঘযাত্রা। এ 
চৈতন্যকে বামপন্থীরা “বস্ত' বলে অভিহিত করতে 
চান--কিন্তু বস্তই যে বস্তর যথার্থ হ্বরূপ একথা কি 
বিজ্ঞানও প্রমাণ করতে পেরেছে? অপরপক্ষে 
বস্তর অতীত মহাশক্তির দিকে আধুনিক বিজ্ঞান 
নানাভাবেই আমাদের দৃর্ঠি আকর্ষণ করে চলেছে। 
শ্বামীজীর মতে যাকে আমরা “চৈতন্ত* বলি, 
বস্তবাদ্দীরা তাকেই “বস্তু” বলে অভিহিত করে 
থাকেন। বল বাহুল্য, এ মন্তব্য তথাকথিত 
বামপন্থীরা কখনোই দ্বীকার করবেন না। কারণ, 
মার্কস তে৷ একথা বলেন নি ! 

পাশ্চাত্যের রাজনৈতিক আদর্শগুলির থে অক্ষম 
অনুকরণ আমরা করে চলেছি সে সম্বন্ধে আশি 
বছর আগে শ্বামীজী যে মন্তব্য করেছিলেন, তা৷ 
আজকের ভারতবর্ষের পটভ্ুমিকায় বিশেষভাবে 
স্মরণীয়-_“তা ছাঁড়া উপায় তো সব দেশেই সেই 
এক, অর্থাৎ গোটাকতক শক্তিমান্‌ পুরুষ যা করছে, 
তাই হচ্ছে; বাকিগুলে। খালি “ভেডিয়াধসান” বই 
তো নয়। ও তোমার 'পার্লামেন্ট? দেখলুমঃ “পেনেট' 
দেখলুম, ভোট) ব্যালট মেঙ্জরিটি সব দেখলুম, 
রামচন্দ্র! সব দেশেই এ এক কথ। | শক্তিমান্‌ 
পুরুষর! যে দিকে ইচ্ছে সমাঞ্জকে চালাচ্ছে, 


বিবেকানন্দ -সাহিত্যে হাস্যরস 
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বাকিগুলো ভেড়ার দল ।” 

ইংল্যাণ্ডের “পার্লামেপ্ট”, আমেরিকার 'সেনেট” 
_-প্রভৃতি বাষ্ত্ীর শাসনব্যবস্থার সর্বোচ্চ পরিষদ- 
গুলিতে আমরা মেজরিটি বাঁ সংখ্যাধিক্যের 
ভিত্তিতে পাসনব্যস্থার যে নজির পাই, তাকেই 
মানুষের স্বাধীনতার রম বল পাশ্চাত্যের গব ছিল। 
স্বামীলীর নির্সম ব্যঙ্গ এই অহস্কারকে ধূলিসাৎ 
করে দেখিয়েছ অধিকাংশ যানগষই ভেড়ার মতো 
অন্ধভাবে কোনো না কোনো নেতাবা দলের 
অনুগামী মাত্র। স্ৃতরাৎ স্বাধীন মতানুসারে 
নির্বাচন অরধিকাংশক্ষেত্রেই চুপ রাজনীতিকদের 
দাসত্র-আদার়ের ফন্দী। এ দেশের মানুষ যে 
ধর্মনীরদের *নুপন্ণ কবে থাকে, তাতে এসব 
ভোট ব্যালটের হাঙ্গামা দেই, উপরন্ত আদর্শ 
মনুয্যুত্ের অনুপরণ করে মানুষ পরম সত্যে দিকে 
আরে! এগিয়ে যাঠ। আপুশিক ভারতের ইতিহাসে 
স্বামীজীর পরে শ্রঅবিশ্দ, গান্ধীজী, নেতা 
স্থভাবচন্দর প্রমুখদের নেতৃদ্ধের সঙ্গে এই ধর্মশক্কির 
মিলন ঘটেছিল খালই তাদের তো অবিসম্বাদী 
নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে মার কারও দ্বারা সম্ভব 
হয় নি। 

একালে ধারা স্ন্ধধাত্র রাজনীতির কুট-কৌশলে 
নেতৃহ হাতের মুঠোয় আনতে ঢাশ, তাদের মধ্যেও 
শক্রিমানেরাই তাদের ইচ্ছান্থ্যায়ী দেশকে 
পরিচালনা করেন। ছু'চারজজন মানুষের কথাই 
লক্ষকঠে ধ্বনিত প্রতিধ্ানিত হ'তে হ'তে এক সময় 
সত্যের মর্ধাদা পায়। পরবর্তী ইতিহাস সেই 
মিথ/ার ভিভিতে গছে- ছটা গাইব্যবন্থাকে একদিন 
নিশ্চিহ্ন করে দে | 

ভোট ব্যাশট প্রভৃতির গ্বাপ্গা সাধাতণ মানুষেরা 
নিজেদের অধিকার সঙ্গক্ষে সচেতন হয়ে ওঠে, 
সন্দেহ নেই। কিন্তু এসবের গার] যে মিথ্যাচার? 
দলাদলি, ঈর্ধযাঁবিছেষ জেগে ওঠে, সেই গরলধারা 
জাতীয় জীবনকে কতথাণি বিষাক্ত করে তোলে 
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আলঙকের ভারতবর্ষের গ্রামে-নগরে তার অজন্র 
প্রমাণ। পাশ্চাত্যের ভোট ব্যালটের পিছনে 
যে বিভীষিক", স্বামীজীর ভাষায় তার ম্বরূপ-_- 
“রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের 
লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, 
মোটা তাজা হচ্ছে, সে দলও আমাদের দেশে 
নেই। সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা 
পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের 
কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে ।” 
ও-দেশের এই রাজনীতির বিষ আজকের ভারতেও 
জনজীবনকে কতখানি বিষাক্ত করেছে, সেকথা 
মনে রাখলে স্বামীজীর ওই ব্যঙ্গ-মিশ্রিত বেদনা 
আমাদের মনেও সমান ভাবেই জাগে । 

সব দেশের কাছ থেকেই আমাদের শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু বাঙালী 
তরুণের অনুকরণসর্বস্থতা সেকালে ইংরেজ বা 
মুরোপীয়দের অনুকরণে যেমন সীমাবদ্ধ ছিল, 
তেমনি একালে আমেরিকা, রাশিয়া বা চীনের 
অন্করণের হুজুগও সমান লক্ষণীয় । এই অন্ধ 
অন্ুকরণপ্রবৃত্তির হাম্যকরতা দেখিয়ে স্বামীজীর 
সরস মন্তব্--“আর এক কথা বোঝ দাদা, অবশ্ঠ 
আমাদের অন্যান্য জাতের কাছে অনেক শেখবার 
আছে । যে মানুষটা! বলে, আমার শেখবার নেই, 
সে মরতে বসেছে; যে জাতটে বলে আমরা 
সবজান্তা, সে জাতের 'অবনতির দিন অতি নিকট । 
'তদিন বাঁচি ততদিন শিখি । তবে দেখ, 
জিনিসটে আমাদের ঢঙে ফেলে নিতে হবে, এই- 
মাত্র। আর আসলটা সর্বদা বীচিয়ে বাকি 
জিনিস শিখতে হবে। বলি--খাওয়! তো সব 
দেশেই এক $ তবে আমরা প' গুটিয়ে বসে খাই, 
বিলাতিরা পা ঝুলিয়ে বসে খায়। এখন মনে 
কর যে, আমি এদের রকমে বান্না! খাওয়1 খাচ্ছি; 
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প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য; দ্রষ্টব্য । 


উদ্বোধন 
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তাবঝলে কি এদের মতো ঠ্যাং ঝুলিয়ে থাকতে 
হবে? আমার ঠ্যাং যে যমের বাড়ি যাবার 
দাখিলে পড়ে--্টনটনানিতে যে প্রাণ যায়, তার 
কি? কাজেই পা গুটিয়ে, এদের খাওয়া খাব 
বইকি। এরকম বিদেশী যা কিছু শিখতে হবে, 
সেটা আমাদের মতো! ক'রে-_পা গুটিয়ে আসল 
জাতীয় চরিত্রটি বজায় রেখে ।” এইভাবে বন্ধু- 
সম্মিত ভঙ্গীতে অন্থকরণসর্বস্বতার হাম্যকরতা 
দেবিয়ে স্বামীজী কীভাবে পরের ভাবকে নিজের 
মতো করে নিতে হয় তার আনন্দময় প্রকাশ 
লিপিবদ্ধ করে নিজেকে নিয়ে রঙ্গকৌতুকে তৈয়ার 
__প্বলি, কাপড়ে কি মানুষ হয়, ন! মানুষে কাপড় 
পরে? শক্তিমান পুরুষ যে পোশাকই পরুক না 
কেন, লোকে মানে ; আর আমার মতো! আহাম্মক 
ধোপার বস্তা ঘাড়ে ক'রে বেড়ালেও লোকে গ্রাহ 
করে না ।” 
পোশাক মনুম্যত্ব নয়, একথাটি বুঝতে আমাদের 
তরুণসমাজের এখনে ঢের দেরী । 'ধোপার বস্তা 
ঘাড়ে করে" বেড়ানোর উদাহরণ এখন নিত্য নতুন 
বিদেশী ঢের পোশাক-পরা তরুণদের মধ্যে সবচেয়ে 
বেড়েছে । অবশ্য ত্রন্ব পোশাক্চের দিকে ঝৌকের 
কারণ অনেকট1 অর্থনৈতিক; আর ধোপার কাজ 
এখনকার জামাকাপড়ে নিজেই করে নেওয়। যায় 
_এইখানে পার্থক্য । কিন্তু ভারতবর্ষময় ঘুরে 
বেড়ালে স্বদেশী সৌন্দর্যের বৈচিজ্র্যময় পোশাকের 
চেয়ে বিদেশী অন্ুকরণের একাকারিত্ব বেশী চোখে 
পড়ে। তার উপরে আবার একালে বৃদ্ধেরাঁও 
তরুণ সাজতে ব্যস্ত ব'লে বিদেশী অন্থকরণের হাশ্ত 
করত। আরো প্রকট। শ্বামীজীর মস্তব্যই এ 
প্রসঙ্গে মোক্ষম-“কাপভে কি মানুষ হয়, না মান্গ্ষে 
কাপড পরে ?* 
[ ক্রমশঃ | 


* এ প্রবন্ধের যাবতীয় উদ্ধৃতির জন্য “শ্বামী বিবেকাননোর বাণী ও রচনা” (৬ষ্ঠ খণ্ড): 


ব্রাহ্গণ রবীন্দ্রনাথ 
ক্্ীপ্রণবেশ চক্রবর্তী 


“হে এ্রশ্বধবানঠ বলে আমরা রবীন্দ্রনাথকে 
প্রণাম করি তখনই, যখনই সাহিত্য-সংস্কৃতি- 
সংগীতের পরিমগুলে দাড়িয়ে নিজের ছায়ায় দেখি 
তার ছায়!। সেট? তাঁর সত্যরপ--যেখানে কবি 
রবীন্দ্রনাথ এক বিপুল বৈভব এবং অমিত বিত্ত 
নিয়ে আমার্দের সাহিত্যের আকাশ ছেয়ে দিয়েছেন 
গৌরবে, সম্পদে । এই রূপের বাইরে আরেকটা 
রূপ তার স্পষ্ট-_সেট1 মহধি দ্রেবেজ্জনাথের পুত্র 
রবীন্দ্রনাথ, যিনি মহধির অনুসরণে গ্রহণ ও বরণ 
করেছেন অপৌত্তলিক ব্রান্দধর্ম। এই দ্বিতীয় 
পরিচয়ের আড়ালেই রবীন্দ্রনাথ যেন স্ববিরোধিতার 
জীবস্ত প্রতীক-ঘিনি ব্রাহ্ম হয়েও ব্রাহ্মণ, যিনি 
বচনে ও ভাষণে সংস্কারমুক্তির কথা বললেও, 
কার্ধক্ষেত্রে অবলম্বন করেন সংস্কারের স্ৃত্রকে, 
অনায়াসেই মেনে নেন সংস্কারের শাসনই। 
জোড়াঞ্সাকো ঠাকুরবাড়ির অঙ্গনে একই সঙ্গে 
প্রত্যক্ষ করেছেন পিতাকে- যিনি মুখে ব্রাহ্ম, কাজে 
ব্রাহ্মণ, প্রত্যক্ষ করেছেন স্বীয় জননী সার্দাকে, 
যিনি অপৌত্তলিক স্বামীর মঙ্গলকামনায় গৃহমধ্যে 
দেবপূজা করেন। নতুন কিছু করার, প্রচলিত 
রীতি-নীতি ভাক্গার কথা বললেও কার্ষক্ষেত্রে 
একমাত্র শালগ্রামশিলাবজিত অনুষ্ঠান ছাড়! 
দেবেন্্রনাথ-রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ হযেও আদিতে এবং 
অস্তে ছিলেন গোড়া ব্রাহ্মণ । 

এই যে ম্ববিরোধিতা, এই যে ব্রাঙ্ধ ও ব্রাহ্মণের 
দ্বৈতরূপ--এটাই রবীন্দ্রনাথের ন্বতন্ত্র পরিচয়। 
এই প্রসঙ্গে আমর! ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথের সত্য- 
স্বরূপ অনুসরণ করার প্রয়োজনে অতীত-ইতিবৃত্তের 
কথ স্মরণ করতে পারি--যার সঙ্গে সম্পংক্ত হয়ে 
আছে এক বেদনামিশ্রিত সামাজিক ট্রাজেডী। 
ঠাকুরপরিবার যদিও গোঁড়া ব্রাক্ষণপরিবার--তবু 


ব্রাহ্মণসমাজে তীদের জন্য সম্মানের আসন নির্দিষ্ট 
ছিল না। কারণ, এই প্রখ্যাত ও প্রভাবশালী 
পরিবারটি “পতিত ব্রাঙ্মণপরিবার হিসেবেই 
চিহ্নিত ছিল। কোন লব্বপ্রতিষ্ঠ ব্রাক্মণপরিবারের 
সঙ্গে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হত না, 
তবুও তারা ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্ত কোন পরিবারের 
সর্দে সম্পর্ক গড়ে তুলতেও পারঙ্জি ছিলেন না। 
ফলে, তারা স্বগোত্রের “পিরাল।, বা পতিত 
ব্রা্ষণপরিবারের সঙ্গে সামাজিক সন্ধ নির্ধারণ 
করতেন। 

ঠাকুপ্রবংশের যিনি আদিপুরুষ, সেই জগন্নাথ 
কুশারীও 'পিগালী ব্রাঙ্ষণের কন্তা বিয়ে করে 
“পিরালী ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। কেন এই পিরালী 
ব্রাহ্মণ, এবং কেন তারা পতিত, সে সম্পকে 
প্রভাতকুখার মুখোপাধ্যায় “গবীন্দ্জীবনীর, প্রথম 
খণ্ডে কিছু এঁতিহাসিক তথ্য তুলে ধরেছেন। 
আপাতত আমরা সেই তথ্যগুলিকেই আলোচনার 
স্ত্রে মেনে নিচ্ছি। জনৈক পিরল]1 খার চক্রান্তে 
এবং চাপে ঠাকুরবংশের পূর্বপুরুষ কামদেব ও 
জয়দেব জাতিচ্যুত হন এবং এই পিরল/া খা বা 
পীর আলির নাম থেকেই এই পতিত ব্রাঙ্গণ- 
পরিবার পিরালী ত্রাহ্মণ হিসেবে টিহিত হন। 

যদিও তার! পতিত? হন, তবু তারা ব্রাহ্মণত্তের 
মোহ ও অহঙ্কার ত্যাগ করতে পাধেননি। ভাই 
সেযুগের বিখ্যাত পরিবারের সন্তান দেবেন্দ্রনাথ 
দক্ষিণ [ডিহির এক অধ্যাত পিরালা ব্রাঙ্গণ- 
পরিবারের কন্তাকেই পত্বী হিসেবে গ্রহণ করেন । 
এই প্রসঙ্গে আমর! রবীন্দ্রনাথের বিবাহ-ঘটিত 
বিষয়টিও উল্লেখ করতে পারি । 

প্রভাতকুমারের রচনা থেকেই জানতে পারি, 
'রবীন্দ্রনাথের ন্যায় স্ুপুক্ষের উপযুক্ত বধূ সংগ্রহের 


৫৬৮ 


জন্য বহু চেষ্টা হয় ; কিন্তু সংকীর্ণ পিরালী ব্রাঙ্গণ 
সমাজে সেরূপ বন্যা স্ুদুর্লভ। কারণ সেষুগে 
ছেলেদের বিবাহ হইত বিশ বৎসরের মধ্যে এবং 
বধৃদের বয়দ হইত নয় থেকে দশের ভিতরে। 
রবীক্্নীথের বয়স তেইশ পূর্ণ, সুতরাং তাহার 
জন্য অপেক্ষাকৃত অধিকধয়স্কা বালিকার সম্কানে 
সবাই প্রবৃত্ত হইল। একবার এক অ-বারালী 
ধনী পরিবার হইতে বিবাহের প্রস্তাব আসে। 
,**বিবাহ সেখানে ন হইয়া! হইল ফুলতলি গ্রামের 
এগারো বৎসরের এক কশ, রুগ্ন, অশিক্ষিত, অত্যন্ত 
সাধারণ পাড়ার্গেয়ে বালিকার সঙ্গে । ছিজেন্দ্রনাথ 
ত্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিখিলেন- বনু সন্ধা নেও 
যখন সর্ধবাদিসম্মতিতক্রমে কোন বধু মিলিল না, 
তখন স্থির হইল ঠাকুর এস্টেটের সামান্য কর্মচারী 
বেণীমাধব বারচৌধুরীর একাদশবর্ষীয়া কন্তার 
সহিত রবির বিবাহ হইবে। এক পিরাল'ন্ 
ছাঁড়। আর কোন মিল ছিল না এই ছুই প'রবারের 
মধ্যে? 

এই ঘটন! থেকেই প্রমাণিত হয় যে, 
দেবেন্দ্রনাথ ত্রাক্ষ হয়েও ত্রাঙ্মণত্বের মোহ বা 
আবরণ ছিন্ন করতে পারেননি । পারেননি বলেই 
নিতান্তই অস্ত্যজ এক ব্রাক্ষণ পরিবারের কন্যাকে 
রবির মত এক খ্ুপুত্রের বধূ নির্বাচন করেছেন, 
তৰু ব্রাঙ্মসমাজের কোন অন্রাঙ্ণকে মেশে নিতে 
পারেননি । এব্যাপারে তিনি যে কতটা গৌঁড়া 
ছিলেন, তা আরেকটি দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত 
হবে। কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন তার একান্ত 
প্রিয়পাত্র এবং ব্রাক্মলমাজের কুলতিলক। অথচ 
যেহেতু কেশবনন্ত্র ব্রাক্মণ ছিলেন না, সেইহেতু 
তাঁকে সমানের আচাধপদে দেবেক্রনাথ বরণ করতে 
রাজি হননি_যার ফলে ব্রাঙ্ষসমাজে ভাঙন দেখা 
দেয়। গৌড় দেবেন্দ্রনাথ স্বীয় পুত্র রবীন্দ্রনাথকেই 
১৮৮৪ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ব্রাহ্ষদমাজের 
সম্পাদকপদে নিযুক্ত করেন এবং অন্য কোন 


উদ্বোধন 


[ ৮২স্তম বর্ধ-”১*ম সংখ্যা 


অব্রাঙ্মণ যাতে এই পদে না আসতে পারেন, 
সে পথেই প্রাচীর তুলে দিয়েছিলেন। ব্রাক্মণ 
রবীন্দ্রনাথকে বুঝতে হলে এই ঘটনাগুলিকে 
অবশ্যই ল্মরণে রাখতে হবে। কেন ক্রাহ্ষণ 
বুবীন্দ্রনীথ লিখিত বয়ানে ব্রাহ্ম হয়েও সমাজ ও 
ংসার জীবনে আধো ব্রাক্ম হতে পারেননি, সেটা 
আঙ্গ এ্তিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেই বুঝতে হবে। 
্রাঙ্ম ঠাকুরপরিবার” সেযুগের অন্তান্ত কট্টর 
রাহ্মণপরিিবারের তুলনায় যে কিছুমাত্র উদার 
ছিলেন না, তা আমরা আরও দু'একটি ঘটনার 
উল্লেখে বুঝতে পারব। “রবীন্ত্রজীবনী'র প্রথম 
খণ্ডে (পৃঃ ২*৩) প্রভাতকুমীর বলেছেন, "হিন্দু 
সমাজবিরোধী কোন অনুষ্ঠান তাহাদের সমর্থন বা 
পৃষ্ঠপোষকতা! লাভ করিত শা। কেশবচন্ত্রের 
অসব্ণ বিবাহ-আন্দোলন (১৮৭২) তাহার্ধের 
সমর্থন পায় নাই, বিদ্যাসাগরের বিধবাবিধাহও 
তাহার! অন্গুমৌদন করিতে পারেন নাই)” 
শুবুৃহ কি তাই? প্রভাতকুমার আরও 
বলেছেন, “আদি ত্রাক্ষসখাজ খিবাহাদি ব্যাপারে 
বর্ণবচার করিতেন, উপপযবনাি বিষয়ে কুলাচার 
পালন করিতেন ।” প্রভাতকুমার আরও বলেছেন 
( প্রথম খণ্ড, পৃঃ ২২) : ঠাকুরবাড়ির জামা তাদের 
প্রায় সকলেই ঘবজামাই। তার [বিশেষ কারণ 
ছিল; |পরালী ব্রাহ্মণপরিবারের ব্রাচ্ষণ সন্তানগণ 
বিবাহ ক্রিয়া পৈতৃক সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! 
পড়িতেন, তখন জাত হারাইয়া৷ ধনী শ্বশুরের 
আশ্রর গ্রহণ ছাড়া তাহাদের গত্যন্তর থাকিত 
না অর্থাৎ, ঠাক্ুরপরিবারের অধিকাংশ 
জামাই-ই “্ঘরজামাই, হওয়ার গৌরব অর্জন 
করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কন্তা বেলার ক্ষেত্রে 
ব্যতিক্রম ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেটা শেষ- 
পযন্ত বিষ& বেদনায় পরিণত হয়। 
ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথকে সঠিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং 
সঠিক পটতৃমিকায় বুঝতে হলে ত্রাঙ্ষণের আদশ 


কাক, ১৩৮৭] 


সম্পর্কে তীর চিন্তা ও বর্ণাশ্রম সম্পকে তার চেতনা 
বুঝতে হবে। “রবীন্দ্রনাথের মনে হইল, বর্ণাশ্রমের 
আদর্শে সমস্ত জীবনকে ধর্মলাভের উপায়ন্ববূপ 
করিয়া তোলা যায়।"**হিন্দু ভারতের বর্ণীশ্রম 
আদর্শ কবিকে এমনি মুগ্ধ করিয়াছিল যে, তিনি 
আজ্জ প্রাচীন ভারতের সমস্তকেই মহান ও রমণীয় 


করিয়! দেখিতেছেন |» প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় * 


শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিষ্ালয়ের প্রতিষ্ঠাপর প্রসঙ্গে 
( দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৪৬ ) আরও বলেছেন : প্রাচীন 
ভারতের হিন্দু আদর্শ কিভাবে আধুনিক জীবনে 
সফল হইতে পারে, কিভাবে বর্ণাশ্রম পুনঃপ্রতিষ্টিত 
হইতে পারে, তর্বিষয়ে কবি চিন্তা করিতেছেন । 
এই সময়ে লিখিত ব্রাহ্মণ প্রবন্ধটি এ যুগের 
মনোভাব-প্রকাশক। 

'্রাঙ্মণ' প্রবন্ধটি কবি লিখেছিলেন কেন এবং 
কোন্‌ উদ্দেন্ট-সাধনে, সেটা একটু জেংন নেওয়া 
ভালো। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে অনুসরণ 
করেই আমর! জানতে পারি যে, 'সমসাময়িককালে 
বোস্বাই অঞ্চলে একজন সাহেব তার ব্রাদ্ষণ 
কর্মচারীকে পদাঘাত করেছিল। এই ঘটপাস্ 
সমগ্র দেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা! দিয়েছিল, 
দেখা দিয়েছিল জনচিত্তে আলোড়ন। বিভিন্ন 
পত্র-পত্রিকায় ব্রাহ্মণকে পদাঘাত করার ঘটনাকে 
নিন্দা করা হয়। ন্বাভাবিকভাবেই ব্রাঙ্ষণ রবীন্ত- 
নাথও এ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়েন এই 
ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কলকাতার ওভাবটুন হলে 
এক জনসভা হয়--সেখানে রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণ” 
প্রবন্ধটি পাঠ করেন। লেখক এই প্রবন্ধে ভারতীয় 
সমাজ-প্রতিষ্ঠানের যে যে আদর্শ তুলে ধরলেন, 
তাতে অনেকেরই সেদিন মনে হয়েছিল যে, কবি 
বুঝি হিন্দুর প্রাচীন বর্ণীশ্রমপ্রথা আধুনিক যুগে 
সম্পূর্ণভাবে রক্ষা করার পক্ষপাতী । অবশ্ঠ অতি 
হুক্দৃ্িসম্পন্ন কারুর কারুর একথাও মনে হয়েছিল 
যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মণের যে রূপ তুলে ধরেছেন, 


ব্রাহ্মণ রবীজনাথ 


৫৪ 


তা দেশ-কালের বিপরীত। এই প্রবন্ধে তিনি 
বলেছেন : 'ত্রাঙ্গণকে ভারতবর্ষ নগরকোলাহল 
ও স্থবার্থপংগামের বাহিরে তপোধনে ধ্যানাসনে 
অধ্যাপকের পবেধীতে আহ্বান করিতেছে-_ 
্রাহ্মণকে তাহার সমস্ত অবমাননা হইতে দুরে 
আকর্ষণ করিয়া! ভাবতবর্ধ আপনার অবমাননা 
দুর করিতে চাহিতেছে।* (রবীন্দ্র রচনাবলী, 
৪, পৃঃ ৩৯৭ ) এই প্রপর্গে আমর! কবির “হিন্দুতব' 
শীর্ষক প্রবন্ধটির (রবীন্দ্র রচনাবলী, ৩, পৃঃ ৫১৮- 
১৯) কথা ম্মরণ করতে পারি, যেখানে তিনি 
হিন্দুর একনিষ্ঠত! ও হিন্দু জাতীয়তাবাদের পক্ষেই 
সওয়াল করেছে: । 

“প্রবাসী পত্রিকার (কাতিক, ১৩৪৮, পৃঃ 
১০-১৩) অন্ুলরুণে আমর। দেখতে পাই ষে, 
১৩০৯ সনের ৭ বৈশাখ রবীন্দ্রনাথ ব্রিপুরার 
মৃহারাজকুমারকে এক পত্র লেখেন। সেই পত্রে 
তিনি বলেন: “ভারতবর্ষে যথার্থ ব্রা্ষণ ও ক্ষত্রিয় 
সমাজের অভাব হইয়৷ছে_ ছুর্গতিতে আক্রান্ত 
হইয়া আমরা সকলে মিলিয়াই শূদ্র হইয়। 
পড়িয়াছি ।-.*আমি ব্রাহ্মণ আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্টিত 
করিবার সঙ্কল্প হৃদয়ে লইয়া! যথাসাধ্য চেষ্টায় প্রবৃত্ত 
হইয়াছি। তুমি ক্ষত্রিয় আদর্শকে নিজের মধ্যে 
অন্থভব করিয়া সেই আধর্শকে ক্ষাত্রয় সমাজে 
প্রচার করিধার সঙ্চল্ল হৃদয়ে পোষণ করিয়ো। 
ব্রাহ্মণের শান্ত সমাহিত সাত্বিক ভাবকে তোমরা 
বণ করিলে চলিবে না ।"*-ক্ষাত্রতেজ ক্ষাত্রবীধ 
ন। থাকিলে ব্রাঙ্গণের প্রতিষ্ঠা কোথায় ? 

একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ এব: ব্রাহ্ম হওয়ায় রবীন্তর- 
নাথকে অনেক সময় অনেক বিক্প পরিস্থিতির 
সম্মুখীন হতে হয়েছে। সম্ভবত তীর চিন্তার 
জগতেও কখনও কখনও দেখ দিয়াছে শিঃহ্বতার 
জটিলতা । 

প্রভাতকুমার বলেছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ 


৩৬৪): ববীন্দ্রনাথ ১৮৯১ সালে আদমন্ুমার 


€ণ৭৬ 


গ্রহণের সময়ে হিন্দুত্রাক্ষ লইয়া আলোচন1 করিয়া- 
ছিলেন ; এবারও (১৯১১ সালে ) তিনি বলিলেন, 
“আমি হিন্দুসমাজে জন্মিয়াছি এবং ব্রাহ্্সন্প্রদায়কে 
গ্রহণ করিয়াছি ।**.*আমরা যে-ধর্মকে গ্রহণ 
করিয়াছি, তাহ বিশ্বজনীন, তথাপি তাহ! হিন্দুরই 
ধর্ম। এই বিশ্বধর্কে আমর] হিন্দুর চিত্ত দিয়াই 
চিন্তা করিয়াছি, হিন্দুর চিত্ত দিয়াই গ্রহণ 
করিয়াছি। এই স্থত্রে আমরা কবির “আত্ম 
পরিচয়” প্রবন্ধটির ( রবীন্দ্র রচনাবলী, ১৮, পৃঃ 
৪৫২-৭৪ ) কথ! উল্লেখ করতে পারি, যেখানে তিনি 
বলেছেন যে, ব্রাহ্গধর্ম তার আধ্যাত্মিক প্রেরণা 
পেয়েছে হিন্দুশান্ত্রস্থ থেকে এবং হিন্দু সংস্কৃতির 
উপরেই ব্রাঙ্মদমাজের প্রতিষ্ঠা । 

এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই 
ব্রা্মসমাজের অনেকেই কবির উপর ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠলেন। সাধারণ ব্রাক্ষসমাজের মুখপত্র “তব- 
কৌমুদী'তে প্রকাশিত হল “আদিসমাজ ও উন্নৃতি- 
শীল ব্রাঙ্মমাজ” (বাংলা ১৩১৯ সন, ১ বৈশাখ ) 
নামে একট প্রবন্ধ। এই প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল 
কবিকে আঘাত করা, কবির বক্তব্যকে সমালোচনা 
কর]। কবি তা€ই প্রত্যুত্তরে ওই “হিন্দত্রাহ্ম' 
প্রবন্ধ লেখেন 'তববোধিনী” পাত্রকায় (১৩১৯, 
জ্যৈষ্ঠ )। ওই প্রবন্ধের মাধ্যমে কবি সরাসরি 
“তত্বকৌমুদধী” পত্রিকাকে আক্রমণ করেন, বলেন, 
ব্রা্ঘদমাজ আকম্মিক ওভভূত একটা খাপছাড়া 
কাণ্ড নহে। ইহা হ্বতন্ত্র সাজ নহে, ইহা সম্প্রদায় 
মাত্র। অথাৎ, তান স্পস্ট করেই ঘোষণ' 
করলেন যে, হিন্দুত্বের আধারেই ব্রান্ষধর্মের নিবাস। 

শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে আশ্রম- 
বিদ্যালয় গড়ে তোলেন, সেখানেও তিনি সনাতনী । 
আমরা “রবীন্দ্রজীবনী'র (দ্বিতীয়, পৃঃ ৫১) 
অনুসরণে দেখতে পাই : “ক্রদ্মবান্ধবের ( উপাধ্যায় ) 
ব্যবস্থায় রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত “বোিং বিদ্যালয় 
ব্ষচর্যীশ্রমর্ূপ গ্রহণ কৰিল। শিষ্যর1 গুরুগৃহে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বধ---১০৭ সংখ্যা 


যেন বাস করিতেছে, ইহা হইল আদর্শ, রবীন্দ্রনাথ 
হইলেন গুরুদেব। এই নাম উপাধ্যায় কর্তৃক 
প্রবতিত। উপাধ্যায়ের কঠোর ব্যবস্থায় ছাত্রদের 
জ্ুতা-ছাতা ব্যবহার নিষিদ্ধ, নিরামিষ ভোজন 
সাজন্ক; তবে আহারস্থানে বর্ভেদ মানাই 
আবশ্তটিক |” 

আচারে-বিচারে-আহারে সেই আশ্রমধিস্তা- 
লয়েও বর্ণীশ্রমের রীতিনীতি প্রবতিত হল। ব্রাহ্মণ 
এবং অব্রাঙ্মণের জন্য আলাদ। ব্যবস্থা। জাত- 
পাতের বিচার থেকে সেই আশ্রমও মুক্তি পায়নি। 

রবীন্দ্রশাথের অন্তরে ব্রাহ্ণসত্ত। কতটা প্রবল 
ছিল, সেটা আশ্রমাবিষ্ঠালয় প্রসঙ্গে, প্রভাতকুমারের 
কথাতেই জানতে পারি : '্রহ্ষচ্যাশ্রমের আদর্শে 
প্রাতে ও সায়াহ্ে ছাত্রদিগকে গায়ত্রীমন্ত্র ব্যাখ্যা 
করিয়া ধ্যানের জন্য প্রদত্ত হইত। উপাসনার 
সময় কাবায় বস্ত্র পরিধান করিয়া শুচিনাত দেহমনে 
একান্তে উপবেশন করিতে হইত। উপাসশান্তে 
পূর্বতন দন্থাগারের মধ্যের ঘরটিতে ছাত্রের! সমৰেত 
হইয়া বেদমপ্বধ গাহিত; **৬তঃপর ছাত্রের 
অধ্যাপকগণের পদধুলি লইয়া প্রণাম করিষা বন- 
ছায়াতলে গিয়। পাঠ আরম্ভ করিত। কিন্তু একদিন 
অ-ত্রাঞ্থণ অ্ধযাপকের পদধূলি গ্রহণ করা যায় কিনা 
তাহ লইয়া সমন্যা দেখা দিযাছিল। (দ্বিতীয় 
খণ্ড, পৃঃ ৫২ )। 

শুধুমাত্র কেশবচন্দ্র সেনকে নিয়েই নয়, যখনই 
কোন অব্রাহ্ষণকে শিয়ে সামাজিক বা ধমীয় সমস্তা 
দেখা দিয়েছে, তখনই রবীন্দ্রণাথ স্বীয় পিতার 
অনুসরণে একজন গোড়া ব্রাঙ্ণের মানসিকতায় 
আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। এক্ষেত্রেও পড়েছিলেন । 
রবীন্দ্রজীবনীতে দেখি : 'শাস্তিনিকেতনের পরি- 
চালনার জন্য বিধিব্যবস্থা করা সত্বেও অশান্তি দুই- 
মাসের মধে)ই দেখ! দিল। অশাস্তি বাধিল কবির 
আধশীঞত বর্ণাশ্রমধর্ম লইয়া । আশ্রম প্রতিষ্ঠার 
সময় নিয়ম হয় যে, ছাত্রেরা অধ্যাপকদের পদধূলি 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


লইয়! প্রণাম করিৰে। সমস্যা বাধিল কুগ্জলাল 
ঘোষকে লইয়া, তিনি একে কায়স্থ, তাহার উপর 
সাধারণ ব্রাঙ্মপমাজের ব্রাহ্ম । কায়স্থ অধ্যাপককে 
প্রণাম করা উচিত কিনা, এই লইয়া সমস্যার 
সি । (দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ৫৭ )। 

এধানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে এই যে 
শুধুমাত্র কায়স্থ নয়, কুঞ্জলাল ছিলেন সাধারণ 
ব্রাঙ্মদমাজের লোক। ব্রাদ্ধ হয়েও তিনি কায়স্থ, 
আবৰার সাধারণ ব্রাহ্ম হয়েও তিনি আদি ব্রাঙ্গের 
সগোত্র নন। ছুর্দিক থেকেই তিনি ছিলেন 
বিজাতীয় । শেষপর্যন্ত অনেক ভাবনা-চিন্তার 
পর ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষায় এই সমস্যার সখাধান 
সাধনে কবি নিজে যে উপায় উদ্ভাবন করেছিলেন, 
তা আমর। জানতে পারি আশ্রম বিদ্যালয়ের শিক্ষক 
মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা একটা চিঠি থেকে 
(ম্থতি, পৃঃ ১৪-১৫)। কবি লিখছেন : প্রণাম 
সম্বন্ধে আপনার মনে যে দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে, 
তাহা উড়াইয়৷ দিবার নহে । যাহা হিন্দুসমাজ- 
বিরোধী তাহাকে এ বিদ্যালয়ে স্থান দেওয়া! চলিবে 
না; সংহিতায় যেরপ উপর্দেশ আছে, ছাত্র! 
তদনুসারে ব্রাহ্মণ অধ্যাপকর্দিগকে পাদস্পর্শপূর্বক 
প্রণাম ও অন্তান্য অধ্যাপকর্দিগকে নমস্কার করিবে 
এই নিয়ম প্রচলিত করাই বিধেয়।” 

কৰিপত্বীর মৃত্যু হয় বাংলা ১৩০৯ সনের 
৭ অগ্রহায়ণ । আর মনোরগন বন্দ্যোপাধ্যায়কে 
কবি চিঠিটি লেখেন ১৯ অগ্রহায়ণ। কবির এই 
মানসিকতা এবং আশ্রমের হ্বদ্ূ্প সম্পর্কে রবীন্দ্র- 
জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (ধ্বিতীয় 
খণ্ড, পৃঃ ৫৭ ) লিখেছেন : “রবীন্দ্রনাথের আদর্শ 
বাদ বা উপদেশ অধিকাংশ শিক্ষকের জীবনে ও 
আচরণে কোনদিনই কোনো রেখাপাত করিতে 


পারে নাই। কেহ তাহার সাহিত্য, কেহ তাহার 
কলাচর্চা, কেহ তাহার সংগীতকে জীবনে 


গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু খুব কম লোকেই তাহার 


ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ 
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ধর্মসাধন। বা তাহার প্রগতিশীল সযাম্জভাবনাকে 
জীবনে রূপদান করিয়াছেন, 

রবীন্দ্রজীবনীকার রবীন্দ্রনাণের ম্ববিরোধী 
চিন্তাধারার পরিণাম সম্পর্কে সঠিক মূল্যায়ন 
করেছেন। আসলে সংস্কারমুক্তির কথা বললেও, 
আশ্রমবিদ্ভালয় সম্পর্কে মৌলিক পরিবর্তনের কথা 
বললেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন চরম সনাতনী । তাই, 
“বিদ্যালয় সম্বপ্ধে যাহাই বলুন, যাহাই ভাবুন, 
প্রবন্ধ-রচনায় যতই যুক্তিতকের অবতারণ। করুন, 
কিন্ত মাঝে মাঝে তাহাকে প্রযানচেটে মিডিয়াম 
প্রভৃতির আলোচণ করিতে দেখিলে অবাক হইতে 
হয়। আলমোড়া হইতে প্রিয়নাথ সেশকে 
লিখিত একথানি পত্রের মধ্য [তনি প্রযানচেটের 
কথ। বলিতেছেন। তাহার শরীর ও মন যখন 
হ্বাভাবিক অবস্থা হইতে পামিয়া পড়িত, তখনই 
তিনি এইসব তথাকথিত অতিপ্রাকত বিষয়ের প্রতি 
মন দিতেন। কোঠীর ফলাফল মানিতেন কিনা 
জানিনা, তবে কোঠি লইয়া নাড়ানাড়ি করিতেন । 
শিলাইদহ হইতে একবার স্ত্রীকে ।লখিয়াছিলেন 
যে, রখীর কুষি পরীক্ষা করতে দিতে হবে ।' 

প্রভাতকুমারের এইসব উক্তি ববীন্দ্রনাথের 
সত্যরূপকেই উদঘাটন করে। হিন্দুসমাজের সকল 
রীতিশীতিকে মেনে নিয়েই তিনি ব্রাহ্ম হতে 
চেয়েছিলেন, তাই তিনি আর অন্তরে ব্রাহ্ম হতে 
পারেননি, যাঁদও মৌখিকভাবে হওয়ার প্রষ্বাসী 
ছিলেন। 

আমর রবীন্দ্রজীবনীতেই দেখেছি যে, বৈদিক- 
মতে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন সম্পার্দিত হয়েছিল 
এবং রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে তার পুত্র রধীন্দ্রনাথেরও 
উপনয়ন সম্পন্ন হয় যথাবিহিত উপচারে । রবীন 
নাথের উপনয়ন সম্পর্কে প্রভাতকুমার বলেছেন 
(প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৮): “2৮৭৩ মাঘোতসবের 
পক্ষকাল পরে রবীন্দ্রনাথের উপনয়ন হয়, তখন 
তাহার বয়স এগারো বৎসর নয় মাস। এই 


৫৭২ 


অনুষ্ঠানে বেদাস্তবাগীশ মহাশয় পুরোহিতের ও 
দেবেন্দ্রনাথ আচার্ষের কার্য করেন ।-"ব্রাঙ্ধণ মানেই 
জানেন যে, উপনয়নের পর নতুন ব্রক্ষচারীকে 
গণ'্য়তরীমন্ত্র জপ করিতে হয়। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়া 
ছেন, “নতুন ব্রাহ্মণ হওয়ার পরে গায়ত্রী মন্ত্রটা জপ 
করার দিকে খুব-একটা ঝৌক পড়িল।”” 
প্রভাতকুমারের জনানীতে আমরা আরও 
জানতে পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৯) : “ব্রবীন্দ্নাথ 
দ্বয়ং একসময় পযন্ত উপনয়নার্দি হিন্দুসংস্কারে 
বিশ্বাসবান ছিলেন; কারণ আমর] দেখিতে পাই 
তিনি যথাবিধি জ্ঞোষ্টপুত্রের উপনয়ন সম্পন্ন 
করেন।***কনিষ্ঠা কন্যার বিবাহ-সময়ে সাধারণ 
ত্রা্মলমাজভুক্ত জামাতাকে উপবীত ধারণের জন্য 
বৃুধাই জিদ করা হইয়াছিল বলিয়া আমরা জানি। 
রবীন্দ্রনাথ বনৃকাল এইসব সামাজিক আচারকে 
বয়ং মানিয় চলিয়াছিলেন।” শুধু নিয়রক্ষার মত 
উপনয়ন নয়, একেবারে গৌঁডা৷ ব্রাহ্মণের মত মুগ্ডিত 
মন্তকে উপনয়ন। তাই দেখি : “উপনয়নের পর 
মুগ্তিত মস্তকে কেমন করিয়! ফিিঙ্গি বিদ্যালয়ে 
যাইবেন, এই ভাবনায় যখন বাঁলক অত্যন্ত ম্রিয়মাণ, 
এমন দুশ্চিন্তার সময়ে তিনি খবর পাইলেন পিতা 
এবার তাহাকে লইয়া হিমালয়ে যাত্রা করিবেন ।” 
রথীন্ত্রনাথের উপনয়ন সম্পর্কে আমর! জানতে 
পারি (প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৪৬৫) : “ইতিমধ্যে (১৮৯৮) 
স্থির হইল রবীন্দ্রনাথের জ্যোষ্টপুত্র রথীন্দ্রের উপনয়ন 
হইবে ।"*( আদি ব্রাহ্মপমাজে ) বর্ণভেদ শ্বীরুত 
হইত-_বিবাহাদি ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অপর কাহারো 
সহিত শিশ্পন্ন হইতে পারিত নাঁ_-উপনয়নাদি 
যথাবিহিত সম্পাদিত হইত ; পৌরোহিত্যাি কর্মে 
্রাঙ্মণেতর বর্ণের অধিকার ছিল না ।"**মহধির 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-”১*ম সংখ্যা 


ইচ্ছান্ুসারে রধীন্ত্রের উপনয়ন হইল শাস্তি- 
নিকেতনে (১০ বৈশাখ, ১৩০৫ )। **বুখীক্রনাথের 
বয়স তথন নয় বৎসর মাত্র-.এই অন্থুষ্ঠানে বন্থ 
পণ্ডিতের সমাগম হয়।-""যথানিয়ম রখাল্্রনাথকে 
সাধারণ ব্রাক্ষণ বটুর ন্যায় ভিক্ষাপাত্র লইয় ঘুরিতে 
ও তিনদিন শৃদ্রা্দির মুখদর্শন না করিয়া গৃহমধ্যে 
আবদ্ধ থাকিতে হয়।, 

বিধব'-বিবাহের ব্যাপারে দেবেন্দ্রনাথ কতটা 
গোঁড়া ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ কতটা পিতৃপ্রভাবে 
আচ্ছাদিত ছিলেন, তা আমর! জানতে পারি তরুণ 
বলেক্জনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর পর তার বিধবা পত্বীর 
ছিতীযবার বিবাহ প্রসঙ্গে। স্বয়ং বরবীক্্রনাথ 
পিতৃ-আজ্ঞা শিরোধাধ করে বলেন্দ্রনাথের বিধবা 
পত্তীকে তার পিতৃগৃহ থেকে নিয়ে আসেন, যাতে 
তার আর দ্বিতীয়বার বিবাহ দেওয়ার আয়োজন 
না হয়। 

ভারতবর্ষের ধর্ম-আন্দোলনে ব্রাঙ্মধর্মের ছায়। 
বা প্রভাব কৃতট]। পড়েছিল, তা নিয়ে এ্রতিহাসিক 
গবেষণার প্রয়োজন আছে। তবে সেকালের 
শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশের উপর ব্রাহ্গ- 
ধর্মের প্রভাব পড়েছিল, সন্দেহ নেই-_যে প্রভাব 
ছিল ক্ষণকালের | কারণ, শ্রীরামরু্খ-বিবেকা নন্দ 
আন্দোলন ব্রাদ্ষধর্মের অসারতাই প্রমাণ করে 
দিয়েছিল । সেট। ভিন্ন প্রসঙ্গ । তবে এপ্রসঙ্গে 
ব্রাক্ষ-আন্দোলনের একটা মৌলিক দুর্বলতার 
কথাই ম্মরণীয়। সেটা হচ্ছে এই যে, আদি 
্রাঙ্ষসমাজের দুর্গরূপে চিহ্নিত জোড়ার্সীকে। ঠাকুর- 
বাড়ি ব্রাঙ্গণত্ব বজায় রেখে ব্রাহ্ম হতে চেয়েছিল । 
ফলে শেষ পর্যন্ত আদি ব্রাহ্মসমাঞ্জের অসারতাই 
হয়েছে প্রমাণিত । 


জরম-সংশো ধন 
এই প্রবন্ধের প্রথম অনুচ্ছেদের উপাস্ত্য পঙ্ ক্তিতে ব্রাহ্মণ” স্থলে 'ব্রাঙ্ম” পড়িতে হইবে । . 
আশ্বিন, ১৩৮৭ সংখ্যার স্থুচীপত্রের শেষ পঙ্.ক্রিতে 'প্রচ্ছদপট'-এর স্থলে প্রচ্ছদপট ও 


ীশরহূ্গার চিত্র, পড়িতে হইবে । 


উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন 
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় 


উনবিংশ শতার্ধীতে জাতিভেদপ্রথা ধীরে ধীরে 
ৰাংল৷ দেশের হিন্দুমমাজে ভেঙ্গে পড়তে আর্ত 
করে। জাতিভেদপ্রথার সঙ্গে বংশাঙুক্রমিক বৃত্তি 
অনুসরণের যে বীতি জড়িত ছিল ব্রিটিশ রাজ 
প্রতিষ্ঠার আগেই উচ্চজ্জাতিগুলির মধ্যে তা কিছুটা 
শিখিল হয়ে যায়, এবং ব্রিটিশ রাজন্বকালে ধনতীন্ত্রিক 
অর্থনীতির প্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজব্যবস্থ' 
ধীরে ধীরে ভেঙ্গে পড়ায় নিম্ন জাতির লোকেদের 
মধ্যেও ব্যক্তিগত রুচি, সামর্থ্য এবং শিক্ষা-দীক্ষা 
অন্থসারে বৃত্তিগ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়। কিন্ত 
যে শিল্পায়নের দিকে ধণতান্ত্রিক বিনিমক্-প্রধান অর্থ- 
নীতির (20)9000 13০01912 ) শ্বাভাবিক গতি 
থাকে, ভারতে সেই শিল্পায়নের পথে সাম্রাজ্যবাদী 
ব্রিটিশ শাসকের আপন স্বার্থেই নানা বাধা-বিস্্ের 
স্্টি করে। ফলে আমাদের দেশে কলকারখানা- 
নির্ভর শিল্প এবং নাগর সভ্যতার প্রসার দুই-ই 
ব্যাহত হয় এবং জাতিভেদপ্রথার পতনও 
বিলম্বিত হয় । 

জাতিভেদব্যবস্থার সঙ্গে যে সকল সামাজিক 
কৃপ্রথা দীর্ঘকাল জড়িত ছিল, উনবিংশ শতাব্দীতে 
বাংলা দেশে ইংরেজী শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে 
সঙ্গে দেশবাসীর একাংশ সে সম্বন্ধে সচেতন 
হন। ইংরেজী শিক্ষার প্রপারের ফলে আমাদের 
দেশে যে ধর্ম ও সমাজসংস্কার-মূলক আমন্দোলনগুলি 
দেখা দেয়, সেগুলির অধিকাংশই হ্বল্প বা অধিক- 
মাত্রায় জাতিভেদ-বিরোধী ছিল, এ কথা নিঃসংশয়ে 
বলা চলে। বাজ রামমোহন বায় জাতিভেদ- 
প্রথাকে আমাদের এহিক সুখের পরিপন্থী ও জাতীয় 


০ 


এক্য-বিনাশকারী বলে বর্ন করেন। ১৮১৬ 
খীষ্টাবে প্রকাশিত তার 'ঈশোপনিষ-এর ইংরেজী 
অঙ্্বার্দের ভূমিকায় রামমোহন এই বলে দুঃখ 
প্রকাশ করেন যে, পানাহারের ব্যাপারে প্রচলিত 
বিধিনিষেধের সামান্ততম লজ্ঘনেও লোকের জীতি- 
নাশ হয়, কিন্ত মিখ্যাভাষণ, মিখ্যাসাক্ষ্যদান, চুরি, 
এমন কি নরহত্যা করলেও কেউ জাতিচ্যুত বা 
সমাজে কলঙ্কিত হয় না । ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 
[1০ 978177181০9] 1৬22092187৩ বইটির প্রথম 
সংস্করণের ভূমিকায় রামমোহন লিখেছেন যে, 
জাতিভেদপ্রথাই আমাদের সমস্ত অনৈক্যের সূল। 
এর ছুই ৰতসর পর তার “কেনোপনিবৎ"-এর 
ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়, এবং সেই বইএর 
ভূমিকাতেও রামযোহন মন্তব্য করেন যে. 
জাতিভেঘপ্রথার সামাজিক নিয়মগুলি কঠোর 
ভাবে বলবৎ করা হলে হিন্দুদের দৈনন্দিন 
জীবনের সাধারণ হ্বাচ্ছন্দগুলিও বিনষ্ট 
হবে।১ রামমোহন প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়-সভার 
অধিবেশনগুলিতেও ১৮১৯ খ্রীষ্টাবেই জাতিভেদ- 
প্রথার নিরর্ধক ও অযৌক্তিক বিধিনিষেধ- 
গুলির কঠোর প্রতিকূল সমালোচনা করা হত বলে 
জানা যায় ।২ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন মৃত্যুগয়া- 
চার্ধের লেখা জাতিভেদপ্রথার বিরোধী 'বজ্তনথচী 
উপনিষৎ+-এর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮২৮ 
খীষ্টাব্ের ১৮ই জ্াান্থআরি তারিখে লেখা 
একটি চিঠিতেও রামমোহন বলেছেন যে, 
জাতিভেদপ্রথা হিন্দসমাজকে অসংখ্য ভাগে 
খণ্ডিত করে তাদের দেশপ্রেমের ভাব থেকে 


১ চাকা 25 2৫ [). টিআারা)9া। (605. ) গত 07611918৬০1 01 ৪19 
[৪ 01)0]) 2২9১, 7৯21 ]া (051০816, 1946 ), 10১ 15, 51752, 158. ৫ 
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বঞ্চিত করেছে ।* ১৮৩* ত্রীষ্টাৰষে রামমোহনের 
সমুদ্রধাত্রী যে সে-যুগের জাতিভেদপ্রথার 
রীতিবিরোধী ছিল, তা খলাই বাহুল্য । 
রামমোহনের অন্ুচর ও বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর 
(১৭৯৪-১৮৪৬) শশুপু “কালাপানিই" পার হন নি, 
হ্বদেশে ও বিদেশে ইউরোপীয়দের সঙ্গে খানাপিনা 
করে এবং তার জন্য কোনে৷ রকম প্রায়শ্চিত্ত করতে 
অন্বীকার করে তিনি সে-যুগের রক্ষণশীল হিন্দু 
সমাজের, এমন কি তার অনেক নিকট আত্মীয়- 
দ্বজনের মনোবেদনার কারণ হন । ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্ষে 
আপন ব্যয়ে তিনি ক'লকাত! মেডিক্যাল কলেজের 
ছুটি ছাত্রকে উচ্চতর শিক্ষার জন্য ইংলগ্ডে নিয়ে 
যান।* 

রামমোহনের পরবতী যুগে হিন্দু কলেজের 
অধ্যাপক যুক্তিবাদী ডিরোজিওর (১৮০৯-৩১) 
অন্থবর্তী “ইয়ং বেঙ্গল" দল জাতিভেদব্যবস্থাকে দ্বণা 
করতেন। এদের প্রভাবে পড়ে কোনে! কোনে! 
্রাঙ্মণ-সস্তাঁন সে-যুগে উপবীত ত্যাগ করেন। হিন্দু 
কলেজের প্রগতিশীল ছাত্রদের অনেকের মধ্যেই 
১৬।১৭ বসর বয়সে স্থরাপান ও গোমাংস ভোজনে 
বিশেষ আসক্তি দেখা যায়। এদের মধ্যে ঙারা 
ব্রাহ্মণ বংশের ছিলেন, তার সন্ধ্যানহ্িক পরিত্যাগ 
করতে দৃঢ়সংকল্প ছিলেন। প্যারীষ্াদ মিত্রের রচনা 
থেকে উদ্ধতি. দিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী তার 'রামতনথ 
লাহিড়ী ও তৎকালীন বন্দসমাজ বইয়ে (১৯০৩) 
লিখেছেন,_-“তাহাদিগকে ( অর্থাৎ, এই ছাত্রদের ) 
বলপুর্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহার! 





উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---১*ম সংখ্যা 


বসিয়া সন্ধ্যা-মাহ্িকের পরিবর্ডে হোমারের 
“ইলিয়ড+ গ্রন্থ হইতে উদ্ধত অংশসকল আবৃত্তি 
করিত।* কেহ কেহ প্রাজপথে যাইবার সময় 
মুণ্ডিত-মস্তক ফোটাধ'রী ব্রাক্ষণ-পপ্তিত দেখিলেই” 
“আমরা গোরু খাই গো” বলিয়া চিৎকার করিয়া 
তীহার্দিগকে বিরক্ত করিত। ডিরোজিওর এক 
শিল্প রসিকরুঞ্ণ মল্লিক প্রকাশ্ঠ আদালতে প্রচলিত 
রীতি অনুযারী তামা-তুলসী-গঙ্গাজল স্পর্শ করে 
সাক্ষ্য দিতে অসম্মত হন, কারণ গঙ্গাজলের 
পবিভত্রতায় তিনি বিশ্ব'দ করতেন না।« ডভিরোজিওর 
অপর এক খ্যাতনাম' শিষ্য দক্ষিণারঞ্রন মুখোপাধ্যায় 
(১৮২২-৮৭) বর্ধমানের বিধবা মহারানী বসন্ত- 
কুমারীকে বর্ধমান থেকে কলকাতায় নিয়ে এসে 
কলকাতার পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট বার্চ সাহেবের 
সামনে তাকে “সিভিল ম্যারেজ" পদ্ধতিতে বিবাহ 
করেন। এই বিবাহ ছিল সে-যুগে একাধারে 
বিধবাবিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ এবং অশান্ত্ীয় 
পদ্ধতিতে বিবাহের নিদর্শন 1* 

ব্রাহ্মছসমাজের নেতৃবৃন্দ, বিশেষত কেশবমন্ত্র 
সেনের (১৮৩৮-৮৪) যুগ হতে, তীদের সমাজ- 
সংস্কারের কর্মম্থচীর মধ্যে জাতিভেদপ্রথার উচ্ছেদকে 
একটি প্রধান স্থান দিয়েছিলেন। ব্রাক্মসমাজের 
বেদী হতে ব্রাহ্মণ আচাধকে অপসারণ, উপবীত 
ত্যাগ ও অসবর্ণ বিবাহের প্রচলন, এই তিনটি 
বিষয়ে নবীন ব্রাহ্ম নেতারা, _-কেশবচন্দ্র সেন, 
বিজয়রুষ্খ গোস্বামী এবং শিবনাথ শাস্ত্ী__বিশেষ 
সচেষ্ট হন । কেশবের দ্বার প্রভাবিত হয়ে মহধি 


৩ . 86 2170 1). 02) (609১) 00. 086. 287৮ 1 (০915000) 


1947 ), 7. 95. 


৪. 7015501 0178170 1+11019) 11670017101 1)7870587196187185075 ( 52199009, 
1870), 77. 74, 106-107 ; সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী (সং) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “আত্মজীবনী 


( কলিকাতা, ১৯৬২ ), পৃঃ ২৬০। 


& শিবনাথ শাস্ত্রী, 'রামতন্ লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ” ( কলিকাতা, ১৯৫৭ ), 
পৃঃ ১০২, ১২১। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে । 
৬ রাজনারায়ণ বস্থ, “আত্মচরিত' (কলিকাতা, ১৯৬১), পৃঃ ৭৬। প্রথম প্রকাশ-১৯০৪। 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


দেবেন্দ্রনাথ নিজের উপবীত ত্যাগ করেন, এবং 
তার বাড়ীতে দুর্গোৎসবসহ সমস্ত পৌত্তলিক 
ক্রিয়াকলাপ বন্ধ করে দেন (১৮৫৯)। ১৮৬২ 
গীটার আগস্ট মাসে ব্রাহ্মদের মধ্যে গোপনে 
প্রথম অসবর্ণ বিধাহ অনুষ্ঠিত হয়, এবং এর ছুই 
বৎসর পরে, ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে, কেশবের অনুগামী 
ব্রাঙ্ধর! তাদের প্রথম অসবর্ণ এবং বিধবাবিবাহের 
প্রকাশ্টঠ আয়োজন করেন । ১৮৬৩ শ্রীষ্টাব্ধে রাজ- 
নারায়ণ বস্থুকে লেখা একটি চিঠিতে দেবেন্ত্রনাথ 
্রাঙ্দদের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহের সমর্থন করেন। 
কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্রাঙ্মদমাজের বেদীতে, উপাসনার 
সময় উপবীতধারী ব্রাক্ষণ আচার্য বা উপাচার্ধ 
কখনোই বসতে পারবেন না, কেশব সেনের অনু- 
গামীদের এই দাবী মহধি গ্রহণ করতে পারেন নি, 
এবং তারই ফলে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেশব সেনের 
অনুগামীর! দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে পরিচালিত 
্রাক্মসমাজ ত্যাগ করে ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্মদমাজ্ 
স্থাপন করেন।? ব্রাহ্মপমাজে এরপর বনু অসব্ণ 
বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। 

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম ন! হয়েও রামতঙ্ছ লাহিড়ীর 
(১৮১৩-৯৮) মতো৷ আদর্শবাদী শিক্ষক ও সংস্কারক 
জাতিভেপপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য 
প্রকাশ্তে তার পিতৃদত্ত উপবীত ত্যাগ করেন 
(১৮৫৬) এবং এর জন্য বু সামাজিক উতপীড়নও 
সহ করেন ।৮ উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে 
বি্কাসাগরের বিধবাবিবাহ-আন্দোলন এবং সত্তরের 
দশকে তার কৌলীন্ত ও বন্ুবিবাহপ্রখার বিরুদ্ধে 


থা সপ, এড জপ অত | ০ 


উনিশ *তকের বাংলায় জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন 


৫৭৫ 


আন্দোলন ছুটিই মূলত জাতিভেপ্রথার বিরোধী 
ছিল। যেবাট়ী কুলীন ব্রাহ্মণের! বাঙ্গালী হিন্দু- 
সমাজের সবচেয়ে বক্ষণীল অংশ ছিলেন, 
বিদ্যাসাগর সেই সম্প্রদায়েরই একজন হয়ে যেন 
তাদেরই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে অবতীণণ হয়ে- 
ছিলেন। অবশ্য অপর এক রাঢ়ী কুলীন রামমোহন 
রায় ছিলেন তার পথপ্রদর্শক । বিদ্যাসাগরের প্রথম 
আন্দোলনটি আইনের সমর্থন লাভে সফল হয়, 
* দ্বিতীয়টি হয় নি কিন্তু ছুটিই সে-যুগের শিক্ষিত 
বাঙালী হিশ্সমাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে 
যায়।» বিষ্ভাসাগরের ছারা অনুপ্রাণিত হয়ে 
রাসবিহারী মুখোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ও 
বনুপত্রীক ব্রাহ্মণ পূর্ববঙ্গের তারপাণা অঞ্চলে 
গ্রামে গ্রামে শ্বরচিত গান গেয়ে ও বই লিখে 
কৌলীন্তপ্রথার বিরুদ্ধে প্রচারকাধ চালাতে 
আরও করেন ।+১ 

বাংলা দেশে ধর্মপ্রচারত খ্রীষ্টান মিশনারি 
পেতৃবৃন্দও জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে চএকাল সোচ্চার 
ছিলেশ, এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যে তার! 
বিবাহ বা আহারাদির ব্যাপারে কোনে! জা।তভেদ 
স্বীকার করতেন না, যদিও শ্রীপামপু'রর ব্যাপটিস্ট 
মিশনের পারি কেরা ও ওয়ার্ড সাহেব তাদের 
প্রথম ধর্মান্তরিত ব্রাহ্ধণ রষ্প্রসাদকে উপবীত 
ত্যাগে বাধ্য করেন নি (১৮০২)। ব্রাদ্ষণের 
উপবীতকে তারা সামাজিক আভিজাত্)র চহ্ 
বলেই গ্রহণ করেছিলেন, এর কোনো আধ্যাস্ত্বিক 
বা ধর্মীয় মৃপ্য তারা দেন শি। তিবে ধর্যাস্রিত 


৭ 91817811925) []150070 01 1106 [য়া911110 ১8719], ৬০0101-70 |, 
(08108119) 1911 ), 09. 137, 141, 151-156, 167-170, 178 ॥ প্রিয়নাথ শাস্ত্রী (সং) 
“মহধি দেবেন্ত্রনাথের পত্রাবলী (কলিকাতা, প্রকাশকাল অজ্ঞাত ), পৃঃ ৩৮, ৬১-৬২) ৭৫, ১৯৮5 | 

৮ 91%811811) 98517, 00. 0165 ৬০10116 11, 17 22১. 

৯ চত্তীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'ঈশ্বরচন্ত্র বিগ্ভাসাগর” (১৮৯৫) এবং “বিদ্যাসাগর গ্রস্থাবলী £ 


সমাজ? (১১৪৫ সন) ড্রষ্টব্য। 


১০ অজ্ঞাতনামা লেখকের রচিত 'রাসবিহারী মুখোপাধায়ের সংক্ষিপ জীব*বৃত্তান্ত? 


( ১৮৮১) জ্রষ্টব্য। 


৫৭৬ 


ব্রাহ্মণ (2) কষ্পপ্রসাদ অল্পদিন পরেই ধর্মান্তরিত 
সুত্রধর কৃষ্ণ পালের কন্তাকে বিবাহ করে ১৮০ ) 
জাতিগত ব্যাপারে তার ওদার্ধের পরিচয় দেন ।১৯ 
স্কটিশ প্রেসবিট্যারিয়ান চার্চের পাত্রী আলেকজ্ঞাগ্ার 
ডাফও জাতিভেপ্রথার সম্বন্ধে অত্যন্ত কঠোর 
মনোভাব গ্রহণ করেন, এবং একে মুতিপৃজা ও 
অন্ঠান্ত হিন্দু ধর্মীয় কুসংস্কারের প্রধান ধারক বলে 
বর্ণনা করেন। তিন তার হুঃ012 2710 [11018 
159109719 বইয়ে (১৮৪০) লিখেছেন, 
+“[001911% 270 1110 9111091500110179 2০ 11106 
076 5101765 2170 7011915 01 & 11015 18110 
2170 92516 15 (176 081701)1 ৬/111011 1১৮8065 
৪00 ০19961$ 11705 (176 ৮11)019.৮১২ 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে যে, দক্ষিণ 
ভারতে রোম্যান ক্যাথলিক মিশনারিরা এবং 
টর্যাঙ্কেবারের (ছ1%11006981) দিসেমার প্রোটেস্টাণ্ট 
মিশনের কার! কিন্ত তাদের নিজ শিঙ্জ এলাকায় 
ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদপ্রথাকে একটি 
অনিবাধ সামাজিক কুসংস্কার বলেই মেনে 
নিয়েছিলেন । ধর্মান্তরিত হওয়ার পরেও তীরা 
বিবাহ ও পানাহারের ব্যাপারে জাতিভেদব্যবস্থা 
মেনে চলতেন।১* শূদ্র খ্রীষ্টান ও “পারিয়া; 
( অস্পৃন্ঠ ) খ্রীষ্টানের মধ্যে সেখানে কোনো 
সামাজিক যোগাযোগ ছিল ন11৯৪ 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে নব্য হিন্দুবাদের 
১১ 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বধ--১*ম সংখ্যা 


প্রধান উদগাতা শ্বামী ৰিবেকানন্দও ( ১৮৬৩- 
১৯*২) জাতিভেদপ্রথার অর্থহীন বিধিনিষেধের 
বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন । বনু 
অত্রাঙ্মণ, এমন কি অহিন্দু শিস্তাকে তিনি প্রণবধুক্ত 
মন্ত্রে বা গায়ত্রী মন্ত্রে দীক্ষা দেন। বালাৎন্ধ 
প্রিযনাথ সিংহকে তিি একবার বলেছিলেন, 
“ব্রাঙ্ষণের ছেলেই যে ব্রাহ্মণ হয় তার মানে নেই, 
হবার খুব সম্ভাবনা, কিন্তু না হতেও পারে।” 
আমেরিকার যাদের তিনি মন্ত্রশিষ্য করেছিলেন, 
তাদের সকলকেই তিনি গুণে ত্রাক্ষণ বলে মনে 
করতেন ।১২ ব্রাঙ্ষণেরা বহুকাল ধরে দেশের 
তথাকথিত নীচ জাতিদের ঘ্বণা করার ফলেই যে 
বর্তমান কালে জগতের ত্বণাভাজন হয়ে পড়েছে, 
এ কখাও তিনি বলেছেন। উত্তরপাড়ার জমিদার 
রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি 
চিঠিতে (১৮৯৪) তিনি মন্তব্য করেছেন, “ভারতের 
পতন ও অবনতির এক প্রধান কারণ-_জাতির 
চারিধিকে এইরূপ আচারের বেড়া দেওয়া ।** 
ইহার ভিত্তি--অপরের প্রতি স্বণা। প্রাচীন বা 
আধুনিক তাকিকগণ মিথ/ যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া 
যতই ইহ] ঢাকিবার চেষ্ট' করুন না কেন, অপরকে 
দ্বণ। করিতে থাকিলে কেহই নিজে অবনত ন৷ 


| হইয়া থাকিতে পারে ন11”৯৬ আর একজন ভক্তকে 


(স্থরেন্্রনাথ সেন) তিনি ধলেন, “ভারতবর্ষে 
111001-10211190-ট1 হওয়া দরকাপ। তা না 


]. 00015171190) 21089 116 8100 20195 001 0882655 ১1819117797) 4৯10 


৬97 (1,09100101)) 1859 )১ ৬০910106 ], 190, 1706-181, 
১২ 1106 1২5৬০10180 4১1০5817007 10৮7, [15019 4১100 [71019 17115519815 (2011৮ 


700105115 18409) 1. 610. 


১৩:15, 7091101100১, 16051) 38100156 1159107197199 [ুল। [100018১ 1793-1837 


(00717011050, 1967 ), 1) 158. 
১৪ 


[ং. 7090, 2179610014৯ 01716) 11)708161) 1186 0000096] 2১89৬17107 


91 [10019 ([,07001, 1828 ), ৬০. []1. 10. 444-445. 
১৫ ন্্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচন!, ( কলিকাতা, ১৩৬৯ সন ), নবম খণ্ড, "্থামি-শি্য . 


ংবাদ', পৃঃ ৪০৯ 
১৬ এ, সপ্তম খণ্ড, পৃঃ ৭ 


শল 


কাতিক, ১৩৮৭ ] উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন ৪৭৭ 


হওয়ায় জাতটার শারীরিক দুর্বলতা এসেছে ।”১* 
অন্পৃশ্তার নিম্দাতেও বিবেকানন্দ চিরদিন 
মুখর ছিলেন৷ প্ছু'তমার্গ হিন্দু ধর্ম নয়, শাঙ্ত- 
বহির্ভূত প্রাচীন আচার মাত্র, একথা তিনি 
নানাস্থানে বলেছেন । মাদ্রাজে এক বক্তৃতাপ্রসঙ্গে 
তিনি বলেন, দ্যদ্ি আমি অতি নীচ 
চগ্ডাল হইতাম, তাহা হইলে আমার আরও 
অধিক আনন্দ হইত, কারণ আমি ধাহার শিশ্কা 
তিনি একজন অতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইলেও এক 
অল্পৃশ্ট মেথরের গৃহ পরিষ্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করিয়াছিলেন।”১৮ অতিরিক্ত মাত্রায় খাগ্যাখাস্ঘের 
শ্ুদ্ধিবিচারকেও বিবেকানন্দ অন্তরের সঙ্গে ঘ্বণা 
করতেন। মনমাছুরা অভিনন্দনের উত্তরে তিনি 
বলেন, “আমরা এখন বৈদাস্তিকও নই, পৌরাণিকও 
নই, তান্ত্রিকও নই) আমরা এখন কেবল 
“ছুতমার্গী?,. আমাদের ধর্ম এখন রান্নাঘরে । 
ভাতের হাড়ি আমাদের ঈশ্বর-.. | যদি আমাদের 
দেশে আর এক শতাব্দী ধরিয়া এই ভাব চলে, 
তবে আমাদের প্রত্যেককেই পাগল গারদে যাইতে 
হইবে 1”১৯ দুর্ভাগ্যের বিষন্ব, তৎকালীন হিন্দু- 
সমাঙ্জের অধিকাংশই বিবেকানন্দের বাণী থেকে 
আত্মসমালোচনার এই অংশটুকু বাদ দিয়ে শুধু 
হিন্দুধর্মের গৌরবের কথা গ্রহণ করে বৃথা আত্মক্লাঘা 
অন্থভব করেছিলেন। বিবেকানন্দের আদর্শকে 
পুরোপুরি গ্রহণ করবার মতো উদারতা বা সাহস 
তাদের ছিল না। হ্বল্লায়ু বিবেকানন্দও তার 
সন্্যাসজীবনে কোনো সামাজিক আন্দোলন 
পরিচালনা করার স্থযোগ পান নি। বিলাত- 


স্পা 


প্রত্যাগত শ্বামীজীর স্থাপিত মঠে হিন্দু আচারনিষ্ঠা 
সর্বথা পালিত হয় না, এ" রকম সমালোচনাও 
সে-ুগের বু রক্ষণশীল হিন্দু করতেন, কিন্ত 
স্বামীজী তাতে কর্ণপাত করেন নি ।২০ 

উনবিংশ শতান্বীতে ভারতে ইংরেজ সরকারের 
প্রণীত কয়েকটি আইনও জাতিভেদপ্রথার কঠোরতা 
হাস করতে সাহায্য করে। এই আইনগুলির 
মধ্যে প্রথমেই ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের 1.৩% 7,০০1 4১০1 
বা 089095 [01520111053 [২0108] 4১০1 
উল্লেখযোগ্য ন্বধর্মত্যাগের ফলে জাতিচ্যুত হলেও 
কোনো হিন্দু পিতৃধনের অধিকার থেকে বঞ্চিত 
হবেশ না, এটাই ছিল এই আইনের নির্দেশ । 
এই ধরনের একটি আইনের অন্য শ্রীরামপুরের 
ব্যাপটিস্ট মিশনারিরা ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই 
সরকারের কাছে আবেদন-নিবেধন করছিলেন । 
১৮৩০-৩১ খ্রীষ্টান্ে আলেকজাগ্ার ডাফও এ 
বিষয়ে সচেষ্ট হন। অপরদিকে “সমাচার 
চন্জ্রিকাঁর মতো রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি জাতিরক্ষার 
সঙ্গে উত্তরাধিকারের সংযোগকে হিন্দুধর্নের পক্ষে 
একটি প্রধান রক্ষাকবচ বলে বিবেচনা করতেন। 
যাই হোক, মিশনারিদের আন্দোলনই শেষ পর্যস্ত 
সফল হয়।২১৯ এই আইনের বিরুদ্ধে ক'লকাতায় 
হিন্দুরা সভাসমিতি করেন, এবং বিলাতে 
পার্লামেপ্টের কাছেও একটি আবেদনপত্র প্রেরিত 
হয়, কিন্তু ব্রাঙ্ষপমাজের কোনে সভ্য নাকি 
এই আবেদনে স্বাক্ষর করেন নি ।২২ 

এর পরের শাইনটি হচ্ছে £০! ১৬ ০1 1856 
যার দ্বারা হিন্দুসমাজে বিধবাবিবাহ আইনের 


১৭. এ, নবম খণ্ড, পৃঃ ৪২০7) ১৮ এ পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৯৯) ১৯ এ পঞ্চম খণ্ড, পৃঃ ৫৮ 

২০ এ, নবম খণ্ড, পৃঃ ২২৪ % ৮ [ন. 17017199107, [0190 86101091197 1 
চুমুতে 99০18] 7২901) ( 78101001915 1964 )১ 1১, 27. 

২১ . 10819161 7১0105, 00. 0165 01), 222-225 7 0. [1060 10)6 (00627010051 


01 [18019 (1.010017, 1898 ), [7 392. 


২২ সম্পাদকীয় মন্তব্য, “সংবাদ প্রভাকর', ২৪শে ফাস্ঠন, ১২৫৮ সন ; বিনয় ঘোষের 
'সামরিক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র” প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৮১ দষব্য | 


৫৭৮ 


অন্থমোদন লাভ কবে। হিম্দুসমাজের সর্বনিয় 
পর্যায়ের কোনো কোনো জাতির মধ্যে এবং বৈষ্ণব 
“নেড়া-নেড়ীদের” মধ্যে বিধবাবিবাহু চিরকালই 
প্রচলিত ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, 
নবশাখ প্রভৃত্তি উচ্চজাতির লোকেরা কোনদিনই 
বিধবাবিবাহ করতেন না, এবং নিয্নজাতির 
লোকদের জাতিমর্ধাদা-বৃদ্ধির একটি পন্থা ছিল 
আপন সমাজে বিধবাবিবাহের নিবর্তন। বিগ্ভাসাগর 
মহাশয় বিধবাবিবাহ-আন্দোলনকেই তীর জীবনের 
“সর্বপ্রধান সৎকর্ষ বলে বর্ণনা করেছেন, এবং এর 
জন্য তাকে বহু পরিশ্রম, অর্থব্যয় ও সামাজিক 
প্রতিক্লতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্ত 
আইন প্রণয়ন করে বিধবাবিবাহকে বৈধ বলে 
ঘোষণ। করলেও হিন্দুসমাজের উচ্চশ্রেণীর মধ্যে 
এধরনের বিবাহ আজও তেমন আদৃত হয় নি, 
বিধবাবিবাহ কোথাও ঘটলে আজও তা আলোচনার 
বিষয় হয়ে থাকে ।২৩ বিষ্ঠাসাগরের পর কেশব 
সেনের পরিচালিত ব্রাক্ষাসমাজ বিধবাবিবাহ- 
আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 
অনুষ্ঠিত ১৩টি ব্রা্ষবিবাহের মধ্যে ৫টিই বিধবা- 
বিবাহ । বরাহন্গরে? ব্রাহ্ম নেতা শশীপদ বন্দ্যো- 
পাধ্যায়ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য যথেষ্ট চেষ্টা 
করেন। প্রথমা পত্বীর মৃত্যুর পর তিনি নিজে 
এক বিধবার পাণিগ্রহণ করেন, এবং পরে দ্বিতীয়! 
পত্বীর সহায়তায় অন্যুন ৪* জন হিন্দু বিধবার 
সৎপাত্রে বিবাহ দেন। পাত্রীদের মধ্যে অন্ততঃ 
একজন তার নিকট আত্মীয়! ছিলেন এবং পাত্রটি 
এক্ষেত্রে সঙ্গতিসম্পন্ন হলেও পাত্রীর তুলনায় 
নিযনজাতীয় ( স্দগোপ) ছিলেন। শশীপদবাবুকে 
এই বিবাহের জন্য নান। সামাজিক উৎপীড়ন সহ 
করতে হয়। তার প্রতিবেশরা তার সঙ্গে 


০০০ 





উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--১৭ম সংখ্যা 


পানাহার ত্যাগ করবেন, এবং তীর বাসগৃহেরও 
ক্ষতি করা হয় ।২৪ 

জাতিভেপপ্রথার বিরোধী তৃতীয় আইনটি 
হচ্ছে ১৮৭২ থ্রীষ্টাবের 9160191 11217:199০ 4১০1 
বা &০117 ০1 18721 এই আইনে বলা হয যে, 
যে কোনে জাতি বা ধর্মের কোনো প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ 
বৈধভাবে অন্য যে কোনো জাতি বা ধর্মের কোনো 
নারীর পাণিগ্রহণ করতে পারবে, যদি তার। এই 
বিবাহকে আইনত নথিভুক্ত (190151) করে, এবং 
এ সঙ্গে প্রকাশ্তটে ঘোষণা করে যে তারা হিন্দুধর্ম, 
ইসলাম, খ্রীষ্টধর্ম বা এ ধরনের কোনে প্রচলিত 
ধর্মমতে বিশ্বাস করে না। প্রধানত কেশব সেনের 
অন্থগামীদের চেষ্টায় এই আইনটি গৃহীত হয় এবং 
ব্রাহ্মরা যে ধরনের অসবর্ণ বিবাহ অশান্ত্রীয় পদ্ধতিতে 
সম্পন্ন করছিলেন, সমাজের চক্ষে সেগুলির বৈধতা 
প্রতিপানের জন্যই এধরনের আইনের প্রয়োজন 
হয়েছিল। কিন্তু দেবেগ্রনাথ প্রমুখ আদি ব্রাঙ্গ- 
সমাঙ্জের নেতারা নিজেদের “ধর্মহীন” বলে ঘোষণা 
করে বিবাহ করাট! আধো সম্মানজনক বলে মনে 
করেন নি। বিবাহ ব্যাপারটি এর ফলে একটি 
ধর্মীয় সংস্কার থেকে সামাজ্জিক চুক্তিতে পরিণত হয়। 
১৮৭২ খ্রীষ্টাব্ধের পরে যতগুলি ব্রাঙ্মবিবাহ হয়েছিল 
( আর্দি ব্রাঙ্ষলমাজের বাহিরে), তার প্রায় 
সবকয়টিই এই “তিন আইনের, শর্ত অনুসারে । 
১৮৭২ খ্ীষ্টাব্দের আইনে মেয়েদের বিবাহের ন্যুনতম 
বয়স ধাধ হয়েছিল ১৪ বৎসর এবং ছেলেদের ১৮ 
বখসর। কিন্তু কয়েক বৎসর পরে কেশব সেন 
নিজেই এই শত লঙ্ঘন করে কুচবিহারের নাবালক 
মহারাজার সঙ্গে তার জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহের 
আয়োজন করেন তেরো বৎসর বয়সে । এর ফলে 
কেশব সেনের সঙ্গে তার অনুগ।মীদের বিরোধ বাধে, 


২৩ চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর”, ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য । 
২৪ 91(9210)1201$401)0191)97) 9০০19] 6108) |) 67081 ( 02150112, 1904 ), 


10. 4-5, 89-92. 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


এবং শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দ মোহন বন্থু ও দ্বারকা- 
নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো প্রগতিশীল ত্রাঙ্ষের 
কেশবের ভারতীয় ব্রাহ্মদমাজ থেকে বেরিয়ে এসে 
১৮৭৮ শ্রীষ্টান্বের মে মাসে সাধারণ ব্রাহ্মদমাজ 
প্রতিষ্ঠা করেন ।২« 
সব শেষে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্ষের /১৪০ 01 (0119071 
/০ বা সহ্বাস-সম্মতি আইনের উল্লেখ করা 
প্রয়োজন | উনবিংশ শতাব্ীতে বাংলাদেশে উচ্চ- 
বর্ণের হিন্ুসমাজে মেয়েদের বিবাহের বয়স ছিল 
€|৬ থেকে ৯১০ বৎসরের মধ্যে ।২৬ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের দৃষ্টি এদিকেও আকুষ্ট হয়েছিল, এবং 
১৮৫০ গ্রীষ্টাব্ষে 'সর্বশ্তভকরী পত্রিকা'র প্রথম 
খ্যায় (ভান্দ্র ১৭৭২ শকাব্দ) বাল্যবিবাহের দোষ 
দেখিয়ে তিনি একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশ করেন ।২" 
১৮৯১ গ্রীষ্টাকজের আইনে কার্যত মেয়েদের 
বিবাহের নৃযনতম বয়স দশ বৎসর ধার্য করা হয়। 
বঙ্কিমচন্দ্র পরোক্ষভাবে এই আইনের প্রস্তাবিত 
ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন, এবং মেয়েদের বিবাহের 
ন্যুনতম বয়স আরো ছুবৎসর বাড়ানো যেতে পারে 
বলে মন্তব্য করেন। কিন্তু ক'লকাতার শিক্ষিত 
হিন্দুদের মধ্যেও এই আইনের বিরুদ্ধে এক তুমুল 
অন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নান! স্থানে সভাসমিতির 
আয়োজন করে আইনের বিরুদ্ধে জনমত গঠনের 
চেষ্টা করা হয়, এবং লঙ্জার বিষয়, এই সব সভা" 
সমিতিতে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু আাতকের, 
এমন কি ব্যবহারজীবী ও চিকিৎসকর্দের উপস্থিতি 


উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন 


৫৭৯ 


নকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মেত্বেদের বাল্যবিবাহ 
বন্ধ হয়ে গেলে হিন্দুদের জাতিভেপ্রথা ও যৌথ- 
পরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে যাবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ 
কর] হয়। এই সব প্রতিবাদ অগ্রাহ করে /১৪০ 
06 001750770১০ গৃহীত হয় সত্য, কিন্ত এই 
আইনকে অবিলম্বে সারা দেশে কাধকরী কর! সম্ভব 
হয়নি।২৮ এই চারটি আইন ছাড়াও ব্রিটিশ 
শাসনব্যবস্থায় সার! দেশে ফৌজদারী আইনের 
সঘত৷ আনা হয় এবং জাতিপঞ্চায়েতগুলির বিচার- 
বিভাগীয় ক্ষমতা লোপ কর] হয়। ব্রিটিশ 
সরকার যে শ্বেচ্ছায় ভারতীয় প্রজাদের মঙ্গল- 
বিধানের জন্য জাতিভেদপ্রথাকে খর্ব করার চেষ্টা 
করেছিলেন তা! নয়, কিছুট। সাম্রাঙ্ছ্যের প্রশাসনিক 
ব্যবস্থার স্থবিধার জন্য এবং কিছুটা নান। গোষ্ঠীর 
চাপে ও আন্দোলনের ফলে তারা উপরে উল্লিখিত 
আইনগুলি গ্রহণ করেন। তবে আইন গ্রহণ 
করলেও সমাজে সেগুলি অবিলম্বে বলব কর1 সব 
সময় সম্ভবপর হয় নি। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী 
্বভাবতই শাসিতদের সমাজে এমন কোনে! 
আলোড়ন স্থপ্টি করতে চান নি, যার ফলে তাদের 
প্রশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি শিখিল হয়ে যায়। তাছাড়া 
ব্রিটিশ সমাজেও এই সময়ে অভিজাত ও সাধারণ 
লোকের মধ্যে দুস্তর সামাজিক ব্যবধান ছিল। 
স্বতরাং ভারতে জাতি-বৈষম্য তাদের দৃষ্টিতে 
সহনীয় মনে হয়েছিল । 

পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার- 


২৫ 0. নন. 7০1775810), 00. 016.) 10. 92-95 7 91৬82712117 99911150008 
৬০]. [) 00, 251, 274, 285-290 7 110190101) 80101154105 ঢ0651101) (011877008১6 £ 
4৯ 96101) 507 00100] 95011659 (0910918, 1977), 2০. 142-144, 187 ; উপাধ্যায় 
গৌর-গোবিন্দ রায়, 'আচাধ কেশবচন্জর”, পৃঃ ৯৩৭-৯৩৯ এবং ৫৩ অধ্যায়। 
২৬ পঞ্চানন মণ্ডল, “চিঠিপত্রে সমাজচিত্র”, প্রথম খণ্ড ( বিশ্বভারতী, ১৯৬৮ ১ পৃঃ ১১৯ 
২৭ বিনয় ঘোষ, “দাম্বিক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র”, তৃতীয় খণ্ড ( কলিকাতা, ১৯৬৪ ), 


পৃঃ ৫৩৫-৫৪১ 


২৮ বব. দি. 97779, 2196 15690 ০1 397681 (1757-1905), (09108012, 1967 ), 
চ, 9018১32700৩ 00. 9০০51 001978০, 00, 407-408। বঙ্কিম রচনাবলী” (সাহিত্য 


পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৭ সন ), “বিবিধ”, পৃঃ ৩৮০ 


সস 


€৮০ 


ফূলক আন্দোলন এবং সরকারী আইনের চেয়েও 
জাতিভেদপ্রথাকে দুর্বল করে দেওয়ার ব্যাপারে 
অনেক বেশী কাধকরী হয়েছিল ধনতান্ত্রিক অর্থনীতি 
ও নতুন উৎপাদনব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে 
জড়িত নাগর সমাজের প্রসার (01920129101017) | 
এই নাগর সমাজ আমাদের দেশে ধীরে ধীরে এক 
নীরব বিপ্রব ঘটিয়ে দেয়। আমাদের অনেকের 
ধারণ আছে যে ডিরোজিওর শিষ্যেরাই বোধ হয় 
প্রথম ক'লকাতায় হিন্দুয়ানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 
আমাদের সনাতনী সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরায়। 
কিন্তু ক'লকাতার ধনী হিন্দুদের ন্থেচ্ছাচারিতায় 
জাতির বন্ধন যে ডিরোজিও যুগের পূর্ব হতেই 
শিথিল হতে আরস্ত হয়েছিল রাজনারায়ণ বন্থ 
তীর “সেকাল আর একাল, পুস্তিকায় (১৮৭৫) 
“কালীপ্রসাদী হেঙ্গামের বর্ণনাপ্রসঙ্গে তা 
স্ন্দরভাবে দেখিয়েছেন । নিমতলার বিখ্যাত 
(কায়স্থ ) মদনমোহন দত্তের পরিবারের যুবক 
কালীপ্রসাদ দত্ত অখান্চ ভোজন ও মুসলমান 
উপপত্ী গ্রহণ করেও অর্থবলে নিজের প্রতিপত্তি 
অক্ষু্ন রাখতে পেরেছিলেন । রক্ষণশীল দলের 
আক্রমণের বিরুদ্ধে বিখ্যাত ধনী, একদা মদন- 
মোহনের আশ্রিত, রামছুলাল দে (সরকার ) তার 
সহায়ক হয়ে ঈাড়ান ও অকাতরে অর্থব্যয় করেন। 
রামছুলাল নাকি এই উপলক্ষে পরিহাস করে বলে- 
ছিলেন, জাতি আমার বাক্সের ভিতর”, অর্থাৎ 
টাকার সাহায্যে তিনি অর্েশে জাতিগত 
বিধি-নিষেধ অগ্রাহ করতে পারেন।২৯ পাত্রী 
উইলিয়াম ওয়ার্ড ১৮২* খ্রষ্টাবে লিখেছেন যে, 


৭ পপ এ 4 আপা পপি 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১*ম সং 


শুধু যে বিভিন্ন জাতির হিন্দুরা গোপনে একত্র 
পানাহার ও আমোদ-প্রমোদ করেন তা নয়, 
তারা অনেকে বিজাতীয় ও বিধর্মীদের 
সঙ্গে গোপনে আহারের জন্য মিলিত হন, এবং 
উচ্চতম বর্ণের হিন্দুরাও নিষিদ্ধ আহাধ গ্রহাণে 
সঙ্কুচিত হন না । সব শেষে তিনি ম্তব্য করেছেন, 
_পো।00580095 ০1 [311009099 ৫9119 ৬1০190৩ 
1106 10195 01 (09 0950 [510] 11) 9506 200 
৫0152৬০৮/ 1 091016 11761 0161005,০ পাত্রী 
ওয়ার্ড হিন্দুধর্মবিরোধী ছিলেন বলে তার বিবরণকে 
আমাদের একদেশদর্শী বা পক্ষপাতপূর্ণ মনে হতে 
পারে। কিন্তু রক্ষণশীল হিন্দুদের নেতা ভবানীচরণ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও তার কলিকাতা! কমলালয়” (১৮২৩) 
বইয়ে অভিযোগের স্থরে লিখেছেন যে, উনবিংশ 
শতাব্দীর স্থচনাতেই ক'লকাতার হিন্দুদের মধ্যে 
জাতিগত আচারত্যাগের প্রবণতা দেখ দিয়েছিল। 
অন্ততঃ কেউ কেউ পিতামাতার মৃত্যুর পর যথারীতি 
অশোৌচপালন এবং শান্ত্রমতে শ্রাদ্ধ করতেন না। 
অশোৌচকাঁলের মধ্যে ব্রাপ্ডি-পান এবং অন্যান্য সময়ে 
বাজারে বান্নাকর1 মাংস, মিঠাই ও মুসলমানের 
দোকানের পাউরুটি ও শরাব সেবন করতে অনেককে 
দেখা যেত। কোনে কোনে" ব্রাহ্মণের সন্ধ্যাহ্িক 
ত্যাগ করার প্রবৃত্তও দেখা গিয়েছিল ।** বলা 
বাহুল্য নগর-জীবনের ন্বাধীনতাই তাঁদের এই 
ব্যাপারে সাহস ও মনোবল ষুগিয়েছিল। ব্যক্তিগত 
জীবনে রাজা রামমোহন রায়ও মুসলমানী পোশাক 
ও পানাহারের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন ।০২ 
ডিরোজিওর শিষ্তের। ব্যক্তিগত ম্থাচ্ছন্দ্ের চেয়েও 


২৯ বাজনারায়ণ বন্থু, “সেকাল আর একাল", পৃঃ ৩৪-৩৫, মদনমোহন কুমার, 'রামছুলাল দে' 


( কলিকাতা, ১৯৭৬ ), পৃঃ ২৭-২৮ 


৩০ ভা. ডা2৫, ৯ ডল 01 01617196070, হ.106796010 2000 (85 0101955 ০ 
(11৩ [7170909১ ৬০]. হা (1.0100017১ 1820 ), 000. %৬-%115 183, 


৩১ 


ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, “কলিকাতা কমলালয়”, পৃঃ ১০-১১ 


৩২ 3, 70. 00116) [116 8010 হ.60619 01 হ818 0.901)01801) 03) ০৫6০ 0৯ 
10, 8, 8315৬195200 ৮১, 0, 02108911) 00. 230-232. 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


নীতি বা আদর্শের জন্ত সনাতনী জাতিগত আচার 
লঙ্ঘন করতেন। প্রত্যক্ষদর্শী রাজনারায়ণ বন্থ 
(১৮২৬-৯৯) লিখেছেন যে, স্থরাপান ও সাহেবী- 
খান। গ্রহণকে ডভিরোজিওর শিস্বের! “স্থুসংস্কৃত ও 
জঞানালোকসম্পন্ন মনের কার্ধ্য” বলে বিবেচন! 
করতেন ।৩৬ হিন্দু কলেজের জনৈক ছাত্রের 
মুসলমানের দোকানে “বিস্কুট ভক্ষণের ঘটনা নিয়ে 
রক্ষণশীল দলের মুখপত্র “সমাচার চন্দ্রিকা', ও 
প্রগতিশীল দলের পত্রিকা 'সম্বাদ কৌমুদী'র মধ্যে যে 
লেখনী-যুদ্ধ চলেছিল, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
সম্পাদিত “সংবাদপত্রে সেকালের কথায় তার 
উপভোগ্য বিবরণ পাওয়! যাবে ।** কবি ঈশ্বর গুপ্ত 
(১৮১২-৫৯) তার “বোধেন্দুবিকাশ* বইটিতে 
(১২৭০ সন) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের 
সামাজিক বিশৃঙ্খলার এক সুন্দর বর্ণন। দিয়েছেন । 
রক্ষণশীল মনোভাব নিয়েই তিনি লিখছেন : 

"ফিরেছে সবার মতি নাহি পৃজে ভগবতী । 

আহারের সময়েতে ভগবতী চলেছে ॥ 

পায়ে দিয়ে বাকা বুট দাঁতে কাটে বিস্কুট । 

গে! টু হেল ড্যাম ছুট মা বাপেরে বলেছে ॥”*৫ 

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে আহারাদির 

ব্যাপারে জাতিগত বিধিনিষেধ অক্ষরে অক্ষরে মেনে 
চলা ক'লকাতা শহরে অনেকের পক্ষেই সম্ভব ছিল 
না। ব্যবসায় ও চাকরির জন্ত অনেক দূর দুর 
অঞ্চল থেকেও লোকে ক'লকাতায় আসা-যাওয়া 
অথবা বসবাস করতেন। অনেক সময় বিদেশী ও 
বিধর্মীদের পরিচালিত 'হোটেল-রেন্তোরণীয়” তাদের 
পানাহার করতে হত। ধারা হিন্দু “হোটেল” বা 


৩৩ রাজনারায়ণ বস্, পুর্বো গ্রন্থ, পৃঃ ৩ 


উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ-বিরোধী আন্দোলন 


৫৮১ 


“মেসে” আহারের ব্যবস্থা করতেন তাদের পক্ষেও 
সব সময় শ্বজাতীয় বা ব্রাহ্মণ পাচকের হত্তের বন্ধন 
জুটত না, কারণ কোনে! হোটেলের মালিকের 
পক্ষে বিভিন্ন জাতির ভোজনার্থার জন্য বিভিন্ন 
রদ্ধনশালা বা ভোজনাগারের ব্যবস্থা! কর। সম্ভবপর 
ছিল না। এই সব ভোজনার্থীরা গ্রামে আপন 
আপন বাড়ীতে রদ্ধনের ব্যাপারে এক ধরনের 
শুচিত। রক্ষা করতেন, আর শহরে এসে শুচিতার 
অন্ত মানদণ্ড ব্যবহার করতেন।*৬ সে-যুগের 
একটি বহুল প্রচারিত ছড়া ছিল : 
“জাত মারলো তিন সেনে-- 
স্টেসেন, উইলসেন ও কেশব সেনে।” 

কেশব সেনের কথা আগেই বলা হয়েছে, উইলসন 
ছিলেন 0168 1729051) 30091-এর মালিক, 
আর স্টেসেন হচ্ছে রেল স্টেশন ।৭ কলকাতার 
বাইরে সুদুর মফঃশ্বল অঞ্চলেও আহাবাদির 
ব্যাপারে জাতিরক্ষার নীতি কিভাবে এসময় 
লঙ্ঘিত হ্চ্ছিল, বিপিনচন্ত্র পালের আত্মজীবনী 
পাঠ করলে তা বেশ বোঝা যায়। শ্রীহট্রের শহর- 
অঞ্চলে উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল পরিবারের যুবকের! 
উনবিংশ শতাব্দীর ষাট ও সত্তরের দশকে নিষিদ্ধ 
মাংসার্দি গোপনে আহার করে পরম পরিতৃথ্চি লাভ 
করতেন, যদিও প্রকাশ্ঠে সমাজবিধি-লজ্ঘনের 
সাহস এদের অনেকেরই ছিল না। বিপিনচন্্র 
আরো লিখেছেন যে, বাল্যকালে নৰদ্থীপের জনৈক 
গোসশ্বামী-তনয় শ্রহটে তাদের এক আত্ীয়ের 
বাড়ীতে কিছুকাল বসবাস করেছিলেন। ইনি 
বন্ত বরাহের মাংস বড়ো ভালবাসতেন, এবং 


৩৪ ব্রজেন্জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, “সংবাদপত্রে সেকালের কথা?, প্রথম খণ্ড, ১৮১৮-৩* 


( কলিকাতা, ১৩৫৬ সন ), পৃঃ ১৩৫-১৩৬ 


৩৫ দীনেশচন্দ্র সেন, “বঙ্গসাহিত্যপরিচয়”, দ্বিতীয় খণ্ড ( কলিকাতা, ১৯১৪ ), পৃঃ ১৪৩৯ 
৩৬0, 5. 0180190) (08569 ৪00 01895 17) [71018 (1301195+ 1957 ), 00. 


2098-209. 


৩৭ ক্ষিতিমোহন সেন, “জাতিভেদ” পৃঃ ১৪৮ 


৫৮২ 


বিপিনচন্দ্রের মা শ্বয়ং গোপনে সে মাংস রন্ধন করে 
দিতেন ।০৮ 

পানাহার ভিন্ন অন্য বিষয়েও জাতিগত বিধি- 
নিধেধ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চল! প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়ে । ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্ধের জুন মাসে 
কলকাতায় মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার পর উচ্চ- 
বর্ণের হিন্দু ছাত্রদেরও পাশ্চাত্য রীতিতে চিকিৎসা- 
শান্তর শিক্ষার জন্য শবব্যবচ্ছেদ করা আবশ্তিক হয়ে 
উঠে। বৈদ্যজাতীয় মধুন্দন গপ্তই প্রথম একাজ 
করতে এগিয়ে আসেন। ভিন্ন জাতির শব স্পর্শ 
করলে আগের যুগে জাতিচ্যুত হওয়া অনিবার্য 
ছিল।২১ ট্রেনে ও স্টীমারে যাতায়াতের সময়ে 
জাতিগত ব্যবধান রক্ষা কর! প্রায়ই সম্ভবপর হত 
না। পণ্ডিতের তখন বিধান দেন যে, বৃহৎ কাষ্টের 
উপর বিভিন্ন জাতির লোকদের একত্র শয়ন ব1 
ভোজনে দোষ নেই।১* কলকাতার সংস্কৃত 
কলেজে আগে শুধু ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য জাতির 
ছাত্রদের অধ্যয়নের স্থযোগ দেওয়া! হত। ১৮৫২ 
খীষ্টাব্দে বিগ্ভাসাগর মহাশয় সংস্কৃত কলেজের দ্বার 
কায়স্থদের জন্য উন্মুক্ত করেন, এবং এর দু 
বৎসর পরে তিনি সরকারী শিক্ষা পরিষখকে 
জানান যে, সর্বশ্রেণীর সন্তাম্ত হিন্দুদের জন্য 
সংস্কৃত কলেজের দ্বার খুলে দেওয়ার সময় 
এসেছে । ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর কলেজের 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষ---১০ম সংখ্যা 


পগ্ডতদের মনে আঘাত না দেওয়ার জন্য 
ক'লকাতার এক সন্তরান্ত স্থবর্ণবণিকের পুত্রকে 
এ কলেজে প্রবেশাধিকার দেন নি। কিন্ত 
তার অবসর গ্রহণের পাচ বৎসর পরে (১৮৬৩) 
সরকারী শিক্ষা-অধিকর্তা আযাটকিনসন সাহেবের 
(৬. 9. /১01010501 ) নির্দেশে সংস্কৃত কলেজের 
দ্বার জাতিবর্ণনিবিশেষে সব হিন্দু সন্তানের কাছে 
উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।ঃ১ অন্তদিকে 
ক'লকাতা মেডিকেল কলেজে শুধু বৈস্ত জাতির 
সন্তানেরা শিক্ষালাভের স্থুযোগ পান নি, 
্রাঙ্মণ, কায়স্থ, তস্তবায়, স্ত্বর্ণবণিক প্রভৃতি সব 
জাতির ছাত্রের জন্যই এই কলেজের দ্বার উন্মুক্ত 
ছিল। মুসলমান, খ্রীষ্টান ও বৌদ্ধ ছাত্রেরাও 
এখানে প্রবেশাধিকার পায়। ্রীষ্টাবে 
কলেজ প্রতিষ্ঠার মাত্র চার ব্সর পরে মেডিকেল 
কলেজের ৫* জন ছাত্রের মধ্যে মাত্র তিন জন 
ছিলেন বৈগ্ঠজাতীয়। অন্যদের মধ্যে ৫ জন ছিলেন 
ব্রাহ্মণ, ১৫ জন কায়স্থ, ৬ জন তত্তবায়, ২ জন 
স্ববর্ণবণিক এবং অবশিষ্টের! অন্ান্ত জাতির ।£ 

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্দী কলেজে 
বূপান্তরিত হলে জাতিবর্ণনিধিশেষে সকলের জন্ত 
তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। কিছু 
রক্ষণশীল পরিবারের সন্তান এর ফলে কলেজ ত্যাগ 
করলেও কলেজের স্থনাম এবং এঁতিহের কোনে 


১৮৩৪৯ 


৩৮ বিপিনচন্ত্র পাল, “সত্তর বৎসর--আত্মজীবনী”, পৃঃ ৮০-৮৫১ ১২১ 
৩৯ [, 9. 8. 02%5116)) 10067) [71018 ৪00 (1০ 1995 0. 367 ১ 4৯, 
[10115 9০190610109 মাগযা। [:00০9610789] £২৪০০7৪১ 2210 11 1840-59, (7911)1, 1965), 


0, 313, 


৪০. [.. 9. 9. ০0১1৬191165, ]7019) 08969 0560209১ 00. 118-119, 
৪১ সমকালীন, ফাস্তন, ১৩৭৭, সুরেশপ্রসাদ নিষবোগী, “বিদ্ভাসাগরের অপ্রকাশিত পত্রাবলী, 


পৃঃ ৫৫২-৫৬০ 


৪২ 8. 16801) 810 9. টব, 21010761065 (645, ) চ011669 [1 90001) 8918 
(08770008, 1970), 9, 58, 00000118 1367)07% 010 1075 59116869 4১ 901809918 
ছওঃ 905০ [80080107) [ুল। 13070698 108 1838-39, [091791160 05 0) 0.০. 5 ] 
091০8109, ঠ) 1840 7 5. 4৯. 1০06১ (6৫. )১ 0, ০৮ 0. 109. 


কাণ্ডিক, ১৩৮৭ ] 


ক্ষতি তাতে হয় নি।£* অন্তান্ সাধারণ স্কুল- 
কলেজেও বিভিন্ন জাতির ছাত্রের একত্র পড়াশোন! 
ও খেলাধুলার মধ্যে বড় হতে থাকে, এবং ছোট- 
বেলাকার এই মেলা-মেশ! পরিণত বয়সে তাদের 
মনে যে প্রভাব বিস্তার করে, তা জাতি-পার্থক্য ধারে 
ধীরে কিন্তু অনিবার্ধভাবে হ্রাস করার সহায়ক হয়। 
বিভিন্ন সভাসমিতিতে ও সার্বজনীন পৃজায় নানা 
জাতির লোকের একত্র যোগদানও তাদের মধ্যে 
সামাজিক ব্যবধান কমিয়ে আনতে সাহাধ্য করে। 
ক'লকাতার উচ্চবর্ণের রক্ষণশীল হিন্দুরাও ক্রমশঃ 
গঙ্গাজলের পরিবর্তে কলের জল পানে (তা চামড়ার 
মধ্য দিয়ে এলেও ) অভ্যন্ত হন, ইউরোপীয়দের 
দ্বার! প্রস্তত গুঁষধ গ্রহণে তাদের আপত্তি ধীরে 
ধীরে দূর হয়। দেশী গুড়ের পরিবর্তে কলে পালিশ 
করা চিনি এবং চবিযুক্ত সাবান ব্যবহারে 
আপত্তিও প্রথমে শহরের ও পরে গ্রামের হিন্দুদের 
মধ্যে দূর হর।5£ সমুদ্রধাত্রা করলেই প্রায়শ্চিত্ত 
করতে হবে এই বিধানও উনিশ শতকের শেষদিকে 
ক্রমশঃ অচল হয়ে পড়ে । এক কথায় বলা যায় যে, 
পাশ্চাত্য শিক্ষা ও পাশ্চাত্য উৎপাদনব্যবস্থা 
এদেশে যে নতুন জীবনযাপনপ্রণালীর স্থঙ্টি করে 
দাতিভেদপ্রথা তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলতে 
ম্পৃর্ণ অক্ষম হয়। সংঘবদ্ধ সমাজসংস্কার-আন্দোলন 
টনবিংশ শতাব্দীর শেষ ছুই দশকে অনেকটা 
স্মিত হয়ে আসে। আমাদের নবজ্াগ্রত 
াতীয়তাবোধের সঙ্গে হিন্দু নবজাগরণ-আন্দোলন 


০ 





মন্তব্য) ১১২।১৮৫৩। 


উিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ-বিপোধী আন্দোলন 


৫৮৩ 


মিলে যাওয়ার ফলে ব্রাহ্মসমাজের জনপ্রিরতা 
বাংল! দেশে অনেক হাস পায়। কিন্ত নাগরিক 
জীবন ও নাগর সভ্যতার প্রসার ধীরে ধীরে 
জাতিভেদপ্রথার শিকড় যে ক্ষয় করে চলেছিল 
সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। 
শুধু ছুটি কথা এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে 
রাখা প্রয়োজন । প্রথম, শহরাঁঞ্চলে জাতিভিদ- 
প্রথার প্রভাব যতট! হ্থাস পেয়েছিল, গ্রামাঞ্চলে 
ততটা নয়। গ্রামাঞ্চলে পাশ্চাতা শিক্ষা বা 
নাগর সভ্যতার আলোক অনেক পরে প্রবেশ 
করে। জাতের দলাদলি এবং স্পৃশ্ঠাম্পৃশ্ঠ ও 
জঙ্ষ্যাভক্ষ্য বিচার আমাদের পল্লীসমাজে বিংশ 
শতাব্দীর গোডার দিকেও কতটা প্রবল ছিল, তা 
অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্ত্র চট্টোপাধ্যায়ের 
রচিত বাংলা উপন্যাসগুলি পাঠ করলেই বোঝা! 
যাবে। দ্বিতীয়ত, অন্য সব বিষয়ে জাতিভেদ- 
প্রথার বিধিনিষেধপ্তলি লঙ্ঘিত হলেও বিবাহের 
ব্যাপারে এই প্রথার প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষ পর্যন্ত পুর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল। উনবিংশ 
শতাববীতে যে কয়টি মসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল, তার প্রায় সবগুলিই ব্রাহ্মবিবাহ। সব 
ব্রান্মেরা, এমন কি সব ভারতীয় খ্রীষ্টানেরাও অসবর্ণ 
বিবাহের পক্ষপাতী সে-যুগে ছিলেন না।?€ বিংশ 
শতাব্দীর শেষ পাদদে আজও বাংলা দেশের হিন্দু 
সমাজে অসবর্ণ বিবাহ শতকর কুড়িটি হয় কি না 
সন্দেহ! 
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সমালোচনা 


নিবেদিত! : প্রজ্ঞাপারমিতা । সঙ্কলন, 
সম্পাদনা ও ভূমিকা : প্রণবরঞ্জন ঘোষ, ডি. লিট্‌, | 
প্রকাশক : শরৎ পাবলিশিং হাউস, ১৮এ, টেমাঁর 
লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯। ( ১৩৮৬ ), পৃঃ ৪৬4 
১১৩১ মূল্য £ বারো টাকা। 

বাংল সাহিত্য যখন বোধনমন্ত্র উচ্চারণে ক্ষীণ- 
কঠ কিংবা মুক, আর বাগদেবীর পবিত্র বেদীতে 
পূজার ডালি শৃহ্যাপ্রায়, অন্যদিকে রসসাহিত্য 
রষ্ভীন ঘুর্ণীল্োতে চতুর্দিক দিশাহারা,_তখন 
জীবনের গভীর উপলব্ধি ও মহৎ জাগৃতির 
দায়ব্রত নিয়ে যে মুষ্টিমেয় কয়েকটি গ্রন্থ 
বর্তমানকালে প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে 
আলোচ্য “নিবেদিতা : প্রজ্ঞাপারমিতা” নিশ্চিতই 
একটি শোভন সংযোজন । ভারতবর্ষের বিশেষত 
বাংলার জাতীয় জীবনে নিবেদিতা এক অনন্য 
ব্যক্তিত্ব, বিবেকানন্দের আদর্শে আত্মনিবেদিতা ও 
আত্ম-উদ্বোধিতা হয়েই ইনি ভারতীয় অধ্যাত্ম- 
জীবন ও প্রেমের কবি-সাধিকা । গ্রন্থ-সম্পাদক 
নিবেদিতার এই পরম! প্রকতিটিকেই বিশেষভাবে 
তুলে ধরেছেন নিবেদিতার প্ব-রচনার পরিবেশন- 
মাধ্যমে । গ্রন্থকার গ্রন্থটির প্রকাশন-ভূমিকান্ুত্রে 
যথার্থই বলেছেন “নিবেদিতার জীবন ও বাণী 
স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানলব একটি মহাকাব্য । 
সে মহাকাব্যের মূল বিষয্বস্ত ভারতবর্ষ । তাই 
নিবেদিতাকে ম্মরণ করার অর্থ স্বামীজীকে স্মরণ 
করা, তার মানেই ভারতবর্ষকে স্পর্শ করা, অন্তরে 
অন্ধুভব করা । 

নিবেদিতার মহাজীবনের এই মর্মকথাকেই 
সম্পাদক-সন্কলক গ্রন্থকার যথাযোগ্যতার সঙ্গে তুলে 
ধরেছেন তিন স্তরে: এক ॥ প্রথমে নিবেদিতা 
সম্পর্কে একটি বিশেষ স্থলিখিত ভূমিকা । সেখানে 


বহু মূল্যবান তথ্যযোগে এবং মনন-শোভন ভাষায় 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিবেদিতার ব্যক্তিত্বের বহুমুখী 
মহিমা_-রবীন্দ্রনাথ-জগদীশচন্দ্রের মতো। গুণীজনের 
সঙ্গে তীর আত্মিক ঘনিষ্ঠতা ও তাঁদের উপরে তার 
সৃপটধর্মী নিগুঢ় প্রভাব_ লোকজীবনের সঙ্গে তার 
একাত্মতা, কল্যাণকর্মের ও অধ্যাত্মবলের সর্বজয়ী 
স্বরূপ । সুদীর্ঘ এই তৃমিকা গ্রন্থটির একান্ত মূল্যবান 
সম্পদত্ববপ । ছই॥ তৃমিকা-অংশের পরেই মুল- 
গ্রন্থ ছিপধায়ে বিন্তম্ত : “নিবেদিতা ও 
প্রজ্ঞাপারমিতা' ৷ এই “নিবেদিতা? অংশেই কবি- 
সাধিকা নিবেদিতার পরম পরিচয় পাই তারই 
কবিতায় : তাঁর ইংরেজীতে লেখা তিনটি গ্রন্থ 
থেকে এখানে নির্বাচিত হয়েছে দশটি কবিতা-_ 
নির্বাচন করেছেন সম্পাদক-সঙ্কলক হ্বয়ং, এবং 
দশটি কবিতার বেশীর ভাগ অস্থবাদ তীরই 
হাতের। ভাব-ভাষান্ুসারী এমন সার্থক অনুবাদ 
সত্যই প্রশংসাযোগ্য । জগন্নাথ চক্রবর্তী, শঙ্খ 
ঘোষ ও অলোকরঞুন দাশগুপ্চের অনুবাদ তিনটিও 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গ্রন্থটির শেষভাগ 
প্রজ্ঞাপারমিতা” । এখানে ছেচল্লিশ জন কবির 
কবিতায় উদ্ভাসিত নিবেদিতার ঘনিষ্ঠ ভাবমৃতিটি। 
নিবেঘিতাকে নিয়ে লেখা কবি বিবেকানন্দের 
ইংরেজী “১০৪০৪, কবিতার বাংলা-অন্থবাঁদ থেকে 
এর শুরু [ অন্থবাদক শ্বামী নিরাময়ানন্দ ]; তারপরে 
মূল কবিতার অঞ্চলি-সংগ্রহে উল্লেখ্য নাম 
সত্যেন্ত্রনাথ দত্ত, দিলীপকুমার রায়, বনফুল, অমিয় 
চক্রবর্তী, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, বিমলচন্দ্র ঘোষ, 
বাণী রায়, উম! দেবী, প্রণবরঞন ঘোষ, জগঙ্গাথ 
চক্রবর্তী, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কল্যাণকুমার 
দাশগুপ্ত, অলোকরঞজন দাশগুপ্ত এবং এমনি অতি 
আধুনিক কালেরও অনেকে । একলক্ষ্যমুখী এই 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকষ মিশন সংবাদ 
সন্দর সঙ্ধলনটিকে পরবর্তী সংস্করণে আরো পর্ণীঙ্গ- 


৫৮৫ 


নির্বাচন ও সঙ্কলনে এমন গ্রন্থ কমই চোখে পড়ে। 


শোভন করা যাবে-_সঙ্কলক নিজেই তা বখাস্থানে সযত্ব ছাপা-বাধাই, ত্রিবর্ণ আবরণ-চিত্র মনোরম । 


উল্লেখ.করেছেন। 


স্থলিখিত ভূমিকা, সার্থক অনুবাদ ও স্থচিস্তিত সমাদর কামন। করি। 


সাহিত্যে অপসংস্কৃতির চতুর প্রসারের দিনে গ্রন্থটির 
চলমান, 


রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকার্য 
ভারতে : 

(ক) ত্রিপুরা-হা্গামাত্রাণ : ত্রিপুরার 
হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত ছুর্গত জনসাধারণের মধ্যে 
ত্রাণকার্ধ : বেলুড় রামরুষ্ণ মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক 
সেপ্টেম্বর মাসে (১৯৮০) ১১৪০৭টি ধুতি ও শাড়ি, 
১০৫৬টি পশমী কম্বল, ২,০৭৯টি পোশাক, ৬৫৪টি 
বাসনপত্র, ১,৩৩৯টি মাদুর, ১০০৫টি হারিকেন 
লঠন ও ৭টি ট্রাংক ১,৩২০টি পরিবারের মধ্যে 
বিতরিত হইয়াছে । ১৭,১৫০ জন শিশু ও পীড়িত 
ব্যক্তিদের মধ্যে দুধ ও পাউরুটি এবং ৮৪৮ জন 
ছাত্রছাত্রীকে বই, খাতা ও ক্লেট-পেনসিল দেওয়। 
হইয়াছে। তাছাড়া শচীন্দ্রনগরে বহিবিভাগীয় 
দাতব্য চিকিৎসালয়ে ৩,৫৯৭ জন পীড়িত ব্যক্তি 
চিকিৎসিত হইয়াছেন । 

খে) পশ্চিমবন্ধ £ মালদ। ( ১৯৮০"র বন্তায়) 
বন্তাত্রাণ : মালদ1 জেলার বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে 
ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে প্রতিদিন প্রায় 
২০০০০ লোককে ২৫শে অগস্ট হইতে ২৫শে 
সেপ্টেম্বর পর্যস্ত রারা-কর! খান্চ বিতরণ করা৷ 
হইয়াছে। কিছু বন্ত্রাদি বিতরণের পরেই এই 
ত্রাণকেন্দ্র বন্ধ কর। হইবে। 

পশ্চিমবঙ্গ ( ১৯৭৮ বন্যায়) পুনবাসনকার্ধ : 
দিঘড়ায় “নিশ্চিন্ত নীড়? সংলগ্ন আরও ৮৪টি গৃহের 
নি্মাপকার্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। বন্ায় বিশেষভাবে 
ক্ষতিগ্রন্ত জমির পুনরুদ্ধারের কাজ অব্যাহত 
আছে। 


পশ্চিমবন্গ-খরাত্রাণ : বীকুড়ার় রামহরিপুর 
গ্রামে খরাপীড়িত দুর্গত জনগণের সাহাষ্যার্থে 
বন্্রার্ণি বিতরণ করা হইতেছে। 

(গ) গুজরাত (১৯৭৯'র বন্যায়) পুনর্বাসন- 
কার্য : মোরভির বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীন জনগণের 
পুনর্বাসনকল্পে ভানালিয়া এবং লালবাগে গৃহনির্মাণ- 
কাধ সস্তোষজনকভাবে প্রাগ্রসর | 

(ঘ) বিহার-বন্তাত্রাণ : কাটিহারের বন্তাহুর্গত 
জনগণের মধ্যে অরদ্ধিত খাস্ত ও নিত্য-প্রয়োজনীয় 
সামগ্রী সরবরাহ কর] হইতেছে। 

বিহার-খরাত্রাণ : জামসেবপুরের নিকটবর্তী 
কয়েকটি গ্রামে খরাপীডিত জনগণের সাহাধ্যার্থে 
গৃহস্থালীর অত্যাবশ্যক সামগ্রী বিতরণ করা 
হইতেছে। 

(উ) আসাম : গৌহাটি ও উহার পার্ববর্তী 
অঞ্চলসমূহে ত্রাণকার্য : ১,৫০০টি ধুতি, ১,০*০টি 
শাড়ি, ৮০০টি শিশু-পোশাক ও ১০০টি পশমী 
কম্বল ৩,০০০ বন্যাগ্রন্ত জনগণের মধ্যে বিতরিত 
হইয়াছে। 

(চ) অন্ধ_£ শ্রীকাকুলামে বন্তাগ্রস্ত জনগণের 
মধ্যে প্রাথমিক ত্রাণকাধ আরম্ভ কর! হইয়াছে। 
বাংলাদেশে : 

তিনটি কেন্দ্রের মাধ্যমে ছুপ্ধবিতরণ এবং চারিটি 
কেন্ত্রের মাধ্যমে চিকিৎস। যথাপুর্ব চলিতেছে। 

বন্তাত্রাণ : মাণিকগঞ্জে (টাকা) ৫টি ত্রাণ- 
শিবিরের মাধ্যমে ৮,০৮৫ পাউগ্ড গুড়া ছুধ, ৭,৩০৪ 
টিন শিশু-খাগ্ত, ১৪,৬০০ টিন ফলের গর, ৭১৫০৯ 


৫৮৬ 


পুরাতন বস্তাদি এবং ৭ মন আটা ৭,২৮৬টি 
বন্তাগ্রস্ত পরিবারের মধ্যে বিতরিত হইয়াছে। 
বিবিধ 
গত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০১ রামকুষ্চ মঠ ও 
রামরু্খ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী বীরেশ্বরা- 
নন্দজী মহারাজ ব্যাজালোর রামকৃষ। আশ্রমের 
“বিবেকানন্দ সে্টিনারী অভিটোরিয়াম”*এর উদ্বোধন 
করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কর্ণাটকের 
রাজ্যপাল শ্রীগোবিন্বনারায়ণ । এই সভায় বনু 
সাধু ও ভক্ত যোগদান করেন। 
গত ২১শে হইতে ২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮০ 
পর্ধস্ত কলন্দো! শাখাকেন্দজ্রে স্ুবর্ণজয়স্তী উৎসব 
পালিত হয়। 
নিউ ইটানগরে অন্তধিভাগীয় হাসপাতালে 
চিকিৎসাদি কাধ গত ১ল! জুন, ১৯৮০ হইতে শুরু 
হইয়াছে এবং পূর্বতন আবাসিক বহিবিভাগীয় 
চিকিৎসাবিভাগ হাসপাতালের নৃতন ব্লকে 
স্থানান্তরিত হইয়াছে। 
দেহত্যাগ 
গভীর দুঃখের বিষয়, গত সেপ্টেম্বর (১৯৮০) 
মাসে শ্রীরামর্ষ সংঘের তিনজন সন্গ্যাসী দেহত্যাগ 
করিয়াছেন । 
স্বামী অল্পদানন্দ (মণি মহারাজ ) গত ৫ই 
সেপ্টেম্বর ১৯৮০, সকাল ৭-২৫ মিনিটে মস্তিষ্কে 
অকন্মাৎ্ রক্ত চলাচল বিদ্িত হওয়ায় রামৰঁ মিশন 
সেবাপ্রতিষ্ঠানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 
দেহত্যাগকালে তাহার বয়স হইয়াছিল ৮৪ 
বৎসর । বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য কিছুদিন 
ধরিয়া! তাহার শরীর ভাল যাইতেছিল না1। কয়েক 
বৎসর যাবৎ তিনি বেলুড় মঠে অবসরজীবন যাপন 
করিতেছিলেন। গত ওরা সেপ্টেম্বর ১৯৮০, 
তাহাকে সেবাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি কর! হয় । 
তিনি শ্রীমৎ শ্বামী অখগ্ডানন্দজী মহারাজের 
মন্ত্রশিস্ত ছিলেন। ১৯১৯ সালে সারগাছি আশ্রমে 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বধ--”১*ম লংখ্য! 


যোগদান করেন এবং ১৯৩৬ সালে তাহার গুরু- 
দেবের নিকট হইতে কন্যা সগ্রহণ বরেন। কাঁথি 
ও তমলুক কেন্দ্রের অধ্যক্ষতা ব্যতীত করাচী, 
বৃন্দাবন, ভুবনেশ্বর এবং মেদিনীপুর আশ্রমেও তিনি 
কাজ করিয়াছিলেন । সারগাছিতে ২৭ বৎসর 
ধরিয়া স্বীয় গুরুর সেবা করিবার ছূর্নভ সৌভাগ্য 
তাহার হ্ইয়াছিল। হ্বভাবসুলভ সারল্য ও 
অমায্িকতার জন্য তিনি সকলের শ্রীতি ও শ্রদ্ধার 
পাত্র ছিলেন। 

স্বামী সুখদানন্দ (বরদা মহারাজ) গত 
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০১ বিকাল ৩-৩* মিনিটে 
সারগাছি আশ্রমে বার্ধক্যজনিত অন্ুস্থতায় শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দেহত্যাগকালে তাহার 
বয়স হইয়াছিল ৮* বৎসন্ব। গত ৭ বৎসর 
যাবং তিনি সারগাছিতে অবসরজীবন যাপন 
করিতেছিলেন। 

তিনি শ্রীগ্রমায়ের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। ১৯৩২ 
সালে হবিগঞ্জ জাশ্রমে যোগদান করেন এবং ১৯৪০ 
সালে ম্বামী বিরজানন্দ মহারাজের নিকট হইতে 
সন্যাসগ্রহণ করেন। জান্ুআরি ১৯৪৩ হইতে 
শভেম্বর ১৯৭৩ পরস্ত--তিন দশকের অধিককাল 
তিনি সারগাছি আশ্রমের অধ্যক্ষ ছিলেন। সরল 
ও কঠোর সাধুজীবনের জন্য তিনি সকলের শ্রীতি 
ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। 

স্বামী বিবিদিবানন্দ (ছিজেন মহারাজ ) 
গত ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৮০, রাত ১২-১৫ মিনিটে 
(স্থানীয় সময়) সন্গ্যাসরোগে আক্রান্ত হইয়া 
সীয়াটুলে ( মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে) ৮৭ বৎসর বয়সে শেষ 
নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি বহুদিন ধরিয়া 
বাহ্সংজ্ঞাশুন্ত অবস্থায় ছিলেন। 

তিনি শ্রীমৎ ম্বামী ব্রদ্ধানন্দজী মহারাজের মন্ত্র 
শিষ্য ছিলেন। ১৯১৯ সালে ভুবনেশ্বর মঠে 
যোগদান করেন এবং ১৯২৩ সালে শ্রীমৎ স্বামী 
শিবানন্মজী মহারাজের নিকট হইতে সন্ধ্যাসগ্রহণ 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


করেন। ভুবনেশ্বর মঠ ব্যতীত তিনি মায়াবতী 
অদ্বৈতাশ্রমে 'প্রবুদ্ধ ভারতের সম্পাদকের কাজ 
এবং রাজকোটেও কাজ করিয়াছিলেন । অল্প দিনের 
জন্ত সান্‌ ফানসিস্কে। শাখার অধ্যক্ষতাও করেন । 
তিনি সীয়াটুল শাখার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন এবং 


শীতীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৫৮৭ 


১৯৩৮ সাল হইতে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উক্ত 
শাখার অধ্যক্ষতা করেন। তিনি হনোলুলুতে 
ব্দান্তপ্রচারে গিয়াছিলেন এবং সেখানকার অনেক 
ভক্তকে বেদান্তে অনুপ্রাণিত করেন। সরল স্বভাবের 
জন্য তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন । 


শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাঁদ 


বাগবাজার রামকৃষচ মঠের (শশ্রীমায়ের 
বাড়ী--উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ দ্বামী হিরখায়ানন্দ বিগত 
২০শে মে ১৯৭৯, শ্রীশ্রারামকঞ্ণকথাম্বত এবং ৭ই 
জুন ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেনশ। সেই 
ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া! হইল : 
কথাম্বত-__ 

সিঁথির ব্রাক্ষমমাজে ভক্তদের কাছে ঠাকুর 
ভগবত্প্রসঙ্গ করছেন, তাদের দিকেই প্রধানতঃ লক্ষ্য 
রেখে কথা বলছেন । তিনি বলতেন, “কারও ভাব 
নই করতে নেই।” সেইজন্য তাদের ভাবের 
পরিপুণ্ির দিকে লক্ষ্য রেখেই বুঝিয়ে ধিচ্ছেন ষে, 
কোন্‌ ভাব অবলঘ্ন ক'রে তীর! ধর্মের পথে এগিয়ে 
যেতে পারেন। সেই হিসাবেই বলছেন, সহজতম 
পথ হচ্ছে ভক্তিপথ। এই পথেই সাধারণ মানুষ 
সাধন করলে তাতে তার ভগবানলাভ হবে। 
বিরল কেউ কেউ হয়তো জ্ঞানপথের অধিকারী । 
এটা কঠিন পথ। তাই কলিষুগের পক্ষে ভক্কি- 
যোগই প্রশত্ততর । আগের দিন চতুর্থ পরিচ্ছেদে 
(১/৩।৪ ) আমরা এ-সব কথা আলোচন৷ করেছি। 

পঞ্চম পরিচ্ছেদাটির শুরুতেই মাষ্টারমশাই গীতা 
থেকে একটি শ্লোকের উদ্ধৃতি দিয়েছেন--- 

ভক্ত্যা ত্বনন্য়। শক্য অহমেবংবিধোধজু'ন। 

জাতুং দ্র, চ তত্বেন প্রবেষ্ু চ পরস্তপ ॥ 

(১১1৫৪) 

--গহে অর্জঞ্জন, কেবলমাত্র অনন্যা ভক্তি দ্বারাই 


এই-প্রকার (বিশ্ববূপ) 'আমাকে জানতে ও স্বরূপতঃ 
প্রত্যক্ষ করতে এবং আমাতে প্রবেশ করতে 
( মোক্ষলাভ করতে ) ভক্তগণ সমর্থ হয়। অনন্যা 
ভক্তির দ্বারাই যে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়, সেই কথাই 
ঠাকুর এখানে আলোচন! করবেন । তাই মাষ্টার- 
মশাই এ প্লোকটি দিয়ে পঞ্চম পরিচ্ছেদটি শুরু 
করেছেন । 

একজন ব্রাহ্মভক্ত দ্রিজ্ঞাসা করছেন, “মহাশয়, 
ঈশ্বরকে কি দেখ! যায়? যদি দেখা যায় দেখতে 
পাই নাকেন? এই প্রশ্ন ধারা একটু ধর্ম নিয়ে 
চিন্তা করেন, তাদের প্রত্যেকেরই প্রশ্ন । আমরা 
সেইটাকেই সত্য বলি, যেটাকে আমরা প্রত্যক্ষ 
করি। যদি ঈশ্বর থাকেন, তবে আমর! তাঁকে 
প্রত্যক্ষ করি না কেন? আমরা ঈশ্বরকে বিশ্বাস 
করি, সে বিশ্বাসটার হ্বতঃস্ফুরণ হয়েছে, আমরা 
যে পরিবারে ও সমাজে জন্মগ্রহণ করেছি তা থেকে। 
এবং আমরা সেই বিশ্বাসটাকে নিয়েই চলি। 
কিন্তু ঈশ্বর যদি থাকেন, তাহলে তাকে দেখা যার 
কি করে? একটু চিন্তাশীল মানুষ হ'লে তার 
মনে এই প্রশ্ন জাগবেই । আমরা বাড়ি, গাঁড়ি 
দেখছি ; মানুষ, জীবজন্ত দেখছি । কারণ জড়- 
চেতন এগুলি আমাদের চোখের লামনে রয়েছে। 
কিন্ত ভগবান যদি সত্য হন, তাহলে তিনি স্বয়ং 
প্রকাশিত হচ্ছেন না কেন? কেন তাকে দেখা 
যাচ্ছে না? সেইজন্য ত্রাঙ্মভক্ত এ প্রশ্ন করেছেন। 


৫৮৮ 


ছুটি প্রশ্ব_-একটি, দেখা যায় কি? অন্যটি, দেখতে 
পাই না কেন ? শ্রীরামরু্ উত্তরে বলছেন, "হ্যা, 
অবশ্ঠ দেখা যায়-_সাঁকার রূপ দেখা যার, আবার 
অরপও দেখা যায়। তা তোমাকে বুঝাব কেমন 
করে? এখানে শ্রীরামরুষ্ের মনে ঈশ্বরের দর্শন 
বিষয়ে কোন দ্বিধা নেই। এবিষয়ে আমাদের 
কেউ প্রশ্ন করলে আমরা শাস্রগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি 
দিয়ে অথবা যুক্তিতর্ক দিয়ে বোঝাঁবার চেষ্টা করতে 
পারি যে, ঈশ্বর আছেন । তা না হ'লে এই 
জগৎটা কে সৃষ্টি করলো? এই জগতের কারণ 
কি? না, ঈশ্বর। একটা কারণ না থাকলে 
কোন কার্ষ হয় না। এই জগং-রূপ যে কার্ধ, সেটি 
এই ঈশ্বর-রূপ যে কারণ, তা থেকে উদ্ভৃত। কিন্ত 
ঠাকুর এই রকম উত্তর দিচ্ছেন না। তিনি সোজা 
উত্তর দিচ্ছেন, “হ্যা, অবশ্ঠ দেখা যায়।, সকল 
রকম দ্বিধাদ্বন্থহীন ল্বচ্ছ উত্তর! যিনি সত্যটি 
নিঃসংশয়ে জেনেছেন, দেখেছেন মৃলতত্বটিকে, 
তিনিই এমনভাবে অকপটে অসংকোচে এক কথায় 
উত্তর দিতে পারেন। অন্তে অনেক কথা বলে 
কথার পর কথা বাড়িয়ে যায়। তাতে সংশয় 
দূরীভূত হয় না। কিন্ত শ্রীরামকষের দ্বিধাহীন 
উত্তর । সংশয়ের কোন অবকাশ নেই। অত্যস্ত 
ভোরের সেই তিনি বলছেন, 'অবশ্থা-_নিশ্চয়ই, 
নিশ্চিতভাবেই ঈশ্বরকে দেখ! যায়। প্রথম প্রশ্নের 
উত্তর এটি। 

দ্বিতীয় প্রশ্্ের উত্তরে বলছেন, তাকে সাকার- 
রূপে দেখ! ধায় আবার অরূপও দেখা যায়। রুপ 
আর অরূপ এনিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে। 
স্রাঙ্ধরা অরুূপকে মানেন, রূপ মানেন না। 
শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে ব্রাক্ষভক্তদের মনে যাতে 
৫০%709091) বা “মতুয়ার বুদ্ধি” না আসে, সেই- 
জন্তই বলছেন, ঈশ্বরকে সাকাররূপে আবার 
নিরাকাররূপেও দেখা যায়। এটা তার অনুভূতির 
কথধা। শুধু তর্কে এ-সব তত্বের মীমাংসা হয় না। 


উদ্বোধন 


৮২তম বর্ধ--১০ম লংখ্য! 


কঠোপনিষদে আছে, 'নৈষা! তর্কেণ মতিরাপনেয়া” 
--এই জান তর্কের দ্বার! পাওয়া যায় না। ক্রদ্ধ- 
সুত্রেও বল! হয়েছে, “তকাপ্রতিষ্ঠানাদ্‌.."” ইত্যাদি। 
তর্ক প্রতিঠিত নয়-_একজনের তর্কযুক্তি অন্তে 
খণ্ডন করেন, তারটা আবার অপরে। এইভাবে 
চলতে থাকায় কোন মীমাংস! হয় না । এ-বিষয়টি 
ঠাকুরের জানা ছিল, সেইজন্যই তিনি বলছেন, 
“তা তোমায় বুঝাব কেমন করে ? তর্ক দিয়ে, যুক্তি 
দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়ার জিনিস এ নয়। এ অনুভব 
করতে হয়। “"""বোঝে-প্রাথ বোঝে ধার ।? 
গীতা 

চতুর্থ অধ্যায়ের প্রারস্তে শ্রভগবান অন্রুনকে 
বলছেন, এই যে কর্মযোগের কথা তোমায় বললাম, 
এটি আমি হুর্ধকে বলেছিলাম । তিনি তার পুত্র 
মন্থকে বলেছিলেন। মন্থ তার পুত্র ইক্ষাকুকে 
বলেছিলেন। এইভাবে পরম্পরাক্রমে এই যোগ 
চলে আসছিল । কিন্তু কালধর্মে এটি নষ্ট হয়ে 
গিয়েছিল। এই কর্মযোগের কথা মানুষ তুলে 
গিয়েছিল । তুমি আমার প্রিয় সখাঁ। সেইজন্ই 
তোমাকে আমি আজ সেই পুরাতন যোগ বলেছি। 
এটি রহন্যবিষ্া__সকলের জান। নেই। 

কিন্তু অভুর্নের মনে সংশয় উঠলো" এ কি- 
রকম কথ ! শ্রকুষ্ণ হচ্ছেন এ-ফুগের মানুষ আর 
সুর্ধ হচ্ছেন কত প্রাচীন! শ্ররুষ্ণ ক ক'রে স্র্ধকে 
শিক্ষাদান করলেন ? তাই অঙ্জঞ্পন বললেন, এ 
ভাবে বুঝবো যে, তুমি হূর্কে এই যোগ 
বলেছিলে? শ্রীভগবান তখন একট] অবসর পেলেন 
নিজের ম্বপ ও অজুরনের শ্বরূপ উদঘাটিত 
করবার । তিনি বললেন, “আমার বহু জন্ম গিয়েছে 
- এবং তোমারও । আমি সে সব জানি, কিন্ত 
তুমি জান না।+ 

এই উদঘাটন করার অবকাশে তিনি হিন্দুধর্মের 
অন্ততম একটি প্রধান তত্ব আমাদের সামনে. তুলে 
ধরলেন। সেটি হ'ল জন্মাস্তরবাদের তত্ব। তার 


কাতিক, ১৩৮৭ ] 


মূল কথা হচ্ছে, আমরা দেহাস্তের পর নতুন 
দেহ ধারণ করি--একটি জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ ক'রে 
আর একটি নতুন বস্ত্র পরিধান করার মতো|। কিন্তু 
আত্মা অবিনশ্বর, তার অন্বম্বত্যু নেই, শুধুমাত্র 
দেহেরই পরিবর্তন হয় । কিন্ত একটি দেহ পরিত্যাগ 
ক'রে অন্য দেহ অবলম্বন করার পরে আমাদের পূর্ব- 
দেহের সম্পর্কে স্বতি থাকে না। সেকথ! মনে 
রেখেই শ্রভগবান বলছেন, 'আমি সেই সব জন্মের 
কথ। জানি, কিন্তু তুমি সে সব জান না ।* দুজনের 
মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, শ্রীভগবান জানেন 
তিনি কে, আর অজ্ঞ্জন জানেন না তিনি কে। 
পূর্বজন্মের স্বতি তার নেই। সাধারণ মানুষ 
জন্মগ্রহণ করে মায়াধীন হয়ে। কিন্তু শ্রীভগবান 
নিজ মায়াশক্তিকে বশীভূত করেই দেহধারণ 
করেন, কারণ তিনি মায্াধীশ। তিনি দেহধারণ 
করেন কখন? যখন-তখন যেখানে-সেখানে তিনি 
দেহধারণ করেন না। যখনই ধর্মের গ্লানি হয়, 
অধর্মের উদ্ভব হয়, তখনই তিনি দেহধারণ করেন 
_-সাধুদের পরিত্রাণ, ছুষ্টদের বিনাশ এবং ধর্স- 
সংস্থাপণের জন্য । এই হচ্ছে তার দিব্য জন্ম ও 
কর্ম। এটা যিনি ঠিক ঠিক জানেন, তার আর 
পুনর্জন্স হয় না, তিনি শ্রুভগবানকেই লাভ 
করেন। 

শ্রীভগবানকে কারা জানতে পারেন ? ধীদের 
আসক্তি, ভয় ও ক্রোধ চলে গেছে, শ্রীভগবানে 
ধারা তন্ময় এবং তার শরণাগত তারাই । জ্ঞান- 
তপস্তাপৃত এরকম বনু ব্যক্তি মুক্ত হয়ে গেছেন। 

এরপর শ্রীভগবান বলছেন, যারা! যে যে ভাব 
নিয়ে তার উপাসনা করে, তিনি তাদের সেই সেই 
ভাব অন্রসারেই ফল দেন। যে যে ভাবেই 
উপাসনা! করুক না কেন, সে তারই উপাসনা 
করছে। কারণ, তিনি ছাড়া আর কিছু নেই। 
কোন কোন মানুষ নিজের কামন1-বাসন! পুর্ণ 
করবার জন্ক নানা দেবতার উপাসনা! করে। 


ভীলীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৫৮৯ 


নিজেদের কর্মান্ছসারে এই জগতে তার! শীত কল- 
লাভ করে। শ্রীভগবান গুণ ও কর্মের বিভাগ 
অনুযায়ী চাতুবর্থ্যের সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু কর্তৃত্ব 
বুদ্ধি তার নেই, তিনি অব্যয়, অকর্তা। কোন কর্ম 
তাকে লিপ্ত করে না, কোন কর্মফলেও তার স্পৃহা! 
নেই-_এটি যে জানে, সে আর কর্মের বন্ধনে পড়ে 
না। এই বলে শ্রভগবান বলছেন, “এই রকম 
জেনে পূর্বকালে অনেক মুমুক্ষু কর্ম ক'রে গেছেন। 
কাজেই, হে অজুর্ন, তুমিও এভাবে কর্ম কর ।” 

এরপর শ্রভগবান বলছেন, কর্ম, অকর্ম এবং 
বিকর্মের (নিষিদ্ধ কর্মের) কথা। এট জান! 
দরকার | যিনি কর্ষের মধ্যে অকর্ম দেখেন এবং 
অকর্মে কর্ম দেখেন, তিনিই মানুষের মধ্যে 
বুদ্ধিমান, যোগযুক্ত এবং অকর্তা হয়েও সমস্ত কর্মের 
কর্ভী। অর্থাৎ, সব কিছুর মধ্যে একমাত্র সেই 
সদ্বস্ত রয়েছেন, যিনি নিক্ষিয়-নিপিগ আর সব 
কিছুই অসৎ বহিরাবরণমাত্র, এই বুদ্ধি ধার 
হয়েছে তিনিই প্ররুত বুদ্ধিমান_তার বুদ্ধিই 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। তিনিই কর্মের রহহ্ত 
জানেন। যিনি যে কাজই করুন না কেন, তাতে 
বদি তার কামনা ও সংকল্প ন। থাকে, জ্ঞানরূপ 
অগ্নিতে যদি তীর শুভাশ্ুভ কর্ম দগ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে, 
তাহলে জানীরা তাকেই প্রকৃত পণ্ডিত বলেন। 
এই জ্ঞান কিস্তু পরমজ্ঞান নয়। একই "জান, 
শব্ধ বার] দুটি অর্থকে প্রকাশ করা হয়। বৃত্তিজান 
আর শ্বরূপজ্ঞান। এটি বৃতিজ্ঞান-_বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে 
জানা । আমরা জানছি বুদ্ধি দিয়ে, বিচার কারে 
যে, ব্রহ্ম সত্য আর জগৎ মিথ)। এটা পরোক্ষ 
জ্ঞান। অপরোক্ষ নয়। আইনস্টাইন বলেছেন 
যে, বস্তকে শক্তিতে পরিণত করা যায়। 18010 
০8 06 02090010160 11609 62989. এট! 
আমি বিশ্বীস ক'রে নিলাম বুদ্ধি দিয়ে, অঙ্ক ক'ষে 
বুঝে নিলাম ।.এট। পরোক্ষ (জ্ঞান । কিন্তু এট! যখন : 
1969186075-তে 5%09200900 কারে একটা 


৫৯৩ উদ্বোধন [ ৮২তষ বর্ষ-”১*ম সংখ্যা 


/৯01. 03017 তৈরী কারে দেখানো হয় যে, এ 
7910া-টা : 9915-তে রূপান্তরিত করার 
ফলেই এটা সম্ভব হ'ল, তখনই হবে আমার 
প্রত্যক্ষ জ্ঞান, অপরোক্ষ জান। পরোক্ষ জ্ঞান 
শুধুমাত্র বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার ক'রে হয়। 
কর্মে অকর্ম দর্শনের নাম জান । অর্থাৎ, কর্ম যা 
কিছু করা হচ্ছে, তা সত্য নয়। একমাত্র ব্রহ্গ- 
বস্তই সত্য। এইট! বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে যিনি 
কাজ করেন, তিনিই পণ্তিত। 

সমস্ত ফলাসক্তি ত্যাগ ক'রে সর্বদা সর্ববিষয়ে 
সন্ধষ্ট থেকে নিরবলম্বন হয়ে কর্মে প্রবৃত্ত হয়েও 
তিনি কিছুই করেন নাঁ। কারো যি কর্মের 
ফলের প্রতি আকর্ষণ না থাকে, এবং কাউকে 
অবলম্বন কপবার অভ্যাস বদি না থাকে-_যেমন 
অমুক ধনী ব্যক্তিকে ধরলে আমি অনেক কিছু 
পেতে পারি এই রকম ভাব মনে যদি না থাকে, 
তাহলে কাজ করেও তিনি কর্মবন্ধনে বাধা পড়েন 
না| ষদি তিনি নিষ্কাম, দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনে সংযত 
এবং পরিগ্রহশূন্ত হন, তাহলে শরীরের ছার! সাধ্য 
সমস্ত কাজ যথারীতি করলেও তাকে কোন পাপ 
ষ্পর্শ করে ন1। যা পান তাতেই ধিনি সদ] সন্ত, 
স্থখহ্ঃথ হার কাছে সমান, সিদ্ধি-অপিদ্ধিকে যিনি 
সমান দৃষ্টিতে দেখেন, সেই নির্বৈর মহাপুরুষ কর্ম 
করলেও তাতে বীধা পড়েন না। যিনি মুক্তসঙ্গ, 
জ্ঞানে স্থিতবুদ্ধি এবং যজ্ঞবুদ্ধিতে কর্মানুষ্ঠঠানে রত, 
তার কর্ম আর ফল প্রপব করে না। এখানে মনে 
রাখতে হবে, যজ্ঞ কথাটির অর্থ। “যজ্ো বৈ বিষুঃঃ, 
--বিষুবতে সমর্পণ ক'রে সব কিছু যদি করা যায়, 
তাহলে সমস্ত 'কর্মফল তিনি নিয়ে নেবেন, 
কর্মফল বিনষ্ট হবে। কাজেই ক্র্ধার্পণবুদ্ধিতে 
সব কাজ করতে হবে । কর্ম ও তার সব উপকরণ- 
উপাদান যেন যজ্ঞীয় উপকরণ-উপাদান এই যজ্জ- 
বুদ্ধিতে কর্ম করতে হবে। এই হবি, যাঁ অর্পণ 
করা' হচ্ছে ; এই অগ্নি, যাতে অর্পণ করা হচ্ছে? 


য1] দিয়ে অর্পণ কর? হচ্ছে, যিনি অর্পণ করছেন--. 
সবই ব্রহ্ধ। এরপ ব্রন্ষবুদ্ধিপরায়ণ ব্যক্তি ব্রদ্ধকেই 
প্রাপ্ত হন। তাই এই শ্লোকটি (81২৪) থেকে 
চরম জ্ঞান শুরু হয়ে গেল। 'সর্বং খহিদং ব্রহ্ম. 
সব কিছুই ত্রঙ্ধ। এখানে ঠাকুরের সেই কাহিনীট। 
বেশ মনে পড়ে : একজন সাধু ভিক্ষা ক'রে এনে 
একটা কুকুরের পিঠে বসে সেই তিক্ষান্ন নিজে 
খাচ্ছিলেন আর কুকুরটাকেও খাওয়াচ্ছিলেন । 
তাই দেখে লোকেরা তাকে পাগল বলে উপহাস 
করতে লাগলে।। তখন তিনি বললেন £ 
বিষ্ুপরি স্থিতো বিষ বিষুঃ খাদতি বিষ্ণবে। 
কথং হসসি রে বিষে! সবং বিষুরময়ং জগৎ ॥ 
এরপর নান। রকম যজ্ঞের কথা বলেছেন 
শ্রভগবান- দৈবযজ্ঞ, ভ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, শ্বাধ্যায়- 
যজ্ঞ, প্রাণায়ামযজ্ঞ, জ্ঞানযজ্ঞ ইত্যাদদি। বলছেন, 
বেদমুখে বনু যজ্ঞের কথা বল। হয়েছে ঃ সে-সবই 
কম থেকে উদ্ভৃত। কিন্তু নানান দ্রব্যাদি দিয়ে 
যজ্ঞ করাপ চেয়ে জআনযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ | কারণ, সব রকমের 


কর্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। এইযে জ্ঞান এটি 
কিন্তু বৃত্তিজ্ঞান নয়। এটি চরম ও পরম জ্ঞান। 
এই জ্ঞানের শ্বরূপ হচ্ছে একত্ব, যা শ্বরংপ্রকাশ। 
সমস্ত কর্মযোগের লক্ষ্যই হচ্ছে এই জানপ্রার্চি। 
এইটি জীবনের চরম উদ্দেশ্ঠ। এই জ্ঞান পাওয়৷ 
যাবে কিভাবে 2 না, তত্বজ্ঞ গুরুর কাছে যেতে 
হবে, ভার শরণ নিতে হবে। কর্মযোগের ছার! 
যখন চিত্তের মালিন্ত দুর হয়ে যাবে, তখন সেই 
শুদ্ধ চিত্তেই সদগুরুর উপর্দেশ কার্যকর হবে। তার 
কাছে গিয়ে শ্রদ্ধাভরে আত্মনিবেদন ক'রে প্রার্থনা 
করতে হ্বে-স্সংসারের জ্বালাযন্ত্রপণা থেকে 
আমাকে রক্ষা কর, প্রতু। আমি তোমার চরণে 
প্রণত, শরণাগত। এই প্রণিপাতের সঙ্গে “এই যে. 
সংসার, এর পিছনে কি আছে? ইত্যাদি প্রশ্ন 
আনতে হবে মনে এবং তার কাছে সমাধান 
চাইতে হবে। তারপর গুরুর গ্রীতি-উৎপাদনের 


কাতিক) ১৩৮৭ ] 


জন্ত কারমনোবাক্যে তার সেবা করতে হবে। 
তখনই তত্বদর্শা গুরু চরম জ্ঞানের উপদেশ দিবেন। 
এই জ্ঞান লাভ হ*লে আর কোন মোহ আসবে 
না। জগতে সমস্ত প্রাণীকে নিজের মধ্যে এবং 
নিজেকেও শ্রীভগবানের মধ্যে দেখবে । সর্বচরাঁচর 
সেই এক সত্যে বিধুত--এই যে চরম জ্ঞান, 
এইটাই লক্ষ্য, উপেয়। উপায় হচ্ছে কর্মযোগ এবং 
জ্ঞানযোগ। এই জ্ঞানের দ্বারাই সমস্ত পাপ থেকে 
মুক্তি হয়। জ্ঞানরূপ অগ্নি সমস্ত কর্মকে ভন্মসাৎ 
করে দেয়। এই জ্ঞানের সমান পবিত্র পৃথিবীতে 
আর কিছুই নেই। কর্মযোগের দ্বারা ধারা সিদ্ধ 
হয়েছেন, তারা আপনাআপনিই যথাসময়ে এই 
জ্ঞান লাভ করেন। যিনি শ্রদ্ধাবান অর্থাৎ আত্ম 
শক্তিতে বিশ্বাসী, গুরু ও বেদাস্তবাক্যে বিশ্বাসী, 
ধিনি তৎপর আর সংযতেক্জরিয়, তিনিই এই জ্ঞান 
লাভ ক'রে পরমা শাস্তির অধিকারী হন। কিন্তু 
শ্রন্ধাহীন, অজ্ঞ, সন্দিগ্বচিত্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয়, কারণ 
এই জ্ঞান লাভ করতে পারে না। সংশয়ীর 


বিবিধ সংবাদ 
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ইহপরকাল নেই, কোন স্থুখই নেই তার। 
পরমার্থদর্শনরূপ যোগ দ্বারা হার কর্মত্যাগ হয়েছে, 
জ্ঞানের বারা সব সংশয় ছিন্ন হয়েছে, সেই আত্মবান্‌ 
ব্যক্তিকে কর্মসমূহ আবদ্ধ করতে পারে না । এই 
বলে চতুর্থ অধ্যায়ের শেষ গ্লোকে শ্রীভগবান 
অ্ভুনকে বলছেন, “অজ্ঞান হতে জাত তোমার 
হৃদয়স্থ এই সংশয় (যুদ্ধ করবে! কি করবো না, যুদ্ধ 
করলে পাপ হবে কি হবে না, ইত্যাদি) জ্ঞানরূপ 
অসির দ্বার! ছিন্ন ক'রে তুমি নিফাম কর্মব্রতে ব্রতী 
হও-_যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুত হও ।+ 

এই অধ্যায়ে যদিও কর্মযোগের কথা আছে, 
পুনর্জন্নবাদের কথা আছে, অবতাএতত্বের কথ! 
আছে, তবু এর মধে; শেষ কথা যা! বলা হয়েছে তা 
জ্ঞানের কথা । এই পরম জ্ঞানই চরম শাস্তি দিতে 
পারে। এই জ্ঞানে গিয়ে পৌছতে হবে। এই 
দ্বরূপজ্ঞানই মুল লক্ষ্য। এইজন্য এই অধ্যায়কে 
বল। হয়েছে, শশ্ররষ্ণাজুনসংবাদে জ্ঞানযোগো নাম 
চতুর্থ: অধ্যায়: | 
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জন্মজয়ন্তী 

লব বারাকপুর বিবেকানন্দ সংস্কৃতি পরিষদ 
কর্তক গত ২৭শে ও ২৮শে এপ্রল ১৯৮০) স্বামী 
বিবেকানন্দের ১১৮তম শুভ আবির্ভাবউৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। ২৭শে মঙ্গলাপতি, ভঙ্গ, 
শোভাযাত্রা, শ্রপ্রঠাকুরের বিশেষ পূজা ও হোম হয় 
এবং মধ্যান্তে পাচশতাধিক ভক্ত বসিয়৷ খিচুড়ি 
প্রসাদ গ্রহণ করেন। অপরাহে ছাত্র-সন্মেলনে 
সভাপতিত্ব করেন শ্রনির্লকুমার সেন। পরে 
দেশাতআবোধক সংগীত পরিবেশন করেন স্থানীয় 
'বাকাজ্জী সব পেয়েছির আসর” | সান্ধ্য স্তব ও 
প্রার্থনার পর ধর্মসভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন 


করেন শ্রীসারদা1 সংঘের সদস্তাগণ | উক্ত সভায় 
স্বামীজী সম্বন্ধে ভাষণ দেন ন্বামী জ্যোতীরূগানন্, 
প্রধান অতিথি স্বামী শিবময়ানমন্দ ও সভাপতি শ্বামী 
গহনানন্দ। ম্বামী গহনানন্দ সভার প্রারস্তে ছাত্র- 
সম্মেলনের সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণ 
করেন। সর্বশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ মহেন্দ্রচন্জর 
মালাকার | রাত্রে শ্রীরামরুষ্-লীলাগীতি পরিবেশন 
করেন শ্রীঝষিবর বাউল। ২৮শে অপরাহ্ে 
বিবেকানন্দ বিগ্ভাপীঠের ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কার 
বিতরণ এবং স্বামীজীর পত্রাবলী পাঠ ও আলোচন! 
করেন স্বামী যোগস্থানন্দ। সান্ধ্য স্তব ও প্রার্থনার 
পর ধর্মসভায় উদ্বোধনী সংগীত পরিব্খেন করেন 


৯২ 
উক্ত বিষ্ভাপীঠের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ । উক্ত সভায় 
শ্রীরাম ও ন্বামীজীর বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন 
প্রধান অতিথি শ্রীশঙ্কবীপ্রসাদ বস্থ ও সভাপতি 
ত্বামী হিরখয়ানন্দ। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ডঃ 
মহেন্দ্রচন্দ্র মালাকার | রাত্রে ব্রহ্ষসংগীত যন্ত্রে ও 
কণ্ঠে পরিবেশনের পর বারাসত আনন্দ পরিষদ কর্তৃক 
“সাধক বামপ্রসাদ' গীতি-আলেখ্যটি অনুষ্ঠিত হয়। 

টীদ্বকুণ্ড শ্রশ্রপারদ! রামরু্* মিলন মন্দিরে 
গত ৭ই ও ৮ই জুন শ্রীরামকষ্দেবের জন্মোৎসব 
উপলক্ষে বিশেষ পুজা, হোম, শ্রীরামরুষণলীলাগীতি, 
ভজন ও ধর্মমভা অনুষ্ঠিত হয়। দুইধিনের সভায় 
সভাপতি হ্বামী শর্মানন্দ ও বক্তা ম্বামী ভৈরধানন্দ 
শ্রব্রাকুর-মা-্বামীজীর জীবন ও বাণী আলোচন। 
করেন। অবিরাম বৃষ্টিতে দুধোগপূর্ণ আবহাওয়া 
সত্বেও সভায় সহত্াধিক শ্রোতার সমাবেশ বিশেষ 
উন্নেখযোগ্য । শ্রীরামকুষ্ণলীলাগীতি ও ভঙ্ন 
পরিবেশন করেন বিশিষ্ট ভজ্ন-গায়ক শ্রীকরুণাসিন্কু 
মণ্ডল (মুশিদাবাদ ) ও সহশিল্পীবৃন্দ । ৮ই জুন 
২১৫০০ প্যাকেটে লুচি ও হালুয়া প্রসাদ বিতরিত 
ইয়। উভভ়দিনই সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন জন শিক্ষা- 
মন্দিরের সৌজন্যে যথাক্রমে “রানী রাসমণি ও 
“বীরেশ্বর বিবেকানন্দ” চলচ্চিত্র প্রদশিত হয়। 

জোনা মুড়া (পশ্চিম ত্রিপুরা) শ্রীশ্রীরামকষঃ 
পাঠচক্র কর্ডক ৯ই মার্চ ১৯৮০, শ্রীত্রীরা মরু 
দেবের ১৪৫তম জন্মোৎসব উদ্যাপিত হয়। 
গ্রভ্যুষে মঙ্গলারতি, প্রভাতফেরি, উপনিষদ্‌ 
পাঠ; সকালে বিশেষ পূজা, ভজন, কীর্তন, 
ছীপ্রীরামকষ্ণকথামৃত, শ্রীশ্রীরামকষ্খলীলাপ্রসঙ্গ ও 
উ্রচত্তী পাঠ ইত্যাদি হয়। অপরাধে ধর্মসভায় 
দিপ্ঠাক্র-মা-বামীজী সম্পর্কে ভাবণ দেন শ্রীকশাস্ত- 
ছঘার চৌধুরী, শ্রীন্বধীরকুমার সাহা, শ্রীমাধব 
চট্টোপাধ্যায়, শ্রীধীরেন্ত্রকুমার সেনগুপ্ত ও শ্রীদেবেন্্র 
চুটোপাধ্যার | ভক্তিমূলক সংগীত পরিবেশন 
করেন শীমতী আলো! ভৌমিক, শ্রপ্রহনাদ আচাধ, 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ-_১*ম সংখ্যা 


শ্রীমতী জ্যোৎ্না ভৌমিক, শ্রীচিত্ত দাশগুপ্ত, 
শ্রুবীরেন্ত্র মালাকার, শ্রীশিবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, 
শ্রীমতী মীর! চক্রবর্তী ও আরও অনেকে । প্রায় 
পাচ হাজার নরনারী বসিয়। থিচুড়িপ্রসাদ গ্রহণ 
করেন। 
পরলোকে 

শ্রীরামকষ্ণপার্ষদ স্বামী অখগ্ডানন্মজীর মন্তরশিত্ত 
ন্ুণীরচন্দ্র পালচৌধুরী ৭৮ বৎসর বয়সে গভ 
১২ই অগস্ট ১৯৮০, রাত্রি ১২-২ মিনিটে সঙ্জানে 
ইষ্টনাম করিতে করিতে তাহার পুত্রের কর্মস্থল 
খড়গপুরে পরলোকগমন করেন । 

ময়মনসিংহ জিলার চিথোলিয়] গ্রামে তাহার 
জন্ম । কৃতী ছাত্র স্ুধীরবাবু বি. এ.,বি. এল. পাশ 
করিয়া! প্রথম জীবনে কলিকাতান্ত শিক্ষকতার কাজ 
আরম্ভ করেন। পরে বহু বৎসর লাইফ ইনসিও- 
রেম্স কর্পোরেশনে উচ্চপদে চাকুরী করিয়া অবসর 
গ্রহণ করেন। ছাত্রাবস্থা হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ 
মিশনের সেবাকার্ষের সহিত যুক্ত ছিলেন । ১৯৩৬ 
সনে সারগাছি আশ্রমে তাহার দীক্ষা হয়। তিনি 
বেলুড় মঠের বহু পুজ্যপাদ মহারাজদের সংস্পর্শে 
আসেন। রামকৃষ্-বিবেকানন্দ-ভাবধারায় আকুষ্ট 
হইয়া ১৯৫৪ সনে স্থধীরবাবু হুগলী জিলার 
অন্তর্গত কোতরং রাধাগোবিন্দ নগরে তাহার নিজ 
গৃহ 'রামকুষ্খ আলয়ে' ধর্ম-আলোচন৷ সভা আরম 
করেন। প্রতিষ্ঠানের নাম রাখ! হয় শ্রীরামরুষণ 
পাঠচক্র'। ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ১৯৭৬ সনে 
কোতরং প্ররামকুষ্ণ-সারদ1 আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। 
তিনি কাধকরী সমিতি এবং অছিপরিষদের প্রথম 


সভাপতি নির্বাচিত হন এবং আমৃত্যু উক্ত উভয় 
প্রতিষ্ঠানের সেবা করিয়! গিয়াছেন। 

স্থধীরবাবু বহু সংপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত 
ছিলেন। তিনি ছিলেন সকলেরই আপনজন। 
তাহার নিরভিমান, অমায়িক সহানুভূতিশীল 
আচরণ সকলের চিত্ত জয় করিত। তাহার 
সততা, নিষ্ঠা, উদারতা ও সরল জীবন সকলেই 
শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। 













কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীষে 
ঘরে ঘরে এর আদর 


কম তেলে অল্প খরচে 
বহুদিন চলে 


“নুতন” স্টোভ 
কলকাতাতেই তৈরী । 
ইন্ডিয়ান অয়েল কপোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নিম্মাতা-- 
দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 

ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 

কলকাতা-৭০০ ০১২, 
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[নসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 

















আক 


যাঁদ লম্তালদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আদ্র ব্যবস্থা করতে পারেন, তৰে আপনিও অবস্তই মানসিক শান্তি ও ম্বস্ভি সাত 
করতে পাবুবেন। 

একমাত্র নিরাপদ্ভাবোধ থেকেই মানসিক শান্তি আসে। পিয়ারলেলের মাধ্যমে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ ছুই-ই পেতে পারৰেন। 


দিগিয়ারলেষ জেনারেল 


ফাইনান্স এ্যাড ইনতেষ্টমেন্ট কোং লিজিটেড 
(পূর্বতন দি পিয়ারলেল জেনারেল ইন্দিওরেন্দ 
এ্যাও ইনতেষ্টমেপ্ট কোং লিঃ) 





সাপিত--১৯৩২ . 
রেজিষ্টার্ড অফিস £ “পিয়ারলেন ভবন, 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাত।--৭** *৬৯ 


টিরিনিনিনির নীরা নিড56550868888455550- 
লার্টফিকেট হোন্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১৯ 
ভাগের বেন টাকা ই্রাটী ও গভর্নমেন্ট সিকিউরিডিতে)লগ্্ীরুত । 


চিরে ল9 











[১০] 





ক্যালসিয়াম স্যান্ডোজ 


শক্ত দাত ও মুহ্থ সবল হা।ডর জন্য । 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । 


বাচ্চারা যদ্দি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দ্রেরীর ফলে তাদের বাড় থেমে ষাবে। তখন 
গাদা গাদ। ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
সুতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্তাপ্ডোজ খাওয়াতে 
শুর করুন। 


দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-স্াণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দাত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-স্তাণ্ডোজ ম্ইজারল্যাণ্ডের স্তাপ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


কাতিক, ১৩৮৭ উদ্বোধন [১১ 
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কার্তিক, ১৩৮৭ 


উদ্বোধন 


[১৩] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্ধালয্ম হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১*% কমিশনে পাইবেন ] 


্যামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচম। (শ খে সমপর্ণ) 
রেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ £ প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা £ সম্পূর্ণ সেট ১৩৫২ টাক! 
বোর্ড বাধাই স্থলত সংক্করণ : প্রতি খণ্ড ১৯২ টাক্ষা 
প্রথম খণ্ড তাঁমকা « আমাদের খামীজী ও তাহার বাণী -_লিবেদিঞ।, চিকাগো। বক্তা, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল বাঁজষোগ, রাজযোগ, পাতঞপ যোগসু 
দ্বিতীয় খণ্ড_ জ্ঞানযোগ, জানযোগ-প্রসঙ্গে, হার্ভার্ড বিশ্ববিভ্ভালয়ে বেদ1% 





তৃতীয় খণ্ড_ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদস্তের এ:পোতক, যোগ ও 
মনোবিজ্ঞান ূ 
চতুর্থ খণ্ড ভক্কিযোগ, পরাতক্তি, তক্িরহস্ত, দনেববাণী, তক্তিগ্রসং৭ 
পঞ্চম খণ্ড-- ভারতে বিবেকানন্, ভারত-গ্রসজ 
খণ্ড. ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমাৰ ভারত, বীরবাণী, পত্রাবপা 
সপ্তম খণ্ড পত্রাবলী, কবিত। ( অঙ্জবান ) 
অষ্টম খণ্ড. পত্রাবলী, মহাপুরুষ্প্রসজ, গীতা-প্রসঙ্গ 
নবম খণ্ড. শ্বামি-শিষ্-সংবাদ, ব্বামীজীর সহিত হিমাপয়ে, ন্বামীজীর কথা, কখোপকথন 
দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের ব্রিপোর্ট, শ্রবস্ধ ( সংক্ষিত্াগপি-ক্দবপ লে )। 
বিবিধ, উত্তি-সঞ্চয়ন 
স্বামী বিবেকানন্দের গ্রন্থীধলী 
কর্ম যোগ. পৃঃ ১৪১১ মূল্য ৩৫০ €বদান্তের আলোকে--পৃঃ ৮৫5 যুল্য ৫৯৯ 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬, মুল) ৩** সারতে বিবেকানন্--পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১০**০ 
ভক্তি-রহস্য-_. পৃঃ ৯৮5 মূল্য ৩৪৬ দ্েববাণী--- পৃঃ ১৬০” ৃল্য ৬*৫৯ 
ত্বানযোগ- পৃঃ ২৯০, মূল্য ১০৫০ শিক্ষা গ্রসজ-. পৃঃ ২৬৮৮ মুল্য ৪৯৭ 
বাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মুল্য ৬৫০ কতো পকজ-- পৃঃ ১৩৫, মুল্য ১২৫ 
লক্গ্যাসীর শীষ্কি--. পৃঃ ২৩১ যুল্য ৬৫ অন্বীর় আভার্ধদেব-_ পৃ: ৬২ সূল্য ১:০৯ 
ঈশদুদ্ত বীশুপ্বস্ট পৃ: ২৯, মূল্য ৮৮* জ্ঞানযোখ-ঞালজে - পৃঃ ১৪৩, মূল্য ২৯৯ 
লরল রাজবোগ-- পৃঃ ৩৬, সুল্য ১২৫ চিকাগে। বক্ত-স্ভাঁ_- পৃঃ ৫২ সুগ্য ১৭৫ 


পঞ্জাবলী-_প্রথমার্ধ-- পৃঃ ৪৯২, মূল্য ১০০০ 








শেবার্ধ- পৃঃ ৪২৪, মুল্য ১০:৫০ 
রেষ্মিন বাধাই ( সমগ্র পত্র একব্রে» 
নির্দেশিকাদি সহ )-- মুল্য ২৭"৬৭ 
ভারভীয় নারী-- পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩৫০ 
পওকারী বাবা পৃঃ ১৮৮ মূল্য ১২৫ 
াীজীর আহ্বান-- পৃঃ ৮*+ সূল্য ১২৫ 
ধর্ম-সষীক্ষা_ হাঃ হ$ বলা ২৪? 


ধর্ম বিজ্ঞান-_- পৃঃ ১০২, মূল্য ৫'৫০ 


মহাপুরুবগুসজ-_ পৃঃ ১৩৪, যৃল্য ৬**০ 


( স্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচন। ) 


পরিজা জক-_ পৃঃ ১৩২, মুল্য ৩" 
প্রাচ্য ও পাস্চাস্ত্য-_ পৃ: ১৩০৬, মূল্য ২'২৫ 


ভাববার কথা পৃঃ ৬৪, ৃল্য ২৩, 
বাণী-লঞ্চয়ন__ পৃঃ ৩১৬১ মুল্য ৭৯৮ 
বর্ডষান ভারভ-- পৃঃ ৪০, মূল্য ২৫ 





প্রকাশক ও প্রাপ্তিম্থান £ উদ্বোধন কার্যালয়ঃ বাগবাজারঃ কলিকাতা।-৭০ * ০*৩ 


[ ১৪] উদ্বোধন কাতিক, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


জীরামকফ্ঃ-সন্বন্ধীয় 
মকুঝ্লীলাপ্রসঙ্গ--.  ্বামী ভ্ীরামকষের কথা ও খাল্স_হ্যামী 
সারদ[এন । ছই ভাগ, রোকন -বাধাই : ১৭ ভাগ, প্রেমবনানন্দ। পৃঃ ১১২, সৃল্য ৩'৩* 


১ ৮২৪, "৪ ই তর 
হা পা সি শা পা রক ও আক সবার 
ঃ ৃ ২৫. স্বামী | রী 
সাধারণ ১ষ খণ্ড পৃঃ ১৪৬ মুল্য ৫২৫3 নন্দ )। পৃঃ ২৯৬, সাধারণ ৬** ॥ হাঁফ- 


হয় থগ্ড পৃঃ ৪১৪১ মুল্য শ “৮৩ ওষুর খণ্ড পৃঃ ২৬৪ | 
মুল্য ৮২৫7 ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মুল্য ৯৫৬) রেজসিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭"০* 


৫ম খণ্ড পৃঃ ৪০০, সূল্য ১১৪০ ্রীরামকৃ্-_শ্রীইন্ত্রদয়াল ভট্টাচাখ। 
শীপ্রীরামকক-পুখি- এক্ষয়কুমার সেন। পৃঃ ৩৬, মুল্য ১২০ 
স্থুললিত কবিতায় জ্ীরামক্ের জীবনী । পৃঃ ৬৪০, শিশুদের রামকুষ্জ (সচিজ্ঞ )--ন্বাম' 
মূল্য ২৬০০ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ ॥ পৃঃ ৪৯ মুল) ৪৫০ 
ভীঞগরামকক-উপদেশ- শ্বাসী ব্রহ্ধানন্। সন্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারদ ২ ২*, বাধাই ২৫০ 
উপ্রীয়া মক কথাস্থত-প্রসঙ্গ__'্ঘামী ভূতেশানন্দ । পৃঃ ২০৯ মূল্য ৯'০০ 
শ্ীরা নকক্বালী_্বামী অচ্যুতানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ৬১, মৃল্য ১.৯০ 
রামকৃষ্ণ জীবনী-__ত্বামী তেজসানন্দ । পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬:০০ 
রামকুষ্চ-মহিমা অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, মূল্য ৪'২£ 


শ্ীপ্রীমা-সন্বন্ধীয় 


শ্ীপ্ীমায়ের কথা__জী্ীমায়ের সঙ্গাসী ও ভ্ীমা সারদ। দেবী--ব্যামী গম্ভীরানম্ম। 


সস্থ সম্তানগণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে আ্রীঞরসায়ের বিদ্তাঁরভ অীবনীঞহথ । পৃ: ৬৪২, 
সম্পূণ। ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭৫০, ২য় ভাগ 


পৃঃ ৪৩৮) মূল্য ১৬:৬৩ মল) ১৭০৬৩ 
বাত-লাজিধ্যে_ব্ামী ঈশানানন্্ । পৃঃ শিশুদের মা জারদাদেবী ( সচিআ )-- 
৮০ ক্বামী বিখাশয়ানস্য । পৃঃ ৪০» মূল্য ৩০০ 


স্বামী বিবেকানন্দ-সন্বন্ধীয় 
বুগনায়ক বিষেকানল্য-_দ্যামী গল্ভীর1- াজি-শিস্ত-সংবা্__(ছই খণ্ড একছে)। 
নন্দ-প্রণীত স্বামীজীর প্রামাণিক -জীবনীগ্রন্থ। শ্রীশরচ্চজ চক্রবতাঁ। স্বামীভজীর সহিত লেখকের 
তিন খণ্ডে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, কখোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মূল্য ৭"*৬ 
মূল্য ১৬০০ 7 ২য় খণ্ড পৃঃ ৪৮৭, মূল্য ১৬৯০ 7 সাঙ্ীজীকে বেরপ হেখিয়াছি--তগিন। 


৩য় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মুল্য ১৮ * ই 
। নিবেদিত £ স্বাধী যাধবাখন )। 
'্বাষী বিবেকানল্ষ_ত্ামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ। লা নন) 


পুঃ ১০০ মুল্য ২:৫০ পৃ; ৩০৯, মূল্য তা** 
ছোটদের বিবেকানল্্-_শ্বামী নিরাষয়ানন্দ। ধাষীজীর লহ হিআালয়ে-- ভগিনী 
ছিতীয় সং, পৃঃ ৫৮, ২”) ২৪৭ নিবেদিত। ( বঙ্গাঙ্ছবাদ )। পৃঃ ১২৪১ মূল্য ১২৫ 


প্রকাশক ও প্রীপ্থিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭****৩ 


কাতিক, ১৬৮৭ 





উদ্বোধন 


[ ১৫] 





উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাঁবলী 





শিশুদের বিবেকানন্্ (সচিত্র) সামী 
বিশ্বাশয়ানঝ | ৪র্থ সং, পঃ ২৭) মুল্য ৩৫০ 


্বামীজীর প্রীরামকুষ্ং-সাধনা শ্বামী 


স্বামী বিবেকানন্-_ইন্ত্রদয়াপ ভট্রাচাথ 
পৃঃ ৫৭, মুল্য ২'৩, 


বুধানন্দ। পৃং ৮২, মূল্য ৩৫০ 
অন্যান্য 
হইয়ামক়ক-ককমাজিকা - হাট প্রমর9৫থ-প্রপঙ্গ -_ শ্বামী বিরজানন্দ। 


গন্ভীরানম্প | জিকা কািত কাকী ক ঠতী। ভজ্ঙ্েয 
জবীবনবী। ১ম ক্ষাগ পৃঃ ৫১৬. নজ্দা ১০৭ 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, মন্য ১৫" 
ভারতের শক্তিপুজা-_ন্বামী সারদানন্দ । 
পৃঃ ৮৯১ মূল্য ৩২৫ 
মন্ভাপরম কি? সজ্জ শ্ষ্বামী কপরালস্ । 
গৃঃ ২৯১, যল্গা রী, 5 
খ্বোপালের লা -- খামী সারছানম্ঃ 
গং ৪৪ মুল্য ১৫৩ 
আচার্য শস্য সামী গপূর্বখন্ত . 
পৃঃ ২৪৬১ যুল্য ৬". 
তামা তুর'য়ানন্দের পঞজ-- পৃঃ ৩৫২, 
বূল্য ৭৮০ 
শিবানন্দ-বাধী-- খ্বামী অপূর্বানন্্-সংক- 
লন্ভ। ১ন ভাগ পৃঃ ১৮৫, নূলা ৫৫, 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, যূল্য ৫৯০ 
স্মৃতিকথা! _দ্বামী অথগ্ডানল। পৃঃ ২৪৫ 
[ল্য ৪৯৭ 
দিব7ঃপ্রঙ্গজে 
1: ১৯৪, মুল্য ৬'৩৫ 
জারদ্ি-স্তব- পৃঃ ৩১১ সুজ্য ১০৩ 
, গুগ্যস্তবত্তি- হ্া্ী জানাধ্মানন্থ। পৃঃ ১১৬, 
দুলা ৬৬৬ 
অঙ্কথা--পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭'৫* 


স্প্। স্বামী ছিব্যাত্বাবজ্ঞ । 


পৃঃ ১৩০, মূল্য ৪৫০ 
পকাভংাকাজেহ কাজ _ন্গাগী টিকা | 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২*৫*১ বোর্ড বাধাই ৩০০ 


৬৯ গ্নীর জন অন্গমোদিত সংক্ষেপ প্তুলপাঠাগ 


"গন্দ ড় 9*, ০০০5০ ৬ ছ , তু চা 


শন্ধর-চরিত -- ১৮ যা 
৭ম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬,৪ 7৪7 ২০৫, 
শব্বাবজাঝ -চক্রিজ-_-শ্বীইস্দদর'” ভট্টাচাধ 
গণুত ৭ ০ রগ স্বঙ্া ৯০৬ 
সাধক রামপ্রসাছ -_ছামা 
*ষ্ত | পৃঃ ১৯৪, বলা ৯৩ 
গাধু জাঞমহাশয়_ শ্রীশরচ্চজজ চরবর্তা। 
পঃ ১৪৪, স্লা ৫৭ 
ঘর্মপ্রসজে স্বামী জক্জানজ্ঘ-_ 
পৃঃ ১৮৪, মৃল্য ৪:৬৩ 
পত্রমাঙ্গান্মামী লারদানম্্ | পৃঃ ১৮২, 
৪৬৪ 
সীতাতত্তব-ম্ঘামী সারদানন্য । পৃঃ ১৭৬, 
বলা 6৮৯ 
শ্ীপ্রীলাটু মহারাজের স্মত্ধিকথা _ 
ভীচজজশেখর চট্টোপাধ্যায় । পৃঃ ৪২০, যুল্য ১০০ 
দ্ধগবালজাক্ষের পঞ্থ-ন্খামী বীবেশ্বরা- 
ঝা । পৃঃ ৭৫১ হুল ১২৫ 
রামকুক-বিবেকানন্দের বানী _ স্থাদী 
হীবেষারগবদ্ক | গত ওজ, মজা ৬৭২ 
বিবিধ প্রসঙ্গ--পৃঃ ১২১, মূল্য ৩৫০ 


*টাচাধ। 


খধাযদেবা- 





প্রকাশক ও এাবিস্কান্ড £ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা।-৭***-৩ 





উদ্বোধন কাতিক, ১৩৮৭ 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
বেক্ষান্তের লোকে খুনের বাষী অখগানন্দের প্র ভিসঞ্চয়-_ক্ষামী 
শৈলোপছেশ্-.ত্বামী "ক্চবানন্ক। পূ ৮২, নিরাময়ানন্দ । প: ১৪২, মুল্য ৩৬০ 
মূল্য ৪'** পাঞ্চজন্ত _ন্বামী চগ্ডিকানন্দ। পাচশতাধিক 
সম্শি-জ (| খাও ৩৬০১ মশা ৬৭. 


ঠাকুরের মক ও নকেনের ঠাকুর 
ক্বামী বধানন্দ । পঃ ১৯, মুল্য ১৫০ 


ত্বামী প্রেমানন্দের পঞ্জাবলী- পৃ: ১৮৪, 


মশা ৪৫৭ 
স্বামীজীর ভ্রীরামকঞ্ক-সাঁধনা_-পৃঃ ৮২, 
মূল্য ৩৫৩ 


পরমানন্দ। 


শিব ও বুদ্ধ--ভগগিনী নিবেদিতা । পৃঃ ৪৮, 
২৫৩ 


মূলা 
্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঞ্চয়ান__ 


পৃঃ ৩১৬, মুল্য ৭৯৯ 


প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রীর্থনা--শ্বামী 


পৃঃ ৩৯৪) মুল্য ২৪:০৩ 


পংস্কৃত 


কেনোঁপনিষদৃ-_ব্রক্ষচারী মেধা চৈতন্য- 
সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮: মূল্য ৮'০* 

উঞ্নিন্ধ পান্্বানজা -্বামী গঙ্জী কা নল 
সম্পাঞ্চিষ 

১ষ কাপ পৃ হত ষ্শা ১১৩৭ 

ইজ ব্যাগ পু; ৪৪, মূলা ১7৯০ 

৩য় ভাগ €: ৪+৮, যুলা ১১৭০ 

প্রঞীচণ্ডী--খাষী ভগদীশ্বরীনন-অনুদিত | 
গৃ১ 8৪৮, মুলা ৮৪৫ 





গীভা-ন্বামী জগদীশ্বরানন্দ-অনৃপিত । পৃঃ 
৫০*, মূল্য ৯২৫ 


বেদীন্তদর্শন-_ম্যামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 
মূল্য £ ১ম অধ্যার, ৩য় খণ্ড ৪৯, ৪র্থ খণ্ড 
৩০৬ 7 খয় অধ্যায় ১৩৯7; ওয় অধ্যায় 
১৩০৬ ; ধর্থ অধ্যায় ৯*৯৯ 

গুরুতত্ব ও গুরুগীতা-_ত্বামী বঘুবর নন্দ" 
সম্পাদিত । প:ঃ ৭৯, মুলা ২০০ 

শ্রীরামকঞ্খ-পুজাপজ্ধতি- পৃঃ ৬৪, 
মূল্য ১৪৩ 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


াষী গ্রেষানন্দ (মহাপুরুষ মহারাজ 


লিখিত ভূমিকাসহ ) পৃঃ ১৬৬ মুল্য ২'০০ 
সাধন লঙ্ীত - পূ: ২২০, ল্য ২০৯৯ 


জমজী লারফাদেবীশ্ম্থামী নির্বেদানম্দ | 


পৃঃ ১১৬, 


( অন্থবাদক 2 স্বামী বিশ্বায়ানন্দ )। 
২৮৪ 


গঞীমা লারদী-শ্বামী নিরাময়ানন্দ। 
প্‌ ৯৪) মুল্য ২০৪৩ 


পরঅহংলক্ষেব--ন্ামী প্রেমেশানন্ধ । পৃঃ 


৪ মুল্য ০৪৬ 


শ্রীভীরামকঞ্কদেবের উপদেশ--হুরেশ 
দত । পৃঃ ২৬৬, সুল্য ৭০৯ 

সঙ্গীত সংগ্রহ-_প্‌: ৩২, মূল্য ১৩১৭ 

গ্রযে বেদ্কাস্ত- শ্বাষী বিশ্বাশ্য়ানন্দ । প্‌: 
১২৮, মূল্য সাধারণ ৩৬৯ 

বীরবাধী--ক্বাধী বিবেকানন্দ । পৃঃ ১১৪, 
মূল্য ৪৪০৩ 

বিবেকানন্ছের কথা ও খ্রজ--ন্বামী 
প্োষঘবানন্য। পঃ ১৫৪, সৃল্য ০৫০ 





পধাকি্ণাজ £ ভীদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭০০* ০৩ 


কাতিক, ১৩৮৭ উদ্বোধন [১৭1 


“ভক্তলেখক শ্রনির্মলকুমার রায়ের এ্রীশ্রীরামরু্চ সংস্পর্শে 
গরস্থথাশি ভক্তহৃদয়ের যোড়শোপচারে ইট্টপৃজা । পনেরটি স্তবক 
( অধ্যায় ) এবং তার সঙ্গে পরিশিষ্ট মিলে একটি অনবদ্য পৃজার 
ডালি নিবেদিত হয়েছে । সে ডালিতে শ্রীনরেন্্র, শ্রীরাখাল প্রমুখ 
সহআদল পদ্ম যেমন আছে, তেমনি আছে সাধারণ যু”ই, জবা ও 
গৈর। মার বৃন্দে ঝি পথস্ত। কেউ হোট নয় কথাটি আক্ষরিক 
ব্যঞ্তন। নিয়ে এখানে সত্য হয়ে উঠেছে ।"*বাংলা সাহিত্যে একটি 
নৃতন মূল্যবান সংযোজন ক'রে লেখক এই গ্রস্থের জন্য রামকষ 
অন্থরাগী পাঠককুলের অকুঞঠ প্রশংস! দাবী করতে পারেন ।” 

স্বামী অমলানন্দ 
রামরুষ্ণ মিশন শিল্পপীঠ, বেলঘরিয়। | 





শ্ীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে ২০০০ 
রবীন্দ্রপুরক্কারপ্রাপ্ত একটি অমূল্য গ্রন্থ ঞ্রীপ্রীআনন্দময়ীমা কথা মৃতি ১০.০. 
৪ দেবত দীর্ঘদিনের নিনলস সাধনায় আনন্দময়ী 
নর লৌকিক ০৪ মায়ের এই কথামত সংগ্রহ করেছেন 
ছিভিলির শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবর্তী 
উদ্বোধন প্রকাশিত সমস্ত বই আমাদের দোকানে পাওয়] যায় 


দে'জ পাবলিশিং 0/9. দে বুক স্টোর ১৩, বঙ্কিম চ্যাটাঙ্জি স্ট্াট, কলিকাতা-৭৩ 


ফোন 2 ৩৪-৫০৩৫ 


আমাদের প্রকাশিত পুস্তক 
সাহিত্যের সে সন্মছে সমৃদ্ধ 


অধ্যাত্স অনুরাগর আদর্শ আনুষাঙ্গিক 


প্রফুল্পকুমণর সরকার স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ 

শ্রগৌরাঙ্গ ৬.০০ রবীন্দ্র সাহিত্যে ধর্ম চেতনা ৮১০০ 
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার শঙ্করীপ্রসাদ বস্থা 

বিবেকানন্দ চরিত ১৫,০০ নিবেদিতা লোকমাতা 

ছেলেদের বিবেকানন্দ ৬.০ ০ (১ম খণ্ড) ৪০,৩০০ 
দ্িলীপকুমার মুখোপাধ্যায় অংশুমান বন্দ্যোপাধ্যায় 

কথায় কথায় ১০৯০০ হুধপধিক শ্রঅরবিন্ধ ৮,০৩০ 


আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড 
৪৫ বেনিয়াটোল! লেন । কলিকাতা -৯ 
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*₹ যোগক্ষেম + 
পৃজ্যপাদ স্থামী বিশুদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে বহু প্রশংসিত ও পুজনীয় ন্বামী অভয়ানন্দজীর 
আশীর্বাণী সম্বলিত একটি অপূর্ব সংকলন । 


প্রাঞ্থিস্থা্ন : বেলুড় মঠ (শে রুম ), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং 
প্রকাশিক! শ্রপুরবী মুখোপাধ্যায়, ৭৫ বগ্ডেল রোড, কলিকাতা-৭০০০১৯। 
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[২২] উদ্বোধন কাতিক, ১৩৮৭ 


শ্রীরামকষ্জ যোগোগ্ঠান মঠ 


ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের পাদস্পর্শপৃত যোগোদ্ঠান মঠটি শ্রীরামকৃ্ণ- 
ভক্তমণ্ডলীর নিকট পবিভ্রতম তীরস্থানগুলির অন্যতম | এখানে 
শ্রীশ্রীম! শুভাগমন করেছেন, স্বামী বিবেকানন্দ ভজন-সঙ্গীতাদি দ্বারা 
ভক্তদের পরিতৃপ্ত করেছেন এবং স্থানটি শ্রীশ্রীঠাকুরের পার্ধদদের 
অনেকের পুণ্যসাধনক্ষেত্র। শ্রীশ্রীঠাকুরের স্থুলদেহের অবসানের 
পর তার পবিত্র অস্থির একভাগ প্রথমে এখানেই স্থায়ীভাবে সমাহিত 
হয়। যোগোগ্ঠানের বর্তমান নাটমন্দিরটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত হওয়ায় 
উৎসবাদিতে এবং সাপ্তাহিক ধর্মসভায় স্থান সঙ্কুলান হয় না। এজন্য 
নাটমন্দিরটি আরও প্রশস্ত করে নিগ্িত হবে স্থির হয়েছে এবং 
নির্মাণকার্ষের আনুমানিক ব্যয় ১৭০,০০০ টাকা । এই সংকার্ষে 
সর্বপ্রকার দান সাদরে গৃহীত ও ন্বীকৃত হবে। বল! বাহুল্য, 
সরকারী নিয়মানুসারে শ্রীরামকৃষ্চ যোগোগ্ঠান মঠে প্রদত্ত দান 
আয়করমুক্ত । 


একাউন্ট পেয়ী চেক / ড্রাফট “210210191010, 9 02০9৫521) 11911) 


_-এই নামে হবে । 
নিবেদক 
স্বামী ভুতেশানন্ৰ 
১ কাতিক, ১৩৮৭ অধ্যক্ষ 
শ্রীরামকৃষ্ণ যোগ্োগ্ভান মঠ 
৭ যোগোগ্ঠান লেন 


কলিকাতা-৭০৭ ০৫৪ 





কাতিক, ১৩৮৭ উদ্বোধন ঃ ২৩ | 


শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ 
পোঃ-_কাথি : মেদিনীপুর । 
( স্থাপিত--১৯১৩) 


আবেদন 


স্বামীজী বলিয়াছেন, “অন্ান্ত যুগে যে সকল কঠোর তপস্ঠা ও যোগাদি প্রচলিত 
ছিল, তাহ! আর এখন চলিবে না। এষুগে বিশেষ প্রয়োজন “দান'__অপরকে সাহাধ্য 
করা । “দান” বলিতে কি বুঝায়? ধর্মদানই শ্রেষ্ঠ দান, তারপর বিদ্যাদান, তারপর 
প্রাণদান, অন্ন বন্ত্রদান সর্বনিয়ে ৮ এই যুগোপযোগী নবীন উপচারে জনগণকে সেবার 
উদ্দেশ্তেই তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকুঞ্জ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। 


মেদিনীপুর জেলার কাথি শহরে অবস্থিত রামকুষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম 
বেলুড রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের একটি শাখা । এই কেন্দরটি দীর্ঘদিন ধরিয়া 
স্থানীয় জনসাধারণের কল্যাণার্থে অকুঠভাবে সেবা করিয়। আসিতেছে | একটি গ্রন্থাগার, 
একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি ছাত্রাবাস আশ্রমের দ্বারা পরিচালিত হইতেছে । 
মাঝে মাঝে বিপন্ন দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে আধিক সহায়তা ভিন্ন নানা প্রাকৃতিক বিপর্ষয়ে 
আশ্রমের পক্ষ হইতে বিভিন্ন সময়ে ত্রাণকার্ষও সংগঠিত হইয়াছে । 


স্বামীজী যে কথাটি বলিয়াছেন, “আধ্যাত্মিক জ্ঞান বিস্তার করিলেই টির 
সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাধ্য করা হয়” এই আশ্রম পূজা উপাসনা ধর্মপ্রসঙ্গ ও বক্ততাদির মাধামে 
সেই আদর্শটির বাস্তব রূপায়ণে মতত নিয়োজিত । এই আশ্রমের বর্তমীন মন্দিরটি 
অত্যন্ত ক্ষত্ব এবং সমাগত ক্রমবর্ধমান ধর্মা্ীদের স্থানসন্কুলানের পক্ষে একান্তই 
অনুপযোগী। এইজন্য বর্তমান মন্দিরটির পুনঃসংস্কার ও আয়ওনবৃদ্ধি জরুরী প্রয়োজন 
হইয়া পড়িয়াছে। 


এই সমস্তার আশু প্রতিকার কল্পে আমরা বর্তমান মন্দিরটিকে পরিবধিত করিয়া 
একটি নুতন মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা! করিয়াছি। বর্তমান মন্দিরটি সেই নূতন 
মন্দিরের নাটমন্দির হিসাবে ব্যবন্ৃত হইবে। শ্রীশ্রীঠাকুরের মর্মর বিগ্রহ, বেদী ও 
মন্দিরটির নির্মাণে আনুমানিক একলক্ষ কুড়ি হাজার ট।কা ব্যয় হইবে। 


সনাতন মূল্যবোধে বিশ্বাসী সহদ্রয় জনগণের নিকট আমাদের আস্তরিক আবেদন 
যেন তাহার সর্বপ্রকার সহায়তা করিয়া এই মহত প্রচেষ্টাটিকে ফলব্রতী করেন । 


একাউপ্ট পেয়ী চেক / ডাফট 4২010210751012901) 001000৮৮ এই নামে হবে। 
ভবদীয় 


স্বামী আপ্তকামানন্দ 
১ কাতিক,: ১৩৮৭ অধ্যক্ষ 


[ এহ সেবাকাধে সবপ্রকার দান আরকরমুক্ত | [ 


[২৪] উদ্বোধন কার্তিক, ১৩৮৭ 
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সন এও গ্রাযাও সন্স অধ (লিটার সরকতর 
৮৮, (চীব্রঙ্গা (প্রা, কালকাত।-২০ গু ফোন :৪৪-৮৭৭৩ 
আমাদেত্র কোন শ্রার্ নাই । 
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সি৬ প্রে ডট্রাট, কলিকাতা-৬ স্থিভ বসও্ী। প্রেপ হইতে বেলুক় শ্রীরাষ়ুক বঠের ভ্রাস্টীগশের পক্ষে 
খাসী ক্রিশয়ালন্দ কর্তৃক যুজিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাভা-ও কইজে প্রকাশিত । 

পম্পাদক-_শ্বাষী হিরশ্মস্ামন্ত : সংযুস্ত লম্পাছক-_শ্বাষী ধ্যানানঙ্গ 
হি হজ). ৮১ ১ টাক্ঞা, 
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৬১ সখা 















+ ও পপ 
এ *। 
তা শস্এ রা এ 
রি ০ সিন চন টার এ 
০ নি তি ৮ ্ 
নি ১ ৫ ক 
$ 
০ শ৮ টি 
শিপ ৪ ই দ্যা শত ৫ 
চন সি ্ 


গত (শ 







শা পপ 
সত 








বিবাধ্তি 





উচ্ছ্বাধঢনর নিয়মাবলী 

মাত্ব মাস হইতে বতসগ আরন। বৎসরের প্রথম সংখা] হইতে অন্ততঃ এক বৎসরের জঙ্গ (মাঘ 
হইন্ডে পৌষ মাস পর্ধস্ত) গ্রাহক হইলে ভাপ হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পথন্ত বাশ্নাসিক 
গ্রাহকও হওয়া বায়, কিন্ধু বাঁধিক গ্রাহক নয়; ৮*তম বর্ধ হইতে বাতিক মুল) সভা'ক 
১২২ টাকা, ষাঞ্সাসিক ৭২ টাক1। ভারতভর বাহির হইচেল ৩৩৯ টাক", 
এক্সার 0সল-এ ১০৯ টাকা? প্রতি সংখ্যা ১.২* টাকা 1 নমুশার আনব ১.২ টাকার 
ডাকটিকিট পাঠাইতে হয়। পরের মাসের প্রথম সঞ্তাহের মধো পর্রিকা না পাইপে সা 
দিনের মধ্যে জানাইবেন, আর একখানি পঞ্জিকা পাঠানো »উবে : তাহার প;র চাহিলে পন্ধিক 
দেওয় সম্ভব হইবে না। ৮৩তম বর্ষ হইতে ঠাদার হার পরিবতিত হইবে। 

ব্রচলনা £ ধম' দশন, মণ, ইতিকাস, সমাজ্জ-উময়ন, শিল্প, শিক্ষা, সংস্কৃতি গ্াভাঁজে বিষ 
গ্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। আক্রমণাত্মক লেখা গ্রকাশ করা হ্য় না। চলেখকগণের মতামতের জজ 
সম্পাদক দাঁষী নঞ্চেন। প্রধপ্ধার্দ কাগজের এক পৃষ্ঠা এবং বামিকে অন্তত; এক ই্ি 
হাড়িয়! স্প্রাক্ষরে পিখবেন। পচন্রাত্তর ৰা রচনা তফেরভ পাতঢেভ হু উট 
উপধুণ্ড ভাীকটিকিট পাতাঢনা আবশ্যক 1 প্রবন্ধীদি ও তৎসংক্রান্ত পরা 
সম্পাদকের ন[মে পাঠাইবেন। 

সসাঢিলাচনার জন্য ছুউখালি পুত্ভক পাঠানো গ্রয়োছন | 

বিতগাপতঢন্র হাব পন্ত্রষোগে আ্ঞাতখা। 

ি০্শষ দ্রব্য £--গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন, পত্রাি লিখিবার সঙ তাঙাও 
যেন অগ্রগ্রংপূর্বক তাহাদের গ্রাহক-সংখ্যা ডচল্রখ কতরন 1 ঠিকানা পরিবতন করি 
*ইপে পুব মাসের শেব সপ্তাহের মধো আমাদের নিকট পন্ত্র পৌঞানে!। পরকার। পরিবতি: 
ঠিকানা জালাঠবর সময় পূর্ব ঠিকানাও অবধশ্রহক উন্লেখ করিবেন । উদ্বোধনের চাঙা মনি- 
অভারযোগে পাঠ।ইলে কুপছেল পুরা? লাম-তিকান? ৪ গ্রাহক-সংখ্যা পারক্ষাঃ 
করিক্লা লেখা আবশ্যক । অফিসে টাকা জম! দিবার সময় £ সকাল ৭1ট' ভগ 
১১টা; বিকাল ২)টা হইতে ৫টা। রবিবার অফিস বন্ধ পান । 

কাঙ্শ পযগুডী উদ্বোধশ কাধালক়, ১ াদ্বাধন তন, বাগবাজর, কঙপিকাত-" ****৩ 


নে তর 350১০৮৯ত পিজি কল ক আজ লগা: 5১০১ ১টি াড00208২অত্ক ৪৭ 
মি র্‌ 





কচেয়কখানি নিতসত্দী বই £ ৃ 

শামী বিডবক্ঞালঢন্দর বানা ও চলা (দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ ) চলে ১৩৪৫২ 1.1 
প্রতি খণ্ড--১৪২ টাকা । ম্ুলভ সংস্করণ সট ১**২ টাক প্রতি খণ্ড ১*২ টাকা। 

ল]ল্ীরামক্কষ্ণলীলাশ্রসহঙ্গশ্বামী সারদানন্ন । ব্বাজসংস্করণ (এই ভাগে ১ম কইতে ৭ 
খণ্ড ): ১ম ভাগ ২৮.০০, ২য ভাগ ২২.৫০। সাধারণ £ ১ম খণ্ড €.২৫, ২য় খণ্ড ৭-৮"। 
ওয় খণ্ড ৮.২৫, ৪র্থ খণ্ড ৯.৫", ৫ম খণ্ড ১১.৫*। 

ীকপীরামকুষফ্-প্রুী।থ- অক্ষয়কুমার সেন | ২৬২ টাক' 

্গীমণ সারদাত্দেবী-_ন্বামী গম্ভীরানন্দ । ১৭১ টাকা 

গ্লীলীসাচয়র কথা প্রথম ভাগ ৭:৫০ টাকা? ২য় ভাগ ১*.*' টাকা 

উপানিষদ্‌ গ্রশ্থাবলী-স্বামী গল্ভীকানন্থ সম্পার্দত। 
১ম স্াগ ১৫২ টীকা ; ২র ভাগ ১১.** টাকা তৃতীয় জা্গ ১১১ চাক 

ব্গী ব্রীচগ্তীী__স্বামী জগদীশ্বরানন। অনুদিক | ৮৪৫ টাক? 

শসদ্ভগ ব্দ্গী ভ--শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত, স্বাযী হরগলানজ জম্পািত। ১২৫ 


উত্হাপধন কার্যালয়, ১ উত্ছ্বাধন লন, কলিক ভ্1-9০০০০৩ 





জীরামকৃ্ 
বাকৃঢা 


অ।বেপন 


বাকুড। শ্রাবামকরষ। মঠ বেল ৬ মতে একটি শাখাকেপ্র। [িখিত ১৯১৭ সাল 
হইতে এই কেন্ট্টি ৪ইটি দাতব্য চিকিৎসাণখ, একটি গ্রন্থাগাব, একটি এনিষাদট 
প্রাথমিক বিঞাপয় ও এণক্ধািপ মাধ্যমে তি ধন লিবিশেষে জনসাধারণের 
সেব। করিয়া আসিতেছে । ইহা হাডা এই আশ্রমের মন্দিবে শ্রাম্মরামকুধদেবের 
একটি আকধণীয মমণ বিগ্রহ আছে শ্রাভগব।নেব নিত্যপৃঞা, সান্ধ্য-আগা্রিক 
ও ৬জন, পধনালোচনা, মহ পুকতপেখ জন্মাঠি। উতর এর প্রতি একাঁদ শীতে 
সমবেওকগে বামনমি-ংকীতন৪ অন্৩ হহ্র। থাকে । ধ্শিপান ও শাঙ্িকানী 
ভত্তদের নিকট হত যে প্রাণ গ্াইবার একট স্থ(শ তাল বল। ৭15০) মাএ । 
নেক দিনের এই সুশ্দৰ মন্পিপাটিব একটি অল খাটিব নিচে বপিয়। মাগার 
ফলে সমস্ত মন্দিরটি বিশেষভাবে ক্ষাতগ্র» হদ্যায ১চাখ আশু সঙ্গাণ একী 
প্রয়োজনীয় হইয়া পদিযাছে । মান্দলের এই সংশাধক্াহে গাশ্বন|নক্ এক জা 
টাকা লাগিণে 
ইত। ছাঢা আমসমাপু প্রাচীরের সমান এ চগাটখাট উন 955 ক কাঠের পশু 
আবও এন লক্ষ ঢাকার প্রয়োজন 
ণাবৃড অত) পরিদ্ব ও খবাগাঙিত অত 1 শ্ুতবা হই সপ হত অথ 
সংঞচের আশা এুবহ কম | উশিখিত ক1২গুলিব কানুন পল সনল। বশে 
নিট আঘিক সাহায)দানের আগ্য আমব। সাগ্গাব এ হেবপশ আনাহততা০। 
১। সাহাযে)র চেক “রামকুন্ত মণ পাতীডাত এই ন লে পিখিতে হবে । 
১। এ সকল দাশ হনক্াম ঢাকা গ্যালগ ১৯৬১ এ ৮০ ধারা এপারে 
আমকবদুত্ত 
১৫শে নঙেম্দব, ১৯৮০ নিবেদণ 
বঃ॥1 অছয়'নপ্ন 
এধ গা, শীবানকুসত মঠ 
াকুডা 


| 
! 
| 
ৃ 
| 
পু 
ৃ 
| 





£ তে $& রর টি র্ রি রা ৪ 
৫ ০ 

ৃ এপুসটর্থী পপর ৬ 
এবারারাররাহ/হির, ওরাও সপ্ত ও ও ০ পর ও রা? 880 বাসা আচ (পচ গজ, ৪ ৬ উন জ্৯ 

প্রচ বিজন "ওনার | হা রশ হান চরের বটি জে জজ 


নিল ভন লু রক লিল 


শি 


* তজবাগিন্স্েক্ম + 
পৃজ্যপাদ স্বামী বিস্তদ্ধানন্দজী সম্বন্ধে বহু প্রশংসিত ও পুজনীয় স্বামী অভয়ানন্দজীর 
আশীর্বাণী সম্ঘলিত একটি অপূর্ব সংকলন। 











প্রাপ্তিস্থান : বেলুড় মঠ ( শো রুম), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং ... 
প্রকাশিক! শ্রীপুরবী মুখোপাধ্যায়, ৭৫ বগ্ডেল রোড, কলিকাতা-৭০০১৯। 








সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


পাম মাইকেন ঠোরমূ 


২১%ঃজার. জি.কর রোড, 
স্টামবাজার, কলিকাতা-৪ 





ফোন £ ৫৫-৭১৩২ গ্রাম 2 গ্রামোসাইকেল 


€৫-৭ ১৩৩ 


এ একা উদ্বোধন | অগ্রহায়ণ) ১৬৮৯ : 








' অবতার লীলার অদ্ধিতীয় ও সর্বশ্রেষ্ঠ প্রামান্ত মূলগ্র্থ ; 


্ীশ্রীরামকৃ্চকথামৃত 


প্রীম-ক থিত | 
€৫ খণ্ডে সমাপ্ত.) মুল্য $ গ্রতি সেট ঃ কাপড় ৭* টাকা, বো ৬. টাক 


ভ্ীরামরুষ্টের অন্তরঙ্গ পাধদ ও লীলাসহচর, তীর অমৃত-কথার ভাত্তীযী, তার 
আদিষ্ট” ভাগবতকার হলেন স্রী-ম ( মহেকনাধ ওপ্ত)। “কথামত” শুনিয়া 
জীঙ্রীম! বলেন শ্রীম'কে--“তোমার সুখে শুনির। বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত 
কথা বলিতেছেন” । দ্বামীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, «...এখন বুঝিলাম...এই 
মহান ও বিশাল: কাঁজটির জন্য ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রািক্নাছিলেন। 
মনীবী 89029509 2018908 বলেন, 911 15 ০00 ০? 91600910111 
€789010846. মনীষী 4০ 7785265 বলেন, “971 15 ৮901 75 10108000620 
1105 ড/011013 1100905৩০01 1:051087205-- ইত্যাদি । 


1 
প্রকাশক. : সীমার ঠাকুরবাড়ী (কথাস্থত ভরন ) ঃ 
১৩/২, গুরুপ্রমাদ চৌধুরী লেন, কলি-৭০০*০৬। ফোন £ ৩৫-১৭৫১। 

















ইষ্ট ই্ডিয়া আর্মাদ কো 


বন্দুক, রাইফেল, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ভুজের 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 
ফোন ॥ ২৩২৯৮৯ ১, চৌরক্বী রোড, কলিকাতা-১৩ গ্রাম £ ডিফেপ্তার 





(8884১ 9172 20০৪৫ 


ছুটি, স্টি টে যর 


হ08795 05 58758 7০% ) 7074 সহ 4 


0600 ২7601071577 ৩, 
90626: 57,020 70001 : 
22-55657 :22-72129 1, 17৬7390াখ ২০৬। 
20/100) 281882া 9াতা (5700দ--1 ॥ 


(081.00পপ৯-] 25-6089 













রেট ২৯ ু 
224 





১। দিব্য বাদী ৪ *** ৫৯৩ 
২। কথাপ্রসঙ্গে  “দ্বিবিধা নিষ্ঠা'__ : 
শংকরাচার্ষের দৃষ্টিতে ০৪০ *** ৫৯৪ 
৩। স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র ""' না উল 
৪। স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র *** ৭ 
৫। ফুটে রাবী. - ্াসীবীরেরানন্দ. “৮ ৬৭ 
৬। ধর্মপ্রসঙ্গ -** স্বামী দেবানন্দ *** ৬৪০৪ 
৭। কাশীপুরে ভ্রীরামকৃষ +** স্বামী প্রভাননদ এ 
৮। বিপ্লবী নরশার্দ্ূল যতীন্দ্রনাথ '** জক্তর অমিতাভ মুখোপাধ্যায়*”* ৬১৫ 





যে তার উপর নির্ভর করে, তিনি তাকে 707 


সকল বিপদ হতে রক্ষা করেন। 
প্রীত্বীম। সারদাদেবী ৪চ77)9, হ/157 1079, 
মনতেশা 19789 & 40০] 
না +€রযাখাতছ:ও 
উদ্বোধনের মাধ্যমে 2152565 (০0179501 
প্রচার হোক 


9217019179102101 হুন09119755 
55/1, ই. 5, 3০9৫, 71915277 22:0555 
এই বাণী। [২০০০০ 886/887 0214 


--ভ্রীন্বুশোভন চট্টোপাধ্যায় 


০ নি: ৫ 
4 ইজ - ১ 
[৩ ল$রজা রাম কষ, ও 
. জঙ্গ্যাপিনী শীহর্গামাতা! চিত । 
অল ইন্ডিয়া রেডিও £' বইটি পাঠক-যনে 
গভীর রেখাপাঁত করবে | যুগাবতার রামরুফ- 
পারদাদেবীর পীরন-আলেখ্যের একখানি 

দপিল 'হিপাৰে বইটির বিশেষ 
একটি মুল্য আছে। 
অষ্টম মুদ্রণ, ছ্িতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
৮৬$] বোর্ড বাধাই, মুল্য-”২০২ 

দুর্গান। 
ইসারদাঘাচগার মানদকল্তার অীবনকথা। 
শ্রীহ্বরভাপুরা দেবা রচিত। 

বভার জন ও অপরূপ ভার আবনলেখা, 





কস 


পসাধারণ উার তপশ্তর্ | ."মাহষের 
প্রতি অনন্ত. তালবাসার পরিপূর্ন এমন 
ঘহীয়সী নারী এসুগে বিরশ ৷ 


স্িভিয়াম সাইক্ষে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বজচিত্ে শোভিত, 
সদৃষ্ঠ' বোর্ড বাধাই---১ ৪২. 











এ 





80711081360 0.6.8.5৯7 
8191058/7 6 00018181105 686116$ 


1016৩ ৬ টোামাাও _ 881 81520 [5 তত 18৩ সো 00, 





] 9 ॥8) ১ 61)1)1465 
| দস্ড/2ত 8:৪2কচক্চ 2 | 


88৩৩ 7 ৪১৪৪, 


_ 0১৪১ কাল 
_ট্যো্া তি «উট 





121861050 5৩15 


6১৫15 17 ৫২১০1৮৫৯৩৪৮ 6০৮ ৪0৯ ৩167 2010 





অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭. 





গোৌনীমা 
শ্রীরামকৃষ-শিস্তার জীবনচরিত । 


সন্গ্যাসিনী শ্রীহর্গামাত! রচিত। 
জালশ্বাজার পজ্রিক ঃ8 বাঙালী যে 
আজিও মরিষ্বা যায় নাই, বাঙালীর ষেয়ে 
জীগৌরীমা তাহার আবন্ত তদ্গাহরণ | 
ষষ্ঠ মুদ্রণ--দ্বিতীক়্ প্রকাশ, ১৮৩৬ 
সবল্য-_-১৪. 
লাধন! 
দেশঃ সাধন! একখানি অপুৰ সংগ্রহ্গ্রথ। 
বেদ, উপনিষদ, গীতা..*গ্রতৃতি হিন্দুশাস্ত্রের 
স্থপ্রসিদ্ধ বু উক্তি স্থলশিত স্তোত্র এবং তিন 
শতাখিক''*লঙ্গীত একাধারে সন্গিবিষ হইয়াছে । 
লগ্তষ সংস্করণ-_-১৪.. 


সাধুশ্চতুষ্টর 
ক্বামিজী-লহোদর মনীষী আীমহেত্্রনাথ দত্তের 
মনোজ রচনা । তৃতীয় সুদ্রশ--৪. 


শ্ীত্ীসারদেশ্বরী আশ্রম, ২৬ শৌরীমাত। সরণী, কাঁশিকা তা-ও 
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এটিও উদ্বোধন [&] 
৯। আহ্িক (কবিতা) '** শ্রীমতী জ্যোতির্মরী দেবী *** ৬২৩ 

১০। ন্ুফীসাধন! ও স্ফীসাধক ..* শ্রীর্িতকুমার আচার্য -** ৬২৪ 

১১। সমালোচনা *** চলমান; ১০ ৬৩৬ 

১২। রামকৃষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন সংবাদ **. ১০ ৬৩২ 

১৩। শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ রর ১১০ ৬৩৩ 

১৪। বিবিধ সংবাদ *** "** ৬৩৮ 

১৫। প্রচ্ছদপট -** স্্রীরামানন্দ বন্দোপাধ্যায় 
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উদ্বোন . -  অগ্রহারণ) ১৩৮৭ 





গ 





আপনি কি ডায়াবেটিক. 2১০০6: 1 (50 2 2 


তাহলেও, হবন্যাহু মিষ্টান্ন আন্মাগনের . 
আনন্দ থেকে নিজেকে বঞ্চিত কয়বেন 9709 16াএন 80৬ 


উ (9 118. 


ভায়াবেটিকদের জন্ত প্রস্তত 


গরসগোলা ক+রসোসালাই 57555 
সঈসলোন্প প্রস্থৃতি 01464. 88৮2 
কে. সি. দাশের 
ভু ্স গু গু 
এনপ্লযানেডের দোকানে লব সময় ৪ রে পু দি 
পাওয়া যায় ্‌ 
0 

১১, এসগ্ল্যানেড ইষ্ট, ক্গিকাতা-১ 9210, ঈসা তাজা 097৪ 90৩ 

ফোন £ ২৩-৪৯২, 0414077-5-52 





1777 6০৫ ০০771177665 &] 
0770010770২ & ০০ 
19001900018 & 02716-0দা0216 01 20209 8 1-108080006 
67/45, 50800 2২০৪৫, €091-7000097 
[৮100৩ : 552850, $5-909 


॥ ওরিয়েপ্টের শ্রীরামকষ্*-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 





রেখামা রোল"। বিরচিত ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
খবি দাস অনূদিত লীলাময় ভ্রীরামকফ ৮** 
জীরামরুষ্ণের জীবন ১৫৯৬ জীমা লারদামণি ৮*** 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫০০ মহামানব বিবেকানন্দ ৮** 
শিশু ও কিশোর নাটক উ 
প্রবোধকুমার পরকার বিরচিত ২০১৪৪ হর 
বিশ্বজয় বিবেকানন্দ ২'০* 
বিশ্বন্বাতা ভ্ীরামকফ ২'*০ শরতিনাখ চক্র্তা 
ছোটদের বিষেকানন্দ ২'০* 


বিশ্বজ্বননী লারদামণি ৩০৯ 
॥ ওরিয়েন্ট বুক ভিজ্ডরিবিউটল। ৯ গ্তানাচরণ দে উট । কলিকাতা” ৪ 





উঠ্রহািণ, ১৩ উদ্বোধন %) 


জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে ভগবান কল্পতরু । কল্পতরুর নিকট 
গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার বসে যে যা! প্রার্থনা করে তাই তার 
! হুয়। লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের 


বত এগোবে, ততই দেখবে | দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়, তখন "খুব 
তিনিই সব হয়েছেন_তিনিই সব | সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে 
। করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইট্ট। হয়। 


_শ্ীরামকষ্ঃদেব - শ্রীরামককদেব 
শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত 
জনৈক ভক্ত ভক্ত 
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ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় সন্ধান করুন 
দেশী বিদ্বেশী'বু কাগজের ভাণ্ডার 


এইচ. কে. ঘোষ ম্যাও কোং 


২৫? সোয়ালে৷ জেন,কলিকাস্কা-১ 
টেলিফোন £ ২২-৫২০৪ 





[৮] 


উদ্বোধন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ 





_. হোঁফ্যাধিক উষধ ৪ গন্তক 


সোসীর আরোগা বং ভাকারের স্নাষ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর । আবাদের 
প্রতিষ্ঠান আুবগ্রাশিন, বিশ্বন্ক এবং বিশুদ্ধতায় 
সর্যঞরেঠ । নিশ্চিন্ত মনে খাটি প্রীহধ পাইতে 
হইলে অ+মাদের নিকট আন্মম। 

হোজিগওপ্যাথিক পারিবাযিক 
ডিকিৎুলা! একটি অতুলনীয় পুস্তক। বহু 
মূল্যবান তথ্যসমৃন্ধ এই বৃহৎ গ্রন্থের চতুবিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ প্রক+শিত্ব কইল, মূল্য ২৫'** 
টাক] যাত্র। এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাভ হইবে প্রচলিত বহু পুস্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না । আজই একখঞ সংগ্রহ 
করুন। নকল হইতে সাবধান! আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক যত্পূর্বক দেখিয়া লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষি্থ সংস্করণও 
পাওয়া যায়। মুল্য টা: «'৫* ষান্্। 


বহু ভাল ভাল কোষিওপ্যাথিক বই 
ইংরাজি, হিন্দী, বাংলা, উড়িক! প্রন্ভৃতি ক্কাষায 
আধর! প্রকাশ করিয়াছি | ক্যাটালগ দেখ: 


সীতা ও চণ্ডী (কেবল মুল) পাঠে 
জন্য বড় অক্ষরে ছাপ]। মূল্য ৩** টাক! 


কিসাষে। 

স্কোজ্জাবলী-বাছাই করা. টৈচিক, 
শান্তিবচন ও স্তবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক € 
দ্নেশাখ্মবোধক সঙ্গীত । অতি সুন্দর সংগ্রহ, 
গ্রতি গৃহে রাখার যত । ওর্থ সংস্করণ? মূলা 
টা: ৪৫, মান্ছ। 

ঞঞ্জচগ্ং_একাধিক প্রখ্যাত টীকা! ও 
বিস্তৃত বাংল! ব্যাখ্যা সম্ছলিভ বড় অক্ষরে 
ছাপা বৃহৎ পুস্তক। এমন চমৎকার পুস্তক 
আর তিতভীয় নাই। মূল্য ১৫'** টাকা । 


এম, ভট্টাভার্যয এ& কো প্রাইভেট ভিও 
'618-.6]177010য়ার হোমিওপ্যাধিক কেমিউল এণ্ড পাবলিশা চ9০0৫ 2 222586 
৭৩ নেতাজী স্মতাষ রোড, কলিকাতা-১ 








রঘুনাথ দত্ব এগু সন্স প্রাঃ লিঃ 


জর্ববপ্রকার;কাগজ কালি লেখন সামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা 
রিঘুনাথবিল্ডিংস্‌! 


৩২-বি' ব্রাবোণ রোড, কলিকাতা-৭* ** *১ 


অন্যান্য শাখা £ 
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ছানেহ ভাবা গেও্র 


পাইওনীয়ার নিটিং মিলন লিঃ, পাইওনীয়ার বিন্ডিংস, কলিকাতা-২ 





শন্লাজ দোক্মলে পাওয়া যায় 











৮২তম বর্ষ, ১১শ সংখ্য। অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ 


শ্রম হওয়াই চরম লক্ষা, পরম পুরুধাথ | তবে মানুধ তো আর সর্বদা 
পরহ্মাসস্থ হয়ে থাকতে পারে না! ঝুখানকালে কি শিরে তো থাকতে হবে। 
তখন এমন কর্ম করা উচিত, বাতঠে লোকের শ্রেয়োপাশ হর! এইজন্য তোদের 
বলি, অভেদবুদ্ধিতে জীবসেখারূপ কম কর। কিন্তু বাবা, কনের এমন মারপ্যাচ 
বে বড় বড় সাধুরাও এতে বদ্ধ হয়ে পড়েন। সেইওন্য ফলাকাজ্জাহীন হয়ে কর্ম 
করতে হয়। গীতার এ কথাই বলেছে । কিছু আনবি, বজ্ঞানে কর্মের 
অনুপ্রবেশ নেই ; সংকম্ দারা বড়জোর চিৎশুদি হর আজগাই ভাষ্যকার 
( শঙ্করাচার্ধ ) জ্ঞানকর্মসমুচ্চয়ের প্রতি এড তীর কটাক্ষ ৩ ফোধারোপ করেছেন । 
নিফাম কন থকে কারও কারও শ্রহ্ধজ্ঞান হতে পারে! এও একটা উপায় বটে, 
কিন্ত উদ্দেশ্য হচ্ছে এক্সজ্ঞানলাভ | একথাটা বেশ কারে জেনে রাখ বিচারমার্গ 
ও অন্য সকল প্রকার সাধনার ফল হচ্ছে ্মাগিত। লাভ করবা জ্ঞানপথই আশু- 
ফলপ্রদ এবং সবমত সস্থাপক-"। তবে বিচারপদে চলতে চপতেও মন হুস্তর 
তর্কজালে বদ্ধ হয়ে ধেতে পারে । এইজ সঙ্দে সঙ্গে বান করা চাই । বিচার ও . 
ধ্যানবলে উদ্দেশ্যে বা! ত্রশ্মতত্ধে পৌছুতে হবে। এগ্রহভাবে শাধন করলে 8901-এ.. 
(লক্ষ্যে) ঠিক পৌছানে। ঘায়। আমার মতে, এই পথ সহজ ও আশুফলপ্রদ | 
স্বামী বিবেকানন্দ, 


| স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও এ৮পা, ১ম সং, ৯১৮৪ ] 


কথা প্রসঙ্গে 
'দ্বিবিধা নিষ্ঠা”-শংকরাচার্ধের দৃষ্টিতে 


গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় 
শ্রীভগবান অর্ঞনকে বলিতেছেন : 
লোকেহশ্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠ] পুর প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ ॥ 
হে নিষ্পাপ [ অর্জন], ইহলোকে ধাহার। 
জ্ঞানের অধিকারী, তাহাদের জন্য জ্ঞানযোগ এবং 
ধাহারা কর্মের অধিকারী, তাহাদের জন্য কর্মযোগ 
এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার কথা আমি পুরাকালে 
(সৃষ্টির আদিতে ) বলিয়াছি। 

গীতার এই শ্লোকটির ভানে শংকরাচাধ 
বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, শ্রীভগবানের 
বক্তব্য এই যে, কোনও যুক্তির হ্বারাই 'জ্ঞান” ও 
কর্পের সমুচ্চয় কর! যায় না । এখানে জ্ঞানের 
অর্থ যে জ্ঞাননিষ্টা বা জ্ঞানযোগ এবং “কর্মের অর্থ 
যে কর্মনিষ্ঠা বা কর্মযোগ, তাহা শ্লোকটিতে প্রযুক্ত 
“জ্ঞানযোগেন” এবং “কর্মযোগেন” শব্দদয় হইতেই 
স্পষ্ট উপলবা হয়। স্থৃতরাং এংকরাচাষের মতে 
একই ব্যক্তি যুগপৎ এই দ্বিবিধ নিষ্ঠার অধিকারী 
হইতে পারেন না। আরও সহজ কথায়, কোনও 
ব্যক্তি একই কালে কর্মযোগী এবং জ্ঞানযোগী হইতে 
পারেন নাহয় তিনি কর্মখোগী হইবেন, না হয় 
জ্ঞানযোগী। অবশ্য এ-সকল কথা মোক্ষার্থীর 
প্রসঙ্গেই উঠিতেছে। কারণ কোনও যোগেরই 
ধার ধারেন নাঁ-এইরূপ লোকের অভাব তো 


ন্নোকে 


১ আঁচাধ শংকরের ন্যায় সকলেই জ্ঞান 


প্রমুখ সমুচ্চয়বাদীরাও আছেন। 


নাই-ই, বরং অধিকাংশ লোকই যে মোক্ষ বা 
তাহার উপায় সম্বন্ধে চিন্তাও করেন না, ইহা! 
সকলেরই প্রত্যক্ষ । 
শুধু যে গীতার এই ক্লোকটিণই ব্যাখ্যায় 
ংকরাচাধ জ্ঞান ও কর্মের অসমুচ্চয়বাদ স্থাপিত 
করিয়াছেন, তাহা নহে । গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীস্ব 
অধ্যায়ের ভাষ্বভূমিকায় তিনি এই বিষয়টি লইয়া 
অতি বিস্তারিত আলোচন! করিয়াছেন। গীতার' 
অন্যত্রও তাহার ভাষ্ে এই বিষয়ের উল্লেখ দেখা 
যায়। স্তধু গীতাভাষ্তে নহে, উপনিষদ্ভাস্তে এবং 
্রদ্মস্থত্রের ভান্তেও যেখানেই তিনি সুযোগ 
পাইথাছেন, নানা যুক্তি-তর্কসহায়ে তাহার এই- 
বিষয়ক সিদ্ধান্ত উপস্থাপিত করিয়াছেন। ফলে 
তাহার রচনায় জ্ঞাণ ও কর্মের বিরোধিতার বিচার 
একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া 
রহিয়াছে । যুক্তি ও প্রমাণসহ আমরা তাহার 
বক্তব্যটি অনুধাবন করিতে প্রয়াস পাইব। 
প্রথমেই উল্লেখ্য যে, জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয়» 
বা অসমুচ্চফের বিচার কেবলমাত্র সকাম কর্মের 
ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে; উহ নিষাম কর্মকেও 
কুক্ষিগত করে। কারণ, গীতার "দ্বিবিধা নিষ্ঠার 
প্রসঙ্গে ইহ] পূর্বেই বল হইয়াছে যে, এস্থলে 
কর্মনিষ্ঠা'র২ অর্থ কর্মযোগ । এবং কর্মখোগে যে 
সকাম কর্মের কোনও স্থান নাই, তাহা বলাই 


ও কর্মের অসমুচ্চযবাদী নহেন। আচাধ ভাস্কর- 
তবে তাহাদের “জ্ঞান; আর শংকরাচাধপ্রমুখ অদৈতবাদীদের 


জ্ঞানের মধ্যে আকাশপাতাল পার্থক্য । অর্থাৎ, অসমুচ্চয়বাদীরা জ্ঞান” শব্দটির যে-অর্থ করেন, 


সমুচ্চয়বাদীর সেই অর্থ করেন ন1। 


২ “কর্মনিষ্ঠা” বলিতে কেবল সকাম কর্মে শিষ্ঠা বা কেবল নিষ্ষাম কর্মে নিষ্ঠা বুঝায় ন1। 
উভগ্বিধ নিষ্ঠা বুঝাইতেই শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। আলোচ্য গীতাঙ্গোকে “কর্মনিষ্ঠা'র অর্থ 
কর্মযোগ $ অর্থাৎ, নিষ্ষাম কর্মে নিষ্ঠা। মীমাংসকগণের “কর্মনিষ্টা, সকাম কর্মে নিষ্ঠার ছৃষ্টাত্ত? 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


বাহুল্য । যিনি নিষ্ধীম কর্ম করেন, তিনিই 
কর্মযোগী। স্ৃতরাং শংকরাচার্ধ যখনই বলিতেছেন 
যে, কর্মের সহিত জ্ঞানের সমুচ্চয়, সমাহার বা 
সমন্বয় হইতে পারে না, কারণ জ্ঞান ও কর্ম স্থিতি 
ও গতির ন্যায় পরস্পরবিরোধী, তখনই তিনি কর্ম 
বলিতে সকাম কর্মেরই কথ! বলিতেছেন, নিষ্কাম 
কর্মের কথ! নহে-_এইরূপ সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং 
প্রমাণবিরুদ্ধ । এ-বিষয়ে প্রমাণম্বরূপ বৃহদারণ্যক 
ও তৈত্তিনীয় উপনিষদের শাংকরভাষ্ত হইতে উদ্ধৃতি 
দেওয়! যাইতে পারে। 


বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় 
ব্রাহ্মণের স্ব্দীর্ঘ আভাসভাষ্যে জ্ঞান ও কর্মের 
বিরোধিতাপ্রসঙ্গে শংকরাঁচার্য বহু যুক্তি ও প্রমাণের 
অবতারণ। করিয়াছেন। এক জাবগায় তিনি 
লিখিয়াছেন £ “যত তু কৈশ্চিৎ উচ্যতে--বিছ্যা- 
সহিতং কর্ম নিরভিসন্ধি বিষ-দধ্যাদিবৎ কার্ধান্তরম্‌ 
আরভতে ইতি, তৎ ন;ঃ অনারভ্যত্বাৎ যোক্ষন্। 
বন্ধননাশ এব হি মোক্ষঃ, ন কাধনৃতঃ ; বন্ধনং চ 
অবিদ্া। ইতি অবোচাম। অবিদ্যায়াঃ চ ন কর্মণা 
নাশঃ উপপদ্ঠতে***।১ অনুবাদ : কেহ কেহ যে 
বলেন, নিরভিসঞ্ষি (নিক্কাম ) কর্ম বিদ্যার (জ্ঞানের) 
সহিত অনুষ্ঠিত হইলে বিষ ও দধি প্রভৃতির ন্যায় 
কাধান্তরের উৎপাদক হয়, তাহাও [ ঠিক ] নহে; 
কারণ, যোক্ষ অনারভ্য (কোনও প্রকার কর্মের 
দ্বার] উৎপাগ্। নহে) ) বন্ধননাশই মোক্ষ ; উহ] কাধ 
বা উৎপাদ্ পদার্থ নহে ; আর বন্ধন যে অবিদ্যা-_ 
ইহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি ; কর্মের দ্বারা 
| কখনও ] অবিগ্ভার নাশ হয় না[ কেবলমাত্র 
জ্ঞানের দ্বারাই হয় ]* এই আভাসভাষ্বোেই 


কথাপ্রপঙ্গে 


৫৯৫ 


তিশি “নিরভিপদ্ধি” অর্থাৎ নিফাম কর্ম ও জ্ঞানের 
বিরোধিতার পুনরায় উল্লেখ করিয়াছেন। 

তৈত্তিগীয় উপনিষদের শাংকরভান্তেও জান ও 
কর্মের বিরোধ-সম্পাঁকত স্্দীর্ঘ বিচার একাধিক 
স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। শীক্ষাবল্লীর একাদশ 
অন্ুবাকের ভাষ্ের এক স্থলে শংকরাচার্য 
লিখিয়াছেন : “বিরোধাৎ্ চ বিদ্যা-কর্মণোঃ সমুচ্চ- 
যান্থপপত্তিঃ | প্রলীন-কত্রণ্দি-কারক-বিশেষ-তন্ব- 
বিষয় হি রব্া তদ্বিপরীত-কারক-সাধ্যেন কর্মপ! 
বিরুধ্যতে ।*""ন চ সম্প্রদান।দি-কারক-ভেদাদর্শনে 
কর্ম উপপদ্ধতে | অর্থাৎ, জ্ঞান ও কর্মের বিরোধ 
থাকায় সমুচ্চয় যুক্তিযুক্ত নহে। জ্ঞান এমন একটি 
বিষয় যে, উহাতে ক, কর্ন প্রভৃতি কারকসমূহ 
প্রলীন হইয়! যায আর কর্ম উহার বিপরীত কর্তা 
প্রভৃতি কারকের দ্বারাই সাধ্য; স্থতরাং বিদ্যা 
(জ্ঞান) কর্মের বিরোধী ।*"*সম্প্রদান আর্দি কারক- 
সমূহের ভেদ না দেখিলে কর্ম সম্ভবই হয় না। 

বলা বাহুল্য, এই ভাষ্তে শংকরাচাধ যে দার্শনিক 
বিচার উপস্থাপিত করিক্বাছেন, তাহাতে সকাম ও 
নিষ্কাম উভয়বিধ কর্মই তুল্যমূল্য। 

স্ৃতরাং আমরা দেখিলাম যে, শংকরাচাধের 
মতে নিফাম কর্মও জ্ঞানের বিরোধী । বুহদারণ্যক 
ও তৈত্তিরীয় উপনিষদের পূর্ধোদ্ধত ভাষ্যে এই 
বিরোধের কারণও আমর] লক্ষ্য করিলাম । গীতা- 
ভাস্ত হইতে এই বিরোধের কারণ আরও স্পষ্টতর- 
ভাবে প্রদধিত হইতে পারে, যেহেতু গীতায় নিফাম 
কর্ষ বিশেষভাবে আলোচিত । শংকরাচাধ 
বলিতেছেন, নিষ্কাম কর্মীর মনোভাব হইতেছে-. 
আমি কর্তা, ঈশ্বরার্ধে ভৃত্যবদ্ৎ কর্ম করিতেছি 


কারণ, তাহারা শ্ব্গািকামনায় বেদবিহিত কর্ম করেন। (ইঈশোপনিষদের শাংকরভান্তভূমিকা ও 


দ্বিতীয় মন্ত্রের শাংকরভাম্য দ্রষ্টব্য )। 


৩ পূর্বপক্ষীর বক্তব্য এই যে, বিষপানে মৃত্যু হয়, দধিসেবনে শ্গেম্মাদি দোষের উদ্ভব হয়, 
কিন্তু বস্তবিশেষের সংযোগে বিষকে রসারনে পরিণত করা যায় ; ধরি শর্করার সহিত মিশ্রিত হইলে 
ক্ষতিকর হয় না, পুষ্টিকরই হইয়া থাকে? স্ৃতরাং নিষ্কাম কর্ম অবিষ্ঠার অন্তর্গত হইলেও জ্ঞানের সহিত 


€৯৬ 


(“অহং কর্তা, ঈশ্বরায় ভূত্যবৎ কর্ম করোমি-_- 
গীতা ৩1৩০, শাংকরভান্য )। পক্ষান্তরে জ্ঞাননিষ্ঠ 
ব্যক্তির মনোভাব হইতেছে--'আমি অকতা 
আত্মা ।” সুতরাং ইহা? স্পষ্ট যে, একই ব্যক্তির 
যুগপৎ এই দুইটি বিপরত মনোভাব থাকিতে পারে 
না । একই ব্যক্তি একই কালে 'আমি কর্তা, আমার 
সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরের 
শ্লীতির জন্যই কর্ম করিতেছি” এবং “আমি অকর্তা ; 
এক অদ্বিতীয় ক্রিয়া-কারক-ফল-ভেদ-শৃন্য আত্মাই 
আছেন, ঈশ্বর-জীব-জগং তাহাতেই অধ্যন্ত এবং 
আমি সেই নিক্রিয় নিরবদ্য নিরঞ্জন আত্মা" 
এইরূপ বিপরীত মনোভাব লই! সাধনা করিতে 
পারেন না। এইজন্যই শংকরাচ।য বলিতেছেন যে, 
জ্ঞান ও নিষ্কাম কর্ম স্থিতি ও গতির ন্যায় পরস্পর- 
বিরোধী (“স্থিতিগতিবধ্ধ পরম্পরবিরোধাৎ্-_গীতা, 
€ম অধ্যায়, শাংকরভা্যভূমিক! )। 

এখন প্রশ্ন : কে এই প্রথমোক্ত মনোভাবের 
অধিকারী, কেই বা শেষোক্ত মনোভাবের 
অধিকারী ; শংকরাচার্য ইহাঁর সস্প্$ট উত্তর 
দিয়াছেন--গৃহী ব্যক্তিই প্রথমোক্ত মনোভাবের 
অধিকারী, গৃহীই কর্মযোগী $ সন্ন্যাসীই শেষোক্ত 
মনোভাবের অধিকারী, সন্ন্যাসীই জ্ঞানযোগী। 
গীতাভান্তে তিনি এই কথা বহুবার বলিয়াছেন । 

কর্মযোগ যে ভে্দরশী গৃহীদের দ্বারাই সম্ভব, 
অভেদরদর্শী জ্ঞাননিষ্ঠ সন্্যাসীদের দ্বারা সম্ভব 
নহে, তাহা গীতার “অদেষ্টা সর্বভৃতানাম্” ইত্যাদি 
শ্লোকটির (১২১৩) ভাস্তভূমিকায় শংকরাচাধ 
অতি সুন্দররূপে বুঝাইয়াছেন। 

গীতার বষ্ঠ অধ্যায়ের ভাষ্যভূমিকায় তিনি 
লিখিয়াছেন : যাবৎ ধ্যানযোগারোহণাসমর্থঃ 
তাবৎ গৃহস্থেন অধিকতেন কর্তব্যং কর্ম" 1, 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ-”১১শ সংখ্যা 


অর্থাৎ গৃহী ব্যক্তি যতদিন পর্যস্ত ধ্যানযোগে 
আরোহণ করিতে অসমর্থ থাকেন, ততদিনই তিনি 
কর্মে অধিকারী এবং কর্ম করিবেন। তাৎপর্য এই 
যে, ধ্যানযোগে আরোহণে সমর্থ হইলেই তাহার 
গৃহত্যাগ করিয়া সন্গ্যাসী হওয়া! উচিত। এই 
তাৎপর্য আমাদের ম্বকপোলকলিত নহে, 
ষষ্টাধ্যায়ের শাংকরভাষ্তেই ইহা স্পষ্টূপে 
উল্লিখিত । প্রশ্ব হইবে, জ্ঞানযোগের কথা 
হইতেছিল, অকন্মাৎ ধ্যানযোগের কথার অবতারণ' 
কেন? ইহাব্ উত্তরে শংকরাচার্য বলেন, ধ্যান- 
যোগ জ্ঞানযোগেরই অস্তরক্ব সাধন। স্থতরাঁং 
জ্ঞানযোগের প্রসর্ষে ধ্যানযোগের কথা বলাতে 
অপ্রাসঙ্গিকতা কিছু নাই। 

গীতার যষ্ঠ অধ্যায়ের দশম ক্লোকে “একাকী, 
এবং “রহসি স্থিত_এই দুইটি বিশেষণ সম্পর্কে 
শংকরাচাধ লিখিয়াছেন : 'রহসি স্থিতঃ একাকী 
চইতি বিশ্যেণাৎ সন্্যাসং কৃত্বা ইত্যর্থঃ।, 
অর্থাৎ শ্রভগবান যখন বলিতেছেন, ধ্যানী ব্যক্তি 
একাকী নির্জনে অন্তঃকরণকে আত্মাতে সমাহিত 
করিবেন, ওখন এ দুইটি বিশেষণের তাৎপর্য হইল 
-_সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াই এরূপ করিবেন । 

গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের “বিবিক্তসেবী 
লঘবাশী” ইত্যাদি গ্লোকদ্বয়ের (১৮।৫২-৫৩ ) 
ভাস্তেও তিনি অনুরূপভাবে দেখাইয়াছেন যে, এরূপ 
সাধক জ্ঞাননিষ্ঠ সন্গ্যাসীই হইতে পারেন ('স 
জ্ঞাননিষ্টঃ যতিঃ,; পরমহংস-পরিব্রাজকঃ তৃত্বাঃ 


ইত্যাদি )। গীতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ের 
ভাষ্যভূমিকাতেও এ একই কথা বল৷ 
হইয়াছে। 


“দ্বিবিধ! নিষ্ঠা"র প্রসন্দে আমরা এপর্ধস্ত যাহ! 


সমন্বিত হইয়া অন্ুঠিত হইলে যোক্ষরূপ শুভ ফলেরই উৎপাদক হইবে । ইহার উত্তরে শংকরাচার্ষের 
বক্তব্য : এভাবে মোক্ষ হয় নী। মোক্ষ কোনও “জন্য” ( উৎপাগ্চ ) পদার্থ নহে। বন্ধননাশই 
মোক্ষ এবং কেবলমাত্র জ্ঞানের ঘারাই বন্ধননাশ ( অবিগ্ঠার নাশ ) সম্ভব । 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


আলোচনা করিলাম, তাহা সংক্ষেপে অতি 
সুন্দরভাবে শংকরাচার্-রচিত “সাধনপঞ্চক'-এ 
বিবৃত হইয়াছে । উহার প্রথম শ্লোকাটিতে তিনি 
বলিয়াছেন : গৃহস্থগণ নিত্য বেদ অধ্যয়ন 
'করিবেন, বেদোক্ত কর্মের সুষ্ঠু অনুষ্ঠান করিবেন 
এবং সেই কর্মের দ্বারা ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। 
কাম্য কর্মের আকাজ্ষা পরিত্যাগ করিবেন । 
এইভাবে নিষফাম কর্মানুষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ কর্মযোগী 
হইয়! তাহারা! নিষ্পাপ হইবেন এবং সাংসারিক 
স্থথে দোষদর্শন করিবেন । আত্মপ্রাপ্তির ইচ্ছা 
সদয় সংকল্পে পরিণত করিবেন এবং নিজ গৃহ 
হইতে সত্তর বিনির্গত হইবেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ 
করিবেন । 

এখানে ব্যাখ্যান্বরূপ এইটুকু বলিবার আছে যে, 
গৃহী ব্যক্তি কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্লোকটিতে 
উল্লিখিত নিষ্ষাম কর্ম ইত্যাদি সাধনসমূহ করিতে 
থাকিলে পরিশেষে তাহার চিত্তশ্ুদ্ধি হয়। কর্ম- 
যোগের ফলই যে এই চিত্তস্তুদ্ধি, ইহা শংকরাচাধ 
বারংবার বলিয়াছেন । তিনি আরও বলিয়াছেন, 
চিত্শ্ুদ্ধি হইলে নিত্যানিত্যবস্তবিবেক, ইহামুত্র- 
ফলভোগবিরাগ, শখদমার্দি ষট্সম্পত্তি এবং 
মুমুক্ষুত্-_এই সাধনচতুষ্টয়ের অধিকারী হওয়া! যায়ঃ 
এবং তখনই “নিজগৃহাৎ তৃরণধ বিনিগম্যতাম্র_ 
সত্ব নিজগৃহ হইতে বিনির্গত হইবে, এই সন্যাস- 


কথাপ্রসঙ্গে 


৫৯৭ 


বিধি পালন করিবার যোগ্যতা হয়-_তৎপূর্বে নহে । 
এইরূপ সাধনচতুষ্টযসম্পন্ন বিবিদিষু সন্গ্যাসীদের« 
জন্ঠই মহধি বাদরায়ণ 'অথাতো। ব্রদ্মজিজ্ঞাস_. 
এই স্থত্রের দ্বারা ব্রহ্মহ্থত্রে'র আরম্ভ করিয়াছেন-_- 
গৃহীদের জন্য নহে, কারণ শংকণাচাধের মতে এই 
সত্রে নিগুণ ব্রহ্ধই উদ্দিষ্ট, সগুণ ব্রহ্ম নহেন।* 
সগ্ুণ ব্রদ্ম উদ্দিষ্ট হইলে গৃহে থাকিয়াই উপাসনা 
করা যাইত, গৃহত্যাগী সন্্যাসী হইবার প্রয়োজন 
থাকিত না। 

“সাধনপঞ্চকে'র পরবর্তী চারিটি শ্লোকে অতি 
হৃদক্বগ্রাহিভাবে জ্ঞাননিষ্ঠ সন্যাসীর সাধনা ও 
সিদ্ধির কথ! বলা হইয়াছে ; বাহুল্যভয়ে তাহার 
বিবরণ দেওয়া! হইল না। আমর! শুধু এইটুকুই 
লক্ষ্য করি যে, শংকরাচারধ এই “সাধনপঞ্চকে'ও 
কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের সম-সমুচ্চয় শ্বীকার করেন 
নাই-_ক্রম-সমুচ্চয় স্বীকার করিয়াছেন। অর্থাৎ, 
একই ব্যক্তি প্রথমে কর্মযোগী এবং পরে জ্ঞানযোগী 
হন?) একই সঙ্গে জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী হইতে 
পারেন না। 


আরেকটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বর্তমান 
নিবন্ধের উপসংহার করিব। আলোচিত গশ্লোকটিতে 
( গীতা, ৩1৩ ) শ্রীভগবান “দ্বিবিধা নিষ্ঠার কথা-_- 
কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের কথা! বলিয়াছেন। কিন্তু 


৪ হ্যবর্ণাশ্রমধর্মেণ তপস হরিতোষণাৎ। সাধনং প্রভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্্ম্‌ ॥ _ 


শংকরাচাধ-রুত অপরোক্ষান্গুভূতি, শ্লোক ৩। 


অনুবাদ : নিজ বর্ণ ও আশ্রম-বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান, 


তপন্তা। এবং [ উপাসনার ছার] ] শ্রীহরির প্রসন্নতা হইতে বৈরাগ্যারি সাধনচতুষ্টয় উৎপন্ন হয়। 
৫ গৃহীরাই যে চিত্রশ্তদ্ধি হইলে সাধনচতুষ্টয়ের উদয়ে বিবিধিষু সন্ন্যাসী হইবেন, তাহ। 
নহে। ব্রহ্মচারী বা বানপ্রস্থীদের জন্যও বিবিদিষ! সন্ন্যাস বিহিত, যদি তাহাদের যথার্থ বৈরাগ্য 


উপস্থিত হয়। 


এবিষয়ে শংকরাচার্ষের প্রিয় জাবালশ্রুতির বচন : 


ব্রহ্মচধাৎ্থ এব প্রব্রজেৎ, গৃহাৎ 


বা, বনাৎ বা..-যদহরেব বিরজেৎ) তদহরেব প্রব্রজেৎ, (চতুর্থ খও্ড)। অর্থাৎ, যখনই বৈরাগ্য 
উপস্থিত হইবে, তখনই ্রক্ষচ, গারস্থ্য ব! বানপ্রস্থ আশ্রম হইতে প্রব্রজ্যা করিবে । ব্র্মচর্যাশ্রম 
হইতেই ধাহারা সন্গ্যাসী হন, বুঝিতে হইবে তীহাবা জন্মান্তরে প্রচুর নিষ্ফাম কর্ম ও উপাসন! 
করিয়াছিলেন, যাহার ফলে বর্তমান জন্মে তাহাদের স্বতঃস্ফূর্তভাবে বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে । 

৬ চতুংস্থত্রীর ভাস্তে শংকরাচার্য ব্রদ্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে “সর্বভ১ “দর্বশক্তিমান? ইত্যাদি 


€৯৮ 


গীতার ভক্তিযোগের কথাও প্রচুর আছে। দ্বাদশ 
অধ্যায়টির নামই তো “ভক্তিযোগ' ৷ কিন্তু ছাদশ 
অধ্যায় ব্যতীতও অনেক অধ্যায়েই ভক্তির কথা 
রহিয়াছে । চতুর্দশ অধ্যায়ে শ্রাভগবান স্বয়ং 
“ভক্তিযোগ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন__“মাং চ 
যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে” ( ১৪।২৬ ) 
ইত্যাদ্ি। বন্ততঃ খুব কম অধ্যায়ই পাওয়। যায়, 
যেখানে ভক্তির কথা একেবারেই নাই। তাহা 
হইলে “ভক্তিযোগ' কোন্‌ নিষ্ঠার--কোন্‌ যোগের 
অন্তর্গত? কর্মযোগের অথবা জ্ঞানযোগের ? এই 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


এবং এ “দ্ধিবিধা নিষ্ঠাকেই “কর্মযোগ” ও 'জ্ঞানযোগ, 
বল! হইয়াছে। ইহার উত্তর এই যে, শংকরাচার্ধের 
মতে পরা ভক্তি আর জ্ঞাননিষ্ঠা একই (গীতা, 
১৮।৫৪-৫৫ এবং ১২।১৩-২০,র শাংকরভায 
দ্রষ্টব্য )। 

ইহা! স্থৃবিদ্িত যে, ভক্তি ছ্বিবিধা--বৈধী ও 
পরা। স্থৃতরাং শংকরাচাধ যখন পরা ভক্তিকে 
জ্ঞাননিষ্ঠা বলিতেছেন, তখন বৈধী ভক্তিকে 
কর্মনিষ্ঠার অন্তর্গত বল ছাড়া গত্যন্তর নাই। 
এইভাবেই কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানকে “দ্বিবিধ! নিষ্ঠা'র 


প্রশ্ন ত্বাভাবিক, কারণ গীতায় “দ্বিবিধা নিষ্ঠা'র 
কথাই বল] হইয়াছে-_ত্রিবিধ! নিষ্ঠার কথা নাই, 


অন্ততুক্ত করা যায়। 
বিধান সম্ভব ।" 


বিশেষণ বারংবার প্রয়োগ করিয়াছেন। মহধি বাদরায়ণও সুত্র করিয়াছেন, 'জন্মাস্ন্য যতঃ?। 
স্বতরাং 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” সুত্রে সগ্ণ ব্রদ্মই উদ্দিষ্ট বলিতে হইবে । এই আপত্তির উত্তরে 
বল যায় সর্বজ্ঞত্ব, সর্বশক্তিমত্ত। যে পারমাধিক নহে, ওপাধিক, তাহা শংকরাচাধ বারংবার 
বলিয়াছেন ( দসর্বজ্্বং সর্বশক্তিত্বং চ ন পরমার্থত ২।১।১৪ ভাষ্য)। নি ব্রদ্ষই যে বেদাস্তের 
প্রতিপান্থ-_ইহাও তিনি অসংখ্যবার বলিয়াছেন ( ৩1২1১১-২১ ভাষ্য )। আর মহধি বাদরায়ণ 
প্রথমেই “সত্যং জ্ঞানমনস্তৎ ব্রদ্ষ"_এই ্বরূপলক্ষণের কথা বলিলে উহা! ধারণ করা! কঠিন হইত, 
এইজন্য শাখাচন্্রন্তায়ে 'জন্মাছন্ত যতঃ- ব্রদ্মের এই ত্স্থলক্ষণের উপস্থাপন করিয়াছেন। এই 
তটস্থলক্ষণ দ্ববূপলক্ষণেরই স্থচক। 

৭ শ্রীমদভাগবতে আছে, শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলিতেছেন : যোগান্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা 
বৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া | জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্তোহস্তি কুত্রচিৎ ॥ (১১।২০।৬)। 
অর্থাৎ, মানবগণের কল্যাণবিধানের ইচ্ছায় আমি জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ ও ভক্তিযোগ বলিয়াছি-_- 
এই তিনটি যোগ ছাড়া আর কোথাও কোনও অন্য উপায় নাই। 

কিন্ত গীতায় শ্রীভগবান অজুনকে “দ্বিবিধা নিষ্ঠা” বলিয়া কর্মষোগ ও জ্ঞানযোগের উল্লেখ 
করিয়াছেন। অথচ ্রীভগবান গীতায় পদে পদে ভক্তির কথাও বলিতেছেন । এইজন্যই সাম্য 
করা প্রয়োজন। 


“দ্বিতীয়বার পাশ্চাত্যে যাবার আগে স্বামীজী বলেছিলেন, “এই মঠের জমিতে 
আলু প্রভৃতির চাষ করবি, পরে দরকার হ'লে এঁ আলু প্রভৃতি মাথায় ক'রে নিয়ে 
বাজারে বেচে আসবি। আবার ধ্যানে যখন বসবি একেবারে সমাধি ।"-*এ-সব কথা 
যে গেঁথে গেছে । আমাদের প্রাণের সঙ্গে এক হয়ে গেছে । এ-সব ভুলবো কি ক'রে? 
ম'লেও ভুলতে পারবো না।"*-*সন্গ্যাসী শুধু ভিক্ষার্দি কর্ম রাখবে'__এ-সব পুরাণ কথা 
এত কাল চলেছে কিন্তু তাতে কি তৃপ্তি হয়? বিশেষ এখন ঠাকুর-্বামীজীর আলোক 
পেয়ে। তারা নতুন আলোক দিয়ে গেছেন। অথবা পুরাণ ভাবকেই নতুন ভাবে 


প্রকাশ ক'রে গেছেন ॥ স্বামী তুরীয়ানন্দ 


এবং এইভাবেই সামপ্রস্ত- 


স্বামী ব্রহ্মানন্দের অপ্রকাশিত পত্র; ... 
[ ১৯২১ সালের শেবদিকে শ্বামী দেবানন্দকে লিখিত ] 

প্রমান দেবানন্দ, 

একাকী নির্জনে বাস ও ত্যাগতপস্তা ধত করবে ততই আনন্দ পাবে, তবে ধেশী কঠোরতা 
তোমার শরীরে চলবে না। ছত্রের অন্নের চেয়ে মাধুকরীর অন্ন অনেক পবিত্র জানবে । মানযশের 
কাঙ্গাল কখনও হবে না। হিমালয় খুবই পবিত্র ও সাধনোপযোগী স্থান। এ সব স্থানে 
তপন্যা করার সুযোগ মহাভাগ্যেই হয়ে থাকে। তুমি হিমালয়ে থেকে তপস্যা করবে আনন্দের 
কথা। ঠাকুর তোমাকে সর্বাবস্থায় রক্ষা করবেন। ভক্তিবিশ্বাস, ত্যাগতপন্তা। নিয়ে আনন্দে 
থাক-_-এই আমার আশীর্বাদ। ভগবান্লাভ ছাড়া শুধু কঠোরতা৷ ব! তীর্ঘভ্রমণার্দি যেন তোমার 
লক্ষ্য না হয়। বিবেকবিচার, ধ্যানজপ ও পাঠপ্রার্থনা্দি নিয়েই সময় অতিবাহিত করবে । একান্তে 
স্থির হয়ে বসে নিয়ত ধ্যানজপ, স্মরণ্ননে নিযুক্ত থাকাই নির্জনবাসের চরম ফল। 

প্রার্থনা করি, ঠাকুরের কৃপায় তোমার মন যেন তীর ধ্যানে মগ্র থাকে । জ্ঞানভক্তি লাভ 
ক'রে চিরশান্তির অধিকারী হও । 


আমার আস্তরিক শুভাশীর্বাদ জানবে । তি 
ই 


শুভাগুধযায়ী 
ব্রন্মানন্দ 


স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পন্র 


| শ্বামী দেবানম্দকে লিখিত ] 
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং 

উদ্বোধন আধ 
১নং মুখাজ্জি লেশ 
৪8, ১০. ২৫. 

কল্যাণবরেষু 
তোমার ৬বিজয়ার পত্র পাইয়! সখী হইলাম। তুমি আমার আশীর্বাদ ও শ্তভেচ্ছা জানবে 
এবং তথাকার আমাদের মিশনের সাধুত্রক্ষচারীগণকে জানাইবে। সাধশভজনে জোয়ার ভাটা 
আছে। ভাটার সময়েও ধৈধ্য এবং অধ্যবসায় সহকারে চেষ্টা ক্লে সময়ে কতকাখ/তা লা 
করিতে পারা যায়। আস্তরিকতা৷ ও একান্তিকতা থাকিলে সমস্ত বাধা দুর হইগনাখার়। ব্যাকুল ভাবে 
শ্রিঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করিবে। তাহার রূপায় নিশ্চয়ই মনে নৃতন শক্তি ও উদ্ম অনুভব 
করিবে। আশীর্ব্বাধ করি যেন তীহার পাধপন্মে দিন দিন তোমার ভক্তি ও বিশ্বাস বুদ্ধি পায়। 


আমার শরীর এক প্রকার ভাল আছে। তি 


শুভানুধ্যায়ী 
শ্রীসারদানন্দ 


যুগসন্কটে শ্রীরামকষ্ঞবাণী' 
স্বামী বীরেশ্বরানন্দ 


ভারতবর্ষ আজ এক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে 
চলেছে। শুধু ভাবতবর্ধই নয়, সারা বিশ্বই আজ 
সন্কটের সম্মুখীন। আমাদের দেশে আমাদের 
জাতীয় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা বিশৃঙ্খল 
অবস্থা লক্ষ্য করি; উদ্াহরণন্বরপ শিক্ষার ক্ষেত্রের 
কথা বলা যায়। জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজকাল 
আমার্দের অনেক জটল বিষয় শেখান হয়, কিন্ত 
এই শিক্ষার কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নেই । আমাদের 
প্রাচীন শিক্ষাপদ্ধতিতে কিন্তু এরকম ব্যাপার ছিল 
না। আমাদের শিক্ষার প্রথম লক্ষ্য: এমন হওয়] 
উচিত যে, ভারতের ভাবী নাগরিকেণা জাতীন্ন 
সংস্কৃতির আদর্শগুলি আত্মগত করতে পারে-_শুধু 
এইভাবেই তাৰ প্ররুত ভারতীয় নাগরিক হতে 
পারবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আজকের 
শিক্ষাপদ্ধতি এক অতি বড় ব্যর্থতা। ফলে 
জাতিকে যা এক্যবদ্ধ ক'রে রাখতো, তা থেকে 
আজকের ছাত্রসমাজ সরে যাচ্ছে । অর্থনৈতিক 
ক্ষেত্রেও একই ধরনের বিশৃঙ্খল অবস্থা । দারিদ্র্য 
দূরীকরণের জন্য আমাদের চেষ্টা সত্বেও জন- 
সাধারণের আধিক অবস্থ! মন্দ হতে মন্দতর হয়ে 
চলেছে। “জাতীয় আয় শতকর! চার শতাংশ বৃদ্ধি 
পেয়েছে_এ ধরনের কথা আমরা কখনো কখনো 
শুনি। তা সত্যি হতে পারে, কিন্ত গরিবদের 
অভিজ্ঞতায় তা ধরা পে না, কারণ এই বৃদ্ধির 
অতি অল্প অংশই তার্দের কাছে পৌছয়। তাদের 
অর্থনৈতিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নতি- 


বিধান ছাড়া দেশের কোনও আশাই নেই । এই 
উন্নতিবিধান শুধু সরকারের ওপর ছেড়ে দিলে 
চলবে না, সমস্ত সমাজকেই এই কাজে ব্রত 
হতে হবে। তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্ত 
ধনীদের অবশ্ঠই এগিয়ে আসতে হবে-_শুধু তাদের 
তথা দেশের মঙ্গলের জন্যই নয়, পরোক্ষভাবে 
ধনীদের নিজেদেরও মঙ্গলের জন্য । ধনীরা আশা 
করতে পারেন না যে, সামাজিক ও অন্ান্ত বৈষম্য- 
মূলক একচেটিয়া স্থযোগস্থবিধা তাঁরা চিরকাল 
ভোগ করতে থাকবেন । যত শীঘ্র তার! গরিবধের 
সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেন, ততই তীদের 
নিজেদের তথা দেশের মঙ্গল। 


প্রাচীনকালে সমাজতান্ত্রিক ভিত্তির ওপরই 
সমাজ প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এট! প্রত্যাশিত 
ছিল যে, প্রত্যেকেই কোন-না-কোন ভাবে 
সমাজ ও জাতির সেব1 করবে । কিন্ত সঞ্ধে সঙ্গে 
ব্যক্তিকেও স্থযোগ দেওয়া হয়েছিল-_কিছু 
স্বাধীনতা জীবনট] উপভোগ করার জন্য, তবে তাও 
নির্ধারিত সীমানার মধে; রাখা হয়েছিল, যাতে 
জাতীয় জীবন বিপন্ন না হগ। বমানে কিন্ত 
আমরা আমাদের জাতীয় জীবনে সম্পূর্ণ বিপরীত 
চিত্রই দেখতে পাই, যার ফলে এমন সব গুরুতর 
সমন্ার উত্তব হচ্চে, যার সমাধান আমরা করতে 
পারছি না। এবিষয়ে নিদিই উদাহরণ দেওয়া 
নিশ্রয়োজন। কারণ, আমরা সকলেই বেশ 


* গত ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৮০, ব্যাঙ্গালোর রামরুষ্জ আশ্রমের “বিবেকানন্দ সেন্টিনারী 
অডিটোব্রিয়ম”-এর উদ্বোধন উপলক্ষে রামকুষ্জ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষের ইংরেজী আশর্তাবণের 


শ্রীশিবপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কৃত অনুবাদ ।-_সঃ 


অগ্রহাকণ, ১৩৮৭ ] 


ভালভাবেই জানি শিল্পে, শ্রমিক মহলে এবং 
ব্যবসায়-ক্ষেত্রে আজ কী অবস্থা। এই সব 
ক্ষেত্রই আজ কলুষিত-_চরম স্থার্থপরতার দ্বারা, 
যা দাবী করছে মৌল অধিকার, কিন্ত জাতির 
প্রতি যে কর্তব্য রয়েছে, তার দিকে চেয়েও 
দেখছে না। রাজনীতির ক্ষেত্রে তো অবস্থা 
আরও মন | 


সম্প্রতি কলকাতায় ফুটবল খেল! নিবে এক 
বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটে গেল। প্রতিদ্বন্বী দলের 
সমর্থকের পরস্পরের মধ্যে লড়াই করলেন। ফলে 
দশ জনের মৃত্যু হ'ল আর প্রায় পঞ্চাশ জন আহত 
হলেন। সারা শহর এই ঘটনায় নিদারুণ মর্মাহত 
হল। পরের দিন আকাশবাণীর কাধক্রমে সমাজের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রের কিছু লোকের মতামত চাওয়া 
হয়--আগের দিনের এ মর্সন্তদ ঘটনা সম্বন্ধে, 
বিশেষ ক'রে ফুটবল-প্রতিযোগিতা৷ বন্বা করা হবে 
কিনা তা জানতে চেয়ে । বেশীর ভাগ লোকই 
প্রতিযোগিতা বন্ধ করার পক্ষে মত দিলেন। 
একজন কিন্তু ঘটনাটির খুবই যুক্তিসহ পুনরীক্ষণ 
করেছিলেন । তিনি বললেন, প্রতিযোগিত! বন্ধ 
করে দেওয়ার কী অর্থ? যা ঘটেছে, তা তো 
আমাদের জাতীয় জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রত্যহ 
যেসব ঘটন1 ঘটছে, তারই একটি মাত্র । যে 
ব্যাধি আমার্দের সার] জাতীয় জীবনকে কলুষিত 
করেছে, এ সব ঘটন1 সেই ব্যাধিরই লক্ষণ মাত্র। 
তাই প্রতিকারের উপায় হচ্ছে জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী 
আমূল পরিবর্তন। এ ভদ্রলোকই ঠিকঠিক 
রোগনির্ণয় করেছিলেন। সংকটটা বহির্জগতে নয়-- 
মানুষেরই অন্তরে । তাই ধর্মের দ্বারাই অবস্থার 
পরিবর্তন সম্ভব--সংবিধান বা পার্লামেণ্টের 
আইনের দ্বারা নয়। ধর্শ বলতে আমি অবশ্ঠ 
কতগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন বিশ্বাসের কথা বলছি না- 
আধ্যাত্মিক সত্যসমূহের প্রত্যক্ষ অনুভুতির 

২ 


যুগসক্কটে শ্রীরামকৃষ্ণ 


কথাই বলছি। 


আমেরিকা থেকে ফেরার পরে দক্ষিণ ভারতের 
কয়েকজন যুবক ন্বামীজীকে প্রশ্ন করেন, “আচ্ছ। 
ক্বামীজী, আপনি রাজনীতিতে কেন আসছেন না 
-্লাজনীতিতে এসে দেশকে কেন স্বাধীন করছেন 
না? উত্তরে ম্বামীজী বললেন, 'আমি কালই 
তোমাদের স্বাধীনতা এনে দিতে পারি, কিন্ত 
তোমর। কি তা রাখতে পারবে 2 মানুষ কোথায় ? 
আগে মানুষ তৈরী করে? তখন দ্বাধীনত। 
আপনি আসবে ।* আর মানুষ তৈরী হবে কিসের 
হবার]? পার্পামেণ্টের আইনের ঘ্বারা নয়-্ধর্মেরই 
দ্বারা, যে-কথা! আগেই বলা হয়েছে । 

আজকের ভারতবর্ষে তথা পৃথিবীতে এই যে 
ব্যাপার আমরা দেখছি, এটা নতুন কিছু নয়। 
আপনার যর্দি পৃথিবীর ইতিহাস, বিশেষ ক'রে 
ভারতবর্ষের ইতিহাস পর্ালোচন1৷ করেন, লক্ষ্য 
করবেন যুগে যুগে এই ব্যাপার প্রায়ই ঘটেছে । 
আমরা বহু অবক্ষয়ের যুগের সম্মুখীন হয়েছি, 
কিন্ত সেই সময়ে আধাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক শক্তি 
সম্পন্ন মহামানবদের আঁবঙাব ঘটেছে এবং তারা 
যুগোপযোগী এবং যুগের জন্য প্রয়োজনীয় আধ্যাত্মিক 
বাণীর সাহায্যে সমাজকে পুনর্গঠিত করেছেন। 
শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সেই বাণীর প্রকাশ 
ঘটেছে। “ঈশদূত যীশুর্ীষ্ট বন্ৃতায় স্বামীজী 
বলেছিলেন : 

“সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল এবং একটি শূন্য গহ্বর 
স্প্তি হইল । আবার আর এক তরঙ্গ উঠিল-- 
হয়ত উহা! পুবাপেক্ষা বৃহত্তর ; উহারও পতন 
হইল, আবার একটি উঠিল। এইরূপে তরঙ্গের 
পর তরঙ্গ অগ্রসর হইয়৷ চলিয়াছে। সংসারের 
ঘটনাপ্রবাহের মধ্যেও আমর এইরূপ উদ্থান-পতন 
দেখিয়া! থাকি, আর সাধারণতঃ উত্থানের দিকেই 
আমাদের দৃষ্টি আক্ষষ্ট হয়, পতনের দিকে নয়। 


গুহ 


কিন্ত সংসারে এই উভয়েরই সার্থকতা আছে, 
কোনটিরই মূল্য কম নহে। বিশ্বজগতের ইহাই 
প্ররৃতি। কি চিস্তাজগতে, কি পারিবারিক 
জগতে, কি সমানে, কি আধ্যাত্মিক ব্যাপারে-- 
সর্বত্র এই ক্রমিক গতি, সর্বত্রই উথান-পতন 
চলিয়াছে। এই কারণে ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে 
প্রধান ব্যাপারগুলি-_-উদার আদশসমৃহ-সময়ে 
সময়ে সমাজের মধ্যে প্রধল তরঙ্গাকার ধারণ করিয়া 
উত্থিত হয় ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, 
তারপর অতীত অবস্থার ভাবগুলিকে পরিপাক 
করিবার জন্য, উহাদিগকে রোমস্থন করিবার জন্য 
কিছুকালের মতো ইহা অধৃষ্ত হয়, যেন এ 
ভাবগুলিকে সমগ্র সমাজে খাপ খাওয়াইবার অন্ত, 
উহাদিগকে সমাজের ভিতর ধরিয়া রাখিবার জন্া, 
পুনরায় উঠিবার- পূর্বাপেক্ষা প্রবলতর বেগে 
উঠিবার বল সঞ্চয়ের জন্য কিছুকাল ইহা কোথায় 
ডুবিয় যায় । বিভিন্ন জাতির ইতিহাস আলোচন! 
করিলে এইকব্প উতান-পতনেরই পরিচয় পাওয়া 
যায়।” 

গীতাতেও আমা পাই : 

যদ! যদ] হি ধর্মন্য প্লানিভবতি ভারত। 

অস্থ্যথানমধর্মস্ত তদাত্মানং সজায্যহম্‌ ॥ 

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ ছুষ্কতাম্‌। 

ধর্মসংস্থাপনাধা সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ 
--হে অজু, যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্ষের 
অত্যঙ্থান হয়, তখনই আমি দেহধারণ করি । 

সাধুদের পরিত্রাণের জন্য, ছুষ্টদের [বশাশের 
জন্য এবং ধর্মসংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে 
অবতীর্ণ হই । (81৭-৮) 

এইভাবে আমরা পেয়েছি শ্রীরামচন্দ্রকে, 
শ্রীরুষ্ণকে, শ্রবুদ্ধকে, শ্রীচৈতন্তকে এবং এযুগে 
শ্রারামক্ককে। আজ এই অবক্গরের যুগে শুধু 
ভারতের জন্য নয়, সারা বশ্বের জন্যই প্রয়োজন 
এক নতুন আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন মহামানবের এখ. 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


নতুন বাণীর | শ্রীরামরুষের মধ্যেই আমরা সেই 
নতুন মহামান্বকে এধুগে পেয়েছি। আমরা যদি 
বর্তমান অবস্থা এবং যে-বাণী শ্রীরাম রেখে 
গেছেন, বিশ্লেষণ করি, তাহলে দেখবো যে- 
যুগমানবের অন্য সারা বিশ্ব দীর্ঘকাল প্রতীক্ষায় 
ছিল, তিনিই সেই মহামানব । বিশেষত: আমরা 
যার ভারতবাসী, আমাদের জন্য তার বাণী 
অপরিহা্__যদি আম? আমাদের জাতি ও' 
সমাজকে পুনর্গঠিত করতে চাই, পুনরায় একটি 
মহান জাতিতে পরিণত হতে চাই এবং অন্যান্ত 
জাতির! যারা ভারতের আধ্যাত্মিক বাণীর জন্য 
অপেক্ষমাণ, তার্দেরও সেই বাণীর অংশীদার করতে 
চাই। অতীতেও আমরা একাজ করেছি এবং 
এযুগেও পুনরায় সেই কাজই করতে হবে। 
শ্ক্ষের বাণী মথুরা থেকে ভূমধ্যপাগরের তীরে 
গিয়ে পৌছেছিল এবং শ্রবুদ্ধের বাণী সমগ্র প্রাচ্য 
ভূখণ্ডে। শ্রীরামক্চষের নববাণীর বিশ্বময় বিস্তার 
অনশ্যন্তাবী। তার বাণী আজ বিশ্বের প্রতিটি 
দেশে পরম আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হচ্চে। কিন্ত 
কীতীার বাণী? যত সংক্ষেপে পারি, তা আমি 
বলতে চেষ্টা করবো, কেননা ইতিমধ্যেই আমি 
আপনার্দের অনেক সময় নিয়ে নিয়েছি। 


যুজি ও প্রত্যক্ষ অন্ুষ্ৃতির ওপর শির্ভরশীল 
সংশরী বৈজ্ঞানিক জগতের কাছে শ্ররামকু্ণ 
প্রত্যক্ষ অন্ুভূতিসহায়ে প্রমাণ করলেন ঈশ্বরের 
'অন্তিত্ব-_যে-মস্তি বকে বিজ্ঞানীরা অস্বীকার কারে 
এসেছিল, কাগ্ণ তাদের মতে ঈশ্বরের অন্তিত্বের 
কোনও প্রমাণ ছিল নাঁ। তিনি যে শুধু ঈশ্বরের 
অন্তিত্বই প্রমাণ করলেন, তা নয়; আরও প্রমাণ 
করলেন যে, সব ধর্মই সত্য এবং সব ধর্শই একই 
পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রত্যক্ষ অন্ুভূতির মাধ্যমে 
ঈশ্বরোপলঞ্ি করিয়ে দেয়। শ্রীরামকষ্ের এই বাণী 
অতীব অর্থবহ, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের পক্ষে, 
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কারণ এদেশে অনেক ধর্ম রয়েছে এবং ধর্মকে 
উপলক্ষ্য ক'রে লড়াই ও রক্তপাতও ঘটছে। 
একমাত্র এই বাণীই ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের 
স্থদংহত ক'রে এক মহান আতিতে পরিণত 
করতে পারে। 

পরস্পর বিবদমান এবং প্রায্সই রক্তক্ষয়ী 
সংগ্রামে লিপ্ত, শত শত সমাজগোঠীতে বিভক্ত 
আমাদের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন এই সত্যের 
প্রতি যে, এই সব বাহ্‌ ভেদের পিছনে একই 
আত্মা বিরাজমান এবং শুু এই সত্যটি না জানার 
জন্যই যতকিছু অশান্তির স্থষ্টি। তিনি বললেন, 
জীবই শিব? শুধু তাই নয়; আরও বললেন, 
যে-কেউ এই দৃষ্টিকোণ থেকে জীবসেবা করেন, 
তিনি ভগবানলাভ করেন। আজকের দিনে 
আমাদের কাছে এই বাণী খুবই তাৎ্পর্যপূর্ণ। 
জাগতিকতা৷ ও আধ্যাত্মিকার ভেদ, কর্ম ও উপা- 
সনার ভেদ__-সব রকমের ভেদ এই বাণী নিশ্চিহ্ন 
করে দেয়। কাজ সাধারণতঃ মনকে বহিরমূখী 
ক'রে ভগবানলাভের অন্তরায় হয়ে দাড়ায় কিন্ত 
শ্রীরামরুষ্ণের এই বাণী ভগবানলাভরূপ আমাদের 
জাতীয় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ হতে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে জাতির পুনর্গঠনের প্রয়োজনে 
যেকোন রকমের কাজ করতে আমাদের সাহায্য 
করে। 


অতএব এই মহান আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাপরায়ণ 
হতে এবং অর্থনীতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির দিক 
দিয়ে সমাজের অনগ্রসর জনগণকে উন্নীত করতে 
আমি আপনাদের সকলের কাছে আবেদন 
জানাচ্ছি। জনগণকে উপেক্ষা করাই যে আমাদের 
জাতীয় অধঃপতনের প্রধান কারণ--একথা শ্বামীজী 
আমার্দের বলে গেছেন। শত শত বছর ধ'রে 
আমরা জনসাধারণকে অবহেলা করেছি এবং 
তাদের অধঃপতিত ক'রে রাখার জন্য তাদ্দের ওপর 


যুগসক্কটে শ্রীরা মক 
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সব রকমের নিষ্ঠুর অত্যাচার ক'রে এসেছি। 
আর তারই ফল হয়েছে সারা জাতির দাসত্ব। 
যেহেতু জনসাধারণ রাষ্ট্রের কোনও ব্যাপারেই 
আগ্রহী ছিল না, সেইহেতু যে-কেউ ভারতের 
বাইরে থেকে সহজেই এদেশে এসে রাজ্য বা 
সাম্রাজ্য স্থাপন করতে পারত। ভারতীয়েরাই 
শাসন করুন বা বিদেশীরাই শাসন করুন--ছুই-ই 
জনসাধারণের কাছে সমান ছিল, কেনন। তাদের 
ভাগ্য-_দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ-_একই থাকত। 
এই অবস্থায় সারা জাতির পক্ষেই দাসত্ব ছাড়। 
গত্যন্তর ছিল না, কারণ উচ্চবর্ণের লোকেরা জন- 
সাধারণের সাহায্য ছাড়া বৈধেশিক আক্রমণকে 
প্রতিহত করতে পারত না। তাই আবার আমি 
ত্বামীজীর সেই বাণী--জনগণকে অবহেলা না করার 
বাণী আপনাদের মনে করিয়ে দিতে চাই। 
সুতরাং শ্রেষ্ঠত্বের মিথ্যা দারণা এবং সম্পদ ও 
সংস্কৃতির উত্ত,ঙ্গ অহংকার থেকে নেমে এসে ধনী 
ও উচ্চবর্ণের লে।কদের আজ জনগণের জন্য কাজ 
করতে হবে শুধু জনগণের অবস্থার উন্নয়নের 
জন্যই নয়, নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্যও । 
আমাদের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজ 
আমরা এমনভাবে কাজ ক'রে চলেছি যে, নিঃক্ষেপ- 
কারীর নিজেরই কাছে ফিরে-আসা হাতিয়ারেক 
মতো এ-সবের প্রতিক্রিয়া অবশেষে আমাদেরই 
ওপর আসবে এবং আমাদের নিশ্চিহ ক'রে দেবে, 
কারণ জনগণ একদিন অবশ্ঠই জেগে উঠবে এবং 
সেই উত্থানের ফলে জাতির যা কিছু ভাল সবই 
নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সুতরাং আমাদের জনগণকে 
সাহায্য করতে এবং উন্নীত করতে হবে । অতএব, 
বন্ধুগণ, আমি আপনাদের প্রত্যেকের কাছে 
আবেদন জানাই--আপনার। এই কাজে প্রত্যেকে 
নিজে নিজে সক্রিয়ভাবে আগ্রহী হোন এবং এই 
ধরনের কাজ করবার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে 
তুলুন । বন্ধুগণ, সরকারের কাছে বেশী কিছু 
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আশ করবেন ন1, কেননা সরকারের পক্ষে বেশী 
কিছু করা সম্ভব নয়। সরকার যে-সব আইন ও 
বৃহৎ পরিকল্পনা করেছেন, বা ভাবষাতে হয়তো 
করবেন .. সেসব আমাদের সহযোগিতা ছাড়া 
কার্ধক; কর] সম্ভব নয়। শ্ুতরাং সরকারের কাছে 
প্রত্যাশ] ক'রে এবং তাদের প্রতি দোষারোপ করে 
লাভ কি 2-_কারণ, তারাও তো এই সমাজেরই 
অঙ্গ। নিজেরাই কাজ করুন এবং তাঁই-__যে- 
সরকারই ক্ষমতায় আন্থ্ন না কেন, তদের ঠিক 
পথে চালিত করবে। স্বামীজী শ্রীরামরুষ্ণকে 
এমনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, যাতে আমরা তাকে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---১১শ সংখ্যা . 


বুঝতে পারি। শ্রীরামরুষ্জজীবনের অত্যুচ্চ 
আধ্যাত্মিক ভাবের তড়িৎ্প্রবাহশক্তিকে তিনি 
নামিয়ে এনেছেন, যা! আমাদের দৈনন্দিন জীবনে 
ও কাজে বহুভাবে কার্ষকরী হবে। অতএব, 
আস্থন আমরা শ্বামীজীকে অনুসরণ করি এবং 
তাহলে আমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্যে পৌছব। সে লক্ষ্য 
হ'ল এই নানাধর্মী স্বার্থপর জনপুঞকে অতীতের 
যেকোন সময়ের চেয়ে অনেক বড় একটি 
সমধর্মী মহান অথণ্ড জাতিতে পরিণত 
করা। 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 


ধর্মপ্রসঙ্গ 
স্বামী দেবানন্দ 


ধ্মপ্রসঙ্গের কথা মনে হ'লে সর্বপ্রথমেই আমার 
স্মরণ হয় মহাভারতের সেই সন্দর শ্লোকটি : 
নন ধর্মকালঃ পুরুষস্ত নিশ্চিতো ন চাপি মৃত্যুঃ পুরুষং 
প্রতীক্ষতে। সদ] হি ধর্মন্ত ক্রিয়ৈব শোভনা যথ] 
নরো মৃত্যুমুখেইভিবর্ততে ॥"মৃতুযু মানুষের সময়- 
অসময়ের প্রতীক্ষা করে না; অতএব মানুষের 
ধর্মসাধনের কোন নির্দিষ্ট কাল নাই, মানুষ যখন 
মৃত্যুমুখেই রয়েছে তখন ধর্মান্ুষ্ঠান সব সময়েই 
শোভা পায়। “নহি প্রতীক্ষতে স্বৃত্যুঃ রুতমস্য ন 
বা কৃতম্‌।*--কর্ম শেষ হোক বা না হোক কোন 
কিছুর জন্যই মৃত্যু প্রতীক্ষা করে না। তাই শাস্ত্রে 
আছে, 'যুবৈব ধর্মশীলঃ স্তাদনিত্যং খলু জীবিতম্‌। 
কো হি জানাতি কন্তাগ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যাতি ॥' 
_যখন মৃত্যুর সময়-অসময় নাই তখন যুবা বয়স 
থেকেই ধর্মকর্ম করা! উচিভ। মৃত্যুর সময় যখন 
অনিশ্চিত তখন ধর্মানুষ্ঠানে বিলম্ব করা মূর্খতা । 
কে জানে কার কখন মরণের ছুন্দুভি কানে বেজে 
উঠবে! তাই, গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা 


ধর্মমাচরেৎ।»-+মৃত্যু যেন কেশাগ্র ধরে আছে 
ভেবেই পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে 
কালবিলঘ্ব না ক'রে। “অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছস্তি 
যমমন্দিরম্‌।” সর্বগ্রাসী মৃত্যু প্রতিদিন হাজার 
হাজার লোকের প্রাণ হরণ করছে। সব ধন- 
রত্বের বিনিময়েও এক মুহূর্ত আয়ু ফিরে পাওয়া 
যায় না। তাই ধর্মসাধনে কালক্ষেপ করা 
অন্ুচিত। মৃত্যু নিকটবর্তী জেনেই সর্বদ ধর্ম- 
সঞ্চয় করতে হবে। মুর্খ সে, যে বাধক্যে ধর্মকর্ম 
করার আশায় থাকে। শ্রারামকুষ্ণ-শিত্য স্বামী 
তুরীয়ানন্দজীর প্রিয় এই স্বন্দর শ্লোকটি যেন 
আমাদের স্মরণ থাকে : “য ইচ্ছতি হরিং ম্মতু*ং 
ব্যাপারাস্তগতৈরপি। সমুদ্রে শান্তকল্পোলে স্সাতু- 
মিচ্ছতি ছুর্মতিঃ ।+--সংসারের সব কর্ম শেষ ক'রে 
যারা তাকে আরাধনা করবে মনে করে, তাদের 
সেই আশ বুখা, যেমন সমুদ্রের জল শান্ত হ'লে 
অর্থাৎ ঢেউগুলি সম্পূর্ণ বন্ধ হ'লে যারা স্নান করার 
আশা করে, তাদের সে আশ! সম্পূর্ণ মূর্ত । 
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কারণ, সমুদ্রের টেউ কখনও একেবারে শান্ত হয় 
না। তেমনি সংসারের সব কর্মও কখনও শেষ 
হয় না। সুতরাং নিশ্চিন্ত হয়ে তাঁকে ডাকার 
ন্বযোগ ভাগ্যে আর হয় না। যে-ব্যক্তি তরঙ্গের 
মধ্যেও নামতে পারে তারই যেমন স্সান করা হয়, 
ঠতেমনি যে-ব্যক্তি শত কাজকর্ম, দুখে, ব্যথা, রোগ, 
শোক, দারিদ্র্যের মধ্যেও তাকে ডাকতে পারে 
তারই জীবন ধন্য হয়। নচেৎ সম্পূর্ণ স্থযোগ লাভ 
কারও ভাগ্যেই প্রায় হয় না। জরা, ব্যাধি, 
$ছুঃখ, দারিদ্র্য, জালাযন্ত্রণা এই ছন্দময় সংসারে 
লেগেই আছে। তাই স্থদিনের আশায় বসে 
থাক। বৃথা । ধারা বিবেকী ও ভাগ্যবান তীরা 
অল্পবয়দ থেকেই তাঁকে আশ্রয় করেন, বার্ধক্যের 
জন্ প্রতীক্ষা না করে। ধারা ভক্ত, জানী ও 
বিবেকী তার! শত দুঃখকষ্টের মধ্যেও তাঁকেই আশ্রয় 
ক'রে থাকেন সম্পদে বিপদে । 

কাশীতে পৃজ্যপাঁ স্বামী তুরীয়ানন্দজীর 
মুখেও এসব কথা আমরা বুবার শুনেছি। ৬১ 
বছর পূর্বে ১৯৯ সালে তার কাছে দুটি 
মাস আমার থাকার সৌভাগ্য হয়েছিল কনখল 
মিশন থেকে এসে। তার কঠোর তপস্তা ও 
'ত্যাগবৈরাগ্যের স্থতি ও হৃদয়স্পর্শী বাণী আজও 
আমাদের অন্তরে অমূল্য সম্পদ হয়ে য়েছে। 
তিনি পূর্বোক্ত শ্পোকটি বারবার বলতেন উদাত্ত 
কণ্ঠে। আমর! তার সংস্পর্শে এসে বিশেষভাবে 
আরুষ্ট হই। তার মত শাস্ত্রর্শী পণ্ডিত, কঠোর 
তপন্বী ও ব্রহ্মজ্ঞানীর সঙ্গলাভ মহাভাগ্যেই হয়ে 
থাকে। কাশীধামে তীর মুখে শাস্ত্রের অপূর্ব 
ব্যাখ্যা ও গুঢ় মর্ম শুনে আমরা মুগ্ধ হতাম। 

যে-স্বের জন্ত আত্মবিস্বত হয়ে আমরা মায়া- 
মোহাচ্ছন্ন হই, সে-সবই ষে অনিত্য, অঞ্রব, নশ্বর 
তা আমরা একটুও ভেবে দেখি না। বিষয়ের 
আনন্দ যে ক্ষণিক, একটু পরেই যে বিলীন হয়ে 
গিয়ে বিষাদ ও নিরানন্দে পৌছিয়ে দেবে তা তুলে 


ধমপ্রসজ 


৬০৫ 


যায় মাহ্ষ! এমন ছুঃখ. নাই যা মায়ামুগ্ধ 
সংসারাসক্ত ব্যক্তি ভোগ না করে। বাসনাভিভূত 
হয়েই মন নিজের বিনাশ নিন্জেই সাধন করে ! 
বিষয়ন্থথ-মদিরায় যার1 হিতাহিতজ্ঞানশূন্য, উন্দত্ত। 
তারাই জন্ম জন্ম ক্টউভোগ করে ত্রিতাপ-অনলে 
দগ্ধ হয়ে! অনন্ত ছুঃখব্যথার ভীষণ কষাঘাতেও 
যাদের যোহঘুম ভাঙে না, তাদের মনুষ্যত্ব কোথায় !! 

অন্তহীন কামনাধাসনার পিছনে অনস্তকাল 
ধরে ঘুরলেও সেই নিরবচ্ছিন্ন শাস্তিলাভের কোনও 
আশা নাই। মোহ ও অজ্ঞানতাবশতই আমরা 
সংসারে আবদ্ধ হয়ে আছি ভগবানকে তুলে! 
অবিষ্তা ও মুখতাবশতঃ এ মরসংসারকেই সার 
ভেবে জন্ম জন্ম আসক্ত হই, শত ছুঃখব্যথা, 
ঘাত-প্রতিঘাতেও আপাতরমণীয় এই স্ুুখ- 
ভোগাশাকে ত্যাগ করতে পারি না!! তাই, 
আমাদের আর্ধ-খধিরা বলেছেন : “বজানস্তোই- 
প্যেতান্‌ বয়মিহ বিপচ্জালজটিলান্, ন মুখ্মঃ 
কামানহহ গহনো মোহমহিমা !--সংসাবের যাবতীয় 
স্থথ, অনিত্য, ক্ষণভ্কুর ও বিপদ্দালে পরিপূর্ণ 
জেপেও আমরা কামশাবাসন। ত্যাগ করি না! 
মোহের--অজ্ঞানের কি আশ্চর্য মহিমা! চতুর্দিকের 
শোকতাপ, ছুঃখব্যথার আগুন নিয়ত দেখেও 
আমরা বেহুশ হয়েই আছি! জনমমৃত্যু, জরাব্যাধি 
ও ভোগবাসনার নিদারুণ কষ্ট ও বিষময় কুফলের 
কথা একটুও চিন্তা করি না! তাই রাজা যুধিষ্ঠির 
বলেছেন: “কিমাশ্চর্যমতঃপরম্।” নিয়ত ছোট বড় 
অসংখ্য মানুষ মৃত্যুর কবলে যাচ্ছে দেখেও আমর 
নিশ্চিন্ত হয়ে আছি! এর চেয়ে আশ্চর্ষেন্র বিষয় 
আর কি হতে পারে? একবারও ভেবে দেখি না 
এই ভোগপিপাসার রাজ্যে সেই নিত্যস্থখ, শাশ্বতী 
শান্তির আশ] কোথায়? কগঠোপনিষদে আছে, 
নচিকেতা বলছেন £ “ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্য: |” 
_অতুল এখর্ধ কোনদিনই যানুষকে চিরতৃপ্চি 
দিতে পারে ন। অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী ভোগসমূহের 


৬৩ভ 


দ্বারা চিরভৃপ্রি লাভ করা অসম্ভব । ভোগের দ্বার 
আকাক্ষে! ও ভৃষ্কার বীক্জ কখনও বিনষ্ট হয় না। 
ভোগের শ্বভাবই এই যে, তা যতই ইন্ধন পায় 
ততই দাউ দাউ করে জলে ওঠে। পৃথিবীর সকল 
সম্পদ লাভ করলেও ভোগী ব্যক্তির তৃপ্তি নাই। 
একসময়ে রাজা যযাতি শুক্রাচার্ষের অভিশাপে 
জনায় আক্রান্ত হন । এজন্য তার অন্তর দগ্ধ হতে 
থাকে ছুবন্ত কামনাবাসনায়। তখন তার পঞ্চমপুত্ 
গুরুর নবযোৌবন লাভ ক'রে হাজারবছর বিষয়ভোগ 
করেও হ নাতৃপাৎ্--তৃপ্ত হ'তে পারলেন না। 
পরে তার মোহজাল কাটলে তিনি একদিন পুরুকে 
ডেকে বললেন £ 'ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন 
শাম্যতি। হবিষ। করষ্ণবর্ম্ে ভূয় এবাভিবধতে ।, 
_-কাম্যবস্তর উপভোগ দ্বার! তৃষ্ণা কখনও দুরীতৃত 
হয় না। শত ভোগেতেও তৃষ্ণা মেটে ন?, পরন্ত 
ঘুতাহুতির দ্বারা আগুন যেমন বেড়েই চলে, তেমনি 
উপভোগের দ্বারা ভোগতৃষ্ণা দিনদিন বাড়তেই 
থাকে। তাই ত্যাগেই শান্তি। 

“ভোগবাসনা হ'ল লক্ষফণা সাপ। যার! 
ভোগোন্ত্ব তাদের পুনঃপুনঃ জন্মমৃত্যুর অধীন 
হতেই হবে। “মোহ এব মহামৃত্যুঃ ।*-যারা 
মোহান্ধ তারা কালরূপী জাতায় জন্ম জন্ম ধরেই 
পিষ্ট হ'তে থাকবে । প্রজ্জলিত ঘরে তৃণশয্যায় 
শুয়ে যারা কর্নায় গড়ে তোলে স্থখের দ্বর্লোক, 
তাদের বুকে এসে বাজবেই তীব্র বিষময় বেদন! 
দুদিন যেতে না যেতেই। সর্বগ্রাসী মৃত্যু সময়- 
অসময় দেখে নী বা! কাউকেই ছাড়ে না। 'মৃত্যুশ্চ 
বৃত্যুতি সদা কলয়ন্‌ দিনানি ।--বল, বীর্য, আয়ু 
হরণ করতে করতেই দিনরাত নৃত্য করছে মৃত্যু 
আমাদের চতুর্দিকে ! তুচ্ছ নশ্বর বস্ততে যার যত 
বেশী আসক্তি, তার তত বেশী দুঃখ, ব্যথা ও 
অশাস্তি। তুচ্ছ স্থখাসন্তি ও ভোগবাসনাই 
মান্যকে পুনঃপুনঃ উত্তম, অধম দেহ ধারণ 
করায়। এই জন্নপ্রবাহ ও দুঃখল্বোতের মূল 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ --১১শ সংখ্যা 


কারণই হল 'মাসক্তি ও সকাম কর্ম। তাইং 
শ্রীভগবান গীতায় অজনকে বলছেন, “তম্মাদসক্তঃ 
সততং কার্ধং কর্ম সমাচর। অসক্তো হাচরন্‌ 
কর্ম পরমাপ্রোতি পৃরুষঃ ॥, (৩১৯)। অতএব 
তুমি অনাসক্ত হয়ে সর্বদা কর্তব্যকর্মের অনুষ্ঠান 
ক'রে যাও;$ কামনাশুন্য হয়ে কর্ম করলে মানুষ 
অবশ্ঠই মুক্তিলাভ করবে । উপনিষদেও আছে-_ 
ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশ্তঃ 1 ( কৈবল্যউপঃ )। 
ত্যাগের দ্বারাই সেই চিরকল্যাণময় অস্বৃতত্ব লাভ 
করা যায়। আন্তর রাজ্যে বা আত্মাতেই শাস্তি । 
পরিবর্তনশীল ছুঃখময় বাহ্‌জগতে নিরবচ্ছিন্ন শান্তির 
আশা নাই । উতৎসাহ-উদ্যমহীন, বিবেকবিচার- 
শূন্য, সংসারাসক্ত পুরুষ কখনও সফলকাম হ'তে 
পারে না। ধার! বাসনাশৃন্ত, সরল, পবিত্র, 


 বীর্যবান ও অধ্যবসায়শীল তারাই সিদ্ধিলাভ করে 


থাকেন। যিনি জ্ঞানী ও নিরভিমান তিনিই 
প্ররূত চস্ষুম্মান। যখন বিবেক জাগ্রত হয়, তখন 
মায়ামোহপুর্ণ দুঃখময় সংসার হতে শান্তির রাজ্জো 
যাবার জন্য আগ্রহ হয় এবং মান্ষ নিরস্তর আপ্রাণ 
চেষ্ট। করে পরিত্রাণ লাভের জন্য । যেখানে ত্যাগ- 
সংযম, জ্ঞানভক্তির পুর্ণ বিকাশ সেখানেই প্ররুত 
শান্তি ও আনন্দ । 

খষি যাজ্ঞবক্ক্যের পত্বী ব্রদ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী 
একধিন তার ম্বামীকে বলেছিলেন : “যেনাহং 
নামৃতা স্তাং কিমহং তেন কুরযাম্‌?” “যার দ্বারা আমি 
অমৃতত্বর লাভ করতে পারব না, তা! দিয়ে আমি 
কী করবো ?--যা অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী সেই সব 
তুচ্ছ ন্বপ পদার্থ নিয়ে আমি কি করবো 2 আমি 
সেই আত্মজ্ঞানই চাই যার দ্বারা সংসার-বন্ধন 
ছিন্ন করে মুক্তি বা চিরশান্তি লাভ করা যায় । যে 
আনন্দ অনন্তকাল স্থায়ী, যে আনন্দ হুঃখব্যথা, 
অভাববোধকে চিরকালের জন্য ঘুচিয়ে দেয় আমি 
সেই উতকষ্টতম ব্রদ্ধানন্দই লাভ করতে চাই।' 
এই ছিল মেত্রেক্সীর বক্তব্য । খধি যাজবন্ধ্য 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


মৈত্রেয়ীর একথা শুনে আনন্দিত হলেন এবং তাকে 
টপযুক্ত অধিকারিণী বুঝে সেই সুস্ম ও ছুজ্ের 
াত্বতত্বের উপদেশ দিলেন । “যং লব্ধ? চাপরং 
নাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যন্মিন্‌ স্থিতো ন 
ঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে |” (গীতা, ৬২২)। 
1লাভ করলে অন্য কোন লাভ তার চেয়ে বেশী 
[নে হয় না এবং যে আত্মতত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লে 
[হাছুঃখেও বিচলিত হ'তে হয় না সেই ব্রহ্মজ্ঞানের 
₹থাই মৈত্রেয়ীকে বললেন খাষি যাজ্জবন্ক্য । 
ভগবান রামরুঞ্দেব বলতেন : দুর্লভ মানবদেহ 
[রণ করে যে সচ্চিদানন্দকে লাভ করতে না পারে 
চার জন্সধারণ করাই বৃথা । শান্্ও বলেছেন : 
যন্তারয়তি নাত্মানং তম্মাৎ পাপরতোহত্র কঃ। 
[ক্তির সোপানম্বূপ এই ছূর্লভ মানবদেহ লাভ 
করেও যে নিজেকে উদ্ধার করতে চেষ্টা করে না 
তার চেয়ে পাগী আর কে আছে? তাই “কাচা 
মামি”, “অবিগ্ভার আমিকে পরিত্যাগ ক'রে 
মানহু'স? হয়ে সংসারে থাকলে আসক্তি ও অহং 
কারূপী কালসাপ তাকে আর আক্রমণ করতে 
পারে ন!। “নিবৃত্তর।গস্ত গৃহং তপোবনম্।” ত্যাগী, 
গ্ুনাসক্ত ধার] তাদের সংসারই তপোবন। নিবিষয় 
মনই চিরপবিভ্র। বিষয়ে অনাসক্তি ও সবসৃতে 
প্রেমশ্রীতিই সকল ধর্মের মৃলমন্ত্র। ধার! সিদ্ধিতে 
আত্মহার! ও অসিদ্ধিতে ধের্যহারা না হয়ে ধীর 
স্থির থাকেন ভগবানের উপর নির্ভরশীল হয়ে, 
তারাই প্ররুত নিষ্ষামকম্মী বা কর্মফলত্যাগী । 
7 তীব্র বৈগগ্য ও মুমুক্ষা ব)তরেকে এই 
জগজ্জাল হ'তে অব্যাহতি লাভের অন্য কোশ 
উপায় নেই। মুমুক্ষত্বই অর্থাৎ মুক্তিলাভের তীব্র 
ইচ্ছাই যাবতীয় ধর্মের ভিত্তি ও প্রধানতম 
অবলঘ্বন। সংসাররূপ মায়ামরীচিকায় মুগ্ধ জীবের 
পক্ষ সৎসঙ্গ ও বিবেকবিচারই একমাত্র ওষধ। 
ভগবান বামকুষ্জদেবও বলতেন : 'বিবেক-বৈরাগ্য 
ছাড়া ধর্মলাভ হয় ন11.."মানষ মনেই বদ্ধ ও 


ধর্মপ্রসঙগ 


৬০৭ 


মনেই মুক্ত ।'"বাসনাহীন মন যেন শুকৃনে 
দেশলাই, একটু ঘসলেই দপ্‌ করে জলে ওঠে।*"" 
তেমনি যে সরল, পবিত্র, সতাম্ষ্ঠ, তাকে একবার 
উপদেশ দিলেই ঈশ্বরান্গরাগের উদয় হয়। বিষয়াসক্ত 
ব্যক্তিকে শতশতবার উপদেশ করলেও কিছুই 
হয় ন11.*"সংসারাসক্তি থাকলে সব সাধনাই 
বিফল হয়ে থাকে ।'"'বদ্ধ সংসারী লোকের 
কিছুতেই হু"স হয় না নাঁনা ছুঃখকষ্ট ও বিপদে 
পড়লেও 1-."সরলবিশ্বাস ও অকপটতা৷ থাকলেই 
ভগবাণ লাভ হয়।' 

কামনাবাসনাশূন্য প্রশান্ত নির্মলচিত্তেই স্বীয় 
ভগবতপ্রেম প্রবাহিত হয়ে খাকে। শান্তর এবং 
আমাদের আরধ-খধিরা সমশ্বরেই বলেছেন: ত্যাগের 
দ্বারাই সেই অমৃতত্ব লাভ হয়। আসক্তি, অহংকাণ 
একবিন্দু থাকলেও মুক্তি বা তুমান্থখের কোনও 
আশা নাই। সরলত', পবিত্রতা, ত্যাগতপস্তা 
ব্যতীত সংসারসাগবের পারে কেহই যেতে পারে 
না। ভারতের ধর্মকর্ম সবই এই ত্যাগের সুমহান 
ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত। উপনিষন্দের সেই শা শ্বত- 
বাণী যেন আমরা ন। ভুলি : তিমেল বিধি ত্বাইতি- 
মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিগ্যতেই়নায়। এই 
জন্মমৃত্যুর পারে যেতে হ'ল ভগবানকেই জানতে 
হবে। তাছাড়। জন্মমত্যুর হাত থেকে মুক্ত হবার 
অন্য কোনও পথ নাই । “মহতা৷ পুণ্যপুঞ্েনন বনু" 
পুণ্যফলে এ দেইরপী নৌকা আমরা পেয়েছি 
ভবসাগর পার হবার জন্ত। যেন মৃুখতা ও 
কর্মদোঁষে সৎসর্দ ও বিচারকূপী চঙ্ষুছটা হারিয়ে 
পুনঃপুন: জন্মমত্যুর অধীন না হই, বারবার 
ভোগাকজ্কার জপ পাবকে ছুর্ল হব মাণব- 
জীবনকে যেন আহুতি শা দিই । 

থে ব্যক্তি ভগবানকে তুলে ধর্মকর্ম বিজন দিয়ে 
কামদাবাসনার অনলে দুর্লভ মানবঙ্গীবণকে 
আন্ৃতি দেয়, তাকে লক্গ( কারে আমাদের আম" 
খাষরা বলেছেন 2 শধকৃ তগ্ত জন্ম কমতে, 


৬৪৮ 


পুরুষাধমন্ত ।-_লেই মূর্খ পুরুষাধমকে ধিক্কার ! 


শ্রীরামকু্ধদেবের মানসপুত্র শ্বামী ব্রঙ্ধানন্দও 


বলেছেন, “যাদের মনুত্যত্ব নাই, তারাই ক্ষণিক 
স্থবখলাভের জন্য অনন্ত স্থুখকে বলি দেয় এবং জন্ম 
জন্ম মহাকষ্ট ভোগ করে জ্ঞানবিচারের অভাবে । 
যতর্দিন না মনের গলপ বের ক'রে তার সম্যক্নাশ 
করতে পারবে ততদিন সেই ধর্মরাজ্যের বা 
চিরশাস্তির পথের সন্ধান কোন উপায়েই পাবে না।, 
সংসারবন্ধনের মূল কারণ আসক্তি ও অজ্ঞান দুর 
না হওয়া পর্বস্ত মুক্তি বা চিরশাস্তির আশ] কর] 
বিড়ম্বনা মাত্র । আসক্তি ও অহংকাররূগী কালসাপ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধস্”১১শ সংখ্যা 
যাদের দংশন করে, তাদের ছুঃখব্যথার অস্ত নাই) 
তাদের দুর্গতি ও অধঃপতন অবশ্থস্তাবী। অজ্ঞান- 
আসক্তি দূর না হওয়া পর্যস্ত জন্মাস্তরশ্োত 
রোগশোক, জরামত্যু চলতেই থাকবে । তন্দে 
শ্রীরামরুষ্দেব বলেছেন, “অমৃতকৃণ্ডে যে কো? 
প্রকারে হোক, একবার পড়তে পারলেই অয 
হওয়া যায় ; কেউ যদি স্তবস্ততি ক'রে পড়ে, সেও 
অমর হয়, আর কাউকে যদি কোন রকমে ঠেলে 
সেই অমৃতকুণ্ডে ফেলে দেওয়া যায়, সেও অমর হয় 
তেমনি ভগবানের নাম জান্তে অজান্তে বা ভ্রান্তে 
যে প্রকারে হোক, নিলে তার ফল হবেই হবে ।, 


কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 
স্বামী প্রভানন্দ 
তৃত্তীয় পর্ব 
 পূর্বানবৃত্ি ] 


শুরামক্। কাশীপুর বাগানে ভক্তসঙ্গে বাস 
করছেন। শরীর কালব্যাধিতে পরুদন্তপ্রার, কিন্ত 
তিনি সর্বদাই লোককল্যাণের ভাবে বিভোর 
থাকেন। 

আজ ৪82 মার্চ, ১৮৮৬ শ্রীঃ। বৃহস্পতিবার, 
২১শে ফাল্তন, ১২৯২। শিবচতুরশী | 

নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, যোগীন্দ্র, বুড়ো- 
গোপাল, মাষ্টারমশাই একত্রে গঙ্গান্বান করেন । 

মাষ্টারমশাই গঙ্গান্নান করে বাড়ী ফিরে যান। 
স্কুল করেন। কাশীপুর বাগানে প্রত্যাবর্তন করেপ 
বিকাল সাড়ে পাচটায়। সেখানে দেখন গিিশচন্র 
ধোষ ও তাপস নপ্রেন্দ্রনাথ বাগানের পথে পায়চারি 
করছেন। কিছুক্ষণের মধে; শরত্চন্দ্রও তাদের 
সঙ্গে যোগধাণ করলেন। 

একে ভক্ত কালীপদ ঘোষ পুঞঝরের ঘাটে 
বসে হসাবের খাতাপত্র দেখছিলেন। হুট্‌কো 


গোপাল বাগ।নবাড়ীর হিসাব বাখতেন। সম্ভবতঃ 
কালীপদ ঘোষ মুরু'বিব রামবাবু ও ত্যাগী ভক্ত 
মধ্যে আপসের একট] চেষ্টা করছিলেন । 

মা্টারমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় রাখালচে 
রাখাল বলেন; “আজ একটি নৃতন [ বি" 
শিখলুম। 

“গিরিশবাবু বলছিলেন, তধর সাহেব ডাক্তা 
বত্রিশটাক। ফিস্‌ দেবে । দ্িগগে। যেমন ন 
পরমহংশদেব বলতেন, “সেজবাৰু ( মধুর 
বিশ্বাস) আমায় [কেউ] মানলে আহলা" 
করতো ।” [. ভাবটা এই, ] মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু ৷” 

ভূধর চাটুজ্যে পণ্ডিত শশধর তর্কচুড়ামণিও& 
শি্কা। তার কলকাতার বাড়ীতেই শশধরের সু 
শ্রীরামকৃষ্ণের আলাপ হয়েছিল। বেদব্যাসে ( মাঘ, 
১২৯৪ সালে ) এখবর প্রকাশিত হয়। রক্ষণশীল 
শশধর তর্কচুড়ামণির পত্রিকা লিখেছিল, “মহাপ্রত 





অগ্রহারণ, ১৩৮৭ | 


শ্চৈতন্ের পর সেরপ ভগবস্তক্ত জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। রামরুষ্ণ যেরূপ 
অহেতুকী ভক্তিতত্ শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন তাহা 
ভাবিলে তাহাকে কোনরূপেই মানুষ বলিতে 
সাহস হয় না।' 

মাষ্টারমশাই বলেন রাখালকে : “গানে আছে, 
“মন তুই দেখ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ 
নাহি দেখে ।”৮ 

রাখাল : আপনার নাম করে জিজ্ঞাসা করব।, 


সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা । বাগানবাড়ীর দোতলায় 
ভক্ত বরেজ্জনাথ মিত্র যান। তার পিছনে কিছুটা 
দুরত্ব রেখে মাষ্টারমশাই ঘরে ঢোকেন। সেবক 
শশী লুকিয়ে এসে মাষ্টারমশায়ের পাশে বসেন। 
মাষ্টারমশায়ের পায়ে হাত দেন। তিনি বিস্মিত 
হন। সেবক রাখালচন্ত্র মাষ্টারমশাইকে বলেন : 
“চলুন আমর! নেবে যাই ।, 

মাষ্টারমশীই নেমে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে 
সেবক শশী শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন : 
“মাষ্টারমশাই চোরটির মত এসে চলে যাচ্ছেন ।” 

করুণাপরবশ শ্রীরামকুষ্চ মাষ্টারকে ডেকে 
পাঠান। মাষ্টার ঘরে ঢুকলে তাঁকে নিকটে বসতে 
বলেন। 

৬শিবরাত্রি। সকলেই ভাবে মাতোয়ার। যেন। 
উপরের হলঘরে শ্রীরামকুষ্ণ। তার সম্মুখে উপস্থিত 
গিরিশচন্দ্র ঘোষ, স্থরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি । 
সেবানিরত কয়েকজন যুবকও উপস্থিত। সিদ্ধির 
সরবত ও খাবার শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে রাখা হয়। 
তিনি স্বরেন্দ্রনাথকে ইঙ্গিত করেন । 

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সহজানন্দ। তিনি বলতেন, 
'তিনি কারণানন্দদায়িনী । তাকে লাভ করলে 
সহজানন্দ হয়।” তিনি সিদ্ধি স্পশ করেন না। 
খাবার একবার মাথায় ছোয়ান যাত্র। 

গিরিশচন্দ্র বলেন: ও তো এখনও এল 


কাশীপুরে 


৬৪৯ 


না।” শ্রীরামকৃষ্ণ শুনে হাসেন মাত্র । 

এমন সময় ভক্ত কালীপর্দ ঘোষ প্রবেশ 
করেন। তিনি সম্ভবতঃ শিবসহচর নন্দী সেজে- 
ছিলেন। তাকে দেখিয়ে আীরামরুঞ্জ ইঙ্গিতে 
জিজ্ঞাসা করেন: ও কে? 

ক্রমে ভক্তগণ ঠাকুরের ঘর হতে বিধায় নেন। 


দোতলার হলঘরের সংলগ্ন ছোট ঘরটিতে 
থাকতেন বাখাল। মাষ্টারমশাই খাওয়া-দাওয়ার 
পর বাখালের থরে যান। মাষ্টারমশাই কথাপ্রসঙ্গে 
রাখালের স্ত্রীর সম্বন্ধে কথ। উত্থাপন করেন। 

শ্রীরামকুষ্ণের মানসপুত্র রাখাল। জিতেন্দরিয়। 


তিনি ললেন : [স্ত্রীকে] মনে আছে, তবে 
আপনাকে যেমন [ দেখছি জানছি সেরকম কিছু 
নয়ু। 7, 

মা্ারমশাই : “সে (রাখালের স্ত্রী বিশ্বেশ্বরী ) 
যদি ভাবে ? 

রাখাল : “অভ্যাস হয়ে গেছে--প্রায় বেশী 
[ দিন ] দেখা হয় নি। 


“দুরে থাকা ভাল। 

রাখালের মনে বৈরবাগয প্রবল। 
যাবার আকাঙ্ষা। 

রাখাল বলেন মাষ্টারমশাইকে : “তীর্ঘে গেলে 
দুবছর সাধনের কাজ হয়। 

[ আপনি চৈতন্যভাগবত বেশ সুন্দরভাবে 
পড়েন।" আপনার কাছে পড়া শিখবো ।' 


তার তীথে 


অপর এক দৃশ্যপট | প্রেমোন্মাদের প্রসর্গ 
চলেছিল। গিরিশচন্দ্র কালীপদকে বাগানবাড়ীর 
থরচপত্রের হিসাবের কথা বলেন । আলোচনাতে 
গিরিশচন্দ্র বলে ওঠেন : “করতে পার 'তবে হবে 
-হিসাব-ফিসাব হবে ন1।” 

এদিকে আকাশের উত্তরপূধ কোণে বিদ্যুতে 
চমক ও মেঘের ডাক সকলকে সচকিত করে । 


৬২৩১৪ 


যুবক তাপসেরা ধারা উপবাস করেছিলেন, 
তারা ৬শিবপৃজার আয়োজন করেছিলেন। 
উৎসবের অঙ্গ হিসাবে ধূর্জটর বেশে নরেন্ত্রের রূপ 
হয় নক়্নানন্দকর। অন্থমান করা যেতে পারে 
শ্ীরামকষ্ তাঁকে এই বেশে দেখে খুব প্রীত 
হয়েছিলেন। 

মাষ্টারমশাই সেখান থেকে চলে আসেন । 
নিঃসজ হয়ে যান। বাগানে পায়চারি করতে 
করতে থামেন ধ্যান করবেন বলে। নরেন্দ্রনাথ 
সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করেন : “কে? 

মাষ্টারমশাই : "নাহং 


সেদিন একটি অগ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যায়। 
পাগলিনী১ আজ বেশ উপদ্রধ করেছিল । বিজয়- 
ক গোস্বামীর সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে 
প্রথম ঠাকুরকে দেখেছিল । মিষ্টকণ্ে ব্রন্ষসঙ্গীত 
ও শ্টামাবিষয়ক সঙ্গীত গাইত। কাশীপুর বাগানে 
তার অকম্মাৎ উপদ্রব সকলকে সন্ত্রস্ত করে তুলত। 
প্রহারারদিতেও তাকে ক্ষান্ত করা যেত না। তাকে 
বাগানের বাইরে দিয়ে আসা হয়। 

সেবক নিরঞ্জন গিরোছলেন ভাঃ মহেত্দ্রলাল 
সরকারের িকটে। বিষাদমগ্রা সেবকেরা 
শ্ররামরুষ্ণের জন্য চিন্তিত। ডাক্তার নির্দেশ 
দিয়েছেন যে গলার বাইরের ঘায়ে গাধা পাতা 
দিতে হবে। ডাক্তারের নিরেশ অন্ুযাযী 
প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হল। 

একে কাশীপুর বাগানবাড়ীতে নীরবে নিভৃতে 
গড়ে উঠছিল এক বৈপ্রবিক সংগঠনের প্রপ্তি। 
মহানায়ক শ্রারামঞষঃ । সকলের বা অধিকাংশের 


১ গিরিশচঙ্জ এই উন্মাদিলী রমণী সম্বন্ধে শ্ররামক্ুঞ্জকে বলেছিলেন £ ৃ 
পাগল হোক জা ভক্তদের কাছে মারই খাক, আপনাকে তো৷ অষ্টপ্রহর চিশু1 করছে! 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--১১শ নখ 


অলক্ষ্যে তার নির্দেশে তাপসদের মধ্যে চলেছিল 
অপধ্যান, শান্্-অধ্যয়ন, ভজন-কীর্তন, কখনও হাস্ত- 
কৌতুক। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে 
উঠল। দেখা গেল আন্তরিক ভালবাসা । “এত 
প্রবল ভালবাস! যে, বাপ-মা, আত্মীয়ত্বজন সকলই 
ভুলিয়া যাইল। এই কয়জন সর্বদা একত্রে থাকিলে 
বোধ করিত যেন দ্বর্গলাভ হইল; তাহাও নয়-_ 
বর্গ বা মর্ত ভাবিবার সময় তাহাদের ছিল না। 
সকলের হৃদয় হইতে ভালবাসার একটি মহ? উত্স 
উঠিয়াছিল। জলন্ত প্রত্যক্ষ ভালবাস! 1৯২ 
প্রত্যক্ষ অংশভাক্‌ সেবক শরৎ (পরে স্থামী 
সারদাণন্দ ) লিখেছেন : ০১৮৮৬ খীষ্টাব্দের মার্চ 
মাস। কাশীপুর বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন 
দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেশ 
পৃবাপেক্ষা অধিক উৎসাহে ভক্তধিগের ধর্মজীবন- 
গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন__বিশেষতঃ স্বামী 
বিবেকানন্দের । আবার ম্বামীজীকে সাধনমার্গের 
উপধেশ দিয়া এবং তদন্যায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র 
করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্/ সন্ধ্যার 
পর অপর সকলকে সরাইয়! দিয় তাহাকে নিকটে 
ডাকাইয়া একাদিক্রমে ছুইতিন ঘণ্টাকাল ধাঁরয়া 
তাহার সহিত অপর বালক তক্তধিগকে সংসারে 
পুনপাঁন ফিরিতে না! দিয়া কি ভাবে পরিচালিত ও 


একত্র ব্রাখিতে হইবে, তগ্বিষয়ে আলোচণা ও 
শন্ধশপ্রধান করিতেছিলেন ৷ ভক্তধিগের প্রায় 


সঞ্লেই তখন ঠাকুরের এইপ্প আচরণে ভ| ধিতে- 
ছিলেন, শিজ সঙ্ঘ স্থপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্তই ঠাকুর 
গলগোগকূপ একটা মিথ) ভান করিয়া বসিরা 
রহিয়াছেন এ কাঘ স্থুসিদ্ধ হইলেই আবার 
“সে পাগলী ধন্ত ! 
সেখে 


ভাবেই করুক, তার কখনও মন্দ হবে না।” (কথামত ২২৬।৩) এই পাগলিনী গিরিশচন্ত্রের 
বিন্বমঙ্গল নাটকে (প্রথম মঞ্চস্থ হয় ১৮৮৬ খুঃ ১২ই জুন ) স্থান পেরেছে । সেখানে পাগলিনী পরম! 


সাধিকা, সাধনার উচ্চস্তরে উপনাতা । 


২ মহেন্দ্রাথ দত্ত: তাপস লাটু মহারাজের অন্ুধযান, ১৩৮০১ পৃঃ ২৩ 


অগ্রহারণ, ১৩৮৭ ] 


পূর্ববৎ সুস্থ হইবেন। ন্বামী বিবেকানন্দ কেবল 
দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুর যেন 
ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় 
গ্রহণ করিবার মতো সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত 
করিতেছেন। তিনিও এ ধারণ সকল সময়ে 
রাখিতে পারিয়াছিলেন কিনা সন্দেহ।”* তদা- 
শীস্তনকালের প্রাত্যহিক চর্যা হতে সুস্পষ্ট যে 
নরেন্দ্র “এ ধারণা” অনেক সময়েই ধরে রাখেন নি 
বা রাখতে পারেন নি। 

নরেন্্রনাথ ও কয়েকজন ব্রতোপবাস করে- 
ছিলেন।* সারারাত পুজা জপধ্যান করার 
অভিলাষ । গোলমালে যাতে ঠাকুরের বিশ্রামের 
কোন ব্যাঘাত না হয় সেজন্য "বসতবাটা হইতে 
কিঞ্িদ্বর পূর্বে অবস্থিত রন্ধনশালার জন্য নিমিত 
একটি গৃহে পূজার আয়োজন” করা হয়েছিল । 

এই ঘরটি সম্বন্ধে শ্রীম'র উীক্ত ম্মরণযোগ্য ৷ 
দোতল বাসগৃহের পূর্বদিকে ছিল কয়েকটি ক্ষুদ্র 
গৃহ। উত্তর-পূর্ব দিকের একটি গৃহ দেখাইয়া 
শ্রাম বলেন, “এটি ছিল অশ্বশালা । [০9 09 
৫150179165 [19011960. 215661095. পূর্বদিকের 
ঘরটি দেখাইয়। বলিলেন, 17616 ০1719৫9১ (76 
৬/০0010-06 ১৬/৪115, 10120101005 11)6 ০9(01- 
4৯110 


018 (1,610 113 ৬/75 2 50179 01 9111১ 1119 


109] ৮0110, ৫109৫ 1] 009 0151176. 


99107001 ০01 ০011191610 1017011)0196109185 1106 


10981 ০01 1116 59017929105. 11165 ৬619 
(0101) 11150 10]. 016 ঠা 01 1761000101261011 
91 076 ৬/০11015 21110517015. 

*015 50116 4650110960 9111%2, 091101175 
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75 1015 11101) 60111)956% 7৮ 1116 ৬/০1৫- 
[১০ 9৬21] ৬1৬০1011210 11701110901. 
711০9 ৮016 11161) 0119 ৬101) 00011011791), 
€ 1011) 0101) ) 017. 

'্্রীম গুনগুন করিয়া গাহিতেছেন, “তাখৈয়] 
তাখৈযা নাচে ভে।লা |” « 

পূর্বেই বল! হয়েছে, সেদিন সন্ধ্যার সময় দেখ 
দিয়েছিল আকাশে মেঘ। সন্ধ্যার পরে বেশ এক 
পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। “নবীন মেঘে সময়ে সময়ে 
মহাদেবের জটাপটলের স্যার বিহ্যুৎপুস্তের আবিভাব 
দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন |” 

বাগানবাড়ীর এক প্রতান্তে কয়েকজন তাপস 
পৃজাধ্যান, কীর্তন-নতনে প্রমত্ত। সেসময়ে 
পুরযোতম শ্রীরাম কি করছিলেন ? সেবক 
লা্টুর ম্থৃতিচারণায় পাই, “শিবরাতরির দিন ঠাকুর 
রাতভোর শিবনাম শুনলেন। সেদিন লোরেন- 
ভাই ধুনি জেলে কাশীপুরের ধাগানে বসে গেলো । 
সেইখানে সবাই মিলে রাতভোর শিবপুজা আর 
কীতন করেছিলো ! সে রাতে তান বলেছিলেন 
_ গ্যাখ্‌! শিব হচ্ছেন মহাযোগী, মহাজ্ঞানী, মহা" 
প্রেমিক আবার মহাত্যাগী। সাচ্চদানন্দ-সাগরের 
তিন গণ্য জল তিশি পান করেছিলেন, তাই 
তার নাম ভোল। মহেশ্বর । শুকর্দেব মহাজ্ঞানী, 
মহাপ্রেমিক, সন্্যাসীর রাজা । তিনি সেই 
সাগরের জলস্পর্শ করেছিলেন আর দেবধি নারদ 
দুর থেকে সেই সচ্চিদানন্দ-সাগর দেখেছিলেন, 
তাই তিনি ভভ্তশ্রেষ্ঠ । সেখানকার এক ৰণা 


৩ স্বামী সারদানন্দ £ শ্রীশ্রী মরুষ্খলীলাপ্রপঙ্গ, ১৩৮৩, ২ । পৃঃ ৬7৭ 
৪ শিবরাত্রি উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, শরৎচন্ত্র, নিরগ্ন ও হুটুকো গোপাল উপবাস 


করেছিলেন । ( আমার জীবনকথা, পৃঃ ১০৬) 


&£ ব্বামী নিত্যাত্মানন্দ ; শ্রীম-দর্শন, দশম ভাগ, পৃঃ ১৬৮-৯ 


৬১২ 


বাতাস জীবের গায়ে লাগলে জীব গলে যায়। 
দর্শন-পর্শন ত দুরের কথা 1৬ 

তাপসদ্দের কয়েকজনের উপস্থিতিতে শিবপুজা 
অনুষ্ঠিত হয়। পৃজ! করেন নরেন্দ্রনাথ । বাত্রি 
দশটার পর প্রথম প্রহরের পৃজা, জপ ও ধ্যান 
সমাণ্ড হয়। “নরেন্দ্রনাথ মধুরকঠে শিবমহিম! গান 
করিয়াছিল ।** 

নরেন্্রনাথ পুজার আসনে বসেই বিশ্রাম 
করেন, কথাবার্তা বলতে থাকেন। সঙ্গীদের মধ্যে 
হুটকো গোপাল যান তামাক সাজতে । অপর 
একজন ( সম্ভবতঃ নিরঞ্জন ) বসতবাটাতে যান 
কোন একট কাজ সারবার জন্ত। এমন সময়ে 
একটি উল্লেখযোগ। ঘটনা ঘটে। লীলাপ্রসঙ্গকার 
্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণন। করেছেন । তিনি লিখেছেন : 
সাধনবলে স্বামীজীর (নরেন্দ্রনাথের ) ভিতর 
তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্মশক্তি সংক্রমণ করিবার 
ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে । তিনি মধ্যে মধ্যে 
নিজের ভিতর এরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অন্থুভব 
করিলেও, কাহাকেও এভাবে স্পর্শ করিয়া এ 
বিষয়ের সত্যাঁসত্য এপ্ধস্ত নির্ধারণ করেন নাই ।৮ 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ --১১শ সংখ্য। 


***এমন সমস্থ শ্বামীজীর ভিতর সহস! পূর্বোক্ত 
দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং 
তিনিও উহা! অগ্য কার্ষে পরিণত করিয়া উহার 
ফলাফল পরীক্ষা করিয় দেখিবার বাসনায় সম্মুখো- 
পৰিষ্ট শ্বামী অভেদাঁনন্দকে (কালীপ্রসাদ ) বলিলেন, 
“আমাকে খানিকক্ষণ ছয়ে থাক তো” নরেন্দ্রনাথ 
স্থিরাঁসনে গভীর ধ্যানস্থ । কালীপ্রসাদও ধ্যানস্থ, 
তার ডান হাত নরেন্দ্ের ডান জান স্পশ করে 
রয়েছে । এদিকে তার হাত ঘন ঘন কাপছে। 
হুক! গোপাল তামাক হাতে ফিরে এসেছিলেন 
ইতোমধ্যে । কিছুক্ষণ পরে নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাস! 
করেন ; ব্যাস হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি ? 

কালীপ্রসাদ বলেন : ব্যাটারি ধরলে যেমন কি 
একট ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত 
কাপে এ সময়ে তোমাকে ছুয়ে সেইরূপ অনুভব 
হতে লাগল । 

অপর একজন কালীপ্রসাদকে জিজ্ঞাসা করেন : 
স্বামীজীকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনাআপনশি 
এরূপ কাপছিল ? 


কালীপ্রসাদদ বলেন : হা, স্থির করে রাখতে 


৬ চন্দ্রশেখর চট্টোপাধ্যায় : শ্রীশ্রীলাটুমহারাজের স্বতিকথা, ৩য় সং, পৃঃ ১৯৭ 

৭ স্বামী গন্ভীরানন্দমজীর মতে ১৮৮৭ খুঃ শিবরাত্রি উপলক্ষে নরেন্দ্রনাথ “তাথৈয়া তাখৈধ 
নাচে ভোলা" রচন। করে স্থ্রসংযোগ করেছিলেন । (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ১ম সংঃ 
পৃঃ ৭৮) ন্যান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্য হতে মনে হয় ১৮৮৬ খুঃ শিবরাত্রির দিন নরেন্্রনাথ মুখে মুখে 
গানটি রচনা করে স্থুর সংযোগ করেছিলেন । ম্বামী অভেদানন্দও “আমার জীবনকথাতে' 
(পৃঃ ১০৭ ) লিখেছেন, “শিবরাত্রির সময় নরেন্দ্রণাথ শিববিষয়ক একটি গান রচন1 করিয়া গাহিতে 
লাগিল : তাথখৈয়! তাখৈয়। নাচে ভোলা, বম বম বাজে গাল", 

৮ শ্রীত্রীরামকষ্ণকথাম্বতকারের বিবরণীতে পাই, নরেন্দ্রনাথ বলছেন : কাশীপুরে তিনি 
( ঠাকুর ) শক্তি সথশর করে দিলেন । মাষ্টার £ যে সময়ে কাশীপুরের বাগানে গাছতলায় ধুনি জেলে 
বসতে, না 2 নরেন্দ্র : হাঁ। কালীকে বললাম্‌, আমার হাত ধর দেখি । কালী বললে, কি একটা 
910. তোমার গা ধরতে আমার গায়ে লাগল । ( কথামৃত, ৩। পরিশিষ্ট ২) 

স্বামী শঙ্করানন্দ-রচিত “ন্বামী অভেদানন্দের জীবনকথা” (১৩৫৩, পৃঃ ৪৭) গ্রস্থে শক্তিসঞ্চারের 
তথ্য অন্ধবীরুত ন! হলেও ভাবসঞ্চালন ত্বীরুত হয় নি। লেখকের মতে “সেই সময়ে তাহার (নরেন্দ্র ) 
কুলকুণগ্ডলিনী জাগরিত হইতেছিল এবং তাহ।রই ফলম্বরপ নরেন্দ্নাথের শরীরে কম্পন উপস্থিত 
হইয়াছিল ।” স্বামী অভেদানন্দ “আমার জীবনকথা” গ্রন্থে (পৃঃ ১০৬ ) লিখেছেন, "ছুঃখের বিষয় 
এই ঘটনাটি অতিরঞ্রিত করিয়া-..বল। হইয়াছে যে, শ্বামীজী আমাকে স্পর্শ করিয়া আমার ভিতর 
শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন এবং আমাকে জ্ঞানমার্গে আনিয়াছিলেন ।” 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] কাশীপুরে শ্রীরামরুষণ ৬১৩ 
চেষ্টা করেও রাখতে গারছিলুম ন1। সেবকদের করে তার অধিকতর ঘনিষ্ঠ । 
অতঃপর দ্বিতীয় প্রহরের পূজা আরস্ত হয়। নরেন্দ্র নীচের তলায় নেমে আসেন। ব্রাক্ষ- 


সবাই ধ্যান করেন। কালীপ্রসাদ গভীর ধ্যানস্থ 
হন। "এরূপ গভীর ভাবে ব্যান করিতে আমরা 


তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। 


তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক 
বীকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের 
হজ্ঞা এককালে লুগ্ত হইল ।”৯ 

প্রহরে প্রহরে পুজার মাঝে গানও হয়। 
“শিবসঙ্গে সদারঙ্গে আনন্দে মগন17 / সধাপানে 
টল ঢল কিন্তু ঢলে পড়ে না মা! / বিপরীত 
রতাতুরা, পভরে কাপে ধরা, / উভয়ে পাগল 
পারা, লঙ্জাভয় তো মানে না মা ॥১--এই 
গানটি খুবই জমেছিল। 

চতুর্থ প্রহরের পৃজা শেষ হয় প্রায় বাত্রি 
চারটায়। কিছুক্ষণের মধ্যে সেবক শশী নরেন্্র- 
নাথকে ভাকতে আসেন। নরেন্দ্রনাথ যান ঠাকুর 
শ্রীরামরুষ্ণের ঘরে। নরেন্্নাথকে দেখেই 
শ্রীরামকুষ্চ বলেন : “কি রে? একটু জমতে না 
জমতেই খরচ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে 
জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে 
হবে, তা বুঝতে পারবি-_মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। 
ওর ভিত তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা 
করলি বল দেখি ?-""যা হবার হয়েছে, এখন 
হতে হঠাৎ অমনটা আর করিস নি। যা হোক, 
ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল ।”১০ 

নরেন্ত্রনাথ চুপ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের 
ভঙ্খসনা সহ্য করেন। বিস্মিতচিত্তে ভাবেন, 
পূজার সময় এ নির্জন ঘরে তিনি যা কিছু করেছেন 
তা সবই জানতে পেরেছেন অন্তর্ধামী ঠাকুর। 
ঠাকুরের এম্ধরনের প্রাণতোধিণী ক্রিয়াকলাপ 


সস এ অপ ০: ০০ পে 


১০ তর্দেব, পৃঃ ৯-১০ 


৯ শ্রীশ্ররামকুষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, তদেব, পৃঃ ৯ 


মুহূর্তে গঙ্গান্নান করতে যাবেন। মাষ্টারমশাইকে 
ডাকেন। মাষ্টারমশাই যান ন!। বিছানাতেই 
[বসে] থাকেন। নরেন্ত্র গঙ্গান্নান*১ করতে 
যান। ফিরে এসে ধানাদের ঘরে বসে আবৃত্তি 
করেশ : 
অহং নিধিকল্লো নিরাকাররূপো 
বিতৃত্বাচ্চ সববত্র সর্ধেক্জিয়াণাম্‌। 
ন টাসম্গতং নৈব মুক্তির মেয়- 
শ্চিদানন্দবূপঃ শিবোহহং শিবোহহম্‌ ॥ 
ইত্যাদি। 
নরেন্্রনাথ অতঃপর রামায়ণ অরণ্যকাণ্ড হতে 
আবৃত্তি করেন : 
মূলং ধর্মতরে! ধিবেকজলধো পৃণেন্দুমানন্দদম্‌। 
বৈরাগ্যান্থজভাক্করং স্বঘহরং ধ্বাস্তাপহং তাপহষ্‌ ॥ 
নরেক্দ্রনাথের কিনরক্ | শ্রীরামরু্চ নরেক্্- 
নাথকে বলেছিলেন : “তোর গান শুনলে এর 
ভিতর যিনি আছেন, তিনি সাপের ন্যায় ফোস করে 
যেন ফণা] ধরে স্থির হয়ে শুনতে থাকেন।* 
সেই নরেন্ত্রনাথ একের প্র এক গান গাইতে 
থাকেন। তিনি প্রথমে গাশ করেন সত্যেন্দ্রনাথ 
ঠাকুর বচিত-_- 
জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলধাতা, 
জয় জয় মঙ্ষলদাতা। 
সংকট ভয়ছুঃখত্রাতা, বিশ্বুবনপাতা, 
জয় দেব জয় ধেব ॥ 
অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা প্রত, 
নাহি তব উপমা । 
প্রঃ বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভ্ু চিন্ময় পরমাত্মা, 
জয় দেব জয় দেব ॥ 


১১ মতিলাল শীলের উদ্চানস্থিত ঘাটে গঙ্গান্গান করতেন । ( লীলাপ্রসন্গ, ১৩৮৩২ ৫1৩৪২ ) 


৬১৪ 


দয় জগবন্দা দয়াল, প্রণমি তব চরণে, 
প্রতু প্রণমি তব চরণে। 
পরম শরণ তুমি হে, জীবনে মরণে, 
জয় দেব জয় দেব ॥ 
কি আর যাচিব আমর! করি হে এ মিনতি, 
প্রত করি হে এ মিনতি । 
এ লোকে স্থমতি দেও, পরলোকে স্থগতি, 
জয় দেব জয় দেব ॥ 
( ব্রহ্মসঙ্গীত, পৃঃ ১০২) 
তিনি দ্বিতীয় গান করেন ব্রেলোক্য সান্গ্যাল 
রুচিত-_- 
অগতির গতি, প্রাণপতি, দাও মতি রতি ও চরণে । 
জুড়াই তাপিত হিয়া, দরশন পরশনে | 
লইলে তব শরণ, সব ক্ষতি হয় পুরণ, অন্য কোন 
আকর্ষণ থাকে ন! থাকে না মনে । 
ধর হে আমায় ধর, প্রেমে বশ্মীতৃত কর, মিলাইয়ে 
লও দেব, অনন্ত প্রেম-মিলনে ॥ 
( চিরপ্রীব সঙ্গীতাবলা, পৃঃ ২৬৫) 
তার তৃতীয় গানটি পুগুরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায় 
রচিত - 
কি সুখ জীবনে মম ওহে দয়ানাথ 
দয়াময় হে, 
যি চরণ-সরোজে পরাণমধুপ চিরমগন 
না রয় হে। 
অগণন ধনরাশি তায় কিবা 
ফলোদয় হে, 
যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম বতনে 
যতন না করয় হে। 
স্থকুমার কুমার মুখ দেখিতে না! চাই হে, 
যদি সে চাদবয়ানে তব প্রেমমুখ 
দেখিতে না পাই হে। 
কি ছার শশাঙ্কজ্যোতি, দেখি আধারময় হে; 
যদি সে চীদপ্রকাশে তব প্রেমাদ 
নাহি হয় উদয় হে। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-””১১শ লংখ্য 


সতীর পবিত্র প্রেম তাও মলিনতামর হে, 
যর্দি সে প্রেমকনকে, তব প্রেমমণি 
নাহি জড়িত রয় হে। 
তীক্ষ বিষ! ব্যালী সম সতত দংশয় হে; 
যদি মোহ পরমাদে নাথ 
তোমাতে ঘটায় সংশয় হে। 
কি আর বলিব নাথ, বলিব তোমায় হে; 
তুমি আমার হৃদয়রতনমণি 
আনন্দনিলয় হে। 
(ব্র্ষসঙ্জীত, পৃঃ ৫৩০ ) 
মাঝে নবেন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন : আমি সাধক। 
আমি কেন ও কথা বলবে ? 
নরেন্ত্রনাথ এবার পরিবেশন করেন শেষ 
গানটি-_ 
শিব শঙ্কর বম্‌ বম্‌ ( ভোল। ), কৈলাসপতি মহা 
রাজরাজ ! 
উড়ে শৃঙ্গ কি খেয়াল, গলে ব্যালমাল, 
লোচন বিশাল, লালে লাল; 
ভালে চন্দ্র শোভে, স্বন্দর বিরাজে ॥ 
মধুর ভাবগম্ভীর পরিবেশ সৃষ্টি করে বর্ণোজ্জল 
বহিরঙ্গ, তাছাড়াও তাপসদের অনেকেই অনুভব 
করেন একটি ধ্যানগম্ভীর অন্তরঙ্গ | 
ইতিপূর্বেই দানাদের ঘরে জমায়েত হয়েছিলেন 
গিরিশচন্দ্র, মাষ্টারমশাই, রাখাল প্রমুখ যুবকবুন্দ। 
নরেজ্রের গান শেষ হলে রাখাল উঠে পড়েন, 
বলেন £ নিতাইবাবুর কাছে যেতে হবে-_নরেন 
খুব ছেলে-_তাই ওর কাছে আসতে ইচ্ছা। 


কিছু সময় অতিবাহিত হয়। নরেন্দ্রনাথ 
মা্টারকে বলেন : আজ গঙ্গায় ন্যাটো হয়ে 
সান করলাম । 

মাষ্টারমশাই তাকে অঙ্থরোধ করেন £ শিবের 
কথ বল। 

তখন নরেন্দ্র সেদিকে মন নাই। নরেন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ এ] 


রাজি হন না। এবার মাষ্টাপমশাই অনুরোধ 
করেন গিরিশবাবুকে। 

গিরিশচন্দ্র: যত ঘ্বণিত জিনিস নিয়েছি । 

একথা শুনে মাস্টারমশাই যোগীন্দ্রকে অনুরোধ 
করেন শিবের কথা বলতে । 

যোগীন্দ্র : শিব হলেন ভোলাপাথ। 

মাষ্টারমশায়ের অধ্যবসায় দেখে গিরিশচন্দ্র 
তাঁকে দণগুবৎ করেন। সহামুতৃতিশীল পরিবেশে 
মধুর অধ্যাত্মভাব, সঙ্গীতরস ও বিনোদনের সার্থক 
সমন্বয় ঘটেছিল সেই সকালে । কিন্তু মাষ্টার- 
মশাই বোধ কর তার আকাজ্জান্থযায়ী পরিতৃপ্থি- 
লাভ করেন নি। 

মাষ্টারমশাই গঙ্গায় যান। ন্লাণ করে বাগান- 


শশী সস পো স্ 


বিধ্ববী নরশাদূল যতীন্দ্রনাথ 


৬১৫ 


বাড়ীতে ফিরে আসেন। দোতলার হলঘরে 
গিয়ে ঠাকুর শ্ররামকুষের চরণ বন্দনা করেন। 
শ্ররামরুষ্ণের শরীরে জালা । মাষ্টার তাকে পাখা 
দিয়ে বাতাস করেন। তার পেটে তেল মালিস 
করে দেন। 
ইতিমধ্যে কালীপ্রসার্দ এসে মাষ্টীরমশাইকে 
বলেন : মাষ্টারমশাই, নীচে চলুন। 
শ্ররামরুঞ্জ : কি!কি! 
মাষ্টার : নীচে যেতে বলছে। 
শ্ীরামক্চ : আচ্ছা । 
এমনসময়ে নরেন্দ্রনাথ উপব্রে উঠে আসেশ। 
তিনি জানান যে নীচে মাষ্টারমশায়ের জলখাবার 
প্রস্তুত হয়ে আছে ।১২ [ ক্রমশঃ | 


১২. এই নিবন্ধের অন্যতম প্রধান আক মাষ্টারমশায়ের ডায়েরী, পৃঃ ৬৭৬-৬৭৮ 


বিপ্লবী নরশার্দুল যতীন্দ্রনাথ 


ডক্টর অমিতাত মুখোপাধ্যার 


ভারতবর্ষের হ্বাধীণতা-আন্দোলনে মহাত্ম৷ 
গান্ধীর অবিন্মরণীয় ভূমিকা এবং ভারতীয় জন- 
সাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষসাধশে 
উার পরিচালিত অহিংস সত্যাগ্রহ-আন্দোলনের 
বিশিষ্ট অবদানের কথ। ম্মরণ রেখেও বলা থেতে 
পারে যে শুধুমাত্র এই আন্দোলনের ফলেই ১৯৪৭ 
খ্ষ্টাব্দে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসে 
নি। ভারতের শ্বার্ধীনতালাভের ক্ষেত্র প্রপ্তত 
করার ব্যাপারে উনবিংশ শতাব্দীর নিয়মতান্ত্রিক 
আন্দোলন, বর্তমান শতকের বিপ্রবীদের প্রচেষ্টা 
এবং তৎসহ কষক ও শ্রমিকদের সংঘবদ্ধ সংগ্রাম 
যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। বিপ্রবীদের গুপ 
আন্দোলনের ক্ষেত্রে বিংশ শতাব্দীর সুচনায় বাংলা 
দেশ যে অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, এটি একটি 


এঁতিহাসিক সত্য, যদিও এই আন্দোলনের স্থচনা 
হয় উনবিংশ শতাব্দীর মহারাষ্ট্রে । বিংশ শতাব্দীর 
প্রথম দশকে বাংলা দেশে এই আন্দোলনের 
অবিপংবাদী নেতা ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ ; আর 
দ্বিতীয় দখকের সর্বাপেক্ষা উল্লেখবোগ; ণেতা 
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫ )। 

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বধ ভঙ্গ বা স্বদেশী আন্দোলনের 
সুত্রপাত হওয়ার পূর্ব হতেই বিপ্রবীধের কার্ষ- 
কলাপ শ্বরু হয়ে গিরেছিল। তবে স্বদেশী আন্দোলন 
যে বিপ্লবী নেতাদের উৎসাহ ও মনোবল বনু গুণ 
বাড়িয়ে দিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ১৯০২ 
্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ব্যারিস্টার পি খিত্র (প্রথথনাথ 
মিত্র) ও সতীশচন্ত্র বন্থ্র প্র্ষ্ায় কলকাতায় 
যে অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হু» ১৯০৫ ্ীষ্াব্ৰ 


৬১৩ 


হতে বাংল! দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে তার শাখা" 
প্রশাখা বিস্তৃত হতে থাকে। এদের মধ্যে পুলিন- 
বিহারী দাশের নেতৃত্বে পরিচালিত ঢাকা অনুশীলন 
সমিতি বিপ্রবী আন্দোলনের ইতিহাসে এক বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৯০৬ 
্রীষ্টাব্দের মাচ মাসে এই বিপ্রবী আন্দোলনের সব 
চেয়ে খ্যাতনামা মুখপত্র যুগান্তর, আত্মপ্রকাশ 
করে। এর সম্পাদক-মগ্ডলীর মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ 
ঘোষের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ঘোব ও স্বামী 
বিবেকানন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাত! ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। 
১৯*৭ খ্রীষ্টাব্বের শেষভাগ থেকে বিপ্লবীদের 
সন্ত্রাসবাদী কাধকলাপ শুরু হয়ে যায়। এই 
কার্ধকলাপের প্রধান কেন্দ্র ছিল উত্তর কলিকাতার 
মাণিকতলার কাছে মুরারিপুকুরে অরবিন্দ ঘোষের 
পৈতৃক বাগান-বাড়ী। ১৯০৮ শ্রীষ্টাব্দের ৩০শে 
এপ্রিল এই দলেরই ক্ষুদিরাম বস্থ ও প্রফুল্ল চাকী 
মজ:ফরপুরের অত্যাচারী ব্রিটিশ প্রশাসক কিংস- 
ফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে অজ্ঞাতসারে দুজন 
নিরীহ ইংরেজ মহিলার প্রাণহরণ করেন। ক্ষুদিরাম 
পরে পুলিশের হন্তে বন্দী হন, এবং প্রফুল্ল চাকী 
গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আগ্রহত্যা করেন । এই 
চাঞ্চল্যকর ঘটনার কয়েক দিনের মধ্যেই পুলিশ 
মুরারিপুকুর বাগান-বাড়ীতে হান! দিয়ে অরবিন্দ 
ঘোষের অন্ুচরদের গ্রেপ্তার করে, এবং অরবিন্দ 
নিজেও গ্রে স্ট্রীটের একটি বাড়ী থেকে গ্রেপ্তার 
হন। পুলিশ এই সময় বিপ্রবীদের দ্বার সংগৃহীত 
বু অস্্র-শস্ব ও তাদের সংগঠন-সংক্রান্ত কিছু 
কাগজ-পত্র আটক করে ও ১৯*৯ খ্রীষ্টাব্দে এই সব 
কাগজ-পত্রের ভিত্তিতে আলিপুর বোমার মামল। 
শুরু হয়ে যায়। 

১৯*৮ থেকে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সরকারী 
প্রশাসনযন্ত্রও বিপ্রণী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের 
দমনের জন্য তৎপর হয়ে ওঠে। অরবিন্দ নিচ্ছে 
আলিপুর বোমার মামলায় বিখ্যাত ব্যবহারজীবী 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--”১১শ সংখ্য। 


চিত্তরপ্রন দাশের অক্লান্ত পরিশ্রম ও অসাধারণ 
যুক্তি-নৈপুণ্যের জোরে মুক্তিলাভ করেন, কিন্ত 
তার অন্ুগামীদেশ মধ্যে ক্ষুদিরাম বন্থ, সত্যেন্দ্রনাথ 
বস্থু ও কানাইলাল দত্তের ফাসির আদেশ হয় এবং 
বাৰীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ব, উপেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র কানুনগে! প্রমুখ নেতৃবৃন্দ 
যাবজ্জীবন দ্বীপাস্তর দণ্ডে দর্ডিত হন। ১৯০৮ 
খীষ্টাব্বের ডিসেম্বর মাসেই ব্রিটিশ সরকার 
কলিকাতা অনুশীলন সমিতি ও বিপিনবিহারী 
গাঙ্গুলির নেতৃত্বে পরিচালিত আত্মোস্নতি সমিতিকে 
বেআইনি ঘোষণা করে । পরের বৎসর জানুয়ারি 
মাসে ঢাকা অনুশীলন সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ 
সমিতি ও সাধন] সমিতি, বরিশালের শ্বদেশ বান্ধব 
সমিতি এবং ফরিদপুরের ব্রতী সমিতিও বেআইনি 
ঘোষিত হয়। ১৮১৮ শ্রীষ্টাব্বের তিন আইনের 
( 7২০81171191) 1]1 91 1818) সাহায্যে সরকার 
দ্বদেশী আন্দোলনের নয়জন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকেও 
নির্বাসিত করেন (১৯৮)। এঁদের মধ্যে ছিলেন 
বরিশালের ন্বনামধন্য নেতা অশ্বিনীকুমার দত্ত, 
ঢাকা অনুশীলন সমিতির পুলিনবিহারী দাশ, 
“সজীবশী” পত্রিকার সম্পাদক কষ্চকুমার মিত্র, 
রাজা হুবোধচন্ত্র মল্লিক, মনোরপ্ন গুহঠাকুরতা, 
শ্যামহুন্দর চক্রবর্তী, সতীশ চট্টোপাধ্যায়, ভূপেশচন্্র 
নাগ এবং শচীব্দ্রপ্রসাদ বন্থ। ১৯০৮ থেকে ১৯১০ 
্রীষ্টাব্দের মধ্যে সন্ত্রাপবাদী নেতাদের শান্তিদাণ ও 
হদেশীভাবাপন্ন সংবাদপত্রগুলির কঠঠরোধের জন্য 
কয়েকটি নতুন দমনমূলক আইনও বিধিবদ্ধ কণা 
হয়। এই সব দমনমূলক ব্যবস্থার ফলে বাংলা 
দেশের বিগ্রবী সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন সাময়িক- 
ভাবে, দ্বল্পকালের জন্য, স্তিমিত হয়ে পড়ে। 
আলিপুর বোমার মামলায় মুক্তিলাভ করবার 
কিছুকাল পরেই অরবিন্দ পণ্ডিচেরীর ফরাসী 
উপনিবেশে আশ্রয় লাভ করেন, এবং রাঞ্নৈতিক 
আন্দোলনের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


হয় (মার্চ ১৯১৯ )। পুলিনবিহারী দাশ ১৯১০ 
ঘরষ্টাবে মুক্তিলাভ করলেও অল্প দিন পরেই আবার 
তাকে ঢাক ষড়যন্ত্র মামলায় ঠেপগ্তার করা হয়। 
এর ফলে বাংলা দেশে বিপ্রবী আন্দোলনের নেতৃত্বে 
সাময়িকভাবে যে শৃন্ততার স্থত্টি হয়, তাকে পূর্ণ 
করতে এগিয়ে আসেন বীর বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ 
মুখোপাধ্যায়১, হার জন্মের এক শত বসর ১৯৮০ 
্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর পুর্ণ হয়েছে । 

ন্দীয়। জেলার কয়া গ্রামে, মাতৃলালয়্ে, ১৮৮০ 
খীষ্বাব্দের ৮ই ডিসেম্বর যতীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। 
খুব অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ায় যতীন্দ্রনাথ তার 
মাতুল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে লালিত- 
পালিত হন। ছোটবেলা হতেই খেলাধুলা ও 
শরীরচর্চার দিকে তার প্রবণতা দেখা যায়। সম্ভরণ 
এবং অশ্বারোহণেও তিনি দক্ষতা অর্জন করেন। 
স্কুলের ছাত্র থাকা কালেই তার বন্ছু অনুচর জুটে 
যায়, যার] পরবর্তী জীবনেও তার সঙ্গ ত্যাগ 


করেনি। এদের সঙ্গে মিলে তিনি যেমন পূজার 


সময় গ্রামে দেশাত্মবোধক নাটকের অভিনয়ে 
অংশগ্রহণ করতেন, তেমনই আবা প্রয়োজন হলে 
সমাজসেবা-মূলক কাধে,-_দুঃস্থঃ অনাথ ও আঙরের 
সেবায়, আত্মনিয়োগ করতে পশ্চাৎপদদ হতেন 
না। দেশপ্রেম এবং নির্ভীক হওয়ার শিক্ষ! 
কৈশোরে তিনি তীর মায়ের কাছ থেকে পেক়ে- 
ছিলেন বলেই জানা যায়। 

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কষ্ণজনগর আযংলো-ভানাকুলার 
স্কল হতে যতীন্দ্রনাথ এব (12111121709) 
পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং উচ্চশিক্ষা লাভের 
উদ্দেশ্তে কলিকাতার সেপ্টাাল কলেজে প্রবেশ 


বিপ্রবী নরশারূল যতীন্্রাথ 


ু 


স্রাব 


৬১৭২, 
করেন। প্রসিদ্ধ" শিক্ষা্ততী ক্ষুদিরাম বস্থ 
তখন এই কলেজের .অধ্যক্ষ ছিলেন। উচ্চ- 
শিক্ষা লাভের ব্যাপারে যতীন্্রনাথের বিশ্বে 
আগ্রহ দেখা যায় নি, কিন্ত কলিকাতায় 
থাকার সময় তিনি এমন কিছু লোকের সংস্পর্শে 
আসেন, হারা তার চিস্তাধারাকে বিশেষভাবে 
প্রভাবিত করেন, এবং জীবনের উদ্দেশ্ট উপলব্ি 
করতে তাকে সাহায্য করেন। প্রথমত, ১৮৯৮ 
খ্ীষ্টাব্বের পরে কোনো এক সময়ে যতীন্দ্রনাথ 
ত্বামী বি.বকানন্দ এবং শ্রমা সারদাদেবীর সান্নিধ্যে 
আসেন, এবং তার নৈতিক চরিত্র গঠনে এদের 
বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। ১৮৯৮-৯৯ থ্রীষ্টাবে 
কলিকাতায় প্রেগের প্রাছুর্ভাবের সময় তিনি ভগিনী 
নিবেদিতার সঙ্গে ত্রাণকার্ষে যোগ দেন। 
দ্বিতীয়ত, কলিকাতায় বসবাসের কালে তিনি 
আধ্যাত্মিক জীবন যাপনের প্রেরণা লাভ করেন, 


4 এবং হরিদ্বারের প্রসিদ্ধ সন্ত ভোলানন্দ গিরি 


মহারাজের নিকট দ্বীক্ষিত হন। ভোলানন্দ গিরি 
মহারাজ শুধু যে যতীন্রনাথের আধ্যাত্মিক জীবন 
গঠনে সহায়তা করেন তা নয়, তাকে দেশসেবার 
কাষেও অনুপ্রাণিত করেন। তৃতীয়ত, ১৯৩ 
খ্ষ্টাব্দে যতীন্দ্রনাথ কলিকাতায় অরবিন্দ ঘোষ ও 
তার অনুগামী যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
(পরধর্তী কালে নিরালম্ব স্বামী নামে প্রসিদ্ধ) 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং তার ফলেই তার মনে 
দেশপ্রেমের আগুন জলে ওঠে । অরবিন্দের কাছেই 
যতীন্দ্রনাথ বিপ্রবের মন্ত্রে দীক্ষিত হন ও নিষ্কাম 
কর্মের আদর্শ শিক্ষা করেন। সন্ত্রাসবাদী কার্ধ- 
কলাপের সহায়ক হিসাবে শরীরচর্চাকেও যতীন্ত্রনাথ 


১ প্রতিহাসিক উম! মুখোপাধ্যায় তার স্ুলিখিত 1৬০ 01681 1710191) 136$0101610718- 
[105 ( কলিকাতা, ১৯৬৬ ) বইয়ে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন (পৃঃ ১৬৩) যে যতীন্দ্রনাথ নিজের 
নামের বানান লিখতেন “জ্যোতীন্দ্রনাথ”। কিন্তু আমরা বর্তমান প্রবন্ধে তার নামের প্রচলিত 
বানানই অনুসরণ করেছি । তা ছাড়া ব্যাকরণের বিচারে জ্যোতিঃ7ইন্দ্র-জ্যোতিরিন্ত্র হয়, 


জ্যোতীন্দ্র হয় না বলেই মনে হয়। 


৬১৮ 


বিশ্বে ওরুত্ব দিতেন। উত্তর কলিকাতার বিখ্যাত 
ব্যায়ামবিদ্‌ শেত্রচরণ গুহের বাছে যতীন্্রনাথ এই 
সময় কুস্তি শিক্ষা করেন। প্রসঙ্গত ম্মবুণীয়, এই 
ক্ষেত্রচরণের পিতা অধ্বিকাচরণের কাছে স্বামী 
বিবেকানন্য দ্ব কৈশোরে কুস্তি শিক্ষা করেছিলেন। 

সম্ভবত ১৯”* খ্রীষ্টার্ষে যতীন্্রনাথ উচ্চশিক্ষা 
লাভের প্রয়াস ত্যাগ করে কর্মজীবনে প্রবেশ 
করেন। কলেজে পাঠাভ্যাসের সময়েই তিনি 
শর্টহাণ্ড ও “টাইপ করার নিগ্া আয়ত্ত করে- 
ছিলেন। প্রথমে কলিকাঠার একটি সওদাগরি 
প্রতিষ্ঠানে তিণি কিছুকাল “স্টেনোগ্রাফারের, 
চাকরি করেছিলেন । পরে মজ:ফরপুরে ব্যারিস্টার 
কেনেডির কাছেও তিনি এ কাজ করেন। অতঃপর 
তার সরকারী চাকরি লাভের স্থযোগ আসে। 
১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট তিন বাংলা 
সরকারের সদর দফতরে 'ট।ইপিস্ট' হিসাবে নিযুক্ত 
হন, এবং পর বতসন্ন ১৫ই মে তারিখে তিনি 
মাসিক এক শত টাকা বেতনে অর্থনচিব হেনবি 
হুইলাবের “স্টেনোগ্রাফারেঞ্ পদ গ্রহণ করেন। 
(এই হেনরি হুইলার পরনতী কাপে বিহার ও 
উড়িয্যার ছোটলাটের পদ ঈলগ্কৃত করেশ।) ১৯০৭ 
খ্রীষ্টাব্দে সরকারী কোনে। বিশেষ কাজে তাকে 
দাঞজিলিঙে পাঠানো হয়। এই সময় নিম়্পদস্থ 
ইংরেজ কর্মচারীরা সামান্ত অজুহাতে পরাধীন 
ভারতীয়দের অপমানিত করবার জন্য শারীরিক 
বলপ্রয়োগ করতে কুগাবোধ করতেন না। 
স্বাধীনচেতা ও বলবান যতীন্ত্রমাথ ইউরোপীয়দের 
এই ধরন্রে উদ্ধত আচরণ দেখলেই তাদের শান্তি 
দিতে উদ্যত হতেন। দাজিলিঙেও ক্ক্বোর 
ইউরোপীয়দের সঙ্গে তার মারপিঠ বাধে । ইতি- 
পূর্বে, ১৯০৬ শ্রীষ্কান্দে, কণা গ্রামের কাছে এক 
জঙ্গলে একটি বড় ছোর ব! ভোজালিবর সাহায্যে 
ব্যান্ত্র শিকার করে যতীন্দ্রনাথ তীর শারীরিক 
শক্তির জন্য বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন (তার 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--”১১শ সংখ্য 


'ধাঘা যতীন নামের হুঠি সম্ভবত এই কারণেই 
হয়েছিল); এখন ইউরোপয়দের সঙ্গে শক্তি- 
পরীক্ষায় সাফল্যজাভের অন্য তার বীর্ধব্তার 
কাহিনী লোকমুখে আরো ছড়িয়ে পড়ে। ১৯০৮ 
খীষ্ান্বের এপ্রিল মাসে শিলিগুড়ি স্টেশনে দুজন 
ইংরেজ সেনানায়কের উদ্ধত্যের শান্তি দিতে গিয়ে 
তিনি একটি মামলায় জড়িত হয়ে পড়েন, যদিও 
এই মামলা অল্প দিনের মধ্যেই প্রত্যান্ৃত হস্ু। 
এবপর ১৯০৮ খ্ীষ্টান্বের জুন মাসে তিনি 
কলিকাতায় ধ্লি হন, এবং ১৯১০ খ্রীষ্রাব্ের 
২৭শে জানুয়ারি তারিথে সন্ত্রাসবাদী কাধকলাপে 
জড়িত থাকার অপরাধে গ্রেপ্তার হও পধন্ত 
সপকারী চাকরিতেই শিষুক্ত থাকেন। 

সম্ভবত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্ধে, দাজিলিঙে থাকার 
সময়েই, ধতীন্দ্রনাথ সন্ত্রাসবাদী কাধকলাপের সঙ্গে 
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়ে পড়েন। পুলিশ 
“রিপোর্ট? থেকে জানা যায় যে, দার্জিলঙে আরো 
করেক্জন সমভাবাপনন ব্যক্তির লঙ্গে িলিত হয়ে 
খতীন্দ্রনাথ বান্ধব সমিতি নাখে শনুশীলন সমিতির 
একটি শাখা স্থাপন করেশ। ১৯০৮ খ্রীগ্টাব্দেরর 
জুন মাসে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনের পর যতীন্দ্রনাখ 
পূর্ণোছ্মে বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করেন। 
ভারতবধের ন্বাধীনতালাভের জন্য সাম্রাজ্যবাদী 
শাসকগোষ্ঠীর বিরদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম একান্ত 
অপর্রিহাধ, যতীন্দ্রনাথ একথ। বিশ্বাস করতেন । 
কিন্ত সশস্ত্র শংগ্রামের সাফল্যের জন্য জনসাধারণের 
মনে রাজনৈতিক চেতন! জাগ্রত করতে হবে, এবং 
তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে হবে এ ধারণাও 
তার মনে ছিল। এই উদ্দেশ্টে ১৯৮-০৯ 
খীষ্টাব্দে তিশি কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে “মেস? 
স্থাপন করে স্কুল-কলেজের ছাত্র ও শিক্ষিত 
মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশপ্রেম ও বিপ্লব 
চেতনা সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করেন । ইংরেজ 
সগকারের বিরুদ্ধে গগেরিল। যুদ্ধ' পরিচালনা কর! 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


তার আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য হলেও অতাচারী 
বিটিণ আমলাদের হত্যা করা এবং সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনের স্বার্থে অর্ধসংগ্রহের জন্য রাজনৈতিক 
ডাকাতি কাকেও যতীন্দনাথ প্র-রাঁজনীয় বলে 
বোধ করতেন। মাতৃভূমির শ্বাধীনতা অর্জনের 
জন্য কোনে! পম্থ'কেই নীতি-বিগহিত বলে পরিত্যাগ 
কর! উচিত নয়,যতীন্দ্রনাথের এই বিশ্বাস 
তিলক ও অববি-ন্ধর র'জশৈতক চিন্ঞাধাপার 
অন্গপাপী ছিল। উপায়কে লক্ষ্যের মতোই বিশ্বুদ্ধ 
হতে হবে এখন কৃষাতিনণি কখনে। মানতেন না। 
১৯০৯-১০ শ্রী্টান্দে আলিপুর বোমার মামলা 
কলিকাতা তথ! বাংলা দ্বেণে এক বিরাট চাঞ্চল্যের 
স্যষ্টি করে। এই মামলা! পরিচালনার ব্যাপারে 
ছজন ভারতীয়,-পাধলিক প্রসিকিউটর' 
( 1১000110 1১-0959০981(01) আশ্তোধ বিশ্বাস ও 
পুলিশের “ডেপুটি হপারিটেগডেন্টা 09০04 
919011110010010) শামস্থল আলম,-_সরকার 
পক্ষের বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। এঁরা 
ছুজনেই বিপ্লবীদের কোপে পড়ে প্রাণ হারান, 
এবং ছুটি ক্ষেত্রেই বতীন্বনাথের অদৃগ্ঠ হপ্তক্ষেপ 
ছিল বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। 
আশু:তাষ বিশ্াপের হত্যাকারী চারুচন্দ্র বস্থ এবং 
শামহছল আলমের হত্যাকারী বীরেন্দ্রণাথ দত্তপ্প্ত 
উভয়েই ষতীন্দ্রধাথের অন্তরঙ্গ মনুচর ছিলেন । 
শামন্থল আলমের হত্যার অব্যবহিত পরে 
পুলিশ যতীন্দ্রনাথকে এই ব্যাপারে জড়িত বলে 
গ্রেপ্তার করে (২৭শে জানুয়ারি ১৯১০), কিন্তু 
তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ ন1 থাকা? তাকে মুক্তি 
দেওয়া হয়। এর পরেই কয়েকটি রাজনৈতিক 
ডাকাতির সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে পুলিশ 
আবার যতীন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করে, এবং ১৯১০ 
ববীষ্টাব্দের হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলার তিনি অন্যতম 
প্রধান আদামী হিসাবে আদালতে উপস্থাপিত হন। 
কিন্ত শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোনো অপরাধেরই 


বিপ্লবী নরশাদূল যতীন্দ্রনাথ 


৬১৭৯ 


প্রমাণ না পাওয়া যাওয়ার ১৯১১ শ্রীষ্টাব্দের ২১শে 
ফেব্রুয়ারি তারিখে তীকে মুক্তি দেওয়া হয়। এই 
প্রসঙ্গে উল্লেধ করা যেতে পারে যে, হাওড়া ষড়যন্ত্র 
মামলায় তার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ ছিল যে, 
তিনি ভারত সরকারের পশম জাঠ 'রেজিমেণ্টের! 
সৈন্যদের মধ্যে বাদদ্রোহমূলক প্রচারকার্ষে রত 
ছিলেন। সরকার পক্ষ এই অভযোগের সত্যতা 
আধালতে প্রমাণ করতে না পাণলেও তারা এ 
বিষয়ে সন্দেহমুক্ত হয শি এবং মামলা! পেষ হবার 
প্র দশম জাঠ “কেজিমেন্ট' ভেঙ্গে দেওয়! হয়। 
রাজনৈতিক ডাকাতির সঙ্গেও ধতীন্ত্রনাথ যে 
ব্যক্তিগতভাবে অড়িত ছিলেন, সে শিশ্বয়ে সন্দেহ 
করার যথেই্ই কারণ আছে, কিন্ত তা প্রমাণ করার 
মতো পধাঞ্ধ তথ্য সরকারের হতে ছিল না। 
১৯১১ খ্রষ্টান্ের ২১শে ফেব্রুয়ারি সমস্ত মামলা 
থেকে অব্যাহতি পেলেও যতীন্ত্রণাথ তার সরকারী 
চাকরিটি হারান । এরপর “কটাক্টর, হিসাবে 
তিনি জীবিকা উপাঞ্জনের চেষ্ট) করেন, এবং 
এ সঙ্গে বাংলা দেশের বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী 
গোঠীগুলিকে এক্বদ্ধ কবে দেশকে পরাধীনতার 
নাগপাশ থেকে মুক্ত করবার সংগ্রামে আত্মনিৰোগ 
করেন। নরেন্ত্রনাথ শ্রাচা (পরবর্তী কালে 
মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে খ্যাত)» হরিকুমার 
চক্রবতী, যাছুগে।পাল মুখোপাধ্যার প্রমুখ খ্যাতনামা 
বিগ্রবী নেতারা যতীন্ত্রনাথকেই তাদের গুরু বলে 
গ্রহণ করেছিলেন । রাপবিহারী বস্থু এই সময় 
উত্তর ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রধান 
নায়ক ছিলেন। তিনি যতীন্ত্রনাথের চেয়ে বয়সে 
ছয় বংসরের ছোট ছিলেন এবং দক্ষিণেশ্বরের 
পঞ্চবটাতে এক গোপন সাক্ষাৎকাৰে যতীক্্নাথের 
জলন্ত দেশপ্রেম ও অসাধারণ সংগঠনশক্তির পরিচয় 
পেয়ে বাংল। দেশে সন্মাপবাদী আন্দোলন পৰি- 
চালশায় তিনিও যতীবন্দ্রনাথের নেতৃত্ন স্বীকার করে 
নেন। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান ও মেদিনীপুর 


৬২ 


জেলামর ভয়াবহ বন্যার প্রকোপের সময় যতীন্দ্নাথ 
ও তার অন্ুগামীরা বন্তাপীডিত ব্যক্তিদের ত্রাণ- 
কার্ষের জন্য এগিয়ে আসেন, কিন্তু বন্তাত্রাণের সঙ্গে 
জনসাধারণের ঘনিষ্ঠ সান্গিধ্যে আস। এবং নিজেদের 
মধ্যেও ভালভাবে বোঝাপড়া করা তাদের উদ্দেশ্ট 
ছিল বলে মনে হয়। কলকাতার অনুশীলন 
সমিতি বা যুগান্তর পল, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলির 
আত্মোন্নতি সমিতি, ঢাকা অনুশীলন সমিতি ও 
মুক্তি সঙ্ব, চন্দননগরে মতিলাল রায়ের গেঠী, 
উত্তরপাড়ায়্ অমরেন্দ্রনাথ চট্োপাধ্যায়ের অঙ্গু- 
গ!মীগণ এবং সতীশচন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও নরেন্তুনাথ 
ঘোষ চৌধুরীর বরিশাল দল ১৯১৩-১৪ খ্রীষ্টাব্দে 
যতীন্্রনাথের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ এক্যপদ্ধ না হলেও 
পরস্পরের খনিষ্ঠ সহযোগিতায় সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সম্মত হয়। 
১৯১৪ গ্রীষ্টান্বের মাঝামাঝি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত 
হলে এই সহযোগিতার মাধ্যমে সমগ্র ভারতব্যাপী 
এক সশন্ত্র অতুয্খানের ছুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় 
যতীন্দ্রনাথ ও বাসবিহারী ব্রতী হন। 

১৯১৪ গ্রীষ্টাব্ধের ২৬শে আগস্ট কলিকাতার 
রাজপথ হতে প্রকান্ত দিবালোকে ব্ডা কোম্পানীর 
(59575 1২০০ & 09.) ৫টি “মপার? 
(191156:) পিস্তল ও ৪৬,৯০০ কাতৃর্জ চুরি 
যায়। প্রধানত আস্তোন্রতি সমিতি ও মুক্তি 
সঙ্যের সদস্তেরাই এই চুরির ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, 
কিন্তু চুরি-যাওয়া পিস্তলগুলি বাংলার নয়টি 
সন্ত্রাসবাী দলের মধ্যে ব্টন করা হয়, এবং 
পরবর্তী কালে ব্রিটিশ রাজক্তির বিরুদ্ধে এগুলির 
সম্পূর্ণ স্যবহার করা হরেছিল। সে যুগে 
পুলিশের লোকেরা সাধারণত যে ধরনের আগ্মেযান্তর 
ব্যবহার করত, এগুলি তার চেয়ে অনেক বেশি 
শক্তিশালী ছিল ও দুর পাল্লার আঘাত হানবার 
ক্ষমতা রাখত। 

কিন্ত বাংলার বিপ্রবীদের কাছে এর চেয়েও 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১১শ সংখ্যা 


অনেক বেশি আশাপ্রদ মনে হয়েছিল জার্মান 
সরকারের অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহের পরিকল্পনা, যার 
পূর্ণ স্থযোগ গ্রহণ করতে যতীন্দ্রনাথ উদ্ভোগী হন। 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ত হওয়ার অব্যবহিত পুধে 
জার্মান প্রধানমন্ত্রী বেথম্যান হলওয়েগ (96117 
[02110 17011568 ) জার্মান-প্রবাসী ভারতীয় 
বিপ্লবীদের ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
সর্ববিধ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। এই সাহায্যের 
স্থযোগ গ্রহণ করবার জন্ত বালিনে শীন্তরই ইণ্ডিয়ান 
ইপ্ডিপেপ্ডেস কমিটি ( [17017 [1709961061806 
007171101৩৩ ) নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে 
বীরেন্্নাথ চটোপাধ্যার ( সরোজিনা নাইডুপর 
ভ্রাতা), অবিনাশ ভট্টাচা্ ভক্টর বিধু: স্ৃখচস্কর, 
চম্পকরমণ পিল্লাই প্রমুখ নেতার নেতৃত্বে। ১৯১৫ 
খীষ্টাব্ধের মার্চ মাসে এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে 
জিতেন্দ্রনাথ লাহিড়ী নামে একজন বিপ্লবী বাংলা 
দেশের সন্ত্রাসবাধীদের কাছে জার্মান সাহায্যের 
পরিকমনার কথা জাপাতে আসেন। ইতিমধ্যে, 
১৯১৪ থ্রীষ্ঠান্দের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষুক্ধ ভারতীয় 
সৈন্তদের সাহ।য্য সমগ্র উত্তর-ভারতে যে সশস্ত্র 
অগ্যঙথানের পারকল্ননা রাসাবহারী করেছিলেন, 
তা সম্পৃণ ব্যথ হয়ে যায় এবং রাসাবহারী এ বৎসর 
মে মাসে ছদ্মবেশে জাপানে পলায়ন করেন। 
যতীন্দ্রনণাথ এতে কিছুটা! আশাহত হলেও জআর্মান 
অস্ত্রের সাহাযে; *৯১৫ খ্রাগ্রাব্দের দ্বিতীয় সামারক 
অঙ্যত্থাণের পরিকল্পনা কাধকণী করার চেষ্টা 
করেন। এই সময় দক্ষণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্যাটাভিয়া 
ও ব্যাংককে ভারতীয় বিপ্লবীদের ছুটি বড় কেন্্ 
ছিল। এই ছুটি কেন্দ্র থেকে ভারতে জার্মান 
রণসম্ভাৰ ও আঁথক সাহায্য পাঠাবার ব্যবস্থা কর! 
হয়েছিল। যতীন্দ্রনাথের নির্দেশ অন্থসারে নরেন্ত- 
নাথ ভট্াচাষ “যার্টিন' ছন্মনামে ব্যাটাভিয়াতে 
চলে যাণ, সেখানকার জার্মান 'কন্সালের' সঙ্গে 
যোগাযোগ স্থাপন করে ভারতে বিপ্রবীদের 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


স্থবিধামতে! জারগাম অস্ত্রশস্ত্র পাঠাবার জন্য 
(এপ্রল, ১৯১৫ )। ব্যাংককের বিপ্রবীদের নেতা 
ছিলেন আত্মারামঃ কিন্তু ভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় 
নামে একজন বাঙ্গালী বিপ্রবীও এ অঞ্চলে সক্রিয় 
ছিলেন। এধের মাধ্যমে বাংলা দেশের সন্ত্রাস- 
বাদীদের কাছে ভাএতীর মুদ্রার প্রায় ৪৩,০০৭ 
টাক! জানান সাহায্য হিসাবে পাঠানে। হয়, যদিও 
তার সবটাই সন্ত্রাসবাদীর্ধের হাতে এসে পৌছায় 
নি। শেষ দফায় পাঠানো ১০১০০ টাকা 
পুলিশের হাতে পড়ে যাধ়। জার্মান রণসন্তার 
“ম্যাভেরিক' নামে একটি জাহাজে ভারতে 
পাঠানোর কথ! হয়। যতীন্নাথের শির্দেশ মতো 
এই সণ অস্ত্র সুন্দরবন অঞ্চলে বায়মঙ্গল নামে 
একটি জায়গায় নামিয়ে দেবার ব্যবস্থা কর! হয়। 
সেখান থেকে অস্ত্রগুলি গোপনে পশ্চিমবঙ্গের 
কলিকাতা, পূর্ববঙ্গের হাতিয়া! এবং উড়িস্তার 
বালেখরে স্ুবিধামতো পাঠিয়ে দেওয়ার প্রস্তাব 
ছিল। অন্ত্রগুলি সন্ত্রাসবাধীদের হাতে আসা মাত্র 
তার] সশস্ত্র অ্্যখান শুক করে দেবেশ এবং ক্রমশ 
কলকাতার দিকে এগয়ে আপবেন বলে স্থির করা 
হয়। এই সময় সারা ভারতবর্ষে পনেরে। হাজারের 
বেশি ইংরেজ সৈন্ত ছিল না। এদের কলিকাতাত্ 
আসার পথ বন্ধ করার জন্ত বাংলা দেশের সঙ্গে 
প্রতিবেশী প্রদণগুলির সংযোগ সাধনকারী তিনটি 
প্রধান রেলসেতু “ডিনামাইটের” সাহায্যে উড়িয়ে 
দেবার ব্যবস্থা কর] হয়। নরেজ্্নাথ ভষ্রাচাধ 
এবং বিপিনবিহারী গাঞ্গুল কলিকাতা ও পার্বতী 
অঞ্চলের অস্ত্রাগার গুলি লুঠন কবে শেষ পর্যন্ত ফোর্ট 
উইলিয়ম দুর্গ অধিকার করবেন ও সেখানে শ্বাধীন 
ভারতেন্ন পতাক! উত্তেলন করবেন বলেও স্থির 
করা হয়। 

ইতিমধ্যে সম্ত্রাসবাদীদের দ্বারা আয়োজিত এই 
অভ্যুর্থানের সাফল্যের জন্ত যতীন্দ্রনাথ এক লক্ষ 
টাক সংগ্রহ করার একটি পরিকল্পনা করেন। 


বিপ্লবী নরশার্দ'ল যতীন্ত্নাথ 


৬২১ 


বলা বাহুল্য, রাজনৈতিক ডাকাতির মাধ্যমে এই 
অর্থ সংগ্রহের ব্যবস্থা কর! হয়েছিল । কলিকাতার 
উপকঠে গার্ডেনরীচ ও বে.লয়াঘাটায় ছুটি ডাকাতির 
মাধ্যমে ৪৯,০০০ ঢাক! সংগ্রহ করা হয়। নীরদ 
হালধার নামে পু!লণের এক গুপ্তচর এবং পুলিশ 
ইনস্পেকর” হরেখচন্দ মুখোপাধ্যা়কে যতীন 
নাথের অন্ন এই সমর হা। করেন। নীরদ 
হালদার তার মৃত্যুকালীন বিবৃতিতে যতীন্দ্রনাথকে 
তার আততভাগী দলে উল্লেখ করেছিলেশ। ফলে 
যতীন্ত্রণাথ এবং তীর অন্থচর চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরীর 
বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা বার হয়। যতীন্ত্রনাথ 
ও তারঞএকবেকক্ষন নিকট অনুচর তখন বাধা হয়ে 
কলিকাত! করন এবং ( উড়িম্বার ) 
বালেশ্বরের কাছে কাঞ্চিপাদা নামে একটি অখ্যাত 
গ্রামে ছন্মধেশে "আশ্রয় গ্রহণ করেন। খালেশ্বরে 
জার্মান অন্ত্রের সাহায্যে সামরিক অভ্যখানের 
আয়োজন তারাই করবেন বলে স্থির করা হয়। 
বালেশ্বর ও চঞ্ধরপুরের ছুটি অধ্বাগার লু্ঠন এবং 
মাদ্রীজের সঙ্গে কলিকাতা সংযোগসাধনকারী 
প্রেলসেতুটি প্নংপ কর্দে ধেবাপ দারিহও তাদের 
দেওয়া হয়। কারঁপ্রপাধার কাছেই ময়ুরভঞ্জের 
গভীর জঙ্গল ছিল, যেখানে বিপ্লবীরা প্রয়োজনবোধে 
আশ্রয় গ্রহণ করতে পারতেন । বালেশ্বর শহরে 
বিপ্রধী হরিকুমার চক্রনতার “ইউনিভারগাল এম্পো- 
রিয়ামণ (00111501521 15000901714) নামে একটি 
ধোকান ছিল। এট তার কলিকাতার তৃয়া 
ব্যবসারী প্রতিষ্ঠান 'হযাবি এগু সন্স-এর (হছাগখ 
& 99175) শাখা ছিশ এবং এই ছুটি সংস্থার 
মাধ্যমে যতীন্দ্রনাথ কপিকাতার তার অন্থগামীদের 
সপ্পে পসখাগ রক্ষা করে চলতেশ। 

ছুর্ভাগ্যেপ বিষয় রাসবিহারীর পরিকল্পনার মতো! 
যতীন্্রনাথের এই ছুঃপাহসিক পরিকল্পনাও কাধত 
ব্যর্থ হয়ে যায়। জুনের শেষ বা জ্ুলাইএর 
গোড়ার দিকে জানান রণসন্তার নিযে “ঘ্যাভেরিক" 


ঙ।।গ 


৬২২ 


জাহাজটির রায়মঙগলে পৌছানোর কথা ছিল। 
কিন্ত বা|ংককের বাঙ্গালী বাবহারজীবী কুমুদনাথ 
মুখোপাধ্যায়েপ অস্তর্কতার জন্য এই অস্ত্র 
সরবরাহের পরিকল্পনাটি ইংরেজ সরকার জেনে যায় 
এবং “মযাভেগ্িক' কোনে। দিনই ভারতীয় পিপ্রবী- 
দের জন্য অস্ত্র এনে দিতে পারে নি। যাছুগোপাল 
মুখোপাধ্যায় ফোর্ট উইলিংম দুগের কিছু 
সৈনিককে তাদের দলে আনবার চেষ্টা করে ব্যর্থ 
হন। এদিকে ১৯১৫ খ্রীষ্টব্দবের আগস্ট মাসের 
গে'ড়ার দকে কলকাতার পুলিশ বাহিনী "হ্যারি 
এণ্ড সন্স্‌' প্রতিষ্ঠ'নটি খানাতল্লাসী করে বালেশ্বর 
শহরের 'ইউনিভার্গাল এম্পোরিয়ামের” সন্ধান 
পেনে যায়। 
(01711551981) ন্বয়ং কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা 
বিভাগের ছুই উচ্চপদস্থ কর্ঈচারখ বড ও ডেন্হামকে 
সঙ্গে নিয়ে বালেশ্বর যাত্রা করেন। “ইউনিভার্সাল 
এপ্পোপিয়ামে' ও পার্বতী অঞ্চলের লোকেদের 
কাছে অন্সন্ধান করে তার। বিপ্লবীদের কাপ্তিপার্ধায় 
গোপন আশ্রয়স্থলে: কথা জানতে পারেন । একট 
বিরাট সশস্ত্র পু'লশ বাহিনী এর পর কাপ্ডিপাধ। 
অভিমুখে যাত্রা করে। যতীন্দ্রনাথ এবং তার 
চারজন ঘনিষ্ঠ অন্ুচর পুলিশের আগমণ-বা্া পেয়ে 
কিছু অর্থ ও অস্ত্র নিয়ে গোপনে কাপ্তিপাদ। 
ত/াগ করেন, কিন্তু অপরিচিত স্থানীয় লোকেদের 
সন্দগ্ধতা ও অসহযোগিতার জন্য তারা বেশি দুর 
যেতে পারেন শি। বুড়িবালাম নদীর কাছে একটি 
শশ্যক্ষেত্রের সন্নিহিত মাটির টিলার উপর তারা 
আশ্রয় নেন এবং সেখানে কিছুক্ষণ পুলিশের সঙ্গে 
গুলি বি'নমধ়ের পর আত্মসমর্পণ কগতে বাধ্য হন। 


ল্্প শান 


উদ্বোধন 


পুলিশ কমিশনার চাস টেগাট? 


[ ৮২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


পাচন্ধন আত্মগোপনকারী বিপ্রবীর মধ্যে চিত্তপ্রিয় 
রায়চৌধুরী রণক্ষেত্রেই প্রাণ হারান। যতীন্দ্রনাথ 
গুরুতরভাবে আহত হয়ে বালেশ্বরের হাসপাতালে 
আনীত হন ও পরের দিন সেখানেই তার মৃত্যু হয় 
(১০ই নেপ্টেখর, ১৯১৫ )। অন্ত তিন জনের 
মধ্যে মনোরঞ্ন ও নীরেন্্রকে আদালতে বিচারের 
পর মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, এবং জ্যো।তষ পাল 
যাবজ্দীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরবতা 
কালে বহরমপুর জেলে উগ্লাদ অবস্থায় তার 
মৃত্যু হয়। 

যতীন্দত্রনাথের মৃত্যুর পরেও বিপ্রবীর1 ভারতের 
বাইরে থেকে অস্ত্র আমদানি করবার প্রচেষ্ট। 
চালিয়ে যান, কিন্তু তার এ বিষয়ে বিশেষ সাফল্য 
অর্জন কএতে পারেণ নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় 
ক্রমশ ভারতে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড দমনমূলক 
নীতি গ্রহণ কর] হয়, এবং তার ফলে সন্ত্রাসবাদী 
কার্দকলাপ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের 
পর মহাত্মা গান্ধীর আবিভাবের ফলে আমাদের 
জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম সম্পৃ অন্য রূপ ধারণ 
করে, ধর্দিও ধিপ্রবীদের গুপ্ত আন্দোলন কোনে! 
দিনই একেবারে বন্ধ হয়ে যায় নি। দ্বিতীয় বিশ্ব- 
যুদ্ধের সময় বিপ্লবী স্থভাষচন্ত্র আবার ছুই বিদেশী 
শক্তির সাহায্য ভারতের স্বাধীনতা আনবার চেষ্ট! 
করেন । যতীন্দ্রনাথ ও রাসবিহাবীর দেশপ্রেমের 
আদর্শ বাংলার বিপ্লবীদের দীর্ঘকাল অনুপ্রাণিত 
করেছিল, সন্দেহ নেই। তাই যতীক্দ্রনাথের 
জন্ম-শতবর্ষের শুভলয়ে তার জীবন-কাহিনী 
পর্যালোচনা করে তার পুণ্যস্বতির প্রতি আমাদের 
শরদ্ধ৷ নিবেদন করলাম ।* 


প্রবন্ধটি রচনা করতে প্রধানত তিনটি বইএর সাহায্য নেওয়া হয়েছে £ 
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আহ্িক 
শ্রীমতী জ্যোতিময়ী দেবী 


কালের আসনে বসি হে জননী আহারাএ। 
চিরকাল করিছ আহিক--_ 
জ্বালাইঘ়া আকাশের রবি শশী তার। দীপ আরতির । 
কোশাকুশী করিয়াছ পারাবার নদ ও নদীর 
চন্দন নিতেছ ছানি” প্রান্তরে মাটীর | 
ধরণীর বুকশুর। পুষ্পপাত্রে ফুপ অগ্জলির। 
(মঘে মেঘে বাজে শঙ্ধ্বনি 
বায়ুকণে মন্ত্র জাগে মৃদু স্বনম্বনি 
উধ্র্বে অধেঃ ভরি দশদিক । 


শুনেছেন মেঅশ্ত অজপ। সঙ্গীত 
অনাদি বিশ্বের মুনি খধি কবি (যাগী ধ্যানস্তব্ধচিত ! 
কবিতায় স্বপ্নসম কন্ত শুনিয়াছি আমি তুমি ধরার পথিক! 

মধুময় বৃষ্টিবিন্ধু শান্থিহীনে ক্ষণে ক্ষণে দেখ শান্তিজল । 

রবি শশী মেঘ মাটী সমীর সলিল 

সব নিয়ে করিতেছ হে আদিজননী ! 

মহ! সন্ধ্যা-আগাত্রিক 
আদিপুরুষের | 


মৃঢ় মুগ্ধ দাডাপাম কষুব্রপ্রাণ জীব শরনারা | 
নিবেদিত সব ধন --সব উপচা৫ |! 
হে প্রভু আশার ! 
কী দিয়ে করিবে পুজ। মুট |বশ্বের পথিক !!! 


সুফীসাধনা ও সুফীসাধক 
শ্রীরঞ্িতকুমার আচার্য* 


মানুষের ধ্মীয় চেতনার ইতিহাসে অতীব্িয়া- 
ম্নুতির মাধ্যমে ঈশ্বরের সাল্নিধ্যলাভের প্রয়াস 
একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। বিশ্বের 
বিভিন্ন ধর্মের সাধকের ভাগবত প্রেম ও একাস্তিক 
আরাধনাকে প্রেময় পুরুষ ঈপ্বরের সঙ্গে মিলিত 
হওয়ার সহজতম উপায় বলে নির্দেশ করেছেন । 
স্ুফীবাদ এমনি একটি অধ্যাত্মচেতনার অভিব্যক্তি, 
যার মধ্য দিয়ে পরমাত্মার সান্লিধ্যলাভের জন্য 
ভক্ত-হৃদয়ের আকুলতা মূর্ত হয়ে উঠেছে । 

স্থফীবাদের উত্তব বহুবিতকিত বিষয়। 
সাধারণভাবে স্থফীমতকে পরন্নামিক ধর্মচেতনার 
একটি বিশেষরূপ বলে মনে করা হলেও পণ্ডিতদের 
মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদের অন্ত নেই । পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের একটি বিরাট অংশ ন্থফীবাদের 
অভ্যুদয়ের পিছনে শ্রীষ্টধর্মের এবং নবপ্লেটোনিজমের 
প্রভাব রয়েছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
আবার কেউ কেউ স্থফীবাদকে ইপানীর দ্বৈতবার্দের 
পরিণতি বলে ধরে শিয়েছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকেই আবার বেদান্ত ও বৌদ্ধ- 
ধর্মের মধ্যে স্থফীসাধনার অন্কুর খুজে পেয়েছেন ) 
এদের মতে স্ুফীবাদের উদার্র-ঘৃষ্টিতপ্দি, উন্নত- 
ধর্মমত, বিশেষ কোন ধর্ম-প্রবতিত স্থনির্দি্ই সাধন- 
প্রণালীর প্রতি অনাসন্তি, সর্বোপরি ঈশরকে স্বস্থ 
কোন শক্তিমান পুরুষরূপে কল্পনা না করে প্রেমময়” 
রূপে কল্পনা করা, ইসলাম-ধর্মচেতনার সঙ্গে পরি- 
পূর্ণভাবে সংগতিপূণ নর। কাজেই অনেকেই 
অনুমান করেন যে স্থফীবাদের অঙ্যধরের পিছনে 
কোন অ-এলামিক ধর্মচেতনার অব্দান রয়েছে। 
সুফীবাদের গভীর অকন্তমুখিতা ও আতিক সাধনার 
মাধ্যমে পরম প্রাপ্তির প্রয়াসের সন্গে বৈধান্তিক 


চিন্তাধারার সাদৃশ্ত লক্ষ্য করে কেউ কেউ সফীবাদকে 
ভারতীয় ধর্ম-দর্শনের একটি বিশেষরূপ বলে 
অভিহিত করে থাকেন। এই বক্তব্যের সমর্থনে 
কিছু এ্রতিহাসিক তথ্যের অবতারণা বোধ হয় 
অপ্রাসঙ্গিক হবে না। 

আলেকজাগারের ভারত আক্রমণের (৩২৭- 
৩২৫ খুঃ পৃঃ) পুর্বে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি পশ্চিম 
এশীয় দেশগুলি, যিশর ও গ্রীসদেশে প্রভাব বিস্তার 
করেছিলো এবং তার পরেও বহিবিশ্বের সঙ্গে 
ভারতের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ কখসও বিচ্ছিন্ন 
হয়নি । মহামতি সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের 
আদর্শ প্রচারের জন্য খুরেশান, পারস্য, ইরাক, 
সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ 
করেন। এসব সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যমে 
্রাহ্ষণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের আধ্যাত্মিক ও নৈতিক 
আদর্শ ও সাধন-প্রণালী, বিশেষ করে বেধান্বের 
আত্মোপলব্ধি তত্ব ও অদ্বৈতবাদ, পাতগ্জলদর্শনের 
যোগাভ্যাস-প্রণালী, নাবদীয়ভক্িস্ত্র, পঞ্চবাত্র ও 
ভাগবতের ভক্তিবাদ, বৌদ্ধদর্শনের নির্বাণতত্ব, 
প্রেম, মৈত্রী ও অহিংসার বাণী এশিয়ার দেশগুলির 
ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক উজ্্ীবনের সহায়ক হয়েছিল-_- 
এবকপ অনুমান অলীক বা অসঙ্গত বলে মনে হয় 
না। স্থফীবাদদ এমনি একটি ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক 
পরিষগুল হতে সম্ভবতঃ তার প্রাণশক্তি লাভ 
করেছিল। এই প্রসঙ্গে বরেণ্য মনীষী স্থনীতি- 
কুমার চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধান- 
যোগ্য । আচাধ সুনীতিকুমার বলেন, “17 1701৩ 
৬০ ৬/০1 9010৮ 10116 1796101 ০109591$, 01)০ 
£79215] ৬০981411799 109 ০০ 1170 1)91101১ 


০1 90106206 ০০/৬/৩০1। [1)0191) 1011101) 210৫ 


ক অধ্যাপক: দ্রশনবিভাগ, রামকৃক মহাবিগ্ঞালয়, কৈলাসহর, জিপুর!। 


অগ্রহারণ, ১৩৮৭ 4 
9085%10 19127). ওিগা। 585 ৫9619 


10101617020 9 1119 ৬০৫০/7(০, 17105 0011112 
(1/5 7901100*** (7176 08115181 [10010050 ০ 
[7019১ ৬০]. [৬ 1১৩০9) 7. ১৬111) পাশ্চাত্যের 
একাধিক মনীষী অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 
101. 8০98০ মনে করেন, মরমিয়াবাদের প্রথম 
উৎপত্তি ভারতীয় ওপনিষদিক চিন্তাধারায়। 
্রীষটীয় চতুর্থশতকে পাশ্চাত্যে নব্যপ্লেটোবাদ বলে 
যে দার্শনিক মতটি প্রচলিত ছিল, তার উৎস তিনি 
ওপনিষিক মরমিয়াবাদের মধ্যে খুদে পেয়েছেন। 
তার স্ম্প্ই অভিমত হলো, “75 5390011).., 
০০ 14 


[01)9017152010 


ড/29 11) 170 59750 (131151187... 


11101) 11 00111110171 ৬/111) 


[11114015107- 0010 &০ 08309408০00: 
€0111901111৬0 (01151017, 0. 287) 
বিভিন্ন এতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে 


আমাদে" মনে হয় স্ফীসাধন-ধারা খোহণ্মদের 
আবিশাবের পূর্ব থেকেই পশ্চিম এশীর দেশগুলিতে 
প্রচলিত ছিল এবং পরে মোহম্মদ-প্রবতিত 
ইসলামধর্ম যখন প্রবল ধর্মীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ 
করে, তথন সুফীসাধকেরা এই নবধর্মকে বরণ করে 
নিলেও তাদের শ্বতন্ত্র সাধন-পদ্ধাতি ও ঈশ্বর 
সম্বন্ধীয় ধারণা কখনও বিসর্জন দেননি । প্ররিত- 
পক্ষে শরির়তী ধ্যানধারণার সঙ্গে সুফদীবাঁদের মৌল 
প্রত্যয়ের পার্থক্য উপেক্ষণীয় নয়। তাই প্রাচীণ- 
পন্থী সংস্কারবিমুখ মুসলমান উলেমার স্ুফীমতকে 
কোরাণ-সমথিত নয় বলে নিন্ধাবাদে মুখর 
হয়েছিলেন। অবশ্ত কেউ কেউ কোরাণের মধ্যে 
স্ফীমতের অঙ্কু€ আবিষ্কার করেছেন এবং তার্ধের 
বক্তব্যের সমর্থনে কোরাণের নিষ্সোক্ত বাণীর প্রতি 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, কারণ তাদের 
মতে এগুলো হলে। স্থফী-প্রচা্িত সবেশগরবাধ ও 
প্রেমসাধনার প্রেরণা । 
15 7089510% 2295 0710 010 01011052104 
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৬৫ 


[101808190 906 ০1 0) 1.0: 201001]) 00: 
6৮1৮, (80120 55. 26) “৮1751099০৬০ 9৩ 
10110, 01010 15 1110 000 01 /11917 (012 
29,19) চন৩ 10%0108 (10011. 4৮110 0169 10০ 
[7110), (1৫01) 5.59) কিন্তু কোরাণবণিত 
ঈশ্বরতত্ব ও স্থপরিকপ্পিত সাধন-প্রণালীর সামগ্রিক 
প্রেক্ষাপটে বিচার করলে এ সিদ্ধান্ত সংশয়াতীত 
বলে মনে হয় না। আলোচনার আর গভীরে 
না গিয়ে সাধারণভাবে স্থফীবাদ্কে ইসলামের সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত ও বিভিন্ন ভাবধারায় পরিপুষ্ট এক 
উদার ও বিশ্বজনীন ধর্মমত বলে শ্বীকার করে 
নেওয়া সঙ্গত বলে মনে হয়। 

“সুফী” শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের 
মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয্েছে। অনেকের মতে 
স্ফীসাধকেরা! পশমের পোশাক (স্ফ্‌) পরে 
থাকৃতেন বলেই তাদেব্ এই নামকরণ করা হয়। 
আবাণ কেউ কেউ যনে করেন "স্ফী” কথাটি 
“সাফ+ শব্দ হতে নিপপন্ন, কাজেই “্থ্ফী? আন্তঃ- 
শুচিভার গ্যোতক। অন্যদের মতে, গ্রীক শব্জ 
“সফিয়া” (5012118-- ৬/151910) স্থিফী” শবের মূল 
উত্স । আমাদের মনে হয় এই শব্দের অর্থ- 
নিরূপণ পণ্ডিতদেপ্ন কাছে যতই জঅক্রী বলে 
বিবেচিত হোক না কেন, স্ফীবাদের যর্মকথা 
আলোচন! প্রসঙ্গে আমরা যদ্দি এ বিতর্ক পরিহার 
কার, তাহলে বোধহয় স্ফীভাবধান্নার পরিচয় 
পেতে সামান্তম অস্থ্বিধ। হবে না। 

হথফামত ও সাধনার একটি বিশিষ্টরূপ ও 
অনবন্ত আবেদ জগতের ধর্মসাধনার ইতিহাসে 
এক নবদিগন্জের দাত উন্মোচন করে দিয়েছিল। 
সথফীমত মুখ্যতঃ একটি বিশেষ সাধনপন্থারূপে, 
মানুষের আত্মিক উদচ্ধীবনের সহায়করূপে আত্ম- 
প্রকাশ করে এবং ভ্রমবিকাশের পথে একে আশ্রয় 
করে গড়ে উঠে মননসিক্ত নাণা দারশনিকতত্ব। 
অধ্যাপক 3, 9. 11101070170179 ঠিকই বলেছেশ, 
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015 106 10110121119 210. 10161106091 1010- 


0655» 1110101) 1116 05196116106 01 1179 


11591105 160 (0 1176 1011770190101) 01 
৬2110175 (51909 01 1911109950101% ; ০০1 1211)01 
৪, 162011017 21:11)5 (110 69)0011141 12.0101098]1- 
7810101। ০1 [512 1 10৬ 20 59910175000 
06০19£, 1711 0 5011115%1 299৫01)) 
ড/110169 1191)5 11711100510 111101015 91)111- 
81 521505০0110 176 9110৬/৫ [1] 5০01১০, 
(0179 9896 01৫05 111 1514], 7). 1) কাজেই 
দেখা যাচ্ছে স্ফীবাদ হচ্ছে ধর্মবিশ্বাসের অতি- 
বোঁধায়নের বিরুদ্ধে একটি প্রবল প্রতিবাদ । স্ফীর! 
মনে করেন শুধু তাত্বিক বিচাপ-বিতর্কের মাধ্যমে 
ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভ সম্ভব নয়। তাই তাবা 
আপন অন্তরের অন্তগূণ্চ অভিজ্ঞতায় ঈশ্বরের সঙ্গে 
একাত্ম হতে চান; তাকে পেতে চান প্রেম 
ও গ্রীতিতে, অন্তরের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে । 
এ হচ্ছে যেন অন্ধকার হতে আলোর পথে 
অভিসার । 

ইতিহাসের পটভূমিকায় দেখতে গেলে সুফী- 
বাদকে প্রথমদিকে মননসিদ্ধ দারশনিক তত্বরূপে 
দেখতে পাই না| শ্রীীয় সপ্তম শতাব্দীতে 
আবরবদেশে যখন অবক্ষয়ের করাল হায়া জন- 
জীবনকে ক্লিট করে তুলেছিল, তখন কিছুসংখ্যক 
জাগ্রতচেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি সংসারের কলকোলাহল 
হতে দ্বুরে, নির্জনে, একান্দে আজ্তর-সাধনায় তথা 
আত্ম-উন্নয়নে মগ্র হন। এঁদের মধ্যে সংসার- 
বিমুখত্া। ও রচ্ছসাধনার প্রতি আগ্রহ বিশেষভাবে 
লক্ষণীয়। এঁরা আত্মজ্ঞানলাভে ছিলেন উন্মুখ । 
আদি স্ফীসাধকেরা কিন্তু কোপাণকে বর্জন 
করেননি, এবং তীরা কোরাণবণিত কিছু আদর্শ 
যথা, দ্িকির বা কোরাণ আবৃত্তি ও ঈশ্বরের নিয়ত 
নামকীর্তন, তোয়াক্কল বা ঈশ্বরবিশ্বাস ও তার 
কাছে একাগ্তভাবে আত্মনমর্পণ সাধনমার্গের অঙ্গ 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ষস্”১১শ সংখ্যা 


হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। নবম »*তাব্বার 
শুরুতে সুফীসাধিকা ভক্তিম্তী রাবিয়ার (জন্ম: 
খ্রীঃ ৮*১) জীবনে ঈশ্বরপ্রেম জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। 
রাবিয়া ছিলেন অসাধারণ নারী ধার সমস্ত সত্তা 
ঈশ্বর-মনুরাগের গৈরিকরঙে ভান্বর হয়ে উঠেছিল। 
ঈশ্বরকে তিনি প্রেমাম্পদ্দরূপে অনুধ্যান করতেন, 
তাই সাংসারিক বিবাহবন্ধনে তিনি আবদ্ধ হননি । 
রাবিয়ার ঈশ্বপ-উন্মাদনার সঙ্গে কষ্ণপ্রেমে উল্মারদিনী 
মীরাবাঈ-এর সাধনধারার সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য করা 
যায়। মীরাবাঈ তার অসংখ্য ভজনগানের মাধ্যমে 
আজো ভক্তহ্ৃদয়ে অমর হয়ে আছেন। মীরা- 
বাঈ-এর মত, বাবিয়াও অনেকগুলো ভক্তিগীতি 
রচপ] করেছেন বলে মনে করা হয়। রাবিয়া- 
রচিত বিখ্যাত প্রার্থনা! হলো, “হে প্রভু, মরক- 
ভয়ে ভীত হরে যদি তোমাকে ভজন1 করি, তবে 
আমাকে সরকাগ্ত্রিতে নিক্ষেপ করো ।  শ্বর্গকামনায় 
যধি আম তোমা আরাধনা! ক্রি, তাহলে 
আমার জন্য ম্বশলোকের দ্বার রূদ্ধ করে দাও। 
কিন্ত হে প্র, শুধু তোমার জন্য তোমার চরণে যদি 
আমার হয় অবনত হয়ে থাকে; তাহলে তোমার 
অনন্ত বপমাধুরী হতে আমাকে বঞ্চিত করো ন1।” 
অন্থবূপ একাধিকপ্রার্থনার মধ) দিয়ে রাবিয়ার 
ঈশ্বরপ্রেম ও আও্মনিবেদনের আকুল আতি মূর্ত 
ইয়ে উঠেছে। প্রার্থনা ও প্রেম্সাবনা, স্থফীবাদের 
এ ছুটো মৌলিকতত্ব হচ্ছে রাবিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ 
অবদান। 

ক্রমে এলে পরিবর্তন, সন্যাস ও রুচ্ছতা নব- 
মূল্যায়নের মাধ্যমে নৃত্তন তাৎ্পধ নিয়ে এলো 
সাধকের জীবনে । আত্মজ্ঞানলাভের উপর গুরুত্ব 
দেওয়া হলো আত্যন্তিক। নিছক কচ্ছতা প্রাণ- 
হীন উষর পশ্থারূপে পরিত্যক্ত হলো। তার 
স্থলে ভাগবত প্রেম এবং গভীর ও অন্ররক্গ ঈশ্বরাজু- 
ভূতি সাধনমার্গের স্ুনিদিষ্ট পন্থা-রূপে শ্বীরুতিলাভ 
করলো।। ইসলামের অতিবর্তী ঈশ্বর রূপ নিলেন 


০০১০০ ০০ 


এলেম 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


মাশব-ত্বদয়ের অন্তরতম প্রেমমন্্ পুরুষরূপে । নবম 
শতাব্বীর মধাভাগে মরমীসাধক মন্স্থর-অল্‌- 
হল্লাজের ( জন্ম : ৮৫৮ শ্রীঃ) আবিাব স্ফীমতকে 
একটি বলিষ্ঠরূপ দিতে সাহাঁধ্য করেছিল। তিনি 
ছিলেন ঈশ্বরে নিবেদিতপ্রাণ ৷ মহধি হল্লাজ প্রতি 
মানুষের দেবত্বে একান্তভাবে বিশ্বাস করতেন; 
জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক এবং অভিন্ন এবং 
অতীব্দরিধ়ান্নভূতি এই অভেদেত্ব উপলব্ষির একমাত্র 
উপায়। তীর বিখ্যাত উক্তি “অনূ-ল্‌হক্‌, “আমিই 
পরমপসত্ত।” (ঈশ্বর) বেদান্তের “অয়মান্রা বর্গ 
“সোহ্হং “অহং ব্রঙ্গান্মি” বাণীর কথ! বিশেষভাবে 
স্মরণ করিয়ে দেয়। তার জীব-্রক্ষবাদ এল্সামিক 
ঈশ্বতব্বের সঙ্গে যথেষ্ট সংগতিপূর্ণ নয় বলে তিশি 
গোঁড়া মুসলমানদের রোযদৃ্টিতে পড়েছিলেন । 
তাপ মতকে ঈশ্বরত্বের দাবী বলে খনে করা হযে- 
ছিল। তাই তিনি ইসলামবিরোধী বলে হয়ে- 
ছিলেন নিন্দিত। অবশেষে তাঁকে প্রাণ দিতে 
হয়েছিল ক্রুশবিদ্ধ হয়ে। বরেণ্য মনীষী অধ্যাপক 
নিকলসন তার বিখ্যাত 4908৫195 1]. [91710)10 
1/51151517 গ্রন্থে হলাজের যে অমৃত-বাণীগুলো 
তুলে ধরেছেন, তা ভাগবত প্রেমের আবক্ত 
আবেগে প্রদীপ, অদ্বৈতবোধে অন্ুরঞ্রিত। 
“1 2111 706 91101) 1 199১ 2170 170 ৮1011 ]. 
10০15 1. 
৬/9 0০ (9 59115 0৬/01111 11) 0110 1709৫. 
11217 (1100 9995 119) 01010 59951 [1 £ 
100 1610 07098. 98051 [7107) 0700 59651 
05 0011). 
হল্লাজ্ের চিন্তাধারার মধ্যে যে আদর্শগলো 
প্রাধান্তলাভ করেছে, ত1 হলো ঈশ্বরের প্রেখঘন- 
রূপ, জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার প্রেমের সম্বন্ধ ও 
অভিন্থতা এবং সর্বোপত্রি একেশ্বরবারদ হতে 
সর্বেশ্বরবাদের দিকে প্রবণতা । হল্লাজের বিশ্বাস, 
ঈশ্বর প্রতিটি মানবহৃদয়ে অন্তর্লান সত্তারপে 


স্ফীসাধন1 ও সফীসাধক 


৬২৭ 


বিরাজিত। মাহ্ষ হচ্ছে একাধারে জীবসত্তা 
( নস্থত 28581) ও দেবসত্তার ( লহুত 1,911) 
সমন্থিতব্প। মানুষ অজ্ঞাপবশতঃ যখন এ সমন্বস্বের 
মধ্যে দ্বৈতভাব দেখতে পায়, তখনই বিচ্ছে- 
বেদনার শুত্রপাত হয়। তাই হল্লাঙ্জের মতে 
অধ্যাত্মপাধনার লক্ষ্য হচ্ছে আত্মজ্ঞানলাভ, যার 
যলে অৈততর্থের সার্থক উপলব্ধি ঘটবে। 
পাশ্চাত্য পাত 14155 (00170107111 একেই 
বলেছেন, 9০৪15 591117% 84৮৩10000 অথবা 
ভাষায় 4675 1100 01 019 
/৬1010 (9 1110 ৯1619), 

প্রক্ুতপক্ষে নবম শতাব্দীর প্রারস্তে শ্ফীবাদ 
একটি স্থুম্প্ ধর্মমত ও সাধপস্থারূপে আত্মপ্রকাশ 
করে এবং এই মতের সথ্থনে বিভিন্ন দার্শনিকতত্বের 
অবতারণ] করা হয়। প্রখ্যাত স্ফীকবি ও দার্শানক 
মোহাম্মদ অল্-ঘ্ালী (জন্ম : ১০৫৯ খ্রীঃ) স্থফী- 
মতের দার্শনিক ডিত্তিভূম রচনা করে ইসলাম- 
ধর্মচেতণার সঙ্গে এর সমন্বপ্সাধন করার চেষ্টা 
করেছিলেন । তিন ছিলেন একাধক মূল্যবান 
গ্রন্থের রচরিতা ; তার রচনার মধ্যে বৌদ্ধিক ও 
আধ্যাত্মিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। কি 
বর্মতত্বে, কিকাবে), এটাই ছিল স্থফীবাদের 
বণ্যুগ | পারশ্ঠের স্ুফীকবির অনেক মহিমময়, 
কাব্যস্থ্যমামপ্তিত কবিত! রচনা কণেন। . সনাই, 
নিজামী, আত্তার, 'মহানণী” প্রণেতা কুমী, সাদী, 
হাফিজ, জামী হচ্ছেন প্রথমসারির সুফীকবি। 
ভাগবত-আকুলতা ছিল তাদের কাব্যের প্রধান 
উপজীব্য । ইবন্-অপ্‌-আরধি (জন্ম : ১১৬৫ 
ধীঃ ) এ যুগের প্রখ্যাত স্ফীধাশনিক, ধার চোখে 
ছিল প্রজ্ঞার আলোক । জন্মহ্ত্রে তিনি ম্পেন- 
দেশীয় । উদার সমন্থরবাদের মাধ্যমে আরবি 
স্থফীবাদকে দিয়েছেন এক বিশ্বজনীন বপ। আরবি 
ঈশ্বর-চিন্তায় অদ্বৈততব ও ঈশ্বরের গুরণাতীতরূপ 
বিশেষভাবে প্রকট | তার মতে, 'সবই এক এবং 


11001005-এর 


৬২৮ 


অখণ্ড সত্তার প্রকাশ । পরমসত্তা (/১50155 
90176 ) মানুষের বুদ্ধির অধিগম্য নন। তার প্রঞ্ত 
স্বরূপ জানা যায় না। বাক্যের অতীত ঈশ্বরকে 
ভাষ! দিয়ে প্রকাশ করা যায় না। তিনি গুণাতীত 
এবং জ্ঞাতা-জেয় দ্বিত্বের হারা খণ্ডিত নন। 
এটাই হচ্ছে সত্তার অখগ্ুত্ব | (91810 01 076- 
71955) জগং-স্যপ্টি সম্পর্কে আরবির অভিমত 
আকর্ষণীয় । স্থ্টি বলতে অসৎ হতে কোন কিছুর 
নবায়ন বুঝায় না, স্থষ্টির রহন্য হচ্ছে, যা পরমসত্তার 
মধ্যে সুপ্ত সম্ভাবনাক্ধপে, অঙ্গুর-আকারে অব্যক্ত 
ছিল, তা স্থান-কালের জগতে নাধ্ধপ ধারণ করে 
বাস্তব হয়ে উঠে। হ্হতির পূর্বে ইক্জিয়গ্রাহথ জগৎ 
ষ্টার চেতনার ভাবরূপে বর্তমান ছিল। জগং- 
স্র্টির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর আপনাকে প্রকাশ করছেন । 
তবে ঈশ্বরের সার্থক প্রকাশ মহাত্মা -পয়গন্বরের 
জীবনে, তাদের চিস্তায় ও কর্ষে। পয়ুগম্বরই 
হচ্ছেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি ধারা বিশ্বে তাঁর অনন্ত 
মহিম! কীর্তন করেন । 

আরবি উদার ধর্মচেতশ্ার দ্বারা উদদদ্ধ 
হয়েছিলেন, তাই তার চিন্তায় কোন সংকীর্ণতা, 
ধর্মান্ধতা বা পরমত-অসহিষ্ণুত! লক্ষ্য করা যায় না। 
আরবির বিশ্বাস, পৃথিবীর সমণ্ত ধর্মমত ও সাধন- 
প্রণালীর মধ্যে সত্য নিহিত আছে। স্তরাং 
নিষ্ঠা ও একাগ্রতাসহকারে যে কোন একটি পথ বা 
আদর্শ অনুসরণ করলে পরমজ্ঞানলাভ, নির্বাণ 
প্রাপ্তি বা ঈশ্বরোপলব্ধি সম্ভব । মুত বা প্রতীকের 
মাধ্যমে একই ঈশ্বরের আরাধনা করা হয়। 
আরাধনার সহজতম ও স্থণিশ্চিত উপায় হচ্ছে 
ভাগবত আকুলতা ও প্রেম। আরবির ধর্স- 
সমন্বয়ের চিন্তার মধ্যে ঝণ্েধের “একং সদ বিপ্রাঃ 
বুধ বদ্ন্তি বাণীর প্রতিধ্ধান শুনতে পাই। 
বর্তমান যুগেন্ন সর্বশ্রেঠ সাধক ও যুগাবতার 
শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় একই সত্য জীবন্ত হয়ে 
উঠেছে। 


[ ৮২তম বর্ঘ---১১শ সংখ্যা 


স্ফীসাধনার উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচন! 
হতে যে প্রত্যরগুলে প্রধানরূপে দেখা দিয়েছে, 
সেগুলো হলো_-এক ঈশ্বরে (অল্‌ হক্‌) বিশ্বাস, 
ঈশ্বর কোন স্থদুর শ্বর্গলোকের অধিবাসী নন। তিনি 
নির্মল, অনজ্ঞ, সৌন্দর্যের প্রতীক, প্রেমময় । 
আঁধকাংশ স্থফীসাধক ও কবি মানবাত্মাকে প্রেমিক 
ও ঈশ্বরকে 'প্রেমিকা” রূপে কল্পনা করেছেন। ঈশ্বর 
হচ্ছেন “পর।ণসথা বন্ধু | পাথিব মানুষ যেন বহু- 
দুরে নির্বাসিত ও বিরহব্/থায় ক্লিট । মানুষ তাই 
ঈশ্বরের সর্দে পরমানন্দময় মিলনের আকাঙ্কায় 
উন্মুখ । ইশ্বরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলনের ধ্য দিয়ে 
মানুষ তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে এক অপাধিব আনন্দ- 
সাগরে অবগাহন করে। খধিকবি রবীন্দ্রনাথের 
কাব্যে অনুরূপ ভাবের প্রতিধ্বনি-- 

তুমি আছে বিশ্বনাথ অসীম রহস্য মাঝে 

নীরবে একাকী আপন মহিম। নিলে ॥ 

অনন্ত এ দেশকালে অগণ্য এ দীপ্ধলোকে 

তুমি আছে! মোরে চাহি আমি চাহি তোমা- 

পানে। 

স্তব্ধ কোলাহল শান্তিমগ্র চরাচর 

এক তুমি তোমা মাঝে আমি একা নির্ভয়ে ॥” 

্ফীমরমিয়াদের মধ্যে যার ঈশ্বরকে বিশ্ব- 
মানবের অন্তরতম কল্পনা করেন এবং জীবাত্মার ও 
পরমাত্মার অভিন্নতায় বিশ্বাস করেন, তারা কিন্তু 
আত্মজ্ঞানলাভের উপর গুরুত্বর আরোপ করেন 
অধিক, কারণ আত্মোপলঞ্ষির মাধ্যমেই শুধু 
জীবাস্মা ও পরমা্সার মিলন সম্ভব হবে। কাজেই 
তাকে পেতে হবে অস্তরক্দ অনুভূতিতে, ধ্যানের 
তন্মর়তায়। ধ্যানের মধ্য দিয়ে “জীবনদেবতা? 
মাণবচিত্তে তার প্রকৃত ত্বরূপে ধরা দেন। পারস্যের 
হধীকবিরা ঈশ্বরকে দেখেছেন “প্রিয়তমা"রূপে। 
বৈষ্ণবকবিদের মত, তারা মানব-মানবীর আসঙ্গ- 
লিপ্মার উপমার সাহায্যে নঈশ্বরলাভের জন্ত 
ব্যাকুলতা ও তীব্রতা বুঝাবার চেষ্ট/ করেছেন । 


চে 


সম্পর্ক ইন্দিয়জ নয়-_ পক্ষান্তরে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


এ প্রসঙ্গে তারা যেসব প্রতীক ও উপমা ব্যবহার 
করেছেন, অনেকক্ষেত্রে তা স্থুরুচির সীমারেখা 
অতিক্রম করে গেছে। কিন্ত ভক্ত ও ভগবানের 
আধ্যাত্মিক ; 
কাছেই স্থফীকবিদের রচনাকে আমরা ইন্দিয়- 
পরায়ণতার জয়গান খলে যেন তুচ্ছ বা অকিঞ্চিংকর 
মনে না করি। আমরা দেখেছি সুফীসাধনার 
প্রধান লক্ষ; হচ্ছে পরমপ্রিয় ভগবানের সঙ্গে মিলিত 
হওয়া এবং প্রিকমিলনহেতু অনাবিল আনন্দলোকে 
অবস্থান । এই অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে 127009০10- 
09০19 ০11২০118101) & 8101105 (৬০]. ১01, 
1921 7:01. 0. 14)-এ বল! হয়েছে, “7179 9 
11)৩919 01 1205185ঠ [৩০0%01505 ($/০ 29199015 
০ 016 21991191709 01 017911959 10) 0০৫. 
11956 8906015 210 99119011500 ৮ 5001 
1198211৬6 (০75 29 1100. (095511-8420+ 
1017) 11101510091109 ), 00 (৭9০1610955? ), 
9871 (10081090100) ) 10 07210 0951059 
০০10101000115 8902. ( 480101105 11) 0০0৫৮ ), 

0০9৫”) 2110 49878 
ফিনা"তত্বের প্রকৃত তাৎপধয 
হচ্ছে সংকীর্ণ অহংবোধের (০৮০-০9177901080518999- 
এর ) আত্যন্তিক বিনাশ, যা প্রিয়মিলনের পথে 
প্রধান অন্তরায়। শ্রীামক একেই খলেছেন 
কাচা আমি । অহংবোধের অবলুপ্তিতেই ভাগবত 
চেতনার প্রতিষ্ঠী। অধ্যাপক নিকলসন তাই 
বলেছেনঃ -৮/1190 0110 11701100121 5911 15 1951) 
(119 [001501581 9001 75 10810. ঈশ্বরের 
মধ্যে মানবাত্মার অতীন্দ্িয় সমাধিই হচ্ছে মিলন। 
কিন্ত প্রশ্ন জাগে; এ মিলন কি ব্যক্তিসত্তার 


10016 ( €0110171 
( 5001101%” )৮ 


' চির-অবলুষ্তির ইঙ্গিত করে? এ প্রশ্নের উত্তরকে 


কেন্দ্র করে মরমিয়! সাধক ও মনীষীদের মধ্যে 
মতভেদ থাকা অপ্রত্যাশিত নয়। মিলন বলতে 
যি ব্যক্তিসত্তার আত্যস্তিক বিনাশ বুঝায়, তাহলে 


হুফীসাধনা ও হূফফীসাধক 


৬২৪ 
দেহাবসানে তা সম্ভব হবে। ভারতীয় দর্শনে 
একেই “বিদেহ মুক্তি' বা “পরিনিবাণ বলে 


অভিহিত করা হয়েছে । তবে আমাদের মনে হয 
জীবাত্মা ও পরশাত্মার মিলন ব1 একাত্ম হওয়ার 
কথা যেভাবে স্ুফীসাহিত্যে আভাসিত, তা 
বোধহয় জীবসত্তার সাধিক বিনাশের ইঙ্গিত করে 
না; এযেন একপ্রকার ভাবমিলন। (01/10%- 
(1৮০ 01101) 2110 1701 01916171121 01018 ) 
পাশ্চাত্য পণ্ডিত 4. 5. /৮০০7 বলেন, ৭1০ 
1715111) 11055010112 11910 9৮০1 11) 0019 
11011811106 10 ৬/1]) & 11110195001 11011001- 
191119) 0১ 7025511 2৬০৬ [0] 5911 (10196) 
1100 1110 901501017511055 ০1 500741৬2] 1] 
009৫ (8806), [99801517) 1). 14] তাই 
মিলন-শৃন্ততা্ন অমানিশায় আত্মবিসর্জন নয়, 
পূর্ণতার ও পরমপ্রাপ্তির প্রশান্তিতে অবগাহন । 
এতে নেই রিক্ততার গ্লানি, আছে অনাবিল 
আনন্দমাধুরী | 

বিভিন্ন ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ ও নানাবিধ তত্রে 
পরিপুষ্ট স্থফামতের পূর্ণাপ ঘালোচনা স্বল্প পরিসরে 
সপ্তব লয়। হ্যফাবার্দেখ পবধালোচন। হতে যে 
বিষয়টি আমাদের দৃষ্টি সবচেয়ে বেশী আকর্ণণ করে, 
তা হলে ভারতীয় ঈশ্বপচিন্তার সর্দে এর সাধৃশ্ত। 
আবার যে সাধনমাগ অবলঘ্ন করে আত্মার অভি- 
যাত্রা! শুরু হয় পরমা গার ধিকে, তার সর্ষে ভারতের 
যোগসাধনা ও বৈষ্ণব সাঁধন-প্রণালার মৌলিক 
সাদৃশ্ত উপেক্ষণায় নয়। প্রবন্ধের প্রশ্তাবনা-পর্বে 
বৈষ্ণব দর্শন বিশেষ করে নারদীয়ভক্তিস্থত্র, পঞ্চরাত্ত 
ও ভাগবত-পুরাণের উক্তিবাদের সাদৃখের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে । সঙ্গতকারণে অধিকাংশ বিদগ্ধ 
মনীষী স্ফীবাদকে 1)১৬০11981 15199010151) 
বা [,০%৩ 1195110157॥ বলে অভিহিত করেছেশ। 
বৈষ্ণবদর্শনে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের পাঁচটি অন্তরজ 
সম্পর্কের কথা বল হয়েছে ; যথা-_শান্ত, দান্য, 


৬৩৩ 


পথ্য, বাৎ্সল/ ও মধুর বা মাধুর্য। স্্ফীসাধকেরা 
শুধুমাত্র মাধুষ ( মহবব-_-11217899,) অর্থাৎ 
প্রিয়তমের প্রতি প্রিয়ার অন্ুরাগ-সদৃশ গভীর 
প্রেমান্ুভাতর মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হওয়া 
সম্ভব বলে মনে করতেন। বৈষ্ণবদর্শনের আলোকে 
স্থফী-অন্ুস্থত প্রেমভক্তিতত্বকে বেদান্তের নিশ্বার্ক 
সপ্প্রদায়ের 'মাধুরধপ্রধান ভক্তি'র সঙ্গে তুলনা কর? 
চলে। অবশ্য রামাচজ ও মধব সম্প্রদায় “এ্রশ্বর্য- 
প্রধান ভক্তিবাদে'র সমর্থক । বৈষ্ঞপার্শনিকদের 
মত স্ফীরাও মনে করেন যে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও আত্ম- 
জ্ঞানলাভ ( মরিফত 1৭11) একমাত্র ঈশ্বরের 
রূপাবলে সম্ভব হতে পারে এবৎ এর জন্য প্রয়োজন 
ঈগ্রর-চরণে এঁকান্তিক্ আত্মনিবেধন। শ্রীমদ্ভগবদ- 
গীতাতে শ্ররুষ্ণের বাণীর মধ্যে এ পথের সন্ধান 
রয়েছে--“সবধর্মান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ | 
বৈষ্ণবসাধকেরা একেই বলেছেন প্রপত্তি বা 
শরণাগতি, আর স্থ্ফী তোয়াকল (78/2101) 
দিকির (19117) রিদ] (7২19) প্রত্যয়গুলোর 
মাধমে অন্গরূপ ভাবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন । 
বেদান্ত ও স্ফীবাদের সাদৃশ্ঠ সম্রাট শাজাহানপুত্র 
দারাশিকোকে 1৬4], 91-02177, গ্রন্থ রচন! 
করতে অনুপ্রাণিত করেছিল । এ প্রসঙ্গে ডঃ সর্ব- 
পল্লী রাধারুষ্ণান বলেন, ০9?িগাণ। 19 2107) (9 
4৯0৮8112 ৬০৫৪710, 1 199116%699 1) 0115 


1017-00121 /50501010 00 19015 01]9011 
(190 ৬/০11] 85 [116 161601101 ০? 0০৫, 
ছ্.0 15 ০01)061%90 85 11510, (13850611) 
[61161017500 ৮/০51011) 11101121819 1. 339) 
আলোচন। দীর্থায়িত না করে বলা চলে যে 


স্থফীবাদীর! ধর্ম ও ঈশ্বরকে অন্তরের অন্তঃস্থলের 


৮2৬৯ 
রি ১ 





উদ্বোধন 


৩13310% । 10) 7 
18 
(ক 


1 ৮২তম বর্ধ---১১শ সংখ্য? 


নিবিড় ব্যক্তিগত অন্ভূতিরূপে উপলন্ধি করার 
উপর যেভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, তা 
ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনচিন্তার সঙ্গে যথেষ্ট 
সঙ্গতিপূর্ণ এবং অনেকক্ষেত্রে উভয়ের সাদৃশ্ 
বিস্ময়কর । 

স্থফীসাধন1 মরমী-অভিজ্ঞতার একটি বিশিষ্টর্ূপ 
ও আধ্যাত্মিকতার গ্যোতক। আবার আধ্যাত্মিকতা 
(91১77109411) হচ্ছে প্রতিটি ধর্মের প্রাণবিন্দু। 
স্থফীবাদের মধ্যে আত্মশুদ্ধি, আত্ম-উদ্বোধন ওআত্ম- 
নিবেদনের কথ! বল! হয়েছে, সে তো প্রাতিটি ধর্ম- 
চেতনার শাশ্বত বাণী। স্থফীবার্দের ব্যবহারিক 
তাৎপর্য হলো এই যে আন্তঃশুচিতার মাধ্যমে 
প্রতিটি মান্গষকে দিব্যজীবনের অধিকারী হতে 
হবে। যে ম্বণা ও বিদ্বেষ, বিরোধ ও সংঘাত 
মানুষে মান্থষে বিভেদ সৃষ্টি করে, সেগুলি অতিক্রম 
করে বিশ্বমানবিকতায় উত্তরণের প্রয়াসই হবে 
প্রতি মানুষের চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক । দেশ- 
কালের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ না! থেকে স্ফীমত 
আমাদের একটি উদার এবং বিশ্বমানবিক চেতনার 
সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয় । স্থফীসাধনার সঙ্গে বর্ম- 
সন্ত্যাসের কোন অনিবাধ যোগ নেই। কাজেই 
মরমীসাধক যে ম্বাভাবিক নিয়মে জীবনবিমুখ 
হবেন, এমন কোন কথা নেই। কারণ যেখানে 
অহংবোধের বিনাশের ফলে ব্যক্তিত্বের পৃর্ণবিকাশ 
ঘটেছে, আত্মার শ্বরূপ-পরিচয় সম্ভব হয়েছে, 
সেখানে বরং সাধক প্রেমে ও কর্মে স্থরভিত 
শতদলের মত বিকশিত হয়ে উঠবেন। 
আলোর অধিকারী যার] হয়েছেন, তারাই তো 
অন্ধকারে বিভ্রান্ত মানুষকে দেবেন আলোর 
সন্ধান ! 






সমালোচনা 


রবীক্দরমাথের ইংরেজি ও বাংলা 
গীতাঞজলির স্বরূপ । লেখক ও প্রকাশক : 
দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচা। ২/৪ নারায়ণ বায় রোড, 
কলিকাতা-৮। (১৯৭৬), পৃঃ ১৬, মূল্য £ ছুই টাকা। 

এটি ষোল পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র পুস্তিক।' | কিন্ত 
অনেক অনেক বুহদাকার গ্রন্থ পাঠ করার পরেও 
যখন দেখা যায় নতুন কিছুই জানতে পেলাম না, 
কেবল চবিত-চর্বণ বা রোমস্থন কিংবা থোড়বড়ি 
খাড়া খাড়াবড়ি থোড়, তখন এই ক্ষৃদ্রাতিক্ষুদ্রাকার 
পুস্তিকাটিতে জানবার মতে কিছু (কারে! কারো 
কাছে বা অনেক-কিছু ) পাওয়ার জন্যে লেখক 
নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য । লেখক যে যথাধাক্‌ 
ও সংযত -এট। উল্লেখ্য হতে পারে । 

গীতাঞ্জলি-র ইং*্রজী রূপ-রূপান্তর নিয়ে বহুদ্দন 
থেকে বুরকম জলঘোল কারবার হয়েছে--কবি 
রবীন্দ্রনাথের “নোবেল প্রাইজ পাওয়ার যোগ্যতা- 
যোগ্যতা সম্পর্কে এবং সেইসঙ্গে ইংরেজী “597 
010111,-এর ভাষা-সৌষ্ঠবে অন্তহাতের (রবীন্তর- 
স্থহদ আইরিশ কবি নোবেল লব্দিয়েট ইয়েটুস-এর ) 
কাজ কতট সেসব প্রসঙ্গ নিয়ে; কিন্তু ওসব 
কচকচি গবেষণার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে লেখক এখানে 
অতি হ্বন্স্থানে কিছু প্রয়োজনীয় সংবাদ পরিবেশন 
করেছেন__যেটা অনেকেরই অজানা অথচ জানা 
থাক দরকার £ 

১॥ রবীন্দ্রনাথের যে কবিত'-গ্রন্থটি নোবেল 
কমিটি কর্তৃক ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুয়স্কারের 
কন্য নির্বাচিত হয়েছিল তা পুরোপুরি বাংলা 
গীতাগ্তলিরই ইংরেজী অনুবাদ নয়। 

২॥ নোবেল প্রাইজ-ভূষিত রবীন্দ্রনাথের এ 
গ্রন্থের নাম “99178 0%0111755 হলেও সেখানে 
সম্কলিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথেরই নয়টি কবিতা-গ্রন্থ ও 
একটি নাটক থেকে মোট একশ চারটি কবিতা-সঙ্গীত 


বা! সঙ্গীত-কবিতা। এদের মধ্যে গীতাঞ্জলি থেকে 
নির্বাচিত হয়েছে ৫৩টি, গীতিমাল্য থেকে ১৬টি, 
নৈবেগ্ঠ থেকে ১৬টি, খেয়া থেকে ১১টি, শিশু থেকে 
৩টি এবং অচলায়তন, ম্মরণ, কল্পনা, চৈতালি, ও 
উত্সর্গ-এর প্রত্যেকটি থেকে এক-একটি । উল্লেখ্য 
এদের মধ্যে সবগুলিই কাব্যগ্রন্থ, একটি মাত্র নাটক 
অচলায়তন | (গ্রন্থকার ইংরেজীতে যে ক্রমিক সংখ্য। 
দিয়েছেন, তাতে পৃষ্টা ১২-তে 2/০॥ 5০১) 
৫6211) 0175 52709 111110109/1__কবিতাটিতে 
কোনও সংখ্যা দেন নি । ফলে পরবর্তী সব কবিতা- 
গুলির সংখ্যাই বদলে যাবে। শেষ কবিতাটির 
খ্যা 104 হবে, ছাপা আছে 103. পৃষ্ঠা ১০৪ 
প্রথম লাইনেও “১০৩টি, লেখা আছে হবে 
*১০৪টিঃ। পৃষ্ঠা ৪-এও ঠিক এই তুলটিই 
আছে ।) 

৩॥ গ্রস্থকারের ষোল পৃষ্ঠা পুস্তিকা আট 
পৃষ্ঠা খুবই মূল্যবান_-এখানেই পাশাপাশি তুলে 
ধরা হয়েছে ইংরেজী গীতাগ্তলি তথা "501 
0010711785-এর প্রত্যেকটি কবিতার ক্রমিক- 
সংখ); বাংলা মূল কাখ//নাটক গ্রস্থাদি থেকে 
গৃহীত ক্ৰবিতা-সঙ্গীতের প্রথম পঙ্ক্তি এবং গ্রস্থ/ 
কবিতার ক্রমিকসংখ্যা। এই কাজটি তুলনামূলক 
বোধের এবং যথাযথ আলোটনার সহায়ক এবং এই 
ক্ষেত্রে ইংরেজী গীতার্চলির ৫৭-সংখ্যক কবিতাটি 
(দ্রঃ 17161), 29 11110, 07৩ 
11110) যে_ অচলায়তন পাটকেরই “আলো আমার 
আলো, ওগো, আলে। ত্ুুবনভরা, সঙ্গীত- 
কবিতাটিরই ইংরেজী অনুবাধ, অন্ত কোন গানের 
নয়__এই সিদ্ধান্ত লেখক প্রতষিত করেছেন 
যথাধথ তথ্যবিচার দ্বারাই । 

৪ ॥ রবীন্দ্রনাথের 
গীতাগ্চলির প্রসঙ্গে 


৮/০110111111)1 


ইংবেজী ও বাংল! 
লেখক গীতা লি” 


৬৩২ 


সার্জনীন আবেদন ও গগ্ঠছন্দের কাব্যসৌন্দর্য 
সম্পর্কে অজিত চক্রবর্তী লিখিত ও ই্টপফোর্ড ক্রুক 
কথিত অভিমতের ক্ষুদ্র অংশবিশেষ উল্লেখ করেছেন 
পুস্তিকাটির প্রথম দিকে ; শেষের দিকে যোজন! 
করেছেন শিল্পী রোটেনষ্টাইন ও ক'ব ট্রপফোর্ড ক্রক 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--”১১শ নংব্য 


সঙ গীতাঞ্জলির প্রাসঙ্গিক কিছু প্রশস্তিবাণী 
পরিশেষ অংশে অধ্যাপক ডক্টর উজ্জলকুম! 
মজুমদার লিখিত “নোবেল কমিটির চোখে রবীন্তু 
নাথ নামক আলোচনার কিছু উদ্ধতিও মূল্যবান 

চলমান 


রামকুঞ্চ মঠ ও রামকুষ্জ মিশন সংবাদ 


ত্রাণকাধ 
ভারতে £ 

(ক) ত্রিপুরা-হাঙ্গামাত্রাণ 2 ত্রিপুরার 
হাঙ্গামায় ক্ষতিগ্রস্ত দুর্গত জনসাধারণের মধ্যে 
ত্রাণকার্য £ বেলুড় াঁমগষ্ত মিশনের মূলকেন্দ্র কর্তৃক 
অক্টোবর মাসে (১৯৮০) ৩,১৫৭টি ধুতি ও শাড়ি, 
৩৪৪টি পশমী কম্বল, ৪০৫টি নূতন পোশাক ১২টি 
পুরাতন পোশাক, ১১২টি মাদুর, ১৩৭টি হারিকেন 
লন ও ৪টি ট্রাঙ্ক ২,৯১১টি পরিধারের মধ্যে 
বিতরিত হইয়াছে । তাছাড়া ৬৫২ জন ছাত্র- 
ছাত্রীদের বই, খাতা ও শ্লেট-পেনসিল দেওয়! 
হইয়াছে। 

(থ) পশ্চিমবঙ্গ ১৯৭৮-এর বন্তায় ) পুনর্বাসন- 
কাধ £ বন্যা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রন্ত জমির পুনরু- 
দ্ধারের কার্ধ এবং বন্াছুর্গত যে-সকল ব্যক্তি দারিদ্র্য 
সীমার নীচে রহিয়াছে, তাহার। যাহাতে খাচ্ছে 
স্বনির্ভর হইতে পারে সেজন্য গৃহীত কার্ধসূচীর 
রূপারণ প্রাগ্রসর । [ধঘড়ায় নিমিত ৮৪টি গৃহের 
চতুর্থ কলোনীটি হস্তান্তরের অপেক্ষায় আছে। 
রামহরিপুর শাখাকেন্দ্র কর্তৃক নিমিত “সারদ। পল্লী 
নামক তেরটি গৃহ ও একটি সা্জনীন সভাগৃহ 
২৫শে অক্টোবর, ১৯৮০ তারিখে তেরটি বাউড়ি 
পরিবারকে দেওয়া ইর়। 

(গ) অন্ধ, প্রদেশ £ শ্রীকাকুলামে ৪টি গ্রামের 
৭২৪টি পরিবারের মধ্যে এক মাসে ৪,৫০০ কেজি 


চাল, ২৭৫ কেজি পেয়াজ, ২০০ প্যাকেট লবণ ও | 
৪৯৫টি শিশু-পোশাক বিতরিত হইয়াছে । 

(ঘ) উড়িস্তা £ কোরাপুট জেলার গুনুপুর 
অঞ্চলে ১১টি গ্রামের ৩০৮টি পরিবারের মধ্যে 
১৮০০টি বাসনপত্র, ১৩৩টি ধুতি ও শাড়ি ও ১০০টি 
শিশু-পোশাক বিতরিত হইয়াছে । 

(ড) গুজরাত (১৯৭৯ বন্যায় ) পুনধাসন- 
কার্ধ : ভানালিয়া গ্রামে গৃহনির্মাণ-কার্ধ সম্পূর্ণ- 
প্রায় । স্কুল ও ডিস্পেনসারীর নির্মাণকাধ আরশ্ত| 
করা হইয়াছে। 

আসাম ও বিহারে বন্যাত্রাণকার বন্ধ করা| 
হইয়াছে। 
বাংলাদেশে £ 

তিনটি কেন্দ্রের মাধমে ছুগ্ধবিতরণ এবং চারিটি | 
কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা যথাপূর্ব চলিতেছে। 

্রীশ্রীছূর্গাপুজ। 

বেলুড় মঠে প্রতিমায় শত্ীদুর্গাপূজা গত | 
৩০শে ও ৩১শে আশ্বিন এবং ১ল! কাতিক যখোচিও 
ভাবগস্তভীর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হইয়াছে । নবমীর 
দিন গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি ব্যতীত পূজার অন্যান্য দিন- 
গুলিতে আকাশ পরিষ্কার ছিল এবং প্রচুর জন- 
সমাগম হইয়াছিল । তিন দিনই সকলকে হাতে | 
হাতে খিচুড়িপ্রসাদ দেওয়া হয়। 

বামরুষঃ মঠ ও রামরুষ্ মিশনের নিম্নলিখিত 
২৪টি শাখাকেন্দ্রেও যথারীতি এই বৎসর প্রতিমায় 














অগ্রহায়ণ, ১২৮৭ ] 


ছুর্গাপুজ! অনুষ্ঠিত হইয়াছে : 

আঁসানসোল, বালিয়াটি, বরিশাল, বোদ্ধাই, 
কাখি, ঢাকা, গৌহাটি, জলপাইগুভি, জামসেদপুর, 
জয়রামবাটী, কামারপুকুর, করিমগঞ্জ, লক্ষৌ, 
মালদহ, মরিশাস, মেদিনীপুর, নারায়ণগঞ্জ, পাটনা, 
রহড়া, শেল (চেরাপুণ্তী ), শিলং, শিলচর, শ্রীহট 
এবং বারাণসী অদ্বৈত আশ্রম। 

দ্বারোদঘাটন 

মাদ্রাজে জর্জ টাউনে ৩রা অক্টোবর (১৯৮), 
শ্রীরাম, ন্যাশনাল স্কুলের নৃতন ভবনের 
দ্বারোদঘাটন করেন ন্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ । 
অনুষ্ঠানটিতে পৌরোহিত্য করেন তামিলনাড়র 
রাজ্যপাল। 


প্রত্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৬৩৩ 


ছাত্রদের কৃতিত 

এই বংসরের (১৯৮০) উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় 
নরেজ্দপুর রামকষ্ণ মিশন আবাসিক মহাবিগ্যা- 
লয়ে আটজন ছাত্র চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম, অষ্টম 
( ষুগ্মভাবে ), পঞ্চদশ ও উনবিংশ (যুগ্মভাবে ) 
স্থান অধিকার করিদাছে এবং রূহুড়া রামরুষ্ণ মিশন 
বালকাশ্রমের ছুইঙ্গন ছাত্র নবম ও চতুর্দশ স্থান 
অধিকার করিয়াছে । 

সাহিত্যকেন্দ্রের উদ্বোধন 

এলাহাবাদ রামকষ্জ মঠে ১৫ই নভেম্বর 
(১৯৮০ ), দ্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ রামরুষ+ 
বিবেকানন্ব-সাহিত্যের প্রচারহেতু একটি সাহিত্য- 
কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন । 


শ্ীপ্বীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকুষ্খ মঠের (শ্রীশীমায়ের 
বাড়ী-উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ ম্বামী হিরথায়ানন্দ 
বিগত ৩র। জুন ১৯৭৯, শ্রীশ্রিরামঞ্ষ্চকথাশ্বত এবং 
১৪ই জুন ১৯৭৯, গীত পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। 
সেই ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল : 
কথাম্ৃত-_ 

১৮৮২ সালের ২৮শে অক্টোবর । সিঁথির 
ব্রাহ্মদমাজে শ্রারামরুষ্দেব ভগবধ্প্রসর্শ কণছেন। 
জনৈক ব্রাঞ্ষভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছেন, 
ঈশ্বরের সাকার দ্ধপও দেখ যায়, আবার অরূপও 
দেখা যায়। ঠাকুরের একথার আমরা বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। এরপর ব্রাক্ধভক্টি প্রশ্ন 
তুললেন, “কি উপায়ে তাকে দেখা যেতে পারে ? 
এই উপায়ের কথা কথাম্বতে বারংবার আলোচিত 
হয়েছে। এটি সাধারণ সংজ্ঞাতে দর্শনগ্রস্থ নয় 
বা ধর্মীয় বিধি-বিধানের গ্রস্থও নয়। এতে আছে 
অনুভূতির কথা, এবং কি ক'রে ভগবানকে পাওয়া 
যায়, কোন্‌ পথ অবলম্বন করলে তার কাছে 


পৌছানো যায়, তারই অভ্রান্ত নির্দেশ। তাই 
ব্রাহ্মভক্তটির প্রশ্নের উত্তরে ঠাকুর বলছেন, “ব্যাকুল 
হয়ে তীর জন্য কাদতে পার ? আমরা কীর্দি 
কথন ? হৃদয়ের একটা আবেগ যখন প্রবল হয়ে 
ওঠে তখনই কাদি। স্থখের আবেগ বা ছুঃখের 
আবেগ যখন আসে, তখনই আমাদের চোখে জল 
আসে। সেজন্য সেই আবেগটি আমাদের চাই, 
আমাদের এই অভাববোধটি আনতে হবে যে, 
ভগবানকে আমর! পাচ্ছি না, তীকেই আমর] চাই, 
আর কিছুই চাই না। এই তাকে না পাওয়ার 
অভাববোধজনিত ব্যাকুলতা৷ নিয়ে আসতে হবে। 
আমি কেন পাচ্ছি নাঃ আমাদের পরিবারের 
কোন প্রিয়জন যখন দুরে যান-_বাবা, মা, ভাই 
বা পত্রী দুরে গেলে তীদের জন্য মন ব্যাকুল হয়, 
তাদের অন্ত আমরা কািও। এই যে কান্না, 
এটি অন্তরের অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ | নারদ- 
ভক্তিন্থত্রে বলা হয়েছে, ****তদ্বিস্মরণে পরম- 
ব্যাকুলতেতি”--তার বিস্বৃতি ঘটলে যে পরম 


৬৩৪ 


ব্যাকুলতা, সেইটাই হচ্ছে ভক্ভি-_-ভগবানকে 
পাওয়ার উপায়। আর একটি উপায়ের কথাও 
নারদ বলেঃছন, 'তদপিতাখিলাচারৎ1-_ লৌকিক, 
শাস্ত্রী, সমস্ত কর্মই তাকে সমর্পণ করা, তারই 
প্রীতির জন্য করা। এটাও ব্যাকুলতার আর 
একটি প্রকাশ। ব্রঙ্গগোপিকার কত 
করছেন--রাধছেন, হ্বামীর সেবা করছেন, 
ছেলেকে দোলায় শুইয়ে দোল দিচ্ছেন সংসারের 
সমস্ত কাজের মধ্যেও তার] কিন্তু স্মরণ করছেন 
গোবিন্দকে । তাদের এই স্মরণ চলছে নিরস্তর। 
আর যখনই তাতে ছেদ পড়ছে, তখনই আসছে 
সেই পরম ব্যাকুলতা-_যে ব্যাকুলতার কথা কবি 
বিদ্ভাপতি বলছেন : 
[ শ্রীরাধিকাঁর উক্তি ] 
মত্ত দাছুরি ডাকে ডাহুকি 
ফাটি যাওত ছাতিয়া ॥ 
তিমির ধিগ ভরি ঘোর যাঁমিনী 
অথির বিজ্ঞুরিক পাতিয়] ৷ 
বিচ্তাপতি কহ কৈসে গমাওব 
হরি বিশু দিন রাঁতিয়। ॥ 
-আনন্দে মত্ত ডাহুকী পাখী ডাকছে, দাছুরি 
( ভেকী) ডাকছে, কিন্তু আমার বুক ফেটে 
যাচ্ছে। চারিদিক অন্ধকার, ঘোর রাত্রি, চঞ্চল 
বিদ্যুৎ-পঙ্ক্তি! বিছ্যাপতি বলছেন, হরি বিনা 
রাধ। কেমন ক'রে দিনরাত কাটাবেন। এই হচ্ছে 
ব্যাকুলতা । ভগবানকে পাওয়ার জন্য এই আতি 
চাই কাদতে হবে। এই কথাই ঠাকুর বলছেন, 
ব্যাকুল হ"য়ে তার জন্য কাদতে পার ?, 
মানুষ ঈশ্বরের জন্য কাদতে পারে না। 
ঠাকুর বলছেন, লোকে ছেলের জন্য, স্তর 
টাকার জন্য, এক ঘটি কীর্দে। কিন্তু ঈশ্বরের 
জন্য কে কাদছে 2 তিনি উপম! দিচ্ছেন ছেলের 
চুিকাঠি নিয়ে ভূলে থাকার কথ! ব'লে। আবার 
সেই চুষি যদি সে ফেলে দিয়ে কাদতে আরম্ভ করে, 


তাই 


উদ্বোধন 


1 ৮২৩ম বর্ধ-”১১শ সংখ্যা 


তখন মাও সব কাজ ফেলে ছুটে আসেন তাকে 
শান্ত ধরংত। এই যেকান্না, এর ফল কি তাই 
দেখাচ্ছেন তার তুলনাহীন উপশার সাহায্যে । 
এই সংপারকে আমরা চুষিকাঠির মতো! নিয়ে মেতে 
আছি। জগন্মাতা বলছেন, বেশ খেলছে, খেলুক । 
কিন্ত যখন এই খেলা আর ভালে! লাগে না, মনে 
বৈরাগ্য জাগে, বিবেকবুদ্ধি জাগে, তখন চুষিকাঠি- 
রূপ সংসার পরিত্যাগ ক'রে ব্যাকুল হয়ে কাদে । 
জগন্জাতাও তখন আনন্দের সঙ্গে মোক্ষদঘবার 
অপাবৃত ক'রে দেন। “মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী, 
তিনি। কিন্তু চাই এ ব্যাকুল ক্রন্দন । তবেই 
তার দর্শনলাভ সম্ভব 

এই তীব্র ব্যাকুলতাই আমরা দেখেছি 
শ্ররামরষজের জীবনে । ভক্তিপখের ধার! সাধক, 
তাদের পক্ষে এই ব্যাকুল ক্রন্দন মন্ত বড় উপায় 
শ্রীভগবানকে লাভ করার। গোপীদের বিরহ, 
প্ররাধিকার বিরহ, শ্রীচৈতন্তদেবের বিরহ অমর হয়ে 
আছে বৈষ্ণব শাস্রগ্রস্থাদিতে । সেখানে প্রকাশ 
পেয়েছে ঈশ্বরের জন্য মানবহৃদয়ের যে আতি সেটি 
অপূর্বন্ন্ধর ভাবে ও ভাষায়। পরবতী যুগে 
শক্তিসাধক রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত থেকে মাতৃ- 
দর্শনিলুপ্ধ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন পর্যস্ত একই ব্যাকুলতা 
দেখি। অবশ্য শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যাকুলতা তুলনাহীন। 
তিনি বিরহ্যন্ত্রণায় ছটফট ক'রে মাটিতে মুখ ঘষটে 
কেদেছেন-_মুখ কেটে রক্ত ঝরেছে। দিনের শেষে 
আরতির শঙ্খঘণ্টার শব্ধ শুনে কাতর ক্রন্দনে 
চীৎকার ক'রে বলেছেন, 'মা,আরও একট দিন চলে 
গেল তবু তো৷ তোর দর্শন পেলাম ন1।” মাটিতে 
আছাড় খেয়ে পড়েছেন, “মা, এখনও দেখা দিলি 
না, বকলে। এই হচ্ছে পরম ব্যাকুলতা। তাই 
শ্ররামকষ্ যা উপদেশ করেছেন তা তার মৌখিক 
কথ! নয়। প্রতিটি কথ তার নিজের জীবনের 
অনুভূতিতে, উপলব্ধিতে সত্য । এই যে আতি, 
এই যে ক্রন্দন ভগবানের জন্য, এইটিই পরম সাধন। 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


এইটি ব্রাঙ্মভক্তদের শিক্ষা দিচ্ছেন। কারণ 
তাদের যে ভক্তিভাব সেটি কেবলমাত্র আচরণগত 
ভাব। তীর সভায় গিয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা 
করেন, নানারকম প্রশংসাপর কথা বলেন। কিছু 
'্থরণ-মনন হ'ল, কিছু কল্যাণ তাতে হ'ল 
নিশ্ন্ই। কিন্তু তাতে ব্যাকুলতার অভাব। 
সেইজন্য তাদের কাছে এই ব্যাকুলতার কথা, 
ক্রন্দনের কথা বলছেন । 

এরপর ব্রাহ্মভক্রটি প্রশ্ন করছেন, “মহাশয় ! 
ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে এত নানা মত কেন? কেউ 
বলে সাকার--কেউ বলে নিরাঁকার--আবার 
সাকারবাদীদের নিকট নান। রূপের কথা শুনতে 
পাই। এত গণ্ডগোল কেন ? এই প্রশ্নটি চিরস্তন 
শুধু তখনকার যুগের নয়, বর্তমান যুগেরও প্রশ্ন 


এটি। এই প্রশ্্ের সমাধানের জন্ত শ্রীরামরুষ্ণের 
আবির্ভাব । 
সাকার আর নিরাকার। ব্রাঙ্মভক্তের! 


সাকার রূপ মানতেন না, তারা নিরাকার সগ্ুণ 
ব্রদ্মের অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। আবার যার 
অতৈতবাদী, তাঁদের লক্ষ্য নিরাকার নিপুণ 
নিধিশেষ ব্রদ্ধ । সাকারবাদী ধারা, তাদের মধ্যেও 
আবার নান! শ্রেণী-কেউ বিধুণভক্ত, কেউ শিব- 
ভক্ত, কেউ গণেশ ভক্ত, কেউ শ্রারামচন্দ্রের উপাসক, 
কেউ আবার দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরশ্বতী প্রভৃতির 
উপাঁসক। আবার শীতলা, যী প্রভৃতি নানা 
দেবদেবীর উপাসকও সাকারবাদীদের মধ্যে 
আছেন। কোন্টা ভগবানের আসল রূপ? 
এইটাই ব্রাঙ্মভক্তটির প্রশ্ন । আগেই বলেছি, এটি 
চিরকালের প্রশ্ন । এর উত্তরে ঠাকুর বলছেন, “যে 
ভক্ত যেরূপ দেখে, সে সেইরূপ মনে করে । বাস্তবিক 
কোনও গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে যি 
একবার লাভ করতে পারা যায়, তা হ'লে তিনি 
সব বুঝিয়ে ধেন। সে পাড়াতেই গেলে নাঁ_সব 
খবর পাবে কেমন করে ? 


শ্রীতীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৬৩৫ 


কেউ যদি কালীভক্ত হয়, সে কালীরূপই 
দেখবে। কেউ যদি কৃষ্ণভক্ত হয়, সে কৃষ্ণরূপই 
দেখবে । যে-সাধক যে-রূপ দেখতে চায়, সে সেই 
রূপটিই দেখতে পায়। এক ব্রক্মই আছেন নান! 
বস্ত, গাছপাল!, জীবজন্ত-_-এই সব কিছুর পিছনে 
অধিষ্ঠানভূমি হিসাবে । তাঁকে অবলম্বন করেই 
আমরা! বহুত্বকে দেখছি । যখন জ্ঞানের রাজ্যে ওঠা 
যায়, তখনও আমাদের বৃত্তি অনুসারে নানা রূপ 
দেখা যায়। মান্য যে-রপকে অবলম্বন করতে 
চাইবে, ভগবান সেইরূপেই সামনে আসবেন। 
মনই সেইরূপের*আকারে আকারিত হবে। কারও 
যখন কোন দর্শন-অন্ুভূতি লাভ হয়,তখন ভগবানই 
বুঝিয়ে দেন, মনই তখন সব বুঝতে পারে। 
সাকার কি? নিরাকার কি? _এসবই তখন 
তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় । 

শ্রীরামরুষ্ণের সাধকভাব আলোচন1 করলে 
আমরা দেখতে পাব, পূজ্যপাদ সারদঘানন্দ মহারাজ 
'লীলাপ্রসঙ্গে' লিখেছেন যে, ঠাকুর যতরকম সাধন 
করেছেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই ফোল আন। সেই ভাবে 
ভাবিত হয়ে করেছেন। যখন ইসলাম সাধন 
করেছেন, তখন পুরোপুর সেইভাবে পিজেকে 
ভাবিত করেছেন। সাধনভজন, বেশতৃষ ইত্যাদি 
সব মুসলমানা ঢঙে, শুধু মুসলমানকে [দয়ে গান্াটা। 
মথুরবাবু করতে দেনাঁন। এমন ক তাৰ এত 
প্রিয় যে মাকালীর মান্দর সেখানেও এই সাধনের 
সময় যাননি। কালীবাড়ীর ভিতরেও যাননি 
একবারও। বাইরে কুঠিবাড়ীতেই ছিলেন। 
আর এই একমন একপ্রাণ সাধনার ফলে ইসলাম 
ধর্মের সাধনার যে-তত্ব সেই তব্বের উপলব্ধি তার 
হয়েছিল। সগুণ বিরাট ত্রদ্মের উপলদ্ধি ক'রে তার 
মন তুরীয় নিগুণ ব্রদ্দে লীন হয়ে গিয়েছিল । 
এইভাবে তিনি প্রত্যেকটি ধর্মমতের সাধন ক'রে 
একই জারগায় গিয়ে পৌছেছেন। এই একত্বের 
সাধনাই শ্রীরামরষ্ণের সাধন।। সেইজন্য তিনি 


৬৩ 


বলতে পেরেছেন, "ঘত মত তত পথ । “যত মত 
তত পথ'--এই কথাটির অর্থ আমাদের বোঝা 
দরকার । এর অর্থ এই নয় যে, এ মত বা পথগুলি 
দিয়ে যা আমরাপাচ্ছি বা যেখানে আমরা পৌছচ্ছি, 
তাই চরম বা পরম তত্ব। চরম তত্বটি হচ্ছে একত্ব, 
যেখানে গিয়ে সব পথ মিলেছে, সব পথের শেষ 
অন্ৃভূতি, চরম অনুভূতি যেটি । যে-কোন পথকেই 
আমর অবল্ধন করি না কেন, পরিশেষে আমরা 
এ একত্বরূপ চরমতর্বে গিয়ে পৌছব। কিন্ত 
ক'জন এইভাবে একটি পথকে আন্তরিকতার সঙ্গে 
গ্রহণ ক'রে চরমতবে পৌছতে পারেন ? বেশীর 
ভাগ লোকই পঙ্লবগ্রাহী হয়ে ভাসাভাপাভাবে 
মতামত প্রকাশ করেন কোন মতে পরিপূর্ণভাবে 
বিশ্বাসী হয়ে দৃঃতার সঙ্গে সাধণপথে অগ্রসর হন 
না। সেইজন্ত ঠাকুর বলছেন, “সে পাড়াতেই 
গেলে ণা--সব খবর পাবে কেমন করে 2 এই 
বলে ঠাকুর একটি স্থন্দর উপম! দিয়ে বুঝিস্বে 
দিলেন সাকার-নিরাকার, সগুণ-নিগত৭ণ ইত্যাদি 
বিতর্কের উৎপত্তি কিভাবে হয় এবং এর সমাধানই 
বাকি। তিনি তার সেই বিখ্যাত বহুরূপীর গল্পটি 
বললেন। আমরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোক বিভিন্ন 
ভাবে ঈশ্বরের উপাসনা! কার । আমাদের আংশিক 
দর্শন হয়-_সামগ্রক জ্ঞান লাভ হয় না। তবে 
ধারা সর্বক্ষণ 'গাছতলার” বাস করেছেন, ব্রন্ধানুভূতি 
লাভ করেছেন, তারাই জানেন ঈশ্বরের প্রকৃত 
স্বরপ কি। “সাধকানাং হিতার্থায় ব্রদ্ধণো রূপ- 
কল্পনা ।”-_সাধকদের কল্যাণের জন্যই ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন 
রূপ ধারণ করেন সাধকদের ভাবাঙ্থ্যায়ী। তিনি 
বহুরূপী। “সাধকের বাঞ্ছণ পূর্ণ কর নানারূপধারিণী।” 
ধিনি সপ্তণ, তিনিই নিগুণ। যিনি নিরাকার, 
তিনিই সাকার হন। এই গাছতলার মানুষ 
হচ্ছেন শ্রীরামরুঞ্জ। সমস্ত পৃথ্থবীর ইতিহাসে 
এই একটি মানুষ যিনি সমস্ত ধর্মমতকে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। গীতায় আংশিকভাবে সমন্বয়ের কথা 


উদ্বোধন 
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বল! হয়েছে। কিন্তু সাকার-নিরাকার, সপ্ডণ- 
নিগুঁণের পরিপূর্ণ সমন্বয় করেছেন শ্রীরামরুষ্চ। 
তাই তিনি বলতে পেরেছেন, 'যত মত তত পথ ।; 
তিনি এ 'গাছতল*তেই বাস করতেন। সেইজন্তই 
তিনি বলতে পেরেছেন এ বস্তটি কি বস্ত। 
আবার তিনি অন্ত জায়গায় এও বলেছেন, 
ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার- 
নিরাকারেরও পার। তার ইতি করা যায় না।, 

এটা তাঁর পক্ষেই জানা সম্ভব যিনি সদা-সর্বদা 
ঈশ্বর-চিন্তা করেন। তিনি জাব্নে যে, ভগবান 
ভক্তের কাছে নানারূপে নানাভাবে দেখা দেন। 
ভক্তের বাসন! পূর্ণ করার জন্য ভগবানকে তার 
পছন্দমতো মৃত্তি ধারণ করতে হয়। ভক্তের মহিম। 
বাড়ানোর জন্য ভক্তবৎ্সল ভগবান তার ইচ্ছা 
পুর্ণ করেন। যেমন দ্বারকাম্ মহাবীরের মনস্থির 
জন্য ক্চ-রুক্সিণীকেও রাম-সীতার রূপ ধারণ করতে 
হয়েছিল। কৃত্তিবাসী রামায়ণে আছে, রাম-লক্ষ্রণ 
যখন নাগপাশে আবদ্ধ হয়েছেন তখন তীদের মুক্তির 
জন্য গরুড় সেখানে আসেন। কিন্তু গরুড় কর্তৃক 
অন্ুরুদ্ধ হয়ে রামচন্দ্রকে রুঞ্রূপ ধারণ করতে 
হয়েছিল। এই যে ঈশ্বরের নানাবধপ ধারণ এটি 
হচ্ছে সাধকের গ্রীতির জন্য, কল্যাণের জণ্ত । তাই 
শান্তর বলছেন, “সাধকাণাং হিতার্থার ব্রহ্মণো 
রূপকল্পনা |” কাজেকাজেই আমর) আমাদের 
ইচ্ছান্থ্যারী ঈশ্বরের রূপ কল্পন। করতে পারি, সেটা 
দোষের নয়। কিন্তু ঠাকুর যে কথাটা বলেছেন, 
সেইটাই আসল কথা--“মতুবার বুদ্ধি করে! না।, 
অর্থাৎ আমার মতটাই ঠিক, আমি যেটা বুঝেছি, 
যে-পথে সাধন করেছি, সেটাই ঠিক আর অন্ত সব 
পথ মত বেঠিক-_এই ভাব ভাল নয়। (১৩৫) 
গ্বীতা_ 

আমর! দেখেছি, চতুর্থ অধ্যায়ের শেষে 
শ্ীভগবান অর্জ্যনকে যুদ্ধ করবার জন্য প্রোৎ্সাহিত 
করেছেন। এদিকে তার. আগে এ অধ্যায়েই তিনি 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


জ্ঞানের অনেক প্রশংসা করেছেন। বলেছেন, 
অখিল কর্ম জ/নেই পরিসমাপ্ত হয়। সমস্ত কর্ম ত্যাগ 
ক'রে অর্থাৎ সন্ধ্যাসী হয়ে তব্দশী মহাপুরুষদের 
কাছে গিয়ে কি উপায়ে সেই জ্ঞান লাভ করতে হয়, 
তাও বলেছেন । তৃতীয় অধ্যায়েও বলেছেন, যে- 
ব্যক্তি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আত্মাতেই সন্ত তার 
কোনও কার্ধই নেই । এই সব কথা শুনে অ্জুনের 
মনে সংশয় জেগেছে, কোন্টা তান করবেন-_ 
কর্মযোগ না জ্ঞানযোগ 1, কোন্ট। শ্রেষ্ঠ ? 

পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই তাই অঙ্ঞুন বলছেন : 
“হে কৃষ্ণ, কর্মের সন্াস, অর্থাৎ কর্মতযাগ এই 
যে-কথা তুমি বলছ, ব'লে আবার বলছ যে, 
কর্মযোগ অবলম্বন ক্। এটা আম ঠিক বুঝতে 
পারছি না। এইজন্য এই ছুটির মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ, 
সেটি আমাকে বল।; (৫1১) 

শ্রীরুষ্ণ অন্্ণনের যোগ্যতা জানেন। অজু 
জ্ঞানযোগের অধিকারী কি কর্মযোগের অধিকারী, 
তা তিনি জানেন। জাণেন বলেই তিনি অর্জুনকে 
কর্মযোগ অবলম্বন করতে বলছেন । কিন্তু সোজা- 
সবজি বলছেন ন1 যে, জ্ঞানযোগই শ্রেষ্ঠ, কারণ 
অর্জুন জ্ঞানযোগের অধিকারী নন। যদি তিশি 
সোজান্থ জর অভুরনকে বলতেন, “তুমি জ্ঞানযোগের 
অধিকারী নও', তাহলে অন্ধুনের মনে একটা 
হতাশা! আসতো । সেইজন্ত ঠিক এভাবে না ব'লে 
তিনি তাকে বলছেন : “কর্মসন্ন্যাস ও কর্মযোগ ছুটিই 
মোক্ষের সাধন? কিন্তূএ ছুটির মধ্যে কর্মযোগই 
কর্ণসন্ন্যাসের অপেক্ষা উতরুষ্টতর |” (৪1২) 

কর্মসন্ত্যাস মানে হচ্ছে কর্মপগিত্যাগ করা | কর্ম 
পরিত্যাগ ক'রে অর্থাৎ সন্গ্যাসী হয়ে 'নেতি নেতি, 
বিচার করা-এ হ'ল জ্ঞানযোগের সাধনা । আর 
কর্মযোগের সাধন! হচ্ছে, কোন কর্মের ফলাকাজ্া 
না ক'রে ঈশ্বরার্পণবুদ্ধিতে কর্ম করা । শ্রীভগবান 
বলছেন, এ ছুটোর দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায়। 
আচার্য শঙ্কর বলছেন, “তাবুভাবপি নিঃস্রেয়মকরো 


শ্ীীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 
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নিঃশ্রেয়সং মোক্ষং কুর্বাতে জ্ঞানোতপত্তিহেতৃত্বেন”-_ 
এই ছুটিই মোক্ষ নিয়ে আসে, কারণ তারা জ্ঞানের 
উৎপত্তির প্রতি কারণ। অর্থাৎ এই ছুটি সাধনই 
অজ্ঞান দুর ক'রে দিয়ে যে-পরমজ্ঞান, তাতে 
পৌছে দেয়। এই ঝলে শুভগবান আবার বলছেন, 
এই ছুটোর মধ্যে কর্মযোগ বিশিষ্ট অর্থাৎ উৎকৃষ্টতর। 
এটি বলার কারণ সম্বন্ধে আচাষ শঙ্কর বলছেন, 
“কর্মযোগো বিশিষ্কত হতি কর্যযোগং ভ্ভৌতি"__ 
'কমযোগ উত্ধষ্টতর”, এই কথাটি কর্মযোগের 
প্রশংসাপর বাক্য মাত্র । কথাটা এই যে, অজুর্নের 
পক্ষে কমযোগ প্রয়োজন। সেইজগ্ত তার কাছে যদি 
তিনি বলতেন বে, ক্যোগট] কিছুই নয়, জ্ঞান- 
যোগটাই আসল, তাহলে তার কর্ধ করার উৎসাহ 
চলে যেত, যুদ্ধেদ আকাজ্ষা থাকতই না। একজন 
ভক্তির অধিকারীকে যর্ধি বলা হয় যে, কমই হচ্ছে 
ভাল ভাক্তর চেয়ে, তাহলে তার ভাক্তর হানি হয়। 
শ্ররামরু্জ বলতেন, কারও ভাবে আঘাত দেওয়। 
উচিত নয়। অজ্ঞুনের যে-প্রকৃতি, যে-ভাখঃ যে- 
আধকার, সেটা কমযোগের অনুকূল ঝলেই 
ভগবান তার কাছে কমযোগের প্রশংসা করলেন। 
তারপরেহ আবার বলছেন £ "ধার দ্বেষ বা 
আকাও্ষা নেই, সে-ব্যাক্তকে শিত্যপন্যাসী ঝলেই 
জানবে ) অর্থাষ্, কর্মানুষ্ঠানকালেও [তনি সন্গ্যাসীই । 
কারণ হে মহাবাহেো, যেব্যাক্ত বাগছেষাদি 
দ্ন্বরহিত তিনি অনায়াসেই সংসারবন্ধন হ'তে 
মুক্ত হন।” (৫1৩) 

এইভাবে প্রথমে কর্মযোগের গ্ততি ক'রে পরে 
কর্মযোগের মাহাজ্ম্যের কথা শ্রভগবান অজ্ঞুনিকে 
বললেন, যাতে অজু কর্মযোগী হ'তে উৎসাহী 
হন। 

তবে জ্ঞানযোগ ও কর্যোগের মধ্যে মানুষ 
পার্থক্য করে কেন? এই শঙ্কার উত্তরে শ্ীভগবান 
বলছেন : 'যারা অনভিজ্ঞ, তারা সাংখ্য ও যোগকে 
পৃথক বলে থাকে; কিন্তু পণ্তিতগণ বলেন না; 


৬৩৮ 


এই সাংখ্য ও যোগের মধ্যে যেকোন একটিরও 
যথাবিধি অনুষ্ঠান করলে উভয়েরই ফল লাভ 
করতে পারা যায়।? (৫18) 

যারা বালস্থলভ-বুদ্ধিসম্পন্ন অবিবেকী, তারা 
সাংখ্য আর যোগকে পৃথক বলে থাকে। 
“াংখ্য” মানে জ্ঞাননিষ্ঠা এবং তার অঙ্গ 
হিসাবে কর্মসন্ন্যানকেও এখানে বুঝে নিতে 
হবে, কারণ অজুনের প্রশ্নটা ছিল--কর্মসন্ন্যাস ও 
কর্মযোগের মধ্যে কোন্ট] শ্রেষ্ঠ; আর প্রশ্থের 
অন্ুরূপই উত্তর হয়ে থাকে। যোগ” মানে 
কর্মযোগ। কিন্তু তত্ববিদ্ব1 এ ছুটিকে পৃথক বলেন 
না। কারণ শ্রীভগবান বলছেন, একট। উপায় 
অবলম্বন কন; হয় জ্ঞান, যদ জ্ঞানের অধিকারী 
হও?) অথব। কর্ম, যণ্দ নিষ্ফামভাবে করতে পার। 
তাহলে যে-কোন একটি উপার্র অবলম্বন করলে 
ছুটোরই ফল পাবে। কি ক'রে? যদি তুমিজ্ঞান 
লাভ কর, তাহলে তোমার কর্ম নিফাম কর্ম হয়ে 
যাবে। আর কর্মযোগে যদি তুমি সিদ্ধ হয়ে যাও, 
তোমার আপনিআপনি কর্ণত্যাগ হয়ে যাবে--তখন 
জ্ঞানের উদয় হবে। কাঙ্জেই একটাতে প্রতিঠিত 
হলেই ছুটোই ফল লাভ কর। যায়। 

জ্ঞানযোগ ও কর্মযোগের যে-কোন একটি 
নিষ্ঠার সঞ্গে সাধন কলে কিরূপে উভয়েরই ফল- 
লাভ হয়, তার উত্তরে ভগবান বলছেন : “জ্ঞান- 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ষ--১১শ সংখ্যা 


নিষ্ঠ সন্গ্যাসিগণ যে স্থান প্রাপ্ত হন, কর্মফোগিগণও 
সেই স্থান প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সাংখ্য ও যোগ 
এই ছুটি উপায়কে ধিনি এক বলে দেখেন তিনিই 
যথার্ঘদর্শী | (৫16) 

এখানে আচার্ধ শঙ্কর বলছেন, 'সাংখ্যৈঃ-এর 
অর্থ জ্ঞাননিষ্ঠ সন্যাসীদের দ্বারা ) আর “যোগৈ+- 
এর অর্থ কর্মযোগীদের ছার] । “যত সাংখ্যৈজ্ঞীন- 
নিষ্টেঃ সং্যাসিভিঃ প্রাপ্যতে স্থানং মোক্ষাখ্যং, 
তত যোগৈরপি-"গম্যতে' জ্ঞাননিষ্ঠ সন্গ্যাসীদের 
দ্বারা যে “স্থানং মোক্ষাখ্যং অর্থাৎ মুক্তিপদ লব 
হয়, কর্যোগীদের দ্বারাও তাই লব্ধ হয়। তাই 
আচার্য শঙ্কর বলছেন, “অত একং সাংখ্যং চ যোগং 
চ যঃ পশ্ততি ফলৈকত্বাৎ স সম্যক্‌ পশ্তাতি”_-অতএব 
ফলের একত্বহেতু সাংখ্য এবং যোগ এই দুটিকে 
যিনি এক বলে জানেন, তিনিই সম্যক্দশী | যর্দিও 
এ ছুটি এক নয়, একট। কর্মপন্রিত্যাগ করতে বলছে, 
অন্তট। কর্ম করতে বলছে; কিন্ত তবু এক বলা 
হচ্ছে “ফলৈকত্বাৎ-_এক রকম ফল পাওয়া যাচ্ছে 
ব'লে। 

শ্রীপ্রাশ্া মাপুজ। 

গত ২১শে কাতিক, শুক্রবার (৭ই নভেম্বর, 
১৯৮* ) রাত্রে শ্রশ্রমাঞ্জের বাড়ীতে প্রতিমায় 
্রশ্রগ্তামাপুজা যথারীতি ভজনক।তনসহ সমারোহে 
স্থুসম্পন্ন হয়। 


বিবিধ সংবাদ 


শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মর্মরমূতি প্রতিষ্ঠা 

কলিকাতা শ্রীরামকষ্খ বেদাস্তমঠে গত 
১৭ই নভেম্বর ১৯৮০, শ্রশ্রীজগন্ধাত্রীপুজার দিন 
পূর্বাহ্ছে এক ভাবগীর অনুষ্ঠানে শ্রীরামক্চদেবের 
নবনিমিত মর্মরবিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন বেলুড় 
রামরুষ্ণ মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ । পরে বিশেষ পৃজা 


অনুষ্ঠিত হয়। তন্ত্রধারক ছিলেন বেলুড় মঠের 
স্বামী হিতানন্দ এবং পৃজারী ছিলেন বেলুড় মঠের 
ত্বামী অন্থরাগানন্দ। 

শ্ীমৎ ম্বামী অভয়ানন্দজী মহারাজ, শ্বামী 
হিরগ্নয়ানন্দ, স্বামী এগহনানন্দ প্রমুখ বেলুড় মঠের 
শতাধিক সন্ন্যাসী এবং ডক্টর রম! চৌধুরী প্রমুখ 
বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বহু ভক্ত নরনারী এই অঙ্নষ্ঠানে 


অগ্রহায়ণ, ১৩৮৭ ] 


যোগদান করেন। এই দিন শতাধিক সাধু এবং 
পরদিন প্রায় দুই হাজার ভক্ত নরনারী বসিয়া 
প্রসাদ গ্রহণ করেন । 

প্রাণপ্রতিষ্ঠার পর ১৭ই পূর্বাহে এক বিশেষ 
সাক্ষাৎকারে শ্রীমৎ শ্বামী বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ, 
শ্রীমৎ ম্বামী প্রজ্জানানন্দজী মহারাজ ও ডক্টর কমা 
চৌধুবী এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে কিছু বলেন। 
আমাদের প্রতিবেদক শ্রীসস্তোষকূমার দত্ব কর্তৃক 
তাহাদের কথাগুলি টেপরেকর্ডে গৃহীত ও অন্গু- 
লিখিত হয়। নিয়ে সেই কথাগুলি পরিবেশিত 
হইল £ 

আমি আজকে শ্রীশ্রঠাকুরের বিগ্রহে প্রাণ- 
প্রতিষ্ঠা ক'রে খুব খুশি হয়েছি । খুব আনন্দ 
পেলুম। সবাই এখানে এসে আনন্দ পাবেন, 
এরপর ঠাকুরের মর্সরযূ্তি দেখে খুব 17501100 হয়ে 
যাবেন--এই আমি আশ] করি 1, 

ন্বামী বীরেশ্বরানন্দ | 

“আজ ১৭ই নভেম্বর | রামকষ্ণজ মঠ ও মিশনের 
সভাপতি শ্রীমৎ হ্বামী বীরেশ্বরানন্বজী মহারাজ 
শ্ীপ্রঠাকুরের মর্মরবিগ্রহে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন। 
পৃজ্যপাদ ভরতমহারাজও উপস্থিত ছিলেন। 
রামরু্ মঠ ও মিশনের বহু সন্গ্যাসীও উপস্থিত 
ছিলেন। কাজেই আজ একটি বিশেষ পুণ্যদিন । 
জগদ্ধাত্রীপূুজোর দিনই পৃজ্যপাদ ম্বামী অভেবা- 
নন্দজী মহারাজ এই বেদাস্তমঠ প্রতিষ্ঠা করে- 
ছিলেন। তাই আজকের দিনটি সবিশেষ স্মরণীয় 
এবং আজকের অনুষ্ঠানটি সার্থক ।, 

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ। 

“আজকের এই পরম পবিত্র অনুষ্ঠানে যোগদান 
করতে পেরে আমি নিজেকে পরম রুভার্থ বলে 
মনে করছি। শ্রামৎ স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ এবং 
সংশ্লিষ্ট জনের! অতি স্বষ্ঠভাবে এই অনুষ্ঠানের 
আয্বোজন করেছেন। তাদের সকলকে আমি 
আমার প্রণতি নিবেদন করছি। 


বিবিধ সংবাদ 


৬৩৯ 


শ্ীশ্ররামকষ্জ পরমহংসের পরম পবিত্র বিগ্রহ 
স্থাপিত হওয়ায় আমাদের এই অঞ্চলের লোকেদের 
কত যে কল]াণ সাধিত হ'ল, তা ভাষায় ব্যক্ত 
করাযায় না। কারণ, ইচ্ছা! থাকলেও সবসময় 
আমরা! বেলুড় মঠে যেতে পারি না। শ্রীমৎ স্বামী 
প্রজ্ঞানানন্দজী শ্রা্ঠাকৃর ও শ্রীশ্রীমার ভাবধার! 
মুর্ত ক'রে তুলেছেন তার নিজের আচার-আচরণে। 
তার উপরে তিনি আমাদের কল্যাণের জন্য 
শ্রতিঠাকুরের অপূর্ব মৃতিটি স্থাপনা করলেন। 
তাকে আমার প্রণাতি নিব্দেন করছি এবং 
জীষ্্রঠাকুর, শ্রুপ্রীমা ও অন্থান্ত শ্বামীজীগণের নিকট 
প্রার্থনা করছি, যাতে দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে 
তাদের শুভ আদর্শে আমর] নিজেদের উদ্বদ্ধ 
করতে পারি এবং আমাদের সামান্য শক্তি দিয়েও 
সেই মহৎ আদর্শের আলোক যেন চতুর্দিকে 
বিচ্ছুরিত করতে পারি। তাতেই আমাদের 
জীবন ধন্ঠাতিধন্য হবে। সকলকে প্রণাম ।” 
_-ডক্টর রমা চৌধুরী 
আলোচণা-চক্র 
নিবেদিত। ব্রতী সঙ্ঘ গত ২৬শে এপ্রিল 
১৯৮১ এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করেন 
রামরুষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব্‌ কালচারে মিশন 
কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় । আলোচনার বিষয় 
ছিল; উন্নয়নশীল দেশে শ্বামী বিবেকানন্দের 
চিন্তাধারার গুরুত্ব । 
সকাল দশটায় প্রান্তিক অধিবেশন শু% হয়। 
মঙ্জলাচরণ করেন নিবেদিতা ব্রতী সঙ্মবের 
সদহ্যাবুন্দ। আলোচনার ভূমিকা হিসাবে বক্তব্য 
রাখেন সজ্ঘসম্পার্দিকা অধ্যাপিকা সান্বন। 
দাশগ্রপ্ত । স্বাগত ভাষণ দেন সঙ্ঘ-সভানেত্রী 
ডঃ রমা চৌধুরী । মাননীয় প্রধান বিচারপতি 
শুঅমরেন্্রনাথ সেন উদ্বোধনী ভাষণ দেন। 
পরিশেষে প্রারস্তিক অধিবেশনের সভাপতি শ্রীমৎ 
শ্বাম৷ হিরগ্ময়ানন্দজী মহারাজ ভাষণ দেন। 


শ৪৩ 


ছিপ্রহরের বিরতির পর মূল অধিবেশন শুরু 
হয়। সভাপতিত্ব করেন ডঃ রমা চৌধুরী । 
উন্নয়নশীল দেশে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মৃল্য- 
বোধের গুরুত্ব বিষয়ে প্রথমে বক্তব্য রাখেন 
প্রত্রাজিকা অমলপ্রীণ! | তাহার বক্তব্য বিশ্লেষণ 
করেন ডঃ নীরদবরণ চক্রবর্ভী এবং ডঃ স্থুধীর 
নন্দী । ডঃ শান্তিলাল মুখোপাধ্যায় “বিবেকানন্দের 
শিক্ষাচচিস্ত। : উন্নয়নের পটভূমিকায়” সম্পর্কে বক্তৃতা 
দেন। অধ্যক্ষ সমরেশচন্দ্র মৈত্রের আলোচ্য 
বিষয় ছিল : “বিবেকানন্দের চিন্তার আলোকে 
আধুনিক উন্নয়নের ভূমিকা” । এর বক্তব্য 
সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপিকা সাম্বনা 
দাশগুপ্ত । এরপর প্উন্নয়নের সমস্যা ও সাংস্কৃতিক 
সঙ্কট” সম্পর্কে ভাষণ দেন শ্রীনচিকেতা ভরদ্বাজ। 
এ সম্পর্কে আলোচনা করেন অধ্যাপক প্রণয়বল্লভ 
সেন। ডঃ রমা চৌধুরী সভানেত্রী হিসাবে তাঁহার 
বক্তব্য পেশ করিয়া এই অধিবেশনের সমাপ্তি 
ঘোষণ। করেন। 

বিরতির পর শ্বরু হয় বৈকালিক অধিবেশন । 
প্রথমে “বৈজ্ঞানিক মানসি কতা, উন্নয়ন ও শ্বামী 
বিবেকানন্দ” সম্পর্কে বলেন ভঃ ক্ষেত্রপ্রসাদদ সেন- 
শর্মী। তাহার ভাষণের উপর মন্তব্য রাখেন 
ডঃ পরব মাজিত ও শ্রীসলিলকুমার মুখোপাধ্যায় । 
'উন্নয়নে নারীজাগরণের ভূমিকা” সম্পর্কে প্রবন্ধ পাঠ 
করেন ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্খ। সে প্রবন্ধের 
উপর আলোচনা করেন ডঃ চিত্রা দেব ও শ্রীমতী 
ধৃতি নন্দী। “উন্নয়ন সম্পকিত বিবেকানন্দের 
চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে রামকষ্চ মিশনের ভূমিকা” 
সম্পর্কে বলেন অধ্যাপক প্রেমবল্পভ সেন ও শ্রমতী 
রাইকমল মজুমদার | "উন্নয়ন সম্পকিত 
বিবেকানন্দের চিন্তার বাস্তব রূপায়ণে রামকুষ 
মিশনের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত সংস্থাসমৃস্থের 
ভূমিকা” সম্পর্কে আলোচন। করেন ডঃ শশাঙ্কভৃষণ 
বন্দ্যোপাধ্যায় । উপরি-উক্ত ভাষণগুলির সম্পর্কে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-"্১১শ লংখ্য। 


আলোচন! করেন শ্রন্বনীহরণ মুখোপাধ্যায় । 
এরপর সভাপতির ভাষণ দেন শ'মৎ স্থামী 
গহনানন্দজী মহারাজ সবশেষে অধ্যাপিকা 
সান্ন। দাশগুগ্ধ উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
করেন। 
পরলোকে 

গভীর দুঃখের বিষয়, বোশ্বাই-এর নটবরলাল 
মানেকলাল চিনাই গত ১০ই নভেম্বর ১৯৮০, 
সকাল ১০-৩০ মিনিটে ৭৬ বৎসর বয়সে বৃন্দাবন 
রামরুষ্জ। মিশন সেবাশ্রমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করিয়াছেন । হৃৎপিণ্ডের কোন অংশে রক্ত- 
সরবরাহ হঠাৎ বদ্ধ হওয়ায় তাহার দেহান্ত হয় 
ছয় মাস পূর্বেও তাহার একবার হ্ৃদ্যস্ত্রের অস্থ্খ 
হইয়াছিল এবং প্রায় ৪1৫ যাস সম্পূর্ণ বিশ্রামে 
ছিলেন। পরে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হইলে 
৫ সন্তাহ বুন্দাবনবাস করিবার অভিলাষে গত 
২৪শে অক্টোবর তিনি তাহার ভগিনীসহ বৃন্দাবন 
সেবাশ্রমে আসেন । ২রা নভেম্বর তাহার ছুই 
কন্যা এবং এক জামাতাও বৃন্দাবনে তাহার নিকট 
আসেন ॥ বোম্বাই-এর পরিচিত বন্ধুরাও আসেন। 
বৃন্দাবন সেবাশ্রমে তিনি ভালই ছিলেন। কেবল 
দেহান্তের মাত্র ছুইদিন পূর্বে পেটে বায়ু হওয়ায় 
অল্পক্ষণের জন্য অন্বস্তিবোধ করিয়াছিলেন । শেষ 
দিন যথারীতি সকালে উঠিয়া চা ও নয়টার 
কমলালেবুর বস গ্রহণ করেন এবং সকলের সহিত 
স্বাভাবিকভাবেই কথাবার্তা বলেন। কিন্তু ১০-১০ 
মিনিটে অন্বস্তিবোধ করেন এবং সেবাশ্রমের 
ডাক্তারদের যথাসাধ্য চেষ্টা সত্বেও তাহার দেহান্ত 
হয় । মৃত্যুকালে তাহার উল্লিখিত আত্মীর়ত্বজ, 
ও বন্ধুবর্গ এবং বল! বাহুল্য, সেবাশ্রমের সন্ন্যা সিগ' 
উপস্থিত ছিলেন। 

চিনাইজী বিগত ৩৫ বৎসরের অধিককাল 
বৃন্দাবন রামকৃ্ণ মিশন সেবাশ্রমের সহিত অতি 
ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পূর্বে সেবাশ্রম যখন 


অগ্রহারণ, ১৩৮৭ ] 


যমুনাতীরে অবস্থিত ছিল, তখনও তিনি উহার 
উন্নতিকরে সর্বদ। সচেষ্ট ছিলেন। পরে মধুর 
রোডের উপর নৃতন হাসপাতাল নির্মাণ করিতে 
এবং উহার সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য তিনি যে 
অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা এবং 
তাহার সাফল্য বিস্ময়কর । নৃতন হাসপাতাল 
ভবনগুলির নির্মাণের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন 
প্রান্ত হইতে প্রায় ১৭ লক্ষ টাকা সংগ্রহ করেন এবং 
হাসপাতালের পরিচালনার জন্য ১৫ লক্ষ টাকার 
স্থায়ী তহবিল গঠন করেন। ইহা ব্যতীত, আরও 
নয়টি তহবিলের জন্য ৩ লক্ষ ১৮ হাজার টাকা 
সংগ্রহ করেন । ফলে হাসপাতালের জন্য তাহার 
মোট সংগ্রহের পরিমাণ ধ্রাড়ার় ৩৫ লক্ষ ১৮ 
হাজার টাকা । ইহার মধ্যে তাহার নিজন্ব 
ব্যক্তিগত দানও আছে । উলেখ্য যে, উল্লিখিত 
১৭ লক্ষ টাকার মধ্যে স্থপতি ডক্টর আর. এম. 
বাদেলওয়ালা এবং বাস্তকার শেঠ শাপুরজী 
পালনজী মিস্ত্রির নিঃম্বার্থ সেবার মূল্যাঙ্ক নাই। 
ইহারা চিনাইজীর পরম অনুরাগী বন্ধু ছিলেন এবং 
চিনাইজীর অন্থরোধেই বিনা পারিশ্রমিকে হাস- 
পাতাল ভবনগুলি নির্মাণ করিয়! দিয়াছিলেন। 

সেবাশ্রম নৃতন জমিতে উঠিয়া আসিবার পর 
উহার সংলগ্ন পৃথক্‌ জমিতে একটি মঠ কেন্দ্র স্থাপিত 
হয়। ইহ! বেলুড় শ্রীরামরুষ্ণ মঠের শাখাকেন্দ্র। 
এই মঠ কেন্ত্রের জন্তও তিনি বিভিন্ন খাতে মোট 
৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে 
শ্রীরামকষ্ণদেবের মন্দির নির্মাণের জন্যই সাঁড়ে 
চার লক্ষ টাকা সংগৃহীত হয়। 

বৃন্দাবন সেবাশ্রম ১৯০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত 
হইলেও বনু বৎসর উহার কোন পরিচালিকা 
সমিতি ছিল না । নৃতন হাসপাতাল নিখিত হওয়ার 
করেক বৎসর পরেই ১৯৬৬ সালের এপ্রিলে 
পরিচালিক সমিতি গঠিত হয় এবং চিনাইঞ্ী 
উহার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তদবধি আমৃত্যু 


বিবিধ সংবাদ 


৬৪১ 


তিনি এ পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সেবাশ্রমের 
জন্য প্রতি বখসর তাহার নিজদ্ব দান প্রায় দশ 
হাজার টাক! ব/তীত প্রায় চল্লিশ হাজার টাক! 
সংগ্রহ করিয়া দিতেন। 

বৃন্দাবন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামরুষ্ণ মঠ তাহার 
নিঃস্বার্থ সেবার মুখ্য কেন্ত্র হইলেও বোম্বাই ও 
আম্দোবাদের কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের হাসপাতাল 
ও বিদ্যালয়ের তিনি সেব1 করিয়া গিয়াছেন। 
আমেদাবাদ তীহার জন্মস্থান এবং সেখানেই তাহার 
ছাত্রাবস্থ। অতিবাহিত হয়। তবে তিনি বোগ্বাই- 
এরই বাসিন্দ। ছিলেন। কর্মজীবনে তিনি ম্তাশন্যাল 
রেয়ন করপোরেশনের সেলস ডিরেবর এবং 
কিছুকাল ম্যানেজিং ডিখেক্টরও ছিলেন। 

নটবর্ভাই সুদর্শন, ধর্মনিষ্, তক্তিমান ও 
অমায়িক প্রঞৃতির মানুষ ছিলেন। তাহার বন্ধুবর্গ 
তাহাকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন। বনু ব্যক্তি 
তাহার চাতিত্রগুণে আকুই হইয়া পঞোপচিকীর্ধার 
উদ্বদ্্ধ হইয়াছেন। শ্রবৃন্দাবনধামের প্রতি তাহার 
বিশেষ অনুরাগ ছিল। প্রতি বৎসরই তিনি সেখানে 
আসিতেন। নানাভাবে বুন্ধাবনের সেবা করিয়! 
তিনি নিজ নাম সার্থক কাঁরয়া গিয়াছেন। 
নিঃসন্দেহে তিনি অন্র্থনামা পুরুষ--্শ্রবৃন্দাবনে 
রজঃপ্রাপ্তিতেই উহার শেষ পরিচয় । 


ভাইরাস-জনিত অনুখ ও ক্যানসার 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট সম্ভাবনা 
ইণ্টারফেরন 

চিকিৎসাক্গগতের আধুনিক বিস্মরকর অগ্রগতি 
সব্বেও ভাইরাস (43 বা জীবপরমাণু )জনিত 
অন্থথ ও ক্যানসার-_এই ছুটি ক্রমবর্ধমান অস্থথের 
কোন সন্তোষজনক চিকিৎসা] না থাকায়, বিশেষতঃ 
অনেকরকম ক্যানসার মৃত্যুর অগ্রদূত বলে 
পরিগণিত হওয়ায়, সমগ্র মানবসমাজের কাছে 
এরা যেন বিভীষিকা হয়ে দাড়িয়েছে । এই 


৬৪২ 


পরিপ্রেক্ষিতে “ইণ্টারফেরন? ([10166101 ) নামক 
পদার্থ সম্বন্ধে 'গবেষণার সাম্প্রতিক ফলাফল 
সকলকে বিশ্মিত ও আশান্বিত করে তুলেছে। 
শরীর অসংখ্য জীবকোষ ( ০11) দিয়ে তৈরী। 
ভাইরাস জীবকোষের মধ্যে প্রবেশ ক'রে সেই 
জীবকোবকে বাধ্য করে ভাইরাসের বংশবৃদ্ধির 
কাজ করতে। ' আক্রান্ত জীবকোষকে বিন্ কারে 
নবজাত ভাইবাসগুলি অন্তান্ জীবকোষকে 
আক্রমণ ক'রে ব্যাধির স্থপ্টি করে । ১৯৫৭ সালে 
ইংলগ্ে এলক আইজাকস (4১1101 158805 ) 
এবং জিন লিগ্েনম্যান (921 হ.11)001511701)1) ) 
ইনফ্রুয়ো ভাইরাস নিয়ে গবেষণাকালে 
আবিষ্ষার করলেন যে, ভাইরাস আক্রান্ত জীব- 
কোষ ইণ্টারফেরন নামক এক ধরনের প্রোটিন 
তৈরী করে, যা আক্রান্ত জীবকোষকে রক্ষা করতে 
পারে না বটে, তবে জীবকোষ থেকে বের হয়ে 
গিয়ে অন্য জীবকৌষদের সতর্ক ক'রে দেয়, যাতে 
তারা সেই ভাইরাস বা অন্ত অস্থখের ভাইরাস 
ঘবার1 আক্রান্ত হ'লেও তাকে বংশবৃদ্ধি করতে 
দেয় না। গোড়ার দিকে ইন্টারফেরন অনেক 
আশার হৃষ্টি করলেও চিকিৎসকদের কয়েকটি 
বাধার সম্মুখীন হতে হ”ল, যেমন (ক) এক শ্রেণীর 
জন্তর জীবকোষে তৈদী ইণ্টারফেরন, কেবল সেই 
শ্রেণীর জন্তুর দেহেই কার্ধকর হবে, অন্য শ্রেণীর 
জন্তর দেহে হবে না। অর্থাৎ মানুষের জীবকোষে 
তৈরী ইণ্টারফেরন মানুষেরই জন্য ব্যবহার করতে 
হবে। ম্মরণযোগ্য যে, ঘোড়ার দেহে তৈরী 
ডিফধিরিয়ার সিরাম, বা গরু এবং শৃকরের দেহ 
থেকে নেওয়া! ইনস্থলিন মানুষের পক্ষেও কার্যকর । 
(খ) মানবদেহের বহুরকমের জীবকোষ ইণ্টার- 
ফেরন তৈরী কবে সত্য, কিন্তু এর পরিমাণ এত 
অল্প'যে. প্রয়ো্গনীয় পরিমাণে সংগ্রহ করা দুরূহ 
ব্যাপার । তা সত্বেও ইন্টারফেরন নাকের মধ্যে 
বাম্পাকারে ঢুকিয়ে দিয়ে (5012) ক'রে) 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম ধর্ষ--১১শ সংখ্যা 


ইনক্ল,য়েঞা প্রতিহত করা গেছে, চোখে ফোটা 
ফেলে একরকমের চোখের অন্খ আরোগ্য করা 
সম্ভব হয়েছে এবং কষেকটি ক্ষেত্র, যেখানে 
জলবসস্ত এবং হাবরপিস জষ্টার (17005 
70861 ) মারাত্মক আকার ধারণ করে, তা থেকে 
রোগীকে আরোগ্য করা সম্ভব হয়েছে। 

ইত্যবসরে গত কয়েক বৎসর যাবৎ ক্যানসার 
রোগের ওপর ইন্টারফেরনের ফলাফল নিয়ে অনেক 
গবেষণা হচ্ছে। গবেষণার ফলাফল খুবই 
আশাপ্রদ । কয়েকটি জন্তজানোয়ারের ক্যানসার 
(যার অনেকগুলিই ভাইরাস-জনিত বলে 
প্রমাণিত ), ইন্টারফেরন ইনজেকশন দিয়ে সম্পূর্ণ 
আরোগ্য কর] সম্ভব হয়েছে। মাঞ্ষের ক্যানসারে 
(যা ভাইরাস-জনিত বলে চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত 
নয় ) এর ফলাঁফলও খুব আশাপ্রধ। প্রয়োজন- 
মত পরিমাণে ইণ্টারফেরন পাওয়' যাচ্ছে না বলে 
ব€মানে চূড়ান্ত মতামত দেওয1 সম্ভব হচ্ছে না। 
আমেরিকান ক্যানসার সোসাইটি প্রদত্ত প্রায় দেড় 
কোটি টাকা মূল্যে কেনা ইণ্টারফেরনের সাহায্যে 
এখন ৭০ জন ক্যানসার রোগী চিকিৎসাধীন, যদিও 
সরবরাহের অভাবে এদের মধ্যে কেউ পুবোমাত্রায় 
ইণ্টারফেরন পাবে না। তবে এই পরীক্ষায় 
বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ওপর ইন্টারফেরনের 
কার্যকারিতা অনেকটা জানা যাবে। বর্তমানে 
এই ওষুধ পাওয়া যায় ফিনিস রেড ক্রস এবং 
পাবলিক হেলথ ল্যাবরেটরি খেকে । সেখানে 
বিভিন্ন লোক থেকে সংগৃহীত রক্তের শ্বেতকণিকা- 
গুলিকে (৮109 01০০৫ ০০115 ) আলাদ। ক'রে 
তাদের সেগ্ডাই (9010%1) নামক অক্ষতিকর 
একটি ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত ক'রে ইন্টারফেরন 
তৈরী ক হয়। ১৯৭৯ সালে ৪৫ হাজার লিটার 
রক্ত থেকে মোট ৪০* মিলিগ্রাম (*-*১৪ আউন্দ ) 
ইন্টারফেরন তৈরী কত্পা সম্ভব হয়েছে। এই হারে 
এক পাউগওড ইণ্টারফেরনের দাম পড়ে যাবে ১২ 


অগ্রহীয়গ, ১৩৮৭ ] 


হাজার কোটি টাকা। কিন্ত ইণ্টারফেরনের 
তবিস্বৎ এত উজ্জ্বল যে, বিভিন্ন ওষুধের কারখানা 
এর তৈরীর জন্ত ১২* কোটি টাকা বিনিয়োগ 
করেছেন, কারণ কারখানার মালিক! জানেন যে, 
ইন্টারফেরন হবে একটি সোনার খনি। সকলেরই 
প্রতিযোগিতার লক্ষ্য, কি ক'রে সহজ উপায়ে বেন৷ 
পরিমাণে এটিকে তৈরী করা যার়। সেক্ষেত্রে 
ইণ্টারফেরনের দামও কমে যাবে । বর্তমানে এটি 
ুর্মূল্য ও দুপ্রাপ্য। ইউরোপ আমেরিকায় এমন 
সপ্চাহ যায় না, যে সপ্তাহে ইন্টারফেরন সম্বন্ধে 
নৃতন কিছু আবিষ্কার নিয়ে খবরের কাগজে বা 
চিকিৎস-পত্ত্িকায় কোন খবর বের হয় না। 
অন্যধারে গবেষণা চলছে যাতে, অক্ষতিকর 
ভাইরাস বা অন্য কিছু রাঁসায়নিক দ্রব্য (যেমন 
জোড়াআর এন এ বা ৫০91০ 90:21106 
[াব/১ ) শরীরে ইনজেকশন দিয়ে শরীরের মধ্যেই 
ইণ্টারফেরন তৈরী বাড়ান যায়। কিন্তু সবচেয়ে বড় 
আশাপ্রদ গবেষণা চলছে--জীবকোষ থেকে বের 
ক'রে নেওয়া ইন্টারফেরন তৈরীর জিন (20109) 
ই. কোলাই (8. 0011) নামক ব্যাকটিরিয়! (বা 
জীবাণু )-র মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে সেই ব্যাকটিরিয়াকে 
ইণ্টারফেরন তৈরী করতে বাধ্য করা। তাহলে 
সামান্য খরচে প্রচুরমাত্রায় ইণ্টারফেরন পাওয়া 
যাবে, কারণ ল্যাবরেটরিতে ই. কোলাই ব্যাকটিরিয়' 
চাষ কর খুব সহজ । এই কাজে বৈজ্ঞানিকরা 
তাদের লক্ষ্যে পৌছবার কাছাকাছি এসে গেছেন । 
1 সত্বেও অনেকে মনে করেন যে, ক্যানসার 
চিকিৎসায় ব্যাপকভাবে সকলের কাছে ইন্টারফেরন 
পৌছতে বা ক্যানসার চিকিৎসা হাতের মুঠোর 
মধ্যে আনতে এখনও বেশ কিছু সময় লাগবে । 
(000৩১ 21910) 31, 1980, 00. 38-44) 
কার্যবিবরণী 
হাওড়া! রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ আশ্রমের ১৯৭৮- 
৭৯ সনের প্রকাশিত কার্ধবিবরণীর সার-সংক্ষেপ 


বিধিধ সংবাদ 


৬৪৩ 


নিয়ে প্রদত্ত হইল। ৃ 

ধর্ম ও সংস্কৃতি : আশ্রমে প্রতিদিন শ্রীরামকষ- 
দেবের পৃজা, আরাত্রিক এবং স্তোত্র ও কথাম্বত 
পাঠ হয়। প্রতি একাদশীতিথিতে রামনাম এবং 
সপ্তাহে ছুইপিন সমবেতকঠে ভজনগান হ্য়। 
শীরামকষ্দেব, শ্রীশ্রমা, স্বামী বিবেকানন্দ এবং 
শ্রীরামরুষ্দেবের অন্যান্য ত্যাগী সম্ভতানদেরও জন্ম- 
জয়স্তী পালিত হয়। বুদ্ধ, টৈতন্য, শংকরাচার্ধ 
এবং যীশু খ্ীষ্টের জীবন ও বাণীও আলোচিত হয় । 
দুর্গাপূজা, কালীপৃজা, সরন্বতীপুজা, রামনবমী, 
জন্মা্মী, দৌলযাত্র৷ প্রভৃতি পুজা ও উৎসব 
অনুষ্ঠিত হয়। গত ১৯৭৮ সালের ২২শে ও 
২৩শে এপ্রিল শ্রশ্ররামরুষ, শ্রশ্রমা ও স্বামী 
বিবেকানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে ধর্মসভ। অনুষ্টিত 
হয়। 

শিক্ষা; নিঃশুক গ্রস্থাগার ও পাঠাগার 2 
গ্রন্থাগারে পাচ হাজারের অধিক বিবিধ বিষয়ক 
পুস্তক আছে । মুলতঃ সভ্য, কর্মী এবং শুভানগু- 
ধ্যায়ীদের জন্য এই গ্রস্থাগার। পাঠাগারে কয়েকটি 
দৈনিক ও সাময়িক পত্রিকা রাখা! হয়। শিশুদের 
ত্বতন্ত্র বিভাগে শিশুসাহিত্যও যথেষ্ট আছে। 

অবৈতনিক নৈশ বিদ্যালয় : অনুন্নত শ্রেণীর 
শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষীবিভাগ আশ্রমের 
বিবেকানন্দ শতবাধিকী-ভবনে স্থানাস্তরিত 
হইয়াছে । শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুত্তক, খাতা-পেম্সিল- 
কাগজ ইত্যাধি দেওয়। হয় এবং আশ্রমের নিয়মিত 
প্রার্থনা, সামাজিক ও ধশীয় উত্সবে যোগদান 
করিতে উৎসাহিত কর। হয়। এই বিষ্ালয়েপ 
ছাত্রগণ নেতাজী জন্মোৎসব, সরম্বতীপুজা, 
প্রজাতন্ত্র দিবস ও শ্বাধীণতা দ্রিবস পালন করে। 

বিবেকানন্দ ইনপ্টিটিউশন ( উচ্চমাধ্যমিক, 
মাধ্যমিক ও প্রাথমিক বিভাগ ): পাঠ্যস্থচীরু 
অতিরিক্ত ছাত্রদের ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চরিত্রগঠন, 
ভারতীয় এঁতিহৃধর্ম-সংস্কৃতি এবং ঈশ্বরবিশ্বাসের 


কে সজাগ দৃষ্টি রাখা 'হয়। আলোট্য শিক্ষী- 
প্রতিষ্ঠানটি শৃঙ্খলা, নিয়মান্বপ্তিতা ও পরীক্ষায় 
উল্লেখযোগ্য ক'তত্বের জন্য পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালযু- 
দমুহের মধো বিশিষ্ট স্থানাধিকারী। পশ্চিমবঙ্গ 
উচ্চমাধ্যমিক সংসদ কর্তৃক ইহ. স্বীরুত। 
সমাজকলাণমূুলক কাধকলাপ -_ রামরুষ 
অনাথভাগ্রার ও দা £বা (কিখসালয় : আলোচা 
বর্ষে ৯১ জন ছুঃগ্ত প্যংন্ুকে ১৬টি ধুতি, ৩৭টি 


শাড়ি, ১৪টি জাম: ৬ হ্যাফ-পান্টি এবং ২৪টি 
কন্থল দেওয়া হয়। উপরন্তু বেলুড় প'মগষঃ মিশশ 
টি খাডি জম! দেওয়া হয়। 


বন্যাত্রাণ ফা্ডে ১০৪ 
আলোচা বর্ষে ২০টি অশাগ পরিবারকে মাসিক 
অর্থসাহাধা এ দরিদ্র 
কুলের বেতন দেওয়া হয় । 
দাতব্য হো'মওপ্ণাথিক চিকিৎ্সালম হইতে 
দরিদ্র রোগীদের বিনামূলো এষধ দেওয়া হয়। 
দৈনিক রোগীর গছ সংগা; ৫০ এবং আলোচ্য বর্ষে 
মোট চিক পোগীর সংঘ আল ১৫,২০৪ । 
শরীরচচ। : প্াায়ামের বভবিধ সরধ্ামমুক্ত 
একটি প্র বাাচাদাথার আছে । এখানে একত্রে 
প্রায় ৫* জন যুপক শনীরচচা কারিতে পাঠে । 
শিশু-উগ্ভান ; ব্ায়ামাগার-সংলগ্ত সুসজ্জিত 
শিলত-উগ্ভানে দৈশিক গড়ে ১০টি শিশ্ত খেলাধূলা 
করে। 


ভাত্রদের পাঠাপুতক এ 


পুঙকপ্রকাণন ও আরকবক্ৃতা : স্বামী 
ওস্কারানন্দজীর পুণাম্বতিতহে তত্রুত শ্রীরানন 


হ্বামী বিবেকাঁপন্দ ও ধর্মপ্রসঙ্গ' গ্রন্থটি প্রকাশিত 
হয়। এপু%কা ঁ এবং সিদ্ধেশ্বরর 
নিয়োগীর দান হইতে স্বামী ওস্কারানন্দ-বক্তৃতা 
ফাণ্ড গঠিত *ইউয়াছে ! এই আশ্রমের অধ্যক্ষ 
এবং বাগবাজান রাধরুষ্। মঠরও অধ্যক্ষ ম্বাহী 
হিরগায়ানলাজী ১৯৭৮-এর গ্বামী ওগ্ষারানন্দ-্মারক 
বক্তৃতা হিসাবে শ্রশ্নমায়ের উপর একটি গভীর 


চা 2৩ এসো 


'পান্তিত্যপূর্ণ বস্ীতা দেন 

হীরক-য়স্তী প্রকাশন £ আশ্রমের হীরক- 
জরন্তী ( .৯১৬-১৯৭৬ ) উৎমব উপলক্ষে 'রামকষ- 
বিবেকাণন্দ যুগের আ.লাকে? নামক গ্রন্থ প্রকাশিত 
হয়। 

নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার ফাগড £ আমাদের 
নিবেদিতা” পুস্তকের স্বন্ধ হইতে প্রান্ত রয়্যালটির 
টাকা দিরা 'নিবেদিতা শিল্প পুরস্কার ফাণ্ড গঠিত 
হইয়াছে । 'নন্দলাল বস্থর জীবন ও শিল্পচেতনায় 
রামকুঞ্চ-বিধেকানন্দের প্রভাব সম্বন্ধে ১৯৭৮ 
সালের ভুত” দেন প্রখ্যাত শিল্পী 
শরাঘাদন্দ পন্ধে]াপাধ্যার | শশিত্যানন্দ ভকতকে 
রামকুষ-বিবেকাননাশলে প্রশ্সনার 
কাজের জন্য “নিবেদিতা প্রধান 
করা হয়। 

্ব!খী বিশ্াজ্রধানন-স্মরণুসভা : এই আশ্রমের 
প্রান অধাক্ষ খ্বামী 55 অকাল- 


'শিবেদিত1- 


পর্ণ 


তাহ: 


শপ্প পুরস্কার? 


মৃত্যুতে আমন কাক গত ৮৪০ ১৯৭৮ তারিখে 
আছোন্দত লোকিপভায় সভাপতি প্বামী মত- 


থশাশনা, স্বামী অসলানস্প এন, অপগাপর কমেকছণ 
পক্তণ শ্রদ্ধার্থ্য শিবেধন করেন । 
পিমাণকাধ : "ছা শ্রতন ফটক হইতে ভিতরে 
মন্দির পম অবাঁশামত বাধানো সড়কের ব্যয়ভার 
বহন কারয়াছেন আনবকুমার মুখোপাধাার | 
ক ্ ক 


সি 


শ্ ১০7 হু র্ * শব শিন্িও লিয়ে লি 
বিষকাপশ হনঠ5উশন। হাজার খাখসাসিক 


পাত্রকা--চৈত্র, ১৩১ ৬০- ৫ হাত্রদের প্, 
সাহিত্য, (বিজ্ঞান, ভ্রথণকাহিণা ও থেলাধুল: 


সন্বন্ধীয় প্রতিটি লেখাই ১ত্তাকর্ষক। 'ম্বাম। 
(বধেকাণন্দ ও ভারতের শবঙ্জাগরণত 'বিছ্বাতের 
উত্স সন্ধানে”, বিবাজ্দ্রনাসের শিক্ষাদশ” প্রভৃতি 
প্রবন্ধগুলি স্থুলিখিত। শবুদ্থত বাস্তরীতি ও 
বিপন্ন মাভষ' প্রবন্ধটির অভিনবন্থ লক্ষণীয় । 












25 রর প্৪& কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
ূ ঘি ঘরে ঘরে এর আদর 


কম ভেলে অন্ন খরচে 

বহদিন চলে 
“নুতন” স্টোভ 

কলকাতাতেই তৈরী ॥ 

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশান লিঃ 
| দ্বারা লাইসেন্স প্রাপ্ত নিম্াতা-- 
51 টিটি”. দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
৯৮০২২) এডিবি ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ 

৬১০৯১ পি কলকাতা-৭০০ ০২১ 


0171/65-4178 


সা এ বাএ০৬ (০৫৮০০ 8308588া১০৮০৮:১500:9 ৯৮০০৬-৬০৯পাস৩৯ 


মানমিক প্রশীস্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুন 
খদি সন্তানদের শিক্ষা, তাদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকালীন 
নিশ্চিত আতর ব্যবস্থা করতে পারেন, তৰে আপনিও অবশ্তই মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাত 


করতে পারবেন। 
একমাত্র নিরাপস্কাৰোধ থেকেই মানিক শান্তি আলে। পিম়্ারলেলের মাধ্যমে 


অর্থ সঞ্চর করলে আপনি এ ছই-ই পেতে পারবেন। 


দ গিয়ারনেষ জেনাবেন 


কাইনান্স এযাগ্ড ইনভেষ্টষেন্ট কোং লিমিটেড 
(পূর্বতন ছি পিয়্ারলেদ জেনারেল ইন্দিওরেক্দ 
এ্যা ইনভেষ্টমেপ্ট কোং শিঃ) 














নে 


শাপিত--১৯৩২ 






রেজিষ্টার্ড আঁফস £ “পিয়ারলেস ভবন”, 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা--৭** ০৬৯ 


হীরার 

লার্টফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকরা ১০০ 
ভাগের বেগ টাকা;হীজী ও গভর্মসেশ্ট সিকিউরিটিতে)লম্বীকত । 

55888 0০০ারাররারাররাারারারাারারা 








$১৪] 





ক্যালসিয়াম-স্ার্ডোজ 


শক্ত দাত ও. সুস্থ সবল হাড়ের জন্য । 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য । 

বাচ্চারা বদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া যায় না। 
স্থৃতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম-স্তাপ্ডোজ খাওয়াতে 
সরু করুন । 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-ম্যাণ্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দিত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে। 


ক্যালসিয়াম-্তাণ্ডোজ ম্থইজারল্যাণ্ডের স্তাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
ছুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


নগ্রহারণ, ১৩৮৭ উদ্বোধন | (১১) 
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অগ্রহারণ, ১৩৮৭ উদ্বোধন [ 9৩ ] 


উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 
[ উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী উদ্বোধনের গ্রাহকগণ ১০% কমিশনে পাইবেন ] 


্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা (ল খণ্ডে র্্ণ) 


বেক্সিন বাধাই শোভন সংস্করণ : প্রতি খ্ড-_-১৪২ টাকা : সম্পূর্ণ সেট ১৩৫২ টাক! 
বোর্ড বাধাই সুলভ সংস্করণ : প্রতি খণ্ড ১০. টাক! 

প্রথম খণ্ড-- তৃষিক1 £ আমাদের দ্বামীজী ও তাহার বাশী-_নিবেপিতা, চিকাগে। বন্তৃতা, 
কর্ম যোগ, কর্ম যোগ-প্রসঙ্গ, সরল রাজযোগ, বাজযোগ, পাতঞ্জল যোগস্থুজ 

দ্বিতীয় খণ্ড-_- জানযোগ, জঞানযোগ-প্রসঙ্গে, ছার্ডার্ড বিশ্ববিভালয়ে বেদান্ত 

তৃতীয় খণ্ড-_ ধর্মবিজ্ঞান, ধর্মসমীক্ষা, ধর্ম, দর্শন ও সাধনা, বেদান্তের আলোকে, যোগ ও 
যনোবিজ্ঞান 

চতুর্থ খণ্ড ভক্তিযোগ, পরাতক্তি, তক্তিরহন্ত, দেববাণী, তক্তিগ্রাসঙ্গ 

পঞ্চম খণ্ড ভারতে বিবেকানন্ম, ভারত-প্রসজ 

বন্ঠ খণ্ড_ ভাববার কথা, পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, বর্তমান ভারত, বীরবানী, পত্রাষলী৷ 

সপ্তম থণ্ড-- পত্রাবলীঃ কবিত1 ( অক্গবাছ ) 

অষ্টম খণ্ড-- পন্রাবলী, মহাপুকরুষ-প্রসঙ, গীতা -প্রসঙগ 

নবম খণ্ড খ্বামি-শিক্-সংবাদ, ব্বামীজীর সহিত হিমালয়ে, শ্বামীজীর কথা, কথোপকথন 

দশম খণ্ড আমেরিকান সংবাদপত্রের রিপোর্ট, প্রবন্ধ ( সংক্ষিপ্তলিপি"অবলহ্বনে ), 





বিবিধ, উত্তি-সঞ্চয়ন 
ন্বামী বিবেকানন্দের গ্রস্থাৰবলী 
কর্ম যোগ-- পৃঃ ১৪১১ সুল্য ৫ *০ বেজান্তের জালোকে-্পৃঃ ৮৫১ বৃল্য ৫৭৬৬ 
ভক্তিযোগ-_ পৃঃ ৯৬১ মুল্য ৩০*  স্কারন্ে বিবেকা নম্ম--পৃঃ ৪২৪, যুল্য ১০১০ 
ভক্তি- টি পৃং ৯৮১ সুল্য ৩৪৫ দেববানী-- পৃঃ ১৬০, মূল্য ৬৫০ 
ভ্ানযোগ-- পৃঃ ২৯০, মূল্য ১৯৫ শিক্ষাগ্রসঙ্গ- পৃঃ ২৬৮, মূল্য ৪*** 
বাজযোগ- পৃঃ ২১৪, মুল্য ৬৫০ কথোপকথন. পৃঃ ১৩৫, বুল্য ১২৫ 


জন্ম্যাপীর গীতি. পৃ: ২৩, মূল্য ৬ অন্ধীয় জাচার্যফেব_- পৃঃ ৬২ নূল্য ২২৫ 
উঈশদুদ্ধ বীশুধুষ্ট-- পৃ:২৯ মূল্য ০৮* জ্ঞানযোগ-গালজে _ পৃঃ ১৪০, মূল্য ২০৯ 
সরল রাজযোগ_- পৃঃ ৩৬, মূল্য ১২৫ চিকাখে। বক্তা পৃঃ ৫২, নুল্য ১৭৫ 
পঞজাবলী-_প্রথমার্ষ- পৃঃ ৪০২, মূল্য ১০*** অহাপুরুবগ্রলঙন পৃঃ ১৩৪, সৃল্য ৬" 
শৈবার্ধ পৃঃ ৪২৪, মূল্য ১*'৫০ 
৯১৮ (ম্বামীজীর মৌলিক [ বাংলা ] রচনা ) 
বির্েশিকাদি সহ )--. মুল্য ২৭৯৭ 
ভারভীয় নারী. পৃঃ ৯৩, মূল্য ৩৫১ পরিজাজক- ৭১৩২, মু ৩০ 
পওছারী বাবা". পৃঃ ১৮, মূল্য ১২৫ পাচ) ও পাস্চাত্য-" পৃঃ ১৩৬, নূল্য ২ ২৪ 





জীর আহ্বান- পৃঃ ৮*, ১২৫ স্াববার কথা-_ পৃঃ ৬৪, যুল্য ২৩৯ 
ধর্ম্মীকা_ রা ৮ ২:৫০ বানী-লঞ্চয়ন-- পৃঃ ৩১৬, মুল্য ৭৯০ 







ধর্মবিজ্ঞান__ পৃঃ ১০২, মূল্য ৫৫. বর্তমান ভারত প১৪*, দুব্য ২৫* 
চি 0 
প্রকাশক ও প্রাপ্তিস্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়ঃ,বাগবাজাদ, কলিকাতা -৭০* ০০৩ 


(১8 ] উদ্বোধন অগ্রাহারণ, ১৩৮৭ 
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জীরামকঞ্জ-সন্বন্ধীয় 
'স।অঞ্চকলীলাজ্রসজ--. স্বামী শ্রীরাষককের কথা ও গজ-স্থাী 
লারদাশন্দ | ছুই ভাগ, রেক্সিন-বাধাই ; ১৯ ভা, প্রেমবনানন্দ । পৃঃ ১১২, সুল্য ৩৩০ 


- ক ২৮০০ | ২য় ভাগ পৃঃ ৬২৮, ভীরামকক। ও অধ্যাপক লারা 
ূ ২৫ ২ স্বামী নির্বেদানম্ম । ( অন্বাছ £ হ্থামী 'বিশ্বাশরয়াঁ 
বানান ১ এ পৃ ১০৯ মুল্য ৩৫২১) নন্দ) পৃঃ ২৯৬. সাধারণ ৬০৯) হাফ- 


২য় খণ্ড পৃঃ ৪১৪, মুল্য ৭৮০; ৩য় খণ্ড পৃঃ ২৬৪ ঈ 
মূল্য ৮২৫) ৪র্থ খণ্ড পৃঃ ২৯৫, মূঙ্য ৯৫৯) রেঝ্সিন। বোর্ড বাধাই, শোভন ৭*০* 


৫ষ খণ্ড পৃঃ ৪০০, মূল্য ১১:৫০ শীঞ্রীরামকৃক্- শ্রীইজদয়াল ভট্াচার্ধ। 
শ্রীত্রীরা কক-পুথি-_অক্ষয়কূমার সেন। পৃঃ ৬৬১ মূল্য ১২০ 

স্ছললিত কবিতায় জরাষরুঞ্ের জীবনী । পৃঃ ৬৪০, শিশুদের রামকুষ্খ (জচিজ্ঞ )-দ্যামী 

মূল্য ২৬০০ বিশ্বাশ্রয়ানন্দ । পৃঃ ৪৯, মুল্য ৪'৫ 

শ্রীপ্রীরা নকক্-উপদেশ-__দ্বাসী ব্রহ্জানন্দ সঙ্কলিত, পৃঃ ১৪৭, মূল্য সাধারণ ২'২০. বাধাই ২'৫* 

গজীরা অক কথাস্থত-প্রসঙজ- _গ্থামী তৃতেশানন্ম । পৃঃ ২০৯, মূল্য ৯০ 

ভ্ীর়া নকক্বাণী-_শ্বামী অচ্যুতানন্ব সক্কলিতঃ পৃঃ ৬১, সৃল্য ১,০০ 

ভ্রীরামকু্থ জীবনী-ম্বামী তেজসাননদ। পৃঃ ২০৬, মূল্য ৬০, 

ভ্ীপ্রীরা মকুষ-মহিমা অক্ষয়কুমার সেন, পৃঃ ১৫৮, সৃল্য ৪'২৫ 


শ্ীত্রীমা-সন্বন্ধীয় 


ভীজ্ীমায়ের কখ।_ প্পীমায়ের সন্যাসীগ এমা লারদ! দেবী--স্বামী গম্ভীরানন্। 
সহ সন্ভাসগণের ডায়েরী হইতে । ছুই ভাগে ্রীজীমায়ের বিতারিভ জীবনীগ্রহ। পৃঃ ৬৪২, 
সম্পূ্ । ১ম ভাগ পৃঃ ২৭৬, মূল্য ৭'৫*, ২য় ভাগ 











গৃঃ ৪০৮, মুল্য ১০০০ বুক 
বাড়-লাক্সিঘ্যে-ন্বামী ঈশানানন্ম | পৃঃ শিশুদের মা সারদাদ্দেবী ( সচিজ )-. 
২৫৩) মূল্য ৬০ স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্থ । পৃ: ৪০, মূল্য ৩৯০ 


ষুগনায়ক বিবেকানন্দ-_ত্বামী গম্ভীর" বামি-শিস্ত-সংবাদ- (হই খণ্ড একছে)। 
নন্দ-্প্রণীত ত্বামীজীব প্রামাণিক জীবনীগ্রন্থ | ্রীশরচ্চজ্র চক্রবভাঁ । শ্বামীভীর সহিত লেখকের 
তিন খগ্ে প্রকাশিত। ১ম খণ্ড পৃঃ ৪৬৪, কথোপকখন। পৃঃ ২৫৮, মুল্য ৭৯৮ 
বুল্য ১৬০০? ২র খওপৃঃ৪৮৭, মূল্য ১৬৯7 ম্বামাজীকে বেরপ ছেখিক্সাছি---ভগিনী 


ওয় খণ্ড পৃঃ ৪৯২, মুল্য ১৮৯০ 
ক্াষী বিবেকানল্ব_ক্ষামী হি ৃঁ নিবেদিতা । (অঙ্ছবাদ : স্বামী যাধবানন্দ )। 


পা) ১৩৬, মুল্য ২৫৬ পৃঃ ৩৩৬১ মুল্য ৮০০ 
€ছাটদের বিবেকানন্দ__দ্বামী নিরাময়ান্দ।  স্বামীজীর় লহিত্ত হিমালয়ে--তগিনী 
দ্বিতীয় সং পৃঃ ৫৮, যয ২"৫ নিবেদিতা ( ব্গাঙ্গবাদ )। পৃঃ ১২৪১ মূল্য ১২৪ 


প্রকাশক ও প্রার্থিস্থান ঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাতা-৭**০০৩ 


অগ্রহ ) ১৬৮৭ 





উদ্বোধন 
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শিশুদের বিবেকানন্দ (সচিত্র )_ স্বামী 
বিশ্বায়ানন্থ । ৬ সং, পৃঃ ২৭, মুল) ৪*** 

ত্বামীজীর ভ্রীরামকৃক্ণ-সাধনা- শ্বামী 
বুধানম্থ। পৃং ৮২, মূল্য ৩'৫* 


ত্বাধী বিবেকানন্ব__ই্দয়াল জটাচা্ধ 


পৃঃ ৫৭, মূল্য ২৩, 


অন্যান্য 


উীরামকক-ভক্তজাজিক - দামী 
গভীরানন্য। ভ্রীরামর্ণের ত্যাসী ও গৃহী ভক্তদের 
স্বীবনা। ১ম ভাগ পৃঃ ৫১৬, ষূল্য ১৩'** 
২য় ভাগ পৃঃ ৫১২, সুল্য ১৫০৯ 
ভারতের শক্তিপুজ।--ঘামী লারদানন্দ। 
পৃঃ ৮৯, মূল্য ৩২৫ 
মহাপুরুষ শিবাসস্ম--ন্বামী আপ্বাসন্থ | 
পৃঃ ২৯১, যুল্য ৫'*০ 
গোপালের না -- ত্বামী লারদানম্ম। 
গৃঃ ৪৪, মুল্য ১৫ 
আচার্য শক্কর--হ্ামী অপূর্বারন্দ । 
পৃঃ ২৪৬, সৃল্য ৬০৯ 
ঘামা তুরীয়ানন্দের পজ-- পৃ: ৩৫২৪ 
সৃল্য ৭৮০ 
শিবানন্দ-বাণী-- হ্বামী অপূর্বানন্ম-সংক- 
লিভ। ১ম ভাগ পৃঃ ১৮৫১ মূল্য ৫'৫, 
২য় ভাগ পৃঃ ২১৮, সৃল্য ৫০০ 
স্বৃতিকথা- স্বামী অথঙানন। পৃঃ ২৪৫ 
মূল্য ৪০০ 
ছিব্যপ্রজঙে -” দ্বামী দিব্যাত্মানজ্গ। 
পৃঃ ১৯৪১ মুল্য ৬৩৫ 
আরন্ি-স্ব--পৃঃ ৩১১ সৃজ্য ১০০ 
পুঞ্যস্থতি--দ্বাষী জানাজ্মবানন্ম। পৃঃ ১১৬, 
ষ্ল্য উড 
জঙ্কথা পৃঃ ২৪৭, মূল্য ৭৫০ 


পরমার্থ-প্রসঙ্গ __ 
পৃঃ ১৩৭১ মূল্য ৪৫০ 
অজাভ়ারজের গন. ব্ামী বিশ্বাশ্রয়ানম্য। 
পৃঃ ১২৮, সাধারণ ২৫০, বোর্ড বাধাই ৩৩৬ 
গষ্ প্রেণীর অন্ত অনুমোদিত সংক্ষেপিত পন্ুলপাঠ্য” 
লংস্কবু ২৮ ৭৯৪ পৃ ই%৪ 
শন্করচরিভ -- ইইন্দ্র্যাল ভট্াচার্ধ। 
ণম সংস্করণ, পৃঃ ৬৬। যলা ২৫০ 
জশাবতার-চরিত্ধ--্ুইলদয়াল ভট্টাচার্য 
পৃঃ ১০৮ যুল্য ২৫, | 
লাঘক রানগ্রলাদ্ঘ _ন্বামী বাসগ্েবা- 
রন্য। পৃঃ ১৬৪, ব্ঙ্য ৫৯০ 
গাধু লাগমহাশস্ম জীপরচ্চজ চক্রবন্া। 
পৃঃ ১৪৪, যুল্য ৩৫, 
ঘর্যপ্রসজে ব্বামী জঙক্গানন্দ-__ 
পৃঃ ১৮৪১ বৃল্য ৫৯০ 
পত্রমাজ1--দ্বামী দারদানম্। পৃঃ ১৮২, 
মূল্য ৪৪০৬ 
গীভাতত্ব-ন্যামী সারদানম্থ। পৃঃ ১৭৬ 
ষুল্য ৫ *" 
শ্রীপ্রীলাটু মহ্থারাজের স্মত্বিকথ্াা_ 
শ্ীচন্জরশেখর চট্টোপাধ্যার । পৃঃ ৪২০ ষুল্য ১০০৯ 
জ্গবানল্সান্ষের পঙ্থ-ন্থামী বীরেশ্বরা- 
বন্ধ । পৃঃ ৭৫7 সূল্য ১২৫ 
রামকুক-বিবেকানন্ছের বানী -- স্বামী 
বীরেশ্ববানক্য ! প: ৬২, যলা ০৭২ 
বিবিধ প্রসঙ্গ--্পৃঃ ১২১, মূল্য ৩৫০ 


স্বামী বিরজানন্দ। 


টিটি ১এ285855585 নি টিটি নিরি:881855895-8 
প্রকাশক ও প্রান্তিন্থান £ উদ্বোধন কার্ধালয়, ১ উদ্বোধন লেন, কলিকাত1-৭*০৯৩ 


০ কর ৪ 5658 
উদ্বোধন কার্যালয় হইতে প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


বেদ্ষান্তের . আলোকে খ্বষ্থের ত্বামী অথগানন্দের স্ভিলঞ্চর-_ন্যামী 
শৈলোপকেশ-_ন্বামী প্রভবানন্ন। পৃঃ ৮২, নিরাময়ানন। পৃঃ ১৪২, মূল্য ৩৩০ 


মূল্য ৪'*০ পাঞ্জভ্-_দ্বামী চ্তিকানন্দ ৷ পাচশভাধিক 
জারির রারিল: শিং ও নী নিষেদিতা। পু: ৯৮ 
ধামী প্রেষানন্ের পজ্াবলী_-গ ৯৮০ বনী বিবেকালক্মের বাণী-লঞ্চযদ_ 
রি হাসিনা ভ্রীরামকৃষ্ণ-সাধনা_পৃঃ ৮২১ বনের এপ র্থনাামী 


সংস্কৃত 
কেনোপজিষহ্--ব্রন্ষচারী মেধাচৈতন্য- গ্ীতা-ন্যামী জগদীশ্বরানন্ব-অনৃদিত । পৃঃ 
সম্পাদিত। পৃঃ ৩২৮, নূল্য ৮'০* ৫০০১ মূল্য ৯২৫ 
উপনিবহ্‌ প্রচ্ছাবলা-_ব্বামী গন্ভীরানন্্  বেদান্তদর্শন-_ন্বামী বিশ্বরূপানন্দ-সম্পাদিত। 


১৭ ভাগ পৃঃ ৪৫৪, মূল্য ১৫৯৯ মূল্য £ ১ম অধ্যায় ৩য় খণ্ড ৪০০, ৪র্থ খও 


হর ভাগ পৃঃ ৪৪৮, মুল্য ১১০৯ ৩০৯ 7 ২য় অধ্যা ১৩7 ওয় অধ্যায় 

ওয় ভাগ পৃঃ ৪৫৮, মুল্য ১৫" ১৩০৬০ ) ৪র্থ অধ্যায় ৯৯৬ 

হ্ীপ্রীচণ্ী-_ন্বামী জগদীশ্বরানন্ম-অন্দিত। গুরুতত্ব ও গুরুগীতা-_দ্বামী রঘুবরানন্দ- 
পৃঃ ৪৪৮, মুল্য ৮৪৫ দম্পা্িত। পৃঃ ৭৯, মূল্য ২:০০ 


রন: রডেজছলাকরেরও 


অন্যত্র প্রকাশিত পুস্তকাবলী 


সামী প্রেমানল্ম (মহাপুরুষ সহাবাজ ভীপ্ীরামকঞ্খদেবের উপদেশ-_ন্থরেশ 
লিখিত ভূমিকাসহ্‌ ) গৃঃ ১৬৬, মূল্য ২'** দত্ত। পৃঃ ২৬৬, যৃল্য ৭" 

সাধন লঙগীত--গৃঃ ২২০, হৃল্য ২০'** সঙ্গাত্ত সংগ্রহ-_-পৃঃ ৩২০, মুল্য ১৩০০ 

জননী লারফাদেবী-্থামী নির্বেদানন্দ। গজ বেকষাস্ত-__শ্বাশী বিশ্বায়ানন্দ। পৃ: 
( অন্গবাঘক £ হ্থামী বিশ্বাজয়ানন্দ )। পৃঃ ১১৬, ১২৮, মূল্য সাধারণ ৩'৬০ 


হূল্যু ২৮* রা ৃ 
রঞ্জন দী লি ূ বরবাদ ত্বামী বিবেকাননা। পৃঃ ১১৪, 
পৃঃ ৯০, দূল্য ২৯ দুরিতত তই 
পরমহংলছেব--ম্বামী প্রেমেশানন্ম । পৃঃ বিবেকানন্দের কথা ও গ্জ--ন্বামী 
২৪, মূল্য ১০০ গ্রেমঘনানন | পৃঃ ১৫৪ মূল্য *'৫ 





প্রান্তিত্থান উদ্বোধন কার্যালয়, ১ ্দ্বোধন লেন, কলিকাতা -৭* * * ০৬ 


অগ্রহাক়গ, ১৩৮৭ উদ্বোধন [1১৭] 


“**'ষুগাবতার ভগবান শ্রারামকষের পৃত সান্লিধ্যলাভ ক'রে হীরা 
ধন্য ও তার অহৈতুক অপার কপায় সুন্নাত হয়েছিলেন, এমন সাড়ে 
পাচশতাধিক নবনানীর তথ্য সম্বলিত পরিচয় এখানে পাওয়া 
যাবে ।*** ভক্তবৃন্ব, স্থধী, চিস্তাীল, গবেষকগণ-_-সকলেই বইটি 
পড়ে আনন্দ পাবেন ? হাতের কাছে থাকলে, জিজ্ঞান্থ কৌতুহলী- 
জনের অনেক অসুসন্ধিৎস1 নিবৃত্ত হবে 1-*-৮ : 


_ স্বামী জীবানন্দ 
শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড়। 





শ্রীশ্বীরামকৃ্ণ সংস্পর্শে ২০.০০ 
শ্রীনিমলকুমার রায় 
প্রীপ্রীআনন্দময়ী মা কথামত ১০..০ 
দীর্ঘ দনের নিরলস সাধনায় শ্রশ্রীমায়ের অমৃতনিস্তন্দ বাণী গ্রন্থাকারে সাজিয়েছেন 
শ্রীগঙ্গেশচন্ চক্রবর্তী | 


রবীন্ত্পুরস্কারপ্রাপ্ত গ্রন্থ গোপেন্্রকুফ বন্ুর....... 
বাংলার লৌকিক দেবতা ১২.০০ 


সত শএপাপাপাশ্পপাপ | পপিপশীশিস পল ৮ পাশপাশি ৩ 





৯ পা পপ 


_॥ উদ্বোধন প্রকাশিত সমস্ত পুস্তক আমাদের দোকানে পাওয়া যায় ॥ 


স্পা অপ এ 


স্পাশপিস্পাত 





দেজ পাবলিশিং 0/০. দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটানজি স্ট্ীট, ৃ 


কলকাতা-৭০ ০০৭৩ ফোন ১ ৩৪-৫ ০ ৩৫ 
ডক্টুর হুরিশ্ক্র সিংহের শ্রীশিবপ্রসাদ সিংহ সংকলিত 
শীভাতত্তে শ্রীরা মকুষ্ণ (ছই খণ্ডে) ৩২'** ্রীপ্রীহেমচজ্্র রায় জন্মশতবাধিকী 
ভগবগু প্রসঙ্গ ১ম পর্যায় (২য় সং) ৮০৬ স্মারক-গ্রন্ছ ্ ০৫৯ 
ভগবত প্রসজ ২য় পরায় ৩'**  শ্রীভোলানাথ চট্টোপাধ্যায় সংকলিত 
জস্ভ তেরেস। ও পুর্ণভার সাধন ৩০০ ্তোত্র-মানিক! যি ১০১৬ 
ঈশ্বর-সাঞ্সিধ্য বোধের সাধন। (৩য় সং) ২" ডাঃ উপেন্দ্রনাথ দাসের 


সন্ধ্যামালতী ( ভক্তিমূলক গ্রন্থ) ৩৯০ 

গাগ্ডিস্থান : আীত্রীরামকৃষজ মন্দ্ির--৪নং ঠাকুর রামকৃষ্ঞ পার্ক রো, কলিকাতা-২ 

মহেশ লাইব্রেরী-_২৯, শ্তামাচরপ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ; সারদা পীঠ ( বেলুড় মঠ) 
উদ্বোধন কার্ধালয় ও রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (গোল পার্ক) 
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[২০] . উদ্বোধন ... অগ্রহান্বণ, ১৩৮৭ 


ক্ষ ক্* নূতন বই বাহির হইল ** * 
॥ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সদ্য প্রকাশিত ॥ 


১। প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা-_ম্মামী পরমানন্দ 
€ প্রথম সংস্করণ ) মূল্য ২৪*০* 


২। গীতা_ম্বামী জগদীশ্বরানন্দ ( চতুর্দশ সংস্করণ ) মূল্য ৯'২৫ 
৩। শ্রীশ্রীচণ্ডী-_স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ( চতুর্দশ সংস্করণ ) মূল্য ৮'৪৫ 


৪। শ্রীশ্রীরামকুষ্ণ-মহিমা_ অক্ষয়কুমার সেন (চতুর্থ সংস্করণ ) মূল্য ২:৪৫ 


শত বর্ষ পৃতির পরিক্রমায় 
দি ইঞ্তিয়ান প্লেস প্রাঃ নিঃ 


নিখুত অফসেট ছাপার আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান 
৯৩এ, লেনিন সরণী, কলিকাত।--৭০ৎ ০১৩ 
ফোন £ ২৪-৪২৬৫) ২৪-৬০৬১১ ২৪-৫৯২৪ গ্রাম £ “কলারপ্রিণ্ট” কলিকাত। 
(রেজিঃ অফিস £ এলাহাবাদ ) 
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কারিগররা আজও আদ্বিতীধু। 





৮৯১ (চারঙ্গ। 91৬, প্রযাপণ্।ত1-০ গু (ফান :৪৪-৮৭৭৩ 
আমা কোন ব্রাঞ্চ লাই । 





সন 223 গ্রযাও সঙ্গ অথ ঝেডাব সপ্কাত্ ূ 


চপবননুপন্লৃনদ্ন্ল্লাহ্র্যাররজরলাারললদল্ভানারররস এ 
* গ্রে চ্টরাট, কলিকাঙা-৬ স্থত বসুত্ী তেস হইতে বেলুড় শ্রীরামক্ষ,। মঠের ট্রাঞ্টাগণের পক্ষে 
 হিরণয়ানন্দ কর্তৃক মুদ্রিত ও ১ উদ্বোধন লেন, কালক:ত1-৩ হইতে প্রকাশিঞ্ড । 

৫ সম্পাদক ন্বামী হরণ্ময্বানন্” : সংযুক্ত সম্পাদক স্বামী ধ্যানানন্দ 


. ০পীষ্ব ৯৩৮৭... 
৮৯তম বধ 
১২শ সংখ্যা 








উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপা বরান্‌ নিবোধত 


রা শা লজ্জিত টিপি 12৯ এত, ১ পী ও তপ্ত নিন 










/7742277775522747578197871587 
-.. মাধ মাল হইতে বতলর আর্ত । বৎসরের প্রথম সংখা হইতে অন্ততঃ এক বখলবের জন্য (মাৎ 
ঢু হইন্তে পৌষ মাস পধন্ত) গ্রাহক হইলে ভাল হয়। শ্রাবণ হইতে পৌষ মাস পথস্ত বাগ্মাসিক 
:. শ্রাহকও হওয়া যায়, কিন্তু বাধিক গ্রাহক নয়) ৮০তম বর্ষ উত্ে বাতিক মুল সম্ডাক [ 
” ৯৯২ টাকা বাপ্সাসিক ৭২ টাক) 1 ভারঢতর বাহিতের হইউঢল ৩৩২ টাক", 
এয়ার তমল-এ ১০৯২ টাক্ষ। প্রতি সংখ্য) ১.২* টাক1। নমুনার আন্ত ১.২* টাকার 
, ডাকটিকিট পাঠাইতে ₹॥। পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্ো পত্রিকা না পাইলে সাত 
দিনের যধ্যে জানাইবেন, আরু একথানি পত্তিক। পাঠানো »উবে ; তাহার পরে চাহিলে পন্ছিকা 
 ছ্েওয়! সম্ভব হইবে না। ৮৩তম ব? হইতে চাদার হার পরিবতিত হইবে। 
'. স্সমচলনা £- ধম, দশন, ভ্রমণ, ইতিঞাল, সমাজ-উন্নয়ন, শিল্প, শক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ক 
* প্রবন্ধ প্রকাশ করা হ্য়। আক্রমণাত্মক শেখ প্রকাশ করাহুয় না। লেখকগণের মতামতের জু 
 লম্পা্ক দায়ী নহেন। প্রবন্ধাদি কাগজের এক পৃষ্ঠার এবং বামদ্দিকে অন্ততঃ এক ইঞ্চি 
, ছাতিয়। ম্পষ্টাক্ষরে লাখখেন। পচন্রান্তর বা রচন। 0ফরভ পাইতেভ হছইচজ। 
: উপযুক্ত ভাকটিকিট পাইাঢন। আবশ্যক 1 প্রবন্ধাদি ও তৎসংক্রান্ত পত্রাি 
, সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। 
'' সমাছলাচনার জ্কা ছইখানিন পুভ্ক পাঠানো প্রয়োজন । 

বিতগাপচতেনর হার পঞযোগে আযবা। 

বিশেষ দ্রব্য £- গ্রাকগণেব প্রতি নিবেদন, পত্ঞাদি লিখিবাক্স সমক্স তাছার। 
যেন অনুগ্রহপূর্বক তাঞাদের গ্রাহক-সংখন77 উচল্খ কঢরন । ঠিকানা পরিবর্তন করিতে 
: হইলে পূর্ব মাসের শেষ পপ্তাঞচের মধ্যে আমাদের নিকট পত্র পৌছানো দরকার । পরিবতিত 
. ঠিকানা জানাউবার সমর পৃ ঠিকাণাও অবশ্তই উল্লেখ করিবেন। উদ্বোধনের চাঙ্গা মনি- 
" অর্ারযোগে পাঠাইলে কুপচেল পুরা নাম-ঠিকানা ও গ্রাহ ক-সংখয। পরিক্ষার 
' করিস! 0েখ) আবশ্যক । অফিসে টাকা ম্মমা দিবার সমন্ত  সকাশ ৭1ট হছে 
- ১১টা; বিকাল ২।ট। হইতে €টা।। রবিবার অফিস বন্ধ থাকে। 
কার্ধাধ7চক- উদ্বোধন কাধালয়, ১ উদ্বোধন ০ন, বাগবাজার, কাঁলকাভা-৭৬০৯৯*৩ 








কচঢয়কখানি নিভ্যসঙ্গী ইঃ 

স্বামী বিতবকানঢেন্দর বাণা ও রচনা (দশ খণ্ডে সম্পূ) লেট ১৩৫২ টাক্ক'; 
প্রতি খণ্ড --১৯২ টাকা। ন্ুপ5 সংস্করণ সেট ১**২ টাকা) প্রত্তি খণ্ড ১০২ টাকা। 

জ্রীল্সীরামকষ্ঞলীলা প্রসহ্- খ্বামী সারদানল। । রাজসংগ্চরণ (5 ভাগে ১ম হইতে ৫২ 
খণ্ড ) ১ ১ম ভাগ ২৮০৯, ২য় ভাগ ২২৫০ । সাধারণ ১ ১ম খণ্ড 8.৫, হয় খণ্ড ৭.৮, 
ওয় খণ্ডী ৮.২৫, ৪থ খণ্ড ৯.৫. ৫ম খণ্ডী ১১৫ | 

শ্রী্বীরামকুফ্-পুথি- অক্ষয়কুমার সেন । ২৬২ টাকা 

মীম সারদাচদবী-শ্বামী গম্ভীরাননা। ১৭২ টাক! 

শ্্রীঞবীমাযের কথা গ্রতম ভাক ৭8০ টাকা ড হর ভাগ ১*.*. টাকা 

উপনিষদ গ্রশ্থাবলী_ভ্বামী গম্ভীরানজ্থ সম্পাদিক্চ। 
১ম ভাগ ১৪২ টীকা ; ২য় ভাগ ১১.** টাকা? তৃতীয় ভাগ ১১.০* টাকা 

্‌ »্রীঞ্ীচণ্ডব-ত্বামী অগদীশ্বরানন্দ খনৃদ্দিত | ৮৪৫ টীক্া। 

ঞ্টীমদ্ভগবদপৃগী ত1-_ শ্বামী জগদীশ্বরানন্দ অনুদিত. স্বামী ক্চগ্দানজা সম্পাদিজ | ১২৫ টার! 
'. উচ্ভ্বাধন ক্ার্ধীলয়, ১ ভচ্দ্বাধলন লন, ফলিক ত"-৭০০০০৩ 





উদ্বোধন, ৮০তম বর্ষ, ১৩৮৭-৮৮ 
নিবেছন 


গত কয়েক বৎসর যাবৎ পত্রিকা-প্রকাশনার যাবতীয় বার 
ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় বঙমানে পরিস্থিতি এমনিই দাড়াইয়াছে 
যে, পত্রিকার চদা হার বহিত কর! ব্যতীত উপায়াস্তর নাই। 
এজন আগামী ৮৩তম বধ হইতে “উদ্বোধনে 'র বাধিক চাঁদা 


চৌদ্দ টাকা এবং বাগ্মানিক চাদা নয় টাকা ক্করা হইল । আশা 
করি সঙ্গদর গ্রাহক-গ্রাহিকাগণ পরিস্থিতি বুঝির়া তাহাদের 
সহযোগিতা অব্যাহত রাখিবেন । 





এই সংখ্যায় (পৌষ ১৩৮৭ ) উদ্বোধন পত্রিকার ৮২তম বর্ষ শেষ ছুই । 
আগামী মাধ মাসে পত্রিকা ৮৩তম বধষে পদার্পণ করিবে । 

আমর] পৃবে কাতিক ও ওগ্রন্থায়ণ সংখ্যায় গ্রাহুকগণের প্রতি লিবেগন 
জানাইয়াছিলাম যে, তাহাব। যেন কাতিক সংখ্যায় সংলগ্ন কাঙখানি পুরণ করিয়া 
অবধিলঙ্খে আমাদের জানান তাহারা কিভাবে--১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে টাকা 
পাঠাইরণ সাধারণভাবে যেমন পাইতেছেম সেভাবে, অথবা ভি. পি. পি.-তে 
পত্রিকা! পাইতে চান । 

অধিকাংশ এাছকই ইতিমধ্যে টাকা পাঠাইয়াছেন বা জানাইয়া দিয়াছেন, 
কিতাবে তাহারা পত্রিক! লইবেন । অনিবাধ কারণে গ্রাহক থাকা সম্তব হইবে না, 
ইহা কেহ কেহ জানাইয়াছেন। কিন্ট অনেবেই এখান| কিছুই জানান নাই, বা 
টাকা পাঠান নাই; তাহাদের প্রতি নিবেদন, ভাঙার যেন অবিলম্বে কাতিক 
সংখযাব সংলগ্ কার্চখানিতে ২* পথসার ডার্টিবট পাগাহয়! জানাহয়! দেন £-- 

১ ভাঙার! কি ভি. লি, পি.তে পধিকা লহতে চান + [ভি. পি. লি-তে 
পত্রিকা লইলে অনথক বেশী খরচ লাগিবে, ১৭"** টাকার জারগায় ১৭৮৭ টাকা 
খক্বচ পড়িবে । 

২) অথবা, তাহার। কি লীগ্রই টাক পাঠাইতেছেন ? 

৩1 অথবা, আনখায কারণে শাহাদের পক্ষে গ্রাহক খাক। পন্ভব নয়! 

দয়া করিয়। পত্রে জানাইতে দিলন্স করিণেন ন*। ভাহাদের নিকট হইতে 
কোনরূপ খবএ না পাইলে তাহাদের নামে মাঘ মাসের পত্রিক। পাঠানে' হইধে। 
ভি. পি. পি, ফেরত আদিলে আমাদের অযথা! লোকসান হয়। 

আশ। করি সঙ্গদয় গ্রাহকগণ আমাদের অস্ুণিধ। বুষিবেন এবং খাহারা 
এখনো কিছুই জানান নাই, গ্াহার! বিলম্বে তাহাদের ইচ্ছ। পত্রে জানাহিয়া 
দিবেন । সুদীর্ঘ ৮২ বৎসর ধরিয়া সকলেন্র সহায়তা আমবা পাইয়! আসিয়াছি। 
আশ। করি উহ! অব্যাহত থাকিবে । 

কাধাধ্যক্ষ 
উদ্বোধন কাধালর 
১ পৌষ ১৩৮৭ ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজ্জার, কলিকাতা -৭* ০০০৬ 


দুখ 





| | ইউনাইটেড ব্যাক আফ 


(করত সরকারের $ক6 গন্ধ!) 
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* ত০্াগক্স্কেক্ম * 
পুজাপাদ স্বামী বিশুদ্ধানন্দজী সহদ্ধে বহু প্রশংসিত ও পুজনীয় স্বামী অভয়ানন্বজীর 
আশীর্বাণী সম্বলিত একটি অপূর্ব সংকলন। 


প্রীঞ্চিস্থান : বেলুড় মঠ (শো রুম ), উদ্বোধন, ইনস্টিটিউট অব কালচার এবং 
প্রকাশিক! ্রীপুরবী মুখোপাধ্যায়, ৭৫ বগ্ডেল রোড, কলিকাতা-৭***১৯। 








সকল রকম সাইকেলের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান 


প্রামে। মাইকে রম 


২১ জার, জি, কর রোড, 
ষ্টামবাজার, কলিকাতা-৪ ৰ 
| গ্রাম £ প্রামোলাইকেল 


ফোন  ৫৫-৭১৩২ 
€৫"৭ ১৩৩ 


/২| "*  শ্রীহেফি' ' লীধি। ৭ 





* অবতার লীলার অন্ধিতীয় ও সর্বশেষঠ প্রামান মলগ্রছথ ২ 


শ্রীশ্রীরামকৃঞ্চকথামৃত 
| ধ্রীব-কবিত 


€৫ খণ্ডে সমাপ্ত) মূল্য ঃ প্রতি মেট ঃ কাপড় ৭ টাকা, বোর্ড ৬* টাকা 
অন্তরঙ্গ পাধদ ও লীলাসহ্চয়, তার অমৃত-কথার ভাতীক্ী, গার 


প্রীয়ামকফের 

«জাদিষ্” ৯৮, হলেন ভী-ম ( »মহেজনাধ গুপ্ত )। “কধামত” শুনিয়া 
বলেন শ্রম কে--“তোমার সুখে শুনিয়া বোধ হইল তিনিই এ সমস্ত 
কথা বলিতেছেন” । গ্বামীজি উচ্ছসিতভাবে বলেন, *...এখন পা 
মহান ও বিশাল কাঁজটির জন্ত ঠাকুর আপনাকেই নির্দিষ্ট করিয়া রাবিয়াছিলেন 
ধনীধী 2:9208125 7:01188 বলেন, 4918 705 9০৫: 29 01 906002827785 
5582100005. অনীষী 4, 73516) বলেন, «311 715 ৮0110 0 7088006 £৪ 
1036 ৮/0113+8 111518601৩6 01188102121 ..ইত্যাছি। 

প্রকাশক £ জ্রীম'র 
ঈ ১৩/২, গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, 
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উষ্ট উষ্ভিয়া আর্মাস কোৎ 


বন্দুক, রাইফেল, রিতলবার, পিস্তল ও কার্ভুজের 
নির্ভরযোগ্য ও বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান 
ফোন ॥ ২৩-২৯৮৯ ১ চৌরম্বী রোড, কলিকাতা-১৩ গ্রাম ॥ ডিষেপ্তার 
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উাভাথন, পৌষ, ১৩৮৭-: 


সচীপত্র 11 (09. ১৪ 
১। দিব্য বাণী | র্‌ টির 
২। কথাপ্রসঙ্গে ৪ রেশহারিণী "০ ৬৪৬ 
৩। বারী সাজাগিসোর গ্াযামিত গর **** ৬৪৯ 
৪। শ্রীশ্রীমায়ের কথা 7 বি স্বামী ভূতেশানন্দ ১০:৬৫ 
৫। সারদাস্ততিঃ '-* অধ্যাপক শ্রীবিধুভূষণ ভট্টাচার্ঘ-* ৬৫২ . 
৬। দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় *** ক্র রমা চৌধুরী ০০৬৫৩ 
৭। কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ *** স্বামী প্রভানন্দ ১০৬৫৭: 
৮। বেদান্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস” *** স্বামী পুরাখানন্দ ৭ ৬৬৪ 


৯। শ্রীত্রীরামকৃষ্চ (কবিতা) *"** শ্রীঞবকুমার মুখোপাধ্যায় ** ৬৬৫ 
১৪। রামমোহনের ব্যক্তিত্ব ॥ 


সাংবাদিক ও লেখক *** ড্র উজ্জ্লকুমার মজুমদার *** ৬ 
১১। যীশুজননী মেরী *** ডক্টর তারকনাথ ঘোষ *** ৬৬৯ 





শ্ীশ্রীম। সারদাদেবী 909, ে5গযো):9, 
[0লৈ18171০)0+ রি এ 11 7 


উদ্বোধনের মাধ্যমে 9885৩ ০০18৩ 
প্রচার হোক ৃ 580005220 [তায 
এই বাণী। ৮ বস্ণ ল্লুক্প্রা 








লারঙা-রামকৃফ  কখৌরীদা | 
সস্্যালিনী ভ্রীছ্গাঙাত! স্বচিত | জীরামকফ-শিস্তার জীবনচরিত ৷ 
জঅলইপ্ডিয়া রেডিও : বইটি পাঠক-যনে সঙ্্যাসিনী শ্রীহ্র্গামাতা রচিত। 


গভীর রেখাপাত করবে । যুগাবতার রামকুফ- 
গারদাদেবীর আবন-অ'লেখোর একখানি 
প্রামাণিক দলিল হিসাবে বইটির বিশেষ 
একটি মূল্য আাছে। 
অষ্টম মুত্রণ, ছিতীয় প্রকাশ, ১৩৮৬ 
সদৃত বোর্ড বাধাই, মুূলা--২* 
জীপারদাধাতার মানসকন্তার জবনকখা। 
ঈ্ীহবরতাপুরী দেবা রচিত। 
বেভার' জগৎ $ অপরূপ তা সীর্রমে 
অসাধারণ তার তপশ্চর্যা। .."মাহষের 
প্রতি জনন্ত ভালবাসায় পবিপূর্ণ-হৃদয়া এমন 
মহীয়সী শারী এযুগে বিরল । 
মিডিয়াম সাইক্ষে ৪৮৮ পৃষ্ঠা, বহুচিত্রে শোভিত, 
দুদু বোর্ড বাধাই--+১৪২ 


আনন্দবাজার পত্রিকা £ 


বাঙালী যে 
আমিও মরিস যায় নাই, বাঙাশীর মেয়ে 
শ্রীগৌরীম! ভাহার আবস্ত উদাহরণ ॥ 
ধষ্ঠ মুদ্রণ দ্বিতীয় প্রকাশ, ১৮৩৬ 
সল্য-_১৪২. 
লাধন৷ 
দ্বেশ॥ঃ সাধনা একখানি অপূর্ব সংগ্রহ্গ্রন্থ । 
বেদ, উপনিষদ, গীতা... প্রতৃতি হিন্দুশাস্থের 
স্থপ্রীসিন্ধ বহু উক্তি স্বলণিত স্ভোত্র এবং তিন 
খতাধিক.**লজীত একাধারে সন্িবি্ হইয়াছে । 
লগ্তন সংস্করণ--.১৪.. 


সাধু-চতুষ্টয় 
ত্বামিজী-লকোদর মনীষী শ্রীযহেত্্নাখ দত্ডের 
মনোজ রচনা । তৃতীয় সুদ্রণ_-৪. 
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01877) :01711৩33/ 590 
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১২। ' তোমারে করি শত নমস্কার  *** 
১৩।  য্মালোচনা রা 
১৪। রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন 
সংবাদ ; রামকু্চ মঠ ও রামকৃষ 
মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০) **, 
১৫) ্তরীশ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৫ 
১৬। বিবিধ সংবাদ 
১৭। প্রচ্ছদপট রঃ 
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উদ্বোধন 


অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী:** 
ড্র তারকনাথ ঘোষ *** 


শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় 


| ০১১৬০ রস রহ উনি ১, 
শত শত 46 লতি এও পুর] 
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4198 
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ভারা ভিওর (রেজিঃ) 


07৮৮৩ ছ্ কার্বাফল, শোষ, দুর্সন্ধয়ুত ঘা, পোড়। বা | 

৮ 3 গোড়ার ঘা, প্রভৃতি কঠিন পাড়া কেবল 
4107 লাগাইলেই সারিয়া যায় 

4 উণরিনা বারি বিনা অস্ত্রে রোগম্ুতি 
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আপনি কি ভায়াবেটিক 


গু 0.2 58568 


৯০০০১ (300 ২. 85-0959 
ভা'হলেও, হত্যাহ মিষ্টান্ন আন্মাদনের 
পা নিজেকে বঞ্চিত করবেন 96100 36া]পাতয ৩1065 


ঞ্লসগোলা! লসোমালাই 


1৫277%15658876780 715068555 ঞ 
ঈ্ঈসন্দেম্প প্রত্ৃতি 07৫87 8৪/2222 
কে. লি. দাশের ) 
287, 29720 850925 (9808810 92650 

এ্রলপ্রযানেভের দোকানে নব সময় 087.0078-15 

পাওয়। যায়, 
008 : 
১১; এসগ্্যানেড ইষ্ট, কালিকাতা-১ 9210, 186111 8৩12 3878015 90৬৪, 

ফোন ৫ ২৩-৫৯২ 


0০81,60707-8-52 
ঢা ৮৩৪ ০০72117265৩ ত) 


0771000707২ & 0০0, 


1১197008180051515 & 1৫1726-0 8618 0? 1.11779 & 11706810775 
67/45, 98জ্ন হ২০গন, 051-700007 
[স1005 : 552850, 55-9086 


॥ ওরিয়েণ্টের শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সাহিত্য ॥ 
রোমা রোশ"। বিরচিত ্রক্মচার্রী অরূপচৈতন্ত বিরচিত 
খাবি দাল অনুদিত লীলাময় শ্রীয়ামক়ক ৮*** 
শ্রীরামকফ্ের জীবন ১৫০০ ভ্রীমা লারাদামণি ৮০০ 
বিবেকানন্দের জীবন ১৫*৯০ মহামানব বিবেকানন্দ ৮'**. 
উ শিশু ও কিশোর নাটক ও 
প্রবোধকুমার সরকার বিরচিত 55 হা 
নে ৮ যুগগাবতার শ্রীরাম ২ 
বিশ্বজ্াতা ভীরামকফণ ২" শ্রতিনাথ চক্রবর্তী 
বিশ্বনবী লারদামি ৩০০ ছোটদের বিবেকানন্দ ২০০ 


॥ ওরিয়েন্ট বুক ডিয্টরিবিউটর্ল। ৯ স্তামাচরণ দে উট । দিকাভা-৩। 





জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে 
গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার 

হয়। 
যত এগৌবে, ততই দেখবে 
তিনিই সব হয়েছেন_-তিনিই সব 
করছেন। তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট । 
__শ্রীরামকষ্চদেব 


শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাশ্রিত 
জনৈক ভক্ত 





উদ্বোধন (47) 


ভগবান কল্প তরু ৷ কল্পতরুর নিকট 
বসে যে যা প্রার্থনা করে তাই তার 
লাভ হয়। এই নিমিত্ত সাধন-ভজনের 
দ্বারা যখন মন শুদ্ধ হয়ঃ তখন খুব 
সাবধানে কামনা ত্যাগ করতে 
হয়। 


_শ্রীরামকৃষ্ধদেব 


শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাশ্রিত 
ভক্ত 
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ভাল কাগজের দরকার থাকলে নীচের ঠিকানায় জদ্ধান করন 
দেশী বিদেশী বছ কাগজের ভাগার 


এইচ. কে. ঘোষ আ্যাও কৌঃ 


২৫ লোয়ালে। লেন, কলিকাস্কা-১ 


টেলিফোন 


২২৫২৪ 


রি 


_ হোগিপ্যাধিক ক ৪ 


রোগীর আরোগ্য এবং ভাককারের দনাহ 
নির্ভর করে বিশুদ্ধ ওধধের উপর । আঙাদেন 
প্রতিষ্ঠান স্ুপ্রাীর। বিশ্বদ্ক এবং বিগুদ্ধতায 
সর্বজেষ্ঠ । বিশ্চিজয যনে খাঁটি খহধ পাইতে 


হইলে অ+মাদের নিকট আন্ন। 
হোনিওপ্যান্িক পারিবারিক 
ডিকিগুলা! একটি অড়ঙজনীয় পৃন্তক। বহু 


মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ এই পম গ্রন্থের চতুধিংশ 
(২৪শ) সংস্করণ গুকাশিন্ষ চল, মূল্য ২৫৯০ 
টাক মান্য । এই একটি মাত্র পুস্তকে আপনার 
যে জ্ঞানলাত হুইবে প্রচলিঞ্ বহু পুত্তক 
পাঠেও তাহা হইবে না। আবই একখওড সংগ্রহ 
করুন। নকল হইতে সাবধাশ। আমাদের 
প্রকাশিত পুস্তক বত্বপূর্বক দেখিয়। লইবেন । 

পারিবারিক চিকিৎসার সংক্ষি্চ সংস্করণও 
পাওয়। যায়। সৃল্য টাঃ ৫"৫" যাজ। 


8৪০ ১৭৮৭ 





ছু ভান ভাল হোষিওপ্যািক বই 
ইংরাজি, হিন্বী, বাংলা, উড়্িয়! প্রসৃতি ভাষায় 
আবর! ৮০০৮১১০৪০০৪ 


পুস্তক 
শীত গ ডগা (কেবল মূল) পাঠের 
জন্ত বড় অক্ষরে ছাগা। মূল্য ৩'০* টাকা 


ফিলাবে' 

স্ভোত্রাবলী--বাছাই কর! বৈদিক 
শান্তিষচন ও স্যবের বই, সঙ্গে ভক্তিমূলক ৬. | 
দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ! অতি জুন্দর সংগ্রহ, 
প্রতি গৃহে রাখার মত। ৪র্থ সংস্বরণ? মূল্য 
টা; ৪.৫* যাজ। 

ঞঞীচগ্ত২- একাধিক প্রখ্যাত টীকা ও 
বিস্ভ বাংল! ব্যাখ্যা সম্থলিভত বড় অক্ষরে 
ছাপ! বৃহৎ পুত্তক। শ্রহন চমৎকার পুস্তক 
আব দ্বিতীয় নাই। মূল্য ১৫-৯* টাকা। 


এম, তট্টাভার্য; এ কো প্রাইাতিট লিঃ 
র৩1৪--811117-700513 হোযিওপ্যাথিক কেমিষ্টস এণ্ড পাবালশাস 259০2: 22-2585 ' 
৭৩ নেত্াজা স্মভাষ রোড, কলিকাড।” 
রঘুনাথ দত্ত এগু সম্স প্রাঃ লিঃ 
জর্ধঘপ্রকার-কাগজ কালি লেখন জামগ্রী ও মুদ্রণ সম্ভার বিক্রেতা 
'রঘুনাথবিল্ডিংজ 





৩২-বি, ত্রাবোণ রোড, কলিকাতা-৭***০১ 
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০৭ ভালো গঞ্ী 


সাবিত দোবনজে পাতয়া যায় 
পচ পপহএএারাারালঞপতহারাররেহপ হারার 


পাইওবীয়ার নিটিং মিলস্‌ লিঃ, পাইওনীয়ার বি্ডিস,। কলিকাজা-২. 


ওজর ৫ তি 6 হা 


্ ৮ ঙ রি ্ 2৯ 
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€ ৬ 
৮*তম বর্ষ, ন২শ। সং ধা] পৌষ, ১41 
টা *& * 


দব্য বাণী 


ভাবতীঘ নাবীগণেব "ঘ্লপ 2ওষা স্টচিত, সীও| তাহাব আদর্শ; নার 

যত প্রকার গা"তীণ আদপ 'খা., রহ এব মীতাঠাবণ ই5তেই উদ্ভীতঃ আর 
আধাবনঠে এহ দহশা অইল পাস বণ বিনি আবাপবর্বনিতার পুজা 

আসিতেছেন। মন অটিনন এ 21 সাছিহ পশি নাত গপেক।৭ পবিত্রতরা। হিফজ 
চূড়ান্ত আদর্শ »া9] 15 নত 5 11 পা বন। বনি বিদুমাহ বির! 
প্রদর্শন শা কব গত সত 0 বানবাপন কতখাছাঞানঃ সেই নিত্যসাধবী 
নিতািশ্গব শপ] (8৭2 2151 ৮ছ শরশাকেত “মন কি দেবলোক্র 
গষন্ত আদশধদ পল এ ( -. উতাদশ গাদাদে ৮ ঠী৭ দেবঙাৰণে বর্তমান 
থকিপন। আমা ১ 1,1 হগাত চ0 পচ বাত জলি এতবাং উভার বিশ 
বর্ণনাব প্রবেদত নত এন শা এ ৮ল।। এ 5491 থাএতে পারে? এমন 6 ৰ 
আমাদেখ “বদ পথ (লা 1505 শত, গানাদর ন152 ৬৭ পযন্ত চির 
জন্য কালকে বি 2 25 পাক, কিন, 'িপঠি* হয অবণ কর, যম 
ভাবত অঠিশ খাত 1 শত ত হিশ,৭ 107 5ণ্দিন সীতার উপাখ্া 
থাকিবে । সাত গং 1 ও ১7:5০ এ নিশি] গাাছেশ, প্রত্যেক হি 
নপনাবীব শেণিতে আতর (জন না শীষ | তপতি 2 তা সান । আমার 
নারাগণকে আধুনিক 2 হাশর 22৫ £ইতঠছে। সেগুলির ্ 
যদি সীতাচধিত্রেব গাদশ 2৩৭48 কাতিবণ চে খাবেন তবে সেখুলি | 
হইবে । আব প্রহাহহ আমির হইল ঘটা দেখিত5ি এারতীয নারীগণক্ে 
সীতাব পদাঙ্ক অইগবণ কাব) না পর মা তবধানেব 19. পাতে হইবে । ই 
ভারতীয় নাধীর উন্নতি এসমাএ গর ৃ 


হ ৩টি 






-্বামী 


| খ্বাম। বিবেকানপদেন্ন বাধা ও এচশা, ১ম সং) ৫1১৪৯ 4 





কথা প্রসঙ্গে 
ক্লেশহারিণী 


সংবাদপত্রগুলির মাধ্যমে আমরা প্রতিদিন থে- 
সকল সংবাদ পাই, বিশ্লেষণ করিয়! দেখিলে দেখা 
যাইবে যে, উহাদের অধিকাংশেই ক্লেশের কথা-_. 
সুখের সংবাদ, আনন্দের সংবাদ এতই অল্প যে, 
নাই বলিলেও অতুযুক্তি হয় না। কিন্ত সংবাদ- 
পত্রপত্রিকার দর্পণে আমাদের জীবনের কতটুকু 
ংবাদ প্রতিফলিত হয়! রাষ্ট্রে রাষ্টে সংঘর্ষের 
কথা, জাতীয় রাজনীতিতে ছন্দের কথ!, সমাজ- 
জীবনের কিছু অন্যায়-অবিচার-অত্যাচারের কথা 
আমাদের পীড়া দেয়, কিন্তু ব্যক্তিজীবনের কিছু 
কিছু বিশেষ ক্লেশকর ছুঃসংবাদ ছাড়া কার্যত: 
আমরা আর কিছুই পাই না এবং পাওয়া সম্তভবও 
নহে। তথাপি 'মামরা সকলেই জানি প্রত্যেকটি 
মানুষ জীবনের প্রতেকটি স্তরে ক্লেণের সম্মুখীন । 
আর এই ক্লে শ্তধু যে প্রবৃত্তিখাগে ই আছে, তাহও 
নহে ॥ নিবৃত্বিমাগেও আছে। তাহা না হইলে, 
তগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিতেন শীঁ_ক্লেশোই- 
ধিকতরব্যোনব্যক্রাসক্তচেতস।ম্‌10১২1৫)। 
শ্রভগবানের কথার তাপ এই যে, ধাহাবা 
ভক্তিমার্গা--ভগবানে মন নিবিষ্ট করিয়া উপাসনা 
করিতেছেন, তাহাদেরও ক্লেশ আছে নিঃসন্দেহে, 
কিন্তু ধাহারা নিধিশেষ ত্রদ্দে মন নিবিষ্ট করিতে 
প্রয়াস পাইতেছেন, তীভাদের পরেশ অধিকতর | 

ইহ! সুবিদিত ষে, ভক্তিপথই 'ভগবানলাভের 
সহজতম উপায়। তথাপি শ্র'ভগবান বলতেছেন 
যে ভক্তিপথেও ফ্রেশ আছে! কি কেন? 
ইহার কারণ এই যে, অনারিকাল হইতে গামরা 
বিষয়াসক্ত । বিষরাসক্ত মণকে শব্ব-্পশ-রূপ-রস- 
গন্ধের জগৎ হইতে প্রত্যন্ত করিয়া শীভগবানে 
যুক্ত করিতে আমাদের ক্লেশ হ্য়--বিষয়কে, 
ব্যক্তিকে আমরা খুবই ভালবাসি কিপ।! “ধায় 


যেন মোর সকল ভালব।স / প্রভু, তোমার পানে, 
তোমার পানে, তোমার পানে”-গান হিসাবে 
ভাল, গাহিতে9 ভাল, শুনিতেও ভাল । কিন্তু 
“সকল ভালবাসা” প্রভুকে দিতে যে বড় কেশ !! 

স্থৃতরাং ক্লেশ যেমন বিষয়ী মানুষের আছে, 
মধবিধ সাধকেরও আছে। শুধু তত্বদর্শী ব্যক্তিরই 
বেশ নাই--পঞ্চদশীকার বিষ্ঞারণ/মুনির ইহাই 
অভিমত । তিনি লিখিয়াছেন, প্রারৰের ভোগ 
জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, উভয়েরই মমান, কিন্তু 'ন 
ক্েশো ভণনিনো ধৈধায়,ঢ2 কি্িত্যধৈপত:-- 
ধৈর্যহেত জ্ঞানীর ক্রেশ নাই, অজ্ঞানী অধৈধহে্রু 
কি ত্য। বিষয়টি অবশ্ত বিতর্কমূলক | জ্ঞানী 
বক্তি সধখা নির্ভর হইলেও, দেহে মন আসিলে 
তান যে রেশ ভোগ করেন শা, তাহা মনে হয় 
না। কিন্ত তিনি ধীর-স্থিপাভাবে ক্লেশটি সহ 
করেন । মনকে দেহ হইতে তুলিয়া লইতে 
পারিলে তাহার যে কোণই ক্েশ থাকে না, ইহ 
অবশ্ত বুঝিতে অন্তবিধা হয় নী প্রঙ্গাপতি 
ইন্দ্রকে খলিয়াছিলেন। “ন বৈ সশবীরস্ত সতঃ 
প্রিগাপ্রয়সোঃ অপহতিঃ আও) অশরীরং বাব 
সন্ত্ং ন প্রিক্লাপ্রিয়ে স্ূশতঃ।, (ছান্দোগ্য উপ 
৮1১২১ )--ধাহার শরীর আছে, তাহার প্রিয়- 
অশ্রিরের বিরতি নাই, শরীর শা খাকিলে প্রির- 
আপ্ররও নাই । ইহার অব নাপ? ব্যাখ্য। 
'আছে, খাহার ফলে জীবন্ুক্তিবাদ গৃহীত ব| 
পরিত্যক্ত হইয়াছে । সেগুালর আলোচনা এখানে 
নি্য়োজন। 

স্থতপ্রাং ফ্েশের সহিত আমরা সকলেই 
পর্িচত। কিন্তু ক্লেশের তব আমরা জানি 
না। সেই তত্ব আমরা পাই পাতঞ্জল যোগ- 
দর্শনে । মহাষ পতঞ্চলি তাহার যেগদশনের 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


সাধনপাদের তৃতীয় সুত্রে সর্ববিধ ক্লেশকে পাঁচটি 
শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন : (১) অবিগ্ঠা, (২) 
অন্মিতা, (৩) রাগ, (৪) ছেষ এবং ৫) অভিনিবেশ। 
(“অবিদ্যাম্মিতারাগদ্েষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্রেশা2, )। 
ইহার পরবর্তী সুত্রে তিনি যাহা বলিয়াছেন, 
তাহার তাৎপর্য এই যে, অবিষ্ঠাই মূল ফ্রেশ, উহা 
হইতেই অস্মিত৷ প্রভৃতি অন্য চাবিটি ক্লেশের 
উত্তব হয় এবং এই চারটি ক্লেশ অবিষ্যারূপ মূল 
ক্লেখে কখনও প্রলীন থাকে, কখনও স্থঙ্খুব্ধপে 
অবস্থান করে, কখনও অভিভূত, কখনও বা প্রকট 
হয়। পরবতী পাচটি স্থত্রে মহপ়ি 'মবিগ্ঠা প্রভৃতি 
পাচটি ক্রেশের ব্যাখ্যা দিয়াছেন। যাহা অনিত্য 
তাহাকে নিত্য, যাহা অস্তুচি তাহাকে শ্খটি, যাহা 
ছুঃখ তাহাকে সখ এবং যাহা শণাস্মা তাহাকে 
আত্মা বলিয়া মনে করা-ইহারই নাম 'অবিদ্া | 
আত্মা চেতন, অন্তঃকরণ জড় ; তথাপি লোহিত- 
স্কাটকের ন্যায় উহাদের একাত্মতা বা 'াদাগ্রয- 
বিভ্রমই অন্মিতা। স্থথের অনুবুত্বির পাম রাগ। 
নখাভিজ্ঞ মানুষ বারংবার হৃথেগের ইচ্ছা করে 
এবং স্থখসাধনদ্রব্যে আসক্ত হয়_এই আসক্তিই 
রাগ। ছুঃখাভিজ্ঞ মানুষের ছুঃখে 'অনভিলাষ 
এবং ছুঃখের কারণে লিভ থাকে--ইহাই দ্বেষ। 
যাহা হইতে মাহ্থয পূর্বে দুঃখ পাইয়াছে, তাহার 
প্রতি ছেষ থাকে, ফলে প্রতিঘাত-চেষ্টা৪ থাকে। 
ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি এই ছ্েষেপই পরিণামমান্র | 
প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যভয় আছে । মুখেপ্রিও খেমণ 
আছে, পরোক্ষজ্ঞানীরও তেমনই আছে। এই 
যরণত্রাসই অভিনিবেশ নামক পঞ্চম ক্লেশ। 
ূর্বপূর্বজন্মে অনুভূত মরণক্লেশ হইতেই ইহজন্মে 
এই মৃত্যুভীতির উদ্ভব হয়। 

এই পঞ্চবিধ ক্রেশ দুর করিবার উপায়ও মহমি 
পতগ্লি নির্দেশ করিয়াছেন। প্রথমে “ক্রিখা- 
যোগে'র অত্যাস করিতে হয়। ক্রিয়াযোগ হইল 
তপন্তা, শ্বাধ্যায় ( মন্ত্রজপ, মোক্ষশান্ত্রের অধ্যরন ) 


কথাগ্রপঙ্গে 


৬৪৭ 


এবং ঈশ্বরপ্রণিধান (ঈশ্বরে ভাক্ষি এবং সমপ্ত 
কমফল সমর্পণ )1 1 'তপহঃহ্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণি- 
পানীন রিয়াযোগ2--7২1১)।  মহষি পতগ্জলির 
মতে এই ক্রিয়াখোগের দ্বারা পঞ্চবিধ কেশ সম্পূর্ণ- 
কূপে বিনষ্ট হয় না, কিশ্ব স্থপ্্ হইয়া যায় এবং 
স্প্ট হইয়া! যাওয়ায় উহার যোগবিক্প করিতে পারে 
ন।। [পুয়াযোগের অভ্যাসের ফলে সমাধিও হয়। 
। “স সমাধিভাবনার্থ: ক্রেন তনুকবশাথ9ি-২1২ 91 
কিখু সংপ্রজ্জাত সমাধি হইলেও অবিগ্তারূপ মুল 
ক্লেশ খাকিয়াই মায় অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি না 
হইলে অবিষ্ঠ] নিঃনেষে বিনষ্ট হয় না। অসম্প্রজ্ঞাত 
সমাধি কোনও যোগীর পঙ্গেই সপ্তাসা্ত লভ্য নহে, 
সংগ্রজ্তসমা!ধপুধকই উহা লব্ধ হয়। 
সশ্পঙ্গাত এ অসপ্প্রঙ্ছত সমাধি সম্বন্ধে মহধি 
অনেক কিছু বলিয়াছেন। তাহার প্রজ্ঞা আমাদের 
বশ্মিত করে । কিন্ধ সমাধি সন্ধে তাহার বক্রব্য 
আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ) শহে। আমরা শুধু 
এইটুকুই দেগাইতে চেষ্টা করিয়াতি যে, যোগী হইয়া 
সর্বিধ ক্লেশের পাবে মাওয়া আতি গুহ ব্যাপার | 
ভাতের ধর্ন-দর্শনের ইতিহাসে মহষি পতঞ্লির 
নাম নিংসন্দেহে চিরিম্মরণীর হইয়া থাকিণে, মননশীল 
মাগষমাত্রেরই নিকট (তিশি চিপ্সমাপৃত হইয়া 
খাকিবেন। কিন্ক মহধিও ঈশ্বরসম্বঙ্গায় ধারণ1 এবং 
ধর্ণজীবনে ঈশ্বরের নিক! ভক্িযুগের মানুষকে 
পরিকৃপ্ধ করিতে পারে নাই । তাহার জিশ্বর- 
প্রনিধান” এবং গীতা-ভাগবতেগ ঈশ্বরে ভক্তি ও 
কমফলসমপূণে অনেক পাখুকা | এই প্রবন্ধের 
শ্ুরপ৬ আমরা ক্লেশের প্রলর্খে গাভার খাদশ 
নপ্যাথের পঞ্চম ফ্লোকের পূর্বার্ উদ্ত করিয়াছি । 
পরবতী ষষ্ঠ এ সপুম প্োকে শভগবান বলিয়াছেন 
যে তু পর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংত্যগ্ত মৎপরাঃ 
অনন্যেনৈব যোগেন মা" ধ্যায়ন্থ উপাসতে ॥ 
তেধামহং সমুদ্ধত মুত্যুনংসারসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশি তচেতসাম্‌ ॥ 


৬6৮ 


তাৎপর্য এই যে, হাহারা ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া, 
সমস্ত কর্মের ফল ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া ঈশ্বরব্যতীত 
অন্য অবলম্বন-রহিত হইয়া! ঈশ্বরের ধ্যান করেন, 
উপাসনা করেন, ঈশ্বরে তদ্গতচিত্ত সেই সকল 
ভক্তকে ঈশ্বরই এই মৃত্যুময় সংসারসাগর হইতে 
উদ্ধার করেন । 
গীতায় এই ধরনের আরও অনেক শ্লোক আছে, 
যেগুলি ভক্তকে নিশ্চিন্ত করে। আরও সহজ 
করিয়া শ্রীভগবান দুইবার ঠিক একই কথা 
বলিয়াছেন--“মন্জনা ভব মদ্ভক্তে! মদ্যাজী মাং 
নমন্থুরু, মামেবৈস্যসি+ ( ৯৩৪১ ১৮।৬৫)-_-আমাতে 
মন রাখো, আমার ভক্ত হও, আমাকে পূজা করো, 
নমস্কার করে, তাহ1 হইলে আমাকেই পাইবে। 
ভগবানকে পাইলে কি কাহারও ক্লেশ থাকে 2 
সুতরাং ক্লেখাতীত হইবার ইহাই সহজতম পন্থা! । 
শ্রীমদভাগবতও প্রণামমক্্র বলিগ। দিতেছেন £ 
রায় বাস্থদেবায় হরয়ে পরমাত্মনে । 
প্রণতরেশনাশায় গোবিন্দায় নমে] নমঃ ॥ 
( ১০।৭৩।১৬ ) 
--যিনি প্রণতজ্নের ক্েশনাশক, সেই গোবিন্দ 
কষ্। বাস্থদেবকে বারংবার নমস্কার, তিনিই 
পরমাত্মা। হরি । 
ভগবান শ্রীরুষ্ণের জন্মাদি-লীলার অবতারণা 
সম্বন্ধে নানা জনের নান। মত ব্যক্ত করিয়া! অবশেষে 
কুস্তীদেবী তংরুত শ্রীরুষস্তবে বলিতেছেন : 
ভবেহশ্মিন্‌ ক্রিশ্ঠমানানামবিগ্ঠাকাম কর্মভিও | 
শ্রবণস্মরণার্হাণি করিষ্যপ্নিতি কেচন ॥ 
( ভাগবত, ১৮1৩৫ ) 
--কেহ কেহ বলেন [.শ্রীধরদ্বামীর মতে এইটি 
কুস্তীদেবীর নিজেরই সিদ্ধান্ত ], এই সংসারে জীব 
অবিষ্তা-কাম-কর্মের দ্বারা ক্রিষ্টঃ সেই ক্রেখ দূর 
করিবার জন্যই শ্রবণীপ় ও স্মরণীয় শ্ররুঞ্লীলার 
অবতারণা । 
সুতরাং ভাগবতকারের মতে অবতারলীলা 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১২শ সংখ্য। 


শ্রবণ ও ন্মরণের স্বারাই সর্ববিধ রেশ দূর হয় 
“অদৈতসিদ্ধি'কার প্রসিদ্ধ বিদ্ধ বৈদাস্তিক 
মধুস্দন সরম্থতী লিখিয়াছেন 2 
ক্লেশে ক্রমাৎ পঞ্চবিধে ক্ষয়ং গতে 
যদ্‌ব্রহ্ষসৌখ্যং হ্বয়মন্ফুরৎ পরম্‌। 
তদ্‌ ব্যর্থয়ন্‌ কঃ পুরতো৷ নরাকৃতিঃ 
হ্যামোহয়মামোদভরঃ প্রকাশতে ॥ 
--পঞ্চবিধ ক্লেশ ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়ায় যে পরম 
্র্ষাহ্থথ শ্বতঃই স্ফুরিত হইয়াছিল, তাহাকে ব্যর্থ 


করিয়া নররূপী কে এই পরমানন্দ শ্তাম সম্মুখে 


প্রকাশ পাইতেছেন ! 

মধুস্থদন তাহার “অন্বৈতসিদ্ধি'তে ( দ্বিতীয় 
অধ্যায়ে নিরাকারবাদ্দের শেষে) এবং গীতার 
টাকাতেও (পঞ্চদশ অধ্যায়ের শেষে) শ্রীরুষ্ণের 
সাকার বিগ্রহের হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা করিয়। 
লিখিয়াছেন, “রুষণাৎ পরং কিমপি তত্বমহং ন 
জানে ।-_-কুঞ্চ হইতে শ্রেষ্ঠ কোনও তত্ব আমি 
জানি ন1। 

মধৃহছদনের সমসাময়িক মহাত্মা তুলসীদাস 
তাহার “রামচরিতমানসে'র (বালকাণ্ডের প্রারস্তে ) 
মলাচরণের পঞ্চম ন্লোকে লিখিয়াছেন : 

উদ্ভবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহাবিণীম্‌। 

সর্বশ্রেয়স্করীং সীতাং নতোহ্হং রামবল্পভাম্‌ ॥ 
__স্থষ্টিস্থিতিলয়কারিণী, ক্লেশহারিণী, সর্বকল্যাণ- 
কারিণী রামপ্রিয়া সীতাদেবীকে আমি প্রণাম 
করি। 

কলেশহারিণী আগ্যাশক্তি যে-দীতাদেবীকে 
মহাত্মা তুলসীদাস প্রণাম জানাইয়াছেন, আধুনিক 
যুগে তিনিই সারদাদেবীরূপে আবিভূতি৷। এবিষয়ে 
একটি ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ১৯১০ 
সালে শ্রম! সারদাদেবী তাহার সঙ্গিনীর্দের সহিত 
জয়রামবাটী হইতে কলিকাতায় আসিবার পথে 
বিষুপুর স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এই 
সময়ে একজন পশ্চিমা কুলি তাহাকে দেখিয়া 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


চুটিয়া আসিয়! বলিল, “জানকী মাঈ, তৃঝে মৈ'নে 
কিতনে দির্নোসে খোজ রহ? থা। ইতনে রোজ 
তুকাহা খী? ইহা বলিয়া সে অজন্র অশ্রপাত 
করিতে লাগিল । শ্রীশ্রী! তাহাকে শান্ত করিয়া 
একটি ফুল আনিতে বলিলেন। সে ফুল আনিয়া 
্রশ্বীমায়ের শ্রীপাদপন্মে অর্পণ করিলে মা সেই 
স্টেশনে বলিয়াই তাহাকে মহামন্ত্ররানে কৃতার্থ 
করিলেন। পরম ভাগ্যবান কুলিটি শ্রশ্রীমাকে 
ইতংঃপূর্বে দ্বপ্রে বা ভাবাবস্থায় সীতাদেবীরূপে 
দর্শন করিয়াছিল কিন! জানা নাই । কিন্ত শ্রীপ্িম 
যে হ্বরং সীতাদেবী, ইহা তিনি নিজমুখেই 
বলিয়াছেন । রামেশ্বর শিব দর্শন করিয়া শ্রীপ্রীমা 
ঠিবলিয়াছিলেন, “যেমনটি রেখে গিয়েছিলুম, ঠিক 


যামী সারদধানন্দেয অপ্রকাশিত পত্র 


৬৪৯ 


তেমনটিই আছে। ইহার পর দাক্ষিপাত্যের 
তীর্থসমূহ দর্শন করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন 
করিলে জনৈক ভক্ত শ্রশ্রীমাকে প্রশ্থ করিয়া" 
ছিলেন, “মা, রামেশ্বর প্রভৃতি কেমন 
দেখলেন? তছুত্রেও, শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, 
“বাবা, যেমনটি বেখে এসেছিলুম, ঠিক তেমনটিই 
আছেন।' 

তাই শ্রীীমায়ের সমাগতপ্রায় শুভ আবির্াব- 
তিথি-ম্মরণে রামভক্ত তুলসীদাসের পদাঙ্ক অন্গুদরণ 
করিয়। ক্লেশহারিণী মায়ের পাদপন্মে ভক্তি-প্রণতি 
নিবেদন করি £ 

উদ্তবস্থিতিসংহারকারিণীং ক্লেশহারিণীম্‌। 

সর্বশ্রেয়স্কীং বন্দে সারদাজানিবল্লভাম্‌ ॥ 


স্বামী সারদানন্দের অপ্রকাশিত পত্র 


[ ম্বামী দেবানন্দকে লিখিত ] 


প্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণম্‌ 


কল্যাণবরেষু 


কলিকাতা 


৮1৩২৩ 


তোমার €৩।২৬ তারিখের পত্র পাইলাম । শ্রীপ্রঠাকুরের নিকট ব্যাকুলভাবে মনের সকল 


কথ। বলিবে। 


তোমর1 তাহার আশ্রিত সন্ভতান। তিনি তোমাদিগকে সকল অবস্থায় রক্ষা 


করিবেন_কোনও ভাবনা নাই । শ্রীশ্রঠাকুরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিবে-_তাহা৷ হইলেই 


সকল [ সফল? ] হইবে । 


আমার শরীর ভাল আছে। শ্রীমান ধীরেনের পত্র কিছুদিন হয় পাইয়াছি। দে [সে?] 
উত্তর-কান্ঈীতেই আছে--শরীর ও মন ভালই আছে। এখানকার কুশল । আমার আশীর্বাদ ও 
শুভেচ্ছা সতত জানিবে । মধ্যে ২ তোমার কুশল সংবাদ দিয়া সুখী করিবে। মঠের পৃঃ মহাপুরুষ 


প্রমুখ সকলে ভাল আছেন। ইতি 


সুভামধ্যারী 
প্ীসারদা নন্দ 


মায়ের কথা 
স্বামী ভূতেশানন্দ* 


শীতীমায়ের সম্পর্কে আলোচন। শোনার চেয়ে 
নিজে অন্ধ্যান করা ভাল। কারণ মা যে সকলের 
আপনার। একান্ত আপনার যিনি, তার চিন্তা 
হ্দয়ের নিভৃতে করলে যত গভীরভাবে আম্বাদন 
হয়, সকলের সঙ্গে তা হয় না। 

তবে সকলের সঙ্গে আলোচন। করারও একটা 
দিক আছে। যে রস ভাল লাগে, '্বভাবতঃই 
সকলের সঙ্গে বসে সকলের সহযোগে সেই রস 
আম্বাঘন করতে আমর! বেশী আনন্দ পাই, বেশী 
তৃপ্তি হয়। সেইজন্ত এরকম আলোচনারও 
প্রয়োজন আছে। 

আসল কথা, আমরা সংক্ষেপে “মা” এই শব্বটি 
ব'লে তাকে আহ্বান করি, কিন্ত এই শবটি যে কত 
গভীর অর্থবহু__-কত নিবিড় আম্মাদন এর ভিতর 
দিয়ে হয়, তা সবসময় তলিয়ে দেখি না । তবে 
তলিয়ে না দেখতে পারলেও শিশু যেমন মাকে 
ডেকেই আনন্দ পার, আমরাও সেইরকম মাকে 
ডেকেই আনন্দ পাই। সেটুকু অন্ততঃ আমাদের 
কাছে কম প্রাণি নয়। 

মায়ের সম্বন্ধে ্বামী বিবেকানন্দ তীর গুরু- 
ভাইদের একজনকে লিখেছিলেন, “দাদা, রাগ 
করে! না, তোমরা! এখনও কেউ মাকে বোঝনি।+ 
কথাটি আগে বললেন, "রাগ ক'রে! না"; কারণ 
“তোমরা এখনও কেউ মাকে বোঝনি' বললেই তে। 
রাগ হবে গুরুভাইদের। কিন্তু বাস্তবিক হ্বামীজীই 
মায়ের মাহাত্মা বুঝেছিলেন। মাকে ম্বামীজী 
যেমন ক'রে বুঝেছিলেন, তেমন ক'রে বোঝ! 
লকলের পক্ষে সম্ভব নয়। স্বামীজী পাশ্চাত্য 


দেশে যাবার আগে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে 
তবে গিয়েছেন। লিখেছিলেন একটি চিঠিতে 
আমেরিকা থেকে--মার হুকুম হলেই বীরভ্্র 
তৃতপ্রেত সব করতে পারে 'আমের়িকা আসবার 
আগে মাকে আদীর্বাদ করতে চিঠি লিখেছিলুম, 
তিনি এক আশীর্বাদ দিলেন, অমনি হুপ, করে 
পগার পার ।” ঠাকুর তাকে দিব্যদৃটি দিয়ে দেখিয়ে- 
ছিলেন, তার পাশ্চাত্য দেশে যাওয়াটা ঠাকুরেরও 
অভিপ্রেত, তা সত্বেও ম্বামীজী মায়ের আশীর্বাদ 
ন] নিয়ে যাননি। তাহলেই বোঝা যায় স্থামীজীর 
মায়ের উপর কি অগাধ শ্রদ্ধা, কি প্রগাড় বিশ্বাস ! 
সেই মায়ের সম্বন্ধে আমর! কতটুকু জানি! কতটুকু 
বুঝি! তবে শ্রীরামরুফপার্ধদরা যেভাবে মাকে 
দেখেছেন এবং সর্বোপরি শ্বামীজী নিজ্জে যেভাবে 
মাঁর সন্ধে তার অগাধ শ্রদ্ধার কথা ব্যক্ত করেছেন, 
তা থেকে আমরা কতকট। অনুমান করতে পাৰি 
মাত্র যে মায়ের মাহাত্ম্য কতখানি। 

তবে মাহাত্ম্য না বুঝলেও মাধূর্ধ সকলেই 
বোঝে । সন্তান মায়ের মাহাত্ম্য বোঝে না কিন্ত 
ত৷ বলে মাকে কম আন্বাদন করে না। অবোধ 
শিশু তার নির্বোধ মন দিয়ে আত্বাদন করে, ভার 
অন্তর দিয়ে প্রাণ দিয়ে আন্বাদন করে। মাকে সে 
বোঝাতে পারে না, ভাব দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারে 
না» তীর মাধুর্ধ অপরের কাছে প্রকাশ করতে পানে 
না। কিন্ত নিজে পরিপূর্ণরূপে আত্বাদন করে। 
তার & ছোট্ট হদরটি সেই আতম্মাদনে পরিপূর্ণ হয়ে 
যায়। মারের মাতৃত্বের এই হ'ল মাধুর্ধ-আব্মাদনের 
দিক। 


* রাষকৃফ য$ ও রামকুফ মিশনের অগ্তম লহাধ্াক্ষ। 


পোঁষ, ১৩৮৭ ] 


আয একট। দিক হচ্ছে পালন। তিনি মাতৃ- 
রূগে আমাদের পালন করেন, পোষণ করেন। 
সেদিক দিয়ে দেখতে হ'লে একটু বুদ্ধির সাহায্যে 
তাকে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। মায়ের ভিতরে 
মহাশক্তির প্রকাশ, ষে প্রকাশ অনুপম, ইতিপূর্বে 
জগৎ আর কখনো যার পরিচয় পায়নি । পূর্ব পূর্ব 
অবতারে, যখন ভগবানের সঙ্গে তার শক্তি 
আবির্ভতা হয়েছেন, তখন তীদের হয়ত সেই 
অবতারের লীলা-প্রকাশে কিছু অবদান আছে কিন্ত 
পতির লীলায় সহকারিণীরূপে মা যে অপূর্ব লীল৷ 
করেছেন, তার বান্তবিকই তুলন! নেই। তাই 
।তিনি অন্থপমা । অধ্যাত্মজগতের ইতিহাসে এই 
রকম প্রকাশ আমরা কোথাও পাই না। যেমন 
ঠাকুরের অবতার নেওয়ার বৈশিষ্ট্য আমরা দিনে 
দিনে এখনও আলোচনার ভিতর দিয়ে, অনুশীলনের 
ভিতর দিয়ে একটু একটু ক'রে বোঝবার চেষ্টা 
করছি, মাকেও সেইরকম আমরা আমাদের ক্ষুদ্র 
বুদ্ধি দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করাছ, তাও 
ইদানীংকালে। 

পূর্বে এইভাবে মাকে বোঝার চেষ্টা আমর] 
করিনি । এমনকি ঠাকুরের পার্ধদদের ভিতরে 
সাধারণতঃ এই ভাবই ছিল.যে, মাকে আবার 
বুঝবার কি দরকার, আন্বাদন করলেই .হ'ল। 
ঠাকুরের সম্তানদেরই যখন এই ভা ছিল, তখন 
অন্যদের আর কি কথা! 

আমাদের বাল্যকালে ম1 যখন স্থুলশরীরে ছিলেন, 
তখনও মার কাছে সাক্ষাতভাবে গিয়ে মায়ের 
সান্নিধ্য লাভ করা সম্ভব ছিল না। মা 'লজ্জা- 
পটাবৃত । তিনি যর্দি নিজেই নিজেকে লুকিয়ে 
রাখেন, তাহলে অপরের সাধ্য কি সেই অবগ্ুষ্ঠন 
উন্মোচন ক'রে মাতৃমুখ দর্শন করে! সত্যসত্যই 
আক্ষরিক অর্থে মা নিজেকে অবগ্ঠনে আবৃতা 
ক'রে রাখতেন। আর যেমন তিনি নিজেকে 
আবৃত ক'রে রাখতেন, তেমনি আমাদের মধ্যে 


পপ্ীমারের কথা 


৬৫১ 


ধারা মায়ের বিভৃতি না জানলেও মায়ের প্রতি 
শরদ্ধাসম্পন্ন ছিলাম, তারাও প্রাণপণে চেষ্টা করেছি 
মাকে অবগঠনাবৃতা৷ ক'রে রাখতে। সে-সময়ে মায়ের 
সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়! সাধারণের পক্ষে অসম্ভব ছিল, 
মায়ের ছবি বাজারে কোথাও বিক্রি হ'ত ন1। যদি 
কারে! দরকার হত, নিতাস্ত ঘনিষ্ঠ কোন ভক্তের 
মাধ্যমে চেষ্টা ক'রে হয়ত এক-আধথানি তিনি 
সংগ্রহ করতে পারতেন। এবং একথাও সঙ্গে 
সঙ্গে তাকে বলে দেওয়া হ'ত, এ ছবি কোথাও 
প্রকাশে রাখা চলবে না। মাকে আমরা এত 
লুকিয়ে রেখেছিলাম । কেন রেখেছিলাম ? বোধ 
হয় এইজন্ত যে, মা যখন নিজেই লুকিয়ে থাকেন, 
তখন আমরা জোর ক'রে তার অবগুঠন উদ্মোচিত 
করব কি করে ? 

কিন্ত মা নিজে জানেন কখন তাঁর অবগ্ঠন 
উন্মোচন করবেন, কার কাছে করবেশ। অন্ত 
বিষয়ে তিনি খুব উদার কিন্তু এবিষয়ে একটু রুপণই 
বলতে হবে। সহজে নিজ্জে কারে কাছে ধর! 
দিতেন না, এমন কি তার একাস্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়- 
স্বজনদের কাছেও ন1। ভক্তদের ভিতর বিরল কেউ 
কেউ ভাগ্যবান ছিলেন, ধার। তার সাক্ষাৎ সান্গিধ্যে 
আসতে পারতেন। বাকী যারা, তার] দুর থেকে 
তাকে দেখত বা অন্তের মাধ্যমে তার কাছ থেকে 
উপদেশ পেত। তীর দীক্ষিত সন্তানদের সম্বন্ষেও 
এ-নিয়ম ছিল। বড় কড়া নিয়ম। 

তবে ক্রমশঃ মায়ের সাম্রাজ্য চারিদিকে ছড়িয়ে 
পড়ছে, মায়ের সন্তানের] চারিদিক থেকে বলছে, 
“ম1, তোমার আবরণ, তোমার অবগ্ঠন উদ্মোচন 
কর”) যেমন উপনিষদের খধি বলছেন-_ 

হিরগায়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুণম্‌। 

তত্বং পু্ক্লপাবৃণু সত্যধর্যায় দৃষটয়ে ॥ 

(ঈশ উ. ১৫) 

[ হিরগ্ায় পাত্রের দ্বার। সত্যের মুখ আবৃত । হে 
জগতের পোবণকারী, তুমি সেই আবরণ 


৬৫২ উদ্বোধন [৮২তম বর্ধ-”১২শ সংখ্যা 


অপসারিত কর, যাতে যথাভূত ধর্মের অনুষ্ঠাতা ব্যাকুলতা! দেখে মা ধীরে ধীরে তার আবরৎ 
আমি তোমাকে দর্শন করতে পারি। ] বোধ হয় উদ্মোচিত করছেন, ধীরে ধীরে আমরা তীর 
জগতের বহুলোকের আর্ত-হবদয়ের এরকম পরিচয় পাচ্ছি।* [ ক্রমশঃ " 


* ১*ই ডিদেম্বর ১৯৭৯, প্রীহীমায়ের আবির্ভাবতিধি-স্মরণে ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭৯, কীকুড়গাছি রামকৃ্ 
যোগোসানে আলোচন1। প্রীমতী বানভ্তী মুখোপাধ্যায় কর্তৃক টেপরেকর্ডে গৃহীত ও অনুলিখিত। -_সঃ 


সারদাস্ততিং 
অধ্যাপকশ্ীবিধুভূষণভট্রচার্যসপ্ততীর্থেন কৃতা 

সদানন্দরপে চিদেকম্বরূপে অপুরাহসি মাত মহিয়া বিশালে 
প্রমোহপ্রণাশে প্রসাদাধিবাসে। স্বরূপং বিচিত্রং দধানা হি কালে। 
অনন্তপ্রভাবে সমাধিষ্বভাবে রুচিদ ভাসি বাল! মনোজ্ঞা ত্রিলোকে 
নমঃ সারে ! তে স্থিতত্রহ্মভাবে ॥১ কচিদ যৌবনস্থা নিরাসক্তচিত্তা ॥৫ 
সদাসংপ্রসঙ্গে মহাযোগিসঙ্গে অমত্যাপি মত্যং গৃহীত্বা শরীরং 
মহাজ্যোতিরঙ্গে পুন্জন্মভঙ্গে ৷ জগন্ঙগলার্থং করোষি স্বলীলাম্‌। 
কপান্বোধিমাধূর্যধারাতরঙ্গে ন বিভ্তং ন রাজ্যং তবাস্তীহ ভৌমং 
নমো মোক্ষবীজগ্রদানৈকরঙ্গে ॥২ ৃপেন্দাদিবন্দ্যা তথাপি ত্বমস্মিন্‌ ॥৬ 
অয়ি জ্ঞানন্ূর্যপ্রভাদীগ্তভালে অকল্যাণবিত্রাসনাক্ষিপ্রপাতে 

নিরুদ্ধাপবিদ্ভানুজঙ্প্রয়াতে । 
অপধ্বস্ততুর্বত্তবৃত্তোপদেশে নরেন্দ্প্রসন্নে ত্রিলোকপ্রশস্তে 
নমস্তে দিবোত্রষ্টতৈজোবিশেষে ॥৩ নতাথীষ্টপূর্তে শরণ্যে নমস্তে ॥৭ 
নুতুচ্ছীকৃতক্ষুদ্রভোগে প্রবোধে ইহানাপ্তপুণ্যে ধর্দি তবং ছুরাপা 
নমো! বিশ্বকল্যাণসম্পৎপয়োধে | প্রমাণীকৃতং স্তাৎ কুতস্তে মহত্বম্‌। 
মনোধ্বান্তনাশিপ্রভ৷ সারদা ত্বং কৃতানল্পপাপং যদি ত্রায়সে মাং 


স্থিতা রামকৃষে যথা কৌমুদরীন্দৌ ॥8 তদা স্তাদ্‌ যথার্ঘং মহিয়ো মহত্বম্‌।৮ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 
ডক্টর রমা চৌধুরী | 


(দশম পর্যায় ) 
বলদেবের 'অচিস্ত-তেদাভেদবা' 


পূর্ব সংখ্যায় (কাতিক, ১৩৮৭ ) বল! হয়েছে 
যে, ব্রদ্মের “আনন্দমন্ত্ ও 'প্রভুত্ব'-_-এই ছুটি 
গুণ পরম্পরবিরোধী একেবারেই নয়, যেহেতু 
জীবের “দাসত্ব” তার ভীতি অথব] ছুঃখের কারণ 
নয়; বরং প্রীতি ও আনন্দেরই কারণ ; এবং 
সেজন্য জীব চিরকালই শ্রীভগবানের দাঁসাচুদাস- 
রূপেই নিজেকে দেখতে চান--অন্য কোনে কিছু 
রূপেই নয় কোনোদিনও, এমন কি, মোক্ষকালেও 
নয়। 
এই প্রসঙ্গে, শ্বামী বিবেকানন্দের সেই 
স্থবিখ্যাত আবেগমথিত উক্তিটি মনে পড়ছে : 
4১ 5117516 ৮/010 ০1 1015 19 109 1770 191 
ড/61911061 [27 (7০ ৬9৫95 2180 (19 
৬০102, তন্য দাসদাসদা সোইহম্‌--012, 
[ ঞোা। 016 56100 ০01 016 991%2005 ০01 1015 
56121215, (0৮৬. ৬০1১ ৬], 1969, 
0. 481 )--'তীর একটা কথা বেদবেদাস্ত অপেক্ষা 
অনেক বড়। তন্ দাস-দাস-দাসোহহম্‌।” (মূল 
ংল1 চিঠি: পত্তরাবলী, অথণ্ড, ৪র্থ সং, পৃঃ 
২৫৫) 
সেজন্য, ষ। বল। হয়েছে, বৈষব-ভক্ত শ্রীভগবানের 
এই চিরদাসত্ব প্রার্থনা! ক'রে মোক্ষ পরধন্ত চান 
না, যে মোক্ষলাভের অর্থ হ'ল- তার সঙ্গে এক 
ও অভিন্ন হয়ে গিয়ে তাকে ভক্তি করার, সেব। 
করার, পূজ1 করার, তার দাসাহ্ুদাস হবার কোনো- 
বূপ অবকাশ আর না পাওয়]। 
২ 


[ কাতিক, ১৩৮৭ সংখ্যার পর ] 


এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে একজন স্থবিখ্যাত 
আধুনিক মুসলমান কবি-_-কাজী নজরুলের 
আশ্চর্যজনক মর্মস্পশী কবিতাটি-_ 
“( আমার ) মুক্তি নিয়ে কি হবে মা, 
আমি তোরে চাই। 
শ্বর্গ আমি চাই না মাগো, 
কোল যর্দি তোর পাই ॥ 
(মা) কি হবে সে মুক্তি নিয়ে 
কি হবে সে ন্বর্গে গিয়ে, 
যেথায় গিয়ে তোকে ডাকার 
আর প্রয়োজন নাই ॥' 
(রাঙাজব।”, কবিতা নং ৪৯, পৃঃ ৪১.) 
প্রচলিত গানেও আমরা পেয়েছি সেই একই 
সুরের উদাত ঝঙ্কার-_- 
“জ্ঞান দিও, ভক্তি দিও, 
মুক্তি দিও না। 
মুক্ত হ'লে মা'র কোলে 
আর লীলাখেলা হবে না। 
( তাই ) মাগো, মোরে মুক্তি দিও ন] ॥ 
( প্রচলিত ) 
সেজন্য, বৈষ্ণব-বেদান্তের এই অভিনব মতবাদ 
_-মুক্তি নয়, ভক্তিই পরমপুরুযার্থআমাদের 
ভাবপ্রবণ দেশে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে, 
তার প্রমাণের অভাব নেই। 
ব্রন্মের সপ্তবিপ গুণ : সৌহার্দ্য 
পূর্বের ছু'একটি সংখ্যায় (উদ্বোধন, ভান্র 


৬৫৪ 


১৩৮৬, ও আবাঢ় ১৩৮৭) বলদেব-প্রপঞ্চিত 
ব্রপ্ধের সাতটি প্রধান গুণের উজ্লেখ কর। হয়েছে । 
যথা--সর্বজ্ঞত্ব, আনঙ্গময়ত্, প্রতুত্ব, সৌহার্দ্য, 
জানদাতৃত্ব, মোক্ষদাতৃত্ব ও সৌন্দর্য। 

এদের মধ্যে, প্রথম তিনটির বিষয়ে বিশদ 
আলোচনা করা হয়েছে জ্যেষ্ঠ, আষাঢ়, ভান, 
এবং কাত্িক ১৩৮৭ সংখ্যায় । বর্তমান সংখ্যায় 
্রদ্বের চতুর্থ গুণ “সৌহার্দ্য” সম্বদ্ধে কিছু বল! 
হচ্ছে। 

(8) লৌন্ার্ধ্য : বলদেবের মতে ব্রহ্ধের 
চতুর্থ প্রধান গুণ হ'ল “সৌহার্দ্য বা বন্ধুত্ব । 

অতি ভালো কথা । কারণ, 'প্রভৃত্বের পরে 
পুনরায় আশাতীতভাবে অকন্মাৎ আমর] পেয়ে 
গেলাম ব্রক্ধকে অতি আপন জন, অতি নিকট জন, 
অতি প্রিয় জন রূপে । বস্ততঃ, যিনি যাই বলুন না 
কেন, প্রতু' কথাটিই ত ভীতিজনক, দুবত্বজনক, 
অসাম্যজনক। সেক্ষেত্রে “সৌহার্দ্য একেবারে 
শ্রীতির, একেবারে নিকটত্বের, একেবারে সাম্যের 
স্োতক। নেই এস্থলে একেবারেই উচ্চ-নীচ, 
শাসক-শাসিত, আঙ্গকারী-আজ্ঞাবহের সম্পর্ক-_- 
যেহেতু পৃথিবীতে যতপ্রকারের সম্পর্ক আছে, 
তাদের সকলের মধে)ই “সৌহার্দ্য” অতি নিশ্চিত 
সর্বাপেক্ষ! সাম্যমূলক, নিকটতম, নিজতম সম্পর্ক। 
যেহেতু, পিতা-সন্তান, মাতা-সম্তান, এমন কি, 
পতি-পত্বীর সম্পর্কের মধ্যেও অনিবার্ধভাবেই এসে 
পড়ে কিছু-না-কিছু স্তরভেদ, উচ্চ-নীচের মধ্যে 
ত্তরভেদ ) কিছু-না-কিছু দুরত্ব শ্রদ্ধা-সন্রম-আদেশ- 
পালনাদিজনিত দুরত্ব ; এবং কিছু-না-কিছু ভীতি 
এই সব কারণে। কিন্তু 'সৌহার্দ্যে'র ক্ষেত্রে ঠিক 
তার বিপরীত ব্যাপারই ঘটছে। কারণ, ছুই 
স্ৃহদ, সথা' ব বন্ধু একেবারে একই সমান স্তর- 
তৃক্ত$ বিন্দুমাত্রও উচ্চ-নীচাদি স্তরভেদ এক্ষেত্রে 
থাকতেই পারে না। পুনরায়, এদের মধ্যে 
সম্পর্ক একেবারে পরিপূর্ণভাবেই একমাত্র 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


নির্ভেজাল, নিঃশর্ত গ্রীতিরই সম্পর্ব-_আর অন্ত 
কোনে! বিছুর প্রবৈশাধিকার এতে একেবারেই 
বিন্দুমাত্রও ক্গণমাত্রও নেই। সেইদিক থেকে 
“সৌহার্দ্য” মাধুর্ষের পরাকাষ্ঠা, স্থনিশ্চিত | 

আমরাও পুনরায় পুলকিত, আশ্বত্ত হয়ে উঠলাম 
--যেহেতু, 'প্রতুতে'র ঠিক পরেই পুনরায় পেয়ে 
গেলাম “সৌইহার্দ্যকে--দুরের, ভয়ের, উচ্চ- 
স্তরের প্রভূঃর স্থলে নিকটের, প্রীতির, সমন্তরের 
নুহদকে। কিন্তু মনে ত সেই অবশ্থস্তাবী প্রশ্ন 
থেকেই গেল-_কেন প্রাজ্ঞবর, বৈদাস্তিকশ্রেষ্ 
বলদেব এইভাবে আমাদের নাগর-দোলায় 
দোলাচ্ছেন, একবার উঁচুতে, একবার নীচুতে-_ 
একবার শ্রীভগবানের €এশ্বর্য-ভাবের কথা বলে, 
একবার তীর “মাধূর্'-ভাবের কথা বলে । যথা 
প্রীভগবানের সপ্তবিধ প্রধান গুণের মধ্যে প্রথমটি বা 
“পর্বজ্ন্ব” হ'ল তার “খশ্বর্ধ বা কঠিন দিকের 
পরিচায়ক ? দ্বিতীয়টি বা “আনন্দময়ত্ব* হ*ল তার 
'মাধুরধ" বা কোমল দিকের পরিচায়ক ; তৃতীয়টি বা 
প্রতৃত্ব' হ'ল তার “এরশ্বর্ধ বা কঠিন দিকের 
পরিচায়ক; চতুর্থটি বা “সৌহার্দ্য” হ'ল তার 
“মাধুধ” বা কোমল দিকের পরিচার়ক। তাহলে 
শ্রাভগবান সম্বন্ধে আমর! কি ভাবব ?--তিনি 
এন্ব্যগধিত না মাধুর্নন্দিত ? তিনি কঠিন, না 
কোমল ? তিনি দূরের, না নিকটের ? 

কি ভাবব, তা! ত বলদেব পূর্বেই বলে রেখেছেন 
( উদ্বোধন, ভান্র ১৩৮৭, পৃঃ ৪০৩)। অর্থাৎ, ব্র্ধ 
একাধারে এশ্র্ষমপ্ডিত এবং মাধুর্ধমণ্তিত। তার এই 
ছুটি ভাবের কোনোটিকেই যেন আমর] অবহেলা 
না করি, সেজন্যই তার এই শুভ প্রচেষ্টা। দুরের 
ধরশ্বর্য নিষ়েই শেষ না ক'রে দিয়ে নেমে এলাম 
আমর] নিকটের “মাধুর্ষে $ কিন্ত কেবল তাতেই 
নিমগ্ন না হয়ে, পুনরায় উঠে গেলাম দুরের শবে; 
পুনরার নেমে এলাম নিকটের “মাধূর্ষে--এ ত 
সত্যই উত্থানপতন নয়; এ কেবল ব্রন্ষের ছুটি 


পৌষ, ১৩৮৭ ু 


দিকের মধ্যে 439191০, ব1 ভারসাম্য বা সমতা 
রক্ষার কল্যাণজনক উপায়ই মাত্র । সেই দিক 
থেকে স্থিববুদ্ধি বলদেব প্রগাচ় প্রজ্ঞার পরিচয়ই 
দিয়েছেন এক্ষেত্রে, নিঃসন্দেহে । 

বৈষ্ণব-দর্শনে ব্রদ্ষের সঙ্গে জীবের অতি নিকট, 
অতি নিজ, অতি মধুর সম্পর্ক বোঝাবার জন্য, 
সাধারণতঃ ছু-প্রকারের সম্বদ্ধের কথাই বিশেষভাবে 
বলা হয়। যথা--প্রিয়-প্রিয়ার (পতি-পত্বীর নয় 
-_-তার চেয়েও নিকটতর, নিজ্গতর, মধুরতর সম্পর্ক 
বৈষ্ণব-মতে )/ এবং ছুই সখার সম্বন্ধ । এ ছুটির 
মধ্যে, যিনি যাই বলুন ন1 কেন, প্রথমটিতে যেন 
কিছু-নাঁকিছু স্বার্থ-অথবা বাসনাকামনা, দেনা- 
পাওনা, অশান্তি-অস্থিরতা, দৈহিক ভোগ- 
বিলাসাদির প্রশ্ন থেকেই যায়, যতই না তাদের 
সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক রং-এ রঞ্জিত করা হোক। 
কিন্তু দিতীয়টিতে এ সবের কণামা ত্রও কল্পনাতীত ; 
যেহেতু এতে আছে কেবলই বিশুদ্ধ ভালবাসা, 
কেবলই মনের আদান-প্রবান, কেবলই নিঃম্বার্থ 
কল্যাণকরণ, কেবলই লীলাখেলা» কেবলই 
আমোদ-আহলাদ, কেবলই শাস্তি-স্থিরতা। সেজন্ত 
অনেকেরই মতে, পরমেশ্বরের সঙ্গে আমাদের 
সৌহার্দ্য বা সথ্যভাবই সর্বশ্রেষ্ঠ । 

অবশ্ঠট, শেষ পর্যস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ঞব-বেদান্তের 
মতবাদ তা৷ নয়, যেহেতু ত৷ “কান্তাভাব বা কান্তা- 
প্রেম এবং রাধাভাব বা রাঁধাপ্রেমের প্রতিই 
সমধিক ও সর্বাধিক মূল্য ও গুরুত্ব আরোপ 
করেছে। ( চৈতন্তচরিতাম্বত, ২1৮।৬৩-৭৫) 

সে ধাহোক, বলদেব যে এস্থলে 'প্রভৃত্বে'র পরেই 
“সৌহার্দে'র উল্লেখ করেছেন,তার আরেকটি কারণ 
হয়ত হ'ল এই : 

উপরে, যে কাস্তা-প্রেম ও রাধা-প্রেমের কথা 
বল! হ'ল এইমাত্র, সেই প্রসঙ্গেই এই বিষয়ের 
অবতারণা করা হয়েছে বিশদভাবে “চৈতন্য- 
চরিতামুতে' । সেখানে আমরা! দেখি যে-_ 


দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় 


৬৫৫ 


মন্মহাপ্রহ্থ রায় রামানন্দের মুখ থেকে বের 
ক'রে নিতে চেয়েছিলেন জীবের "সাধ্য বস্ত কি। 
সেজন্য, সাধ্য-নিণয়ের জন্য তিনি রায় রামানন্দকে 
প্রশ্ন করলেন : 
প্রত্থ কহে-্পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় |! 
( চৈতন্তচরিতামৃত, ২৮1৫৪ ) 
উত্তরে রায় রামানন্দ ক্রমান্ববে এগাবোটি “সাধ্যের 
কথা বললেন £ ( চৈতন্ভচরিতামুত, ২1৮।৫৪-৭৬ ) 
(১) বর্ণাশ্রমধর্ম ব1 স্বধর্ম 
(২) কষে কর্মার্পণ 
(৩) ন্বধর্মত্যাগ 
(৪) জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি 
(৫) জ্ঞানশৃন্য। ভক্তি 
(৬) প্রেমভক্তি 
(৭) দাস্প্রেম 
(৮) সথ্/প্রেম 
(৯) বাৎল্যপ্রেম 
(১০) কান্তাপ্রেম 
৬১১) বাধাপ্রেম 
রায় রামানন্দ ব্যাখ্য! এবং উদাহরণ সহ 
এগুলির প্রত্যেকটিকে ক্রমান্বয়ে “সাধ্য'রূপে নির্দিষ্ট 
করলে, শ্রীমন্মহাপ্রস্ প্রথম পর্যায়ে (১৭২ থেকে 
৪নং পর্যন্ত )-_অর্থাৎ “বর্ণীশ্রমধর্ষ ব1 দ্বধর্ম', কিষে। 
কর্মার্পণ', “ন্বধর্মত্যাগ এবং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি'র 
ক্ষেত্রে ক্রমানথয়ে বলতে লাগলেন-_. 
'এহে! বাহ্‌, আগে কহ আর ( চৈতন্য- 
চরিতাস্বত, ২।৮।৫৫১ ৫৬১ ৫৭১ ৫৮ )। 
“এহো বাহ কথাটি আজ একটি প্রবাদ-বাক্যে 
পরিণত হয়েছে । 
সেযাহোক, দ্বিতীয় পর্যায়ে ( £নং থেকে ৭নং 
পর্যস্ত), ৫নং বা “জ্ঞানশূন্তা ভক্তি'র ক্ষেত্রেই 
মহাপ্রতু সর্বপ্রথম বললেন__ 
প্রভু কহে__-এহো হয়, আগে কহ আর । 
( চৈতন্তচরিতামত, ২1৮৫৯) 


৬৫৬ 


এবং ছ্িতীয় পর্যায়ে, ৬নং ও ৭নং ক্ষেত্রেও অর্থাৎ, 
প্রেমভক্তি' ও দাস্থপ্রেমে'র ক্ষেত্রেও তিনি সেই 
একই কথা বললেন ৷ ( চৈতন্তচরিতামৃত, ২৮। 
৬৯, ৬১) ঃ 
তারপর, তৃতীয় পর্ধায়ে, (৮নং ও ৯নং) ৮ নংবা 
সধ্যপ্রেমে'র ক্ষেত্রেই মহাপ্রভু সর্বপ্রথম বললেন-_ 

প্রভু কহে__এহোত্তম, আগে কহ আর।, 

( চৈতন্তচরিতামৃত, ২৮৬২) 

এবং »নং-এর ক্ষেত্রেও অর্থাৎ, 'বাৎসল্য প্রেমের 
ক্ষেত্রেও মহাপ্রত এ একই কথ বললেন। ( চৈতন্ত- 
চরিতাম্বত, ২৮1৬৩) 

তারপর, চতুর্থ ও শেষ পর্ধায়ে,__অর্থাৎ, ১০ 
নং এবং ১১ নং অথব1 “কান্তাপ্রেম' ও 'বাধাপ্রেমে'র 
ক্ষেত্রে, তিনি যেন মেনেই নিয়েছেন, এইভাবে পর 
পর বললেন-_ 

প্রভূ কহে." ₹ুপা করি কহ যদি আগে কিছু 
হয়।, ( চৈতন্তচরিতামৃত, ২৮1৭৩) 

প্রত্ব কহে-_আগে কহ, শুনি পাইয়ে স্থুখে। 

অপূর্ব অম্ৃতনদী বহে তোমার মুখে ॥, 

( চৈতন্যচরিতাম্ৃত, ২৮1৭৬) 

'রাধাপ্রেম'কেই প্রকৃত “সাধ্য” বলে ম্বীকার 
ক'রে নিষ্বেও রায় রামানন্দের মুখে রাধাপ্রেমের 
মহিমা আরো কিছু প্রকাশ করাবার জন্যই, 
মহাপ্রভু এস্থলে শেষ করে না দিয়ে বলছেন-_ 
“আগে কহ, শুনি পাইয়ে সুখে ।” 

এস্থলে, বৈষ্ণব-বেদান্তের দিক থেকে তব যাই 
হোক না কেন, তাতে আমাদের প্রয়োজন নেই। 
আমাদের প্রয়োজন কেবল প্রথম তিনটি পর্যায় 
নিয়ে, যে সম্পর্কে মহাপ্রস্ বলেছেন__-“এহো। বাহ” 
“এহো। হয়ত এবং 'এহোতম*+_-পরেরটি আগেরটির 
অপেক্ষা উচ্চতর ও উতকষ্টতর । 

এবং এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে, দাশ্যপ্রেম 
পড়েছে “এহো৷ হয়” রূপ ছ্বিতীয় পায়ের শেষে $ কিন্তু 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


সথ্যপ্রেম পড়েছে “এহোত্বম'-রূপ তৃতীয় পর্যায়ের 
প্রারভে। তার কারণরূপে বৈষ্ঞব-বেদান্তে বল! 
হয়েছে ষে, একেবারে সমানে সমানে নাহলে, 
প্রেম প্রগাঢ়তম হতে পারে না, যেহেতু তখন প্রেমের 
মধ্যে এসে পড়ে অনিবার্ধভাবেই অধিক পরিমাণে 
শ্রদ্ধা, সম্ত্র+ গৌরববুদ্ধির ভীতি, সকঙ্কোচ, 
অস্থাচ্ছন্দয, চঞ্চলতা প্রভৃতি ) এবং এগুলি থাকলে, 
প্রেমাম্পদকে একেবারে আপন করে নেওয়! 
যায় না, তার প্রতি প্ররুত-প্রকুষ্ট মমত্ববুদ্ধিরও 
উদয় হতে পারে না। কিন্ত “সখ্যপ্রেমে মমত্ব- 
বুদ্ধির গাঢ়তাবশতঃ, তা দ্বাস্তপ্রেম” অপেক্ষা 
উচ্চতর-_যেহেতু দাস ত প্রতৃকে "ত্বং মম? 
বা “তুমি আমার” বলতে সাহস করেন. নাঃ 
কিন্ত সখা বা বন্ধু করেন। বৈষ্ণব-বেদাস্ত- 
মতবাদান্থসারে এরূপ গৌরববুদ্ধিহীন ও মমত্ববিশিষ্ট 
সমান সমান ভাবে, স্তয়ং শ্রাীভগবানও অত্যন্ত প্রীত 
হন ; তিনিও নিজেই সখার সঙ্গে একেবারে এক 
হয়ে যান) তার বশ হয়ে যান। অবশ্ঠ এরপ শরীক ষ- 
প্রেমবশ্ঠতা সকল স্তরেই আছে, দাশ্তেও আছে। 
তথাপি, দাস্ত অপেক্ষাও সধ্যে প্রেমবশ শ্রকষেের 
প্রেমবশ্তঠতা বহু পরিমাণে অধিক আছে, কারণ, 
ভক্তের প্রেম যত গাঢ় হয়, যত তার মমত্ববুদ্ধি দৃঢ় 
হয়, শ্রীরুষ্ণের প্রেমবশ্তাও তীর নিকট তত নিবিড় 
হয়। এই কারণেই, শ্রীকৃষ্ণ ত্বয়ং বলেছেন আবেগ- 
ভরে, মর্মস্পর্শী ভাবে-_ 
“আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেইভাবে। 
তারে সে সে ভাবে ভজি এ মোর ম্বভাবে ॥ 
মোর পুত্র মোর সখা মোর প্রাণপতি। 
এই ভাবে করে যেই মোরে শুদ্ধভক্তি ॥ 
আপনাকে বড় মানে আমাকে সমহীন। 
সর্বতোভাবে হই আমি তাহার অধীন ॥, 
( চৈতন্যচরিতামত, ১।৪।১৮-২০ ) 
[ ক্রমশঃ ] 


কানপুরে শ্রীরামকৃষ্ণ 


০ 


[ 


কাশপুর বাগানবাড়ীতে শ্রীরামরুষ্ গুরুতর 
সীড়িত। দোতলার হলঘরে তিনি বাস করেন। 
শ্রমাতাঠাকুরাণী বলতেন, “ঘত বড় মহাপুরুষই 
হোক, দেহ ধারণ ক'রে এলে দেহের ভোগটি 
পবই নিতে হয়। তবে তফাত এই, সাধারণ 
লাক যায় কাদতে কাদতে, গুরা যান হেসে 
হসে** 1১ 

শ্রীরামকুষ্ণের দেবশরীরে ব্যাধির ফলে অশ্রতপূর্ব 
[কটি মহৎ ঘটন! সসম্পাদিত হল । «**“ঠাকুরের 
ঘবশরীরে এ প্রকার রোগের বাহিক বিকাশ 
চক্তদিগকে বিভিন্ন শ্রেণীবদ্ধ ও একত্র সম্মিলিত 
রিয়া কি এক অদৃষ্টপূর্ব প্রণয়বন্ধনে যে গ্রথিত 
চরিয়াছিল তাহ] বলিয়। বুঝাইবার নহে। অন্তরঙ্গ, 
হিরঙ্গ, সন্ন্যাসী, গৃহী, জানী, ভক্ত--এই সকল 
ভিন্ন শ্রেণীর বিকাশ ভক্তদিগের ভিতর এখানেই 
পট্টাকৃত হয়। আবার ইহারা সকলে যে এক 
রিবারের অন্তর্গত, এ ধারণার দৃঢ়ভিত্তি এখানেই 
তিষ্টিত হয়।'" দক্ষিণেশ্বরে যেরপ, এখানেও 
পইরূপ স্্রী-পুরুষের নিত্য জনতা হইত" 
ামাদের মনে হয় জগদস্বা এক অদৃষ্টপূর্ব মহছুদ্দেস্ঠ 
সাধিত করিবেন বলিয়াই ঠাকুরের দেবশরীরে 
াধির সঞ্চার করিয়াছিলেন । এখানে ঠাকুরের 
ত্য নূতন লীলা ও নৃতন নূতন ভক্তসকলের 
ঘাগম দেখিরা এবং ঠাকুরের সদানন্দমৃতি ও 


স্বামী প্রভানন্দ 


পর্ব 
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নিত্য অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশ দর্শন করিয়া অনেক 
পুরাতন ভক্তেরও মনে হইয়াছিল, ঠাকুর লোক- 
হিতের নিমিত্ত একটা রোগের ভান করিয়! 
রহিয়াছেন মাত্র--ইচ্ছামাত্রেই এ রোগ দুরীতৃত 
করিয়' পূর্বের ন্যায় স্থস্থ হইবেন ।৮২ 

এরূপ কোন অজ্ঞাতপায় উদ্দেশ্টুসাধনের জন্য 
শ্রীরামরু্ তার দুঃসহ রোগযস্ত্রণার মধ্যেও ভক্তদের 
বিশেষতঃ অস্তরঙ্গ ভক্তদেরকে শিবরাত্রি উপলক্ষ্য 
করে দুর্লভ এক অভিজ্ঞতা দান করেছিলেন। 
শ্রীমাতাঠকুরাণী বলতেন, প্যারা আপনার, তার! 
সব যুগে যুগে সঙ্গী। ঠাকুর বলতেন, “যারা! 
অন্তরঙ্গ তার! ব্যথার ব্যখী।” এই সব ছেলেদের 
দেখিয়ে বলতেন, 'এরা আমার স্থথে স্থথী, ছুঃখে 
দুঃখী, ব্যথার ব্যথী।” তিনি যখন আসেন, তখন 
সব হাজির ।”* 

অপরাহ্ুকাল। শুক্রবার, ৫ই মার্চ, ১৮৮৬। 
২২শে ফাল্গুন, অমাবন্তা তিথি। মাঠের উপর 
একটি মাছুর বিছিয়ে বসে আছেন নরেন্দ্রনাথ ও 
মাষ্টারমশাই । 

দীর্থকয়েকদিনের অনুপস্থিতির পর ভক্ত রাম 
দত্ত উপস্থিত হয়েছেন। 

গৃহী ও ত্যাগী ভক্তদের সাময়িক মন-কষাকষির 
ফলেই সম্ভবতঃ রামচজ্জর অভিমান করে অনেকদিন 
আসেন নি। আজ তাঁকে আসতে দেখে মাষ্টার- 


১ শ্রীত্রীমায়ের বথা, প্রথম ভাগ, ১০ম সং, পৃঃ ৯৬ 
২ স্বামী সারদানন্দ : প্রীত্রীরামরষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ, ১৩৮৩, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৭১-২ 
৩ শ্রীত্রীমায়ের কথা, দ্বিতীয় ভাগ, ৭ম সং, পৃঃ ৯৭ 


৬৫৮ 


মশাই বলেন নরেন্দ্রনাথকে £ এস, এঁকে £৩০০1%৩ 
করে আন। 

নরেজ্দ্নাথ : আপনিই আসবেন এখন । 

মাষ্টার রামবাঁবুকে স্বাগত জানিয়ে বলেন ঃ 
এসো না। 

রাষ দত্ত : যাও, যাও। 

পরবর্তী দৃশ্ঠপটে রামবাবু এগিয়ে বান বসত- 
বাড়ীর দোতলায় ঠাকুর শ্রীরামকষ্ের বাসগৃহের 
দিকে। খুবই সম্ভবতঃ এই দিনেরই ঘটনা । সেবক 
লাটু স্বতিচারণ করে বলেছেন : “রামবাবু একদিন 
কাশীপুরে ঠাকুরের কাছে যেতে চাইলেন। নিরঞ্জন- 
ভাই তাকে যেতে দিল না। তখন তিনি হামার 
হাতে কুছু মিষ্টি আর মাল! দিয়ে বললেন--“ওরে ! 
এগুলো! ওপর থেকে প্রসাদ করে এনে দে।” এমন 
করে বলতে শুনে হামার মনে বড় ছুঃখু হোলো। 
হামি ত নিরঞ্জনভাইকে বললুম-.ওনাকে 
উপরে যেতে দাও না, ভাই। আপনা আপনির 
মধ্যে এসব নিয়ম কি জারি করতে আছে? 
হামার কথ! নিরঞ্জনভাই তখন কানে তুললে না। 
হামনে তাই বললুম--শ্যামপুকুরে সেদিন 
দানাকালী বিনোদিনীকে সাহেব সাজিয়ে নিয়ে 
এসেছিলে, তুমি তাকে ছেড়ে দিতে পারলে আর 
আজ এনার মত লোককে ছাড়তে চাইছো না! 
নিরঞ্জনভায়ের তখন কি মনে হোলো রামবাবুকে 
বললে--“আপুনি উপরে যান।' সেদিন উপরে 
যেতে উনি (ঠাকুর) হামায় বললেন-_গ্াখ ! 
কারুর কথনও দোষ দেখবি নি, লোকের কেবল 
গু দেখবি। তীর কথা শুনে হামার বড় 
ছুঃখু হোলো, হামনে ফিন্‌ তার (নিরঞ্জন ) কাছে 
এনে বললুম--ভাই হামার মত মৃখ্যুর কথায় 
ছুঃখু করিস নি।+”৪ 

রাম দত্ত শ্রীরামরুষজের চরণবন্দনা করে আসন 


উদ্বোধন 
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গ্রহণ করেন। শ্রীরাম জিজাসা করেন :| 
[ এতদিন ] আসনি কেন ? 

রামচন্জ : ওসব কথা খার্ক--আপনি কেমন 
আছেন [ বলুন ]| মনে হয় নৃত্যগোপালের সঙ্গে 
পরামর্শ করে রামচন্দ্র এসেছিলেন, এবং তদন্যায়ী 
ব্যবহার করেছিলেন 

মাষ্টারমশাই ঘরে উপস্থিত। সাহেব ডাক্তার, 
মিঃ রে (86) কে আনার কথা হচ্ছিল। 


মাষ্ীর জিজ্ঞাসা করেন : ডাক্তার ঠাকুরকে 
ছোবেন ? 

্রীরামরুষ্ণ ; তা! [ ব্যখার জায়গায় ] মন! 
টিপলেই হলে।। 

রাখাল মাষ্টারকে বলেন ;$ তবে গুর মত 
আছে। 


কিছুক্ষণ পরে মাষ্টারমশাই যান নরেক্নাথের 
নিকট। বীরভক্ত গিরিশচন্ত্র সম্বন্ধে কথা ওঠে 
গিরিশচস্ত্রের নিকট থেকে শোনা একটি মনোজ | 
কাহিনীর উল্লেখ করেন মাষ্টারমশাই। একদিন 
সন্ধ্যার পর বাগানবাড়ীতে আমগাছের তলায় 
নরেন্দ্রনাথ ও গিরিশচন্দ্র ধ্যান করতে বসেছিলেন ?। 
মশার উৎপাতে গিরিশচন্দ্র মন স্থির করতে বর 
হন, মন চঞ্চল হয়ে ওঠে। গিরিশচন্দ্র বলেন । 
«আমি চোখ খুলিয়। এদিক ওদিক তাকাইতে 
লাগিলাম। নরেন্দ্রনাথ সম্মুখে পল্মাসনে বসিয়া 
আছে," অবশেষে গাত্র স্পর্শ করিয়। কিঞিং 
দোলাইলাম। কোনও সাড়া শব নাই। গায়ে 
কম্বলের মত মশ! বপিয়া আছে।'*'ঞএ আবার 
কি ব্যাপার! আমি ধরিয়া! উণ্টাইদা ফেলিয়া 
দিলাম। নরেন্দ্রনাথ পদ্মামনে যেমন আসীন 
ছিলেন তেমনই উদ্টাইয়া পড়িলেন। সং 
নাই ।...তারপর নরেন্রনাথ উঠিয়া হাস্য করিয়া 
আমাকে বলিলেন--দূর শালা, জি. সি., অও 


হারাজের স্্তিকথ।, ৩য় সং, পৃঃ ১৯৭-৮ 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


ভর খাস কেন 1** 

গিরিশচন্দ্র স্থদ্ধে নরেন্দ্রনাথের গভীর শ্রদ্ধা! । 
তীর উচু ধারণা । 

নরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্ত্রের “লক্ষণ বর্জন সম্বন্ধে 
বলেন। ১৮৮১ সালে ৩১শে ডিসেম্বর প্রতাপ 
জন্থরীর ন্যাশনাল থিয়েটারে প্রথম অভিনীত হয়। 
নয়টি দৃশ্তে গ্রথিত এক অস্কে সমাপ্ত এই নাটক। 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ড থেকে গৃহীত। 
প্রথম রজনীর অভিনয়ে গিরিশচন্ত্র “রামচন্দ্রের' 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। ভারতী পত্রিকা! 
সমালোচনা করে লেখে: প্রাম ও লক্ষণ--. 
হিংসা, ঘ্বণা, যশোলিগ্পা ব। ছুরাকাজ্ষার বলে বীর 
হেন, তাহার! প্রেমের বলে বীর। তাহাদের 
বীরত্ব সর্বোচ্চশ্রেণীর বীরত্ব। এই মহান্‌ ভাব 
এই সংক্ষেপ দৃশ্ঠকাব্যখানির মধ্যে নিহিত আছে ।” 
নরেন্্রনাথ বলেন যে গ্িরিপবাৰু যেন দেহবুদ্ধি 
ত্যাগ করে এই নাটক লিখেছিলেন । রামচন্দ্রের 
শেষোক্তি, রাখ মান, মান ক্রি দান,--/কে রে 
লক্ষণ ধরেছ ছাতা।,_-/হে পুরুষ, কার্ধ সাঙ্গ এতদিনে 
তব,/কার্ধ সাঙ্গ সরযু সলিলে নারায়ণ ! দেহত্যাগ 
করবেন সন্কল্প করে রামরূপী গিরিশ মাথা £ক্‌- 
' ছিলেন। 

এবার নরেকন্দ্রনাথ অঘোরপস্থী সাধনের কথা 
বলেন। যে শিব অনাঁসক্ত, ধার আচার-ব্যবহার 


সম্পূর্ণ লোকাচার-বহি্্ত, বিষ্ঠাচন্দন যিনি 


মহেন্রনাথ দত্ত £ 
সং, পৃঃ ৩ 


কানপুরে শ্রীরামকফ 


৬৫৪ 


সমজ্ঞান করেন, তার অপর নাম অঘোরনাথ। 
সাধক প্রথমে সন্্যাস নিয়ে অঘোরমক্ত্র গ্রহণ 
করেন । অঘোরীগণ কাপালিক নন। শিবের 
ম্যায় তার! শ্মশানচারী, ম্বতের মাংসভক্ষণেও তাদের 
অরুচি নাই। তারা উলঙ্গ থাকেন। তাদের 
সাধনপদ্ধতি খুবই প্রাচীন। নিবিকার ও নিথ্বণ্য 
হওয়াই তাদের ধর্মকর্মের মূল। 

নরেন্দ্রনাথ আরও বলেন £: আমাদের পরম- 
হংসদেব ভালবাসেন। তাই জি. সি.র আমাদের 
প্রতি ভালবাসা । গিরিশবাবুর যেন বালকের 
গ্বভাব। কয়টা গিরিশ ঘোষ এদের ভিতর পাওয়। 
যাবে ?1--এদের একজন বলে একটা পাপ কর, 
আরেকজন আরেকটা । 

গিরিশবাবু সেদিন (কুচুটেদের ) হিসাবের 
কথায় জলে উঠেছিলেন। 

অতঃপর নরেন্দ্রনাথ মাষ্টারমশায়ের সম্বন্ধে 
বলতে থাকেন। নরেন্দ্র তার অডিমত খোলাখুলি 
বলেন। তিনি মাষ্টারমশাইকে বলেন : দেখুন 
হয় অধোরপন্থী হয়ে সংসার করুন, নয়ত সব 
ত্যাগ করুন। 

মাষ্টারমশাই অন্তরে আলোচনা করেন : কেন 
মনে মনে ত্যাগ ? 

ঠাকুর শ্রীরামরু্জ তো! গৃহস্থদের মনে মনে 
ত্যাগ করার উপদেশ দিয়েছেন। 

[ ক্রমশঃ ] 


শ্রীমৎ বিবেকানন্দ হ্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী, ১ম খণ্ড, ৩য় 


বেদান্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস' ... 
স্বামী পুরাণানন্দ 


ভারতীয় সংস্কৃতির বা বেদান্তের বিমল ও 
পোষণাতক জ্ঞানালোকে মানবমনের অজ্ঞান- 
জনিত রাগছেষ, ঘ্বণাসংঘর্ষ প্রভৃতি তমোময় 
বিনাশাত্মক ভাবগুলির অবসান-কামনায় স্বামী 
বিবেকানন্দ ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেমময় জগৎপিতার 
ইচ্ছান্ চিকাগে! নগরে আয়োজিত ধর্নমহাসন্মেলনে 
যোগদান করিয়াছিলেন। প্রায় সাড়ে তিন বৎসর 
আমেরিকা ও ইউরোপে অত্যন্ত লোকপ্রিয়ভাবে 
বেদান্ত প্রচারাস্তে ১৮৯৭ থ্রীষ্টাব্বের জান্ুয়ারী 
মাসে ত্বামীজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। 
প্রথমে সিংহল ( অধুন1 শ্রীলংকা) এবং পরে 
দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন নগরীতে ব্যান্ুলভাবে 
প্রতীক্ষারত দেশবাসীকে দর্শনদান ও যথোপযুক্ত 
ভাষণ দ্বারা আপ্যায়িত করিয়া এ বংসর ৬ই 
ফেব্রুয়ারী তিনি মাদ্রাজ নগরে পদার্পণ করেন । 
৬ই হইতে ১৫ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত স্বামীজীর মাদ্রাজ- 
স্থিতি, সেখানকার অন্ুরাগীবৃন্দের নিকট নবরাত্বির 
মতই পৃত ও আনন্দময় অবসর বলিয়া মনে 
হইয়াছিল। 

মাদ্রাজে এবং অন্যত্রও ভারতবাঁসীর যথার্থ 
কল্যাণচিকীর্ষু শ্বামীজী স্গ্রপ্রায় দেশবাসীর উদ্দেশে 
একের পর এক যেসব ভাষণ দিয়াছিলেন, 
সেইগুলিকে জাগরণ-সঙ্গীত বলা যাইতে পারে। 
দীর্ঘকাল পরাধীন থাকিবার এবং নানা কুশিক্ষার 
ফলে আত্মবিশ্বাসহীন জাতির পক্ষে এ ভাষণগুলি 
স্বতসপ্তীবনীর মত কার্যকর হুইয়াছিল। মাদ্রাজ 
প্রদত্ত “ভারতের ভবিষ্যৎ, নামক ভাষণটিতে 
স্বামীজী বলেন-__-“আমার সন্কল্প এই : প্রথমতঃ 
আমাদের শাস্ত্রভাগ্ডারে সঞ্চিত, মঠ ও অরণ্যে 
প্তভাবে রক্ষিত, অতি অল্পলোকের দ্বার] অধিরূত 


ধর্মরত্বগুলিকে প্রকাশ্ডে বাহির করা, এ শান্তনিবদ্ধ 
তত্বগুলিকে- শুধু যাহাঁদের হাতে গুঞ্চভাবে 
রহিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতেই বাহির করিলে 
হইবে না, উহ] অপেক্ষাও দুর্ভেন্ভ পেটিকায় অর্থাৎ 
যে সংস্কৃত ভাষায় এ তবগুলি রক্ষিত, সেই 
সংস্কৃত শব্দের শত শত শতাব্দীর কঠিন আবরণ 
হইতে বাহির করিতে হইবে । এক কথায় 
আমি এঁ তনব্বগুলিকে সধসাধারণের বোধগম্য 
করিতে চাইঠ আমি চাই এ ভাবগুলি সর্ব- 
সাধারণের--প্রত্যেক ভারতবাসীর সম্পত্তি হউক; 
তা সে সংস্কৃত ভাষা জানুক বা না জানুক। 
এই সংস্কৃত ভাবার--আমাদের গৌরবের বস্ত এই 
সংস্কৃত ভাষার কাঠিন্যই এই-সকল ভাবপ্রচারের 
এক মহান অন্তরায়, আর যতদিন না! আমাদের 
সমগ্র জাতি উত্তমরূপে সংস্কৃত ভাষা শিথিতেছে, 
ততদিন এ অন্তরায় দুরীভূত হইবার নহে।**' 
সন্ধে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষাও চলিবে । কারণ 
সংস্কৃত শিক্ষায়, সংস্কৃত শব্দগুলির উচ্চারণমাত্রেই 
জাতির মধ্যে একটা গৌরব-_একটা শক্তির ভাব 
জাগিবে।, 

উল্লিখিত উদ্ধাতিতে ম্বামীজীর যে-অভিলাষ, 
যে-পরিকল্পনা অভিব্যক্ত, তাহার সার্থক রূপায়ণ 
বর্তমান ভারতবাসীর অবশ্তকর্তব্য। তবে 
আমরা উল্লেখ করিতে পারি যে, সন্ত তুলসীদাস 
তাহার হ্ৃদয়বল্পভ-_তাহার জীবনদেবতা শ্রীরাম- 
চন্দ্রের প্রেরণায় আজ হইতে অন্ততঃ সাড়ে 
তিনশত বৎসর পূর্বে নান! শাস্ত্রোক্ত তত্বগুলিকে 
সর্বসাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রচার করিয়া 
ছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে আমর] তাহার অমর- 
স্ষ্টি “বামচরিতমাঁনস+ অবলঘ্বনে এই বিষয়টি 


পৌঁব, ১৩৮৭ ] 


আলোচন। করিতে প্রয়াস পাইব। 
রাম-কথ! কীর্ভন শুরু করিবার পূর্বে তুলসীদাস 
'রামচরিতমানসে" যে পৃষ্ঠতৃমি রচনা করিয়াছেন, 
উদ্ধীতিসহ তাহার অনুসরণ করিয়া ক্রমে আমরা 
প্রবন্ধের প্রস্তাবিত বিষয়ে প্রবেশ করিব। 
উদ্ধতিগুলি শ্রসতীশচন্ত্র দাশগুপ্ত কর্তৃক সঙ্কলিত 
ও অনুদিত এবং খাদি প্রতিষ্ঠান, ১৫ কলেজ 
স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে 
প্রকাশিত 'রামচরিতমানসে'র দ্বিতীয় সংস্করণ 
হইতে গৃহীত । 
পরমরম্য গিরিবরু কৈলাম্ছ। 
সদ! জই! সিব উম! নিবান্থ ॥ (বালকাগ্ড, ১২৯) 
(রামচরিতমানসে তালব্য “শ' এর ব্যবহার 
প্রায় নাই) 
__অর্থাৎ, কৈলাল পর্বত পরম রমণীয়, যেখানে 
শিব উমার সহিত সর্বদা নিবাস করেন । 
তেহি গিরি পর বট বিটপ বিসালা। 
নিত নৃতন সুন্দর সব কাল! ॥ ( এ, ১৩০) 
_-সেই ( কৈলাস) পর্বতে চিরনবীন এবং সদাসুন্দর 
এক বিশাল বটবৃক্ষ আছে। 
বটবৃক্ষতলে ভগবস্তাবে বিভোর দেবাদিদেব 
মহাদেব ব্যাত্রচর্োপরি সমাসীন আছেন । তাহার 
চিত্র তুলসীদাস এই প্রকার আকিয়াছেন : 
জটামুকুট সথরসরিত সির লোচননলিন বিসাল। 
নীলকঠ লাবশ্যনিধি সোহ বালবিধু ভাল ॥ 
(এ, ১৩৯) 
_-ঠাহার মন্তকে জটার মুকুট ও গর্গা, নয়ন 
বিশাল কমলসদৃশ, ক নীল, তিনি সৌন্দধের 
আকর, তীহ।র ললাটে বালচন্দ্র শোভা 
পাইতেছে। 
বৈঠে লোহ কামরিপু কৈলে | 
ধরে সরীর শাস্তরস জৈসে ॥ 
পারবততী ভল অবসরু জানী। 
গঈ" সভ্ভু পই মাতু ভবানী ॥ ( এঁ, ১৩১) 


বেদাস্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস 


৬৯১ 


উপবিষ্ট মদনারি শিবের শোভা দেখিয়া মনে হয় 
যেন শাস্তরস শরীর ধারণ করিয়া বসিয়া আছে। 
জগন্মাতা পার্বতী স্বঅবসর বুঝিয়া শিবের নিকট 
গমন করিলেন । 

অর্ধীঙ্গিনী পার্বতীকে দেখিয়া শিব সাদরে 
তাহাকে বামাঙ্কে আসন প্রদান করিলেন। এ 
অবস্থায় পার্বতী সশ্রদ্ধভাবে শিবের নিকট আপনার 
মনোবাঞ্থ। নিবেদন করিলেন__ 

জে” মোপর প্রসন্ন স্থখরাসী । 

জানিয় সত্য মোহি নিজ দাসী ॥ 

তৌ প্রতু হবু মোর অজ্ঞান! । 

কহি রঘুনাথ কথা বিধি নাঁনা ॥ (এ, ১৩২) 
--হে আনন্বময়, যদি আপনি আমার উপর প্রসন্ন 
থাকেন, আমাকে যদি সত্যই আপনার দাসী মনে 
করেন, তবে, হে প্রত, রাম-কথা বলিয়া আমার 
অজ্ঞান দূর করুন। 

প্রত জে মুনি পরমারথবার্দী | 

কহহি' রাম কহ ব্রহ্ম অনাদী ॥ 

সেষ সারদ] বেদ পুরানা । 

সকল করহি বধুপতি গুন গান ॥ (এ, ১৩২ ) 
_ পরমার্থদর্শী মুনিগণ শ্রীরামচন্ত্রকে অনা ব্রদ্ধ 
বলিয়৷ থাকেন। খেষনাগ, সরস্বতী, বেদ ও পুরাণ 
প্রভৃতি সকলেই রঘুপতির গুণগান করেন। 

তুম্হ পুনি রাম রাম দিন রাতী। 

সাদর জপহু অনঙ্গঅরাতী ॥ 

রামু সো অবধ নৃপতি হত সোষঈী। 

কী অজ অগ্তন অলখগতি কোঈ ॥ (এ, ১৩২) 
_-হে কামারি, আপনিও দেখি দিবানিশি সাদরে 
রামনাম জপ করেন । কিন্তু রাম কে? অযোধ্যার 
রাজপুত্রহই কি রাম, না জন্মপহিত, নিণ্ণ ও মন- 
বুদ্ধির অগোচর কাহাকেও এ নামে লক্ষ্য করা 
হইয়া থাকে ? 

জেশী নৃপতনয় তো ত্রদ্ কিমি 

নারিবিরহ মতি ভোনি। 


৬৬২ 


দেখি চরিত মহিম! স্থনত 
ভ্রমতি বুদ্ধি অতি মোরি ॥ (এ, ১৩২) 
--যর্দি তিনি রাজপুত্র হন, তবে ব্র্ম কি করিয়া 
হন? স্ত্রীবিরহে তো! তাহার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল । 
শীরামচন্দ্রের চরিত্র ও মহিম! দেখিয়! শুনিয়া 
আমার বুদ্ধি অত্যন্ত সংশয়াকুল হইয়াছে । 
জে অনীহ ব্যাপক বিহু কোউ। 
কহহু বুঝাই নাথ মোহি সোউ ॥ 
অজ্ঞ জানি রিস উর জনি ধরহু। 
জেহি বিধি মোহ মিটই সোই করহু ॥ 
(এ, ১৩৩) 
_ন্যদি ইচ্ছারহিত সর্বব্যাপী অপর কোন ব্রহ্ধ 
থাকেন, তবে হে নাথ, তাহ আমায় বুঝাইয়া 
বলুন। অজ্ঞ জানিয়া আমার উপর রুষ্ট হইবেন 
না--যাহাতে আমার মোহ মিটিয়া যায়, দয়) 
করিয়া তাহাই করুন। 
তুম্‌হ ত্রিতুবনগুরু বেদ বখানা। 
আন জীব পারবর ক। জান! ॥ 
প্রন উম1 কে সহজ স্ৃহাঈ। 
ছলবিহীন সনি সিবমন ভাঙঈ ॥ (এ, ১৩৫) 
_ শ্রুতি বলেন, আপনি ত্রিভুবনের গুরু, মূর্খ জীব 
আপনার মহিম! কি জানে? উমার সরল, সুন্দর 
ও ছলহীন প্রশ্নে শিব প্রসন্ন হইলেন। 
হরহিয় রামচরিত সব আয়ে। 
প্রেম পুলক লোচন জল ছায়ে ॥ 
শ্রীরঘুনাথ রূপ উর আব । 
পরমানন্দ অমিত হথথ পাবা ॥ (এ, ১৩৫) 
--( উমার প্রশ্নে) সমগ্র রামচরিক্র মহাদেবের 
স্বতিপথে উদ্দিত হওয়ায় তাহার শরীরে প্রেমজনিত 
রোমাঞ্চ এবং নয়ন অশ্রুসিক্ত হইল। হ্বদয়ে 
শ্রীরঘুনাখের আনন্দময় মুত্তির আবির্ভাবে তিনি 
অপরিমিত সুখ পাইলেন । 
মগন ধ্যানরস দণ্ড জুগ 
পনি মন বাহের কীন্হ। 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--১২শ সংখ্যা 


রঘুপতি চরিত মহেস তব 
হরধিত বরনই লীন্হ ॥ ( এ, ১৩৫. 
_শ্রীরামচন্দজ্রের ধ্যানজনিত রসাম্বাদনে মহেশ্বং 
ছুই দণ্ড মঞ্ রহিলেন, পরে মনকে রাম-ধ্যান হইতে 
বিরত করিয়া প্রসন্নচিতে রামচরিত কীর্তন প্রবুত 
হইলেন। 
প্রিয়তম! অধধঙ্গিনী উমার সরল ও কল্যাণকর 
প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামচন্দ্রের ম্বরূপ-কীর্তনে প্রবৃত্ত 
মহাদেবের মুখ দিয়! এইবার তুলসীদাস-_অন্তত: 
হিন্দীভাষী নিরক্ষর সাধারণ মানুষেরও বোধগম্য- 
রূপে--বেদীন্তের বহুশ্রত তত্বামৃত পরিবেশন শুর 
করিতেছেন £ 
ঝুঠেউ সত্য জাহি বিন্ন জানে । 
জিমি ভুজঙ্গ বিশু রজু পহিচানে ॥ 
জেহি জানে জগ জাই হেরাঈ। 
জাগে জথা সপনভ্রম জাঈ ॥ ( এ, ১৩৬) 
_-রজ্ছু জ্ঞানের অভাবে যেমন রজ্ছুতে সপ্পভ্রম হয় 
তেমনি ধাহাকে না জানিলে মিথ্যা, সত্য বলিয় 
মনে হয় এবং জাগিয়৷ উঠিলে দৃষ্ট স্বপ্ন যেমন মিথ্য 
বলিয়া বোধ হয়, তেমনি ধাহাকে জানিলে 
জগতের সত্যত্ববুদ্ধি দুর হয়_-তিনিই রাম 
তুলসীদাস এখানে অগ্বৈতবেদাস্তের তব 
পরিবেশন করিয়াছেন এবং এ তত্ব তাহার লেখনী. 
মুখে বড়ই উপভোগ্য, বড়ই সারল্য-সৌন্দ্যমণ্ডিত 
হইয়া উঠিম্বাছে। 
অদ্বৈতবেদান্তমতে ব্রদ্ষই একমাত্র সত্যবপ্ত। 
দ্ধ ত্রিবিধপরিচ্ছেদশূন্য । কাল-কত, দেশ-কৃত ও 
বস্ত-কত পরিচ্ছেদ তাহাতে নাই। ভূত, ভবিষ্যৎ 
ও বর্তমান কোন কালেই তাহার সতার অভাব হয় 
না। তদ্রপ দেশের দ্বার। বা কোনও বস্তুর ছারা 
তিনি পরিচ্ছিন্ন নন। দৃশ্ঠমান জগৎ সেই এক- 
মেবাদিতীয়ং ব্রহ্মবস্তরই বিবর্ত। আমাদের মনে 
অজ্ঞান আছে বলিয়াই ব্রচ্ষধে আমরা জগদ্বুদি 
করিতেছি । শংকরাচাধ তাহার বিখ্যাত গ্রন্থ 


পৌব, ১৩৮৭ ] 


'বিবেকচুড়ামণিতে বলিয়াছেন-_ 
অতন্মি-স্তবদ্ধিঃ প্রভবতি বিশৃঢস্ত তমস! 
বিবেকাভাবাদ্‌ বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জ.ধিষণ1। 
(১৩৮) 
_-অজ্ঞানান্বকারে আচ্ছন্নদৃ্টি ব্যক্তিরই “যাহা 
যাহা! নয় তাহাকে তাহা” বলিয়া ভ্রম হয়? 
বিবেকের অভাবেই রজ্জ,তে সর্পভ্রম হয় । 
আবার জ্ঞানোদয়ে, অজ্ঞান এবং তঙ্জনিত 
অ্রমাপনয়নের কথাও আচার্য শংকর উক্ত গ্রস্থেই 
সুন্দরভাবে বলিয়াছেন-_- 
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্ব সহমূলং বিনশ্ঠাতি। 
(১৯৯) 
_জাীগিয়া উঠিলে স্বপ্র যেমন মিলাইয়া যায়, ব্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎকার হইলেও তদ্রপ অজ্ঞান বা অবিগ্যাবূ্প 
মূলসহ সমগ্র জগৎ অপস্থত হয়। 
কিন্তু ভ্রমের কারণ এই অজ্ঞান বা অবিষ্ঠা 
অজ্ঞানাচ্ছন্ন ব্যক্তিরই দৃর্টি আবৃত করে, ব্রদ্ধকে 
প্রকৃতপক্ষে আবৃত করিতে পারে নাঁ। এই প্রসঙ্গে 
শ্রীরামকষ্*দেবের উপদেশ ম্মরণীয় : বিষধর সর্পের 
ভয়ংকর বিষে সর্পের নিজের কোন হানি হয় না, 
কিন্তু সর্পদষ্ট হইলে আমাদের প্রাণসংশয় হয়। 
তুলসীদাস বিশ্বাস করেন, শ্রীভগবান সংসারস্থিতি 
ও মানবকল্যাশেচ্ছায় হ্্মাম্ীবলম্বনে নরদেহে 
অবতীর্ণ হইলেও কখনও মোহগ্রস্ত হন না। তাই 
পার্বতীর উল্লিখিত আশঙ্কার--স্বীবিরহে তো 
শ্রীরামচন্ত্রের বুদ্ধিত্রংশ হইয়াছিল, অতএব তাহাকে 
কেমন করিয়া ব্রক্ম বলিয়া শ্বীকার করি”--উত্তরে 
শিবের মুখ দিয়া তিনি বলিতেছেন : 
নিজ ভ্রম নহি” সমুঝহি' অজ্ঞানী। 
প্রভূ পর মোহ ধরহি" জড় প্রাণী | 
জথ! গগন ঘনপটল নিহারী। 
বাঁপেউ ভাঙ্ কহহি' কুবিচারী ॥ 
(এ, ১৪১) 
_-অজ্ঞানী মানুষ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে না 


ব্দোস্তপ্রচারে 'রামচরিতমানস' 


ভগ ৩ 


বরং ভাবে শ্রীভগবান মোহগ্রন্ত হইয়াছেন। 
যেমন আকাশে মেঘসমূহ দেখিয়। অবুঝ ব্যক্তি মনে 
করে মেঘ সূর্যকে আবৃত করিয়াছে 
অদ্বৈতবেদান্তমতে অজ্ঞানের দুইটি শক্তি__ 
আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি। আবরণশক্তি সম্বন্ধে 
বিখ্যাত গ্রন্থ “বেধান্তসার” বলেন : “আবরণশক্তিঃ 
তাবৎ অল্পঃ অপি মেঘঃ অনেকযোজনায়তম্‌ 
আদিত্যমগ্ডলম্‌ অবলোকফিতৃ-নয়নপথপিধায়কতয়। 
যথা আচ্ছাদয়তি ইব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নম 
অপি. আত্মানম্‌ অপারচ্ছিন্নম্‌ অসংসারিপম্‌ অব- 
লোকধিতৃ-বুদ্ধি-পিধায়কতয়৷ আচ্ছাদধতি ইব 
তাদৃশং সামথ্যম।” অর্থাৎ, যেমপ অল্প মেঘ দর্শক- 
দৃষ্টি আচ্ছাদন দারা অনেক যোজনবিস্তৃত আদিত্য- 
মগডলকেই যেন আচ্ছাধিত করে, তন্রপ পরিচ্ছিন্ন 
বা সীমিত অজ্ঞান অজ্ঞপুরুষের দৃষ্টি আচ্ছাদিত 
কাঁরয়া অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকেই যেন 
আবৃত করে-_অজ্ঞানের এতাদৃশ সামর্থ্যকেই 
আবরণশক্তি বলা হয়। 
অদ্বৈতবেদাস্ত আরও বলেন যে, ব্রদ্দের শ্তি 
মানা বা অবিষ্া অনাদি ওত্রগুণাত্মিক! । মায়ার 
পারমাধিক সত্তা নাই--ব্রদ্মের সন্তাতেই মায়ার 
এবং মায়ার কাধ জগতের সত্তা । আচার্ধ শংকর 
“বিবেকচুড়ামণি'তে বলিয়াছেন : 
অব্যক্তনাম্ী পরমেশশক্তি- 
রনাগ্বিগ্ভ| ত্রিগুণাত্মিক। পরা । 
কারধানুমেয়া স্থধিয্নৈব মায়া 
যয়া জগৎ সবমিদং প্রস্থয়তে ॥ (১০৮) 
অর্থাৎ কারণম্বরপ! ব্রিগুণাত্মিকা অনাদি অবিদ্যা 
বা মায়াই পরমেশ্বরের শক্তি । ইহাকে অব্যক্তও 
বল। হয়। জগদ্রূপ কাবদর্শনে তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন 
ব্যক্তি হবার! মায়া অনুমিত হয়, যাহা দ্বারা এই 
দৃশ্যমান্‌ জগৎ উৎপন্ন হয়। 
মায়! এবং মায়ার কার্য জগতের মিথ্যাত্ব বিষয়ে 


২করাচার্ধ “বিবেকচুড়ামণি*তে বলিয়াছেন ; 


৮০৯০ 


মায় মায়াকাধং সর্বং মহদাদিদে হপর্যস্তম্‌। 
অসদি্মনাত্মতত্বং বিদ্ধি ত্বং মকুমরীচিকাকল্পম্‌ ॥ 
(১২৩) 
অর্থাৎ, মায়! এবং মহৎ-তব হইতে স্থুলদেহ পর্যন্ত 
মায়ার সকল কার্যই অসৎ (মিথ্যা )। অনাত্মবস্তকে 
তুমি মরুভূমিতে জলত্রমের হ্যায় মিথ্যা বলিয় জান। 
অবৈতবেদাস্তের এই তন্বকে তুলসীদাস 
এইভাবে উপস্থাপিত করিয়াছেন £ 
জগত প্রকান্ত প্রকাসক রামু। 
মায়াধীস জ্ঞান গুণ ধামূ॥ 
জান্ত সত্যতা তেঁ জড় মায়! । 
ভাস সত্য ইব মোহ্সহায়৷ ॥ 
( বালকাণ্ড, ১৪১) 
--জগৎ প্রকাশ্য অর্থাৎ দৃশ্য এবং বাম জগতের 
প্রকাশক। তিনি মায়াধীশ এবং জ্ঞান ও গুণের 
আধার। জড় মায় তাহারই সততায় মোহের 
সাহায্যে সত্যবৎ প্রতীত হইতেছে । অর্থাৎ, 
মায়া এবং মায়ার কার জগতের পাররমাধিক সত্তা 
নাই, তুলসীদাস ইহাই বলিতেছেন। 
যাহার উপর কিছু আরোপিত হয় তাহাকে 
অধিষ্ঠটান এবং যাহা আরোপিত হয় তাহাকে 
অধ্যঘ্ত বলে। ত্রহ্ষরূপ অধিষ্ঠটানই সত্য অর্থাৎ 
পারমাধিক--জগৎ তাহাতে আরোপিত, অধ্যস্ত 
মাত্র। যাহা কোন অধিষ্ঠানের উপর আরোপিত 
হয়, তাহার প্রতীতি হইলেও তাহ! সত্য নয়। 
এই তত্ব তুলসীদাস বেদাস্তদর্শনে বন্থ-উক্ত দৃষ্টাস্ত- 
সহাষে এইপ্রকার বলিয়াছেন : 
রজত সীপ মু" ভাস জিমি 
জথা ভান্গু কর বারি । 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ---১২শ সংখ্যা 


জরপি মৃষ! তিন" কাল সোই 
ভ্রম ন সকই কোও টারি ॥ ( এঁ, ১৪১) 
াস্তক্তিতে ( ঝিহ্ুক ) রজতের প্রতীতি হইলেও 
অথব৷ স্র্ণকিরণে জলের প্রতীতি হইলেও--উহারা 
তিনকালেই মিথ্যা । কিন্তু তথাপি এই ভ্রম কেহ 
দুর করিতে পারে না। 
তুলসীদাস আরও বলিতেছেন : 
এহি বিধি জগ হরি আশ্রিত রহঈ। 
জদপি অসত্য দেত দুখ অহঈ ॥ 
জো” সপননে সির কাটই কোঈ। 
বি্থ জাগে ন দুরি ছুখ হোঈ | (এ, ১৪২) 
--এইভাবেই (অর্থাৎ উল্লিখিত শুক্তিরজতাদি 
ৃষ্টাস্তের মত) শ্রীহরির আশ্রিত থাকিয়া জগত, 
মিথ্যা হইলেও ( জীবের ) দুঃখের কারণ হয়। 
যেমন স্বপ্নে মাথা কাটা গেলে, জাগিয়! না উঠা 
পর্যন্ত সেই (মাথাকাটার ) ছুঃখ দুর হয় না। 
ভগবত্ক্পাতেই এই সর্জন-অন্ুভূত ভ্রমের 
অপনয়ন সম্ভব বেদাস্তান্মোদিত এই তত্ব 
তুলসীদাস শিবমুখে যাহ! বলিয়াছেন, তাহার 


উল্লেখ করিয়া আমর1 আলোচ্য প্রসঙ্গের উপসংহার 
করিতে পারি : 


জান্ কুপা অস ভ্রম মিটি জাঈ। 
গিরিজা সোই কপালু রঘুরাঈ ॥ 
আদি অস্ত কোউ জাস্থ ন পাবা।”"" 
(এ, ১৪২) 
__হে গিরিজে, হীহার কৃপায় এই ভ্রম মিটিয়া 
যাঁর, তিনিই দরালু শ্রীরাম। কেহ তীহার আদি 
অস্ত পায় ন।। 
[ ক্রমশঃ ] 


শ্রীশ্লীরামকৃষ্ণ 


শ্রীফবকুমার মুখোপাধ্যায় 
তুমি কি সন্ন্যাসী- প্রভু, তুমি জ্ঞানী, তুমি প্রেমী 
শুধুই বৈরাগী ? পরম তাপস তুমি 
সংসারের শ্ীতি অনুরাগ পরিগ্রহহীন কঠোর সন্ন্যাসী 
কিছু কি স্পর্শে না তোমা ? বিবাগী বাউল । 
সম্ন্যাসীর বিশীর্ণ বন্ধল, পুর্ণরূপে বহুরূপে কর লীল৷ 
পারে না ধরিতে তোমা । তুমি সেই অখণ্ড একক 
বৈরাগ/, আসক্তি তথা গ্রহণ বর্জন ভাবাতীত বূপাতীত 
সমভাবে অর্থহীন তোম। কাছে । সর্বভাব-সর্বরূপময় । 
তবু অহরহ ত্যাগ, ভোগ, সন্ন্যাস, সংসার 
ধরিত্রীর প্রতি প্রাস্ত হ'তে এ সবের পারে তুমি । 
সংসার-বিরাগী কত ধনীর ছুলাল তবু তারই মাঝে অনুক্ষণ 
তব আকর্ষণে, একমাত্র তুমি উন্ভাসিত ! 
তোমারে সঈপিয়! মন প্রাণ সন্ন্যাসী সংসারী পুজে সমান শ্রদ্ধায় 
দণ্ডকমণ্ডলু হাতে তোমার চিন্ময় রূপ 
গুহ ছাড়ে কেন? একই মন্ত্রে। 
সন্ন্যাসী ধেয়ানে ধরে গৃহীর চরণ 
এও কি সম্ভব ? পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার তুমি রামকৃষ্ 
জানি জানি তুমি পূর্ণ এক। নরাকারে নিরাকার । 
তোমারি সত্তীয় খণ্ডরূপে ষেবা ভাবে 
প্রেম ও বৈরাগ্য তথা গাহ্‌স্থ্য, সন্যাস তোমার বিরাট সস্তা, 
একন্ুত্রে ভিন্ন মণিরূপে সে তোমারে পারেনি জানিতে । 
গাথ। আছে। 
যে যেমন ভাবে দেখে মোর কাছে-_তুমি পিতা 
সে তেমন পায় পরিচয়। মাতা মোর_ বাণীরূপ। সরম্বতী 
ভিন্নভাবে ভিন্নজনে পরমা প্রকৃতি 
ভিন্নরূপে প্রকাশে তোমারে । জগন্মাতা শ্রীসারদামণি। 





রামমোহনের ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক ও লেখক 
ডক্র উজ্জলকুমার মজুমদার* 


পাণ্ডিত্য ও মানসিক প্রসার--এই ছুটি গুণ 
মানুষের মধ্যে সব সময় সহাবস্থান করে না। 
মানসিক প্রসার না থাকলে পাগ্ডিত্য সময়ের 
গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, ভবিষ্বৎ প্রজন্মের কাছে 
তা মূল্যহীন হয়ে পড়ে । রামমোহন যে “চিস্তা- 
শায়ক' তার কারণ তার পাগ্িত্য দেশের ধর্ম, 
সমাজ ও রাষ্ট্রের, ভাষা ও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ দিক্‌- 
নির্ণয়ে সাহায্য করেছে । রামমোহন সমস্ত রকম 
মতামত ও আলোচনার জন্তে যে চারটি পথ 
নিয়েছিলেন ( বিদ্যালয়স্থাপন, সভাসমিতি ডাকা, 
কথোপকথন ও আলোচনা এবং বই ও পত্রিকা 
প্রকাশ ) তার মধ্যে সংবাদপত্রপ্রকাশ ছিল জনমত 
গঠনের অন্যতম উপায়। বামযোহনের বয়স 
যখন সাত-আট বছর সেই সময় ১৭৮, খ্রষ্টাব্ধে 
যে সংবাদপত্র ভারতে প্রথম বেরোয় তা ওয়ারেন 
হেস্টিংসের মামলার জোরে বন্ধ হয়ে যায় দশ- 
মাসের মধ্যেই। তারপর ১৭৯১ সালে উইলিয়াম 
ডুক্ান (194206) নামে এক সাংবাদিকের 
361881 $০01081-এ আপত্তিকর অনুচ্ছেদ লেখার 
জন্যে প্রথমে জেল হয় ও পরে তাঁকে ইউরোপে 
পাঠিরে দেওয়া হয়। “এশিয়াটিক মিরর+-এর সম্পাদক 
ডঃ ব্রাইম বার বার সেন্সরের বিরুদ্ধে প্রতিবেদন 
পাঠান। ১৮২৩-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি ক্যালকাটা 
জার্নালের জেম্দ্‌ বাকিংহামের লাইসেন্স কেড়ে 
নেওয়া হয় এবং তাকে ছুমাসের মধ্যে ভারত- 
ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। কাজেই রামমোহনের 


সমকালেই সাংবাদিকতার ওপর শাসক-গোষীর 
কড়া নজর পড়তে থাকে । 

ব্রিটিশ শাসনের তৎকালীন অবস্থা! ও ভবিস্তুৎ 
প্রবণতার কথ! ভেবে রামমোহন শাসক ও 
শাসিতের সম্পর্কে সচেতনতা আর সতর্কতা 
আনবার জন্তেই সংবাদপত্র প্রকাশে মন দেন। 
পত্রিকাগুলির নাম 'ব্রাঙ্মণিক্যাল ম্যাগাজিন'- 
ব্রাহ্মণ সেবধি ( ১৮২১ সেপ্টেম্বর ), সংবাদ কৌমুদী 
(১৮২১ ডিসেম্বর ) এবং মিরাৎউল-আখবার 
(১৮২২ এপ্রিল), প্রথমটি ইংরেজী, দ্বিতীয়টি 
বাংলা এবং শেষেরটি ফারসী ভাষায় প্রকাশিত 
হয়। সম্পূর্ণভাবে দেশয় লোকের স্থাপিত ও 
দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা হিসেবে সংবাদ 
কৌমুীই প্রথম। উদ্দে্ঠ ছিল জনকল্যাণ । 
শুধু রাজনৈতিক বিষয় নয়, এঁতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক, 
সাহিত্যিক_-সব রকম বিষয়েই তার সংবাদপত্রে 
আলোচন। থাকতো | কিন্ত রামমোহন জানতেন, 
শিক্ষিত ভারতবাসীকে এখন থেকে ইংরেজ- 
শাসকদের বিরুদ্ধে আপোষহীন শাসনতান্ত্রিক 
গ্রাম করে যেতে হবে। বাকিংহামের ভারত- 
ত্যাগের পনের দিনের মধ্যে সরকারের মুখ্যসচিব 
সরকারী গেজেটে সংবাদপঞ্জ বিষয়ক আইনের 
একটি খসড়া প্রকাশ করলেন । তাতে সংবাদপত্রের 
জন্যে লাইসেন্স নেবার কথা বল হলো । আইনটি 
তখন সুপ্রিম কোর্টের অনুমোদনের অপেক্ষায়। 
এই আইনের বিরুদ্ধে যে শাসনতাঙ্জ্রিক সংগ্রাম 


* কলকাতা বিশ্ববিস্ভালয়ের বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিভাগের রীডার। «বাংল! কাব্যে পাশ্চাত্য প্রভাব” 
'রবীন্র-অদ্বেষ।" “রবীন প্রতি গ্রস্থের লেখক । বিশিষ্ট প্রবন্কার ও সমালোচক । বর্তমান লেখাটি কলকাত৷ 
বিশ্ববিদ্তালগের “রামমোহন ফাউগ্ডেশন বন্তৃতাঙালা'র গ্রথম বন্তৃত1। 


পোষ, ১৩৮৭ ] 


শুরু হয় ( রমেশচন্দ্র দত্বের মতে এই আবেদনই 
0115110061012] 2810801017-এর বা শাঁসন- 
তান্ত্রিক আন্দোলনের স্থচনা করে) তাতে দেখা 
যায় ছজন দেশপ্রেমিক বাঙালী সই করে কর্তৃপক্ষের 
কাছে একটি দাবি পেশ করেন। হ্থাক্ষরকারীরা 
হলেন চক্জকুমার ঘোষ, ছ্বারকানাথ ঠাকুর, 
রামমোহন রায়, হরচন্্র ঘোষ, গৌরীচরণ বন্দ্যো- 
পাধ্যায় এবং প্রসন্নকুমার ঠাকুর। যাই হোক, 
দাবিটি শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে এবং রাজার 
কাছে অগ্রাহু হয়ে ফিরে আসে । এই দাবিটি 
রামমোহনের পুত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, রামমোহনেরই 
খসড়া করা এবং দাবির মধ্যে প্রথম প্রস্তাব ছিল, 
ংবাদপত্রের অভাবে ব্রিটিশ শাসন এবং আইনে 
অভিজ্ঞ যে নেটিভ সম্প্রদায় তারা দেশীয় অন্য 
লোকেদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের ভালে দ্িক- 
গুলে। বুঝিয়ে বলবার উপায় খুঁজে পাবে না। 
এবং সরকার পক্ষে যে সমস্ত দোষ-ক্রটি হবে সে 
সব সম্পর্কে দেশীয় মানুষের অভিযোগ রাজা ব1 
কাউনসিলের কাছেও পৌছাবে না । সরকারের 
উচিত সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থার খাতিরে সংবাদপত্রের 
প্রয়োজনীয় ম্বাধীনতাটুকু দিয়ে দোষ-ক্রটি সম্পর্কে 
সচেতন হওয়া। কাজেই মূল কথা হলো।, 
সংবাদপত্রের কঠরোধ করা চলবে না। এই 
প্রসঙ্গে মনে পড়বে, প্রা একশো বছর বাদে 
১৯১৯ সালে রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জাবের পুলিশী তাণ্ডবের 
বিরুদ্ধে লর্ড চেম্স্ফোর্ডকে যে কঠরোধ বা 
82060 5110100+-এর কথা বলেছিলেন সেই 
ক্রোধের আশঙ্কাই রামমোহন করেছিলেন ওই 
দাবিতে, যাতে রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকা- 
নাথেরও স্বাক্ষর ছিল। রামমোহনের দ্বিতীয় 
প্রস্তাব ছিল, শাসনধ্যবস্থা সম্পর্কে বিশেষভাবে 
থোজখবর নেবার জন্তে মাঝে মাঝে কমিশন 
নিধুক্ত করা । অবশ্য তার মতে এই শ্রমসাধ্য 
কাজটির চেয়ে স্বাধীন সংবাদপত্রই সহজে দেশীয় 


রামমোহনের ব্যক্তিত্ব £ 


সাংবাদিক ও লেখক ৬৬৭ 


শাসন-ব্যবস্থার গুণাগুণ ফুটিয়ে তুলতে পারে। 
ক্প্রম কোর্ট এই দাবি অগ্রাস্থ করলে রাজার 
কাছে আবেদন পাঠান । তাতে রামমোহন চেয়ে- 
ছিলেন কোনো আইন পাশ করার আগে দেশের 
শীস্থানীয় ব্যক্তিদের মতামত নেওয়া হোক। 
প্রচলিত আইনে আভ্যন্তরীণ পাজকর্মচারীরা তখন 
নতুন আইন প্রণরনের স্থপারিশ করতে পারতেন। 
এই স্ুপারিশগুলি সপারিষদ বড়লাট বিবেচন। 
করতেন এবং তীরা অন্থমোদন করলে সেইভাবে 
আইন পাশ হতো। রামমোহন বললেন, শুধু রাজ- 
কর্মচারীরা! নয়, সমাজের ধাএক্তিসম্পন্ন ও বিত্তশালী 
ব্যক্তিদেরও এ বিষয়ে মতামত দেবার অধিকার 
দেওয়া হোক। আরও বিশদ ব্যাখ্যার মধ্যে না 
গিয়ে শুধু এইটুকু বলতে পারি, রামযোহণ মনে 
করতেন, আইনের সঙ্গে শুধু ভূম্ামী, ব্যবসায়ী ও 
রাজকর্মচারীদের স্বার্থ ই বিজড়িত । অতি সাধারণ 
ব্যক্তির জীবনের সঙ্গেও যে আইনের সম্পর্ক আছে 
এবং প্রত্ঃক বয়স্ক ও স্স্থ ব্যক্তির যে আইন 
প্রণয়নে অংশ নেবার অধিকার থাকা উচিত এ 
ধারণা তখনো পর্যন্ত পৃথিবীর কোণ রাষ্ট্রেই গৃহীত 
হয় নি। বেস্থামের মতো কেউ কেউ সাধারণের 
ভোটাধিকারের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাদের 
আদর্শকে ইউটোপিয়াণ বলা হতো । রামমোহন 
এই ইউটোপিয়ান আদর্শে বিশ্বাস করতেন না এবং 
সেইজন্যে তখনকার অবস্থায় পূর্ণ গণতন্ত্রের কথা 
ভাবতেও পারতেন না। সাধারণ ভারতবাসীর 
শিক্ষার মান সম্পর্কে ঠিনি পূর্ণমাত্রার় সচেতন 


ছিলেন। কোন দেশের বিত্তশালী বুদ্ধিমান 
অভিজাত সম্পরধাই প্রত্াবিত আইনের 


সমালোচনা করতে পারবেন এই কথা বলে 
রামমোহন অভিজাততত্ত্রেদ প্রতি পক্ষপাতিত্ব 
দেখিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর দেশপ্রেম ছিল তার 
এবং জনমতের অভাব সম্পর্কে যথেষ্ট সঙ্জান ছিলেন। 
তখনকার কালে আইনসভার দাবি করা তার কাছে 


৬৬৮ 


অর্থহীন মনে হয়েছিল । কিন্ত রামমোহন এটুকু 
বুঝেছিলেশ যে সংবাদপত্রের মাধ্যমে আলোচনার 
ত্বাধীনতা দিলে সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে 
ভয়ের কোন কারণ নেই। বোর্ড অব ডিরেক্টররা 
ভেবেছিলেন কাগজে শাসনব্যবস্থার সমালোচন! 
হলে জনসাধারণের আস্থা! হারাবার আশঙ্কা। 
তারা আরও বলেছিলেন, সংবাদপত্র জণশিক্ষার 
উপযুক্ত বাহনই নয়। প্রেসরেগুলেশন কার্যকর হলে 
(১৮২৩) রামমোহন বুঝিয়েছিলেন স্থানীয় ভাবায় 
যে চারটি সংবাদপত্র আছে তার সবকটিতেই 
প্রয়োজনীয় বিষয়ের খোলাখুলি আলোচন। থাকায় 
ইতিমধ্যে কিছুট। স্বাস্থ্যকর জনমত গঠিত হয়েছে 
এবং দেশের সাধারণ অবস্থার কিছু উন্নতি হয়েছে। 
উদ্দেশ্ত সাধু হলে কোনে! সপ্কারই সংবাদপত্রের 
সমালোচনাকে ভয় পায় না। রামমোহনের এই 
বক্তব্য তার মৃত্যুর প্রায় দেড়শো বছর পরেও 
ঘটনাচক্রে আমাদের বিবেকে হানা দিয়েছে 
বার বার-- যাই হোক, আগেই বলেছি, দেশের 
শর্বস্থানীয়দের মতামত গ্রহণের যে সামান্য দাবিটুকু 
রামমোহন, দ্বারকানাথ প্রভৃতি করেছিলেন তা 
অন্তান্ত দাবির সঙ্গেই অগ্রাহ্‌ হয়েছিল। জনসাধারণ 
পর্বস্ত এগোতে না পারলেও ব্যক্তিগত চারিত্রিক 
আভিজাত্য-প্রবণতায় রামমোহন অন্ততঃ নিজের 
শ্রেণীভুক্ত দেশীয় মানুষের শাসনতান্ত্রিক অধকার- 
ধানের কথা ভেবেছিলেন । মনের গভীরে সাধারণ 
মানুষের অবস্থার উন্নতিচিস্তা থেকে গিয়েছিল। 
“মিরাৎউল-আখবারে'ই রামমোহন আর়ারল্যাণ্ডে 
ভুভিক্ষে 51191 010 (সাহায্য ভাগডার) খুলে জন- 
সেবার মহৎ দৃষ্টাস্ত রেখেছিলেন। সংবাদপত্র প্রকাশ 
করতে গেলে লাইসেন্স নিতে হবে এই নিয়ম 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বধ-”১২শ লংখ্য। 


প্রবতিত হলে মিরাৎ্উল-আখবার প্রকাশ বন্ধ 
করে দিয়ে রামমোহন যা লিখেছিলেন তা একদিকে 
যেমন তীব্র বিদ্রূপে পুর্ণ তেমনি অন্যর্দিকে সংযত 
অভিমানে বিষপ্র ও গম্ভীর । বক্তব্যের সারাংশ 
বাংলায় অন্থবাদ করলে এই রকম দাড়ায় : 
প্রধান সেক্রেটারীর সঙ্গে যে-সব ইউরোপীয় 
ভদ্রলোকের পরিচয় আছে তাদের পক্ষে 
যথাব্লীতি লাইসেন্স গ্রহণ অত্যন্ত সহজ হলেও 
আমার মতো সামান্ত ব্যক্তির পক্ষে দরোয়ান 
ও অন্যান্ত ভূত্যদের মাধ্যমে এইরকম উচ্চ- 
পদস্থ ব্যক্তির কাছে যাওয়! খুবই ছুরধহ ; এবং 
আমার বিবেচনায়, নিপ্রয়োজন সেই কাজের 
জন্ে নানাজাতীয় লোকে ভরতি প্লিস 
আদালতের দরোজা পার হওয়! কঠিন। 
কথায় আছে [ফারসি বয়ে উদ্ধাত করে 
বলেছেন ]: যে সম্মান হ্বদয়ের শেষ রক্ত- 
বিন্দুর বিনিময়ে কেনা, কোনে? অনুগ্রহের 
আশায় সে সম্মান দরোয়ানের কাছে বিক্রি 
করোনা ।? 
এর পর নিজেকে সংযত করে তিক্ত অভিমান- 
ভরে বলেছেন : 
“**মাছষ মাত্রেই তুল করে। সত্যি কথ। 
বলতে গিয়ে হয়তো এমন ভাব প্রয়োগ করতে 
হবে যা সরকারের কাছে অপ্রীতিকর হতে 
পারে। স্থতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা 
মৌন অবলম্বন করাই শ্রের মনে করছি। 
[ হাফিজের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন ]: হাফিজ! 
তুমি কোণঠাসা ভিথিরি ছাড়! কিছ নও। 
চুপ করে থাকো। নিজেদের রাজনীতির 
গুড়তত্ব রাজারাই জানেন - | ক্রমশঃ ] 


যীশুজননী মেরী 


ডক্টর তারকনাথ ঘোষ 


এক 

বীষ্টধ্ধান্সারী সমাজে, বিশেষত রোমান 
ক্যাথলিক সম্প্রদায়ে যীস্তঙ্ননী মেরী ভাগবতী 
(1151) মাতা রূপে পূজা পেয়ে আসছেন। 
খ্রীষ্টান ধর্মে ঈশ্বর পরমপিতা, যীন্ত ঈশ্ববপুত্র-- 
একেশ্বরবাদে দেবদেবীর স্থান নেই। খ্রীষ্টান সাধক 
বা ভক্তের কল্পনায় ঈশ্বর দয়াবান, মন্গলময়-__ 
ঈশতনয়ও পরমকারুণিক। কিন্তু অনস্ত করণ! 
অপার শ্েহের উৎসার যে মাতৃরূপ! আবির্ভ্ৃতি, 
সেই পরম! শরণ্যার কাছে হৃদয়ের অফুরন্ত শ্রদ্ধা! 
ভক্তি ভালোবাস, জীবনের সমস্ত জালাযন্ত্রণা মর্ম 
বেদনা, যত সম্তাপ যত হুতাশ সঁপে দেওয়ার জন্য 
যে আকুলতা মানুষের ত্বভাবে মিশে আছে, ভক্ত 
খ্রীষ্টান ভাগবতী জননী মেরীর মধ্যে তার সাড়। 
পেয়েছেন। 
_.. হয়তো মাতার প্রেমস্থকোমল হৃদরে শিশ্চন্ত 
আশ্রয় পেয়ে ন্সেহের নিঝরধারায় নিয়ত নিষ্াাত 
হবার প্রত্যাশ! সংযুক্ত ছিল বলেই ইউরোপের 
জনসমাজ সাগ্রহে সাদরে যীশুর ধর্কে বরণ 
করেছিল । রোমসম্রাট কনস্ট্যাণ্টাইনের কাল থেকে 
শুরু করে কয়েকশো বছরের মধ্যেই খ্রীষ্টধর্ম সারা 
ইউরোপে প্রসারিত হয়ে সমাজ-সংস্কৃতির সর্বস্তরে 
প্রাণসথ্ার করেছিল । বাৎসল্যরসপ্রেরণ: ইউ- 
রোপের ভাবজীবনে কত গভীরভাবে প্রবিষ্ট 
হয়েছিল মধ্যযুগের ইউরোপের সাহিত্য, স্তবগীতি, 
ভাস্কর্য, বিশেষত চিত্রকলা থেকে তার পরিচয় 
পাওয়া যায়। রাফায়েল থেকে শুর করে ছোটো 
বড়ো অখ্যাত অজ্ঞাত কত চিত্রশিল্পী ম্যাভোলার 
সেহময়ী দিব্যমানবীমুতি সজীব করে তুলে প্রাণবস্ত 
এক এঁতিহৃকেই রূপায়িত করে তুলেছেন ! 


স্পা শপ সপ সপ্ত 


ম্যাভোনার কল্পন: বিশেষভাবে খ্রীষ্টান ধর্মসাধনা 
বা সংস্কৃতির বিশিষ্ট সম্পদ হলেও ভারতের 
মাতৃভাবাশ্রিত শক্তি-সাধনায়, বিশেষত বাংলায় 
_রামপ্রসাদে উত্তিন্ন শ্রীরামকষে পরিপুষ্ট 
পরিপূর্ণ _ সন্তানের ভূমিকা থেকে বিশ্বমাতৃকার 
নেহলালনে সপ্তীবিত অধ্যাত্বসাধনার যে 
সংস্কার ভক্তহাদয়ে বদ্ধমূল হয়েছে, তা, মনে 
হয়, এই মাতৃভাবনার রসগভীরতা৷ মাতৃধ্যানের 
বিমলানন্দ উপলব্ধি করার পক্ষে অনেক 
বেশি উপযোগী । কিস্কু আশ্চর্যের কথা, ভারতের 
ধর্মভাবনায় ম্যাডোনার ঠিক অনুন্ধপ কল্পনা নেই। 
ভক্তবৎসল! জগজ্জননী জগদ্ধান্্রী দেবী মহেশানী 
সাধকের পরম আশ্রয় ; কিন্তু তাঁর গণেশজননী 
মুত্তি বাৎসল্যভাবের পরিপোষক হলেও বীস্ত- 
মাতৃকার রসন্বাদ গাঢ়তর । ভারতীয় ধর্মভাবনায় 
বা রসকল্পনায় বাৎসল্যের চরমতম দৃষ্টাস্ত গোপালমী 
নন্দরানীই কেবল এদিক থেকে ম্যাডোনার সঙ্গে 
তুলনীয় । শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে, বিশেষত লোক- 
ভাষায় বিরচিত কুষ্ণগাখায় ব1 কীত্তনগানে বাল- 
গোপালের বিচিত্র লীলামাধুর্ষের সহচারী বাৎসল্য- 
রস অবশ্যই আমাদের কাছে শ্বাহুতর সমৃদ্ধতর বলে 
মনে হয়। কিন্তু যশোমতী ম্যাভোনার মতো৷ 
অধ্যাত্মজ্ীবনের আশ্রয় নন । কৌশল্য। বা শচী- 
দেবী সম্পর্কেও এ কথা বলা যায়। যুগপৎ স্নেহৈর্বর্য 
আর অধ্যাত্মশক্তিতে গরীয়সী মানবী মা মেরীর সঙ্গে 
নারীরপধরা একজনেরই কেবল তুলনা! করা 
যায়_তিনি অগণিত-ভক্তকুলজননী অনন্ত স্নেহ 
অপার করুণার ঘনীভূত মৃতি অধ্যাত্শক্তি 
ও সাধনার উৎসন্বরূপা ও প্রেরমিত্রী শ্রশ্রীমা 
সারদাদেবী । 


৬৭৩ 


ছুই 


অবিশ্বান্ত হলেও একথা সত্য যে চার দিব্য- 
কথায় মা মেরীর অপরিসীম স্নেহমাধূর্ব বা মহিমার 
আভাসমাত্র পাওয়া! যায় না। যীশুর আবির্ভাবের 
বিবরণের স্থত্রে লুক-বিত দিব্যকথায় [ লুক ১] 
তার প্রসঙ্গ তুলনায় একটু বিস্তৃতভাবে কর! 
হয়েছে + ম্যাথিউ-বপিত কথায় [ম্যাথিউ ১] তার 
প্রস্গ সংক্ষিপ্ততর। কথাচতুষ্টয়ে এ ছাড়া অন্য 
ছুচার জায়গায় যেন প্রাসঙ্গিকভাবে তার উল্লেখমাত্র 
কর! হয়েছে । তিনি ঈশতনয় ধীশুর জননী, এই 
মান তার পরিচয়--পরমেশ্বর তাকেই যে নির্বাচন 
করেছেন এতেই তার গৌরব ; এ ছাড়া তার স্বকীয় 
কোনে! মহিমা যে আছে এ যেন মনেই হয় না । . 

ম্যাথিউ আর লুক ছুজনেই মা যেরীর গর্ভে 
বীশ্তর অপৌরুষেয় আবির্ভাবের কথা বলেছেন । এ 
কাহিনী অবশ্তই বিশ্বাসে প্রতিষিত ; রূপকযোগে 
তত্বসংকেত থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু তর্ক বা 
বিচারের প্রয়াস নিতান্তই নিল । 

দিব্যকথাছটির বর্ণনা অন্থসারে গ্যালিলি 
প্রদ্নেশের স্তাজারেখ নগরীর মেরী নামে এক কুমারী 
ডেভিডের এক বংশধর যোশেফের বাগদত্তা। 
ঈশমূত গ্যাব্রিয়েল একদিন মেরীর কাছে এসে 
বললেন, “অহো ! রপাধন্ তুমি! প্রভূ তোমার 
অবস্থিত | 

দেবদুতের এ কথায় কুমারী শ্বভাবতই শঙ্কাতুর 
চিত্তে এই বিচিত্র সম্ভাষণের তাৎপর্য কী তা ভেবে 
আকুল হ্চ্ছিলেন। দেবদূত তখন বললেন, “ভয় 
কোরে ন1 মেরী, কেনন। পরমেশ্বর তোমাকে কৃপা 
করেছেন । তোমার গর্ভে আসবে এক সন্তান, যীন্ত 
নামে ডাকবে তাকে । স্্মহান হবেন তিনি-_ 
পরমপুরুষের সন্তান বলে অভিহিত হবেন। পরমেশ্বর 
তাকে তার পিতৃপুরুষ ডেভিডের সিংহাসনে 
বসাবেন--চিরকাল তিনি জেকবের পরিবার- 
পরিজনের অধীশ্বর হবেন, তীর রাজ্যের পরিসরের 


উদ্বোধন 


| ৮২তম বর্ধ--১২শ সংখ্যা 


সীমাপরিসীম৷ থাকবে ন1।, 

মেরী বললেন, “কী করে হবে তা! আমার 
তে! কোনো পুরুষের সঙ্গে সংশ্রব নেই ।, 

দেবদূত বললেন, পুতাত্মা তোমায় উপনীত 
হবেন, পরমেশ্বরের শক্তি তোমাকে আবিষ্ট করবে। 
যিনি জাত হবেন, তার আখ্যা হবে স্পবিভ্র, 
ঈশতনয়। অবধান করো-তোমার আত্মীয়! 
এলিজাবেথের গর্ভে এক পুত্র এসেছে । ধাকে, 
সবাই বন্ধ্যা বলে জানত তিনি এখন ছমাস 
গভিণী। এঁশী বাণী নিঃশক্তি হয় না ।, 

মেরী বললেন, “অবহিত হোন--আমি প্রভুর 


পরিষেবিকা । আপনার কথান্থসারে আমার যা 
হবার হোক । 
দেবদূত চলে গেলেন । মেরী ত্বরাম্িত হয়ে 


এক পাহাড়িয়া নগরের অভিমুখে চললেন, দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করে জ্যাকারিয়ার গৃহে প্রবেশ করে 
এলিজ্াবেথকে ডাকলেন । এলিজাবেথের গর্তের 
শিশু যেন লাফিয়ে উঠে সাড়া দিল।--তারপর 
মেবী আর এলিজাবেথ ছুজনে ঈশ্বরের মহিমা 
কীতন করেছেন । 

জ্যাকারিয়া আর এলিজাবেথ প্রো বয়স পর্যস্ত 
নিঃসস্তানই ছিলেন। পৌরোহিত্যের পাল! অনুসারে 
জ্যাকারিয়া যখন জ্বরেজালেমে জিহোভার গত- 
মন্দিরে একাকী প্রবেশ করে সুগন্ধি ধৃপাদি দিয়ে 
শ্রীভগবানের অর্চনা করছিলেন, তখন ঈশদৃত 
গ্যাব্রিয়েল গর্তমন্দিরেই আবিভূর্তি হয়ে এশ 
অনুগ্রহে তার সন্তানলাভের কথ। জ্ঞাপন করেছেন। 
শ্ুদ্ধসত্ব ধর্মপ্রাণ এই দম্পতীর দেবানুগ্রহজাত 
সম্ভানই দীক্ষাদাতা জন, যিনি যীশুর পৃ্গামী, তার 
দীক্ষাণ্তরও | 

মেরী এলিজাবেথের গৃহে মাস তিনেক ছিলেন। 
তারপর পিতৃগুহে ফিরে গেছেন । বিশেষভাবে 
কোথাও উল্লেখ কর] না হলেও, মনে হয়, এই 
সময়ই যোশেফের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


যোশেফ যখন জেনেছেন যে তীর বধূ সসত্বা, 
তিনি গোপনে তাঁকে পরিত্যাগ করতে চেয়েছেন। 
_-অধর্মীচরণ বা কলঙ্করটন! কোনোটাই তার 
অভিপ্রেত ছিল না। তাঁকে আশ্বস্ত করবার জন্ত 
এক ঈশদুত হ্বপ্রধোগে এসেছেন। বলেছেন যে 
তিনি যেন নিঃশঙ্ক হয়ে মেরীকে গ্রহণ করেন, 
কেননা! তিনি পুতাত্মাক় অন্তর্বস্্রী। যে পুত্রজাত 
হবেন, যীশু নামে অভিহিত হয়ে তিনি জগজ্জনের 
পাপহরণ করবেন। দেবদূত যোশেফকে এই 
অলৌকিক আবির্ভবনের প্রামাণ্য শান্বানীও 
শুনিয়েছেন। 

তিন 

এই অপ্রারূত কাহিনীর অবতারণা উদ্দেশ 
অবশ্ঠই যীশুর ভাগবত্তী সত্তা প্রতিপাদন। ভারতে 
অবতারপুরুষ বা অন্য মহাপুরুষদের আবির্ভাবের 
পূর্বগামী বা সহগামী অলৌকিক ঘটনাদির বর্ণনা 
থাকলেও জননীর নিষলুষত্ব প্রতিপাদন করার 
কোনো প্রয়াসই করা হয়নি। কেনন: ভারতীয় 
ভাবদৃিতে মা-_মা। সন্তানের কাছে জননী স্েহ- 
্বর্ূপা৷ পৃতমূতি, তীর প্রসঙ্গে অন্য কোনো চিন্তাই 
আসে ন।। 

কিন্তু ইহুদী বা খ্রীষ্টান ধর্মচিস্তা বাইবেল-ক্তি 
আদিম পাপ সম্পর্কে অতিসচেতন। স্থতরাং যীশু 
যে অপাপসম্ভব স্তদ্ধত্ব ঈশতনয় এ তত্বট প্রতিপাদন 
করবার জন্য, মনে হয় পরবর্তী কালে, মা মেরীর 
পাপসংস্পর্শহীন গর্ভধারণ কল্পিত হয়েছে। মা 
মেরীর, এমনকি যোশেফেরও “নিম্পাপতা” প্রতি- 
পানে কোনো! কোনে খ্রীষ্টান শান্তব্যাখ্যাতা 
কতদুর উদ্যোগী ছিলেন একটি উদ্ধাতি থেকে তার 
আভাস পাওয়া যাবে |. 
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বীন্তজননী যেরী 


৬৭১ 
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ভাবাথ :-_জেরোমের কাছে কেবল মেরী 
নয়, যোশেফেরও অটুট ব্রদ্ষচর্ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
বলে বিবেচিত হয়েছে। প্রথম যৌবনে (৩৮৭ গ্রীঃ) 
তিনি “হেলভেডিউসের বিরদ্ধে নামে একটি 
স্থদীর্ঘ তীব্র প্রতিবাদাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। 
এই গ্রন্থে তিনিই প্রথম এই তত্ব (পরে যেটি 
বিশেষ প্রস|রলাভ করোছল ) উপস্থাপনা! করেন 
যে বাইবেলে কথিত প্রত্থর ভ্রাতৃমগ্ডলী শ্বামীর 
সহযোগে মেরীর সন্তান তো! নয়ই, এমনকি 
যোশেফের পূর্ববিবাহের সন্তানও নয়। তারা 
কৌমারীর ভগিনী অপর এক মেরীর সম্তান; ইনি 
ক্লৌপাস বা আলফিউসের পত্রী । 

চার 

ম্যাথিউ আর মার্ক এই ভ্রাতমগ্ডলীর উল্লেখ 
করেছেন বটে [ ম্যাথিউ ১২, মার্ক ৩], কিন্ত 
বিস্তৃত পরিচয় দেননি । ভ্রাতৃমণ্ডলী এমনকি 
জননীর জন্যও যীশুর যে কোনো আগ্রহ ৰা 
আকর্ষণ ছিল, দিব্যকথার বর্ণন! থেকে তা অন্ভব 
করা যায় না। বরং যেন একটু প্রতিকূল 
মনোভাবের আভাদ আমাদের একটু আঘাতই 
করে। 

বরণশাটি এই রকম ।-_যীশড জনসমাজে ভাগবন 


৬৭২ 


প্রসঙ্গে উপদেশাদি দিচ্ছেন। এমন সময় তার মা 
আর ভ্রাতৃমগ্ডলী তার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য 
সেখানে এলেন, কিন্তু এত ভিড় যে তার কাছ 
পর্যস্ত যেতে পারলেন না, বাইরে দাড়িয়ে রইলেন। 
কে একজন যীশ্তকে জানালেন যে তার মা অ'র 
ভাইয়েরা তার সঙ্গে কথা বলবাব্প জন্য বাইরে 
দাড়িয়ে আছেন। 

উত্তরে যীস্ত বললেন, "কে আমার মা? কারা 
আমার ভাই? 

তারপর তাকে ঘিরে যার! বসেছিল তাদের 
দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন, 'দেখো, এরাই আমার 
মা, এরাই আমার ভাই। কেননা যে কেউ দিব্য- 
ধামস্থ আমার পিতার ইচ্ছা! প'লণ করবে, সেই 
আমান ভাই, আমার বোন, আমার ম1।, 

এই সুত্রে লুকের একটি বর্ণনা [ লুক ১১ 
উল্লেখ ক যেতে পারে। যীশু যখন জনসমাজে 
উপদেশ দিচ্ছিলেন, জনমগ্ুলীর মধ্য থেকে এক 
মহিলা বলে উঠলেন, ধন্ত সেই গর্ত যা তোমাকে 
ধারণ করেছে। ধন্য সেই শ্তনযুগল যার দুগ্ধ 
তুমি পান করেছ ।” 

বীস্ত কিন্তু বললেন, “বরং বলো, ধন্য তারাই 
যারা শ্রীভগবানের বাণী শোনে আর শুনে তা পালন 
করে।, 

ভ্রাতৃমগ্ডলী' বা জননীর প্রতি যীশুর এই 
উপেক্ষা কেন ? ম] মেরী কি সন্তানের দিব্য বৈভব 
সম্পর্কে অচেতন ? তা তোনয়! জনের একটি 
বর্ণনা [ জন ২ ] থেকে জানাযায় যে তিনি তার 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ--"১২শ সংখ্যা 


সন্তানের লোকাতীত শক্তির কথ! জানেন, অথচ 
তখনও তীর অসামান্ত বিভূতি লোকসমাজে 
ব্যক্তও হয়নি । 

বীনুজননী গ্যালিলি প্রদেশের ক্যানা শহরে 
একটি বিবাহোত্সবে যোগ দিয়েছিলেন। বীশুও 
তার কষেকজন শিস্তসমেত এই ভোজ আমন্ত্রিত 
হয়েছিলেন ।-_-পরিবেশন করতে করতে মদ ফুরিয়ে 
গেল। যীশুজননী যীশতকে বললেন, “এদের আর 
মদ নেই।, 

মাতার অভিপ্রান্ তার অজানা! ছিল না। 
তিশি বললেন, "নারী, তোমায় নিয়ে আমি কী যে 
করি! আমার লগ্ন যে এখনও আসেনি ।, 

মা মেরী চাকরবাকরদের বলে রাখলেন, “ও 
যা বলবে, তাই করবে ।, 

যীশ্ত চাকরদের ডেকে মদ চোলাই করবার 
জন্য যে ছটা পাথরের জলপাত্র ছিল তা জলে 
ভর্তি করতে বললেন। তার! পাত্রগুলো জল দিয়ে 
কানায় কানায় ভর্তি করল 

ষীন্ত তখন বললেন, “এবার পাত্রগুলোয় যা 
আছে তা ঢেলে ফেলে ভোজাধিকারিকের কাছে 
নিয়ে যাও ।” 

চাকররা। তার কথা অন্সারে কাজ করল। 
ভোজাধিকারিক উংকুষ্ট স্থরায় পরিণত জল আম্বাদ 
করলেন। কোথা থেকে বা কী করে এই স্থরা 
এল তা জানতে না পারলেও তিনি তাই দিয়ে 
অতিথিদের আপ্যায়িত করলেন। 

] ক্রমশঃ এ 


তোমারে করি শত নমস্কার 


অধ্যাপক শ্রীঅমিতাভ চক্রবর্তী 


এই শতাব্দীর লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে যিনি 
দেবকন্যা-রূপে পরিচিত, সেই মহীয়সী রমণী 
হেলেন কেলারের (১৮৮০-১৯৮০ ) জন্মশতবর্ষ- 
পৃতি-উৎসব এদেশেও শুরু হয়েছে। প্রতিবন্ধী 
মানুষের কাছে তিনি সবচেয়ে বিস্ময়কর প্রতিভা, 
এবং রবি ঠাকুরের মত বিশ্বকবির কাছে ইনি হলেন 
সেই “অপরূপা রমণী'--ধিনি জোয়ান অব আর্ক 
এবং মিস ফ্লোরেন্দ নাইটিঙ্গেলের মতন শ্বাধিকার- 
ভূমিকায় জীবনের সত্যকে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে 
নিজেকে ।শেষদিন পর্যস্ত নিয়োজিত রেখেছিলেন। 


বহু কবি মিস নাইটিঙ্গেলকে যখন “লেডি উইথ দি 


ল্যাম্পআখ্যায় ভূষিত করেন, তখন মিস হেলেন 
কেলারকে বলেন, “লেডি অফ হোপ,। অগাধ 
ব্যক্তিত্ব, অসীম সৌন্দর্য নিয়ে ইনি সুদীর্ঘ ৮৭ 
বছর অন্ধত-বধিরত্বের ণিরুদ্ধে দেশে দেশে সংগ্রাম 
করেছেন। সবচেয়ে বিন্ময়ের ব্যাপার, যিনি নিজে 
পৃথিবীর সমস্ত রূপ-রস-বর্ণ-শব্দের জগৎ থেকে 
নির্বাসি ত--সেই যুবতী বনু প্রতিবন্ধীর ধূসর 
জীবনে রঙিন ফুলের বাগিচা তৈরী করেছেন প্রায় 
একক প্রচেষ্টায় । অলৌকিক যাছুকরের মতন 
তার দীর্ঘ জীবনের বিচিত্র ঘটনাবলী । মানবতা- 
বোধ, বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ব, এশ্বরিক প্রেম-ভালবাসার 
জীবন্ত প্রতিমৃতি 'তনি। ৮৮তম জন্মদিন পালনের 
উৎসব-আযমোজনকে ম্লান করে তিনি ১লা জুন 
১৯৬৮ থ্রীষ্টাব্ধে চির-বিদায় গ্রহণ করেন । শেষ ছু- 
বছর তিনি শয্যাশারী থেকেও উৎ্স্ৃক ছিলেন 
বিশ্বের সকল ঘটনায়। দেশে দেশে শ্বাধীনতা- 
যোদ্ধাদের প্রতি ছিল তার পুর্ণ সমর্থন । 

সারা বিশ্বের কোট-কোটি মানুষ দুরদর্শনে, 
পত্র-পত্রিকায়, বেতারে এঁর কথা জেনেছেন, 


বহু রাষ্ট্রনায়ক শোক-বার্ডা পাঠিয়েছেন। আপন 
প্রচেষ্টায় এই মহিল! নারী-সমাজের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 
রত্বরূপে চিরকালের পৃষ্ঠায় নিজের নাম হ্বব্ণাক্ষরে 
লিখে রেখেছেন। মাত্র উনিশ মাস বয়সে অজ্ঞাত- 
জরে ছু-চোখের দুটি হারান, সেই সঙ্গেই ঘটে 
মুক-বধিরত্ব। সেদিনের ছোট্ট যেয়ে হেলেন 
হুঃথী বাবা-মার সংসারে বোঝা না হয়ে নিজেকে 
শুধু পরিবারের নয়, শুধু সমাজের নয়, সারা 
বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ সম্ভতানূপে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমর্থ 
হন। পৃথিবীর ছুঃখী মানুষের বোঝ! হালক৷ 
করার মহান কর্মযঙ্ছে নিজেকে উৎসগিত করেন। 
দীর্ঘকাল ইনি পৃথিবীর অসংখ্য দেশে, বিশেষত 
এশিয়া-আফ্রিকালাতিন আমেরিকায় অন্ধ এবং 
মৃক-বধির বিদ্যালয় ও প্রতিবন্থী কর্মকেজ্জের সঙ্গে 
যোগএক্ষা করেছেন। একাজে তিনি মার্ক টোয়েন, 
অলিভার ওয়েগডেলহোমস্‌, জন গ্রীনলীফ হুই- 
টিয়ার, এণ্ড, কানেগি, চালি চ্যাপলিন, মাকিন 
রাষ্ট্রপতি জন কেনেডি এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী 
নেহঞ্র মতন বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিদের সাহায্য এবং 
পঞ্গামর্শ পেয়েছেন । 

হুস্থ-স্ন্দর ও স্বাভাবিক ভাবেই তিনি ২৭শে 
জুন, ১৮৮০ খ্রষ্টাবধে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের আলবামা 
প্রদেশের তুসকাম্বিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা 
ছিলেন একজন সাংবাদিক। শুধুযাত্র আধেো- 
আধো স্বরে গুটিকয়েক শব্দ উচ্চারণ অসম্পূর্ণ রেখেই 
চিরকালের জন্য শব্দহীন এবং বর্ণহীন জগতে 
প্রবেশ করেন। অন্ধত্ব ও বধিরত্ব বা এদের 
একটিই কত ভয়ংকর, শুধুমাত্র ভূক্তভোগীই 
জানে। হেলেনের ক্ষেত্রে একই সঙ্গে ছুই 
প্রতিবন্ধকতার শুরু । সাত ৰছর বয়সে খ্যানে 
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স্থলিভ্যান (তিনি পরে মিসেস জন মেসি নামে 
পরিচিত )-এর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। এই হ্রল্প- 
দৃ্িসম্পন্ন হৃদয়বেত্তা মহিল1 হেলেনের দীক্ষাণ্ডর, 
বন্ধু ও সুখ-ছুঃখের অভিন্ন সমব্যথী হয়ে আমৃত্যু 
(১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্ৰ) তাকে সঙ্গদান করেছিলেন । 
ব্রেইল্‌-শিক্ষণ-পদ্ধতির পাঠশেষে স্থুলিভ্যানের 
সঙ্গে হেলেন ক্যাম্থিজের র্যাডক্লিফ কলেজে প্রবেশ 
করেন উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের আশায়। ক্লাসে যা 
পড়ানে। হতো স্থলিভ্যান তা হেলেনের হাতে লিখে 
দিতেন। হাতের স্পর্শ দ্বারা হেলেন তা শিখে 
শ্িতেন। তার গভীর উপলদ্ধি-শক্তি, মানসিক প্রত্যয়, 
অকল্পনীয় স্বৃতি এই যুগের যে কোন বিজ্ঞানী বা 
দার্শনিকের কাছেও ঈরধার বিষয়। হেলেন তার 
আত্মজীবনী «দি স্টোর অফ. মাই লাইফ” রচনা 
করেন ১৯০২ খরষ্টাব্দে যা ৭২টি ভাষায় পৃথিবার 
লক্ষ-লক্ষ পাঠকের কাছে অন্থবাদের মাধ্যমে 
পরিচিত। লেখিক! হসেবে তার রচিত ১১টি 
গ্রন্থের মধ্যে “মিডস্ট্রীম, “অপ্টিমজিম্” “মাই 
রিলিজিয়াণ১, 'আউট অফ 1দ ডার্ক, “দি সঙ্‌ 
অফ দি স্টোন ওয়াল' এবং সবশেষে “লেট আস 
হাভ ফেথ' (১৯৪১ )। বিশেষ উল্লেখযোগ্য-_ 
কুমারী হেলেন কেলার তার একটি গ্রন্থ কবি 
রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেন এবং উৎসর্গ-পত্রে 
“বক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ার এবং “আমি চঞ্চল হে, 
আমি হ্দুরের পিক়্াসী” ক।বত। ছুটি উদ্ধত করেন। 
কাবর সঙ্গে ছিল তার নিবিড় ভালবাসার সম্পর্ক । 

হেলেন কেলার বালিন, দিল্লা, গ্লাসগো, 
জোহান্সবাগ ও রেস্কুন--পৃাথবীর এই বভিন্ন |বশ্ব- 
বি্ালয় থেকে সনম্মানস্থচক ডিগ্রী, এবং টেম্পল 
ও হাঙাঙ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেন। 
দু-বার [তাণ ভারত সফরে এসোছলেন ১৯৪৮ 
এবং ১৯৫৫ এ্রগ্াব্ষে। যুদ্ধবিরোধী সংগ্রামে 
তিনি আইনস্টাইন, বাট্রাণ্ড রাসেল, জা-পল্‌- 
সঁত্রের সঙ্গী ছিলেন। বিশ্বমৈত্রীর প্রসার ছিল 


উদ্বোধন 
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তার জীবনের এক প্রধান লক্ষ্য। রবি ঠাকুরের 
।বশ্বমানবতা। এবং গান্ধীজীর অহিংসনীতির তিনি 
ছিলেন একনিষ্ঠ সমর্থক। দীর্ঘথজীবনে বারা, 
জাপান, ফিলিপিন্স, পাকিস্তানসহ প্রায় পঞাশটি 
দেশ সফর করেছেন । আমেরিকায় ফাউগ্ডেশন 
অফ ওভারসীজ ব্রাইণ্ড (বর্তমানে যা হেলেন- 
কেলার ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত ;, রেড ক্রশ 
সোসাইটি, স্যাল্ভেশন আমি, লায়ন্দ, এবং 
রোটারি প্রভৃতি বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে 
যুক্ত ছিলেন। তিনি ভারতে এসেছিলেন এদেশের 
অন্ধ-বধিরদের জন্ত নতুন উন্নয়ন-কর্মস্থচী সঙ্গে 
ক'রে, নতুন বিগ্ভালয়-কর্মকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায়। 

বিশ্বের নারী-মুক্তি আন্দোলনের অন্ততম 
পথিকৎ মাদাম হেলেন কেলার । ১৯৫৫ সালের 
১ল! ফেব্রুয়ারী মিসেস রুজভেণ্ট স্বয়ং উপস্থিত 
থেকে হেলেনের বিদেশ সফরের স্থচনা করেন। 
বোম্বাই বিমান বন্দরে ভারতের তৎকালীন 
্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃতা! কাউর সরকারী তরফ 
থেকে অভিনন্দন জানান। কলকাতায় ২৮শে 
ফেব্রুয়ারী এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভাষণ দেন 
হেলেন। কলকাতার পার্বতী বেহালায় অন্ধ- 
বিষ্ভালয়্ এবং মানিকতলায় মুক-বধির বিস্তালকবে 
শিক্ষক-ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। 
মাদাম হেলেন কেলার প্রবন্ধ এবং বক্তৃতার মাধ্যমে 
সার। পৃথিবী থেকে প্রায় দু-কোটি টাক। সংগ্রহ 
করোছলেন। কলকাতার মৃক-বধির বিগ্ভালয়ে 
ইনি বলেন, “আমার জীবনে অন্ধত্ব অপেক্ষা 
বধিরত্ব-ই বেশী বেদনা-দায়ক। প্ররুতপক্ষে অন্ধত্ব 
অসহনীয় নয়, যেটা! অসহথ সেট হচ্ছে দৃষ্টিহীনদের 
প্রতি দৃটিমানদের নিষ্ঠুর ব্যবহার ।* শেষ জীবনে 
মাদামের সহকারী ছিলেন পলি টমদন। ভারতের 
লক্ষ-লক্ষ প্রতিবন্ধী শিশুদের ছুর্দশার কথা শুনে 
তিনি খুব-ই বিচলিত হুন। গ্রামে-শহরে অন্ধ- 
বধির যুবক-যুবতীদের কর্মকেন্র খোলার বে 
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পরামর্শ ২৫ বছর পূর্বে ইনি দিয়েছিলেন আজও 
আমাদের দেশে তা বাত্যবায়িত হয়নি । হেলেন 
মনে করতেন--ভগবান সমাজসেবার জন্ত তাঁকে 
পাঠিয়েছেন । তিনি অন্ধ ও বধির মানুষকে 
অন্ধকার আর শবহীন জগতের নিষ্ঠুর নিশ্রাণ 
চার-দেয়ালের বাইরে আসার জ্দন্যে উদাত্ত 
আহ্বান জানিয়েছেন সার] জীবন । 

হেলেন সেই নারী--বাল্যকালেই বার খ্যাতি 
জুটেছিল। মাত্র দশ বছর বয়সে রানী ভিক্টোরিয়া 
সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন । মাকিন রাষ্্পতি ক্লীভ ল্যাণ্ড 
তাঁকে হোয়াইট হাউসে আমন্ত্রণ জ্রানান। চোদ 
বছরের বালিকাকে দেখে প্রখ্যাত আমেরিকান 
লেখক মার্ক টোয়েন বলেন-_“মেয়েটির চোখে-মুখে 
অলৌকিক প্রতিভার আলো, তার কাছে এলেই 
যেন স্বর্গীয় উদ্ভানে ফোটা-ফুলের পবিভ্রগন্ধ 1 
বাংলা ভাষায় হেলেনের “আমার জীবন" ব্যতীত 
অন্য কোনো গ্রন্থ আজো অনুদিত হয়নি । বিভিন্ন 
ভাষা-দাহিত্যে তার প্রগাট অন্থরাগ ছিল; 
ইংরেজী, লাতিন, ফরাসী, জার্মান ও গ্রীক ভাষায় 
পারদর্শী ছিলেন। বোস্টনের বিখ্যাত পারকিনসন 
অন্ধ-বিদ্যালযে প্রথম ছাত্রী-জীবন। হেলেনের 
জীবন নিয়ে প্রামাণিক তথ্য-চিত্র [011০01- 
08160 (অপরাজিত ) ভারতে এই সময়ে দেখানে। 
উচিত। হেলেন ছিলেন চিরকুমারী। তার 
সমস্ত সম্পত্তি তিনি অন্ধ-বধির শিশুদের জন্য দান 
করে গেছেন উইলের মাধ্যমে । হেলেন কবিতা- 
গান ভালবাসতেন । রবীন্দ্রনাথ তার দুবার 
আমেরিকা সফরে কবিতা পড়ে শ্তনিয়েছিলেন। 
আইনস্টাইন বিবৃত করেছিলেন তার ফ্যাসীবাদ- 
বিরোধী সংগ্রামের ইতিহাস । 

হেলেন লোকের হাত স্পর্শ করে ঠোঁটের 
উপর হাতের আঙুল রেখে বলে দিতে পাগতেন 
সেই ব্যক্তি কি কথ! বলছেন, কি বক্তব্য তার। 
কারও সঙ্গে হাতে-হাত মিলিয়ে হাগ্ডশেক করার 


তোমারে করি শত নমস্কার 
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স্বতি ফটোগ্রাফের মতন মনে রাখতেন। দশ 
বছর পর আবার তার হাত ধরে জ্বলীলাক্রমে 
বলে দিতে পারতেন ব্ভিটির নাম-ধাম-পতিচয় 
এবং শেষ সাক্ষাৎ কোথায় । হেলেন বলতেন, 
মুখের চেয়ে যে কোন লোকের হাত ধরে বল। 
যাক্স ব্যক্তিটি পুরুষ, না! নারী। লেখক ভন্-ক্রক 
হেলেনের স্বতিশক্তির কথা তার এক গল্পে 
লিখেছেন £ একবার নিউইয়র্ক শহরে বাসে ভ্রমণের 
সময় হেলেন বলে ওঠেন, 'এই বাসে যে লোকটি 
খুক-খুক করে কাশছেন সেই ব্যক্তিটি নিশ্চয়ই 
একজন চিত্রশিল্পী ।” আশ্চর্য, বাসের শেষ আসনের 
সেই অন্থস্থ যুবক-যাত্রী ছিলেন অভিজ্ঞ একজন 
চিত্রশিল্পী-পরে পরিচয়ে আনা গেল। হেলেন 
আবনে কারুর কাছে কোনরূপ করুণ! প্রার্থনার 
বিরোধী ছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আহত মাকিন 
পঙ্গু সৈনিকদের হাসপাতালে ও শিবিরে তিনি 
দিনের পর দিন কাটিয়েছেন, তাদের সাস্বন। 
দিয়েছেন)_অন্ধকার থেকে আলোর জগতে-_ 
শব্ধহীন জগৎ থেকে সুরের ঝর্ণাধারায় ভাসিয়ে 
ছিলেন। এক সময় বলা হত,--ইতিহাসের ছাত্র- 
ছাত্রীরা আমেরিকা বলতে জানে দুটি নাম, 
“লিঙ্কন” ও “কেলার' । আমাদের প্রধানমন্ত্রী 
নেহরু নিজে বলতেন, “মানুষের ইচ্ছাশক্তি কতদুর 
বাস্তবায়িত হতে পারে তার জীবন্ত উদাহরণ এই 
অসামান্তা মহিল! |, 

হেলেন প্রথম যে শব্দটি শিখেছিলেন সেটা 
ইচ্ছে [90111 শিক্ষিকা সুলিভ্যানের সঙ্গে 
নদীতে বেড়াতে গিয়ে “৬/০০ শব্দটির অর্থ অনু- 
ভব করেছিলেন নদীর শীতল জলে হাত-ডুবিয়ে । 
গীতার, নৌ-চালনা, ঘোড়ায় চড়া, দাবাখেলা, 
এমন কি বাজনায় তিনি ছিলেন পারদর্শী । আত্ম- 
জীবনীতে লিখেছেন, “আমার নিঃসঙ্গতাবোধ 
নেই। এক! যখন থাকি তখন পাড়াপ্রাতিবেশী, 
বন্ধু-বান্ধবের কথ। ভাবি। একাকিস্তব কেটে যায়।, 
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জ্পর্শ ও অন্গভবের যে অতি-সুকুমার জগৎ সেই 
জগতের রানী হেলেন। ইতালির ফ্লোরেক্দ সফর- 
কালে মাইকেল এযাঞ্জেলোর ভাস্কর্য এবং শাস্তি- 
নিকেতন সফরকালে উত্তরায়ণে কবি-গৃহ স্পর্শ 
বারা তিনি অনুভব করেন এবং তার সৌন্দর্ 
উপলব্ধি করেন। ১৯৬৪ সালে মান বাষ্রপতি 
তাকে 'ম্বাধীনতাপদক' অর্থাৎ সেই দেশের সর্বোচ্চ 
সম্মানে ভূষিত করেন। ১৯৬ সালে ৮*তম 
জন্মদিনে বিশ্ব অন্ধ-পরিষদ তার নামে দেশে-দেশে 
প্রতিবন্ধী-পদক” প্রদানের ব্যবস্থা করে। 
১৯০৩ খ্রীষ্টান্বে লেডিস হোম-জার্নালে প্রকাশিত 
প্রথম রচন! থেকে জানা যায় কি পরিহাস-প্রিয় 
মহিল! ছিলেন তিনি। কলকাতার অন্ধ-বিদ্যা- 
লয়কে ১৫০ টাকা এবং মুক-বধির বিদ্যালয়কে 
২০০ টাকা ( বক্তৃতা-অক্জিত ) দান করেছিলেন । 
তার ভাগ্যে নোবেল পুরস্কার তোটেনি বটে, কিন্তু 
আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ব-বিকাশে তিনি এক এঁতি- 
হাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন-__-যে কারণে 
চাঁচিল ও কেনেডির মতন রাষ্্রনায়কও কেলারের 
আহ্বানে সাড়া দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 

কলকাতা সফরকালে (২. ৪. ১৯৫৫) হেলেন 
কেলার তার ছুটি মূল্যবান ভাষণে প্রতিবন্ধী 
মানুষের সমন্যা ও পুনর্বাসন সম্পর্কে যে কথা 
বলেছিলেন পচিশ বছর পরেও তা বিশেষভাবে 
স্মরণযোগ্য : 

“***9199810170 60 019 017110161 01 016 
[31104 ১০1:০০9]১ 1391914) 101. 16112 581 
074 1116 01110... 01660 1706 10 110৩ 
10111001001 0101 11) 1116 50111 ড/101) 10101) 
0055 17061 01101119021)065, 00095 196৬1 
11 101968 ৬০16 (০০010191190 016 01170 
010/21:05. ...+ 

মাদাম কেলার তার দুরদৃ্টির ছার] বয়স্ক 
অন্ধদের কথাও বলেছেন, তাদের সমশ্টার কথা 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্য-."১২শ সংখ্য 


ভেবেছেন ঃ 

“**সমাজে এই শ্রেণীর অন্ধ-মানুষদের জন্ত 
এখনো পর্বস্ত কিছুই কর! হয়নি। তারা বয়সকালে 
দৃষ্টিহীন হওয়ায় অন্ধ-স্থুলে যাবার সময় ভাগ্যে 
জোটে না। তার1 বেঁচে থাকার জন্ত কাজ 
করতে চায়। কিন্তু কোথায় কাজ? কে দেবে 
তাদের এই বয়সে কাজ? লোকে ভাবে--এদের 
দ্বারা এ জন্মে আর কিছুই হবে না। পরের 
দয়াতেই বেঁচে থাক' ছাড়! আর কোন পথ নেই। 
কিন্ত প্ররূত সাহায্য ও শিক্ষা দ্বারা এই বয়স্ক 
দৃ্টিহীন মানুষদের সমাজে যোগ্যস্থান দেওয়া 
সম্ভব**"।, (এ ভাষণের অংশবিশেষ । অনুবাদ 
প্রবন্ধকার-কত )। 

মাদাম মৃক-বধিরদের সভায় ( কলিকাতা মৃক- 
বধির বিদ্যালয় ) ৪. ৪. ১৯৫৫ তারিখে যে ভাষণ 
দিয়েছিলেন তার বিবরণীও উল্লেখ্য : 9৩৪: 
11639 425 2, 7))019 56919 11981101091) 10" 
161 11791) 12010 01 517, 9179 টি] 10 2 
[11511589 €০ 59981 10 11) ৮/০110 ০? 019 
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161 21) 6110621176  00100 1)91%/0617) (116 


1) 005 91191100 21071170 1161 5116 
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2170 11101610110 (0 11161710995. 11115 
8/216 01 1119 178119 005620199 10. (1191 
001, 5170 5185 90116 11021 ৮/10]709159৬৩- 
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হেলেন বিভিন্ন সভায় বলেছেন, “**:317- 
10655 79 1701 601461) 2 ৪11 6101 0116 00161. 
০1195 2060৫৩ ০ 076 50015 1০0 1176 
0110 15 015 1181068 11017 10 66207, 
দীর্ঘ তিন দশক শেষেও ভারতের জনগণের কাছে 


পৌঁধ, ১৩৮৭ ] 


(যার মধ্যে এক কোটি অন্ধ এবং এক কোটি 
মুক-বধির মানুষ মূল জীবনধারার ম্রোত থেকে 
বিচ্ছিন্ন এবং সমাজের চোখে বোঝা), সুস্থ 
মানুষের কাছে প্রতিবন্ধী মানব অবহেলা এবং 
স্বপার পাত্র । এদের শ্বপ্র, এদের আশা পৃরণের 
জন্য যে সমশ্ত ব্যবস্থা! সরকারী ও বেসরকারী 
পর্যায়ে নেওয়। হচ্ছে, সেট! নজরে আসার মতন 
নয়। তবে আমাদের বিশ্বাস রাষ্সংঘের সদর- 
দ্ঞ্ধর থেকে ১৯৮১ সালটি বিশ্ব-প্রতিবন্ধী বর্ষ 
হিসেবে পালনের প্রচেষ্টায় ভারত অবশ্ত-ই অংশ- 
গ্রহণ করবে । হেলেনের হাতে, গ্রাহাম বেল 
এবং লুই ব্রেইলের মতন মহানুভবের আদর্শ যে- 
ভাবে রূপায়ণের জন্য এগিযেছিল সেই আদর্শগুলি 
বাস্তবে আবার প্রয়োগের জন্য সবাই উদ্যোগী 
হবেন। 

হেলেন ছিলেন মনে প্রাণে ভারতের মহান 
এঁতিহে শ্রদ্ধাশীল । ১৯১৫ সালে নিউইয়র্ক শহরে 
প্রতিঠিত /১7011081) 17600181101) [01 ০৬০ 
5685 73110 ( বততমানে যার নাম [16161 7০110 
117611580191781 ) হেলেনের শেষ-ইচ্ছান্ুযায়ী 
ভারতের মতন অর্ধোন্নত দেশে শিশ্বদের অন্ধত্ব" 
বধিরত্ব প্রতিরোধ এবং মোচনের শিক্ষার জন্ত 
বিশদ সাহায্য-কর্মস্চী প্রণয়ন করেছে। প্রথম 
মহাযুদ্ধের পঙ্গু ও অন্ধ সৈনিকদের মানসিক মুক্তির 
জন্য সর্বপ্রথম 31100 [২51161 ৬/০ [74114 গড়ে 
তুলেছিলেন মাদাম কেলার প্রায় একক প্রচেষ্টায়, 
এবং তার কর্ম তৎপরতা আরো ব্যাপকভাবে ১৯৪৬ 
সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিস্তৃত হয়েছিল। 
/ঠ06110801 13181116 1%655 ছয়টি মহাদেশের 
অন্ধ-বিদ্যালয়ে হেলেনের নির্ণেশে বিনামূল্যে পুস্তক 
বিতরণ শুরু করে। দীর্ঘ ৫৩ বছর (১৯১৫ 
--১৯৬৮ সাল পর্যস্ত ) তিনি মাকিন সরকারের 
প্রতিবন্ধী সংস্থার “ভারপ্রাপ্ত প্রধান” ছিলেন। 
অন্ধত্বের বিরুদ্ধে, বধিরত্বের বিরুদ্ধে তার 'জেহাদ্‌' 


তোমারে করি শত নমস্কার 


৬৭৭ 


(ক্রুশেড ) কতদূর সফল হয়েছিল তার জলম্ত 
প্রমাণ দেখি আফ্রিকা-এশিয়া-লাতিন আমেগিকার 
দেশগুলিতে পর্যন্ত প্রতিবন্ধী--লক্ষ-লক্ষ মানুষের 
জন্য বেঁচে থাকার মতন দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা 
গ্রহণে । জীবনে সকল ক্ষেত্রে পূর্ণ নাগরিকের 
মধাদায় অধিষ্ঠিত করবার দাবী সেখানে উপস্থিত । 
নানা কারণে তিনি ভারতের মানুষের প্রতি 
এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। 
কবির জয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৩১ সালে যে অভিনন্দন- 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে দেশ-বিদেশের বন্থ 
মনীষীদের সঙ্গে হেলেন কেলারের একটি রচনা 
মুদ্রিত হয়। তাঁর রচনার কিছু অংশ এইবূপ : 
“***কবি-জীবনের সুন্দর অন্নুভূতির মাধামে 
তুমি সেই সর্বশক্তিমান মঙ্গলময় ঈশ্বরের কঠম্বর 
শুনেছিলে যা তোমার চারিপাশের মানুষগুলির 
মধ্যে তোমার দ্বার! সঞ্চারিত । তুমি জনশ্রোতের 
মাঝে যেখানে অজ্ঞতা গভীর, সেই পথ নির্ভীক- 
ভাবেই অতিক্রম করেছিলে । ছোট্র ছেলে- 
মেয়েদের হাত ধরে তাদের আনন্দের উচ্যানে 
বেড়াতে নিয়ে গিয়ে পরস্পরের জন্য সহাম্থভৃতি 
প্রকাশ শিথিয়েছিলে আর সেই সঙ্গে ভালবাসার 
জগতে প্রত্যেকেই সমান অংশীদার এই সত্য । 
তুমি এক দেশ থেকে অন্যদেশে জ্ঞানের 
সন্ধানে দৃষ্টি প্রসারিত এবং শ্রবণশক্তিকে সতর্ক 
রেখেছিলে, তুমি দেশে-দেশে বিভেদের বিষফল 
আর অন্ধ-কুসংস্কারের, মৃক-ঘ্বণাবোধের, যার মধ্যে 
মানুষ অবাঞ্চিত শাগন্তকের মতন পরস্পরের প্রতি 
শত্রতায় জর্জরিত- দৃশ্য দেখে দুঃখ পেয়েছিলে । 
আর এই দুঃখের মধ্যেও খুশজে পেয়েছিলে মানুষের 
ভিতরের সেই স্থপ্রশক্তি মানবতা, মানুষের 
ভালবাসার অসীম শক্তি" (“গোল্ডেন বুক 
অফ টেগোর”-এ প্রকাশিত হেলেন কেলার লিখিত 
অভিনন্দন-বাণীর অংশবিশেষের অনুবাদ )। 
হেলেন কেলার নিঙ্গের জীবনেও কবির পথ 


৬৭৮ 


ভনুসরণ করেছেন। দীর্ঘস্থায়ী বন্ধুত্ব গড়ে তুলে 
আমেরিক! সফরকালে রবীন্নাথের জন্য সংবর্ধন। 
সভায় উপস্থিত থেকে একই মঞ্চে আন্তর্জাতিকতা- 
বাদ-মানবতাবাদের প্রচার অভিযানে সক্রিয় 
অংশগ্রহণ করেছিলেন । রবীন্দ্রনাথ তার সম্বন্ধে 
বলেছিলেন_-ণ্‌ 66116৮75155 [76101) 706110 
15 0176 1701০5(-179111050 17017727) 70611159৬০1 
11) 65%45001009, 
দিল্লী বিশ্ববিষ্ঠালয় প্রদত্ত সম্মানস্চক ডি. লিট, 
ডিগ্রী প্রদান অনুষ্ঠানে হেলেন কেলার বলেছিলেন, 
তিনি ভারতবাসীর ভালবাসার কথা জীবনে কোন- 
দিন ভুলে যাবেন না। এই দেশ প্রেমের ও 
মহামিলনের জেষ্ঠ তীর্ঘ । তিনি আরও বলেছিলেন, 
“ু 091165 11191 000 19 0511) 9 [0 715 
[12105 01 2০০৫ ৮/1)101) | 91)911 50179 ৫48 
10100919270 210 799 ০0110100., ব্যাক্তিগত 
জীবনে হেলেন মনে করতেন, 410 15 611151 & 
৫8710021108 01 1701110%,, পরিহাস- 
প্রিন়্ মানুষটি একবার এক সেক্সপীয়ার-বিশারদের 
কাছে বলেছিলেন, “তুমি সেক্সপীয়ার সম্পর্কে 
এতক্ষণ যা বলেছ তার অর্থ হল, সেক্সপীয়ার 
ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন, ৰিবাহ করেছিলেন এবং 
একদিন মারাও গিয়েছিলেন অর্থাৎ জীবনে কোন 
কাজ করতে আর বাকী রাখেননি ।, 
নিজের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে কখনে। 
ভাবতেন না বলেই দুঃখবোধ হেলেনকে কখনো 


উদ্বোধন 


[৮২তম বর্ধ্”১২শ লখখ্যা 


গ্রাস কযেনি। আনন্দ মাছষের জীবনের গতিকে 
সুদৃঢ় করে। যে পৃথিবীর বুক থেকে সৌন্দর্ঘ- 
সখ ভালবাসা কুড়োতে পারে না তার পক্ষে 
জীবনের সঙ্গীত উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। 
একজন জীবনীকার হেলেন সম্পর্কে লিখেছেন, 
/1)619৬০- 816 8093 11511 10009 2170. 
11955, 10110 210 1189 ৫1590916) 101017655 
[1652115., শ্বাধীনতা, সাম্য এবং মানবতার 
একনিষ্ঠ সেবক হেলেনের নাম মহাত্মা গান্ধী, 
আব্রাহাম লিঙ্কন, ফ্রোরেম্স নাইটিঙ্বেল, জোয়ান 
অব আর্কের পাশে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত। 
হেলেন ভারত সফরে আসছেন জেনে ভারতের 
প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বলেছিলেন, 
25115 15 4৯776110525 510 00 11018. ...৬/০ 
1859 21] 1)9214 ০07 [070 17016 ৮011 5189 
1109 ৫0109 11) 119 [0101690 91295 21) ০196- 
৮1519 2180 1701 1)1090100 111 710017 ৮/11] 
1001 01019 1709 ৮/91001776 (0 85 ৮৮ ৮11] 
0011 19116 270 501993 1০0 12021)% 11) 
11715 ০011)019.+ নৈঃশব্যলোকজয়ী, অন্ধকারজয়ী 
এই নারী জীবনের শেষদিন পর্যস্ত নিজেকে 
কর্মজগতে সবার মাঝে ব্যস্ত রেখেছিলেন অন্ধত্ব, 
বধিরত্বএর বিরুদ্ধে এবং সমাজতন্ত্র ও নারীর 
অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত তিনি যে সংগ্রাম শুরু 
করেছিলেন আগামী দিনেও তার যথেষ্ট মূল্য 
থাকবে। 


সমালোচনা 


সাহিত্যতীর্থ ১৩৮৬ বনফুল স্মরণিক]: 
রমেজনাথ মল্লিক সম্পাদিত। প্রকাশক : সাহিত্য- 
তীর্থ, ৬৭ পাথুরিয়াঘাট স্ট্রীট, কলকাতা-৬। 
পৃঃ ২৩৬, দাম : ছটাকা। 

ষড়বিংশ বাধিকী সংখ্যারূপে সম্পাদকীয় প্রবন্ধে 
উল্লেখ করা হলেও পত্রিকাটি আগ্ন্ত বনফুল- 
স্মরণিকা । সম্পাদকীয় প্রবন্ধটি অবশ্ঠ প্রতিষ্ঠানের 
কাধকলাপের বিবরণাত্মক, তবে পরিবেশনাগুণে 
স্থপাঠ্য, বিভিন্ন অনুষ্ঠানের বক্তাদের ভাষণের 
সারোথকলনে মুল্যবানও। সম্পাদক মহাশয় 
নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন--ঙ্গসাহিত্যে 
বনফুল'। নামকরণ থেকে যে বিঙ্লেষণাত্মক 
আলোচনার প্রত্যাশ! করা যায়, প্রবদ্ধটির 
প্রারভিকায় বনফুল” নামে উল্লিখিত প্রথমাংশে 
তার ক্ষীণ রেখাচিত্র আছে। দ্বিতীয়াংশ “তীর্ঘ- 
পতি বনফুল” বিস্তৃততর-_“সাহিত্যতীর্থ নামক 
সাহিত্যসংসারের স্বতিকথারপে ম্বাহাতর ও 
সমৃদ্ধতর। সাহিত্যসমালোচকরূপে স্থপরিচিত 
হলেও সম্পাদক-লেখক যে স্তবতির পটভূমিকার 
বনফুল তথা অন্তরক্ষ বলাইদার জীবন্ত ছবি 
এঁকেছেন, এটি এই সংকলনগ্রন্থটির পক্ষে সংগত 
ও শোভন হয়েছে। 

সংকলিত নিবন্ধ আর কবিতাকটির বিষয়বস্তু 
বা ভাবমর্জ বিচার করলে 'ম্মরণিকা” নামকরণটি 
সার্থক হয়েছে সন্দেহ নেই। ছুটি গুচ্ছে বিভক্ত 
মোট উনিশটি কবিতা আছে, শ্রদ্ধার অর্ধ্যরূপেই 
সেগুলি গ্রহণীয়। নিছক স্ততিমূলক ন] হয়ে ব্যক্তি- 
সম্পর্কান্থিত হওয়ায় প্রতিটি কবিতায় আন্তরিকতার 
ছাপ ফুটে উঠেছে । একটি কবিতার নামকরণে 
(“বনফুল তুমি বলরাম” ) সাহিত্য্টা বনফ্ুলের 
গভীর সংকেতময় পরিচয় ফুটে উঠেছে । 

সংকলনে খাদের রচন! স্থান পেয়েছে তাদের 
মধ্যে প্রায় সকলেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে 


স্প্রতিঠিত। বনফুল অর্থাৎ ডাঃ বলাইচাদ 
সুখোপাধ্যায় যে ভাগলপুরে নিঃসঙ্গ প্রবাসজীবন 
যাপন করে একাস্তে সাহিত্যচর্চা করেন নিঃ এ ঘের 
রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পকারঃ 
গুঁপন্যাসিক, কবি, নাট্যকার বনফুল যেমন পরিচিত 
অপরিচিত সব পাঠকের মনোহরণ করেছেন, 
তেমনই তীর সুদীর্ঘ জীবনে ধাপ তার সংস্পর্শে 
এসেছেন তাদের চিত্তও যে তিনি জয় করেছিলেন, 
এই স্বৃতিকথামূলক নিবন্ধগুলিতে ( মোট ছত্রিশটি ) 
তা অনুভব করা যায়। সম্ভবত কালের গতিকে 
মানুষের জীবনের পরিধি এমন সংকীর্ণ, বিশেষ করে 
গোগি বা সম্প্রদায়ে বিপ্লিষ্ট, সা'মাবদ্ধ হয়ে পড়েছে 
যে, তাতে সবদিকে সমভাবে জীবনের সবল সুস্থ 
প্রসারণ ঘটাতে পেরেছেন এমন মানুষ ছূর্লভ। 
অন্তর্গ স্বতিচারণে গোটা মানুষরূপে বনফুলের 
স্প্রসারা বলিষ্ঠ জীবনের আভাস দিয়ে সর্বতোভাবে 
অগ্রযায়ী শিল্পন্রষ্টার অনুজ-অনুজার1 অনুরাগী 
পাঠকপাঠিকাদের রুতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। 
কেননা বনফুলের মতে শক্তিমান মহৎ সাহিত্য- 
কারের শিল্পকূতির যথার্থ বিচার বা! পরিমাপ তার 
সমকালে বা হ্বল্পনকালের ব্যবধানে কর! সম্ভবপর 
নয়; কিন্তু এই অসাধারণ ব্যক্তিপুরুষের স্বতিচিতর 
তার! যদি ধরে না রাখতেন তাহলে কালক্রমে 
তা হারিয়ে যেত। বনফুলের লেখা কয়েকটি পত্রের 
ংকলনও আকর্ষণীয় ও একই ৰারণে মুল্যবান্‌। 
স্রণিকা*র পরিকল্পনার জন্ত “সা হিত্যতীর্ঘ- 
ব্রতীরা ধন্যবাদাহ্‌ | 

প্রচ্ছদপটে বনফুলের ছবিটি যেন জীবন্ত । 
বনকুলের তক! ছুটি ছবির প্রতিলিপি অন্ুরাগীদের 
তৃপ্ত করবে। স্থতিবহ কয়েকটি আলোকচিত্রও 
স্ররণিকা*্ম সংযোজিত হয়েছে। অল্পকিছু ক্রি 

থাকলেও মুদ্রণা্দি প্রশংসনীয়। 
ডক্টর তারকনাথ ঘোব 


রামকুফ্জ মঠ ও রামকু্জ মিশন সংবাদ 


রামকৃষ্চ মঠ ও রামকঝ্ মিশন মহাসম্মেলন (১৯৮০) 


রামরুক্ক মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের দ্বিতীয় 
মহাসম্মেলন অনুষ্টিত হ'ল বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে। 
মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর থেকে সোমবার, ২৯শে 
ডিসেম্বর ১৯৮০, সপ্াহব্যাপী এই মহাসম্মেলন 
একটি আলোড়ন স্ষ্টি করেছে। প্রায় চারশ 
সন্ন্যাসী সহ ন্যনাধিক বারোহাজার প্রতিনিধি 
ভারতের বিভিন্ন পরাস্ত ও ভারতেতর বিভিন্ন দেশ 
থেকে এই মহাসম্মেলনে যোগ দিয়েছেন । 

বেলুড় মঠে মূল মন্দিরের পূর্বদিকে গঙ্গার ধারে 
শিল্পস্থষণায় বিমগ্ডিত বিশাল সভামণ্ডপ, মঠপ্রাঙ্গণের 
বিভিন্ন অংশে আহারের জন্য পাঁচটি মণ্ডপ এবং 
রাম্নাবাড়া ও ভাগারের চাল নিথিত হয়েছিল। 
তাছাড়, শ্থেচ্ছাসেবীদের, প্রাথমিক চিকিৎসার ও 
অনুসন্ধানের অফিসগুলি বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত 
হয়েছিল। এছাড়াও বিভিন্ন সাজসজ্জা বিশেষতঃ 
জি. টি. রোডের উপর ও মঠপ্রা্মণের প্রবেশস্থলে 
মনোরম গেট (প্রবেশ পথ ) মহোত্সবের আনন্দময় 
পরিবেশ রচনা করেছিল। সম্মেলনের জন্য সংগঠিত 
পরিচালক সমিতি, আটটি উপসমিতি, প্রায় দেড়- 
হাজার হ্ে্ছাসেবী এবং বেলুড় মঠ ও শাখাকেন্দ্র- 
গুলিতে অগণিত সেবকর্দের সক্রিয় সাহায্যে এই 
মহাঁসম্মেলনের সংগঠন সম্ভবপর হয়েছে। 

প্রথম মহাসম্মেলনও হয়েছিল বেলুড় মঠেই, 
১৯২৬ সালে। সেবারে যোগদান করেছিলেন প্রায় 
পাঁচশ প্রতিনিধি। সম্মেলনের উদ্দেশ) ছিল 
পরম্পরের মধ্যে ভাবের আদানপ্রদান, আদর্শের 
গভীর অনুধ্যান ও তার বান্তব রূপায়ণে নৃতন 
উদ্ভমের সঞ্চার এবং সঙ্ঘের অঙগসমূহের মধ্যে 
অধিকতর স্থসংহতি। সম্মেলনের প্রভাব হয়েছিল 
ব্যাপক ও দুরগ্রসারী । 


বিগত চুয়াম্ন বছরের মধ্যে পরাধীন ভারতবর্ষ 
রাজনৈতিক ন্বাধীনতা অর্জন করেছে, দেশের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন 
ঘটেছে, তদুপরি সমাজে বিভিন্ন স্তরের মাুষের 
মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটেছে, কিস্তু এই সময়ের 
মধ্যেই রামরুষ মঠ ও রামরুষ্জ মিশনের যথেষ্ট 
বিস্তৃতি ঘটেছে । উপস্থিত হয়েছে বহুবিধ ও 
বিচিত্র সমস্তাবলী। এই পটভূমিকার ছিতীয় 
আন্তর্জাতিক মহাসম্মেলন অন্থুষঠিত হল । 

এই মহাসম্মেলন উপলক্ষে একটি চিত্তাকর্ষক 
প্রশশীর আয়োজন করা হয় রামরুষ্জ মিশন শিক্ষণ- 
মন্দিরের (বি. এড. কলেজ ) ত্রিতল বাড়ীতে । 
প্রদর্শনী চারটি ভাগে বিভক্ত : পুতুল দিয়ে গড়! 
রামের কথা ও গল্প, রামকৃষ্ণ-আন্দোলনের 
প্রসার, রামকৃঞ্চ-বিবেকানন্দের প্রতি প্রখ্যাত 
শিল্পীদের প্রণতি এবং গ্রামীণ শিল্প ও কারুশিল্প । 
সোমবার, ২২শে ডিসেম্বর বিকালে প্রদর্শনীর 
উদ্বোধন করেন মঠ ও মিশনের অধ্যক্ষ শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহারাজ | ১লা জানুয়ারী, ১৯৮১ 
তারিখ পর্যন্ত প্রদর্শনী খোলা ছিল। প্রীয় 
পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও শিল্প-সমালোচকদের 
সপ্রশংস মতামতে প্রদর্শনীর প্রান্গণ মুখর হয়ে ওঠে। 

মঙ্গলবার, ২৩শে ডিসেম্বর, উধালগ্নে মঙ্গলারতি 
ও প্রাতে বিশেষপুজা ও হোম দিয়ে মহাসম্মেলন- 
উৎসব সুরু হয়। 

সকাল নয়টায় বেদপাঠ, রামরুষ্ণবাণীপাঠ এবং 
স্বামী অপূর্বান্দ ও অন্টান্তদের উদ্বোধনী 
সঙ্গীতের পর মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির 
সভাপতি স্বামী হিবগ্ময়ানন্দ ত্বাগত-ভাবণ দেন। 
তিনি বলেন, ম্বামী বিবেকানন্দই সর্বপ্রথম 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


কেন্ত্রীৃত সংগঠন গড়ে ভোলেন। স্থামী 
বিবেকানন্দ বলতেন যে, সংগঠন ব্যতীত কোন 
বৃহৎ পরিকল্পনারই রূপায়ণ সম্ভব নয়। ত্যাগের 
ভিত্তিতেই স্থামীজ্জী এই সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। 
আরেকটি প্রধান লক্ষ্য সকল ধর্মের মধ্যে সমন্বয় 
স্থাপন । আজকের সমন্যাপীড়িত কালে এই 
রামু সঙ্ঘ বিশেষ সম্মানের স্থান অধিকার করে 
রয়েছে । সেই সঙ্বের মহাসম্মেলন বিশেষ 
তাৎপর্ধবহ । 

তারপর মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির 
সহ-সভাপতি এবং রামকু্জ মঠ ও রামকৃষ মিশনের 
সাধারণ সম্পাদক ন্বামী বন্দনানন্দ ভাষণ দেন। 

মহাসম্মেলনের উদ্বোধন করে রামরুষ্চ মঠ 
ও রামকুষ্ণ মিশনের সভাপতি শ্রীমৎ ম্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী বলেন : শ্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষের 
কোন কোন বিষয়ে যদিচি আমরা উন্নতি 
করেছি, কিস্ত অন্যান্য বহু বিষয়ে, বিশেষতঃ 
আদর্শগত ও নৈতিক মূল্যায়নের দিক থেকে 
আমাদের অধঃপতন ঘটেছে প্রচুর। পাশ্চাত্যের 
জড়বাদী ভাবধারার অন্ধ অনুকরণের ফলে পৃথিবী- 
ব্যাপী এই সঙ্কট দেখ! দিয়েছে। বর্তমান অবক্ষয়ের 
জন্য ধর্ম দায়ী নয়, দায়ী ধর্মকে সঠিকভাবে অনুসরণ 
না! কর1। প্ররুত ধর্মমতে আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্য আবিভূ্তি হয়েছিলেন শ্ররামরুঞ্জ ও 
স্বামী বিবেকানন্দ । ধর্ম হচ্ছে উপলব্ধি, সত্যের 
প্রত্যক্ষ অন্কুভব। বিভিন্ন ধর্মমত ঈশ্বরলাভের 
ভিন্ন ভিন্ন পথ মাত্র । সব কিছুর মধ্যে এক আত্মাই 
বর্তমান। অজ্ঞতায় আবদ্ধ মান্য বিভিন্ন ভেদ- 
বৈচিত্র্য কল্পনা করে থাকে। ইশ্বরবুদ্ধিতে মানুষের 
সেবা পরিণতিতে ঈশ্বর-উপলব্ধিতে পৌছে দেয়। 
শ্রীরামকষ্-প্রচারিত আদর্শ অনুসরণ করে ভারতের 
অবহেলিত নারীসমাঙ্জ ও জনগণের উন্নতির জন্য 
সাধিক চেষ্টা অবিলম্বে করতে হবে। সকল 
ভক্তের কাছে তিনি আবেদন করেন তারা যেন 


রাষরুষ্ ম$ ও রামরুষ্ঃ মিশন সংবাদ 
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ব্যক্তিগতভাবে ও প্রতিষ্ঠান সংগঠনের মাধ্যষে 
তারতবর্ষের নবনির্মাণের কাজে আত্মনিয়োগ 
করেন। এই উদ্বোধনী ভাষণের হিন্দী, বাংলা, 
তামিল ও কানাড়া ভাষায় তর্জমা করে বলেন 
যথাক্রমে স্বামী আত্মানন্দ, স্বামী প্রভানন্দ, স্বামী 
সর্বজ্ঞানন্দ ও ত্বামী সোমনাথানন্দ। অতঃপর 
প্রেসিডেটে মহারাজ প্রায় ৬৮* পৃষ্ঠার একটি 
স্মারকপত্রিকা ও স্বামী বিবেকানন্দের বাণী সঙ্কলিত 
“[২০০০1) 11012” শীর্ষক পুস্তিকার প্রকাশ ঘোষণ! 
করেন। মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সম্পাদক 
শ্বামী লোকেশ্বরানন্দ সমাগত সকলকে ধন্যবাদ 
জ্ঞাপন করেন। সমাপ্তিস্চক গান করেন 
শ্রীরামকুমার চট্যোপাধ্যায় | 

বিকালের অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় ছিল 
“ঝামকষ্-ভাবান্দোলন” । রামকুষজ মঠ ও রামকুষ 
মিশনের অন্যতম সহ-সভাপতি স্বামী গভীরানন্দ 
সভাপতিত্ব করেন। মূল ভাষণে স্বামী বুধানন্দ 
বলেন যে, দৈবনির্দেশে উতিত হয়েছিল রামরুষচ- 
কেন্দিক ধর্ম-আন্দোলন। শ্ররামরুষ্ের যাবতীয় 
সাধন! লোককল্যাণের জন্য, নিজের হিতার্থে নয়। 
এই ভাবধারার আদর্শ চরিত্রের স্থতি করেছিলেন 
জননী সারদাদেবী তার নিজের জীবন দিয়ে। 
শ্রীরামরুফের সঞ্চারিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ হয়ে ন্বামীজী 
এই মহাকল্যাণকারী ধর্মান্দোলন স্থপ্টি করেছিলেন। 

সভাপতির ভাষণে স্বামী গম্ভীরানন্দ বলেন, 
শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিতে বিধুত উপনিষদের বাণী 
“তেন ত্যক্তেন ভুগ্তীথাঃ” ভোগবাদী সমাজের কাছে 
উজ্জল আলোকবতিকা | মানুষে মানুষে ভেদ 
মানুষের কল্লিত। এক সত্তাই সংন্ত্র বিরাজমান । 
শিবজ্ঞানে শ্্রীবের সেবা করতে হবে । শ্রীরামরফের 
শাশ্বত বাণী সমগ্র বিশ্বের জন্য । 

এই অধিবেশনে অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য শ্রী টি. এস. অবিনাশিলিঙ্গম 
(তামিলনাড), শ্রীমতী ইন্দিরা প্যাটেল (বরোদ1), 


৬৮২ 


বিচারপতি এস. সি. ঘোব ( কলিকাতা ), শ্রী কে. 
পি. গণপতি (জামসেদপুর), অধ্যাপক সি. এস. 
রামকষ্ণন ( মাদ্রাজ ), বিচারপতি কে. এল. পাত্র 
(রায়পুর ), শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন (ত্রিবান্দ্রাম ) ও 
প্রত্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণ]৷ । ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন 
ত্বামী নিরাময়ানন্দ। উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত 
পরিবেশন করেন যথাক্রমে স্বামী প্রত্যয়ানন্দ ও 
স্বামী তপনানন্দ। 

২৪শে ডিসেম্বর । মঠের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত 
সকালের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় ছিল প্রামকফ 
সজ্ঘ*। বেদপাঠের পর মুল ভাষণ দেন স্বামী 
হিরগয়ানন্দ। তিনি বলেন যে, আত্ম-ছুর্বলতা ও 
বহিঃশক্তির প্রবল প্রবাহের ফলে ভারত যখন প্রায় 
নিষজ্জমান সে-সময়ে মহাশক্তির উত্থান হয়েছিল। 
সেই শক্তিই শ্রীরামরু্চ। সেই শক্তি সঞ্চারিত হয়ে- 
ছিল কয়েকজন যোগ্য আধিকারিক পুরুষের মধ্যে । 
তারা৷ নিজেদের অজ্ঞাতসারে রামকুষ্ণ-সঙ্যের যন্ত্রবপে 
গড়ে উঠেছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদেরও কোন 
কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। বৌদ্ধদের উপাস্ত ছিল 
বৃদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ। সারা বিশ্বে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের 
প্রাণশক্তি আবতিত হচ্ছে এই ত্রিশরণ-মন্ত্রকে 
কেন্দ্র করে। ভারতবর্ষে দ্বিতীয়বার সন্নযাসিগণ 
সংগঠিত হন ম্বামী বিবেকানন্দের নেতৃত্বাধীন । 
এই সজ্ঘ শ্রীরামকষ্চের অনন্বূপ। এই সঙ্ঘের 
কেন্দ্রে ত্যাগী সন্ধ্যাসিগণ। কিন্তু গৃহীরাও এই 
সজ্ঘের আবশিক অঙ্গ। শুধু মন্রদীক্ষা নিলেই 
রামকৃষের প্রকৃত ভক্ত হওয়া যায় না । শ্রীরা মরুষ্ের 
জীবন্ত আদর্শে চরিত্র গঠন করতে হবে। 
শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী প্রচারের জন্ত আত্মনিয়োগ 
করতে হবে। শ্রীরামকষ্চই আমাদের প্রকৃত গুরু। 
সকল মানুষ-গুরুর মধ্য দিয়ে শ্রারামকষের গুরু- 
শক্তিই প্রবাহিত হচ্ছে। এই মহাসম্মেলনের 
শুভক্ষণে সকলকে নব ত্রিশরণ-মন্ত্র গ্রহণ করতে 
হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের, হ্বামীজী-প্রদশিত শ্রীরামরৃষ- 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম ব্র্ধ--১২শ লংখ্যা 


বাণীর এবং ভার সজ্ফের শরণাগভিই এই মন্ত্রে 
লক্ষ্য। 

সভাপতির ভাষণে মঠ ও মিশনের অন্যতম 
সহ-সভাপতি ম্বামী ভূতেশানন্দ বলেন যে, 
সম্ন্যাসীদের মত গৃহীদেরও শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও 
বাণী প্রচারের জন্য সমানভাবে এগিয়ে আসতে 
হবে। শ্রীরামরুষ্জ সংস্কার আন্দোলনে বিশ্বাসী 
ছিলেন না। তিনি বিশ্ববাসীর কাছে সত্যের 
হীগা-মানিক তুলে ধরেছিলেন। রামকষ্ণান্রাগি- 
গণের প্রত্যেকের পবিত্র দায়িত্ব, এ সত্যের 
আলোকে জীবন গড়ে তোল! এবং নিজের কথ 
ও কাজের মাধ্যমে সেই সত্য জনসমাজে প্রচার 
করা। এ ভাবেই ক্ফুরিত হচ্ছে প্রবল মহতী 
শক্তি যার দ্বারা শ্বামীজী বিশ্বজয় করতে চেয়ে- 
ছিলেন। 

অন্যান্য বক্তাদ্দের মধ্যে ছিলেন নরেক্দপুরের 
স্বামী অসক্তানন্দ, অরুণাচলের টি. এল. রাজকুমার 
ও ওয়াংফা লোয়াং, জেনেভার স্বামী নিত্যবোধা- 
নন্দ, ডঃ সচ্চিদানন্দ ধর, ও মাত্রাজের এস. 
কে. শিবরামন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন স্থামী 
বিজ্ঞানন্দ ৷ সমাধ্ডি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী 
প্রত্যয়ানন্দ । 

বিকালের অধিবেশনে আলোচনার বিষয় ছিল 
“কর্মে পরিণত বেদান্ত” । মুল ভাষণ দেন স্থামী 
রঙ্গনাথানন্দ। তিনি বলেন, শ্বামী বিবেকানন্দ 
উপনিষদের সারভাগ বেদাস্তকে সাধারণ মানুষের 
জীবনে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন । মানবসেবার 
মধ্য দিয়ে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক উন্নতি ঘটাতে 
পারা যায়, সেসঙ্গে মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তির 
শফুরণও ঘটতে পারে। এই ছুয়ের মিলনেই মানুষের 
সামগ্রিক কল্যাণ । 

সভাপতির ভাষণে স্বামী তপন্যানন্দ কর্মে 
পরিণত বেদাস্তের দার্শনিক ভিত্তি ব্যাখ্যা করে 
এর ইউপযোগিত। সম্বন্ধে বলেন। 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


অন্যান্ত বক্তা্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমারী 
মালতী বোলার, অধ্যাপিকা মহাশ্বেতা চৌধুরী, 
স্বামী অনন্যানন্দ, ডাঃ ভি. আর. বেণুগোপাল 
( মাদ্রাজ ) শ্রাগিরিধারী প্রসাদ, শ্রীমতী অন্ুস্থয় 
সথত্রক্ষণ্যম (মাদ্রাজ), শ্রী কে. ভি. নাগেশ্বর 
রাও (হায়দ্রাবাদ ), শ্রা এস. জি. সুন্দরন্থামী 
(ব্যাঙ্জালোর ) ও ডঃ তাপস শঙ্কর দত্ত 

ধন্যবাদ জানান ম্বাষী ব্যোমানন্দ। সমাধ্ি- 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন ম্বামী জিতাত্মানন্দ । 

তৃতীয় দিন। বৃহস্পতিবার, ২৫শে ডিসেম্বর । 
কাল সাড়ে ছণ্টায় বাসে করে দেড় হাজার 
আবাসিক প্রতিনিধি তীর্থ পরিক্রমায় বেরিস্ে 
পড়েন। তারা ঠাকুর, মা ও ন্বামীজীর পুণ্যম্বতি- 
বিজড়িত দক্ষিণেশ্বর, কাশীপুর উগ্ভানবাটা ও বাগ- 
বাজারে শ্রীশ্রমায়ের বাড়ী দর্শন করেন। 

মহাসম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশন বসে সেদিন 
বেল! তিনটায়। নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়াম 
সেজেগুজে অপেক্ষা করছিল। হলুদ রঙের চাদর 
দিয়ে মেঝে ঢাকা । মাঝে মাঝে লালকাপডের পথ । 
হলুদের ওপর গীদাফুলের বিচিত্র সুন্দর আলপশ।। 
৫৪টি আলপন। ম্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল প্রথম 
ও দ্বিতীয় সম্মেলনের মধ্যবতী চুয়ান্ন বছরগুলিকে। 
বন্তৃতামঞ্চের ওপরে ফুলের মালায় সুশোভিত 
প্রীরামকষ্ের দণ্ডায়মান প্রতিরাতি। একটা আনন্দ- 
ময় মহোৎসবের পরিবেশ স্যরি হয়েছিল। 
আলোচনার বিষয় ছিল *শ্রীরামকুষের বাণী”। 
বৈদিক মক্লাচরণের পর ভাষণ শুরু হয়। প্রথমে 
বলেন শ্রীরবীন্ত্রকুমার দাশগুপ্ত । দ্বিতীয় বক্তা 
স্বামী রঙ্গনাথানন্দ বলেন, শ্রীরামরুষ্ণ বিশ্বজনীনতার 
প্রতীক। মানুষের মধ্যে যে অফুরস্ত সম্ভাবনা, 
1 তাকেই তুলে ধরেছিলেন শ্রীরামরুষণ। বর্তমাণকালে 
দর্শন ও বিজ্ঞান এই ভাবধারায় উদ্ধৎদ্ধ হলেই 
বিশ্বশান্তি সম্ভব। লোকসভার সদ্য ডঃ করণ 
সিং বলেন, শ্রীরামকুষ্ণবাণীর তিনটি সার কথা__ 


রামকুষ্ণ মঠ ও রামকু্ণ মিশন সংবাদ 


৬৮৩ 


মানুষ অমৃতের পুত্র, জগতের হিত করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম 
এবং সত্য এক বৈ দুই নয়। বিবেকানন্দ সাহিত্যের 
একনিষ্ঠ সাধিকা ভগিনী গার্গী (মেরী লুই বার্ক) 
বলেন যে, আজকের দিনে হিংসায় খিক্ন, ছন্দে দীর্ণ 
ছুনিয়াতে শ্ররামরুষ্জের সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী ও 
আধ্যাত্মিক এক্যের শিক্ষা সমস্যা সমাধানে সক্ষম । 
তাছাড়াও বিচারপতি পল্স1 খাস্তগীর, ডঃ কালী- 
কিস্কর সেনগুধ, শ্রী এ. সি. ভট্াচাষ ও অধ্যাপক 
নীলকণ্ঠ সিং ( মণিপুর ) ভাষণ দেন। 

সভাপতির ভাষণে শ্বামী গভীরানন্দ বলেন 
যে, শ্রীরামরুষ্ণের শিক্ষার মূল কথা শিবজ্ঞানে জীব 
সেবা। তিনি মানুষকে সাক্ষাৎ নারায়ণ বলে 
জানতেন। নারীসকলের মধেয দেখতেন চৈতন্যময়ী 
অগদম্বার প্রতিফলন । শ্রামকঞ্জের প্রেম ও 
সেবার বাণীই মানুষকে উদ্বৎদ্ধ করবে। তার 
প্র্নশিত আধ্যাত্মিক মানবতাবাদ €( 910111881 
11011121015) ) জগতে অশেষ কল্যাণ আনযন 
করবে। 

পনেরে। হাজার শ্রোতা শিখিষ্টমনে এই 
ভাষণগুলি শোনেন। ধন্যব|দ জানান হ্থামী 
গণানন্দ ( কালাডি ) এবং সমাপ্তিস্থচক গান করেন 
স্বামী অন্গতানশন্দ। 

শুক্রবার, ২৬শে ডিসেম্বর সকালে বেলুড় মঠের 
সভামগ্ডপে বষ্ঠ অধিবেশন বসে। আলোচনার বিষয় 
ছিল “ভারতবর্ষে রামক্চ মঠ ও রামকুষ্খ মিশনের 
কার্ধাবলী” | বোকমন্ত্র উচ্চারণ করে সভার কাজ 
স্তর হয়। মুল ভাষণে স্বামী গীতানন্দ মঠ ও 
মিশনের সেবাকর্মের ইতিহাস ও বর্তমানের ১৩৮টি 
কেন্দ্রের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেন। তিনি বলেন যে, 
মাছুষের সেবায় বেদাস্ততত্বের প্রয়োগ এবং 
পারমাধিক ও ব্যবহারিকের সমহ্থয়ই হ'ল শ্রীরামকু্ণ 
ও ম্বামী বিবেকানন্দের শ্রেষ্ঠ অবদান । 

সভাপতির ভাষণে স্বামী গহনানন্দ বামরুষ। 
মিশনের স্থচনা থেকে আজ পর্বস্ত কাজকর্মের 


৬৮৪ 


বিবরণ দিয়ে সকলকে সেবাযজ্ে আত্মোৎসর্গ 
করার জন্য আহ্বান জানান । 

শিবশঙ্কর চক্রবতী ( নরেন্্রপুর ) তথ্যাদি দিয়ে 
গ্রামোন্নয়নে রামকষ্জ মিশনের ব্যাপক ভূমিকা ও 
তার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অন্যান্ত 
বক্তাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী আত্মানন্দ 
(রায়পুর ), অধ্যাপক কপিল চট্টোপাধ্যায় 
(শিলং ), শ্রী এন. এস. কষ্ণান ( উটি), ম্বামী 
গণানন্দ (কালাডি ) ও ডঃ সি. বি. কামাথ 
( ম্যাঙ্জালোর )। ধন্যবাদ জানান স্বামী গোকুল।- 
নন্ব। সমাধি গান করেন ত্বামী পুরাণানন্দ। 

শুক্রবার বিকাল তিনটায় “আত্তর্ধ্ন মত-বিনিময়* 
বিষয়ে আলোচন৷ হয় সপ্তম অধিবেশনে । স্থান 
নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে । প্রায় পনের হাজার 
আগ্রহী শ্রোতার উপস্থিতিতে বিভিন্ন ধর্মের 
প্রবক্তাগণ নিজ নিজ ধর্মের সার্বজনীন ভাবটি তুলে 
ধরেন ॥ হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে শ্বামী শান্্রানন্দ বলেন, 
চিকাগো ধর্মসভায় স্বামীজীর কে উচ্চারিত মহাঁ- 
মিলনের বাণীই সনাতন ধর্মের মূল কথা । ইসলাম 
সম্বন্ধে বলেন ডাঃ এম. এ. ওয়ালি, শ্রষ্টধর্মের কথা 
বলেন রেভারেগ্ড মাইকেল ওয়েস্টাল, বৌদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধে বলেন ভিম্কব রাহুল, জৈনধর্ম সম্বন্ধে বলেন 
কে, সি. লালবনী ॥ জরাথুষ্ট ধর্মের প্রবক্তা বেহেরাম 
আর. ভকিলের ভাষণ সকলকে মুগ্ধ করে। 
জুড়াইজম সম্বন্ধে বলেন রবিন টোৌয়াইট, শিখধর্মের 
কথ। বলেন ক্যাপ্টেন ভাগ পিং এবং স্থুপ্রীম 
কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি এ. এন. রায় শ্ররাম- 
কৃষ্ণ ও ধর্মসমন্থয় সম্বন্ধে মনোজ্ঞ ভাবণ দেন। 
সভাপতির ভাষণে শ্বামী লোকেশ্বরানম্দ বলেন যে, 
সকল মান্য এবং সকল ধর্মের মধ্যে একই সত্য 
বর্তমান, শ্রীরামকু্চ ও ম্বামী বিবেকানন্দ এই 
সত্যই প্রচার করেছেন। মহাসম্মেলন পরিচালক 
সমিতির সভাপতি ব্বামী হিরগ্ময়ানন্দ কয়েকটি 
গুরুত্বপূণ সিদ্ধাত্ত ঘোষণা করেন। ধন্যবাদ জ্ঞাপন 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ধ-”১২শ লংখ্য। 


করেন স্বামী প্রবুদ্ধানম্দ (সানফ্রানসিস্‌কো ) 
উদ্বোধন ও সমাণ্চি সঙ্গীত পরিবেশন করে: 
যথাক্রমে ম্বামী অনিকুদ্ধানন্দ ও স্বামী অক্ষতানন্দ 
শনিবার, ২৭শে ডিসেম্বর, ছুবেলাই বেলুড় ম 
প্রাণে অধিবেশন বসে। সকালের অধিবেশতে 
আলোচনার বিষয় ছিল “ভাবতের বাইরে মঠ ' 
মিশনের কাজকর্ম”। সভাপতিত্ব করেন ম্বাম 
স্বাহানন্দ (হলিউড)। তিনি বলেন, বিদেশে বেদান্ত 
প্রচারের জন্য প্রয়োজন অধিকসংখ্যক উৎসর্গ 
কৃত তরুণ। সম্ভবতঃ ভবিষ্ততে ক্যাথলিক পোপে 
মত একাধিক সংস্থার উপর সভাপতিত্ব করতে 
হবে রামকু্খ মঠ ও রামকু্ণ মিশনের প্রেসিডেণ 
মহারাজকে। সানফ্রানসিসূকোর স্বামী প্রবুদ্ধানন 
বলেন যে, বস্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির প্রাবল্য সত্বেও বে* 
কিছু আমেরিকান নরনারী তাদের .আধ্যাত্িং 
পিপাসা মিটাবার জন্য রামকুষ্ কেন্দ্রে এদে 
থাকেন। ভগিনী গার্গা বলেন, মিশনের কর্মীসমন্ত 
সমাধানের জন্য পবিত্র ব্রদ্ষচারীর জীবন যাপ' 
করেন এরূপ ভক্তের সংখ্যা বাড়ানে। প্রয়োজন । 
এছাড়াও বলেন, স্বামী ভব্যানন্দ, দ্বামী নিত্য-+, 
বোধানন্দ (জেনেভা), স্বামী অক্ষরানন্দ ( ঢাকা ), | 
স্বামী ভাক্করানন্দ (সিয়াটেল ) ও স্বামী অমৃতত্বানন্দ 
( পুর্ব দিনাজপুর )। ন্বামী ক্দ্রানন্দের ভাষণ পাঠ 
করেন ম্বামী কীতিদানন্দ। এদের ভাষণ হতে 
বোঝা যায় যে, ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি দেশে 
রামকঞ্চসজ্ের সন্গ্যাসীর। মানুষের বাহুপ্রয়োজনের 
চাইতে আত্মিক প্রস্নোজনের উপর বেশী গুরুত্ব দেন 
এবং এই কাজের জন্য প্রয়োজন বিশেষ শিক্ষা 


শিক্ষিত প্রচারকবৃন্দ। ধন্যবাদ জানান স্বামী 
কীতিদানন্দ । সমাণ্ডি-সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
স্বামী পুরাশানন্দ। 


বিকালের অধিবেশন বসে বেলা তিনটায়। 
আলোচনার বিষয় ছিল রামরু্ মঠ ও 
রামকৃষ্খ মিশনের সমন্তাসমূহ*। মূল ভাবণে 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


ত্বামী আত্মস্থানন্ম বলেন যে, বর্তমানে 
দেশের কোন কোন জায়গায় মিশনের 


কর্মীরা বিদেশী ও জনবিরোধী বলে নির্যাতিত 
হচ্ছে। রাঁমক্ষষ্সজ্যের বিরুদ্ধে কায়েমী স্থার্থ 
অপপ্রচার ও হামল। করে চলেছে। সমাজব্যবস্থায় 
ভ্রুত পরিব্তন ঘটেছে । সরকারের উপর অনেক 
বিষয়ে নির্ভর করতে হচ্ছে। সরকার সাহায্য দেয় 
বটে, কিন্তু প্রায়ই বিধিনিষেধ আরোপ কবরে জটিল 
'সমস্তার স্ত্ি করে। একই স্থরে কথা বলেন 
সভাপতি ন্বামী বন্দনানন্দ। তিনি ভক্ত ও 
শুভান্ুধ্যায়ীদের আহ্বান জানান মঠ ও মিশনের 
কাঙ্গকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হবার জনা । 
এই অধিবেশনে আরও বলেন অধ্যাপক ডি. এন. 
বোস, শ্রী এ. কে. ব্যানাজী ( রাঁচী ), অধ্যাপক 
প্রণবরঞ্ন ঘোষ, অধ্যাপক রথান্ত্রখাহ* চৌধুরী 
(বাঁকুড়া), শ্রী এস. শঙ্কর (ব্যাঙ্গালোর ), অধ্যাপক 
এস. মধুমঙ্গল সিং ( মণিপুর ), শী এস. এম. গৌরী- 
শঙ্কর (মাদ্রাজ) ও শ্রী এম, এন. কে, নায়ার 
( কেরাল1)। ধন্যবাদ দেন স্বামী গৌভমানন্দ । 
উদ্বোধন ও সমাপ্তি সঙ্গীত করেন যথাক্রমে স্বামী 
তপনানন্দ ও স্বামী অক্ষতানন্ধ । 

রবিবার, ২৮শে ডিসেম্বর ছিল শশমাধ়ের পুণ্য 
জন্মতিথি। যোলশ'র বেশ প্রতিনিধি ধাসে করে 
পুণ্যতীর্ঘ কামারপুকুর ও জয়রা মবাটী দর্শন করতে 
যান। অপব প্রতিনিধিদের মধ্যে কেউ বেলুড় 
মঠে, কেউ বা বাগবাজারে শ্রীশ্রীমাযের বাড়ীতে 
উৎসবে যোগদান করেন। 

সোমবার, ২৯শে ভিসেম্বর সকালবেল।। 
দশম অধিবেশনে আলোচনার বিষর ছিল “ভক্ত ও 
শুভানুধ্যায়ীদের ভূমিকা” । মূল ভাষণে স্বামী 
প্রভানন্দ বলেন, শোধিত ও পদদলিত সাধারণ 
মানুষের জন্য ভক্ত ও বন্ধুদের মধ্যে প্রীতি ও 
সহানুভূতি সঞ্চারিত হওয়া প্রখোজন। ভক্তবৃন্ধ 
যেন কখনও কিছু পাথিখ স্থুযোগ স্বাবধা পাবার 


রামকষ মঠ ও রামকষ মিশন সংবাদ 


৬৮৫ 


জন্য ব্গ্র না হন। রামকষণ-ভাবধারার মূল কথাই 
হ'ল, সকল প্রকার স্থযোগ স্থবিধার অবসান। 
নৃতন সমাজব্যবস্থায় শিক্ষা, সম্পদ ও আধ্যাত্মিক 
উন্নতিতে সকলের একই হ্থযোগ স্থবিধা খাকবে। 
সভাপতির ভাষণে শ্বামী হিরথায়ানন্ন বামকুষ- 
সজ্ঘেত্ত উপর অপত দায্িত্ব পালনের জন্ত সকল 
সাধু ও গৃহী ভক্তদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসার 
অন্য আহ্বান করেন। সহনশীল এই ভারতবর্ধেই 
কাশীরাজের হাতে বৌদ্ধমতাবলম্বীদ্দের, এবং 
ইউরোপে রোমানধের হাতে খ্রীষ্টভক্তদের অমানুষিক 
অত্যাচার সহ করতে হয়েছিল। তা হ'তে উদ্ভুত 
হয়েছিল অপ্রতিরোধ্য শক্তি ও উৎসাহ । হতাশার 
ভাব ত্যাগ করে ঠাকুর-ম্বামীজীর ভাবাদর্শে জীবন 
গড়ে তুলতে হবে। চিকাগে। ধর্মসম্মেলনে 
স্বামীজার প্রদত্ত ভাষণ হতে উদ্ভৃত হয়েছিল নৃতন 
হিন্দুধর্ম । প্রচলিত হিন্দ ধর্মমত হতে এ ভিন্ন । 
শ্ররামকুষ্-জীবনে উদ্ভাসিত ও স্বামী বিবেকানন্দের 
প্রচারিত বেদে উপনিষদ গীতা দিয়ে গড়া এই 
ধর্মমত | ন্বামীক্সী ধলেছেন, সাধারণ মানুষকে 
শেখাতে হবে জ্ঞানমশ্রা ভক্তি । প্রহ্লাদ-মাক। 
ভাক্ত দিয়ে কাঙ্গ হবে না। সর্বশক্তিমান আত্মাই 
সর্বত্র বিরাজমান-__এই সত্য বিশ্বাস করে জীবন 
গড়ে তুলতে হবে। ম্বামীজী বলেছেন, যে 
আন্মবিশ্বাসী শয় সেই 'অধামিক। “আত্মবিশ্বাসের 
ভিত্তিতে ঠাকুর-শ্বামীজীর কাজে মণ প্রাণ সমর্পণ 
করতে পারলে তবেই আমরা কর্মী অভাব দুর 
করতে পারব । আপনাদেপ প্রতে/কের বাড়া 
হোক এক একটি আশ্রম, প্ামকুফ-ভাবধারার 
প্রচারকেন্ত্র। বিশ্বাস করন, ব্রদ্মকুগ্ডলিশী জাগরিত 
হয়েছেন ও ঠাকুর মা স্বামীজীর মধ্য দিয়ে প্রকটিত 
হয়েছেন । সেই জাগরিত শক্তিতে প্রবুদ্ধ আমপা 
যন্ত্ম্বূপ হয়ে কাজ করে যাব, কৃত$তার্থ হব।* 
অধ]াপক এঙ্কপণপ্রসাধ বন্থ বলেস, বঠমান ভারত- 
বে সবচেরে শঞ্জিশালা ধর্মীয় শত্তি রামকঝ। 


৬৮৬ 


মিশন। তার বিরুদ্ধে ক্রমেই সংগঠিত হচ্ছে 
বিদেশাগত ধর্মের বিরুদ্ধ মতবাদগুলি। সকল ভক্ত 
ও বন্ধুদের এবিষয়ে হুশিয়ার হতে হবে । এই 
অধিবেশনের অন্যান্থ বক্তাদের মধ্যে ছিলেন সিস্টার 
কল্যাণী, ডঃ কমল নন্দী (শিলং), ভ্রীঅশোঁক 
বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক জানেন্দ্রন্দ্র দত্ত, ডাঃ 
অনিল দেশাই (রাজকোট ), বিচারপতি জি. এন. 
রায়, ডঃ চম্পকলা'ল মেহতা (বোম্বাই ), শ্রী আর. 
এন. দত্বগুপ্ত (ঢাকা ), শ্রীকল্যাণ চক্রবর্তী ( মধ্য- 
প্রদেশ), ডঃ শশাহ্কতৃষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শীরামেশ্বর 
সরকার । ধন্যবাদ দেন স্বামী শক্রানন্দ | সমাপ্থি- 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন স্বামী পুরাণানন্দ । 

সেপ্দিন বিকালবেলার বিদায় অধিবেশন বসে 
সাড়ে তিনটায় । স্বামী ধ্যাশাতআ্ানন্দ কর্তৃক 
মঙ্গলাচরণ ও ম্বামী তপনানন্দের উদ্বোধনী 
সঙ্গীতের পর হ্বামী বন্দণাশন্দ বিদায়ী অভিভাষণ 
দেন। অধ্যাপক এলান আর. ফীডম্যান ও 
ভেলমরী এন. শর্মা (রাজমুক্দ্রী) বলেন। স্বামী 
ল্মরণানন্দ বলেন যে, ধর্ম ব্যতিরিক্ত সামাজিক বা 
রাজনৈতিক শক্তি প্ররুত কল্যাণ করতে পারে ন1। 
স্বামী লোকেশ্বরানন্দ বলেন যে, মহাসম্মেলন থেকে 
তিনটি বিষয় পাওয়া গেছে। আমরা বারংবার 
স্মরণ করেছি আমাদের আদর্শকে । দ্বিতীয়তঃ 
শ্রীরামকষ্ণকে কেন্দ্র করে নানা ধর্ম, নানা ভাষা; 
সব কিছুর মধ্যে এঁক্য প-ুস্ফুট হয়েছে । তৃতীয়তঃ 
সঙ্ঘ আমাদের আপনার বস্ভ। এই সঙ্ঘকে 
ভালবাসতে হবে, সধপ্রকারে এর সেবা করতে 
হবে, সম্পদে বিপদে সবাধস্থায় এর পাশে দাড়াতে 
হবে। মঠ ও মিশনের প্রেসিডেন্ট শ্রীমৎ স্বামী 
বীরেশ্বরানন্দজী মহাপাজ বলেন যে, এধরনের 
মহাসম্মেলন কোন কাজেই আসবে না যদি ন! 
উপস্থিত প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ কর্মস্থানে ফিরে 


গিয়ে আলোচিত বিষয়গুলিকে বাস্তবায়িত করতে* 


চেষ্টা না করেন। অনগ্রসর, দরিদ্র, অনাথ ও 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ব--১২শ সংখ্য 


অস্পৃশ্ঠদের মধ্যে সেবা করার জন্য সকলকে তিনি 
সাদর আহ্বান জানান। তিনি মনে করেন যে, 
এই মহাসম্মেলন সকল প্রতিনিধিকে উদ্বোধিত 
করবে রামরুষ-ভাবাদর্শে নৃতন সমাঙ্জ গড়ে 
তুলতে । এই ভাষণের সংক্ষিগ্ুসার হিন্দী ও 
বাংলাতে অনুবাদ করে শোনান যথাক্রমে স্বামী 
আত্মানন্দ ও ম্বামী নিরাময়ানন্দ। ম্থামী 
আত্মস্থানন্দের সংক্ষিপ্ত ভাষণের পর ধন্যবাদ জ্ঞাপন 
প্রসর্গে কনভেনশন কমিটির সভাপতি স্বামী 
হিরিগ্য়ানন্দ বলেন, বিদায়ক্ষণ বেদনাদায়ক । গত 
সাতদিন আমরা যেন আনন্দপ্রবাহের মধ্যে ভেসে 
বেড়িয়েছি। শ্রীরামরুষচ বলতেন, যেখানেই অনেক 
ভক্তের সমাবেশ হয় সেখানেই ভগবানের আবিভাব 
হর়। ভক্তজনের এই বিশাল সমাবেশ নিঃসন্দেহে 
রচনা! করেছে রামের বিশ্বূপ। স্বামী 
অক্ষতানন্দের সমাপ্সি-সঙ্গীত মহাসম্মেলনেরও 
সমাপ্তি স্থচন! করে। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে. ২৩শে রাত্রি 
স্টায় একঘণ্টার জন্য শ্রীশবশঙ্কর মুখাজী ঞ্ুপদ 
সঙ্গীত পরিবেশন করেন । ২৪শে সঙ্ধ্যায় খ্রীষ্ট- 
সন্ধ্যা উদ্যাপিত হয়। বাইবেল পাঠের পর হ্থামী 
শিত্যবোধানন্ব প্রমুখ তিনজন ভগবান যীস্তর জীবন 
ও বাণী সদদ্ধে বলেন। ক্যারল গান ছিল এই 
অনুষ্ঠানের বিশেষ আকধণ। 

২৭শে সন্ধ্যা ৮টায় শিবনুর শ্রীরামকু মন্দিরের 
শিল্পিবৃন্দ ঈ্ীরামরুষের অসাধারণ জীবনের তিনটি 
দৃ্ঠ অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেন। 

২৯শে সন্ধ্য: ৮টায় অরুণাচলের নরে। ত্তধনগরের 
ছাত্রগণ ছুটি উপজ্াতি-নৃত্য পরিবেশন করেন। 
তারপর পুরুলিয়ার কয়েকজন গুণী শিল্পী ছে 
নাচের মাধ্যমে মহিষাঙ্থর বধ. ক্রাতান্জঞুন যুদ্ধ 
ও অভিমনুযু বধ পরিবেশন করেন | 

৩০শে ডিসেম্বর সকালবেল।য় একটি মশোজ্জ 
সভায় মহাসম্মেলন পরিচালক সমিতির সভাপতি 


পৌষ, ১৩৮৭ ণ] 


স্বামী হিরগয়াণন্দ প্রায় দেড়হাজার স্বেচ্ছাসেবঞ$্দের 
প্রত্যেককে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী-সঙ্কলিত 
7২5১৮141019” পুস্তিকা ও একটি অভিজ্ঞানপত্র 
বিতরণ করেন। এই সভায় ভাষণ দেন 


উ্ষ্রঘায়ের বাড়ীর সংবাদ 


৬৮৭ 


ক্বামী হিরম্য়াণশ, ম্বামী লোবেশ্বরাণন্দ, স্বামী 
আম্মস্থানন্দ, শ্ব'মী অযলানন্দ, ্যামী ম্মরণানন্দ ও 
স্বামী জ্যোতীরপানন্দ । 


স্বামী প্রভানন্দ 


শ্রীপ্রীমায়ের বাড়ীর সংবাদ 


বাগবাজার রামকৃঝ মঠের (শ্নীমায়ের 
বাড়'--উদ্বোধন ) অধ্যক্ষ শ্বামী হিরখয়ানন্দ বিগত 
১০ই জুন ১৯৭৯, শ্রী্ীরামকষ্ণকথামৃত এবং ২১শে 
জুন ১৯৭৯, গীতা পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। সেই 
ব্যাখ্যার সার-সংক্ষেপ নিয়ে দেওয়া হইল : 
কথাম্বত-_ 

আগের দিন আমর] আলোচন1 করেছি-__ঈশ্বর 
সাকার এবং নিরাকার দুই-ই; তিনি ভক্তের 
ইচ্ছান্যায়ী নানা রূপ ধারণ করেন। “ভক্ত যে 
রূপটি ভালবাসে, সেই রূপে তিনি দেখা দেন__ 
তিনি যে ভক্তবৎখসল। (১1৩।৫)। এখন এই 
পরিচ্ছেদের শেষাংশে ঠাকুর বেদাস্ত-বিচারের কথা 
বলছেন। বলছেন : “ব্দাস্ত-বিচারের কাছে 
রূপ-টুপ উড়ে যায়। দে বিচাবের শেষ সিদ্ধান্ত 
এই- ব্রহ্ম সত্য, আর নামরূপযুক্ত জগৎ মিথ্য11, 
এটা আমর] বেশ বুঝতে পারি যদি একটু বিচার 
করি। প্রসিদ্ধ পুরানো দৃষ্টান্ত : রজ্জুতে সর্প 
ত্রান্তি--একটা দড়ি পড়ে আছে তাকে সাপ 
মনে ক'রে আমরা বিভ্রান্ত হচ্ছি। মনে হচ্ছে 
সত্যিকারের সাপ, ভয় পাচ্ছি দারুণ। যতক্ষণ 
আলে! না আসছে, এই ধারণা থেকেই যাচ্ছে। 
সেইরকম এক ব্রদ্ষবস্তকেই আমরা ভ্রান্তিতে 
জগৎরূপে দেখছি। বর্তমান যুগে নতুন দৃষ্টান্ত 
দিয়ে আমরা বলতে পারি, এই যে মান্য 
দেখছি--এ তো মানব নয়, £190000 
ও :০০0.এর সমহি। কোন্টা ঠিক? 


যা আমরা দেখাছ, এই মান্গষ-রূপ? না, এ 
1516017070-19197-এর সমন্বিত মৃতি? ইন্দ্রিয়ের 
মাধমে দেখলে আসল রূপটি দেখা যায় না। 
ইঞ্জরিয়ের দেখাটা যি বন্ধ ক'রে দেওয়া যায়, 
মন-বুদ্ধিও যদি স্থির হয়ে যায়, তাহলেই জীব- 
জগতের প্ররূত স্বরূপ আমরা জানতে পারি। 
তখন বোঝা যায় যে, ব্রদ্মই সত্য এবং নামরূপযুক্ত 
যা-কিছু সবই মিথ্যা। আবার শ্রুতি-অন্থকৃল 
বিচারের দ্বারা নীমরূপযুক্ু সমস্ত দ্বৈতবস্তর মিথ্যাত্ব 
আগে নিণীত হ'লে ব্রদ্দবন্তর সত্যত্ব দ্বতঃই সিদ্ধ 
হয়। ঠাকুর এখানে সেই শ্রাতি-অন্থকুল বিচারের 
কথাই বলছে"-_-যে-কখা ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে 
(৬১৪) বলা হয়েছে: 'ধাচারভণং বিকারো 
নামধেয়ং মুত্তিকা ইতি এব সত্যম।” অর্থাৎ, মাটি 
দিয়ে তৈরী হাড়ি, কলসী, জাল। ইত্যাদির নাম ও 
রূপ কথার কথা মাত্র ।-_মাটিই সত্য । মাটি ছাড়া 
ওগুলিতে মার কিছুই +্ইে। সেই রকম জগতের 
প্রত্যেকটি বস্তুতে সচ্চিদানন্দ ব্রদ্ধ ভিন্ন আর কিছুই 
নেই-__নামরূপ সব মিথ্যা। 

তারপর রক বলছেন : “যতক্ষণ “আমি 
ভক্ত” এই সভিমান থাকে, ততঞ্ণই ঈশ্বরের রূপ 
দর্শন আর ঈশ্বরকে ব্যক্তি (৫7391) বলে বোধ 
সম্ভব হয়। বিচাগের চক্ষে দেখলে, ভক্তের 
আমি" অভিমান, ভক্তকে একটু দুরে রেখেছে।” 
গীতায় শ্রীভগবান নিজেই বলেছেন, 'জ্ঞানী ত্বাত্যমৈব 
মে মতন জ্ঞানী আমার ন্মাত্ুদ্বরপই । অক্ক 


৬৮৮ 


ভক্তরা -আর্ত, জিজ্ঞাস অর্থার্থীরা ভগবান থেকে 
একটু দূরে । শান্ত” দাস্য, সথ্য, বাৎসল্য ও মধুর 
--এই পাচভাবের যে-কোন একটিতে ভক্ত-ভগবানে 
একটু ব্যবধান থাকেই। শ্বরের আর ভক্তের 
পৃথক্‌ অস্তিত্ব থাকে। এই পাচ প্রকার ভক্তিতে 
কোন-একট। সম্পর্ক পাতিয়ে নিদ্ধে সাধন করতে 
হয়--ফলে রূপের অগৎ এসে যায়। যে কোন 
বিরাট জিনিস দ্বুর থেকে দেখলে ছোট দেখায়, 
কাছে গেলেই তার বিরাট রূপ বোঝা যায়। 
ঠিক তেমনি ঈশ্বরের বিরাট রূপ অস্ুভব হয় না 
তার সঙ্গে আত্মসম্পর্ক স্থাপন যতদিন না হচ্ছে। 
নানান উদাহরণ দিয়ে ঠাকুর এইটি বুঝিয়ে দিচ্ছেন 
যে, কালীরূপ কি রুষ্করূপ “চৌদ্দ পোয়া” দুরে ব'লে। 
কালী, বৃষের শ্যামবর্ণ-দুরে বালে । যেমন, দুরে 
ব'লে সর ছোট দ্েখায়। দীঘির জল কাল ব! 
নীল দেখা দুরে বলে। দুরে বলে আকাশও 
নীল দেখায়। আসলে জলের বা আকাশের কোন 
রঙ নেই 

ঠাকুর আরও বলছেন : “তাই বলছি, বেদাস্ত- 
দর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নিগুণ। তার কি স্বরূপ, 
তা মুখে বলা যাম না। কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে 
সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও 
সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য ।, ঈশ্বরের 
স্বরূপ কি তা মুখে বল! যায় না। বলবে কি 
করে? ঈশ্বরের স্বরূপ যে-অবস্থায় প্রকাশিত, 
সে-অবস্থায় যে মনের বৃত্তি শেষ হয়ে গেছে! 
কে বলবে? কি বলবে? মনোবৃত্তি দিয়েই 
দেখা, বলা ইত্যাদি যাবতীয় ব্যবহার; সেই 
বৃত্বিই চলে গেছে; মনের সব বৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে 
গেছে_এই যে অবস্থা এইটি চরম অনুভূতির 
অবস্থা । তখন মুখে কিছু বলার অবস্থা থাকে 
না। তবে যতক্ষণ এঁ অবস্থা শা হচ্ছে, দেহবোধ 
থাকছে, অহংবৃত্তি থাকছে, ততক্ষণ ব্যবহারিক- 
ভাবে জঙ্গৎ সত্য। আর ঈশ্বরের সণ অবস্থা, 
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এই সব উচ্চতম জানের কথা বলে শ্রীরাম 
সাধারণ মামুষের জন্য ভক্তির কথা বলছেন। 
জ্ঞানপথ কঠিন | উচ্চ অধিকারী না হ'লে হয় 
না। তাই সকলের জন্য সহজ পথ ভক্তিপথ। 
আর সাধারণ মানুষের পক্ষে ঈশ্বরের ম্বরূপকে 
জানবারই বা প্রয়োজন কি? ঈশ্বরের পাদপনে 
ভক্তি হলেই হ'ল। অল্প জলে যদি তৃষ্ণা মিটে 
যায়, পুকুরে কত জল আছে জানবার কোন 
প্রয়োজন নেই। আধ বোতল মদে যদি মাতাল 
হওয়া যায়, শু'ড়ির দোকানে কত মন মদ আছে 
সে হিসাবে কি দরকার ! (১৩1৫) 
শীত 

'জ্ঞাননিষ্ঠ সন্গ্যাসিগণ ফেব্থান প্রাঞ্চ হন, কর্ম- 
যোগিগণও সেই স্থান প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সাখখ্য 
ও যোগ--এই ছুটি উপায়কে খিনি এক ঝুলে 
দেখেন তিনি যথার্ঘদশী | (61৫) শ্রীভগবানের 
এই কথা আমর! আগের দিন আলোচন1 করেছি 
এখন শ্রিভগবানের এই কথ! শুনে অজ্ঞুনের হয়তো 
মনে হ'তে পারে যে, ছুটি যোগই যখন এক 
জায়গায় নিয়ে যায় তখন জ্ঞাননিষ্ঠ সন্্যাসী হওয়াই 
ভাল, কাক্দকর্ম আএ কিছু করতে হবে না, এই 
রক্তক্ষরকাপী যুদ্ধও আর করতে হবে না। 
এইজন্য শুভগবান অজজুজনকে আগে থেকেই 
বলছেন; “হে মহাবাহো, কর্যোগব্যতিরেকে 
সন্গ্যাস প্রাপ্ত হওয়া কষ্টকর । কর্মযোগঘুক্ত মুনি 
শীত্রই ব্রহ্ষকে প্রা হন £ ৫1৬) কমযোগ না 
ক'রে কর্মসন্ধ্যাস করতে গেলে, তার ফলে অশেষ 
ছুঃখই সার হয়। সংসারে সকলেই কাজকর্মে 
আছে, সেখানে কেউ যদি হঠাৎ সব কাজ ছেড়ে 
দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে-_কর্মসন্ন্যাস ক'রে, তাতে 
কি হবে? না, তার ছুঃখই সার হবে। কারণ, 
মন থেকে তো কর্মম্পৃহা যাচ্ছে ন7া। মনের ভিতর 
সব কিছু বাদন! রয়ে গিয়েছে । অথচ বাহু কর্ম 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


বন্ধ ক'রে সে বসেআছে। এটা ভগ্তামিযাত্র। 
কর্ধযোগ করতে করতে আপনাআপনি যখন কর্ম- 
ত্যাগ হয়ে যাবে, নৈষ্র্ম্যের অবস্থা যখন আসবে, 
তখনই ঠিক ঠিক কর্মসন্ন্যাস হবে। সেইজন্তই 
'যোগধুক্তমুনি” অর্থাৎ কর্মধোগী সাধক অতি সত্বর 
পরত্রন্ষকে লাভ করেন। শংকর অবশ্য মূল ক্লোকের 
ব্রহ্ম" শব্দটির অর্থ করেছেন “সন্াস” । তার মতে 
কর্মযোগী তে। সরাসরি ব্রদ্ধকে লাভ করতে পারেন 
না-_সন্ন্যাসের মাধ্যমে, জ্ঞাননিষ্ঠার মাধ্যমেই 
পারেন । এইজন্যই তিনি এরকম অর্থ করেছেন। 
শ্রীধরত্বামী “ব্রহ্ম শব্দটির এরকম অর্থ না কারে 
প্রূপিদ্ধ অর্থই গ্রহণ করেছেন। তবে এও বলেছেন 
যে, কর্মযোগী “মুনি' অর্থাৎ সন্গ্যাসী হয়ে অচিরেই 
্রন্মকে প্রাপ্ত হন। 

এরপর শ্রীভগবান বলছেন £ “যে ব্যক্তি যোগযুক্ত, 
বিশ্তদ্ধাত্মা, বিজিতাস্্রা, জিভেক্দরিয় এবং সবভৃতের 
আত্মা ধার আত্মভ্ূত, অর্থাৎ যিনি একই আত্মাকে 
সর্বভূতে এবং শিজেতেও দর্শন করেন, তিনি কর্মের 
অনুষ্ঠান করেও লিপ্ত হন না। ধশন, শ্রবণ, 
স্পর্শন। শ্রাণ” ভোজন, গমন, স্বপ্ন, শ্বাস, প্রলাপ, 
বিসর্গ, গ্রহণ, উন্মেষ ও নিমেষ প্রভৃতি কাধ ক'রেও 
তত্বজ্ঞানী মনে করে থাকেন যে, ইন্দট্রিঃখুলিই 
বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, আমি অকর্তা আত্মা_ 
আমি কিছুই করি না।” (৫1৭-৯) কর্মযোগ- 
যুক্ত যিনি, তিশি ক্রমে তত্ববিদ হন। তখণ তার 
এই দৃঢ় প্রতীতি হয় যে, দর্শনে, শ্রবণে, স্পর্শনে, 
স্বাণে, ভোজনে, গমনে, বচশে ইত্যাদি যাবতীয় 
কর্মে ইন্দরিয়গুলিই বিষয়সমূহে প্রবৃত্ত হচ্ছে, তিশি 
নিজে কিছুই করেন না, যেকথা আগেই বলা 
হয়েছে--গুণ! গুণেষু বর্তন্ত ইতি মন্বা ন সঙ্জতে' 
(৩/২৮)--গুণাঠ অর্থাৎ ইন্দ্িয়সমূহ 'গুণেষু 
অর্থাৎ বিষ/সমূহে- প্রবৃত্ত আছে, আমি নই /-- 
এই মনে ক'রে তন্ব্র্শী ব্যক্তি নিলিপ্ত থাকেন। 

তারপর শ্ভগবান বলছেন £ “যে ব্যক্তি কর্ম- 


জীত্রীমার়ের বাড়ীর সংবাদ 
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করেন, তিনি পাপের দ্বার! লিপ্ত হন না, যেমন 
পদ্মপত্র জলের দ্বার আর হর না| (৫1১৭) 
এখানে রক্ষা বলতে নিগুণ ব্রদ্ নন, সগ্ুণ অর্থাৎ 
ঈশ্বর । কর্মযোগী নিজ ই্ট--কালী, রুষ্ণ, শিব, 
বিষণ প্রভৃতির উদ্দেশে ফলাসক্তিরহিত হয়ে কর্ম 
করেন। আচার্য শংকর বলছেন, 'ক্রহ্মণি ঈশ্বরে” । 
কর্মযোগী ঈশ্বরে কর্মফল সমর্পণ ক'রে মনে করেন, 
“আমি ঈশ্বরের শ্রীতির জন্যই কর্ম করছি, যেমন 
ভৃত্য তার প্রতুর জন্য সব কাজ করে, তাকে খুশী 
করার জন্য |” এই বুদ্ধিতে কান্ধ করলে কি হবে? 
না, পদ্মপত্রকে জল যেমন সিক্ত করতে পারে না, 
তেমনি কোণ পাপই কর্মযোগীকে স্পর্শ 
করবে না। 

কর্মযোগীরা কিভাবে কাজ করেন, সে-সম্বন্ধে 
শ্রীভগবান আরও বলছেন £ “যোগীরা ফলাসক্কি 
ত্যাগ ক'রে আত্মস্তুদ্ধির জন্য মমত্বধুদ্দিরহিত হয়ে 
দেহ, মন, বুদ্ধি ও ইন্দজ্রিয়পকলের খারা কর্মের 
অনুষ্ঠান ক'রে খাকেন।, (৫1১১) কর্মযোগীরা 
ফলকামন। ত্যাগ ক'রে আত্মার শাদ্ধর জন্য কর্ম 
করেন। এখানে “আত্মা” কথাটাপ অর্থ অস্তঃকরণ। 
এই অগ্ঠঃকরণের মধ্যে চারটি ভাগ আছে--মন, 
বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকার । মন স.কল্পবিকল্াত্মক__ 
এট ভাল কি ভাল নয়ু-_এইরকম চিন্তা করা মনের 
কাধ। বুদ্ধি হচ্ছে শিশ্চগাত্সিক! চিত্রবৃত্তি '-যেটা 
ঠিক খলে দের এটা এই জনসহ । আর চিত্ত 
হচ্ছে বৃত্তিগ্তলি যার মধ্যে থাকে ) অর্থাৎ, সংস্কার- 
গুপি যা মধ্যে থাকে । আর অহংকার হচ্ছে-_. 
এই নব আমার, আমি করেছি, এই ডাব । সব 
কিছু মূলে এই অহংকার । অন্তঃকরণ থেকে 
এই অহংবু্ধ দুর করার জন্য পিক্কাম কর্ম করতে 
হবে। কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ ক'রে নিবাসন। 
হয়ে শরীপ্র-মন-ইন্ত্রিয়াদির দ্বারা কর্ম করতে হবে 
চিত্রশ্ুদ্ধির জন্য । যোগীর1 সমস্ত ফলকামনা "ত্যাগ 
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ক'রে আত্মসুদ্ির জন্য, অহংকার দুর করার জন্ম 
শরীর প্রভৃতির দ্বাপ। কর্ম করেন। 

তারপর ভগবান বলছেন : “কর্মযোগী কর্ম- 
ফল ঈশ্বরে সমর্পণ ক'রে নৈঠিকী শাস্তি লাভ 
করেন। আর ঈশ্বরার্থে কর্মের অনুষ্ঠান যে ন! 
করে, সে কামনা-বশে ফলে আসক্ত হয়ে নিবদ্ধ 
হয়।” (৫1১২) “নৈষ্টিকী শান্তি বলতে আত্যস্তিকী 
শান্তি অর্থাৎ মুক্তি । কর্মধোগী মুক্তিলাভ করেন। 
শংকর বলছেন, মুক্তিলাভের একটা ক্রম গাছে। 
সেটা হ'ল-_কর্মযোগ, চিত্তশুদ্ধি, জ্ঞানপ্রাপ্তি (নিত্য 
নিত্যবস্তবিবেক প্রভৃতি ), সর্বকর্মসন্ধ্যাস, জ্ঞান- 
শিষ্ঠা, মুক্তি। কর্মযোগী এই ক্রমে মুক্তিলাভ 
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করেন। আর যার! ফলাসক্ত হয়ে কর্ম ককে, 
তাদের বন্ধন অবশ্থন্তাবী । যুদ্ধক্ষেত্রে যেখানে প্রচণ্ড 
কর্মের উন্মাদনা সেখানে দাড়িয়ে শ্রীভগবান 
তাই অন্্পনকে বলছেন, “তুমি যুদ্ধ কর, কিন্ত 
তারও একটি নিয়ম আছে; যোগ অবলম্বন ক'রে 
যুদ্ধ কর।, কর্ম করবার যে কৌশল সেটির নামই 
যোগ-__যোগঃ কর্মস্থ কৌশলম্‌।” আমাদের 
সকলের কাছেই এই সংসার বুদ্ধক্ষেত্রের মতই। 
এখানে আমাদের পক্ষে কাচবার একমাত্র উপায়, 
বন্ধনে ন1 পড়বার একমাত্র উপায় এই ক্মযোগ 
অবলম্বন কর। এই উপায়েই আমর] পরম! শাস্তি 
লাভ করতে পারি । 
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প্লযাটিনাম জয়ন্তী 

কলিকাতা মিলন-মন্দির ব! ফেডারেশন হলের 
৭৫ বৎসর পুতি উপলক্ষে ফেডারেশশ হল 
পোসাইটি কর্তৃক ১৩ই ডিসেম্বর ১৯৮০ হইতে 
১৯শে ডিসেম্বর পধন্ত প্রতিদিন সন্ধ্যার প্র্যাটিনাম 
জয়ন্তী অনুষ্ঠিত হয়। ১৩ই শ্রামতী কল্যাণী 
চট্োপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সঙ্গীতের পর সোসাইটির 
সভাপতি এবং এদিনের অন্ুষ্ঠটানেরও সভাপতি 
শ্রানির্মলচঞ্জজ ভট্টাচার্য ম্বাগত-ভাষণ দেন এবং 
সোসাইটির সম্পাদক শ্রশৈবালকুমার গুপ্ত তাহার 
সম্পাদকীয় বিবুতিতে ফেডারেশন হলে অন্যান্য 
ভাষার সহিত সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ 
গুরুত্ব আরোপ করেন। ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত 
উদ্বোধণী ভাষণ হিসাবে ইংরেজীতে লিখিত একটি 
সচান্তত, গবেষণামূলক, মৃল্/বান-তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। বঙ্গভঙ্গ-প্রতিকরোধ আন্দোলন ব৷ 
স্বদেশী আন্দোলপের গুরুত্ব সম্পকে তিপি নান! 
গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকা হইতে উদ্ধৃতি দিয়। দেখান যে, 
এ আন্দোলন একদ1 সবভারতীয় আন্দোলনের 


মর্ধাদা পাইলেও পরবর্তী কালে উপেক্ষিত হয়। 
বয়কট” আন্দোলনই গান্ধীজীর অসহযোগ 
আন্দোলনের উৎ্স। তিনি আরও বলেন যে, 
হ্বদেশী আন্দোলনের একটা নৈতিক ও আধ্যাত্মিক 
দিক ছিল, বর্তমান ব্রাজনীতিতে উহার একাস্ত 
অভাব। সভাপতির অভিভাষণে ' শ্রনির্ষলচন্ত্র 
ভট্টাচার্য ফেডারেশন হলের ভিতিস্থাপক আনন্দ- 
মোহন বস্থপ্ জীবনীমূলক একটি সথলিখিত প্রবন্ধ 


পাঠ করেন। শ্বদেশী সঙ্গীত পরিবেশন করেন 
শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন শ্রাকমল- 
কুমার বস্থ। ১৪ই সঙ্গীত-সন্ধ্যায় পুজা-অঙ্গের 


রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীস্বিনয় রায়, 
শ্রীমতী বুলবুল সেনগুপ্ত ও শ্রীমতী শিবানী দাশগুপ্ত । 
১৫ই অধ্যাপিকা শ্রমতী উমা মুখোপাধ্যায় “দ্বদেশী 
আন্দোলনে তৎকালীন পত্র-পত্র্িকার অবদান" 
প্রসঙ্গে লিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন। বিচারপতি 
শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায় সভাপতির ভাষণ দেন। 
তৎপরে বাউল সঙ্গীত পরিবেশন করেন শ্রীহরেরফ 
দাস বাউল। ১৬ই প্রাক্তন বিচারপতি এস, এ, 


পৌষ, ১৩৮৭ ] 


মান্থদের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর উপাঁচাধ, 
অধ্যাপক অগ্লান দত্ত “ভারতে জাতীয় সংহতির 
সমস্তা ও তাহার প্রতিকার" বিষয়ে একটি মনোজ 
ভাষণ দেন। পরে শ্রীমতী নীলিমা সেন ও শ্রীমতী 
রুম! দাশগুঞ্$ রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। 
১৭ই “ম্বদেশী আন্দোলন ও বাংল সাহিত্য” সম্বদ্ধে 
অধ্যাপক তৃদেব চৌধুরী একটি স্থচিস্তিত প্রবন্ধ 
পাঠ করেন। ডাঃ কালীকিস্কর সেনগুপ্ত সন্তা- 
পতির ভাষণ দেন। ১৮ই শ্রীশঙ্করীপ্রপাদ বস্থ 
শ্বদেশী আন্দোলন ও লোকমাত নিবেদিতা” বিষয়ে 
একটি স্থলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করেন এবং বিভিন্ন 
শ্রোতার প্রশ্নের উত্তর দেন। সভাপতি ছিলেন 
বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ প্রতুলচন্্ গুপ্ত। 
শ্রীমতী মঞ্জুলিক! দাস রবীন্ত্র-সঙ্গীত ও নজ্জরুল-গীতি 
এবং শ্রীমতী কল্যাণী চট্রোপাধ্যায় ভক্তিগীতি 
পরিবেশন করেন । ১৯শে মুদ্রিত সমাপ্তি-ভাষণে 
শ্রীবিনযেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ 
আন্দোলনের পটভূমি, ফেডারেশন হল প্রতিষ্ঠার 
ইতিহাস ইত্যাদি আলোচনা করেন। সভাপতি 
করেন প্রন্র্মিলচন্দ্র ভট্টাচার্য । ধন্তবাদ জ্ঞাপন 
করেন শ্রীশৈবালকুমার গুপ্ত । রজনীকান্তের গান 
পরিবেশন করেন তীর স্থযোগ্য দৌহিত্র আদিলীপ- 
কুমার রায় এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান, বাংল।, 
সংন্কত ও ইংরেজীতে পরিবেশন করেন ডঃ 
গোবিন্মগোপাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রামতী মাধুরী 
মুখোপাধ্যায় । 
জন্মজয়ন্তী 

দুর্গাপুর শ্রীরামরুষ্জ বিবেকানন্দ সেবাশ্রমে 
বিগত ২৩শে মার্চ হইতে ২৬শে মার্চ ৯৮০ পযন্ত 
শ্রীরামরুষ্ণদেবের ভরয়জয়ন্তী উদ্যাপিত হয়। ২৩শে 
মঙ্গলারতি, চণ্ডীপাঠ ইত্যাদির পরে শ্রি*ঠাকুগের 
প্রতিরূতিসহ এক সুন্দর শোভাযাত্র! নামকীর্তন 
করিতে করিতে ইম্পাতণগরীর বিভিন্ন রাস্থা 
পরিক্রমা করে। মান্দরাভ্/স্তরে চালতে থাকে 


বিবিধ সংবাদ 


৬৪১ 


শশ্রঠাকুরের বিশেষ পৃজ!, হোম, পাঠ ইত্যাদি 
এবং 'শ্রীগুরুসজ্ঞে'র পরিচালনায় মধুর নামসংকীর্তন। 
সকাল দশটায় আত্মর্জাতিক শিশুবর্ব উপলক্ষে 
এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে ইম্পাতনগরীৰ ২০টি 
প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১ম হইতে «ম শ্রেণীর প্রায় 
১১৫ জন ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। জনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব করেন উদেবব্রত মুখোপাধ্যায় ; প্রধান 
আঁত্থ ছিলেন শরুনিমাইকুমার মিত্র । মধ্যাহ্ছে 
প্রায় ১৫০০ নরনারী বাঁসয়। প্রসাদ গ্রহণ করেন। 
সান্ধ্য আরাত্রিকের পর এক মহতী ধর্মসভায় স্বামী 
মিত্রানন্দম এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রেমবল্পভ সেন 
শ্ররামক্রষ্দেবের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
২৪শে অপরাহ্ প্রত্রাজিকা বিশ্তদ্ধপ্রাণ। শ্ররাম/ষ- 
বিবেকানন্দ-প্রসঙ্ঘ করেন সমবেত ভক্ত মহিলাদের 
মধ্যে। সান্ধ্য আরাগিকের পর ধমসভায় 
প্রত্রাজিক! বিশ্তুদ্ধপ্রাণা ও সভানেত্রী শ্রামতা গীতা 
ঘোষ শ্রএ্রমাতাঠাকুপানীর জীবল এ বাণী সম্পকে 
বক্তব্য রাখেন । বারে কথায় ও সঙ? কথামত, 
পরিবেশন করেন হ্বামী প্রতায়ানন্ধ। ২৫শে 
প্রাতে ম্বামী সোমেশ্বগানন্দ স্বামী বিবেঞানন্দের 
সমাজতন্ত্রবাধ-প্রসঙ্ধষে যুধ-সখাবেশে বস্তব[ পেশ 
ক'রে শ্রেতাদের 1বভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেশ। 
সান্ধ্য আরাত্রিকের পর ধর্শসভায় “ম্বামী 
বিবেকাণন্দের চোখে আগামী "পৃথিবী বিষয়ে 
স্বামী সোমেশ্বরাণনা এবং 'শ্বামী খিবেকানন্দের 
দৃষ্টিতে মানুষ” বিষয়ে শ্বামী ক্র গানন্দ ভাষণ 
দেন। ২৬শে সাঞ্চ) আগ্গাত্রকর পর কপিকাতার 
'ঝত্বিক সঙ্ঘ, প্রযোন্জিত শরবীপেন্দ্রর্*। ভদ্রের 
গ্রন্থনা এবং শ্ররামকুষার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গীত- 
সমৃদ্ধ 'শ্ররামকষফণ-বিবেকানন্দ গীতি-ভলেখ/? 
পরিবেশিত হস । প্রত্যেকটি অনুষ্ঠঠনেই গণিত 
ভক্তপ্রাণ নরনারী যোগদান করেন । উৎসবের চার 
দিনই শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রম ও শ্বামাজীর জীবনের 
ঘটনাবলীর একটি চিত্রপ্রদশণর আযো পন কণা হয়। 


৬৯২ 


সেবাশ্রমের বিক্ররকেন্দ্রে রামরুষ-বিবেকানন্দ-বেদাস্ত 
সাহিত্যের ক্রেতাদের বিশেষ ছাড় দেওয়া হয়। 
খড়গপুর শ্রীরামরু্ণ বিবেকানন্দ সোসাইটির 
উদ্যোগে ১২ই হইতে ১৬ই এপ্রিল, ১৯৮* পর্যস্ত 
শ্রীবামকষ্ণদেবের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে মঙ্গলারতি, 
উষাকীর্তন, নগরসংকীর্তন, বিশেষ পূজা, 
হোঁম, শ্রীশ্রুচণ্তীপাঠ ইত্যার্দি হয়। মধ্যাহ্ছে প্রায় 
ছুই হাজার তক্তনরনারী ও দরিদ্রনারায়ণ বসিয়া 
অন্পপ্রসাদ ধারণ করেন। ইহা ব্যতীত প্রায় 
১৫০০ ভক্তকে হাতে হাতে অন্নপ্রসাদ দেওয়া হয়। 
ত্বামী হিরথায়ানন্দ, হ্বামী উমানন্দ ও স্বামী 
রুদ্রাতআানন্দ বিভিন্ন দিনে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও 
খ্বামীজীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে ভাষণ দেন। 
শ্রীরামকুমার চট্টোপাধ্যায়, শীবীরেন্ত্রুষণ ভদ্র, 
্রীপূর্ণচন্্র দাস ( বাউল ) ও শ্রীমতী গায্সত্রী দেবী 
রামায়ণগান, ভক্তিসঙ্গীত প্রভৃতি পৰিবেশন করেন 
তপন (পশ্চিষ দিনাজপুর ) শ্ররামকুষঃ 
সাংস্কৃতিক সংঘ কর্তৃক গত ১৩ই ও ১৪ই বৈশাখ 
(১৩৮৭), শ্রীরামরুষ-মন্দিরে শ্রীরামকৃষ্দেবের 
১৪তম শুভ আবির্ভাব-উৎ্সব ও শ্রীরামকৃষ্ণ 
সাংস্কৃতিক সংঘের বাধিক উৎসব এক ভাবগীর 
পরিবেশে উদ্যাপিত হয়। মঙ্গলারতি ও উষাঁ 
কীতনের পর শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পুজা ও হোম 
অনুষ্ঠিত হয়। মধ্যান্থে প্রায় ৫** জন ভক্ত- 
নরনারায়ণ বসিয়া খিচুড়ি প্রসাদ পান। অপরাহে 


প্রীশ্বরামকফ্কথাম্ৃত পাঠ হয়। উভয় দিনেরস্ব 


ধর্মসভায় সভাপতি ন্বামী বাগীশানন্দ ও প্রধান 
অতিথি স্বামী বিকাশানন্দ শ্রশ্রীগাকুবর, শ্রশ্রীমা ও 
্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে 


উদ্বোধন 


[ ৮২তম বর্ষ--১২শ লংখ্যা 


আলোচনা 'করেন। শ্রীগ্রীতিশ ঘোষ প্রমুখ বহ 
বিশিষ্ট ব্যক্তিও বক্তৃতা দেন। উভয় রাত্রিতে 
পদাবলী কীর্তন হয়। সভান্তে সংঘের সাধারণ 
সম্পাদক সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 

দোমড়া (বর্ধমান ) শ্রীরামকষ্চ আশ্রমে গত 
২৭শে ও ২৮শে বৈশাখ (১৩৮৭ ), শ্রীরামকুষ 
দেবের ১৪৫তম আবির্ডাব-উৎ্সব প্রভাতফেরি, 
অথণ্ড হরিনাম-সংকীর্তন, বিশেষ পুজা, পালা- 
কীর্তন, শ্রীশ্রচণ্তীপাঠ, প্রসাদবিতরণ, নারায়ণসেবা, 
ধর্মভা ইত্যাদির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হয়। 

পরলোকে 

্রীশ্বমায়্ের মন্ত্রশিষ্ত। স্বহাসিনী (সেনগুপ্তা 
গত ২র] ডিসেঞ্ঘর ১৯৮০ অপরাহু ৩-৩* মিনিটে 
৯০ বৎসর বয়সে সঙ্ঞানে রশচীতে পরলোকগমন 
করেন তিনি শ্রশ্রীমায়ের মন্ত্রশিস্য ইন্দুভূষণ 
সেনগুপ্চের সহধগ্িণী ছিলেন। শ্রীরমিকষ- 
ভক্তমগ্ডলীর নিকট ইন্দুভূষণ সেনগুপ্ত একটি পরিচিত 
নাম। রশাচীতে ইন্দুবাবুর গৃহে স্বামী স্থবোধানন্দ 
প্রমুখ শ্রীরামরুঞ্ণদেবের সাক্ষাৎ শিশ্তগণের কেহ 
কেহ পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তাহাদের 
সেবাযত্ব করিবার দুর্লভ সৌভাগ্য স্থহাপিনী দেবীর ' 
হইয়াছিল। পরবর্তী কালেও হ্বামী শান্তানন্দ 
প্রমুখ বেলুড় মঠের প্রাচীন সন্গ্যাসিগণ ইন্দ্বাবুর 
গৃহে যখনই অবস্থান করিয়াছেন, স্থহাসিনী দেবা 
নিষ্ঠাভরে তাহাদের সেবাযত্র করিয়াছিলেন। 
তাহার নিরভিমান অমায়িক সেবাপরায়ণতা 
সকলকেই মুগ্ধ করিত। সততা সলতা, উদারতা, 
অনাড়ম্বর জীবনচধ। প্রভৃতি গুণরাজির জন্ত তিনি 
সকলের পরম শ্রদ্ধেয় ছিলেন । 


সংযোজন 

এই সংখ্যার পৃঃ ৬৮৩, কলম ২, পঙ্ক্তি ৮-এ “ভট্টাচার্ধ-এর পর “মিঃ তেজভান নাগপাল”, 

পৃঃ ৬৮৪, কলম ১, পঞ্ডক্তি ৯-এ “( কালাডি )-র পর “মিঃ জি. কে. শেঠ ( ইন্দোর )%, পৃঃ ৬৮৪, 
কলম ১, পঙ্ক্কি ৯-এ (নীচ হইতে ) “সিং,-এর পর “অধ্যাপক এচ.. জি. স্ধনারায়ণ রাও” এবং 
পৃঃ ৬৮৪) কলম ২, পঙ্ডক্কি ১২-এ (নীচ হইতে) “(পূর্ব দিনাজপুর )-এর পর “ও এরিক জোন্প' 


** সংযোজিত করিয়। পড়িতে হইবে। 





( মাঘ, ১৩৮৬ হইতে পৌষ, ১৩৮৭; ইংরেজী £ ১৯৮৯) 





“উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরাক্মিবোধত' 


সম্পাদক 
স্বামী হিরগ্ময়ানন্দ 


সংযুক্ত সম্পাদক 
স্বামী ধ্যানানচ্দ 


উদ্বোধন কার্যালয় 
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা ৭৯০৯৩ 
বাষ্িক মুল্য ১২'০* টাকা প্রস্ধি লংখ্যা ১২০ টাক! 


৮০/৬ গ্রে স্ত্রী, কঙ্গিকাতা৷ ৬ স্থিত বন্ুপ্রী প্রেস হইতে 
বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের ট্রাস্টীগণের পক্ষে 
স্বামী হিরণয়ানন্ কর্তৃক মুদ্রিত এবং 
১ উদ্বোধন লেন; কলিকাতা ৭****৩ হুইতে গ্রকাশিত। 


উদ্বোধন-_বর্ষসূচী 
৮২তম বর্ধ 
(ষাখ। ১৩৮৬ হইতে পৌষ? ১৩৮৭) 


ডক্টর অনিলেন্দু চক্রবর্তী :**  পয়ারের পদসধার : ছন্দপাঠ ও 
কবিতাপাঠ ৬০... ১৮৭ 
রবীন্রদৃষ্টিতে শিক্ষা শিক্ষক ও ছাত্র ৬৮ 8৯১ 
স্বামী অনদদানন্দ *** অথগ্ডানন্দ্জীর কথা ৬ ৬, ১০৭, ১৭৯ 
স্বামী অথগ্ডাননাজীর কয়েকটি পত্রের 
সারাংশ ৮** ৩৪১ 
ভ্রঅমিতাভ চক্রবর্তী ,** তোমারে করি শত নমস্কার ৮১৬৭৩ 
ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ... জাতিভেদপ্রথার বিবর্তন : প্রাচীন 
ও মধ্যযুগ এ ৫১৬ 
উনিশ শতকের বাংলায় জাতিভেদ- 
বিরোধী আন্দোলন. * ** ৫৭৩ 
*** বিপ্লবী নরশার্দল যতীন্দ্রনাথ ০৮ ৬১৫ 
শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় *** পশ্চিমবাংলার জনপ্রিয় গ্রাম-নাম ৬ ২ ৩৬৯ 
স্বামী আত্মস্থানন্দ *» ত্রিপুরায় কি দেখে এলাম 1 ৬ ** ৩১৫ 
ক্র উজ্জ্বলকুমার মন্ভুমদার *** বাঁমমোহনের ব্যক্তিত্ব : সাংবাদিক 
ও লেখক ্ ১০ ৬৬ 
ডক্টর কালীকি্কর সেনগুপ্ত ..- যুগে যুগে আসেন শ্রীহরি (কবিতা ) *** ৭৯ 
***. ধর্মপ্রীণ কর্মযোগী যছুলাল মল্লিক *** ১১৪ 
ডক্টর কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত ..* ভারতীয় ভাস্কর্য নটরাজ ৬ ৮ ৫*২ 
স্বামী গীতানন্দ ,**  জগন্নাথঃ শ্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ***. ২৯১ 
ডক্টর গোপেশচন্ত্র দত *-*  ভাবমূতি শ্রীরামরুষণ ০০ ৭৩ 
জীমতী জয়স্তী সেন ,** তন শরীগুরুমূর্তয়ে নম ইদং 
শ্রদক্ষিণামূর্তয়ে (কবিতা) *** ৩৮ 
*** হদয়ের মায়াবতী (কবিতা) .*. ৪১৫ 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার ... আ্রিমায়ের কথায় আরামকৃষবাণী ১২৩১ ১৮৫ 
বার্ধক্যের সমস্যা *** ২৪১ 
রামরুষ্ণ-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 


বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৬ ০8৭8 


[৪] 
শ্রীমতী জ্যোতির্রী দেবী 


ডক্টর তারকনাথ ধোব 


দিলীপকুমার রার 
গ্বামী দেবানম্দ 


স্বামী ধীরেশানন্দ 
শ্রবকুমার মুখোপাধ্যায় 


ডক্টর প্ষব মাঞ্জিত 
শ্রীনলিনীরঞন চট্টোপাধ্যায় 
ডক্টর নিমাইসাধন বন্ধ 
ব্রহ্মচারী নির্ভয়চৈতন্ত 


স্বামী পুরাঁণানন্দ 
ডক্টর প্রণবরঞর ঘোষ 


শ্ীপ্রণবেশ চক্রবর্তী 


্রজ্ধচারী প্রণবেশটৈতত্ 


স্বামী প্রমেষ্ানন্দ 
স্প্রেমব্সত্ত সেন 


উদ্বোধন-বর্ধস্থচী ৮২তম বর্ষ 


তর-বরাতর-রপা (কবিত। ) *** ৪৭১ 
আহ্ছিক (কবিতা!) '.. ৬২৩ 
বেখানীর তক্তপরিবার ০১ ২২৯ 
মা (গান) *** ৪৭২ 
বীনুজননী মেরী ১০ ৬৬৯ 
বৈজয়স্তী (কবিতা) *" ৭ 
- বাঁশির আশ্বাস (করিত) ***  ৪৭* 
. ব্রদ্মানন্দ-স্থৃতি ৬ ৩৩৬, ৩৯৩ 
ধর্মপ্রসঙ্গ ৪2 ৬*৪ 
নানা দৃষ্টিতে রাম রতি 
হে ম্বামীজী এসে! পুনর্বার (কবিতা) *** ১৭ 
শ্রীশ্ীরামকৃষ্ণ (কবিতা) *** ৬৬৫ 
পারমাণবিক অস্ত্রের প্রগতি ৮১ ২৯৫ 
গিরিশচন্দ্রের নাট্যসঙ্গীতে শ্রীরামকৃষ্ণ ৬৮ ৪৬২ 
জাতিবৈষম্য ও ভারতীর জাতীয়তাবাদের 
উন্মেষ ১২৪, ২৫৬, ৩৫২ 
শ্রীসারদাষ্টকম্‌ (ভ্তোত্র ) *** ২৭৯ 
বেদান্তপ্রচারে “রামচরিতমানস, ৬৬০ 
বিবেকানন্দ-সাহিত্যে হাস্যরস -** ১৪১ 
৭৬) ৪০৬, ৫৬১ 
স্বামী বিবেকানন্দের একটি কবিত৷ : 
“/৯15515 [0108/81৩8, 2০৯ ৪৫৬ 
***  গোপীনাথ এবং রবীন্দ্রনাথ ১০২৪৫ 
* ব্রাহ্মণ রবীন্দ্রনাথ ০ ৫৬৭ 
শ্রীরামকৃষ্-শিধ্য ছোট নরেন ** ৩৬৬) ৩৯৯ 
কাশীপুরে শ্রীরামকষঃ ১১০ ২৬) ৮০) ১৩০, 
১৮০) ২৩৬১ ৩০১) 
৩৬০) ৪১১) 
৬০৮, ৬৫৭ 
রামকুঞ্ মঠ ও রামরুষণ ম্নিশন 
মহাসম্মেলন ( ১৯৮* ) ৮৪৪ ৬৮৪ 
কালীপুজার প্রাচীনত্ব ১৮০ ৫৫৭ 
রামকঞ্*-বিবেকানন্দ-সাহিত্যে 


নবযুগের বাণী ৬ ৮৪৬ ২৮৪ 


৮২তম বর্ধ উদ্বোধন-বর্ধ্থচী [৫] 


পীপ্রেষবন্পভ সেন *** আধুনিক বাংলাসাহিত্ব্ে 
সঙ্কট ও সমাধান ৮ ৮৫২৪ 
ডক্টর বরুণকুমার চক্রবর্তী *** টডের রাজস্থান ও বাংলা উপচ্ঠাস ৬... ৩৪৮ 
শ্রীবিধুভ্যণ ভট্টাচার্য ***  বামরুষ্াষ্টকম্‌ (স্তোত্র ) "" ৭৭ 
***  স্যান্ববৈশেষিক ও বৌদ্ধমতে 
সৎপদার্থের স্বরূপ ৫২৯ 
***  সারদাস্তুতিঃ ০৬৫২ 
শ্রীমতী বিভা সরকার ১১ দীক্ষা (কবিতা) .*. ২৪৪ 
ডক্টর বিষুণপদ পাপ্ডা ,* ভারতীয় সংস্কৃতির মূর্তগ্রতীক 
শপ্ীজগন্নাথদেব *** ৪৮৬ 
শ্রীবীরে্জকুমার গুপ্ত ***  স্বদয় গোলাপ (কবিতা) *** ১১৪ 
গ্বামী বীরেশ্বরানন্দ ***  প্রেমানন্দ-প্রসঙ্গ ০৮১৬৫ 
যুগসম্কটে শ্রীরামরুষ্ণবাণী ৬5০ 
ডাঃ ব্রজছুলাল দে .... প্রণমি তোমার পায় (কবিতা) ... ১৬৪ 
স্বামী ভূতেশানন্দ ,**  রামরুষ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন £ 
উদ্বোধনী ভাষণ ১০ ই৭৭ 
০. প্রীপ্রীমায়ের কথা ১৮ত:৬৫০ 
শ্রীমাথন ৭ *** বাউলের গান (কবিতা) *** ১৬৪ 
শ্ীরঞ্জিতকুমার আচাধ ০. স্থৃফীসাধন1 ও সুফীসাধক ৬ ৬২৪ 
ডক্টর রমণীমোহন শর্মা ***  মাণিক্য-আমলে ত্রিপুরার ধর্ম তত ৩০ 
ডঈইর রমা চৌধুরী »** দশ বেদাস্ত-সম্প্রদায় ১৯, ৬৮) ১১৬, ১৭৭, 
২২৬, ২৮৬, ৩৪৬, 
৪*২, ৫৫১, ৬৫৩ 
১১ যি এত দ্বিদুরম্ততাত্তে ভবস্তিঃ ১১8৫১ 
শ্রীমেক্জানাথ মল্লিক ,**. ম্বৃতিতে মায়াবতী. (কবিতা) *** ১১৫ 
**. জাগৃতি (কবিতা) ."* ৪৭২ 
রামনানায়ণ ভট্টাচার্ধ ১. বন্দনাই্কম্‌ (স্তোত্র) .*১ ৩৫৯ 
_জীশঙ্বরীপ্রসাদ বন *** হ্বামী বিবেকানন্দ ও টাটা রিসার্চ 
ইনস্টিটিউট এ ০৫5৫ 
শ্রীশাস্তসিল দাশ »** শুভ শুক্রবার” (কবিতা) "১৬৪ 
,** অচিস্তনীয়। (কবিতা) *** ৪৭৩ 
/্রশিবশড সরকার ,.. ধন্য সেই বিশ্বসপ্বোধন (কবিতা ) *** ১১৩ 
স্বঃ ও তূঃ (কবিতা) *** 8৭৩ 


স্বামী শিবন্বরূপানন্ *** স্বৃতি থেকে মর ৩৬ 


[ ৬] 
স্বামী শ্রচ্ধানন্দ 


শ্রীসচ্চদানন্দ কর 


ডক্টর সচ্চিদানন্দ ধর 
শ্রীসম্তোষকুমার দত্ত 
স্বামী সারদেশানন্দ 
ডক্টর স্থকুমার সেন 
শ্রাহবরেজ্জনাথ চক্রবর্তী 
সেখ হাসান ইমাম 
স্বামী হিরণায়ানন্দ 


শ্রীমতী হীরাবতী দত্তগুপ্তা 
দিব্যবাণী 


কথা প্রসঙ্গে (হ্বামী ধ্যানানন্দ ) 


সমালোচন৷ 
শ্রঅরবিন্দ ভট্টাচা 
শ্রীগজানন্দ দাস 


উদ্বোধন--বর্ধকূচী 


৮২তম বর্ষ 
কাবেরীর উৎস-সন্ধানে ৬ ৪৪৫ 
অহে! আমি (পন্যাঙ্গবাদ ) ৫৫. 
রাষ্্রসংঘের কাজে মধ্যপ্রাচ্য আজব দেশ 
'কুয়াইত'"এ ,* ১ 
ত্রিরত্ব (কবিতা ) ** ণ। 
কবি মিনতি নাথ ০০০ ৩০7 
শী্রীমায়ের শ্বতিকথ। €ং 
স্বামীজীর বাংলা রচনা ৮ ৪৪1 
শ্রশ্রহ্র্গাপুজা প্রসঙ্গে ৪৮ 
কর ক্ষমণ প্রত ( কবিতা) ৫৫৬ 
শ্রীরামর্ঃ ১১৯ 
জন্মান্তরবাদ ও প্রাসঙ্গিক চিন্তা ১৭২ 
রামরুষ্-বিবেকানন্দ-সাহিত্য সম্মেলন : টি 
স্বাগত ভাষণ রা পর 
অমরনাথ ও ক্ষীরভবানীর আকর্ষণে *** ৪১৯ 
১, ৪৯, ১০১) ১৫৭, ২১৩, 


২৬৯, ৩২৯১ ৩৮৫) ৪৪১, 
৫৪৫) ৫৯৩, ৬৪৫ 


নববর্ষ 

“মায়ার ছাল 

“কলি তোমার ইচ্ছা, 
পঞ্চম পুরুযার্থ 


মায়াবাদ : শংকর ও বিবেকানন্দ ** 


“তাও বটে, আবার তাও বটে; 
নিষ্ষাম কর্ম 

ভাব ও ত্যাগ 

অধিকারিভেদে উপদেশ 
ত্রাস্তিরূপিণী 

এ সংসার মজার কুটি, 


গছ্িবিধা নিষ্ঠা+-_শংকরাচার্ধের দৃষ্টিতে **" 


ক্লেশহারিণী 


৪৪২. 


৮২তম বর্ধ উদ্বোধন--বধনচী ৭] 


চলমান? ডি রি ৫৮৪১ ৬৩১ 
ডক্টর জলধিকুমার সরকার হিঃ রঃ 
স্তর তারকনাথ ঘোষ তত ও ১৩৯, ৩১৭১ ৩৭৫) 
৪২৯) ৬৭৯ 

প্রীনলিনীরঞজন চট্টোপাধ্যায় ক রর তু 
ডক্টর প্রশবরপ্ধন ঘোষ রঃ ০৮ ২০৬ 
প্রীপ্রেমবল্পভ সেন *** * ৮৬ 
শ্ররবিধুভূষণ ভট্টাচার্য টা ০, ১৩৮ 
রমণীকুমার দততগুপ্ত * ৮৯ 
ডক্টর রম! চৌধুরী *** ৪২৯ 
শ্রীরমেন্্রনাথ মল্লিক রঃ ** ১৪২ 
্রদ্ষচারী শিবপ্রসাদ টু তত ১৪৩, ২৬১ 
শুভ গু 5০০ 5 ২৬০১ ৪৩০৩ 
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকষ্খ মিশন সংবাদ *** ৪০, ৯০১ ১৪৪, ২০২, ২৬২, 


৩১৯) ৩৭৬, ৪৩২) ৫৩৮, 
৫৮৫, ৬৩২১ ৬৮৯ 

ভ্রীঞ্ীমায়ের বাড়ীর সংবাদ ৪ ৪ ৪৩, ৯৪, ১৪৫) ২০৫১ 
২৬৪১ ৩২২) ৩৭৭, 

৪৩৪) ৫৩৯) ৫৮৭, 

৬৩৩, ৬৮৭ 
বিবিধ সংবাদ ্ঃ ৬ ৪৭১ ৯৮, ১৫৯১ ২১৯, 
২৬৭) ৩২৭, ৩৮৩, 


৪৩৯) ৫৪৪১ ৫৯১, 


৬৩৮১ ৬৯৪ 
অন্ভান্য 
অণ্রকাশিত'পত্র : 
স্বামী+অথগ্তানন্দ রর 
স্বামী অভেদানন্দ ৪৪৪ ৬৪৪ ৪১৭ 
স্বামী রদ্ধানন্দ রিট 
স্বামী সারদানন্দ €৯৯৪ ৬৪৯ 
কলিকাতা প্রীরামকফ বেদাস্তমঠে 
ররামকুফদেবের মর্রমূতি প্রতি রি 
রামরুফ মঠ ও রামর্ণ মিশন রর 


মহাসম্মেলন ( ১৯৮* ) 


নি 
/* 714 


কলিকাতা ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের 


শখ 
এ 


১। 
খ। 
ত। 
৪। 
্। 


ঙ৬। 
৭$ 


৮ 


ট। 


অধিবেশন 

ভীমৎ স্বামী দয়ানন্দজীর মহাপ্রয়াণ 

প্রাত ধিলীপকুমাগ 

প্রয়াত রমেশচন্ত্র 

প্রসঙ্গ তঃ 

ভাইরাস-জনিত অহথ ও ক্যানসার 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে বিরাট সন্ভাবনা_ 
ইন্টারফেরন 

রাজশেথর বন্থ ও দাশরথি ভার 
স্বৃতি-সংরক্ষণ 

আবেদন £ 





রামকুফণ মিশন : ত্রিপুরা ভাঙ্গামা এাণ "" 


সৌরাই্-কচ্ছ বন্যা ত্রাণ 
রাঁমকু্জ মিশন : ত্রাণকাখ 


মহারাণীবাজার 

মহারানী অধ্দলেব অগ্নিদগ্ধ বাঠাল বৃক্ষ 
মান্দাইবাজাবেব কাপমণ্দি এ 

মান্দাইবাজার 

শরশ্রুহ্গ। ( শুরামানন্দ বন্দে)াপাধ্যায় 
কর্তুক অন্ধিত ) 

নিবেদিতার পত্র ( আবেদন ) 

নিবেদিতার পত্রসংলগ্র বিবৃতি 

( স্বাক্ষরসংগ্রহার্থ ) 

নিবেদিতাকে লিখিত উইলয়াম 
জেমসের পত্রের কিয়দংশ 

প্রচ্ছদপট (শ্ররামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যার 
কর্তৃক অস্কিত ) 


চিত্রসূচী 


খতম বধ 


১৫৪ 
৩১৯ 
৯৮ 
১৫০ 
৪৯ 


৬৪১ 


৩২৭ 


৩১৩৬ 


৪১৬ 


৩১৬ 
৩১৬ 
৩১৭ 
৩১৭ 


৪8৪8১ 


৪১৩ 


৫১৩ 














& 
খঁ 


কব তত 


কলকাতায় জনপ্রিয়তার শীর্ষে 
ঘরে ঘরে এর আদর 
কম তেলে অল্স খরচে 


ৃ ্ ॥& বহুদিন চলে 
ডু টু সঃ সি সি -ষা সি ্ঁ ২ ্‌ “নুতন” স্টোভ 
নি উনি 9 কলকাতাতেই তৈরী ॥ 


ইতিয়ান অয়েল কপোরেশান লিঃ 
দ্বারা লাইন্স প্রাপ্ত নির্মাতা 


দি ওরিয়েন্টাল মেটাল 
ইগ্াস্ট্িজ প্রাঃ লিঃ 
কুলকাতা-৭০০ ০১২ 


01411254178 





রনির রিি 2 চিনির উল 
ূ মানসিক প্রশান্তি এবং জীবনে নতুন প্রেরণা লাভ করুম 








যদি সন্ভানগের শিক্ষা, তাঁদের বিবাহের ব্যয় এবং নির্ভরযোগ্য অবসরকাপীন 
নিশ্চিত আয়ের বাবস্থা করতে পারেন, তবে আপনিও অবশ্ঠই মানসিক শান্তি ও স্বস্তি লাত 
করতে পারবেন ! 

একমান্জ নিরাপস্কাবোধ থেকেই মানলিক শান্তি জালে। পিস্বারলেলের মাধ্যষে 
অর্থ সঞ্চয় করলে আপনি এ ছুই-ই পেতে পারবেন। 


দ গিয়ারলেষ জে 


কাইনান্স এ্যাগড ইনভেষ্উমেপ্ট কোং লিনিটেড 
(পূর্বতন দ্ধি পিদ়্ারলেদ জেনারেল ইন্সিওরেন্স 
এ্যাণ্ড ইনভেষ্টমেপ্ট কোং লিঃ) 





ৃ 
ৃ 


রেজিষ্টার্ড আঁফস £ “পিয়ারলেস তবন”*, 
৩, এসপ্লানেড ইষ্ট কলিকাতা--৭***৬৯ 


টি 


লার্টফিকেট হোল্ডারদের নিকট কোম্পানীর মোট দায়ের শতকর! ১০, 
ভাগের বেস টাকা: ইরা ও গভর্নমেন্ট সিকিউক্রিউিভে।লগ্ীকত । 
মি ১-.০০০০০০০০০০০০০০০র 





(৯৯) 


ক্যালসিয়াম-স্যার্ডোজ 


শক্ত দাত ও সুস্থ সবল হাড়ের জন্য । 


শিশুকাল থেকেই বাড়ের সমগ্র বছরগুলিতে ক্যালসিয়াম শরীরের 
পক্ষে অপরিহার্য ৷ 

বাচ্চারা যদি বাড়ন্ত বয়সে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম না 
পায় তাহলে এই দেরীর ফলে তাদের বাড় থেমে যাবে। তখন 
গাদা গাদা ক্যালসিয়াম খাওয়ালেও আর ফল পাওয়া বায় না। 
সৃতরাং আজ থেকেই আপনার বাচ্চাকে ক্যালসিয়াম স্যাণ্ডোজ খাওয়াতে 
শুর করুন৷ 

দিনে ৪টে করে ক্যালসিয়াম-স্াত্ডোজ ট্যাবলেট আপনার সন্তানের 
বাড়ন্ত বয়সে তার ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন মেটাবে । বিশেষতঃ তার 
দাত শক্ত ও হাড় মজবুত করে গড়ে তুলবে । 


ক্যালসিয়াম-ম্যাণ্ডোজ মইজারল্যাণডের স্তাণ্ডোজ কোম্পানীর আবিষ্কৃত 
হুনিয়ার সেরা ক্যালসিয়াম । 


জা 


পৌঁধ: ১৩৮৭ উদ্বোধন [১৯) 
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****ষুগাবতার ভগবান শ্রীরামকষেের পৃত সান্িধ্যলাভ ক'রে হারা 
ধন্ত ও তাঁর অহৈতুক অপার কুপায় হুম্বাত হয়েছিলেন, এমন সাড়ে 
পাঁচশতাধিক নবনারীর তথ্য সম্বলিত পরিচয় এধানে পাওয়া 
যাবে ।*** ভক্তবৃন্দ, স্থুধী, চিন্তাশীল, গবেষকগণ--্সকলেই বইটি 
প'ড়ে আনন্দ পাবেন; হাতের কাছে থাক্‌লে, জিজ্ঞান্থ কৌতুহুলী- 
জনের অনেক অন্সন্ধিৎস। নিবৃত্ত হবে ।**** 


স্বামী জীবানন্ 


শ্রীরামরুষণ মঠ, বেলুড়। 
গিলরমার র রায়; শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সংস্পর্শে ২০.০০ 


7 জ্ীপ্ীআানন্দময়ী মা কথামত ১০০. 


দীর্ঘদিনের নিরলস সাধনায় শ্রীশ্রীমায়ের অমৃতনিস্ন্দ বাণী গ্রস্থাকারে সাজিয়েছেন 
শ্রীগঙ্গেশচন্দ্র চক্রবতী | 


_ রবীন্দপুরক্কাপরাপ্ত গ্রন্থ গোপেন্ররুফণ বন্থর 
বাংলার লৌকিক দেবতা ১২.০, 
॥ উদ্বোধন প্রকাশিত : সমস্ত পুস্তক আমাদের দোকানে পাওয়া যায় ॥ 


দে'জ পাবলিশিং 0/০. দে বুক স্টোর, ১৩ বঙ্কিম চ্যাটাঞজি স্ট্রীট, 
কলকাতা-৭০০০৭৩ ফোন £ ৩ ৪-৫* ৩৫ 
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॥ উদ্বোধন কার্ধালয় হইতে সদ্য প্রকাশিত । 
প্রতিদিনের চিন্তা ও প্রার্থনা_ন্যামী পরমানন্দ 
( প্রথম সংস্করণ ) মূল্য ২৪০০ 
২। গীতা-_স্বামী জগদীশ্বরানন্দ ( চতুর্দশ সংস্করণ) মূল্য ৯২৫ 
৩) ্রীন্রীচণ্ডী_ন্যামী জগদীশ্বরা নন্দ ( চতুর্দশ সংক্কবণ) মূল্য ৮*৪৫ 


৪1 প্রীঞ্রীরামরুষ্ণ-মহিমা-_অক্ষয়কুমাব সেন ( চতুর্থ সংস্করণ ) মূল্য, ২৪৫ 






1?) ৭, এর ॥ ছু. মী বু রা পু ্ 
1 1৮8. পর ”'শ রী ৯৬ 1: 
নট টি তি ঞ রা ঞ সং ৮৫ চা নু 


বেঙ্গপ্ল কেমিক্যালের আ্আকোয়া উাইকোর্টিস, 

ঘনীভূত যোয়ানের আরক। আপনার শরীরে সরাস 

কাজ করে, হজম শক্তি বাড়ায়। পেটের গোলমা 

অজীখ, বদহজম, পেটফাপা, অস্বলের রোগ ইত্যা, 
| আবাতে বিশেষ সাহায্য করে । প্রতিষেধক হিসাকে 
শিয়মিত ব্যবহার করতে পারেন 1 থিশু থেকে 

ূ সকলেব পক্ষেই উপকারী । 


হাতের কাছেই একটি শিশি রাখুন ॥ 
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সন এও প্রাঃও পলা অব্ু জার সরকাত 
৮৯১ (টৌল্র্ী রোড কলিকাতা ক ফোন :88-৮৭৭৬ 


ম্সি 


টি 


আখাকেতু কান প্রার্ঃ লানি। 





০০৮০৩১১১৩১০ কা নবম ল্কর্নূলূল্ 
০1৯0 উট ক।লকা তি স্থিত বশর চস হহতে বেশুডি পাপ মস মতে হাস্টাগণের পক্ষে 
মী. /এয়ানন্প কতক মুদ্রিত ও ১ উদ্দেধন লেন, কিক ৩1 ৩ হইতে গকাশিত । 

| লন্পাদক স্বামী হিপপঘ্ানপ্ল 2 সংযুক্ত লম্পাদক নাম ধানানশ 

খিক্ক ঘুলা ১২-, টাকা 





